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gaia নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের GD 


জয়গ্রী প্রতি ঝ|ংল। মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
গপ্চাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ৯'৫০। yates 
যে কোনো মাস থেকে গাহুক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


BAA | 


লেখকদের জন্য 


১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত | 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিত। সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচন! ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 


শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিবদের সহ 
যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে SHS) পাওয়। যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়তরী 
৩১২, [্‌গাঙ্ছুলিবাগান 
কলিক1তা-৪৭ 








JAYAS 
Socio Cultural Be 
Founded i 
Advertisement R 
Current from A 


Ordina 
Full Page : Ks J 
Half Page: Rat 
Quarter Page: Rs í: 
Cover Page 
Second Cover: Rs 17500 
Thi: d Cover ; Rs 20000 | 
Fourth Cover: Rs 35000 


For Special Position contact Advt, Manam 
Jayasree. | 


Advertising Space 20°5Cm x 16°24Cm 
( 8" x 6") 
Contact 
Manager, Jayasree 
312, Ganguli Bagan, 
Caleutta—47 
Phone ; 46-4116 


paaa 


à 


MN 
A ডঃ অশোককুমার মজুমদার 


লেখক 
অপোকরগ্রন দাশগুপ্ত 


অশ্রকুমার সিকদার 

অলোকনাথ মন্জুমদার 
} অনিল রায় 

amga রায় 


অমিতা দাশগুপ্ত 


আর্য দেব 


অচিন্ত্যেশ ঘোঁষ 
অপরাজিতা cate 


চৈত্র ৮ 


ED] 
বৈশাখ-চৈতর, ১৩৭৪ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
aff ক্ষমা করে! (কবিতা), 
নিবেদিতা £ ২৬ 
স্বপ্ন এবং বাস্তবতা! 

(কবিতা) ৪৭৩ 


এসো বাঁচি (কবিতা) ২৯৮ 


ভিয়েৎনাম ( প্রবন্ধ), ৩৩ 


প্রভু নয় বন্ধু 

qi পাকিস্তানের রাজনীতি 
(প্রবন্ধ ) ৬৭৫, ৭৫৯ 
রাজপথে শুভ্র দীপাধার 
(আলোচন! ) ৭? 
অস্তিত্ব (কবিতা) ১১৪ 
হায়! (প্রবন্ধ) ২২৩ 
আবার সেই প্রশ্ন 

(প্রবন্ধ) ৩২১ 
কত করে মেঘের মিটার ? 
(কবিতা) 


সুন্দরবন ভ্রমণের ভূমিক! ১১০ 
সুন্দরবন উইলিয়াম কেরি 


(ভ্রমণ কাহিনী) ২৫১ 
আধুনিক সমাজে সত্তাবিচ্যুতির 
AND (প্রবন্ধ ) ২১৯ 
আজও ওর! কাদে 

( কবিতা) ৪৩৭ 


লেখক 
অরিন্দম সেনগুপ্ত 


অশে!কন।থ বনু 


আশ পূর্ণা দেবী 
আবদুল CRA 
কৃষ্ণ ধর 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


কালীপদ চক্রবর্তী 


কালীচরণ ঘোষ 
জেনারেল কওয়াবে 


গোপাল ভৌমিক 





বিষয় পৃষ্ঠা 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক 
সংকট (প্রবন্ধ) 
নেতৃত্বের সংকট £ গণতস্ত্রের 
ভবিষ্যৎ (প্ৰবন্ধ ) 
ইউরোপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র , 


৫৪8৮ 


৬৮৯ 


( প্রবাসের চিত্র ) ৭৩৫ 
atatia (গল্প) ৩৫৭ 
সুভাষচন্দ্র (কবিতা) ৬০৩ 
ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে 

( কবিতা ) ৩০ 
নাম ধরে ডাকে। 

(ববিতা) 


২১৬ 
ভীবন|নন্দ £ কবিমানস ও | 
কাব্যভাবন! (আলোচনা) ৫৭ 
কেমন আছেন (কবিতা ) ২৯৭ 
ফুলের হৃদয় (কবিতা) ৭৫৫ 
ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে 
(কবিতা) 

অতীতের শিক্ষা (প্রবন্ধ) ৬২৬ 
পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দের 
রাজনৈতিক সংকট ও 

সামরিক শক্তি (এঁতিহাগিক 
ঘটনা) ৬১৯ 
সে ( কবিতা ), পুনর্জন্ম 

( কবিতা) ২৬, ২৯৬ 


৫১৬ 


লেখক 
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 


গোবিন্দ সেনগুপ্ত 
গৌরাঙ্গ ভৌমিক 
fastz 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ নন্দী 


জ্যেতিরিল্র মজুমদার 
faatiga সেনশান্ী 


দেবীপ্রশাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


aaia জোয়ারদার 


বৰ্ষ-সুচী 
বৈশাখ--চৈত্র, ১৩৭৪ 


বিষয় 
"সমীক্ষা ( কবিতা ), তবু 


পৃষ্ঠা 


aCe} কবিতা) ৩১, ৩৮৬ 
ভগিনী নিবেদিতা 
(কবিতা) ৫৩৫ 


nifaas, মাক ভোগ বৌদ্ধ 


মন্দির (কাহিনী ) "284 
কিছুকাল অমরতা শিক্ষা 
নেব বলে ( কবিতা) ৭২১ 
নিবেদিতা (কবিতা) ৫১৫ 
অনির্বাণ (গল্প) ৬৭১ 
পরশমণি ( গল্প ) ৮০৭ 
'বঙ্কিমের প্রদেশ প্রেম 
( প্রবন্ধ ) ১০৭ 
ভারতের সংহতি সাধনা ও 
235 প্রতিষ্ঠা (প্রবন্ধ) ২৩১ 
আঁমায় একটি কথা দাও 
(কবিতা) ২৭ 
সরে ate (কবিতা ), 
এখন আমার ২৭ 
বড় দুঃসময় (কবিতা) ৩৪৬ 


ছুই সংস্কৃতি ( আলোচন!) 5৫ 


নিবেদিতার ভারত-চেতনা 


(প্রবন্ধ ) tos 
সুভাষচন্দ্রের মন 
( আলোচনা ) ৬০৫ 


লেখক 
দুর্গার্দাস লরকার 


নচিকেতা sate 


নিরঞ্জন হালদার 


নীহারকান্তি ঘোষ afanta 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
নৃপেন্দরনাথ ঘোষ 
afasta ঘোষ 


~~ 


প্রণবেশু Wes 


AETH qe 
গ্রভাতচন্্র গলোপাধ্যায় 


প্রভাকর মাঝি 


\ 


\ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
মানুষ নিজে জানেনা 
নিজের দাম (কবিতা) ৩৮৩ 
পথ (কবিতা) ৮১৬ 
ক্রমশঃ বিনাশের দিকে 
(কবিতা) ১১৪ 
অভিজ্ঞতা ( কবিতা) ১৮২ 


হে জননী, লোকমাতা 
(কবিতা) 


৪৭৩ 
কলিকাতার বাসগৃহ সমস্যা 
(আলোচনা ) ১৬৯, ২৩৯ 
উচ্চারিত (কবিতা) ৩৮ 

o ক্যালেত্ডার (গল্প ). ৩৬৫ 
সমাজবাদ (প্রবন্ধ ) ৩৪৭ 


xala (ধারাবাহিক 
রচনা) ৮১৯১, ১৫১, ২১৪, 
২৮৭, ৪৬৩, ৫৩৭, eat 
তুমি বৃষ্টিবিহীন ( কবিতা) ২৮ 
কাছে এসো (কবিতা )৮ ' 
তিনটি কবিতা ২৪৫, ৬৭৩ 
আস্মহত্যা (কবিতা) 
নিবেদিতা ও ভারতের ` 
স্বাধীনতা সংগ্রাম (প্রবন্ধ) ৪৯১ 
একটি উজ্জ্বল তারা 
(কবিতা) . 


৩৮৩ 


৫৯৮ 


লেখক 


kS 


3 


~ 


বীরেন চট্টোপাধ্যায় 


বিজয়ফুমার দত্ত 


ডাঃ বি,দে 


বাসুদেব দেব 
বিজয়কুমার ঘোষ 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেলা HUGS 


বিমানবিহারী মজুমদার 


বনফুল 
fama দেব 


বীণা ভৌমিক 


J 


বৰ্ষ-সুচী 


নিবেদিতা £ একটি বেদনায় 


als ( কবিতা ) ৫১৫ 
সেই অরণ্য £ কাহিনী ১৩৩ 
কবিতার জন্য (কবিতা) ৩৮৫ 


চোরকীট! ( গল্প ) ৪০৯ 
অগ্রকাশিত দিনলিপি 
(রোজ ন।মচ! ) ৪২৯ 


আমেরিকার faca 
আন্োলনের ইতিহাস ও 
তাৎপর্য প্রবন্ধ ৩৫০, ৫১৭ 
নিবেদিতার সমাজদর্শন 

(প্রবন্ধ ) ৪৯৫ 
নিবেদিতা স্মরণে (কবিতা) ৪৭১ 
ভগিনী নিবেদিতা 

গ্ৰন্থপঞ্জী ৫৭৯ 


আমার বাবার সবচেয়ে 


fanta (অলেখ্য) ৬১৯ 


- বৈশাখ_ চৈত্র, ১৩৭৪ 
বিষ পৃষ্ঠা লেখক 
কাজ ফুরুলে (কবিতা) ২৫ ae ঘটক 
. জনৈকের মৃত্যু 
( কবিতা ), নিবেদিত! 
(কবিতা ) ২৯৫, ৫১৬ 
সবুজ ( কবিতা) প্রতিমা মানস রায় চৌধুরী 
(কবিতা ) ৩২, ১১৩ 
নিবোধ ( কবিভা ) মুখণ্রী 
(কবিতা) ৪৩৬, ৬৪৭ 


মণিভূষণ ভট্টাচার্য 
মহীতোষ বিধ্বাম 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


মনোরম! লিংহ ala 


মীরা ব|লস্থব্রক্মনিয়ন 
মণীন্ ভট্টাচার্য 


বিষধ পৃষ্ঠা 
আর কেউ ( কবিতা ), শেষ 
হয়ে যাবে না ( কবিতা) 
২৫, ২১৫ 
নিবেদিতা (কবিতা) ৪৭২ 
আরেক জন্মের কথাবার্ত। 


(কবিতা ) ২৮ 
সৃষ্টি যেন ( কবিত। ) ৩৮০ 
পত্রহীন ( কবিতা ) ৩১ 


জল মাটি মন ( ধারাবাহিক 
উপন্থাস ) ১১৫১ ১৮৪১ 
২৬৩, ৫৬৭, ৬৩৭ 
৭১১৯ ৭৭১৪ ৮১৯ 
ডাউন ট্রেন (গল্প) ৪০৩ 
কণঠতরা বিষ (ধারাবাহিক 
BAFA) ১২৫১ ১৭৫১ ২৫৫, 
৫৫৯) ৬৩৭১ ৭০০) ৭৬৩১ 


৩১৮ 
এই দেশে আমি আসবে! 
আবার (কবিতা) ২৩৭ 
বাতি জেলে দিক 
(কবিতা) ৪৩৭ 


শেষ নাহি যে (গল্প) ৪২৩ 
মোর হাতে থাকে যেন 
'শিদ্দুকের চাবি (কবিতা) ৪৩৮ 


লেখক | 
সহিমরপ্রন মুখোপাধ্যায় 


মঞ্জুষ দাশগুপ্ত 


অধ্যাপক মোঁহিতকুমার রায় 
রাজি 

“Ayes হাজরা] 
হাখালচন্ত্র দত্ত 


রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 
* বাসি বসু : 
ডঃ adie রায় 


শঙ্করীপ্রশাঁদ বস 


ডঃ শশধর পিংহ 


১৮ 
Z 


বৈশাখ--চৈত্র, ১৩৭৪ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
শ্রাবণে জ্যোতক্ায় (কবিতা) ৪৩৫ 


কবিতা গুচ্ছ (কবিতা) ৭৫৬ 
তবু অনুচ্ছেদ ( কবিতা) 
শেষ ৪৩৫ 
পরিক্রমা ( কবিতা ) ৬৭৪ 
ইন্জিয়াতীত অনুভব 
(প্রবন্ধ ) ৭৪৩ 
একটি চিন্ত ১৯১ 
একটি মুখ ছু'খানা হাত 
(প্রবন্ধ ) ৩০৭ 
অসময় ( কবিতা ) ৪৩৫ 
মার্কগবাদের বিবর্তন ও 
ভবিষ্যৎ ( প্ৰবন্ধ ) ৩৩৭ 
লিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা 
(প্রবন্ধ ) ৫৫১ 
আকাশের শেষ সীমানায় 
(কবিতা) ২৯৮ 


বাংল! সাহিত্যে স্বদেশ চিন্ত। 


(প্রবন্ধ) ৩০২ 
নিবেদিতা লোকমাতা 
(প্ৰবন্ধ ) - ৪৭: 
‘বুদ্ধের কঠিন হাসি” 
(আলোচনা) ৬১১১ ৬৮৩ 
শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ 
ARCH গুটি কয়েক কথা 
(আলোচন!) ৬৪৭ 


লেখক 
ডঃ শশধর সিংহ 


শ্রীনিবাস আচার্য 


ee দাস 


শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভাষা AAD কি ও কেন : 
( আলোচনা) ৩৬৭ 


মুক্তি কোন্‌ পথে (প্রবন্ধ) ৭৪৭ 
সমকালীন ভারতীয় 
সাহিত্য ( সমালোঁচম! ) 
রবীন্দ্রনাথ ( কবিত! ) re 
পনেরই আগ 

১৯৬৭ (কবিতা), হে ya 


৬৯৫ 


অসীম (কবিতা), ২৩৭, ৩৮৩ 
মহীয়সী 

নিবেদিতা (কবিতা) ৫৩৫ 
Ree ( কবিত।) ৫৯৪. 
রবীন্দ্রনাথ ও অনুবাদ 

( প্রবন্ধ) v9 
way (কবিতা) কেন ১৭৬ 
কোন কথায় (কবিতা), 

শিল্প > ১৬৭ 
আলোছায়া (কবিতা) ১৬৮ 
অহঙ্কার ভালে 

(কবিতা) ১৩৮ 
যোগ বিয়োগ 

(কবিত!) ৩৪৫ _ | 
নিবেদিত] £ maca 

(কবিতা) ৫১৬ 


i 


on 


লেখক 
শঙ্করানদা মুখোপাধ্যায় 


eo oF kee Ne A 
AEII, 
শিবদাস চক্রবর্তী 


! utate রায়চৌধুরী 
৫ 
/ 


| 


১ সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


vai 


বৈশাখ__চেত্র ১৩৭৪ 
বিষয় = পৃষ্ঠা , লেখ 
একজন Stab crite হদীল দাশ 
জন্মশত বৰ্ষ ৮২৭ Se. 
কবিতাগুচ্ছ. voë 

e(a). oat 
ওদের বলো না কিছু 
( কবিতা ) ৩৮২ 
স্মৃতিচারণ ১৯ 
স্মৃতিকথা! (৬ক|পিদাস নাগ) সমর গুহ 
` o ৮০১ 
(শাস্তিনিকেডনের স্থৃতিকণা ২২ 
সেই দেশের BA’ 
(গল্প) ৪১৯ শান্ত বহ 
রবীন্্রনাথের সমধর্মী \ ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ 
(শ্বতিকণা ) ৭৯১ 


FARE CHS 


সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সুরজিং দাশগুপ্ত 
সুনীল দাস 


চিনতে পারিলি (কবিতা) 
রাজসাক্ষী (কবিতা) ২৯, ৩১৩ 


ক্ষমতা ( কবিত। ) ৩৮৪ 

এই পর্যন্তই থাক (কবিতা) ve 

দিনরাত্রির কাব্য (গল্প) ৩৮৭ 

ভাবের ঘরে চুরি (প্রবন্ধ) ৬৮ 

পশ্চিম এশিয়ার সংকট 

(প্রবন্ধ) ১৯ 
ভুমি সমস্তা (প্রবন্ধ) ৪৪৩ 


ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন 


সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বদেশরঞ্জন দত্ত 


সাবিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায় 


বিষয় পৃষ্ঠা 

ম্পীকারের সংকট - 
(আলোচন! ) ৬৯৩ 
স্তাশনাল ভেমোক্র্যাসী £ 
ভারতীয় কয্যুনিষ্ট পার্টির 
qea কৌশল ( প্রবন্ধ ) ৭২৪ 
আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট 
( প্রবন্ধ ) ৭৯১ 
নফসাদ বাড়ীর লাল নকলা 

_ (পর্যালোচন।) ১৬১ 
বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও 
সুভাষচন্দ্র ( প্ৰবন্ধ ) ৬১৫ 
একা ( কবিতা ) ৩৮৬ 
quae, অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ও নৈতিক মূল্যবোধ 
(প্রবন্ধ) ৩৩১ 
ব্যাঙ্ক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
( প্রবন্ধ) ৩২৫ 
ছুটি অভিশাপ (কবিতা) ৩৮১ 
ছোড়দি বলে Bea মতো 
(কবিতা) ৩৮১ 


২৩শে জানুয়ারী (কবিতা) ৬০৪ 


সুভাষচন্দ্র ( চিত্র ) ৬২৩ 
ভারতের ভাষা বিভ্রাট 
(প্ৰবন্ধ ) ৩১৫ 


বৈশাথ--চৈত্র, ১৩৭৪ 


লেখক 
সৌসিত্রশঙ্কর ates 


Cy 


হরেন্দ্রনাথ সিংহ 
হেনা হালদার 
সম্পাদকীয় ' 


zes 
t3’ 


বিশ্বাবর্ত 
বাংলায় গোর্কা 
"পুস্তক পরিচয় 


ged ` 


বিষয় পৃষ্টা 
ata ( কবিতা ), নিবেদিতা 

স্মবণ (কাবতা) ২৭৫, ৪৭১ 

অভিষেক (কবিতা) ৬৭৪ 

নীরব ভাষা ( কবিতা ) ৪৩৩ 

আজ নয় (কবিতা) ৩৮০ 

১, ৮৩, ১৪2, ২০৭১ ২৮৩, 

৪৫৯) ৫২৯, ৫৯১, ৬৬১, 

৭২৩, ৭৮৩ 

২০৩, ২৭৬, ৫৮৮ 

গ্ৰন্থপঞ্জী ৮২৯ 

১৩৪, ১৯৯১ ২৭৩, ৭১৮, 


৭11, ৮৩২ 


বাধিক চাদ প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি ১ 
চৈত্র ১৩৭৪এ যাদের Stata মেয়াদ শেষ হয়েছে, 
তাদের বৈশাখের জয়শ্রী প্রাপ্তির পূর্বেই Stal পাঠাতে 
অনুরোধ জানানো হচ্ছে । ডাক মাশুল বৃদ্ধির জন্য 
বাধ্য হয়ে জয়ন্তীর টাদা বৈশাখ ১৩৭৫, থেকে বাঁধিক 
ও বাণ্মাদিক ৯'৫০/৪*৭৫ এর স্থলে যথাক্রমে ১০৯ 
ও ৫২ টাঁকা ধার্য করা হল। আশাকরি জয়ত্রীর 
গ্রাহক গ্রাহিকা নতুন টাদার হারে Stal দিয়ে, পত্রিকা 
প্রকাশে সহযোগিতা করবেন। 
| প্রচার সম্পাদক, জয়শ্রী 
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o স্বচীপত্র . "৭ -. বৈশাখ 3 ১৩৭৫ 
জয়শ্রী £ চৈত্র £ ১৩৭৪ -o o আলোচনা-সংখ্য। 
বিষয় . : লেখক পৃষ্ঠা সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিগত 
সম্পাদকীয় ইহ বছরের ইংবেজী বাংল! Sey ভাষায় প্রকাশিত 
waht for পৃষ্ঠপট (প্রবন্ধ) সুনীল দাস ১. ৯ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কয়েকটি আলোচনা এই সংখ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের eat (শ্বতিচারণ ) স্থান পাবে। 


qasata মুখোপাধ্যায় ৭৯৯ | > aay অশ্লীল সাহিত্য” সমপ্রতি কলকাতায় aya 
Wer . কান্ত রায়চৌধুরী ves করে নানা সভায়, পল পত্রিকায় আলোড়ন তুলেছে। 
কবিতাগুচ্ছ ,. RAT মুখোপাধ্যায় ৮০৫ এই প্রসঙ্গে ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে। 
পরশমণি (গল্প) জ্যোতিরিন্ নাথ মজুমদার ৮০৭ আর গত এক বছরের ইংরেজী বাংলায় 
কণ্ঠ ভরা বিষ ( উপন্াপ) মিহির মুখোপাধ্যায় ৮১১ প্রকাশিত . দেশী-বিদেশী শতাধিক পড়ার 


পথ (কবিতা) Rham সরকার “৮১৬ | মত বইয়ের একটি নির্বাচিত তালিকাও এই 
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপন্তাস ) | 


সংখ্যার সংযোজিত হবে। 
সহীতোষ বিশ্বাস ৮ ৯ মি প্রবন্ধ সূচী 
একজন নীল কঃ গোর্কী জন্মশতবর্ষ E সীতা অগ্লীপতা, সাহিত্য £ ভুদেব চৌধুরী 
(প্রবন্ধ ) শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৮২৭ Aa, অশ্লীল প্রসঙ্গে : নারায়ণ চৌধুরী 
বাংলায় ct ( গ্ৰন্থপঞ্জী ) রী ৮২৯ ভারতবর্ষের ইতিহাস : মঞ্জু দাশগুপ্ত 
পুস্তক পরিচয় , ৮৩২ 


ভারতবর্ষ ও আধুনিক শিল্প £ সুরজিৎ দাশগুপ্ত 
কয়েকটি উপগ্ভাস £ ১৩৭৪ £ বিজয় কুমার দত্ত 
বাংল! কবিতা ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 
পরিবর্তনশীল জগতে ধর্ম ঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 
ছুই গান্ধী: ভারতীয় রাজনীতির দুই ate: 

রান . . পবিব্রকুমার ঘোষ : 
বাংল! দেশের ইতিহাস 

দান: ১০০ 
ABS: sve 


GIA | ৩০৯ gaa, কলিকা ভা-৪৭ 
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দিনের শেষে অফিস বন্ধ হওয়ার সয় এতো বেদী চিঠিপত্র ডাকে দেওয়া 
হয় যে পোষ্ট অফিসগুলির পক্ষে ভা একট! বড় সমস্তার সৃষ্টি করে। এতে 
কাজ খুব বেশী বেড়ে যায় ফলে সেগুলি বাছাই ক'রে পাঠাতে দেরী হয়। 


জাতির বল e 
সেগুলির গন্তব্যস্থণে OT IES দেরী হর দাঃ 


এখবই ডাকে দিম I বিকে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন কেন ? দঃ 


Gaon, তীয় ডাক ও তার বিভাগ 


৬ 


স্থচীপত্র 


2081৭ CE 5৮1৭ বৈশাখ, ae 
বিষয় লেখক 
- সম্পাদকীয় 
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা ) পবিজ্রকুমার ঘোষ 
স্মৃতিচারণ : RING রায়, চৌধুরী! 
শান্তিনিকেতনের স্থতিকণা fregata মুখোপাধ্যায় 
কবিতা! ঃ 
রবীন্দ্রনাথ moter দাশ 
আর কেউ ad ঘটক 
কাজ ফুরুলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পে গোপাল ভৌমিক 
যদি ক্ষমাকরো em শলোবরুঞ্জন.দাশগুপ্ত . 
আমায় অকটি'বধা দাও ২1 "7 পাতার aint 
সরে যাও «at ২ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়” 
আরেক জন্মের কথাবার্ড। মানস রায়চৌধুরী 
তুমি বৃষ্টি বিহীন AICTE দাশগুক্ত 
আমরা আজ নচিকেতা vagia 
চিনতে পারিনি | সমরেন্দ দাশগুপ্ত 
ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে FẸ ধর 
এই পর্যন্তই থাক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সমীক্ষা "১ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও 
পত্রহীন ক অধিভ্ষগ ভট্টাচাৰ্য a 
সবুজ বিজয়কুমার দত্ত 
ভিয়েতনাম (প্রবন্ধ ) ডঃ অশোক মজুমদার 
ছুই সংস্কৃতি ( আলোচনা ) দেবদাস জোয়ারদার 
জীবনানন্দ £ কবিমাণস ও কাব্য-ভাবন্না(' জা faatiga সেনগুপ্ত । 
রবীন্দ্রনাথ ও অনুবাদ (৮ (প্রবন্ধ). 5. শংরানদ মুধোগাধ্যয 
ভাবের ঘরে চুরি (প্রবন্ধ) সুরুজিৎ দাশগুধ 


রাজপথে শুভ্র দীপাধ!র ( আলোচনা ) waranty সিকদার 


Oh Ett চস 


দিলারা 
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Hegoa 


২৬ 


টু 
২৭ 
২৮ 
২৮ 
২৯ 
২৯ 
৩০ 
Wo 
৩১ 
৩১ 
৩২ 
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৪৫ 


৩২ বর্ষ ০ প্রথম সংখ্যা o বৈশাখ ১৩৭৪ 
,... ANPR os 


- পরলোকে ইন্দুমতী সিংহ 
fort শতকের এক.-আশ্চর্য মহিলা, ইন্দুমতী - সিংহ ; গত 
৪ঠ মে (১৯৬৭) ৭০ বছর বয়সে পরলে কগমন করেছেন 
এই আশ্চর্য মহিলাটীর সহিত ১৯৩১ এর ডিসেম্বর থেকে 
১৯৩৬ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত শিউড়ী ও হিজলী বন্দীশিবিরে 
একজে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৩০ সনের চাগ! 
agita লুঠনের পরে বখন. সেই TT অংশ গ্রহণকারী 
বিপ্লবী তরুণদের বিরুদ্ধে বুটিশশ!সনের তীব্রতম অভিযান 
শুরু হয়েছে, যার সামনে নিকটতম,আত্মীয় বন্ধুরাও তাঁদের 
প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আস্বার সাহস 
সঞ্চয় করতে পারেননি, এই অন্তঃপুরবাসিনী স্বল্পশিক্ষিতা 
মহিলা কি অমিত সাহস ও মনোবল সম্বল করে ভাই এবং 
ater দ্রিশচল্লিশটী তরুণের প্রাণরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে, আইনের 
শ্রেষ্ঠতম পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করেছিলেন, ভাবলে আশ্চর্য 
হতে হয়। ম্ব-আরোপিত এই মহৎ দায়িত্ব. উদযাপনের 
রসদ সংগ্রহ কল্পে তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘোর্বার,কালে 
BAAR আইনে ধরা পড়েন। এতগুলি তরুণের প্রাণ 
রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হবে না, এই উদ্বেগে সারারাত ঘুমাতে 


পারতেন না এবং নিজের শয্যার পাশে একটা Ble চেয়ারে - 


y a 


রাতের পর রাত Afaa কাটাতে লাগলেন তখন তাঁর মনকে 
safir আকধিত করবার আশায় প্রস্তাব করি “আনুন না 
আমার নিকট Scam পড়ুন তাহোলে নিজেই কাগজে 
ভাইদের খবর পড়তে পরবেন” এ কথায় কি গভীর নিষ্ঠা ও 
যত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র সামান্ত বাংলা জানা এই মহিলাটী 
আমার নিকট ম্যা িকুলেশন কোর্সে'র পাঠ্যক্রম পড়তে সুরু 
করেন এবং তিন বংসরে পরীক্ষা দিয়ে ২য় বিভাগে পাশ 
করেন। তাঁর একাগ্রতা ও অভিনিবেশ সেসময় মুগ্ধ করেছিল 
আমাকে | e WO ga খপ, ai 
আজ মনে পড়ে আমার এই সামান্ত সাহায্যের-গ্রতিদানে 

কি গভীর প্রীতি ও দরদের সহিত তিনি সামান্ততম অস্খ- 
farce কি নিপুণ অফুরন্ত সেবাই না করতেন। Sta 
অসুস্থতার খবর কাগজে দেখে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে 
যাবার সঙ্কল্প করেও নিলেই গুরুতর পীড়িত হবার ফলে তাকে 
দেখতে যাওয়া অথবা তার চিকিৎসার সামান্কতম সুব্যবস্থা 
করা কোনটাই সম্ভব হয়নি এ বেদনা ভোপবার নয়। কিন্ত 


- আশ্চর্য যে এই নির্যাতিতা বিশিষ্টা রাজনৈতিক কর্মীর 


চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার অনতিক্রম্য কর্তব্য থেকে বর্তমান 
ইউনাইটেড TS সরকার fags হয়েছেন।- এ-বিষয়ে 


R an, বৈশাখ ১৩৭৪ 


তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! সত্বেও এ কর্তব্যচ্যুতি তাদের নিকট 
আশ! করিনি। আরো আশ্চর্য আমাদের সংবাদ পত্রগুলি 
এই মহিলাটি সম্বন্ধে ভুল সংব।দই শুধু পরিবেশন করেননি 
Sta জীবন পরিচয় ও স্বদেশ সেবার সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে 
জালাবাঁর প্রয়োজনও বোধ করেননি! এই অবহেলা ও 
eine এ মহিয়সী মহিলাকে স্পর্শ করেনি বিন্দুমাত্র কিন্ত 
আমাদের জাতীয় চরিব্রের মূল্যবোধ সম্বঙ্ধে গ্রানিজনক 
বিচ্যুতির পরিচয় দিল। বলিষ্ঠ জাতীয় চরিব্রগঠনের এ 
অমুকূল AT | 

ইন্দুমতী সিংহের জীবন ও চরিত্রের উজ্জল পরিচয় যারা 
পেয়েছেন তাহের মধ্যে নিজেকে Saye করে গৌরব বোধ 
করছি এবং তার প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত এই 
সামান্ত স্বৃতিতর্পণ নিব্দেন Fale | 


uA শিশির দাস 

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যারিষ্টার, বিধান 
সভার ater সদস্য, সমাজসেবী ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের 
বাই বিজ্ঞানের অধ্যাপক শিশির কুমার দাস মাত্র ৫৯,বছর 
বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শিশিরকুমার মেদিনীপুরের 
সংগ্রামী নেতা বীরেন্দনাথ শাসমলের ভাগিনেয় ছিলেন, এবং 
ছ্াঁধীনচিত্ততা ও শ্বদেশিকতায় এই পরিবারের এতিহবাহী 
ছিলেন। শিশিরকুমারের অর্থনীতি ও সংবিধান সম্বন্ধে 
পাঙিত্য, Sta সাহিত্যান্থর।গ, অমায়িক ব্যবহার, শিশুর মত 
চারিত্রিক সারল্য তাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। শিক্ষাত্রতী- 
acts তিনি পরিচিত ছিলেন। . আমরা Sta আত্মার শাস্তি 
air করি এবং তার শোঁকসন্তণ্ড পরিবারবর্গকে আন্তরিক 
সমবেদনা জানাই | 


বর্ধারস্ত 


বৈশাখে জয়প্রীর ৩২ বছর শুরু হল। এই দীর্ঘসময় 


নানা ঝড়-ঝঞ্চার মধ্য দিয়ে জয়শ্রী বাংলা সাময়িকী জগতে 
পথ কেটে কেটে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ বহন করে চলেছে 
এবং সেজন্তে অকাতরে ক্ষয়-ক্ষতিও যেমন স্বীকার করেছে 
তেমনি স্বকীয়তার মর্যাদায় প্রতিষিত থেকে বাংলাদেশের 
পাঠক-সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। 
নেতাঁজীর সমন্বয়বাদকে আশ্রয় করে, তাকে AS 
করতেই aula যাত্রা। আজ দেশের পরিবাঠিত অবস্থায় 
জাতীয়ত।বাদের পুনরুজ্জীবনের অনিবার্যতা দেখা দিয়েছে। 
এই পুনরুজ্জ্রীবনের বৈপ্লবিক পথেই জাতির সামগ্রিক জীবনে 
নেতাঁজীর সমন্বয়বাদের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব । জয়শ্রী সেই 
আকাজ্খিত পথেই অগ্রপর হতে চায়। যারা পাঠক, যারা 
লেখক, যারা বিজ্ঞাপনদাতা কিম্বা aas নানাভাবে 
যাদের শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা জয়শ্রীর প্রতি উৎসারিত হয়ে 
আসছে নুতন বছরের যার শুরুতে ভাদের më 
পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

জয়গ্রীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পািকা সম্প্রতি গুরুতর সেরিবেল 
থ ঘবোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের আনুকূল্য 
তিনি রোগমুক্তির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। 
তাঁর রোগমুক্তির জন্ জয়ত্রীর অনুরাগীদের অন্তরঙ্গ শু্ভকামনায় 
জয়শ্রীর সম্পাদকীয় কর্মকর্তাদের ও পরিচালকদের পক্ষ থেকে 
আমাদের কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি। 


~“ 
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কবিগুরু 
কবিগুরুর জন্মলগ্নে জয়গ্রীরও যাত্রা শুরু হয়েছিল? 
কৃতজ্ঞচিত্তে আজ স্মরণ করছি aaa যাত্রাপথের পরতে 
পরতে কবিগুরুর আশীর্বাদ আকীর্ণ হয়ে আছে। জাতির 
মানসলোকে রবীন্দ্রনাথ যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে 
গেছেন, ভারই অযুতরশ্মির বিচ্চুরণ আমাদের ভাব' ও 
ভাষাকে আলোকিত করে রেখেছে। বর্তমানে মননায় ও চিন্তায় 
CH দৈন্য দেখা দিয়েছে, তাঁর কারণ সাময়িকের মধ্যে সময়াতীতে 


রি 


y 


è  মল্পাকীর l 
“উত্তরণের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত 
“করা যায় তা আমরা খুইয়ে ফেলেছি । প্রাত্যহিকতার নিগড়ে 
জীবন যেখানে বন্দী, জীবনের পরিণতি সেখানে র্লেদ্াক্ত 
MAC ২৫ শে বৈশাখ বারে বারে আমাদের জীবনে 

সীমার মাঝে অসীমের উত্তরণের “সর্বোস্নত বাণী যেন বরে 
'এই আহ্বান নিয়ে আসে। ২৫ শে বৈশাখের এই চিরন্তন 
' বাণী জাতির জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকুক এই প্রার্থনা জানিয়ে 
কবিগুরুর প্রতি আমাদের প্রণতি জানাই। 


বিদ্রোহী কবি 
বিদ্রোহী কবি নজরুলের বাক্যহারা জীবনের আর একটি 
' বছর উন্মিপিত হল। যে কবি বলেছিলেন ‘আমি বিদ্রোহী 
রণক্লাস্ত, সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল 
আকাশে বাতাসে RAA না”..-.অদৃষ্টের রূঢ় পরিহাস, সেই 
কবির জীবনকালেই “উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোশ” আকাশ- 
বাতাস বিষিয়ে দিলো । কিন্তু সেই বিদ্রোহীর ক বিধাতার 
অভিশাপে বাক্যহারা হয়ে রইলো। তবুও আশার কথা 
' বিদ্ৰোহী কবির প্রতিশ্রুতির সার্থক পরিপূর্ণতা oy জাতির 
“জীবনে মহৎ চেতনার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। সময়ের 
অতিজ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়নেরও mtua ঘটে! 
মানবতার বিরুদ্ধে যার। উৎপীড়ক, জাভীয়তার বিরুদ্ধে যারা 
প্রবঞ্চক, তাদের উৎপীড়নও কম নয়। তাই সমগ্র মানবতা- 
বাদীদের যেমন, জাতীয়তাবাদীদেরও তেমনি হেঁকে বলবার 
দিন এসেছে ‘আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের 
or রোল আকাশে বাতাসে ধ্বণিবে না। মানবতার 
প্রতি, জাতির প্রতি এই প্রতিশ্রুতি আগামী ২৬ শেমে 
বিপ্রোহী কবির wa Wea তার প্রতি হবে আমাদের সর্বোত্তম 
wheal নিবেদন। 
| রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 
লক্ষাধিক ভোটে ডঃ জাকির হোসেনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন 


$ g 
সম্মিপিত বিরোধী দলগুপির শোচনীয় অনেক্যৈর 
পরিচায়ক । নির্বাচনী আয়োজন ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিরোধী 
দলগুলির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ডঃ জাকির হোঁপেনের পরাজয় এবং 
Hirai রাও-এর সুনিশ্চিত জয় ঘোষণায় উদ্বেপ হয়ে 
উঠেছিলেন, অথচ নিজেদের ঘর সামলাবার জন্য তাদের 
তৎপরতা ছিল না। যদি তা থাকতো ডঃ জাকির হোসেন 
এত বিপুল ঘোট|ধিক্যে জয়ী হতে পারতেন না। - 

ডঃ জাকির হোসেন-এর পরাজয় ভারতবর্ষে সেকুলারিজ্ম- 
এর অন্তিমশয্যা রচনা করবে বলে যার প্রচার সুরু করেছিলেন 
তারাই এই নির্বাচনে সম্প্রদায়িকতার আমদানী করে জন- 
সঙ্ঘএর পক্ষ থেকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক প্রচারের সুযোগ 
করে দিয়েছেন। একদিকে জনসঙ্কের এই উগ্র সমপ্রদায়িকতার 
প্রচার অষ্তদিকে ডঃ জাকির হোসেনের জয়-পর!জয়ের সঙ্গে 
ইন্দির।-ক্যাবিনেটের-এর ভাগ্য জড়িয়ে আছে, ডঃ রামখনোহর 


“ লোহিয়া প্রবলভাবে এই প্রচার করে ডঃ জাকির হোসেনের 


জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন | এই নির্বাচনে সা্প্রণায়িক 
প্রশ্ন আমদানী হওয়ায় ভাগ্ত-বর্ষের সেকুগ।রিজম সম্পর্কে 
অনেকের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল যার ফলে রাষ্ট্রপতি 
পদের জন্তু অন্যদল নিরপেক্ষভাবে অত্যন্ত জেদের সহিত 
ইন্দিরা oma ডঃ জাকির হোসেনকে মনোনয়ন দান 
বিরোধীদের এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বেশ কিছু সদশ্কের ~ 
কংগ্রেম সভাপতি শ্রীকামরাজ তাদের অষ্কতম _মনংপুত :না 
হোলেও সেকুলারিজমের শ্বার্েদেশে এবং বিদেশে ws 
জাকির হোসেনের পরাজয় ভারতবর্ষে সাশ্রদায়িকতার জয় 
বলে প্রচারিত হবে এবং পাকিস্তান ও কাশ্মীরের প্রশ্নে 
ভারতবর্ষের নীতি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিপন্ন হবে, এই আশঙ্া 
ডঃ জাকির হোসেনের মনোনয়নের বিরোধীদের মধ্যেও এক 
বৃহ্দঅংশকে তার প্রার্থীপদ সমর্থনে উৎসাহিত FAI 
তাছাড়া, ডঃ জাকির হোসনের পরাজয়ে ইন্দিরা-ক্যাবিনেটের 
পতন হয়ে কেন্দ্রে বিরোধীদের ঘুক্তভাবে ক্ষমতা লাভ হবে, 


s aA, বৈশাখ ১৩৭৪ 
ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার এই 'প্রচার কংগ্রেসীদের 
AIAG করেছে। CHM কংগ্রেসের Atay সংখ্যাগরিঠতা, 
*দশ-বার জন কংগ্রেণীর দলভ্যাগেই cog গিয়ে কংগ্রেসের 
_সংখ্যালধিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে সর্বদাই Sos খড়েগর 
মত ঝুলে আছে, যে-সময় শ্রীমতী ইন্দির। গান্ধীর ক্যাবিনেট 
গঠন, রাষ্রপতির -পদে প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি প্রশ্নে 
কেন্দ্রে কংগ্রেস দলে প্রবল বিক্ষোভ দানা বেঁধে রয়েছে, ঠিক 
সেই সময়ই বিরোধীদের, পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সর্বন।শের 
পথকে Gales করার কৌশল তাদের মধ্যে at প্রতি- 
' ক্রিয়ার oe? করে তাদের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যকে এব্যমুখীন 
করে তোলে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই কারণে কংগ্রেসী 
MIWA মধ্যে কোনো! গান দেখা দেয় নাই। 

কংণেশীদের মধ্যে ভাঙন দুরের কথা৷ এই নির্বাচনে 
বিরোধীদের অনৈক্য ateta আত্মপ্রকাশ করেছে। 


কেরালার মুসলীম লীগ বিরোধীদের পক্ষভুক্ত হয়েও ডঃ ' 


ata ছোপনকে ভোট দিয়েছে | sete রাজ্যের বিরোধী 
, মুপলমান সদস্যের পার্লামেণ্টে এবং বিধান সভায় সমর্থনও 
বহুক্ষেত্রে ডঃ জাকির হোসেন পেয়েছেন বলে মনে করবার 
কারণ আছে। লোকসভায় প্রোগ্নেপিভ ব্লকের পক্ষ থেকে 
ছমায়ুন কবির ডঃ জাকির হোসেনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন 
যদিও এই ব্লকের আর, এস, পি ভুক্ত সদশ্যরা কোনো 
প্রার্থীকেই ভোটপানে বিরত থাকেন। পশ্চিম বাংলায় সব 
চাইতে তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে। এখানে বিধান সভায় 
কংগ্রেসের উপস্থিত wre চাইতেও অতিরিক্ত এগারদন 
সদস্যের ভোট ডঃ জাকির হোসেনের পক্ষে গেছে। এস্‌ ইউ, 
"পি ভোটদানে বিরত ছিল। apd পার্টির মধ্যে gar 
রাওফে সমর্থন করা সম্পর্কে মততৈধ ছিল এবং তাদের 
কাউন্সিলে এ-প্রশ্ন নিয়ে ভোটাভুটি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে 
wal রাওকে সমর্থন করবার দিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল | 

আর একটি সাংবিধ|নিক প্রশ্নও রয়েছে। alfa 


z 


ক্ষমতা নিয়ে বহু বাক্-বিতওঁ হয়েছে, "নান! মতামত প্রচারিত 


হয়েছে এবং একজন ANA’ রাষ্ট্রপতির দাবীতে al Ate 
এর প্রতি সমর্থন প্রসারিত হয়েছিল কোনো কোনো মহল 
থেকে। এই স্বাধীন” রাষ্ট্রপতির আওয়াজও দেশে প্রবল 
বিপরীত জনমত we করেছিলে! এবং এই মতাবলঘীদের 


: আশঙ্কা হয়েছিল যে যারা. স্বাধীন” রাষ্ট্রপতির দাবী তুলেছেন 


তারা শেষ পর্যন্ত সংবিধানের উর্ধে রাষ্ট্রপতির স্থান নির্দিই 
করতে চাঁন। শ্রী সুব্বা রাও-র স্বপক্ষে এই প্রচার তার 
বিরুদ্ধেই গেছে বলে মনে হয়। 

মোটকথা বিরোধীদের আদর্শনৈতিক পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রভেদ এবং ভ্রান্ত নির্বাচনী কৌশল, ডঃ জাকির হোসেনের 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচার, Beat রাও-এর জয়ের সম্ভাবনা 
faa করে দিয়ে বিপুল ভোটে ডঃ জাকির হোসেনের জয় 
সম্ভব করে ভুলেছে। 

উপ-রাষ্্রপতি পদে শ্রী ভি ভি, গিরির নির্বাচনে কোনো 
সংশয় না থাকলেও তাঁর aR অধ্যাপক তাঁবিবের 
সমর্থনে ভোটের সংখ্য বিরোধীদের সমবেত ভোটের চাইতে 
অনেক কম ছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় বিরোধীরা 
উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনে গুরুত্ব দেন নাই। সেক্ষেত্রে 
ভ্রী ড্রীরির বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী না দাড় করানোই 
বিরোধীদের পক্ষে শোভন হত। . 

বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ 

ডঃ সর্ববপল্লী ara তার বিদায়ী ভাষণে দেশের 
সর্বনাশ! দারিদ্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করে গেছেন £ ‘Revolutions are made by people 
who are hungry’ and unemployed” অর্থাৎ যারা 
TE ও বেকার তারাই বিপ্লবের ঝহক। তাছাড়া tye 
রাজ্যগুলিকে এবং স্বচ্ছল নাগরিকদের দেশের বঞ্চিত 


মানুষের সহায়তার জন্য সকল রকমভাবে Rs হতে bad 


আহ্বান জানিয়ে গেছেন। 


\ 


4- 


& সম্পাদকীয় 


সমসাময়িক রাজনীতিও বিদায়ী রাষ্ট্রপতির কষাঘাতে 
জর্জরিত ,হয়েছে। গণতন্ত্র কেবলমাত্র সরকারের ছক নয়, 
‘জীবন দর্শন বিশেষ, এবং সুবিধাবাদী এক্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থের 
"টানাপোড়েন প্রতিনিধিমূলক সরকারের প্রতি জানযাধরণের 
‘বিশ্বাস উৎপাদনে সহায়তা করেনা। এছাড়া জাত-পাতের 
Wed রেষারেষি, ব্যক্তিস্বার্থের পরিপোষণ ও প্রশাসনে দুর্নীতি 
mee পরিপন্থী কয়েকটি উপাদানও দূর করতে হবে। 
ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিদায়ী রাষ্ট্রপতির MAB সব চাইতে 
মোক্ষম | দীর্ঘ' অভিজ্ঞতা থেকে ডঃ ART বলেছেন 
(সরকারী পদগুলিকে যেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে অছিরূপে 
[ব্যবহার-. করা, হয় এবং কখনই যেন তারা ব্যক্িস্বার্থে 
ব্যবহারের জন্ত প্রলুব্ধ না হন। বিদায়ী রাষ্ট্রপতির এই উদাত্ত 
(আহ্বান ক্ষণকালের অন্ত হলেও শাসকদের কর্ভব্যনিষ্ঠায় 
‘Bam করবে আশা করি। 


নূতন রাষ্ট্রপতির ভাষণ 
' নুতন রাষ্ট্রপতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে স্বভাবতই শিক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। প্রক্ৃত-পক্ষে দেশের শিক্ষার সঙ্গে 
[শীর্ঘকালের সম্পর্ক তাকে এই সর্ব[চপদের আমন্ত্রণ গ্রহণে 
Bam বলে করেছে তিনি উল্লেখ করেছেন। 
৮. কিন্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণে আরও কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ 
"আছে হ্বাভাবিকভাবে তার কোন প্রয়োজন নেই। 
বা পতি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অভীত সংস্কৃতির প্রতি 
SUAS প্রকাশ করেছেন, এবং দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির 
সেবায় প্রতিশ্রুত হয়েছেন। অঞ্চল ও ভাষা-নিধিশেষে 
সমগ্র দেশের প্রতিও তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং 
‘জাতি, বৰ্ণ ও ধর্ম নিধিশেষে দেশের শক্তি ও শ্রীৃদ্ধির জন্ত 
1ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্যও তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছেন। 
1." রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদনের মধ্যেই এই মৌলিক 
আমুগত্য ও প্রতিশ্রুতিুলি নিহিত রয়েছে। পৃথকভাবে এই 


Me 


্রসঙ্গের উল্লেখ রাইপতির ভাষণে কিছুটা প্রক্ষিধী ও অপ্রা- 
সঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে 
জনসজ্ঘের সাপ্রদিয়কতার অভিযোগের উত্তরেই বোধহয় 
রাষ্্রপতি এই আল্গগত্য ও প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন। 
এই উল্লেখ না থাকলেই ভাষণের মর্যাদ! ও শ্বাভাবিকস্ব 


উজ্জ্বলতর মহিমায় বিকশিত হোতো। 
দুর্ভিক্ষের APRA 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের 


কোনে! কোনে! অঞ্চলে ছুভিক্ষের লক্ষণ OE হয় উঠেছে। 
বিশেষ করে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অংশ |G 
খরার প্রকোপ ভয়াবহ অবস্থার 2 করেছে। অন্নহীন, 
জলহীন, গবাদি পশুর seca এই এলাকাগুলি থেকে 
অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও এসে পৌঁচেছে। কিছুদিন পূর্বে . 
পশ্চিম বঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী বারুড়া-পুরুলিয়ার এই অঞ্চলগুলি ঘুরে 
এসে বলেছিলেন এদের অবস্থা বিহারের মতই ভয়াবহ। 
কিন্তু তা সত্বেও এই অঞ্চলগুলিকে “ছুতিক্ষ এলাকা’ বলে 
ঘোষণা করা হয় নাই। afew এলাকা! ঘোষণার wig- 
সঙ্গিক দায়িত্ব পালন সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব বলে মনে 
ন! হলেও, দুর্গত এলাকার প্রকৃত অবস্থার প্রতি সমগ্র দেশের 
ye আকর্ষণের oe এবং দেশবাসীর কর্তব্যবৃদ্ধি জাগ্রত 
করবার we সরকারের উচিৎ অবিলম্বে এই অঞ্চল গুলিকে 
afer এলাকা বলে ঘোষণা কর!। 


কলকাতার আকর্ষণ 
কলকাতার আকর্ষণ কমছে কিনা তা বিতর্কের বিষয় হয়ে 
দাড়িয়েছে । কলকাতার রাস্তাঘাট, যানবাহন, জল সরবরাক, 
বস্তি, জনবাহুল্য, বিক্ষোভ, কল-কারখান! সব মিলিয়ে 
কলকাতা সম্পর্কে একটা fat মনোভাব কেনো কোনে! 
মহলে A হয়েছে। এজন্ত কলকাতার নাগরিক fee 


è aa, dette ১৩৭১ 


বাংলাদেশের নাগরিকদের Malai, আচার আচরণের 
যে দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু তার 
চাইতেই বড় কথা হল কলকাতার জন্তু সর্বভারতীয় দায়িত্ব 
'রয়েছে। শিল্প-ব্যবস।-বাণিজ্যের, রাজনীতির দিক থেকে 
সে সম্পর্কেও আলোচনা হওয়া দরকার। দেশবিভাগের পর 
কলকাতার উপর জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও অন্তান্ত বহুবিধ চাপ 
পড়েছে, এর অংশ গ্রহণে সর্বভারতীয় ব্যগ্রতা অকাতরে 
উৎসারিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন এসে যায়। দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ায় পূর্ব-ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কলকাতার 
অবিসম্বাদী প্রাধান্ত বয়েছে। তাছাড়া কলকাতা বঙ্গ- 
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, stada 'স'স্কৃতির ধারক । বাইরের 
চমক এবং চটকই যদি নাগরিকলীবনের আকর্ষণ হয় সেখানে 
কলকাতা অবস্থিই অনেক পিছিয়ে সাছে এবং দ্রুত পদক্ষেপে 
লেই প্রতিষেগিতাঁয় কলকাতাকে এগিয়ে আসতে হব, যদি 
বেঁচে থাকতে হয়। “তাঁই বলে কলকাতার আকর্ষণ কমে 
fay শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস 
,কলকাঁতামুখীন আকর্ষণের উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে। 


রি তপশীলি মন্ত্রী 

পশ্চিম বঙ্গ অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় কোনো তপশীলি 
'সম্প্রপায়ের প্রতিনিধি না থাকায তপশীপি সম্প্রদাযের 
মধ্যে ক্ষোত-দেখা দিয়েছে | তপশীলি জাতি ও উপজাতি 
"ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে লোকসভার oy পি, আর, ঠাকুরকে 
বলতেও শোনা গেছে যে তপশীলি সম্প্রদায়ের একজন 
‘প্রতিনিধিকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণের অনুরোধের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী 
নাকি তাঁকে জানিয়েছেন রাজ্যবিধান সভার তপশীলি সদশ্য- 
দের মধ্যে মন্ত্রী হবার উপযুক্ত কেউ নাই। ক্যাধিনেটে 
তপশীলি মন্ত্রী গ্রহণ না করলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে 
বলা হয়েছে এবং AHA পতন খটাবার হুমকিও দেওয়। 


হয়েছে। 

শ্রী পি, আর ঠাকুব বাংলা কংগ্রেসের সদস্য, SIGS 
ভার 'এই হুমকি কেন? এস, এস, 'পির পক্ষ থেকেও 
Bry মন্ত্রীর দাবী উঠেছে । এই সমস্তার সমাধানে 
মুখ্যমন্ত্রীর 'সাপত্তি কি, বাধা কোথায়_-এই প্রশ্নগুলির we 
সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এ-সংবাদ Ral সম্ভার BUY A 
Barat বহন FURI w 


১? 
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ঘেরাও -> | 
ঘেরাও নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, 
কর্মবিরতি প্রভৃতি হাতিয়ারের সাহায্যে মালিকপক্ষের হাত 


থেকে শ্রমিকের দাবি আদায়ের অধিকার আইনে Ar 
পেয়েছে। কিন্তু নূতন অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হবার 
পর ধেরাও-এর ব্যাপক প্রয়োগে নানা সমস্ত! দেখা দিয়েছে। 
পশ্চিম বাংলার শ্রমমন্ত্রী ঘেরাও সমর্থনে বিবৃতি দেবার পরই 
ঘেরাও-এর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এ-কথা সভ্য কংগ্রেসী 
আমলে পুলিশের সাহায্যে মালিক পক্ষ বছ শরিক-্বার্থ- 
বিরোধী কাজ করেছেন। RSIS নূতন মন্ত্রীসভা সঙ্গত 
ভাবেই তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে চাইবেন, যাতে মালিক- 
শ্রমিকের শক্তি পরীক্ষায় পুলিশ মালিক পক্ষকে সাহায্য না 
করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পুলিশকে filer রেখে 


খঘেরাওকে আইনসঙ্গত হাতিয়ার রূপে সমর্থন জানিয়ে সরকার 


শ্রমিক- মালিকের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে একটি আইনশৃঙ্খপার 
সম্পর্কে পরিণ ঠ করেছেন, যে সম্পর্ক রাজনৈতিক সংঘাতের 
সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 


ছাটাই, লে-অফ, বেতন-বন্ধ, ট্রাইব্যুনালের রায়ের অপ্রয়োগ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে মলিকপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এ-যবং শ্রমিক 
পক্ষ প্রতিহত হযেছে। ষ্যায়নীতির আশ্রয় এমন কি সরকারী 
আহ্কুল্যও শ্রমিকের বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু এ-অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ছিল নূতন মন্ত্রীসভার আমলে আইনের 
পরিবর্তনে এবং আইনের. কঠোর প্রয়োগে । কিন্ত 
ঘেরাওয়ের প্রতি সরকারী অনুমোদন নানাক্ষেত্রে আইন- 
শৃঙ্খলার গন্তী পেরিয়ে শিল্পে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক ছড়াতে 
সহাযতা করেছে । শিল্পে বিশৃঙ্খলা আ€ও বেকারীর we 
করে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা অনিবার্য করে তৃলবে। 
পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভার অন্তিম Gory. রাজনৈতিক 
Fegan e নয়, একথা জোর করে বলা গেলেও 


‘মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গির এ-বিষয়ে অবিসঙ্বাদিত 


পার্থক্য রযেছে। গাই সমগ্রভাবে এই জটিল প্রশ্নটির 
এখনই মীমাংসা প্রয়োজন, নচেং, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
সমর্থকদের একটি. বৃহ্দংশুকে বিরোধীর ভূমিকায় সরকার 
ঠেলে -দবে। অর্থনীতি যদি রাদ্নীতির হাতিয়ার হয়ে 
ওঠে. তার প্রতিবাদ দুর্বার হয়ে উঠবেই। 
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হালফ্যাশানের সহযাত্রিন এই বাটা ?সিনভারেলা_. 
মেয়েলী ছাঁদে এর অনারাস, স্বচ্ছন্দ আকৃতি; 
সজীব নকশা, সাবলীল প্রকৃতি । 

সুন্দর বর্ণ সম্ভারে এর নরম চামড়ার ANT, প্রায় 
সব শাড়-পোশাকের সঙ্গো সচল । স্বাভাবিক মানানসই 
ফিটিং, তার কারণ যাঁদও সিনডাবেলা 

আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কিছুটা চাপা, 
সামনের দিকে বেশ চওড়া, পা দিলেই তাই আনদ্দ। 
পায়ের তলায় জারামদাযক মোজ্ডেড সোহা, 

সেই সঙ্গে BGA ছোটু সৃদশ্য হিল, বার ফলে 


৯ 


ধারাবাহিক ISR 


প্রথম কিস্তি 


যুবরাজ বয়কট 


১৯২১ সালের ২৪শে - ডিসেম্বর প্রিন্স অফ ওয়েলস 
< কলকাতায় এলেন। কলকাতায় Sty ভ্রমণের প্রোগ্রাম 
শী ছিপ নিয়ক্নপ £ 





দ্বিতীয় অধ্যায় £ 


পৰিত্রকুমার ঘোষ 


দুপুর ১২টা ৪৫মিনিটে “সোনামুখী? জাহাজের ওপর 
আসামের গভণরের সঙ্গে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজ | 
দুপুর ২-২* মিনিটে রেসের মাঠে যাওয়া | 


শনিবার ২৪শে ডিসেম্বর . 
আগমন সকাল দশটায় ( রেলের সময়) হাওড়ায়। 
(তিনি আসছিলেন পাটনা থেকে । ) | 
সকাল ১০-২৪ মিনিটে ডালহোসি স্কোয়ারে কলকাতা 
কর্পোরেশন কর্তৃক MILT) জ্ঞাপন । 
রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের স্ট্‌য়ার্ডদের সঙ্গে কলক!ত! 
ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং 'তারপর বেলা ১টায় রেসের 
মাঠে ঘোড়দৌড় দেখা ( প্রিন্স অফ ওয়েলস কাপ)। 
ata ৮ট1 ১৫ মিনিটে নৈশভোজ ও নৃত্য উপভোগ | 
. রবিবার--ক্রীস্টমাস দিবস-_ 
গীর্জায় প্রার্থনায় যোগদান ও সকাল ১০-৩০্টায় 
সাদাম্পটন' জাহাজ দেখা। 
সোমবার 
সকাল ১০টায় পোলো খেলা। 
দুপুর ১২ টায় কুচবিহারের মহারাজ!র সঙ্গে TFI | 
দুপুর ১২ট। ১০ মিনিটে মণিপুরের মহারাজার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ । | | 


ata ৯:৪৫ মিনিটে বল নাচ।। 


মঙ্গলবার 


“সকাল ১১-৩০ মিনিটে কলকাতা! বিশ্ববিভালয় অনারারি 
' ডিগ্রী দেবেন । ' | 


দুপুর ১-১৫ মিনিটে ইনাই ntin ক্লাবের 


'সদন্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ | 


RL র৩-৩০টায় ময়দানে জন সমাবেশ ৷. 
সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো । 
ala ৮-১৫ মিনিটে ডিনার পার্টি । ' 
৷ বুধবার 
সকাল '১১টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্বোধন | 
দুপুর ১-১৫ মিনিটে ক্যালকাটা ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে 


- মধ্যাহ্ন ভোজ! 


বেলা ৩-৩০ টায় পোদো। ' 


বৃহস্পতিবার 


সকালবেলা “eater মেরি” জাহাজে ব্যারাকপুর গমন। 


বিকাল ৪-১৫ মিনিটে nadas হাউসে Seta পার্টি | 


>. অরপ্রু, বৈশাখ ১৩৭৪ , 


* Aa ৮-১৫ মিনিটে ডিনার পার্টি । 
ata a-se মিনিটে নাচ | 


শুক্রবার 
সকাল ১১ টায় কলকাত। যুদ্ধস্বতিশুত্তের উন্মোচন। 
সকাল ১১-১৫ মিনিটে . পুলিসদের পরিদর্শন ও মেডেল 
দান। 
সকাল ১১-৩০ মিনিটে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসার, 
সৈন্য ও কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সকাল ১১-৪৫ মিনিটে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডদের 
‘ পরিদর্শন । 
দুপুর ১-১৫ মিনিটে বেঙ্গল ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মধ্য হন 
ভোল | 
দুপুর ২-৩৫ মিনিটে “otf? জাহাজে আউটরাম ঘাট 
হতে বিদায় | 
j: The Statesman, 28rd December 1921 থেকে 
উদ্ধত । ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের "স্টেটসম্যান' পত্রিকা 
পিখল যে কলকাতা প্রিক্সকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত তাদের সংবাদের শিরোনামাটি ছিল এই রকম £ 
Calcutta ready for the Prince 
91956 day Assured 
Wonderful colour schemes 
To-Night’s Fairyland 
সংবাদে লেখ হল যে হিজ রয়্যাল হাইনেস দি fèm 
অফ ওয়েলস আজ কলকাতায় আসছেন এবং নিঃসন্দেহে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী কলকাতার হাজার 
হাজার লোক তাঁকে HELA জানাতে যাবে । আজ সময়ের 
পরিবর্তন যতই ঘটে থাকুক না কেন ভ|রতবাসীরা অন্তরে 
অন্তরে চিরকালই রাজভক্ত। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই একথা 
বলা যায় যে তাদের এই রাজভক্তি ও আতিথ্যপরায়ণতার 
নিদর্শন দেখে তিনি অতীব mee হবেন। মহামান্ত অতিথিকে 


সম্বর্ধনা জানাবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। যে 
মুহুর্তে যুবরাজ Gi থেকে হাঁওড়ায় পদার্পণ করবেন-- 
হাওড়ার ইতিমধ্যে রূপান্তর সাধন ঘটেছে-_সেই মুহুর্ত হতে 
গভর্ণমেণ্ট হাউসে পৌছানে। পর্যন্ত he will see on every 
hand manifastations of sffectionate loyalty. 
Caloutta, in brilliant morning sunshine, will 
present a picture unique in living memory. 
গত কয়েক AYİ ধরে চলছে সারা কলকাতা শহরের 
মাজা ঘষ। | সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অট্র/লিকাগুলি 
পবিষ্কার কর! হয়েছে, নানাভাবে সাজানো হয়েছে এবং ফলে 
কলকাতা শহর AaS ও মনোরম হয়ে উঠেছে। 
ডিউক অফ কনট কলকাতাকে বলেছেন “প্রাচ্যের লণ্ডন।” 
ABS কলকাতা যে কত VHA তা যুবরাজ দেখবেন, 
আর দেখবেন কলকাতা কত বড় বন্দর। পৃথিবীর নানা 
দেশের শ্রেষ্ঠ জাহাজগুলির একট] সমাবেশ ঘট।নো হয়েছে 
হুগলী নদীতে--যুবরাজ পর্যবেক্ষণ করবেন বলে। তার 
যাতায়াতের পথগুলি হয়েছে স্থসজ্জিত, বিশেষত ডালহোপি 
স্কোয়ার অসাধারণ রূপপজ্জা ধারণ করেছে। 'লালদীঘি ও 
তার চারপাশের বাড়িগুলি যেন রূপকথার রাজ্যে র্বপান্তরিত 
হয়ে গেছে-যুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে কত যে পিপি ay 
জল করছে সমস্ত বাড়িগুপিতে। And at night with 
every building picked out in brilliant lights 
and lavish designs, Calcutta will be a veritable 
“fairy land.” কলকাতার এই সাজসজ্জা ও যুবরাঁজকে 
অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োক্ছন সম্পূর্ণ হয়েছে বাঙ্গালী 
সমাজের সাগ্রহ সহযোগিতায় | | 

‘স্টেটগম্যান’ উপরোক্ত সংবাদের সঙ্গে একটি মানচি্রও 
প্রকাশ করেছিল""যুবরাজের যাতায়াতের পথ বোবাবার 
জন্ভ | পথের পাশে কোথায় দাঁড়ালে তকে দেখার স্থবিধা 
হবে মানচিত্রে ছিল সেই ইঙ্জিত। 


- 


১১ yerr 

ober ২৪ শে ডিসেম্বর তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধেও যুবরাজকে স্বাগত জানিয়ে লিখলো £ 
ওয়েল কপকাতার এসে যে সাদর অভ্যর্থনা পাবেন সে 
বিষয়ে আমর! নিশ্চিত । তিনি ঈর্যাযোগ্য যশের অধিকারী, 
কেননা তিনি শুধু ইংলগুবালীদের নয়, কানাডা, afin 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের আধিবাসীদেরও হৃদয় জয় করেছেন | 


Sta ব্যক্তিত্বের মাধুর্য এত অধিক যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ, 


রাই নায়ক তাঁকে “সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদুত” আখ্যা 
দিয়েছেন। ত্র অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বোদঞ্য, হৃদয়ের 
কোমলতা, খেলাখুলিভাব ও বিনয়ী স্বভাব তাকে করেছে 
স্বপ্রিয় £ কিন্তু এইসব গুণ ছাড়াও তিনি একজন উপযুক্ত 
masta প্রতিভার পরিচয়ও দিয়েছেন। যুরোপের একটি 
প্রাচীনতম বংশের সন্তান. এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের 
ভাবী সআটকে. আমাদের আজ উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করতেই হবে। তিনি এসেছেন সেই ভারতবর্ষকে দেখতে 
যে দেশকে রাণী ভিক্টোরিয়া, তার পুত্র ও তীর cha 
ভালবেসেছেন; আর কোন কারণ না থাকলেও শুধু এই 
, কারণেই the Prince deserves to be received with 
the 
love to shower upon the children of an old 
friend, তিনি এসেছেন সেই দেশে যে দেশের AR 
রাজাকে দেবতা জ্ঞানে aly ও শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে, 
ভারতব।শীর উচিত তাদের শান্ত্রবাক্য অনুসারে যুবরাজকে 
" পরম সম্মান প্রদর্শন করা। যদি ভারত তার সনাতন 
ভাবধারার অমুবর্তণ করত, যদি নিজ সুনাম বজায় রাখতে 
চাইত ভবে ভারতের শ্রেয়েলভ ঘটত ; but at the 
present moment she stands disgraced before 


unbounded hospitality which Indians 


the nations by a childish exhibition of incivi- 


lity, APS Slaw, সনাতন ভারত চায় তার ate অতিথিকে 


O সাড়ম্বরে বরণ করতে, but an evil spell seems to 


প্রিন্স অফ 


have ee cast upon her and she believes her- 
self helpless. কেন? ভারত আজ অসহায়, তার কারণ 
বৃহত্তর জন্সাধারণ বিনা প্রতিবাদে একদল সংখ্যালঘু মানুষের 
পৌরাস্থ্য মেনে নিচ্ছে । কয়েকজন গান্ধীপদ্ধী অসহযোগীর 
কুঝীতি হতে দেশকে যে বাচাতে হবে, 'আশা করি শিক্ষিত 
শ্রেণী তা বুঝবেন ও যুবরাজের সম্বর্ধনা যাতে সুসম্পন্ন হয় 
তা দেখবেন | 
Gibran? পত্রিকার সংবাদ-পরিবেশনে যে বণিষ্ঠ 
প্রত্যয়ের সুর ছিল সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিও সুরু হয়েছিল সেই 
স্থরে-_কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষাদ ও সংশয়ের দোলা এসে গেল.। 
স্পট বোঝ! গেল যে চারদিকের রঙ বেরঙের সাজসজ্জার 
জৌলুষের আড়ালে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, এদেশস্থ 
সরকারী মহল ও ফুরোপীয় সমাজের ভিতর । সেই আতঙ্কের 
কারণ কী? 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশেই সেটসম্যান প্রকাশ করেছে 
ছু খানি চিঠি,-তাতেই যুবরাজের অভ্যর্থনার আসল রূপ 
জানা যায়। পত্রলেখ্কদ্বয় জানাচ্ছেন যে (১) কলকাতার 
আর. সব কিছুর মতো এমন কি নিউ মার্কেটেও হরতাল হবে, 
(২) মহাত্মা গান্ধী শেষ মুহূর্তেও এক তারবার্ডায় জানিয়েছেন 
যে যুবরাজ যেহেতু ব্যুরোক্রেসীর অতিথি হয়ে এসেছেন 
অতএব হরতাল করতেই হবে। 
পরদিন ২৫শে তারিখে স্টেটসম্যান যুবরাজের কলকাতায় 
আগমন ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভের সংবাদ জানিয়ে লিখল যে 
যারা সমর্ধনা জানাতে গিয়েছিল, দুঃখের বিষয়, তাদের পায়ে 
হেঁটে আসতে হয়েছিল, কেন না কলকাতার সব গাড়ি ঘোড়া 
awa বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই মহাত্মা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে পত্রিকাটির ক্ষোভের অন্ত রইলন!। হরতালের 
সংবাদ দিয়ে ‘স্টেটসম্যান’ লিখল? কলকাতায় গতকাল হরতাল 


i পালিত হয়েছে আংশিকভাবে । সমস্ত বাবসা-বাপিজ্য? 


কেনী-বেচা বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল নিউ মার্কেটও i করেকখানি 


io an, বৈশাখ ১৩৭৪ 


উম ও ট্যাক্সি রাস্তায় দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে গাড়ী ঘোড়া 
চলেনি। গৃহভৃত্যরাও কাজ করতে আসেনি । হরতাল ছিল 
শান্তিপূর্ণ, ফায়ার ব্রিগেডে ছু একটি ঢিল পড়া ছাড়া আর 
কোনো ঘটন। ঘটেনি । যুবরাজকে যারা সম্বর্ধনা জানাতে 
পথের পাশে সমবেত হয়েছিল তারা হল প্রধানত আ্যাংলো 
সম্প্রদায়, ইংরেজ, স্কচ, ফরাসী, পাশি ও চীনাম্যান। 

_ ঘুবরাজকে AT জানাবার আয়োজন বাঙালী জাতির 
সহযোগিতায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আগের দিনই ‘স্টেটসম্যান' 
যে প্রচার করেছিল পরের দিনই তা যে কতখানি মিথ্যা তা 
স্বীকার করতে হল । xe ডিসেম্বর তারিখের “স্টেটসম্যান? 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গান্ধীপস্থীদের দ্বারা সংগঠিত 
যুবরাজ বয়কটের কর্মপন্থা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে কথা 
প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল। গান্ধীপন্থীদের সরাসরি ৪০০৭৪ 
element নামে অভিহিত করে স্টেটলম্যান লিখছেন A 
মিলিটারি রাস্তায় নামানো হয়েছিল, ফলে গুপ্তারা vafi 
করতে পারে নি ;—Hooliganism kept to its dens, 
গ্রান্ধীপস্থীরা যে প্রচার করেছিল যে যুবরাজের আগমনের 
ফলে দেশে ABU বয়ে যাবে তাও তে] ঘটেনি | ঘটনার 
গতি অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক রাজকীয় অভ্যর্থনার বহর দেখে 
বোঝা যাচ্ছে ষে, যে হরতাল পালন করবার মতো সাধ্য 
গান্ধীর নেই সে হরতালের ডাক দিয়ে তিনি নিজের সুনাম 
ন করেছেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের মাথায় যে অপষানভার 
চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা শ্রীযুক্ত গান্ধীর ছিল তা ভাগ্যক্রমে আঁ 
তারই মাথায় এসে চেপে বসল | গান্ধী বলেন যে যুবরাজের 
বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ বা অসম্মান প্রদর্শন করা তীর ইচ্ছা 
নয়? বয়কটের উদ্দেশ্ট হল বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর eet 
অবিচারের নীতিগত প্রতিবাদ জানানো । স্টেটসম্যান মনে 
করেন যে গান্ধীর মগজ সীমাহীন আত্মপ্রতারণাঁয় ভরা, ভা 
না হলে তিনি কি করে বিশ্বাস করবেন যে. বৃটিশ শাপলকে 
সযালোচন! করে, ইংরেজী ভাষার খুলে দেশীয় ভাষার মহিমা 


কীর্তন করে, বৃটিশ সিংহাসনের অপমান করে নিজের 
অসুপন্থীদের হৃদয়ে বুটিশপ্রেম জাগানো সম্ভব? কলকাতার 
মানুষেরা গান্ধীর vay বিশ্বাস বা যুক্তিধারা মেনে নিতে 
পারেনি। কারণ কলক।তাবাসীরা জানে যে ইংরেজ শাসনের 
ফলে তারা বহু স্থখ-স্থবিধার অধিকারী হয়েছে. যুবরাঁজকে 
আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বর্ধনা জানিয়ে তারা সেকথা প্রমাণও 
করে দিয়েছে। 

কিন্তু এই কলকাতাবাসীরা কারা? স্টেটসম্যানের 
বর্ণনায় যতই ভাষার আড়ম্বর থাকুক আসল সত্যটাকে তারা 
চাঁপ। দিতে পারেন নি। যুবরাজের TEA হাওড়া স্টেশন 
হতে সুরু হলেও ভালহোলি স্কোয়ারেই নাকি চুড়ান্ত হয়। 
“The climax came when His Royal Highness 
reached the heart of the 
Square.” কিন্তু aqfaa এই ক্লাইম্যাক্স অবস্থার কারা 
অংশীদার হয়েছিল? স্টেটসম্যানের নিজস্ব ভাষায় £ It was 


city— Dalhousie 


here that the European and Anglo-Indian , 


Community in particular had congregated 
and it was here that the enthusiasm reached 
its highest pitch.” কিন্তু এইস্থানে যুবরাদ agiata 
যারা প্রধানভাবে অংশ নিয়েছিল তাঁরা হল RET 
ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ নারীকুল। যুবরাজের মাধ্যমে তারা 
তাদের স্বদেশ (1) ইংলগুকেই স্বরণ, মনন ও 
অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। সাংবাদিকের বর্ণনাও 
এবিষয়ে atga: “Ladies, in the smartest of 
dresses were most intensely sincere in the 
depth of their welcome, Indeed, tlie appea- 
the 


representative of the Homeland beyond the 


rence of the Prince as greatest 
seas, with a message of hope and cheer for all, 


touched the emotions very keenly, সেদিনের 


১ 


নি 


১৬ pala 


রাজকীয় সমবর্ধনার বহর ষ! দেখে স্টেটপম্যান গাস্ধীপন্থীদের 
দ্বারা আহুত হরতাল ব্যর্থ হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল এবং 
গাঁন্ধীকেও, কয়েকটি উপদেশ এই প্রসঙ্গে শুণিয়েছিল;_-সেই 
agata সত্যই কারা যোগ দিয়েছিল, কোন মনোভাব নিয়ে 
ও কী উদ্দেশে, _স্টেটসম্য।নের বাস্তবামুগ সংবাদ-পরিবেশন 
হতে সহজেই সে কথা বোঝ! যায়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় 
ভানতা সে সমর্ধনায় যায়নি । গিয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক 
ইংরেজের প্রসাঁদজীবি ভারতীয় আর কলকাতার আ্যাংলো 
ও যুরোপীয় সমাজ । পথে তাদের জমায়েত দেখেই খুব বড় 
সমাবেশ বলে মনে হয়েছিল। যুবরাজের সম্বর্ধনায় 
ভারতীয়রা যে কাতারে কাতারে যোগ দিয়েছিল সেকথা 
প্রমাণ করার oy স্টেটসম্যান ২৫ শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় 
হুখানি খুব বড় আকারের ফটো প্রকাশ করে--ছুইখানিই 
GAIT ভোলা। রেসের মাঠে cts দৌড় দেখতে 
অগণিত লোক সর্বদাই যায়, যুবরাজের সমর্ধনার সঙ্গে তার 
কোন যোগ নেই। যুবরাজ রেসের মাঠে গেছেন কিনা, 
কলকাতার রেসপ্রিয় নাগরিকদের কাছে সেটা মোটেই 
উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। 
ছাপিয়ে স্টেটসম্যান যখন বড় অক্ষরের শিরোনামায় লেখেন € 
Indians flock to see the Prince visit the 
races; তখন সেটা নেহাত চাতুরী বলে মনে হয়। বস্তুতঃ 
২৪ তারিখের হরতাল ব্যর্থ হয়েছিল বলে ভারতের বৃটিশ 
সমাজের মুখপত্র স্টেটসম্যান নানাদিক হতে যে আঁলোক- 
সম্প[তের চেষ্টা করেছিল তা যে কতখানি ব্যর্থ অপপ্রয়াস মাত্র 
তার প্রমাণ A সংবাদপত্রেই re তারিখে প্রকাশিত একজন 
বৃটিশ সামরিক অফিসারের চিঠিতে পাওয়া যায়। দমদমের 
সামরিক বাহিনীর শিবির হতে পত্রখানি লেখা । লেখকের 
নাম জর্জ গ্রাণ্ট। তিনি লিখেছেন যে তিনি দমদমের বৃটিশ 
ক্যান্টনমেন্টে' থাকেন। এতদিন পর্যন্ত শান্তিতে সেখানে 
তিনি ছিলেন! কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ পে শাস্তি ভঙ্গ 


সুতরাং রেসের মাঠের ভিড়ের ছবি | 


হয়েছে, কেননা দলে দলে লোক প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে “গান্ধী 
মহারাজ কি জয়” ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। এমনকি 
গান্ধীজীকে বাদশাহ নামেও লোকেরা অভিহিত করছে। 
তার ফল হয়েছে বিষদয়। কারণ ভদ্রলোকের ভৃত্য এসে 
জানিয়েছে যে ২৪ তারিখে সে কাজে আসবে At, eat 
এসে বলেছে ২৪ তারিখে সেও কাজে আসবেনা, ধোপাও 
একই কথা বলে গেছে। রুটিআলা বলেছে তিনদিনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কুটি সে একসঙ্গে ২৩ তারিখে দিয়ে যাবে, 
কেনন1 ২৪ তারিখ হতে তিনদিন সেতার দোকান বন্ধ 
রাখবে! এবং সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হল এই”_-সাহেব 


লিখছেন, “My bhisti openly deolares he will 


not supply my water on December 24, All 
this ina military cantonment | All this also 
at the time of the visit of our Prince.” পত্র- 
লেখক জানাচ্ছেন যে দযদযে গুদের কোন স্বানাগার 
নেই, এবং ওখানকার মুরোপীয় ও astern ইত্ডিয়ানগণ 
ভিত্তির ওপর জলের জন্য সর্বতোঁভাঁবে নির্ভরশীল । সেই 
জনই যদি ভিত্তি না দিয়ে যায় তবে সাহেব, মেম ও তাদের 
কাচ্চাঝাচ্চাদের চলবে কি করে? 

কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে যুবরাজকে যে স্বাগত 
ভাষণ জানানো হয়েছিল সে সভাতেও কর্পোরেশনের বাঙালী 
সদস্যরা অনেকেই আসেননি । তাঁরা ইচ্ছা করেই যুবরাজ 
medal বয়কট করেছিলেন। সেদিনের সরকার পক্ষ সেইসব 
অনুপস্থিত বাঙালী কাউন্দিপারদের প্রতি অত্যন্ত aes oz | 
কাজেই স্টেটসয্যান conspicuous absentees বলে 
এ'দের নাম প্রকাশ করেন- রাজা খধিকেশ লাহ! (তিনি 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমাসে'র চেয়ারম্যানও ছিলেন ), এ. 
সি. ব্যান্জা, স্ুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, RAFE ay, FHT 
দত্ত | 

সেদিনের সেই অসামাস্ত সাফল্যের গৌরবে ভূষিত 


১৪ aH, বৈশাখ ১৩৭৪ 


হরতালকে তুচ্ছ করে, ব্যর্থ রূপে দেখাবার প্রয়াণ তাই ছিল 
qt] হরতালের সংগঠকদের সম্পর্কে স্টেট সম্যানের উক্তি 
তাই ক্রোধবশতঃ শুধু কঠোর নয়, উগ্র ও অশোভনও হয়ে 
পড়ে। ক্রোধ সেদিনের কলকাতাস্থ ইংরেজ সমাজকে A- 
প্রায় করেছিল। তাই তাদের মুখপাত্র বারবার করে 
ডাপহৌসী স্কোয়ার ও রেসের মাঠের ভিড়ের কথা উল্লেখ 
করে হরতাল অসফল হয়েছে বলে FCM গাইতে সুরু কবে। 
তাদের অশালীন ও মান্রাজ্ঞানহীন উক্তিটি ছিল এই, 
Those miserable persons who have been attem- 
pting now for days past to discourage the 
loyalty of the citizens of Caleutta would have 
been ashamed of themselves if they could 
have seen the loyal demonstration of the vast 
Indian public who gathered round Dalhousie 
Square. Their sinful action met with signal 
failure and the Prince is here today as the 
idol of many thousands of Indian hearts. 

শুধু বর্ণনার মধ্যে বা কটুকথার মধ্যে ইংরেজের ক্রোধ 
সেদিন থেমে থাকেনি। gals কলকাতায় আসার বেশ 
কয়েকদিন আগে হতেই কার্যক্ষেত্রে সেই ক্রোধ ভয়ঙ্কর রূপ 
নিয়ে দীড়ায়। হরতালের সমস্ত সংগঠকই সরকারের দমন- 
নীতির প্রথানুসারে ধৃত ও কারাসন্তরালে প্রেরিত হয়েছিল 
দেশবন্ধু জেলে -এবং কলকাতার অসাধারণ সাফল্যপূর্ণ 
হরতালের মুখ্য সংগঠক সুভাষচন্্রও CHA) জেল তখন 
গান্ধীপন্থী অসহষে!গীদের দ্বার] পূর্ণ হয়ে গেছে। ২৪শে 
তারিখে HAA তাই এক দীর্ঘ বিবৃতিতে সরকারের দমন- 
নীতির কঠোর নিন্দ। করেছিলেন। তিনি এ বিবৃতিতে 
বলেছিলেন, আমরা তো aggressor নই, We have uot 
taken the offensive, It is the Government 


that must stop its aggravatingly offensive 


activity, aimed not at violence but at lawfal 
disciplined, stern but absolutely non-violent 
agitation, ime) আরও খোলাখুপি ভাবে বলেন, 
I have only to point to the unprovoked assaults 
being committed, not in isolated oases, not in 
one place, but in Bengal, in the Punjab, in 
Delhi and in the United Provinces, I have 
no doubt that as repression goes on in its mad 
career the reign of terrorism will overtake the 
whole of this unhappy land, গান্ধীজী আরও বলেন 
হিংসা বা অহিংসা যে পথেই আন্দোলন চলুক না কেন সমস্ত 
ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য এক, এবং স্বাধীন মতামত সংগঠনের 
ব্যাপারে অধিকার দাবী করায় সমস্ত ভারতবাসী একমত। 
“We have burut our boats and we must march 
onwards till that primary right of human beings 
is vindicated” গান্ধীলীর এই দৃঢ় ঘোষণার মধ্যেও যে 
কথাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা এই যে যুবরাজ-বয়কটের 
বর্মস্থচীকে ব্যর্থ করে দেবার জন্ক সরকার সে সময় সারা 
দেশ জুড়ে চালিয়েছিল কঠোর দমননীতি কিছুকাল ধরে। 
কিন্তু সরকারের মুখপত্র aata ভুণ্ডামির দোষ চাপিয়ে 
দেয় WRAY তথা হরতাল-সংগঠকদের ওপর | 

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমরা ১৯২১ সালের 
ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের 
আগমন ও তার অভ্যর্থনা বয়কট করার oy কলকাতায় 
হরতাল পালনের চিত্রটি “জ্টেটসম্যান, পত্রিকা হতেই এতক্ষণ 
দিয়েছি। তার কারণ “স্টেটসম্য।ন' ছিল সেদিন সরকার ও 
ব্ৰিটিশ সমাজের মুখপত্র_আর এ পত্রিকাটি প্রমাণ করতে 
চেয়েছিল যে হরতাল আগৌ সফল হয়নি । কিন্তু তাদের 
পরিবেশিত সংবাদ হতেই যে হরতালের বিপুল সাফল্যের 
চিত্রটি ফুটে ওঠে সেটাই আমার প্রতিপদ । বসুমতী, নায়ক, 


১৫. gut 


গার্তাণ্ট, অনৃতবাজার পত্রিকার মতো স্বদেশীবাদী পত্রিকার 
সাক্ষ্য আমরা পরে উদ্ধৃত করব--কেননা এঁ পত্রিকাগুণি 
উচ্ছৃসিতভাবে হরতালের সাফল্যের কথাই পিখেছিল। 
আপাতত আমরা নরমগন্থী হুরেন্্রনাথ ব্যানার্জার পত্রিকা 
The Bevgalee হতে সমস্ত ঘটনাটির আর একটি দিক 
তুলে ধরছি। ২৪ তারিখের হরতালের আগে ব্রিটিশ সরকার 
যে দমননীতি চালিয়েছিল সে সম্পর্কে গাস্বীজীর বিবৃতি হতে 
আমরা সাক্ষ্য উদ্ধার করেছি। সেই দমননীতির স্বরূপ 
সুরেন্্রনাথের ‘বেঙ্গলী’ পলিকার মত ইংরেজখেঁষা পত্রিকাও 
গোপন রাখতে পাঁরেনি। 

৮ ই ডিসেঘর ভারিখেব সংখ্য্যয় দৈনিক সংবাদপত্র 
' পি বেঙ্গলী” Baw বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে 
তিনরকম ব্যাখ্যা সহ একটি সংবাদ প্রকাশ বরে। 
সংবাদটির মূল বক্তব্য ছিল এই: শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের 
oa প্রীচিররগ্রন দাস কংগ্রেস ও খিদাফতী শ্রেচ্ছাসেবকদের 
পক্ষ হতে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ চালানোয় ৬ তারিখ 
মঙ্গলবার রাত্রে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাই 
আরও বড় আকারে দেখ! দেয় গতকাল ৭ তারিখ বুধবার 
যখন চিত্তরঞ্জমের A শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, ot শ্রীষুক্তা 
উদ্দিলা দেবী ও Sam সুনীতি দেবী সহ পঞ্চাশজন 


CRATE গ্রেপ্তার হন। বুধবার অপরাহ্ে বাসস্তীদেবী, - 


উৰ্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী বারো চৌদ্দো ভন খ্বেচ্ছাসেবক 
সহ বড়বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন_-আইন অমান্ত 
ছিল তাঁদের Cory ad পদ, gea পরিহিতা এই 
মহিলার! খদ্দর বিক্রয় করছিলেন। হ্যারিসন রোড পর্যন্ত 
আসা ate পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিসের 
অভিযোগ এই যে এ তিনজন মহিলা ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ 


বয়কটের জন্য AZT হরতালে যোগ দিতে সবাইকে আহ্বান ' 


জানাচ্ছিলেন। ২৪শে তারিখে দোকান পশার বন্ধ রাখার 


T জন্তও তাঁরা আবেদন করেছিলেন। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ 


. মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে শ্বেচ্ছাসেবক এসে জড়ো 


হতে থাকে ও তারাও ciata হবার বাসনায় হরতালের কথা 
প্রচার করতে সুরু করে। পুলিস তাদের Casta করে 
বড়বাঞার থানায় নিয়ে যায় । পুলিসের অনুসরণ করে বছ 
হিন্দুমুসলমান দর্শক একত্রে “গান্ধী মহারাজ কী জয়” ধ্বনি 
দিতে দিতে এগোয় |. বড়বাজার থানার সামনে রাশি রাশি 
বিলিতী কাপড় জড়ো করে জনত! তাডে আগুন ধরিয়ে দেয় ! 
সন্ধ্যা ছয়টার পর গ্রেঞ্চারিত সকলকে লাদবালার থানায় 
নিয়ে যাওয়া হয়। কংগ্রেসের বছ গণ্যযান্ত ভদ্রলোক সেখানে 
বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন | লালবাজারের থানার 
সামনে জমায়েং জনতার উদ্দেশ্যে নেতারা ভাষণ দেন। মধ্য 
রাত্রে মহিলা তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। Stal জামিন 
নিতে অস্বীকার করেছিলেন | 

৯ই ডিসেম্বরের ‘বেঙ্গলী: পত্রিকার সংবাদে দেখ! যায় যে 
পূর্বদিন ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকালে Biren দেশীর ও 


,স্থনীতি-দেবীর নেতৃত্বে শত শত লোক ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ 


বয়কট উপলক্ষে হরতাল প্রচারার্থে শোভাযাত্রা পরিচালনা 
করে। কিছু সংখ্যক শিখ মহিলাও হরতালের প্রচারে Cat 
দেয়। শোভাযাত্রাকারী খেচ্াসেবকরা ছিল সুশৃজ্খপ ও 
সুসংগঠিত, ছোট ছোট দলে বিজ্ঞ । পুলিস গ্রেপ্তার 
করতে সুরু করলে এক দল যেমন গ্রেপ্তার হয়েছে, আর 
এক দল তখনই হরতাল প্রচারে নেমেছে। এইভাবে মোট 
১৫০ ভান পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক cata হয়। জনতার ভিড় 
চারপাশে এত জমে যায় যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া বন্ধু হয়ে যায়। 
ছাত্ররাও কলেজে না যেয়ে দলে দলে শ্বেচ্ছাসেবকের খাতায় 
নম লেখাচ্ছে। ১ 

এদিনের সংবাদপত্রে, আরও প্রকাশিত হয় যে এলা 
৬ তারিখে একই অপরাধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জহ্‌রলাল 
নেহরু ও গ্রেপ্তার হয়েছেন। | 

১১ই ডিসেম্বর তারিখে ‘বেঙ্গলী’ খুব বড় হরফে সংবাদ 


১৬ জরতী, বৈশাখ ১৩৭৪ 


প্রকাশ করেন যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন | 
১০ই তারিখ শনিবার সকালবেলা মৌলান1 আক্রায খান, 
পণ্ডিত পদ্মরাজ ও ভোলানাথ বর্মণ নিজ নিজ গৃহে 
থাকাকালীনই cala হন। তাঁরা সবাই অসহযোগ 
আন্দোলনের নেতা। তাদের গ্রেগরের সংবাদ কলকাতায় 
ছড়িয়ে পড়তেই খুব উত্তেজনা দেখা cra কিন্তু উত্তেজনা 
চরমে উঠে যখন বিকাল বেল। চিত্তরগ্রন দাস, মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ ও বীরেন্দ্রনাথ শাঁসমল AGIA হন। সংবাদ 
নিয়ে জানা যায় যে ডেপুটি পুলিস কমিশনারদ্রয় ম্যাকিনলি 
এবং কিড একদল য়ুরোপীয় সার্জেন্ট নিয়ে বেলা ৪-৩০মিনিটে 
চিত্তরঞ্জনের বাড়ি যান। চিত্তরঞ্জন তখন চা পান করছিলেন। 
বীরেন্দ্র শাসমল সেখানেই ছিলেন । পুলিস তদের গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে বাবার সময় মেয়েরা! হুলুধবনি দেয় ও শখ 
বাজায় এবং সমবেত জনত! “গান্ধী RIN কি অয়” ও 
“দেশবন্ধু দাসের জয়” শ্লোগান দিতে থাকে। 

এ একই দিনে Worse গ্রেধার হন। 
বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে : 

Mr, Subash Chandra Bose was arrested at 


‘বেঙ্গলী’ 


Forbes Mansion, Wellington Sugare at 7-30 
p. M. and taken to Lallbazar yesterday, Mr. 
Bose is the Principal of the Kalikata Vidhyapit 
and the Seoretary of the Publicity Board of 
the Provincial Congress Committee. It may 
be noted that Mr. Bose was a student of the 
Presidency College and having passed the 
B. A. and 
graduated from the Cambridge University and 
competed for the I. C, $ He was selected but 


examination went to England 


he declined to accept the appointment, 
খ্েখারের সময় দেশবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে একটি বাণী 


দেন! সুরুতেই তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের নরন!রীর 
কাছে এই ভার শেষ বাণী। তিনি বলেছিলেন বিজয় 
সন্নিকট, দুঃখ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকলে বিজয় বরায়ন্ত 
হবেই | বর্তমানে চলেছে সেই ছুঃখের সময়, এই অগ্নিদাহের 
ভিতর দিয়ে গেলেই হবে জাতির নবজন্ম। সহ শক্তি সাহস 
ও Cada সঙ্গে জাতিকে আজ তাই বেদনার ভার বইতে 
হবে। আমাদের লক্ষ্য aata ;-_-খণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্বরাজ 
নয়, অল্প অল্প করে পাবার মতো স্বরাজও নয়--পূর্ণঙ্গ ও 
সামগ্রিক wales আমাদের wat | ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসীর সঙ্গে 
wiat করে এ wate পাওয়া যায় না--মডারেটদের 
অমুস্থত আগোঁষপন্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশ 
কোণো দিন স্বরাজ পাঁয়নি। ছাত্রদের মনে রাখতে হবে 
পু'ধিগত AR শিক্ষার শেষ কথা নয়। দেশকে মাতৃরূপে 
অনুভব করা ও সেই মায়ের জন্ সর্বস্ব ত্যাগ করা-_মায়ের 
জন্তু নিজেকে উৎসর্গ করে তাঁরই str করা--এই হচ্ছে 
শিক্ষার সার কথা৷ | 

ইংরেজ সরকার সারাভারত জুড়ে যুবরাজ-বয়কট 
আন্দোলনকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী গ্রেগ্চারপর্ব শুরু 
করে দেয়। শুধু তাই নয়। তাদের উগ্র দমননীতি এমন 
একট] পর্যায়ে পৌছয় যখন দেশের লোককে শাসন করার 
ভার তারা সামরিক ates ety ছেড়ে দেয়। কলকাতার 
রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি টহল দিয়ে ফিরতে থাকে । aè 
ডিসেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ Ag চন্দ্র মৈত্র সেনেট হাউস থেকে 
লিজ ঝাড়ি ফেরার পথে সৈঙ্কদের দ্বারা eas হন প্রকাশ্য 
রাস্তায় -কোনে| রাজনৈতিক কারণে নয়, সৈচ্চদের CIRI- 
তান্ত্রিক আচরণের কারণে | 

দমন যত কঠোরই হোক জাগ্রত জাতীয় চেতন! সেদিন 
অবরুদ্ধ হয়নি । সরা ভারতবর্ষ গান্ধী মহারাজের ডাকে 
সেদিন সাড়। দিযেছিল। আর বাংলা দেশ যেন বহুদিন স্তব্ধ 
থাকার পর হঠাৎ বিপুল বেগে জেগে উঠল, কয়েকজন 


১৭ হক্তাবচন্্র 


স্বদেশবৃতী বিপ্লবপন্থীর অসাধ্যসাধনের প্রয়াসরূপে নয়, 
প্রকাশ্ভাবে সংগ্রামের খোল। ময়দানে সে ছিল জনতার 
জাগরণ। চিত্তরঞ্জন তর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে 
অহিংসার পথে গণ-অসহযে।গের ডাক দিয়েছিলেন। তার 
গ্রেপ্তারের পর তার স্থলাভিষিক্ত পণ্ডিত DRA চক্রবর্তী 
এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান্কারী প্রতিটি 
মানুষকে "চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সম্পূর্ণ অহিংসা রক্ষ! করতে’ 
আবেদন জালান। ১৯২১ সালের যুবরাজবয়কট আন্দোলন 
তাই কোনমতেই সশস্ত্র বিপ্লব ছিল না, এমনকি ma বিপ্লবের 
প্রস্তুতিও ছিল না” অন্ত্রহীণ নিরীহ নাগরিকদের সঙ্ঘবন্ধ 
প্রতিবাদ জানানোর জন্তু সেই আন্দোলন আহ্বান ও 
পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ 
ঘাবড়ে গেল, সেই আন্দোলনে যোগদেবার ব্যাপক 
প্রেরণা সারা দেশে দেখে । বাংলা দেশের কংগ্রেস সেদিন 
আন্দেরলন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব দেশবন্ধুর হন্তে স্তত্ত 
করেছিল। দেশবন্ধু ছিলেন সেদিনকার বাংলার জাতীয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে অতুলনীয় অধিনায়ক | আন্দোলনের 
তথা ইরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রামের উদ্বোধন ঘটালেন তিনি 
তার পুত্র চিত্তরগুনেব গ্রেগ্ারের মাধ্যমে । ভার পরদিনই 
তিনি গ্রেপ্তার বরণের we পাঠালেন Sta তিন অতি ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় মহিলাকে | তারপর গ্রেপ্তার হলেন তিনি নিজেই। 
এইভাবে দেশবন্ধু সেদিন বাংলা দেশের সামনে সর্বাঙ্গীন 
আত্মত্যাগে অনির্বাণ শিখ! জালিয়ে দিলেন । সেই অগ্নি- 
শিখার আলোয় নিজেদের পথ চিনে নিতে বাংলার যুবকরা 
বিলম্ব করেনি, তুলও করেনি | তাই দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে CHS বরণের যেন একটা জোয়ার এসে গেল 
বাংলার যুবকদের মধ্যে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে পঞ্চশ, ষাট, 
একশো, ছুইশো বা ততোধিক ছাত্র ও যুবকের গ্রেপ্তারের 
সংবাদ বেরোতে থাকল, কলেজের ছাত্ররা হরতাল করতে 
লাগল, এবং সরকার তীর প্রেসনোটে লিখলেন? “ase 
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কতৃপক্ষ 


স্পষ্ট যে আন্দোলনের নেতারা সরকারের আইন ও শৃঙ্খলা 
বজায় রাখার ক্ষমতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন। সরকার 
এই চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব একটি উপায়েই দিতে পারেন। 
এই নেতারা এমন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন UTS সরকার মহিলা! 
ও অপরিণত যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করতে বাধ্য 
হন। Sta এই অপরিণত যুবকদের দেশপ্রেমের 
ভাবাবেগকে উস্কে দিয়েছেন।” প্রেসনোটে আরও 
স্বীকারোক্তি fers “পুলিশ কমিশনার কলকাতার রাস্তায় 
রাস্তায় টহল দেবার ors মিসিটারিকে আহ্বান করেছেন।* 

ভুলুমবাজির সরকারের এই দূমননীতি ও কলকাতার পুলিশ 
ওমিলিট|রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে । গ্রেপ্তারের 
সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলে । ১৭ই ডিসেম্বর কারান্তরালে 
অপসারিত দেশবছুর পক্ষ হতে বাসন্তী দেবী একটি বিবৃতি 
প্রচার করেন। তিনি বলেন যে গত এক সপ্তাহে বাংলা 
দেশ যে আত্মত্যাগ বরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাতে 
তিনি তৃপ্ত ও গবিত। কিন্ত সংগ্রামের এই তো মার আরস্ত, 
এখনো! যেতে হবে বহু দুরে বছ কের ভিতর দিয়ে। কিন্ত 
২৪শে ডিসেম্বর যে হরতাল প্রতিপালিত হবে তা হবে জাতীয় 
শোকদিবস পালনের মতো - অতএব সেদিন সকলের শিষ্টাচার 
Choy ও aasta ভাব বজায় রাখাই কাম্য। 

কলকাতায় শত শত স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার 
ও হাজতে রাজ্তবন্দীদের প্রতি হুর্যবহরের প্রসঙ্গে লণ্ডনে 
পার্লাষেণ্টের হাউস অফ কমশ্পেও প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, ১৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে । বাংলার গভর্ণর লর্ড রোগান্ডসে ১৯শে 
ডিসেম্বর আইন পরিষদে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি . 
সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন । সেই ভাষণে তিনি দমন- 
নীতির স্বপক্ষে, কলকাতায় মিলিটারি তলবের স্বপক্ষে ও 
অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি ও বক্রোক্তির 
অবতারণা করেছিলেন-_কিন্তু ঘুবরাজবয়কটের - আন্দোলনে 
অসহযোগপস্থীর কোনোপ্রকার wetaife করছে বা 


১৮ aa, বৈশাখ ১৩৭৪ 


লোককে হরতালে যোগদেবার জগ্ত ভয় পর্যন্ত দেখাচ্ছে এ 
ধরণের অভিযোগ তিনিও করেননি । কিন্তু ‘স্টেটসম্যান’ 
পুনঃ পুনঃ এই কথাই প্রচার করে যে হরতাল সফল হয়েছে 
খ্েচ্ছাসেবকদের গুগাবাজি ও ভীতিপ্রদর্শনের নীতির ফলে | 
স্টেটসম্যানের এই অভিযোগ সর্বেব মিথ্যা । বস্তুতঃ হরতাল 
সফঙ্গ হয়েছিল জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতন! ও হরতাল 
সংগগকের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে। সেই সংগঠক ছিলেন 
মুখ্যত সুভাষচন্দ্ৰ হরতাল যেদিন অনুষ্ঠিত হয় সেদিন তিনি 
জেলে। কিন্তু Sta fis শ্বেচ্ছাসেবকদের 'সংগঠন সক্রিয়, 
সতেজ ও THI । সুভাষচন্দ্ের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম 
নেতৃত্বের পরিচয় সেই সময়ই দেশবাসী পায়। এই ঘটনার 
কিছুকাল পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছেন ইংলও হতে, ছাত্রজীবন 
শেষ করে। দেশবদ্ধুর আস্থাভাজন হয়েছেন তিনি স্বল্প 
সময়ের মধ্যেই-এবার এল তীর জীবনে দেশবাসীর 
আস্থাভাজন হবার পালা] লোকে জানল বাংলার অধিনায়ক 


দেশবন্ধু কিন্তু দেশবন্ধুর নবীন উত্তরসাধকও Sta শিবিরে 
সমাগত । দেশবদ্ধুর নেতৃত্বের ভিত্তি এবং তাঁর চারিত্রশক্তির 
উৎস যদি হয় সর্বত্যাগ, এই তরুণ নেতা সেই সর্বত্য।গের মন্ত্র 
উদযাপন করতেই এসেছেন জাতীয় সংগ্রামের অঙ্গনে। 
কলকাতার zy এক স্থৃভাষকে চিনত; সে বিদ্রোহী ছাত্র 
Bayi এবার কলকাতা ও বাংলার সর্বজনসমক্ষে এসে 
দাড়ালেন আর এক সুভাষ, AAs তরুণ তাপস, 
সংগঠনপ্রতিভায় অদ্বিতীয়, সংগ্রামের VPNs সমুজ্জল। 
কিছুকাল আগে যার আই লি এস পদত্যাগের সংবাদে 
দেশবাসী স্তম্ভিত হয়েছিল, এবার ইংরেজের কারাগারে 
অকুঠচিত্তে গমনে Sta জীবনের Hails সম্পর্কে সবাই সচেতন 
হল। দেশবন্ধুর পাশে এই আর একটি নতুন মানুষের উদয়ে 
ব্রিটিশ ভাবিত, কিন্তু দেশবাসী atts হল। 


(ক্রমশঃ) 


সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো, 


সবচেয়ে ভাল? 


গুতা কোরটাতু আমাদের mÀ a À 
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স্থধাকান্ত রায়চৌধুরা 


একদিন সকালে চায়ের টেবিলে রবীন্দ্রনাথ ও eR 


শুধু একাদন কেন আরও কতদিন সকালে বিকালে এণ্ড জ 
সাহেব ( সি, এফ, এণ্ড জ ) রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে এক টেবিলে 
বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন। fee বিশেষ যে একদিনের 
স্থৃতি আমার মনে TERA হয়ে আছে সেই BSS গল্প বলার 
মতন করে বলছি | í 

একদিন সকালে aeaa কাছে বসে চা খেতে গিয়ে 
দেখি রবীন্দ্রনাথের ছোট চায়ের টেবিলের পাশে আর একটি 
বড় টেবিলে সাজান আছে একটি প্লেটে কয়েকটি পাক! কলা, 
ছুটি ছোট ছোট age আর বেশ মোটা দু’ ফালি কাটা 
টকটকে রাঙা তরমুজ, পরিফার সাদ। স্তাপ কিনে ঢাকা। 
আর একটি প্লেটে কয়েকটি ছোট সাইজের পাকা আম, আর 
কয়েকটি পাকা পিচু। আর একটি প্লেটে আছে কয়েক স্লাইস 
টোস্ট করা রুটি, কয়েকটি সন্দেশ আর এই সঙ্গে প্রায়ই যেমন 
থাকতো মাখন, BT আর প্রয়োজনীয় কীট! চামচ Bla | 
এ বড় টেবিলের পাশেই আছে একটি My চেয়ার। আর এ 
টেবিলের আপে পাশে ছুতিনটি মাঝারি সাইজের বাশ কাঠির 
মোড়া, মোড়াগুপি ভাল সুগ্রী চামড়ায় বাধান। রবীন্দ্রনাথের 
2 ছোট টেবিলে miata আছে ছুরি কাটা প্লেট আর সেই 
সঙ্গে একটি প্লেটে আছে ছুটি পাকা কলা, ছুটি পাকা আম 


আর যেমন থাকতো তেমনি আছে একটি প্লেটে কিছু আখের 


, গুড়, গজগরজান ভিজে celal, ছু এক কুচি আদা। 


হঠাৎ সেদিন চায়ের টেবিলে এই রকম গুলযোগের 
আয়োজন দেখে ভাবলাম হয়তো নতুন কেউ তার fanaa 
চা খাবেন তাই এই লব আয়োজন। তবু কৌতুহল 
হল জানতে কার জন্য এই বিশেষ আয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে 
প্রণাম করে তীর টেবিলের পাশে একটি ator বসে 
জিজ্ঞাসা করলাম-আজ চায়ের টেবিলে এত আয়োজন কেন? 
তিনি বেশ রসিয়ে বললেন_-বলছিস কিরে এত আয়োজন | 
যিনি আজ খেতে আসবেন এই সব খেয়ে দেয়ে যদি কিছু 
বাকী থাকে তোর পাতে পড়বার মতন তাহলে বলবো তোর 
ভাগ্য। তার কথা শেষ হতেই দেখি এণ্ড জ সাহেব ঢিলে 
পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আর ধূতি পরে এসে হাজির। হাজির 
হয়েই প্রায় যেমন করে থাকেন রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরে 
আলিঙ্গন করে শুভ সম্ভাষণ জানিয়ে এ বড় টেবিলের চেয়ারে 
বসে ইংরাজীতে যা বললেন তাঁর মর্মার্থ হল--গুরুদেব এ কি 
করেছেন? এতসব কি আমি একাই খাব, না আর কেউ 
আসবে? রবীন্দ্রনাথ বসলেন_ আমার তো মনে হয় এ 
আয়োজন তোমার পক্ষে খুবই কম, তবু যদি তুমি খেয়ে কিছু 
উদ্বৃত্ত থাকে সুধাকান্ত তো রয়েছে সে তাঁর সদ্ব্যবহার করবে। 
কিন্ত ও তু ফালি তরমুজ যদি তোমার সাহস থাকে খেয়ে 
ফেল । কিন্তু আমার পরামর্শ এ তরমুজ তুমি খেও না, একটু 
চাখতে পার। রবীন্দ্রনাথের এই কথা শেষ হতেই GES 
সাহেব Sia স্বাভাবিক প্রাণ খোল! হাসি হেসে বললের্ন_ 
না, না, গুরুদেব Baga খেয়ে বিপদ্দে পড়িনি । কয়েক দিন 


ae জয়ী, বৈশাখ ১৩৭১ 


আগেই আমার পেটের অবস্থা একটু খারাপ ছিল। ভবে 
এটা ঠিক যে সেবার আমার মারাত্বক অস্থখের মূল কারণ 
তরমুজ এখানকার সকলের এই ধারণা। এও সাহেব 
টেবিলে সাজান ভোজ্য একটার পর একটা খেতে খেতে বেশ 
রসিয়ে বলতে লাগলেন তাঁর এক সময়ের অসুখের কথা এবং 
কারণ। em সাহেব যা বললেন সবই ইংরাজীতে। 
যা বললেন সেটা শোনায় যেন গল্পের মতন কিন্ত 
ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তার আগ!গোড়াই সত্যি। 
-অনেক দিন আগে দিল্লী থেকে ট্রেনে শান্তিনিকেতনে 
ফের্বার পথে কোন একটি বড় ষ্টেশনে ( যত দুর মনে পড়ে 
আসানপোপ জিংবা বর্ধধানে ) রেলের প্র্য।টুফরমে যে সব 
ফেরিওয়াপারা লুচি, আলুর দম, জিল|পী, ইত্যাদি মিষ্টি আর 
কল! তরমুজ ইত্যাদি বিক্রি করে সেই সব ভোজ্য os 
সাহেব বিনা দ্বিধায় খেয়েছেন । Ow সাহেব এই পর্যন্ত 
বলতেই রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন-- 
এই সব জিনিস কেনবার মতন পয়সা ছিল তোমার পকেটে? 
OT সাহেব আবার প্রাণ খোলা হালি হেসে বললেন_ ছু 
এক টাকা পকেটে ছিল কিন্তু আমাকে কিনে খেতে হয়নি। 
যে থার্ড ক্লাস কামরায় আমি ছিলাম সেই কামরার কয়েকজন 
অবাঙ্গালী যাত্রী যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় না 
থাকলেও আমাকে চিনত । তার! এ সব খাবার কিনেছিল 
নিজেরা খাবে বলে, আমাকেও তারা এ সব খাবারের ভাগ 
far, যা দিলে তারমধ্যে অবশ্য তরমুজও ছিল, সবই 
খেলাম তৃপ্তিপূর্বক | আমি তৃপ্তি পূর্বক খেয়েছি দেখে তারা 
আমাকে লক্ষ্য করে নিজেরা বলাবলি করপে-'সাহেব তে! 
একদম হিন্দুস্থানী aq গিয়া | সাহেবের কথা শুনে রবীন্দ্র 
নাথ বললেন - তুমি তে! বেজায় দুঃসাহসী, তোমার পেটের 
অবস্থা ভাল ছিল না জেনেও এসব খাবার আর তরমুজ 
বিন! দ্বিধায় খেয়ে ফেললে? উত্তরে সাহেব বললেন 
পেট ভরে খাইনি অল্প শ্বল্পই খেয়েছিলাম । যাই হোক, 


এসব খেয়েই হোক অথবা অন্ত কিছু খেয়েই হোক মারাত্নক 
কলেরার কবলে পড়েছিলাম । আমি তো বাঁচব আশাই 
করিনি তবু বেঁচে গেলাম | 

সেদিন কার সকালে চায়ের টেবিলে রবীন্ত্রনাথ আর 
এণ্ড জের হাস্ত পরিহাসমৃদ্ধ গল্পে আসর বেশ জমেছিল। 


শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই নয় এওুজ সাহেব সবদিক 
দিয়ে প্রায় আপনভোলা, অবৈষয়িক agea লোক 
ছিলেন। ভাল মন্দ দেশী বিদেশী খাবার যখন যা জুটতো 
স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও ছিলেন 
এলোমেলো । নিজের কাপড় চোপড় কত রকম কি আছে 
তারও হিসাব সবসময় থাঁকতোনা। একবার, মনে নেই 
কে।থেকে ( হয়তো দিল্লীর থেকেই ) এক বন্তেই চলে এলেন 
শান্তিনিকেতনে | শান্তিনিকেতনে এসেই অসহায় শিশুর 
মতন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে বললেন--আমার 
হুটকেসটা বোধহয় দিল্লীতে a বাড়ীতে উঠেছিলাম সেই 


বাড়ীতে ফেলে এসেছি । এখানে এসে আমার ঘরের বাক্সের - 


চাবি খুজে পাচ্ছি না, বড়ই বিপদে পড়েছি। গুরুদেবের 
তো পাঞ্জাবী ইজের, অনেক আছে তা থেকে দুটো পাঞ্জাবী 
দুটি ইজোর আপাততঃ আমাকে দাও, আজকের মতন কাজ 
তো চালাই । জহুরী ( এণ্ড জ সাহেবের বাবুর্চি ) দোকানে 
গেছে সে ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করব তার কাছে চাবি 
রেখে গিয়েছিলাম কি ন!। প্রতিম। দেবী গুরুদেবের জাম। 
কাপড়ের gala থেকে সাহেবকে ছুটে পাঞ্জাবী ata দুটো 
ইজের আর একট| তোয়ালেও দিলেন আর আর বোধ হয় 
gèl কি তিনটে কুমালও দিলেন। লাহেবতো এই সব 
পেয়ে থুলী হয়ে এ সব জিনিস নিয়েই গুরুদেবের কাছে 
গিয়ে বললেন--আপনার এইসব কাপড় প্রতিমার কাছ থেকে 
চেয়েনিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন 
আমার গায়ের মাপের Braa পাঞ্জাবী তোমার গায়ে 


A 


b fs চারণ 
মানাবে কি? এওঁ জ সাহেব উত্তর দিলেন আমার গায়ের 
পক্ষে এগুলো টিলেই হবে তাতে কিছু আসে ধায় না, 
আমার কাজ চলে যাবে। এই বলে লাহে ইজের 
পাঞ্জাবী বগপদাবা করে নিজের বাসায় চলে গেলেন। 
এওঁ জ সাহেবের অর্থের অভাব ছিল না। তাঁর নিজের খরচ 
খরচা বাদ দিয়ে যা কিছু থাকতো একে তাকে সাহায্য রূপে 
তা দিতেন । এরকম ভাবে সাহায্যরূপে টাকা দিয়ে “এমনও 
তু একবার হয়েছে যে পরের দিন প্রয়োজনীয় খাম পোষ্টকার্ড 
কেনার মত টাকা নাই । নাই তো নাই ! এ অবস্থায় কারোর 
কাছে দু চার টাক! ধার নিতেও Sta কোন সংকোচ ছিল না! 
এমনও দেখেছি ষে কারোর কাছে পাচ টাকা ধার নিয়ে সেটা 
শোধ করেছেন দশ টাকা দিয়ে-_খের়াল থাকতো! না কখন 
কার কাছে খুচরে! কত হাওল!ত নিতেন। কিন্তু টাকা Cite 
দেবার বিষয়টা ভুলতেন না।- যদ্দি কেউ বলতো আপনি 
আমাকে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছেন উত্তরে তিনি বলতেন 
যা বেশি দিয়েছি তোমার কাছেই থাক। আবার যখন 
দরকার হবে চেয়ে CAA | 

এই AGH প্রলঙ্গ শেষ করছি এমন সময় মনে পড়ে গেল 
আমাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা । এই চিঠি 
হয়তো, কোনে! সময় অন্য কোনে! AAAF কেন্দ্র করে 
কোনো সাহিত্য পত্রে ছাপা হয়েছে । ছাপা হয়েছে কিনা 
ঠিক Way FACS পারছি না--তবু এই প্রসঙ্গে চিঠিটির 
অবিকল নকল নিয়ে দিলাম । কেন না চিঠিতে এও 
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গাহেবের কথাও আছে এবং তা ফর্লাহার i, কাজেই 
চিঠিট] অপ্রাসাদিক হবে ay | 
চিঠিটি এই — 


কল্যাণীয়েযু ' 
আমি দু’ তিন দিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব 
অতএব ফলের ঝুড়ি বোলপুরে পাঠাস--পাবামান্রই খুলে 
তখনি খাবার চেষ্টা করব। একলা যদি না পারি দল বল 
আছে। aA বৌমাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং fry | 
HOT আমার সঙ্গে আছে। অতএব হিসাব করেই পাঠান্‌। 
eG 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। 
এই চিঠিতে তারিখ নাই এবং কোথেকে লিখছেন তারও 
উল্লেখ নাই । তবু এট! বেশ মনে আছে যে তখন বৈশখি 
কিব! জ্যৈষ্ঠ মাস এবং তিনি তখন সদল বলে কলকাতায় 
ছিলেন। আমি তখন Satie ভোগ করবার, জন্ত' 
ছিলাম আমার মেজদার বাড়ীতে লক্ষৌতে। এ সময় ওদেশে 
ভাল ভাল VAR আম, খরযুজ- প্রচুর পাওয়া যেত। 
রবীন্দ্রনাথ সুস্বাদু OH মধুর আম খেতে ভালবাসতেন বলে 
তাকে চিঠি লিখেছিলাম যে Sta জন্তু এক ঝুড়ি ফল পাঠাব। 
আমার সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি। এই 
চিঠিতে যাকে “fry” বলা হয়েছে তিনি ৬ দিনেন্দ্রণাথ ঠাকুর 
এবং “AG” রবীন্দ্রনাথের বড় পুত্র ৬ রথীন্্রনাথ ঠাকুর I 


পানি 


বত ge 
৩ J 


২ শাস্তিনিকেতনের স্মৃতিকণা 
Bale Piss coe @ ও ললীতু্রলা © 
স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


ছেলেবেলায় (১২-১৪ বছর বয়সে) রবীন্দ্রনাথ ও 
এনড Ho সাহেবের (0. F. Andrews ) কাছে ইংরেজি 
পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। 

১৯১৭-১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন “দেহলীতে” এবং 
এনড PR সাহেব থাকতেন “বেণুকুঞ্জে” | আমরা CALETA 
ঘরের ভিতর এবং দেহলীর উপরতলায় wae wa সাহেবও 
গুরুদেবের ( রবীন্দ্রনাথের ) কাছে ক্লাশ করতাম। 

AAG ক্রুজ ART বাংলা জানতেন না। g একটা! কথা 
: অবশ্য বলতে বা বুঝতে পারতেন--কিস্তু তাকে বাংলাজানা 
বল! যায় না। সুতরাং পঞ্চম বর্গে qi Class Vi-g আমাদের 
-তিনি ইংরেজির মাধ্যমেই পড়াণ্ডেন। তিনি খুব ছোট 
ছোট বাক্য প্রয়োগ করতেন এবং অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে 
কথা বলতেন'-আম|দের বুঝতে খুব অন্বিধ। হতো না। 
আকারে, ইপিতে এবং ভাঙা ভাঙা তু'চারটে বাংল! শব্দে 
তিনি আমদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিতেন। ইংরেজি 
উচ্চারণ] খুব ভাল করে শিখবার স্থযোগ হতো আশ্রমের 
কিশোর-কিশোরীদের । কিশোরীদের সংখ্যা অবশ্ত খুবই 
নগণ্য ছিল। যতদূর মনে আছে আমাদের সেই ক্লাসে কোনে। 
ছাত্রী ছিল না। 

MAG HE সাহেব ( বোধহয় Class VIL এ) আমাদের 
দিয়ে Autumn Festival ( শারদোতসবে'র--ইংরেজি 
অনুবাদ ) এর অভিনয় করিয়েছিলেন 


ইংরেজি ক্লাসে একদিন তিনি আমাদের বলেন ; 
"আমি একবার গুরুদেবকে একটা গ্রীক ছন্দ শোনাই। 
তখনই তিনি সেই ছন্দে একটি বাংল। কবিতা লিখে ফেলেন।” 


g 


2 


এই কথা বলেই এনড Fa আমাদের সকলকে একেবারে C 


অবাক করে দিয়ে আবৃত্তি করে উঠলেন ঃ 


তু:খের বরষায় > 


চক্ষের ডাল যেই 
নামল, 

বঙ্গের দরজায় 

বন্ধুর রথ সেই 
থামল।” 


পি 


GAS FR সাহেব যে একসঙ্গে এতট! বাংল! কবিতা 
আবৃত্ত করতে পারেন_তা৷ আমদের কল্পনার অতীত ছিল। 
তিনি হাতে পায়ে তাল দিয়ে কবিতাটির (বা গানের) এ 
অংশটুকু নির্ভুল বলে গেলেন। অবশ্য তীর উচ্চারণটি তেমন 
প্রশংসনীয় হয় নি। 

এনড,রুল সাহেব আমাদের খুবই ভাল বাসতেন। গুরু 


গস্তীর লোক হলেও তিনি বেশ হাসি খুশির সঙ্গেই আমাদের 


ক্লাশ নিতেন। মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। তার 
ক্লাসে আমরা আনন পেতাম | 


একেবারে খান পল্লীগ্রাম থেকে আসা আমার মর্ত 


Ld 


ai 


২৩ ইংরেজি-শিক্ষক এনড রাজ ও রবীন্দ্রনাথ 


বালকের খাটি সাহেব দেখা আবার Sta কাছে ইংরেজি 
শেখা এক অভিনব অভিজ্ঞতা | 
এবার রবীশ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসের কথা বলি। 

তার পড়াবার পদ্ধতি এমনই সরস ছিল যে, যে-সব 
ছাত্রেরা ক্লাশ ফ'।কি দিতে saty, তারাও তীর ক্লাশে নিয়মিত 
আসতো। অনেক সময় আগে ভাগে আসতো ৷ তিনি 
ক্লাশ নিচ্ছেন না গল্প বলছেন না আমাদের সঙ্গে খেল! 
করছেন বুঝবার উপায় ছিল না। ক্লাশের ঘণ্টা যে কোথা 
দিয়ে কখন শেষ হয়ে ষেতো--তা! জানতেও পারতাম না। 

পরের ঘণ্টায় ক্লাঙ্ম না থাকলে আমরা তার পরবর্তী 
ক্লাশেও বসে থাকতাম। 

রবীন্দ্রনাথ পরে উত্তরায়ণে উঠে যান। উত্তরায়ণে প্রথমে 
ছুটি খড়ে ছাওয়! মাটার বাড়ী তৈরী gal একটি গুরুদেবের 
জন্য অন্যটি এনড.রুজ সাহেবের জন্যে | 

উত্তরায়ণে বাঁসকালীন গুরুদেব ক্লাশ নিতেন পুরাণে! 
ঘণ্টা তলার এবং বর্তমান সন্তোষালয়ের (শিশু বিভাগের ) 
মধ্যবর্তী VA) সেখানে একটি “Sie” নিগিভ হয় Sta 
ক্লাসের জন্তে। বয়েকটি eta উপর একটি tatg 
smi গোল।কৃতি অনতি-উচ্চ সাচীর বেদীর তিনদিকে 
ছাত্র-ছাত্রীরা বসতো- গুরুদেব বসতেন সাবখানে। স্থুল 
কলেজ দুই-এরই ক্লাস রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন। 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্গে (Class VI, VII, VIH), 
তিনি আমাদের “প্যাণ্ডোরার কাহিনী” “আন্টিয়াশ, 
হারকিউলিস ও বামনদের গল্প,” ম্যাথিউ আর্নল্ড, এর 
“সোরাব রোস্তাম’ এবং “রাপকিন” (Ruskin) এর কিছু 
অংশ পড়ান । 


আমার স্পষ্ট মনে আছে তৃতীয় বর্গে (01888 VIH-a ), 


তিনি এ “সোরাব-রোস্ত।ম»। কাব্য কেমন করে 
পড়িয়েছিলেন। Sta সেই পড়ানোর বিবরণ এখানে দিই s 
“সোরাব-রোস্তাম” কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের অনুরূপ 


বাক্য তিনি Sia খাতাতে লিখেছিলেন। staa সেই 
বাক্যের অনুরূপ অপেক্ষাকৃত সহজ বাক্য ও তাঁর সেই খাতায় 
লেখা ছিল। এইভাবে চ।রদফা, ছয় দফা, কখনো কখনো 
আট দশ দফা, সহজ, সহজতর, এবং সহজতম বাক্যগুচ্ছ তিনি 
রচনা করতেন। ইংরাজি বাক্য এবং তার বিশুদ্ধ বাংল! 
প্রতিবাক্য। 

প্রথমে সর্বশেষ দফার সহজতম ইংরেজি বাক্যে তিনি 


আমাদের খাতায় লেখাতেন। আমাদের তার বাংলা অনুবাদ 


করতে হতো । সকলের বাংলা অন্থবাদ করা হয়ে গেলে_ 
তিনি Sta নিজের করা বাংলা অঙমুবাদটি আমাদের শোনাতেন 
এবং তাও আমাদের খাতায় লিখে নিতে বলতেন | আমাদের 
নিজেদের করা বাংল! বাক্যটির সঙ্গে, তার তৈরি বাংলা 
বাক্যটি সিলিয়ে দেখতে বলতেন । | 

এরপর খাতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে এ বাংলা বাক্যটির 
ইংরেজি অনুবাদ করাতেন। শেষে, যে যার ইংরেজি অনুবাদ 
খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখতে! । তিনি ত! সংশোধন করে 
দিতেন। | 

এরপর “প্রথমে খাতায় লেখা” তীর সেই ইংরেজি 
বাক্যটির সঙ্গে আমাদের নিজেদের করা ইংরেজি অনুবাদ 
মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি অনুবাদের দোষগুণ বিচার করতে 
হতে।। আমাদের বাক্যের দোষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ 
- আমরা একবাক্যে স্বীকার করতাম | 

এইভাবে মাসাধিক ধরে” তিন চার থেকে আট দশ দফা 
ইংরেদি ও বাংলা বাক্যের রচনা, আলোচনা এবং তুলনা 


করতে করতে, যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিত ধার এবং 
“বিদ্ধাতে কিঞ্চিৎ ভার হতো তখন “সোরাব-রোস্তাম” কাব্যটির 


তার কৃত প্রাঞ্জল Tat আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করতেন। তারপরে eR? মুল "সোরাব-রোস্তাম' 
্রন্থখানি আমাদের সামনে ধরতেন। 

অভঃপর সেই কাব্যখানি আমাদের কাছে আর "পাণিনি 


২৪ wa, বৈশাখ ১৬৭৪ 


ব্যাকরণের» মত ভয়ংকর লাগতো না। তার রসগ্রহণ তখন 
কঠিন হতো না। 

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশে কবি লিখেচেন : 

“সবশেষে বলব, আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি 
এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ । তারাই শিক্ষক হবার যোগ্য 
Atal ধৈর্যবান ৷ ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক ৷” 

তার এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে চরিতার্থ দেখেছি__তার 
নিজের মধ্যে | ২ 

সকাল ৭টা থেকে ১০ট! Afg তাঁকে ক্লাশ নিতে 
দেখেছি। দুপুরে তিনি সেই পাঠ তৈরী করতেন। এর 
জন্যে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তা করতে Bel | সন্ধ্যাবেলায় “বিনোদন 


পর্বে” তিনি প্রায়ই ছাত্রাবাসে আসতেন। ছেলেদের দিয়ে 
অভিনয় করাঁতেন। রাত নটার সময় তিনি পালা! করে 
এক এক ঘরে গল্প বলতেন। রাত্রে ছেলেরা শুয়ে পডলে 
ঘুরে ঘুরে দেখতেন _ মশারী খাটানো হয়েছে কিনা 
জানালাগুলো খোলা আছে কিনা । শীতকালেও জানালা 
বন্ধ করা চলতো! না। শুধু জানালা কেন দরজাগুলোও খোলা! 
থাকতো | আশ্চর্যের বিষয় ছেলেদের যাবতীয় জিনিষপত্র, 
ঝক্সপেটারা এ খোলা ঘরেই থাকতো-_কখনো খোয়া 
যেতো না। 


এখন একথা কল্পনা কর! যায় al | 





১, «“সোরাব-রোস্ত।ম (Sohrab and Rustum)” 
blank verse এ রচিত £ 
“And the first grey of morning filled the east 
And the fog rose out of Oxus stream, 
But the Tartar camp along the stream 
Was hush’d, and still the men were plunged’ 
in sleep ; 
Sohrab alone, he slept not : all night long 
He bad lain wakefull, tossing on his bed $ 
উপরোক্ত বাকাগুলি হতে “grey” “All “out of 
“along” “hush” “plunge” “lie wakeful’ “toss 
on” এই শব্দ, ক্রিয়া, preposition ইত্যাদি ব্যবহার FTA | 
ছাত্রদের পরিচিত এবং কৌতুকজনক বিষয় অবলম্বনে তিনি 
বাক্য তৈরি করতেন। | 
এইভাবে মূলের একটি বাক্যের জন্য, কোথাও বা ৩৪টি, 


কোথাও বা ৫1৬টি কোথাও বা ৭৮টি বাক্য তাঁকে তৈরি 
করতে হয়েছে। | 

“পাণ্ডোরার পেটরার কাহিনী (Pandoras Box)” 
আন্টিয়াস (4059৪) হারকিউলিস (Hercules) ও 
বামনদের (Pygmies) গল্পেও তিনি এইরূপ মূলের একটি মান 
বাক্যের জন্য চার থেকে দশপফা পর্যন্ত অনুরূপ বাক্য তৈরী 
করেছিলেন। 

বড়ই পরিতাপের কথা, রবীন্দ্রনাথের সেকালের (১৯১৭- 
১৯) সেই qa খাতাটি আজ পাওয়া যাধ না। বহুকাল পরে 
তাকে অন্থরোধ করায়, তিনি তীর aS থেকে ও বাক্যগুণি 
যথাসম্ভব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন | 

পরবর্তী একটি খাতা, এই উদ্ধার করা ( সংক্ষিপ্ত ) 
বাক্যগুচ্ছ ( বিচিত্রায় ) রক্ষিত আছে। 

২। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৬৮ ) পৃ ২৯৪-৫। 


রবীন্দ্রনাথ :£. শাস্তশীল দাশ 


কত না আধার-ঘের! জীবনের পধ, 
এদিকে ওদিকে কালো! ঘন মসীমাখা। 
আর সেই পথে পথে CHET কাটার 
THs সে-পথে নেই MBA কোথাও। 


সে-পথে অনেক যাত্রী | ' তবু কই কারে! 
সাথে নেই এতটুকু বন্ধন কোথাও : 
গণ্ডীবীধা ছোট ছোট জীবন রচনা 

করে তারা সুখী! আমি আর্ত বেদনায় | 


আলোকের স্পর্শ চাই। gia প্রসাদ 
চাই এই ভূমিতেই। আমার সমস্ত 
যন্ত্রণা সফল করে কে দেবে আমায় 
সেই দিব্য আগোকের নির্ভয় আশ্বাস? 


আমি চলি। রক্ত বরে ক্লান্ত ছুটি পায়: 
trates আর্তনাদ চারিদিক বিরে। 
মনে হয় অর্থহীন অকারণ চলা__ 

তবু চলি আমি সেই যন্ত্রণার পথে। 


সেই পথে অন্ধকার কাটায়-ছড়ানে! 
এখনে! তোমাকে দেখি, জ্যোতির্ময় রূপ | 
কণ্ঠে জীবনের গান, শুনি কান ভরে, 
ভয় নাই, ওরে ভয় ale’ এই ath | 


ক্লান্ত রিক্ত জীবনের পথে বার বার . 
আস তুমি, শুনি মন্ত্র ‘অশোক অভয়’, 
এই ঘন অন্ধকার রাত্রি শেষ হবে, 

এ আশ্বাস সেই মন্ত্রে-হে গুরু প্রণাম | 
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~ 


আর কেউ : ars 


বীপার একটি তার, যে তারে ঘুমিয়েছিল মল 

সে তার কতো যে যুগ. পড়েছিল অব্যবহারে, 
আশে পাশে আরে! তারে বেজে গেছে ata ঝলন 
প্রপাপের আতিশয্যে, উল্লাসের উদ্দাম বিকারে ! 


Sales সে তারটি ভুলে ছিল Fale চেতন; 
আবিল চোখের পাতে সকৌতুকে নেচে গেছে কত 
প্রতিবিষ্ব প্রতিচ্ছায়া, seer) প্রেতের মতন 
তবু মন সেই তারে-লিজেরে খু'জেছে অবিরত | 


ভুলে যাওয়া ধুলোমাধা কলঙ্কিত সেই তারে আজ 
দিনশেষে কে বূলোলো চাপ|কলি আঙ্গুলের তুলি, 
ন্লানিম পুরোনো ছবি ফিরে পরে নবতর সাজ 

সুরে সুয়ে রেঙে ওঠে গত জীবনের দিনগুলি। 

মন বলে, এ জন্মেরও আগে তুমি হয়ত বা ছিলে 

সেকি জানে আর কেউ কোনো দিন ছিল না নিথিলে? 


কাজ ফুরুলে £ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বুকের মধ্যে মাণিক জলে 

মাণিক জলে রে, 

তার আলোকে দগ্ধ হবি, হবি রে উন্মাদ 

দে ছুড়ে এ বুকের মণি ফলবসানে। Tala পাঁতালে। 


পাতাল জুড়ে আলোর সভা 

আঁধারে তুই শান্ত বসে থাক, l 

সভার মৌমাছিরা বুকের কারুকার্ধে গড়,ক মৌচাক 
তোর কাজ নেই, ঘুম-কে বুকে নে। 


২৭ চৈত্রে, ১৩৭৩ 


~ a 


a1 


সে : গোপাল ভৌমিক 


কার কাছে কি যে বলে 

সে কি ছাই নিজেও তাজানে? 
ভাবে সে সকলে বোকা 

অথবা সে নিজে ছোট কালে। 


দে'তো হালি হাসে যত 
হাত মুখ নাড়ে Byes 
কথার তীরের! ছোটে 
যতক্ষণ ভরা থাকে SH I 


সময় বাচাতে চেয়ে 


যা বলে সে সকলেই শোনে 


চোখের বাহিরে গেলে 
সকলে হরির নাম গোপে। 


আমি তাকে ভালবাসি 
তাই বার বার ওকে বলি, 
সুতো ছাড়া হয়ে গেলে 
খুলে নাও কথার তকৃলি। 


বকাঝকা অর্থহীন 


. প্রকোপায় শুধু উপদেশ 
. দেখি ও কাটিয়ে গেল 


কথার দালালি করে বেশ। 


শুনি কি শুনিনা তাতে 


" বড় বেশি আসে বা যায় না 


খুশি সে নিজেকে দেখে 
হাতে ধরে কথার আয়ন! | 


ale ক্ষমা করে| £ অলোকরঞ্জন দাশণুধ 


ক্ষমা করে! যদি, বাতাসে তাহলে 
মন্দির। বাজে, বৃষ্টি বাদলে। 


এগিয়ে যাওয়াই TEE, 
একটি কিশোর বাজায় তুর্য। 


Re সেই অলখবৃত্ত, 
জাপ মুকুলের বাছবৃন্দ | 


দৃঢ় পিনদ্ধ একটি পাহাড় 
জেগে আছে, নদী তানপুরা তার। 


সারাট! আকাশ গম্‌ গম্‌ করে 
রম্যবীণার ITPA | 


আর যদি নামে! atag কাজে, 


কিছু না বাঁজুক, একতার] বাজে। 


অমীমাংসিত কুরুপ।গুব, 
বেজে ওঠে তবু ABE পণব-_ 


সবি থেকে যায় অমীমাংসিত 
মাদল বাজালে তবুও বাধিত 


হতে পারি, শোনো, আমি যা-ই বলি, 


তুমি অন্তত বাজিয়ো মুরলি। 


ভুল বোঝা ভালবাসারই অঙ্গ, 
বাজে FJ, বাজে 'মৃদদ g: 


i 


আমায় একটি কথা দাও : দেবীপ্রযাদ বন্যযোপাধ্যায় 


আমাকে একটি কথ! দাও, এ ছল ভারনত মেঘ যেমন গাছের লক্ষ করপুটে, 
সিক্ত ও সবুজ মমতাময় লাবণ্য রেখে যায়, যেমন রাত্রির ছু-টি হাত 

ভরে ওঠে শেষ চন্দ্রকলার অজস্র তীব্র ভাৎপর্যে, যেমন 

শুষ্ক RAZI ভরে সুপক্ক ফলের মতে! স্মৃতির বেলুন উড়ে আসে 


যেদিন নৌকোয় cats কেবল পিছিয়ে গিয়েছিল ata অতিকায় পালে 
ভীষণ অজান! সব সাম্রাজ্যের হদিশ উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছিল অকাতরে, 
যেদিন বিকেলবেল! জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ দেহাঁতী বিরলতা : 
কাচ! হলুদের বর্ণ--ধুলোয় জড়িয়ে জেগে উঠেছিল, 

যেদিন নিক্ষপ সব gata বর্ণাঢ্য ফতোয়া 

তোমার বাড়ির ছাদে অধীমাংপিতের মতো ঝুলে ছিল 


আমি শুধু একটি শব্দের are কুলুদি-_দেরাপ-_ 

বিছনার সমস্ত Sie হাতড়ে শেষে তোলপাড় করতে চেয়েছিলাম তোমার 
দেহের সমস্ত রেখা--যদি কেউ একটি অক্ষর 

aca দিতে পারে £ সেই জীবনে জড়ানো না পাওয়ার 

পিছনে পিছনে ছুটে রাজধানী-নগর সব অক্লেশে পেরিয়ে যায় তবু 
নৌকো ব সমুখে দোলে তোমার বেশীর আলোছায়া। 


সরে বাও ! 


সরে যাও আমার চোখের সামনে থেকেঃ অতিগ্রারত ছু-ফালা তরমুজের মতে 
অন্ত্যঘামিনীর 

অপরূপা সুন্দরী নিয়তি | হিম Faas পায়ের নীচে বিধে যায়, প্রস্তরিত বুকে 

সময়ের পেঞুলাম শব্দ করে বাজে-_সরে যাও, 

ছ-চোখের মৃত আগুনের দীর্ঘ হতাশা রাত্রির নীলিমায় 

Ad হয়ে পড়ে-_আর মগজের ক্লান্ত BA দুহাতে সরিয়ে নেমে আসে) 

বিবাস যক্ষিণী । Kal, চোখ-বুক* দয়-মান্বক-নীল যামিনী__আম!র পথছাড়োঃ 

আমায় আমার থেকে অন্তত বেরিয়ে যেতে TS | 


আরেক, জক্বের কথাবার্তা : মানস রায়চৌধুরী 


হতে অনবরতই লাগছে রক্তের উষ্ণতা, তুমি আমাকে আড়ালে নিয়ে চলো 
লোক চলাচল, ভিড়, পতন ও অভ্যুদয় ট্রাফিক পিগনালে 
আমার দায়িত্ববোধ ক্রমে তুমি বাড়াতে চাইছো। 
হ্য় RA চলো আরেক জন্মের দিকে, তোমার আড়ালে কিংবা 
আমাকেই সরে যেতে দাও | 

কায কথায় মুখে সমুদ্রের ফেনা, দীতে frag লবণ 

তোমার চুঘন ও এক প্রহ্সনে আমার শরীর ছু'য়ে থাকে 
তাই তো আড়ালে যেতে চাই মুখোমুখি ত্যাগ ও তিতিক্ষা দিয়ে 

পাথরের জণে খুঁজি আমাদের হৃদয়ের ad উচ্চাশাকে ৷ 
অথব। বালির নীচে নেমে যাই 

নেমে যাই বৃষ্টির ফোটার মতো 

আগ্নেয় মাটির e উদাসীন সুদুর গহ্বরে... 
হাতে অনবরতই লাগছে TAY, রক্তের চাপ 

“কোথায় আড়ালে তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে চলো 
শর্তহীনতায় আর আরেক জন্মের অভিধায় | 


তুমি রি প্রণবেনদু দাশগুপ্ত 


একঘন্টা বিদ্যুতে seta '* 1 ১২? চৌকাঠে &ড়িয়ে ছিলো শতেক শবরী 
সমস্ত আকাশ জুড়ে ছউনাচ ক'রে নবছূর্বাদল-মেঘ আসে কি ন! আসে 
তারপরে, বৃষ্টি এলো না। রি | 

| একখণ্টা বিদ্যতে ব্যাথায় 
টবের নয়নতারা ফুটে উঠবে, কেউ বলেছিলো, . সমস্ত আকাশ নিয়ে তোলপাড় VTA 


কেউ বলেছিলো, MET; ,. - -- তারপরে, বৃষ্টি এলো] না॥ 


আমরা আজ £ নচিকেতা sata 
আমর! আজ সকলেই ভয়াবহ অস্বাভাবিকতার 
অন্ধ উপাসনা-মত্ত। বিকৃত মুখোশে পরিবৃত 
চারিদিক, দেশ-কাল পাত্রের রচনা 
আজ sta চোখেই পড়ে না। আজ জীবনযাঞর 
বড় কোলে অর্থ নেই। অথচ এখনো অপরিচিত 
মুখোশের অন্তরালে ক্ঠস্বরে আহত ayr 
শুনতে পারি! এরপরে তাও পারব না। 


কবি-শিল্পী-কর্মী-নেতা-সাধারণ মানুষেরা সকলেরই মুখে 
মুখোশের সমারোহ, অসহায় বিকৃত স্বভাবে দমপিত 
সকলেই। অথচ কী সকরুণ অন্তাগিহিত 

চিন্রগুলি, বহু বিষ সকলেরই বুকে 

জমা হয়ে আছে__কেউ ফেলতে পারছে T | 

হাত পেতে নিতেছে যে সকলেই পরকীয়া দেনা | 


কুমারী নারীর বুকে ata আর বিশুদ্ধ ভালবাসা নেই, 


জননীর বুকে আর CHE নেই, অগ্রজের নেই শেষ সহাহুভুতির 


“Mt আলো। বড় মানুষের আজ ভীষণ অভাব। 
কফি হাউসে, রেস্তোরায়। বারে আজ ভয়ানক ভিড়, 
উন্নাসিক লেখকের কলমে শুধু অক্ষম বিক্কৃতি, 
পামোন্মত্ত জলসায় সাহিত্যের বারবনিত।র | 
বহু ব্যবহৃত রিক্ত অঙ্গন্তাস। অর্থহীন উন্মাদ প্রলাপ 


কবিদের ক্ষীণ কঠে। আজ শুধু চারিদিকে সুলভ বিবৃতি | 


কারো কণ্ঠে আগ আর মাকে-ডাঁকা সহজ ভাষায় ' 
উচ্চারণ নেই, আমরা ভুলে গেছি শিষ ব্যবহার 


সোনার হরিণ ছুটছে। আমরাও পিছনে পিছনে 


অবিরাম ছুটে চলছি, ছদ্মবেশী আহত মৃগের 

IBIS খুরের দাগ, FSIS | তবুও কী পশ্চাৎ ধাবন। 
নিশি-পাওয়া মানুষের সত আমরা অন্বেষা তৎপর 
সকলেই। অথচ কী চাই আমরা কোন জীবনের 
কতটুকু আলোকিত সমন্বয়, জানি না। এ প্রতীকী মরণ 
ফেন ভবে হল আমাদের ? 


চিন্তে পারিনি £ সমরেন্্র সেনগুপ্ত 


দুর থেকে মনে হয়েছিল 
alate পাহাড়; 
কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই 
এক afi শিশুর মতোন 
লাফিয়ে আলিঙ্গনের মধ্যে 
এসে সারাশরীর ভিলিয়ে দিল, বুঝি 
দূর থেকেই আমার পহরশরীরে 
জমে ওঠা ধুলোর গেরুয়া মি 
দেখতে পেয়েছিল। আমার 
চোখের নিচেও যৌথজাগরণের কালো 
দাগ, বর্ণা, তুমি তো আমার 
ধুলোর গেরুয়া দেখে আমাকে সন্ন্যাসী 
বলে ভুল করোনি? চোখের 
কালো তো ভাবোলি তপশ্যার 
সংযতচিত্তের অভিধান! 
ভালবাসাও একদা ঠিক 
এরকম ভুল করে তার 
কবিতার প্রথম যৌবন দিয়েছিলো, 
আমি ভার শরীরের শিশুকে তখন 
উচ্চতাবিজয়ী পাথরভেজানো৷ জল বলে চিনতে পারিনি । 


ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে : Fe ধর 


ইচ্ছা হয় সারাবেলা তোমাকে নিয়ে 
এই aaa ভিতরে ঘুরি 


ঘুরে ঘুরে আবার ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসি। 
ইচ্ছা হয় এই ধুলোয় বসে তোমার সঙ্গে খেল! করি . 


আমি আর মৃগনাভি yee চাইন| | 


কাল একহাটু ধূলো নিয়ে গিয়েছিলুম সতায় 
তোমাকে দেখবো বলে 

মঞ্চ থেকে অণেক দুরে বসেছিলুম 

একটি রূপবতী কৃষচুড়ার ছায়ায় 

তার সারা দেহে কী sy আগুনের মতো ফুল | 
তখনও তোমার কথাই মনে পড়ছিল 

সারা ছুপুর তুমি নিরুদ্দেশ 

আমি রৌদ্রের ভিতর ঘুরে ঘুরে 

Fle হয়ে 

আর তোমার কাছে যেতে পারলুম না। 


ঝাড়ি ফেরার পথে আকাশের দিকে তাকিয়ে 

মন কেমন করে উঠল 

তোমার চোখের মতো আনত মেঘমালা 

তখুনি বৃষ্টি নামবে 

আমি জানি সেই অবিরল জল ধারায় 

, কেবলি তোমার কান্নার কথা আমার মনে AB | 


এই পর্যন্তই থাক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এই পর্যন্তই থাক। 

এর বেশি হয়ত তোমার আসার শক্তি নেই, 

এর বেশি হয়ত তুমি আসতে চাও না। 

কিন্তু আমার যে 

এখনও অনেকটা যেতে হবে। 

কি? কোথায়? কিছুই আমাকে শুধিও না! 
এই পর্যন্তই থাক। 


অথচ এই পথটা শেষ হবার আগে 

মনে হয়েছিল 

পথট|র মত তুমি কোনদিন ফুরোবে না, 
পথের পাশের ছায়াফেলা বৃক্ষবীথির মত 
তুমি অচঞ্চল হয়েও 

আমায় ছায়া দিয়ে দিয়ে নিয়ে চলবে। 
কিন্তু সে সব কথায় কি হবে? 

এই পর্যন্তই থাক। 


এরপরে কিন্ত আর পথ নেই = 


: হৃদয়ের মত 


দিগন্তজোড়া নিবিড় অরণ্য 

আর উন্মুক্ত প্রান্তর পড়ে আছে। 

হারালেও সেখানে আমাকে হাটতে হবে, 

রোদে পুড়লেও | 

নিজের পোড়া হাতটা! মেলে ছায়! ধরতে হবে। 

শুধু তার মাঝখানে | 

অসমাপ্ত একট পথ আর ক্ষণ্স্থায়ী একটু ছায়া যদি পাই 
সেদিন নিঞ্জেকে বলব 

আজ এই পর্যন্তই থাক। 


সমীক্ষা £ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
>. কৌতুহলে ভিড় করে আসছে TA তারা থাক 
কিছুটা আচ্ছন্ন চেতনায় | 
তাদের বুকের ক্ষুধা, তাদের মনের তৃষ্ণা, তাঁদের অবাক 
চোখ দেখে হয়তো চেল] দায়। 


তবু ওরা রেগে আছে, মনে হয়, রাগের উত্তাপে 
সবকিছু তছনছ করবে, ফুলদালী, চেয়ার 
টেবিল চুরমার করবে, আবেগের খাপে 

জপতে থাকবে সেকালের তীক্ষ তলোয়ার ! 


~ কেউবা মিয়িয়ে গিয়ে মার খাবে, সিগারেট tatg 
করবে, Stel কফি খাবে, পয়সা থাকলে কয়েকটা পেগ 
টেনে, তোফা যগজেই খু'জবে সে আবেগ-_ 

a যা-দিয়ে অন্তত কিছু কর! যায়, কিছু করা যায়। 


যাঁর! ভিড়কে ভয় করে, ভিড়কে এড়ায়, 
তারা যদি আড়ালে আব্ডালে থাকে, থাক; 
আর যাঁরা ভাবতে ভাবতে এখন নির্বাক 
~ তারা থাকবে পথে বা পথের প্রান্তে হয়তো নিরুপায় | 


X ২,ক্যানভালটা বড়ো করো, বিষণ ক্য।নভাঁস-এ 

- অনেক হাতের তুলি রাত আঁচড় তুলবে, আর 
প্রত্যেকে নিজের চিত্রে কালের ধর্মকে উপেক্ষার 
দৃষ্টিতে দেখেই হাসি হাসবে উপহাসে। 


৩, আমরা কি এগিয়ে যাচ্ছি যুথবদ্ধতায় 


প্রতিদিন? নাকি আমরা পিছু হটছি? প্রাণান্ত চেষ্টায় 


কেউ আজ আর একা থাকতে পারে? কেউ 

একক চেষ্টায় আর রুখতে পারে সময়ের ঢেউ? 

পোষা পাখীদের ঠোঁটে কখনো পৃথক 

স্বর শোনা যেতে পারে হাওয়ার বদলে, কিংবা ভয়েই 
"নিছক । 

রোদের আঙিনা থেকে বোধের দরজায় 

কেউ এসে মাথা ঠোকে, কেউ আবার পিছু হটতে চায়। 


পত্রহথীন £ মণিভ্ষণ ভট্টাচার্য 


ঈশ্বরের মৃত্যু হোলো গতকাল রক্তাঁভ সন্ধ্যায় 

ঈশ্বর এ বিট-এ রোজ চিঠি বিলি করত, বাড়ি ফিরে 
সবুজ টেবিল থেকে চিতিগুলো তুলে নিতে নিতে 
বন্ধুদের কথ! ভেবে Shel চায়ে চুমুক দিতাম | 

নতুন পিওন এসে, ভয় হয়, কিছুদিন খুব 

চিঠির গোলমাল করবে, আমার নামের আরেক জন 
এ পাড়ায় থাকে, অথচ আমরা ভিন্ন লোক; 

নতুন পিওন, কিন্তু, কিছুদিন সেকথা বুঝবে না 


গতকাল AAAS ঝনঝন কড়া ন'ড়ে ওঠে। 

আলোর aiea মধ্যে ঘুম চোখে দরজা খুলে শুনি 

‘চিঠি নেই, ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে 
‘আজ কিছু নেই, ব'লে একটু হাসে | ‘তবে ডাকলে কেন? 
মাঝরাতে কেন ভূমি, অপদার্থ, ঘুম ন করলে T 

‘এমনই হঠাৎ হোলো, এমনই হঠাৎ কেন UAT... 
মাঝপথে থেমে গিয়ে অপরাধী অন্তদিকে গেল, 

দরজা বন্ধ ক'রে দেখি ঘুমের সমুদ্র নিভে গেছে। 


সবুজ + বিজয়কুমার দত্ত 
কোনদিন কি aye হবার নেশা রক্তে ভরেছিল? 
সতেজ ATR চিহ্ন --গাছে গাছে AVA পাতায় 
mae যৌবন দীপ্ত CROA ঘন কোলাহল 
লোকালয়ে, পথের AAW ভীড়ে, সমাজে সংস|রে 
কেন ATS আলো বুকের চৌরাস্তা জুড়ে 
জলে উঠতে চেয়েছিল তীব্র এতকাল ! 
কচুরি পান।র মত ভাসতে ভাসতে মনে পড়ে সব। 


সবাই শ্বচ্ছন্দে যায় মাড়িয়ে যে বাশ. 

তাও জানি আশ্চর্য সবুল। যেমন সবুজ 

stem কচুরিপানা, দলিত পাতার 

সমূহ GGA সমারোহ । তারই মধ্যে মরে মরে বীচ! 
কিংবা বেঁচে থেকে মরা, সবই সেই যৌবন প্রতীক | 


সবুগ হবার নেশায় TAS আবেগে 
গেঁথে রাখতে চেয়েছিল কেন যে জীবন 


দয় কার্পেট জুড়ে প্রণয়ের লক্ষ্যতেদে অল্রান্ত নারীর 
রমণীয় হ্টী শিল্পে? সৌরবর্ণাপীর, সবুজ তরঙ্গ ভলে 


ইথারে নীলিমা শুন্তে ভাগতে ভাসতে মনে পড়ে সব 





Aras চট্টোপাধ্যায়ের দাজ্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 
fen aeons সামনে 


বাংলা দেশ আজ ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক অর্থে বিভক্ত ; 


| কিন্তু তাই বলে উভয় ama মামুষ গুলির বুকের মধ্য, 


খানটাও কি আজ ভাগ হয়ে গেছে? আজ থেকে এক যুগ 


| আগে ভিসা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কবি Aaa 


চট্টোপাধ্যায় এ প্রশ্ন রেখেছিলেন । ইতিমধ্যে Ser দেশের, 
মধ্যে দিয়ে দাঙ্গা এবং যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে; ষ| ঘটনার 
দিক থেকে অধিকতর মর্মান্তিক । কিন্তু এইসব ঘটনার মধ্য 
দিয়ে কবি ভার প্রশ্নের একটি স্পষ্ট উত্তরও আজ পেয়ে 


গেছেন ; ত! হ’লো, বাংলার শুভবৃদ্ধিণম্প্ প্রতিটি মানুষ 


উভয় বাংলার মধ্যে কামনা করে শত্রুতা নয়, বরং উভয়ের 
বুকের মধ্য থেকে উঠে আসা একটিই রঙের অধিকার IIIN | 


উচ্চারণ, ais শ্যামাচরণ দে Pre, কলিকাতা --৯২ 





ধা 


Tm 


ভ্ভিস্সেপ্জ্লাহ্ম 


ডঃ অশোক মজুমদার 
[ চৈত্রের পর] 


জেনিভা চুক্তির একটি সর্ত অনুসারে কোন পক্ষই 
বাহির হইতে অস্ত্র আমদানি করিতে ব| সৈন্য সংখ্যা 
ঝাড়াইতে Atas ay) Inte:national Control 
Commission~aq (*ার্ত, কানাডা পোলাও,) উপস্থিতিতে 
প্রকাশ্যভাবে আমেরিকার Military 
Advisory Group, U. 8, Operations Mission, 
অথবা 0.1, A-a চরদের প্রকাশ্ত কাজ করাও অসম্ভব 


Assistance 


হইয়া উঠিল। zeas পরোক্ষে এই কাজটি করিবার 


ব্যবস্থা করা হইল। 


পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্ববিভ্ালযরের শিক্ষকগণ 


ব্যাপকভাবে গোয়েন্দাগিরি করিয়াছেন বঙগিয়। 
ইতিপুবে জান! বায় না; এইবার যুক্তরাষ্ট্রে তাহাও 
দেখ গেল । পূর্বে বলা হইয়াছে যে মিচিগান fatat- 
লয়ের একজন শিক্ষক, ওয়েশলি ফিসেল, দিয়েমকে যুক্তরাষ্ট্রে 
লইয়া আসেন। তাহাকে এইবার (১৯৫৪) ভিয়েখনামে 
“adviser on gevernment organisation’ করিয়া পাঠান 
হইল। যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাই পতি নিকৃসনের ( Vice-Presi- 
dent Nixon) অনুরোধে মিচিগান বিশ্ববিস্ত'লয় ৫৪ জন 
প্রফেসার ভিয়েতনামে পাঠাইলেন, তাহাদের সহকারী হইল 
২০০ জন ভিয়েতনামী | 

দিয়েমকে জনগণ বিশেষ সমর্থন করিত না, বিশেষতঃ 
তাহার সাম্প্রদায়িক নীতিতে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া 

¢ 


ফেলিয়াছিদেন। সুতরাং দেশশাসনের . we সুদক্ষ পুলিশ 
বাহিনীর প্রয়োজন। এই পুলিশ বাহিলী প্রস্তুত করিতে 
মিচিগান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্ভ/লয়ের পুলিশ Administration 
gaa প্রধান শিক্ষক, ভূতপূর্ব মিলিটারী পুলিশের কর্ণেল 
Art Brandstatterce পাঠান হইল। আমেরিকান 
প্রফেপরেরা Military assistanse Advisary Gioup- 
এর নিকট হইতে গুলি ও বন্দুক সংগ্রহ করিয়া দিয়েমের 
প্রাসাদের প্রহরীদের সুসজ্জিত সৈম্তদলে পরিণত করিল। 

ফরাসী থাকা কালীন বাও দাই Bin Xuyen নামে 
একটি দলের হাতে পুলিশের ক্ষমত! সমর্পণ করেন। তিনি 
ও ফরাসীরা কেন এই কাল করেন, তাঁহ! বর্তমান প্রবন্ধ 
লেখক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে ate | 
আমেরিকান লেখকদের মতে Bin Xuyen আসলে একটি 
AUNT! যাহাই হউক ইহার! দিয়েমকে সমর্থন করিত না, 
এবং Cs বাহিনীও সম্পূর্ণভাবে দিয়েমকে সমর্থন করিত 
না। যুক্তরাষ্ট্রের দূত ঘোষণা করিলেন যে যে সকল CHD 
দিয়েমের সমর্থক আমেরিকানরা কেবল তাহাদেরই বেতন 
দিবে। এই উপায় গ্রহণ করাতে দরিদ্র দেশে Mee দিয়েম 
CAVA আনুগত্য লাভ করিলেন ও তাহাদের সাহায্যে 
বিপক্ষবাদী Bin Xuyencyy ধ্বংশ করিলেন ( এপ্রিল 
১৯৫৫ ) | 

বিন gaa’ ( Binh Xuyen ) গেল, এখন পুলিশ 


<৪ আয় বৈশাখ ১৩৭৪ 


বিভাগ নুতন করিয়া গঠন করিতে হয়। এই দায়িত্ব- 
মিচিগান ada বিশ্ববি্াালয়ের শিক্ষক মহোদয়ের! নিজেদের 
হাতে তুলিয়া লইলেন। তাহাদের জুলাই ১৯৫৫র মালিক 
বিবরণীতে লেখা হইল ঃ 

"It has been generally agreed and the 
Ambassador has specifically asked that we 
concentrate almost enclusively on the police 
and field administration projects until the 
elections of next July......Jt is now felt by 
the MSU (Michigan State University ) 
team that in order to be in accord with U, S, 
policy locally it is 
almost 
programs until after the elestions in July, 
1956 and that the 
programs 


necessary to engage 


exclusively in immediate ‘impact 
immediate impact 
programs are the field 
administration and the polica project. 42”, 


in our: 
১৯৫৫ নভেম্বরে এফেলারগণ তাহাদের মাপিক 
বিবরণীতে লিখিলেন £ 

“Daring the month of October we received 
a notice of Washington’s approval of the 
recommended 
submitted August 29th. We started imme- 
diately to implement this program. Confer- 


expanded police program 


42 বৰ্তমান প্রবন্ধ মূলত £ আমেরিকান এঁতিহাপিকদের 
গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইয়াছে। কেবল 
কোন কোন জায়গায়, ফরাসী গ্রন্থকারদের সাহায্য 
MT হইয়াছে। 
ইহারা সকলেই হে! চি মিনের বিরুদ্ধে। 


Robert Scheer ব্যতীত 


ences were held at U S O M (U. S. Operations 
Mission ) on October 10th and the Embassy 
on Ostober 23rd and 24th trying to co-ordinate 
Internal Security operations in Vietnam in 


which our government has an interest.” 48 
Scheor লিখিয়াছেন : 


“With Washington’s sanction, the professors 
reorganized the old French-sponsored surete 
into a new ‘Vietnamese Bureau of Investiga- 
tion,’ which was modeled upon the FBI but 
would also be ‘responsible for the many other 
enforcement duties that are peculiar to thie 
part of the world, such as information and 
postal control ete. The police force was 
turned into a para-military unit, trained in 
particular to deal with uprisings on the part 
of the citizenry, Once Saigon was secured, 
it became essential to pacify the countryside, 
and so the Civil guard, a rural based militia 
of 40,000 men, was organized, The immigra- 
tion authorities were trained to fingerprint 


the Chinese population, which was distrusted 


by the Diem Government, and all agencies of ° 


Government were trained in maintaining’ 


security dossiers, The monthly records of the- 


project list % wide variety of guns, ammuni- ` 


tion, vehicles, grenades, handcuffs, and tear- 


gas equipment that the Michigan State team ” 





43, Scheer P, 35 


A 


৩৫ fernenty 


passed on from ‘official U, S agencies’ to their 
From 1955 to 1960 the 
Michigan team had the major responsibility 


Vietnam proteges. 
for training, equipping, and financing the 
police appiratus for Diem’s state. 44” 

মিচিগান faxfastacaa শিক্ষকগণ অবশ্য constitu- 
tion তৈয়ার করা, শালন যন্ত্রের উন্নতি কল্পে শিক্ষাদান 
প্রভৃতি sicke মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং অনেক মূল 
report প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু Scheer লিখিয়াছেনঃ 

“These documents mentioned the 
facts of dictatorship under which the Diem 
family consistently stood in the way of the 
The M.S. U. 
beautiful paper 
that never was translated into reality. 45” 

5০৷০০৮এর গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করা হইল। 
কারণ ইহা পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে কেন 
আজ হো চি মিন আমেরিকাকে একেবারেই বিশ্বাস করিতে 
গরিতেছেন না। জেনিভ। চুক্তির সর্ত এইভাবে আমেরিকা 
vasika ভঙ্গ করিয়াছে; যদি আমেরিকানরা ভবিষ্যতে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে থাকিতে পায়, তাহা হইলে যে তাহারা 
সন্ধির aS আবার ভাঙ্গিবে না তাহার প্রতিশ্রুতি কে দিতে 
পারে। বোধহয় এই জন্তই হো চি মিন বলিতেছেন যে 
আমেরিকান গৈলন্ত সমূলে ভিয়েতনাম হইতে অপহৃত হইলে 
তবে তিনি সন্ধির আলে।চন! করিবেন | 


never 


reforms suggested, team 


constructed a government 


এই orem আমেরিকান সংবার্দপত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ 


P. 36 
P. 36 


44, Scheer 
45, Soheer 


~ 


সন্ধে feg আলোচনা বরা গ্রয়োজন। প্রায়শঃই দেখ! 
যায় যে আমেরিকান সংবাদদ!তাগুলি যেন অপদার্থ তেমনই 
মিথ্যাবাদী । ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ 
আমরা পাইয়াছি। ভিয়েতনামের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। আমেরিকান সংবাদপত্রে ভিয়েতনাম সম্পর্কে 
রবাট সিয়ার দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং লাইফ টাইমস্‌ 
প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে লেখা উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে তাহারা কিভাবে আমেরিকান জনমতকে 
ale পথে চালিত করিয়াছে। অবশ্য সর্বদাই সংবাদপত্রগুলি 
সরকারী সমর্থন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে পাইয়ছে। 

প্রথমে যাহা atag হইল তাঁহাকে দিয়েমের পূণ 
ভিন্ন আর কিছু বলা য|য়না-যেমন আয়ুব খকে আমেরিকান 
সংবাদপত্রগুলি এখনও করে। দিয়েমের শাসনে অনেক 
cat afer; সেগুলিকে ঢ|কিয়! কৈকিয়ৎ স্বরূপ বলা হইল 
যে এশিয়ার অশিক্ষিত লোকেরা গণতত্র বোঝেনা, দুবেলা 
দুযুঠা খাইতে পাইলেই সন্তু থাকে; তাহাদের জন্য এইরূপ 
একজন জবরদস্ত শাসনকর্তা প্রয়োজন | 

১৯৫৫ জুলাই মাসে, দিয়েম হো চি মিনের অনুরোধের 
উত্তরে জেনিভ। চুক্তির সর্ত মানিতে অস্বীকার করিয়া 
প্রকার[ভ্তরে জানাইলেন যে উত্তর-দক্ষিণ ভিয়েংনাম একীকর- 
ণের AD HAI মত লওয়া হইবে ন।। এই আন্তর্জাতিক 
চুক্তি ভঙ্গের জন্ত আমেরিকান Aasta দিয়েমকে সাধুবাদ 
দেওয়া হইল। লাইফ পত্রিকা লিখিল (১৯৫৭, ১৩ মে) 

“He (Diem) knew that it was nota 
question of who could win the projested 
plebiscite : it wasa question of who the 
people would expect to win, and all: too many 
of them would have hedged by voting on the 
assumption that the Vietminh ‘might win, 
Diem saved his people from this agoinzing 


és aah, বৈশাধ ১৩৭৪ 


prospect simply by refusing to permit the 
plebiscite and thereby he avoided national 
suicide,” - 

১৯৫৯ Yale Reviews শারদীয় সংখ্যায় ফিসেল 
( Fishel ) লিখিলেন £ 

‘ On October 26, 1959, South Vietnam will 
ibs fourth 


of Vietnam. 


celebrate anniversary as the 
Republic The 


elections of 1956 have never been held and 


anticipated 
the Communist capability in Vietnam, south 
of the 17 tb parallel, has been reduced to one 
of sheer nuisance activity... Ib is one Asian 
area where Communism has been rolled back, 
and rolled back without war.” 

এইখানেই আমেরিকানদের Ta ভুল হইল। দিয়েম 
দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শাস্তিস্থাপন করিতে পারিয়।ছিলেন কারণ 
হো! চি মিনের বিশ্বাস ছিল যে জেনিভা চুক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
পাপন করিবে, চারটি বিশ্বশক্তির শ্থাক্ষরিত চুক্তিকে যে 
দিয়েন আমেরিকানদের উদ্ক!নিতে এইভাবে পদ্দলিত 
করিবেন, তাহা হো চি মিন ভাবেন নাই। sargs দিয়েম 
কি ভাবে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা রবার্ট গিয়ার 
বর্ণনা করিয়ছেন ঃ 

*The Diem Government's contribution to 
the idea of 01510 action was to unleash a reign 
of terror upon the countryside, There were 
renunciation 


massive anti-Communist 


campaigns. Thousands of people suspected 
of sympathizing with the Viet Minh wera 
sent to re-education centers, Those thought 


to be active Viet Cong agents were jailed or 


shot, Prizes were offered for turning in one’s 
parents or relatives....46 

আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্টে atanta দক্ষিণ ferae- 
নামকে জেনিভাচুক্তি ভঙ্গকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা হইল, 
কিন্ত কোনই ফল হইল না । (ফল হয়ত কিছু হইয়াছে; 
ভারতবর্ষ এই কমিশনের চেয়ারম্যান, সুতরাং দক্ষিণ 
ভিয়েংনামের দোষ দেখাইবার দায়িত্বের অংশীদার ; বোধ হয় 
এই কারণেই আমেরিকা কাশ্মীর ব্যাপারে পাকিস্তানকে 
সাহায্য করিয়াছে, ভারত আক্রমণ করিবার wa পাকিস্তানকে 
প্যাটন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি দিয়ছে। )যাহা হউক ১১৫৯-এর 
পরে হো চি মিন Stata stat পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইলেন। 

ওঁ বছরই আমেরিকায় দিয়েম-তন্তরের স্বরূপ প্রকাশ হইতে 
বাধ্য হয়; আমেরিকা Rasna চালু রাখিবার ag 
অকাতরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় কগিতেছিল ( এখনও 
করে); aaa সংবাদপত্ৰগুলি লিখিতেছিল যে দিয়েম 
অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এই-মিথ্যা ধরা পড়িয়া গেল । 
ইতিমধ্যে ভিয়েং কং দক্ষিণ ভিয়েখনামে বিদ্রোহ আরম্ভ 
করিল। দিয়েমের পক্ষ হইতে প্রথসে ভিয়ে কংয়ের সৈন্যদের 
মৃত, আঁহত ও বন্দীর সংখ্যা aye স্ফীত করিয়া দেখান 
হইল। তখনও যখন ভিয়েংকং দমন কর! গেল না| তখন 
বল! হইতে লাগিল যে উত্তর faagata হইতে ogeta 
কম্যুনিগণ আসিয়া ভিয়েংকঙ্গের দল পুষ্ট করিতেছে। 

যদিও আমেরিকান সংবাদপত্রে এই খবর প্রচার করা 
হইয়াছে, কিন্তু একজন আমেরিকান, George K. Tan- 
ham, ১৯৬০এ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া 
১৯৬১-তে Stata প্রকাশিত বই Communist Revolu- 
ionarywarfare এ লিখিলেন : 
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b were simply foreced to join in, 


৩৭ ভিয়েতনাম ` 
“The so called Ho ChiMinh trail is no 


more thana series of paths that run north 
and south through the mountains and are not 
suitable for large arma shipments...To judge 
by equipment and arms that have been captu- 
red from the Commanists, they have been 
fighting largely with home-made weapons and 
with such imaterial of French and American 
make as they have been able to steal or 
capture.” 

উপসংহারে Tanham লিখিলেন : 

“However the crucial fact today is that 
the Communists are arousing the people to 
fight and work for them. It is easy but wrong 
to attribute their success solely to terrorist 
methods, They are systematially creating 
the ‘sea’ that Mao thought essential for 
military success and eventual political control, 
Diem has been unable to win popular support 
either ona nationalist basis or with personal 
force. Until his 


and continuing 


loyalty as a motivating 
government has the active 
support of the Vietnamese masses and the 
troops, all the ecoromic and military aid in the 
world, though it may delay it, will not halt 
the Communist advance,” 

ফরাসী লেখক Devillers লিখিলেন : 

The existed before the 
Communists decided to take part, and they 


insurrection 


And even 


among the Communists the initiative did nob 
originate in Hanoi, but from the grass roots, 
where the people were literally driven to take 
up arms in self-defence.” 

প্রায় একই কথা Edgar enow তাহার গ্রন্থ The 
Other side of the River এবং Oliver E. Clubb, 
jr তাহার The United States and the Sino- 
Soviet Bloc in South-East Asia নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থের তেমন আদর হইল না। 


১৯৬০ এপ্রিল মাসের শেষে ভিয়েংনামের ১৮ জল বিশিট 
nate ব্যক্তি দিয়েমের নিকট এক আবেদন করিলেন: 
আবেদনে প্রার্থন! করা হইল যে aea কঠোরতা 
কমান হউক। আবেদনকারীরা অভিযোগ করিলেন যে 
দিয়েমের শাসনে কারাগারগুলিতে স্থানাভাব এবং সরকারী 
TAA অপাধু এবং অপদার্থ লোকেদের আন্তান! হইয়াছে। 
আবেদনকারীরা সকলেই রক্ষণশীল এবং পূর্বজীবনে ফরাণী 
সরকারের সহিত সংশ্লিঃ ছিলেন। serge তাহারা 
দিয়েদকে esis সাবধান করিয়া দিলেন যে অসহ 
নির্যাতনে ক্রি জনগণের বিদ্বেষ ও রোষ তাহাদের বন্ধন 
শৃঙ্খল ভাঙ্িয়া ফেলেবে। কিন্তু এই সতর্ক-বাণীতে কেহই 
কর্ণপাত করিল a | 


১৯৬০, ২১ নভেম্বর, দিয়েমের প্যারাবাহিনী aarte 
করিল। সহস্র সহম্র বেসামরিক নাগরিক এই বিদ্রোহে 
যোগদান করিয়া দিয়েমের প্রাসাদ আক্রমণ করিল। কিন্তু 
দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইলেন! যাহা হউক 
এতদিনে আমেরিকান সংবাদপত্র গুলির কিছুটা চৈতন্কোদয় 
হইল, এবং তাহারা দিয়েষতম্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে 


| ৩৮ স্পা, ধৈশাখ ১৩৭৪ 


আরম্ত করিল। দিয়েমের অন্যান্য আনেরিকান পৃষ্ঠপোষক- 
বর্গও এখন দিয়েম সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিলেন। 


কিন্তু গিয়েমের লৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই আইর্সেনহাও- 
যার অবসর গ্রহণ করিলেন ও কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রে সডেণ্ট 
হইলেন (জানুয়ারী, ১৯৬১) কেনেডি প্রেসিডেণ্ট হইবার 
অব্যবহিত পরেই 01%-র পদস্থ কর্মচারী পূর্বোক্ত 
জ্যান্সডেলকে ভিয়েতনাম সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত 
করিবার ew ভিয়েতনামে পাঠান হইল। (এই সময়ে 
পদোন্নতি হইয়া! লান্সভেপ মেজর জেনারেল হুইয়াছেন।) 
শ্যান্শডেল ফিরিয়া atin রিপোর্ট দিলেন যে দক্ষিণ 
ভিয়েখনামের পতন প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, এবং দিয়েম- 
তন্ত্র বলায় থাকিলে কিছুতেই দেশরক্ষ! পাইবে না, adie 
কয্যুনি হইয়া যাইবে। 

এই রিপোর্ট পাইয়া cates কেনেডির aata 
ল্যান্সভেলের অধিনায়কত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। 
বহু বিতর্কের পর ইহারা স্থির করিলেন যে বমুযুনি্ শক্তির 
অগ্রগতিতে বাধা দিবার দায়িত্ব ভিয়েংনামে যুক্তরাকেই 
বহন করিতে হইবে । তবে দিয়েমের মাধ্যমে না করিয়া 
হয়ত tatafa করিতে হইতে পারে। গেমিভা চুক্তি 


অনুসারে দক্ষিণ ভিয়েংনাম সেনা বাহিনীর সংখ্য। নির্দিষ্ট 


ছিল ১,৫০,০০০ ; এই কমিটির অমুমোদন অনুসারে জেনিভা 
চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সেনাবাহিনীর সংখ্যা হইল ২,৫০,০০০ | 

২রা নভেম্বর ১৯৬৩ দিয়েমের পতন হয়। ইহার জন্ত 
আমেরিকানদের দায়িত্ব কতখানি তাহা বোধ হয় কোন দিনই 
জানা যাইবে নাঁ। পতনের কারণ সংক্ষেপে এই : 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে দিয়েষ নিষ্ঠাবান রোমান 
ক্যাথলিক ছিলেন, এবং লেই স্থত্রে আমেরিকানদের সাহায্য 
পাইতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল । উত্তর ভিয়েতনাম হইতে 
যে সকল বাস্তহারা দক্ষিণে আসিল, তাহারাও অধিকাংশ 


রোমান ক্যাথলিক ; দিয়ে এবং আমেরিকানরা রোমান- 
ক্যোথলিকদের কম্যুনিষ্ট বিরোধী বলিয়া সাদরে আহ্বান 
জানাইলেন, এবং অনেকপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিলেন। 


ক্রমে যতই ভিয়েৎকং গরিলা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে 


লাগিল, দিয়েম এবং আমেরিকানরা রোমান ক্যাথলিকদের 
উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন, কারণ তাহাদের ধারণা হইল 
যে আর সকলেই হো চি faa wer, ভিয়েংনানে 
শতকরা পচাত্তর জন বৌদ্ধ ও দশজন রোমান ক্যাথলিক। 
এযাবং তাহার! সংখ্যান্যায়ী শরকারী চাকরি ইত্যাদি ভোগ 


করিয়া আসিয়াছে; এখন তাহাদের বিদায় দিয়া রোমান" © 


ক্যাথলিকদের সেই জায়গায় ভতি wal হইতে লাগিল। এই 
খানে বলা আবশ্যক যে দিযেষ ৪ আমেরিকানরা রোমান 
ক্যাথলিকদের যে রকম স্বাতিপ্রীতিহীন মনে করিতেন, 
পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল যে তাহা সত্য নছে। ভবে 
ফরাসী শাসনকাল হইতেই পাত্রীদের প্ররোচনায় রোমান- 
ক্যাথপিকগণ দেশদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে; সেই সকল 
লোক উত্তর ভিয়েতনাম হইতে আলিয়া দিয়েমের দল পুষ্ট 
করিল | 

১৯৫৩, ৫ই মে দিয়েের cays ভ্রাতা হয়ের ( 8০ ) 
আর্চবিশপের জন্মদিন উপলক্ষে, স্বানীয় বৌদ্ধ সংঘের অধ্যক্ষ 
অভিনন্দন টেলিগ্রাম পাঠাইতে আদি হইলেন। আদেশ 
করিলেন Rana কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্যান। অধ্যক্ষ এ আদেশ 
আমান্ত করেন। 

৫ই মে তারিখে আর্চবিশপেধ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
otf face পোপের পতাকা তোল! হইয়াছিল, কিন্তু দুই দিন 
পরে ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে ( ৮ই মে ) বৌদ্ধ মঠে পতাকা 
উত্তোলন নিষিদ্ধ হইল (ack ও মন্দিরে পতাক! উত্তোলন 
হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের অতি প্রাচীন প্রথা । এখনও 
ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরের শিখরে বা অন্য কোনো স্থানে 
পতাকা দেখা যায়। ) বুদ্ধের জন্মদিনে {এযাবৎ সেদিনের 


+ 


N 


`Y +a facrenty 


-o ধাদিক অনুষ্ঠান বেতার. যোগে শোনান হইয়াছে; এইবার 
সরকার Slate বন্ধ কঞ্িলেন। সেদিন বিকাঁদে ২০,০০০ 
শান্ত জনত] রেডিও -্টেশনের বাহিরে একত্র হইয়া তাহাদের 
বিক্ষোভ জ্ঞাপন করে। এই জনতায় অনেক স্ত্রীলোক ও 
শিশু ছিল। পুলিশ ইহাদের ভঙ্গ করিয়! দিবার জন্য প্রথমে 

২ কীছুনে গ্যাস ও পরে গুলি চালায়, নয়জন লোক মারা যায়, 

তন্মধ্যে সাতটি শিশু এবং কুড়িজন ales হইলেন। 
সরকারী ইস্তাহারে বলা হইল যে ভিয়েংকং গরিলার! 
এই কুকর্ম করিয়াছে। কিন্তু ga বিশ্ববিদ্ালয়ের পশ্চিম 
জার্মানীর তিনজন প্রফেসর সমস্ত ঘটনা দেখিয়!ছলেন। 

"২... বৌদ্ধ শ্রমণদের অনুরোধে Stata বাস্তবিক ঘটন! বিদেশী 

"+ সংঝাদদাতাদের, রাইদুতদের, U.N. সেক্রেটারী জেন!ধেল 
প্রভৃতি সকলকে জানান | 

কয়েক সপ্তাহ পরে এই তিনটি প্রফেসরকে ভিয়েধ্নাম 
হইতে দূর করিয়া দেওয়! হয়। বিশেষ ভ্রষ্টব্য এই যে 
আমেরিকান সাংব।দিকেরা প্রকৃত wai বাহির করিতে 
বিশেষ চেষ্টা করেন নাঁই, যদিও অন্তের হাড়ির খবর বাহির 
করিতে তাহাদের অপরিসীম উৎস।হ। তাহার এক কারণ, 
আমেরিকানদের স্থষ্ট দিয়েমের যে কোনোরকম মানহানি হয় 

- ইহা! আমেরিকানরা পছন্দ করিত না; সুতরাং দির়েমের 

সমস্ত অপরাধ তাহারা গোপন করিবার চেষ্টা করিত। 

দ্বিতীয়ত ?; আমেরিকায় রোমান ক্যাথলিকদের যথেঃ 

৯... প্রতিপত্তি এবং cafes কেনেডি রোমান ক্যাথলিক 
ছিলেন; সুতরাং বৌদ্ধদের একটু আধটু দমন বা অপমানকে 
তাহারা হয়ত খুব নিন্দার বিষয় মনে করিতেন না। 

* বিশেষতঃ তাহাদের ধারণা ছিল যে সংখ্যালঘু রোমান 
ক্যাথলিকদের (শতকরা দশ জন) সাহাধষ্য না পাইলে 

\ কম্যুনিইদের দমন করা যাইবে না। হয়ত আমেরিকানরা 
ভারতবর্ষের ইংরাজ নীতির ঘ।রা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। 

কিন্ত ফল হইল SHEE | 


-~ 


প্রথমে বৌদ্ধরা AÈ দাবী জানায় £ বৌদ্ধরা পতাকা 
উত্তোলন করিতে পারিবে; বৌদ্ধ ধর্ম রোমান ক্যাথলিক 
ধর্মের সমান মর্যাদা লাভ করিবে? বৌদ্ধ নির্যাতন বন্ধ 
হইবে; বৌদ্ধদের ধর্ম অনুষ্ঠানে ও প্রচারে স্বাধীনতা দেওয়। 
হইবে; ৮ই মের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ এবং 
দায়ী পুলিশদের শান্তি দিতে হইবে । দিয়েম কার্যতঃ একটি 
দ[বীও ম!নিলেন না। 

ইহার পর হইতেই বৌদ্ধদের বিদ্রোহ আরস্ত হয়। এই 
সময় আমেরিকানরা বৌদ্ধদের সহিত fbrte করিবার জন্য 
দিয়েসকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু দিয়েম কোন পরামর্শ গ্রহণ 
করিলেন না; বল। হয় যে এই সময় দিয়েম তীহার.অপর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মু ও তাহার পত্নী শ্রীমতি হুর পরামর্শ লইয়াঁই 
সমস্ত কাজ করিতেন। | 

১১ই জুন, ১৯৬৩, ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণ Thich 
Quang Duo, সাইগনে প্রকাশ্য পার্কে faa অগ্নি 
সংযোগ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। চারিদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ও ভিক্ষুণীর দল cola পাঠ করিতে লাগিল ; একটি পতাকায় 
লেখা ছিল আমাদের পাঁচটি দাবী যাহাতে গৃহীত হয় সেই 
ory এই শ্রমণ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। 

ইহার পর আরও অনেক বৌদ্ধ এইভাবে প্রাণ বিসর্জন 
করেন) বৌদ্বদের প্রতি অত্যাচারের Tate বাড়িতে থাকে, 
বিশেষতঃ বৌদ্ধ মঠে পুলিশ হানা দিতে আরম্ভ করে। 
ব্যাপার ক্রমশঃ এমন গুরুতর হইয়া উঠিল, এবং নির্যাতিত 
বৌদ্ধদের প্রতি বিশ্বব্যাপী এমন সহানুভূতির ee eka যে 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আর মৌনালম্বন করা সম্ভব হইল না। ২১ 
আগষ্ট ১৯৬৩ দিয়েমের সৈম্তগণ বৌদ্ধ প্যাগোড|গুলি দখল 
করার পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এক বিবৃতিতে দিয়েমের বৌদ্ধ- 
দের প্রতি ব্যবহারে অনাস্থা জানাইলেন। ২৬ আগষ্ট আর 
একটি বিবৃতিতে geat? ঘোষণা করিলেন যে প্যাগোঁডা 
আক্রমণের জন্য পুলিশ এবং স্পেশাল ফোর্স দায়ী, আদি, 


s. জয়গ্ী, বৈশাধ ১৩৭৪ 


qe এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন লা। ইহার উত্তরে 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার ঘোষণা করেন, যে প্যাগোডা 
আক্রমণের os আমি sae সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ইহার 
পরেই আমেরিকার দিয়েম নীতি Brat | | 

টাইম্‌ন অফ ভিয়েতনাম ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিল 
যে যুক্তরাষ্ট্রে 0. 1. 4, গুগুচরগণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
akaa পরিবর্তনের ay একটি যড়যস্ত্রের ( coup ) 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সরকার সতর্ক হইয়া পড়াতে 
ব্যবস্থা কাঁধ্যকরী হয় নাই । যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দণ্যর এই 
afal এককালে অস্বীকার করিলেন। $ 

সেপ্টেম্বর ২৪ হইতে ১ল! অক্টোবর ( ১৯৬৩) যুক্তরাষ্ট্রের 
দেশরক্ষা সচিব, রবাট ম্যাকন।স|র। ও যুক্ত সেনালায়কদের 
প্রধান ( Chairman of the Joint Chiefs of Staff ) 
জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেপার দক্ষিণ ভিয়েংনাম সফর 
করেন; ২রা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ 
হইতে এক বিবৃতিতে বলা হয় £ 

“Secretary McNamara and General Taylor 
reported their Judgment that the major part 
of the U. 8. military task can be completed 
by the end of 1995--.. the political situation 
in Vietnam The 
United States has made olear its continuing 


remains deeply serious. 
opposition to any repressive action in South 
Vietnam, While snch actions have not yet 
significantly affected the military effort, they 
would do so in future.” 

এই বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ । দিয়েমের হত্যার সঠিক কারণ 
জানা যায় না, ভবিষ্যতেও জানিবার আশা নাই। কিন্তু এই 


বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে দিয়েম হত্যার এক মাস পূর্বেও 


যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নেতার! বিশ্বাস করিতেন যে হো চি মিনের 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় অনায়াসেই হইতে পারে, তবে দিয়েমের - 


বিরুদ্ধে দেশে অন্ত বিদ্রোহ থাকিলে মুস্কিপ হইতে পারে। সুতরাং 
দিয়েমের অপসারণ প্রয়োজন। কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্র 
দক্ষিণ ভিয়েখনামকে সাহায্য দান বন্ধ করিল না, কারণ তাহা 
হইলে যুদ্ধের ক্ষতি হইতে পারে। এই সময়ে (আগষ্ট ২৯) 
cafes ডি গল ভিয়েতনামে শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি দেন। ততুত্তরে আমেরিকার 
পররাষ্  দণ্তর CART করিল serif would not appear 
to be in the of South Vietnam, of 
or the other free world nations to 


interest 
ourselves, 
negotiating away what has been 
the 
expense in life and effort of Vietnam people,” 
অবশ্য এখনও he “life টা ভিয়েৎনামীদের আর কেবল 
“expense” টা ছিল আমেরিকানদের | যাহ! হউক এখন 
আমেরিকানরা বিনা যুদ্ধ জয়ে শাস্তির প্রস্তাবে রাজি হইল 
না, কারণ তাহাদের এখন 'বিশ্বাস ছিল যে দিয়েমের পরিবর্তে 
একটি সুশাসককে ভিয়েংনামের অধিকর্তা করিতে পারিলেই, 
যুদ্ধে জয়লাভ অনিবার্য । 

দিয়েম বৌদ্ধদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার 
কোনো কৈফিয়ত দেওয়! যায় না। বর্তমান যুগে eta 
ধর্মোন্ম্ততার উদাহরণ পাকিস্তানের বাহিরে খু'জিয়। পাওয়া 
যাইবে না। ভবে মনে রাখিতে হইবে যে যদিও আমেরি- 
কানরা হয়ত দিয়েমকে বৌদ্ধদের নির্যাতন করিতে পরামর্শ 
দেয় নাই, কিন্তু কমুনিষদের বিরুদ্ধে একমাত্র রোমান 
ক্যাথলিকরাই নির্ভরযোগ্য, অতএব সরকারী চাকরি ইত্যাদিতে 
বৌদ্ধদের তাড়াইয়া তাহাদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে 
আমেরিকানদের যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। সুতরাং বৌদ্ধদের 


Consider 


accomplished’ by courage and heavy 


নির্যাতনই দিয়েমের পতনের একমান্ কারণ নাও হইতে € 
পারে। এই প্রসঙ্গে দিয়েমের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য মনে 


৪১ ভিয়েতনাম 


রাখা প্রযোজন। তিনি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছেন, 
ফলে আততায়ীব হস্তে নিহত হন। কিন্তু তাহার পূর্বজীবন 
আলোচনা করিলে দেখা যাবে যে তিনি স্বদেশপ্রেমিক 
ছিলেনঃ কোনোদিনও কোনো প্রকারে ফরাসীর আহ্ুগত্য 
স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার সহিত শেষকালে 
আমেরিকানদের সম্পর্ক faut তিক্ততায় পর্যবসিত হইয়াছিল, 
তাহ! জানা নাই, এবং জানিবার কোন উপায় নাই, তবে 
ইহা নিঃশন্দেহে বলা যায যে দিযে আমেরিকানদের 
স্বাভাবিক এবং reals ওন্ধত্য মানিয়া লইবার পাত্র ছিলেন 


Ai আমেরিকানদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহাদের . 


ধারণা যে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান তাহারা সহজেই 
করিয়া দিতে পারে; সুতরাং অপরের ভুল ক্রটির উপর 
তাঁহারা খড়ীহস্ত। এ সময়ে আমেরিকানদের বিশ্বাস ছিল 
যে দিযেমের ভুলের জন্যই Vist Cong গরিলাদের দক্ষিণ 
ভিয়েখনাম হইতে তাড়ান যাইতেছে না। . দিয়েমের মৃত্যুর 
পর আজ ডিন বছরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে ; এই 
সময়ে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষমত। আমেরিকানদের হাতে ; দিয়েমের 
মৃত্যুর সময় apts সংখ্যক আমেরিকান cra ভিয়েতনামে 
ছিল এখন তাহারা সংখ্যায় ছুই লক্ষেরও বেশী; উত্তর 
Rasa অবিরাম বোমা পড়িছেছে, কিন্তু কই ভিয়েৎকং ত 
দক্ষিণ ভিয়েৎন!ম ত্যাগ করিয়া গেল না। কিন্তু দিয়েম প্রাণ 
হারাইলেন। 

এই প্রসঙ্গে রবাট পিয়ার লিখিয়াছেন £ 

“But by October 10,1963...the U.S. 
government was thinking openly in terms of 
a coup, and Diem had come to be the source 
The U. 8 


position in Vietnam began to fall apart as the 


of all error and failure in Vietnam, 


_ Buddhists rose in revolt against Diem. As 


the National eview pointed out at the time, 
¥ 


and as the United Nations report on Diem’s 
treatment ofthe Buddhists corroborates, the 
government was not being unusually 
oppressive towards the Buddhists at the time 
of rioting in Hue. It was merely acting ina 
manner consistent with its general alienation, 
mistrust and hostility to the bulk of the 
But when Rev. Quan Duc set 


fire to himself in protest, the public relations 


population, 


fog shrouding Vietnam also burned away. 
When Diem took steps to crush the Buddhists 
with his police force, he finally ceased to be 
negotiable as a free world commodity. 47” 

১লা নভেম্বর, ১৯৬৩, মধ্যাহ্নের অল্প পরে সাইগনে 
সৈশ্কেরা বিদ্রোহ করে। দিয়েমের প্রাসাদের aval 
সারাদিন ও afa যুদ্ধ করে, কিন্ত ২রা নভেম্বর সকালে 
বিদ্বোহীগণ সকল বাঁধ! দমন করিয়া প্রাসাদ অধিকার 
করিতে সমর্থ হয়। দিয়েম ইহার পূর্বেই প্রাসাদ হইতে 
পলাইয়! যান, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহীরা States 
ও তাঁহার ভাইকে casa করে, এবং গুলি করিয়া মারিয়া 
ফেলে। 


দিয়েমের পতনের জন্য অনেকেই আমেরিকানদের wih 
করিয়াছেন, এবং অভিযোগ করা হইয়াছে যে দিয়েমের 
পতনের ষড়যন্ত্রের যুলে ছিল আমেরিকানরা, ত1হারাই তাহার 
হত্যার জন্য দায়ী। ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 
অবশ্য দিয়েম হত্যার কোনো উপযুক্ত তদন্ত অন্ভাবধি হয় নাই। 
এই প্রসঙ্গে অনুরূপ একটি ঘটনার কথ! মনে হয়। দ্বিতীয় 
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el HR, বৈশাখ ১৩৭৪ 


মহাযুদ্ধের সময ফরাসী আডমিরাল দার্লা (79519) ) এক 


সময়ে আমেরিকানদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে মিত্র 
শক্তি (ইংরাজ ও আমেরিকান ) উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ 
করিলে ধীরে ধীরে দার্লার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়, এবং 
তাহার উপস্থিতি নানাকারণে আমেরিকানদের পক্ষে 
অবাঞ্ছনীয় হইয়া দশাড়ায়। এই সময়ে দার্ল! এক আততায়ীর 
as নিহত হুন। আততায়ী catia হয়, এবং তাহার 
প্রাণদও হয়, কিন্তু কেন সে দর্লাকে খুন করিল তাহা জান! 
গেল না। সেই সময়েও অনেকে সন্দেহ করিয়াছে যে এই 


খুনের মুলে আমেরিকান! ; কিন্তু তাহারও কোন ead 
পাওয়া যায় নাই। তবে দার্লপণ এবং দিয়েমের পরিণাম 


: বদল হইয়াছে | 
"প্রয়োজন দেখি নাঃ কারণ দক্ষিণ ভিয়েখনামের বাস্তবিক 


দেখিয়া মনে হয় যে আমেরিকানদের সহিত বন্ধুত্ব করা বিশেষ 
নিরাপদ নহে। | 


দিয়েমের মৃত্যুর পর কয়েকজন সেনানায়ক দক্ষিণ 
ভিয়েংনামে সরকার গঠন করেন। তারপর বহুবার সরকার 
সেই সব ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিবার 


এখন কি অবস্থা, তাহা জান! যায় না। দেশে স্বৈরাচার, 
একনায়কত্ব, তদুপরি আমেরিকানদের পীড়ন। সংবাদপত্র 
পাঠে মনে হয় যে বর্তমান সরকারও আমেরিকানদের 
পছন্দসই নহে, সুতরাং ইহারও পরিবর্তন হইতে পারে। 
অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি আমেরিক] দক্ষিণ 
ভিয়েতনামীদের স্কন্ধে পূর্বেও চ।পাইয়াছে, এখনও তাহাই 
করিবে। এই ভাবে যুদ্ধে নিজেদের শোচনীয় অপটুতার 
কাহিনী দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হইবে না। 
সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত হইয়া আমেরিকানরা উত্তর 


, ভিয়েৎনামে বিমান যোগে বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। বিশ্বের 


অধিকাংশ দেশই এমনকি যুক্তরাষ্টেও তাহাদের ব্যবহারের 
প্রকান্তে নিন্দা করিয়াছে এবং বোমা ফেলা বন্ধ করিতে 
বলিয়াছে। কিন্তু আমেরিকানরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। 


যে সর্তে তাহারা বোমা ফেল! বন্ধু করিতে চায় তাহা মানিয়া 
লইলে হো চি মিনের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, এবং 
উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম চিরকালের os বিভক্ত থাকিয়া 
যায়। আমেরিকানরা মনে করেন যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম 
তাহাদের অধীনে a1 থাকিলে ‘free world’ এর ক্ষতি 
হইবে ; ‘স্বাধীন বিশ্বের” সত্তা থাকিবে না।' একটি দেশের 
স্বাধীনতা সমূলে নাশ করিতে পারিলে “বিশ্বের স্বাধীনতা? 
টিকিয়া থাকিবে, এই অপূর্ব সমাধান কোন কুটিল যুক্তির 
দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহা! বোঝা অসস্তব। 

হো চি মিনও যুদ্ধে জেতেন নাই, এবং তিনিও শান্তি 
বৈঠকে বসিবার পূর্বে আমেরিকাকে CLAS দিয়াছেন, তাহা 
সানিয়া লইলে আমেরিকাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। 
তবে হো চি মিনের নৈতিক জয় হুইয়াছে। এশিয়া ও 
আফ্রিকার সমস্ত দেশ তাঁহার সমর্থক। দ্বিতীয়তঃ হো চি 
মিনের প্রধান সর্ত শান্তি বৈঠক আরস্ত হইবার পূর্বে সমস্ত 
আমেরিকান সৈম্তকে ভিয়েতনাম ত্যাগ করিতে হইবে--বৃথা 
দৃত্তের পরচায়ক নহে । আমেরিকানরা ভিয়েতনামে যাহা 
করিয়াছে তাহার পর যদি cei চি মিন তাহাদের বিশ্বাস 
করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকে দোষ crew যায় 
না। দিয়েম এবং দক্ষিণ তিয়েখনামের পরবর্তী নেতাদের 
সহিত আমেরিকানদের ব্যবহারে দেখা যায় যে আমেরিকানরা 
ভিয়েখনামে--তথ| এশিয়।য়-__কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গণ্য 
করে না; তাহাদের তথাকথিত স্বার্থের খাতিরে ও সাময়িক 
উত্তেজনায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিরাট দেশঃ বিপুল 
ধনসম্ভ।র, যান্ত্রিক সভ্যতার পুরেভাগে ; সুতরাং ভুলের 
খেসারত দিতে প্রস্তুত, ভুল স্বীকার করিতে are | 

যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল শক্তির তুলনায় ভিয়েতনামের শক্তি 
অতি তুচ্ছ। তবুও Beata অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ 
চালাইতেছে, এবং ইহা নিশ্চিত যে আমেরিকানরা বিশেষ 
স্ববিধা করিতে পারিতেছে না। ভিয়েতনাম ও ভিয়েংকল্স 


~ 


È 


bo ভিরেখনা 
BES MA ও দক্ষতা দেখাইয়ছেন। তাহারা দেশের 
স্বাধীনতার os যুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে aff 
তাহারা আমেরিকানদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে তাহা 
হইলে ফরালীদের অধীনে তাহাদের যে দুর্দশ। হইয়াছিল, 
আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে । বোধ হয় আরও খারাপ 
অবস্থা হইবে : কারণ ইংরাজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতির 
marma বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাহার! দেশ জয় করিয়া 
দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিত, এবং দেশ শাসনের দায়িত্বও 
লইত। আমেরিকারা ক্ষমতা চায়, দায়িত্ব লইতে চায়না; 
দায়িত্ব সমর্পণ করে কতগুলি অপদার্থ স্তাবকের হাতে | 

আমাদের মধ্যে অনেকে আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতি 
সমর্থন করেন) তাহাদের যুক্তি মোটামুটি ছুই 3 (1) 
আমেরিক! আমাদের venta করিয়া বাচাইয়া রাখিয়াছে, 
হতরাং তাহাকে আমরা নৈতিক দৃষ্টিতে সাহায্য করিতে 
বাধ্য ; (2) আমেরিকা ভিয়েতনামে ' আছে বলিয়াই চীন 
আমাদের আক্রমণ করিতে সাহপ পাইতেছে না। 

প্রথম যুক্তিটির অর্থ এইরকম tigas আমাদের 
অপদার্থতার জন্য দেশে খাঘাভাব, সুতরাং আমেরিকার কাছে 
খাগতিক্ষা করিতেছি; অতএব তাহার সমস্ত কুক্রিয়াকেই 
সমর্থন করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের অযোগ্যতার ফল 


ভোগ করিতে হইবে ভিয়েংনামকে। কিন্তু তাহা হইলেও ' 


বোধ হয় নিস্তার নাই ; সমপ্রতি রাশিয়া আমদের খাত 
জোগাইতে Slag করিয়াছে, এবং আমেরিকা বলিয়াছে যে 
রাশিয়া এবং অন্তান্য, দেশগুলি আমাদের থান্ত সম পরিমাণ 
না দিলে, আমেরিকাও দিবে না। এই অবস্থায় কেবল 
আমেরিকাকে সন্ত রাখিতে গেলে মহা অনর্থের সম্ভ/বনা। 

চীন যখন ভারত আক্রমণ করে আমেরিকান Cre 
তখনও ভিয়েতনামে ছিল; তাহাদের ভয়ে চীন ভীত হয় নাই 


দেখা যাইতেছে । অধীর ঘোষ পিবিয়াছেন যে আমেরিকা 


এক বিমানবাহী রণতরী পাঁঠানতেই চীনের ভারত আক্রমণ 


বন্ধ করিয়া পলাইয়া যায়। ভিয়েৎনামকে ale এক বছর | 
ধরিয়াও বোমা ফেলিয়া আমেরিকা ভয় দেখাইতে পারিল না, 
এদিকে বঙ্গে(পসাগরে একটি বিমানবাহী রণতরী আসিতেই 
চীনা সৈন্য, ভাগিয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্যের set | 
আসল কথ! আমেরিকানদের propaganday ক্ষমতা অসম্ভব, 
এবং আমাদের দেশে তাহাদের propaganda অদ্ভুত কাজ 
করিয়াছে। 

আর একটি কথ|। আমেরিকার বিমানবাহী রণপোত 
বঙ্গোপসাগর হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় বিমানগুলি 
ভারতবর্ষকে দিয়া গেল না কেন? আমেরিকা্ত 
পাকিস্তানকে কেবল বিমান নয়, চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার 
ay প্যাটন ট্যাঙ্কও দিয়াছিল। পাকিস্তান হইতে চীনে ট্যাঙ্ক 
বাহিনী বোধ হয় ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া যাইবার ব্যবস্থ 
far | কারণ পাকিস্তান হইতে চীনে যাইবার*ত কোনো রাস্তা 
নাই। যাহা হউক আমেরিকা চীনাদের বিরুদ্ধে ভারতকে 
og fire এই কারণে অস্বীকার করিল যে তাহাতে পাকিস্তান 
অন্তঃ হইবে। পাকিস্তানকে আমেরিকা অস্ত্র দেয়, 
কাশ্মীরে সাহায্য করে, অজুহাত এই, পাকিস্তান চীনের 
বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করিবে। ভারতবর্ষকে ay 
সাহায্য করিয়া চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাইলে পাকিস্তান 
চটিবে। wats দেখ! যায় আমেরিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য চীন 
দমন নহে পাকিস্তান তোষণ। ; 

তাহার কারণ È | পূর্বে ভিয়েতনাম. এবং পশ্চিমে 
পাকিস্তান নিজেদের অধীনে রাখিতে পারিলে দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়ায় আমেরিকানদের age অব্যাহত থাকিবে। 
বাস্তবিক পক্ষে চীন ভারত আক্রমণ করায় আমেরিকার 
সুবিধাই হইয়াছে। কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
আমেরিকাকে একমাত্র ভারতবর্ষ বাধা দিতে পারিত।' আজ ' 
ভারতবর্ষ শক্তিহীন--একদিকে চীন, 'আর ছুই দিকে" 
আমেরিকার sa শঙ্কে সুসজ্জিত পাকিস্তান ; দেশে " 


as and, বৈশাখ ১৩৭৪ 


qatet; আমেরিকার কাছে হয় ভিক্ষা লও না হয় ন! 
খাইয়া মর। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ আমেরিকা নিতেছে। 

বর্তমান প্রবন্ধে ভারত-মার্কিণ সম্পর্ক আলে.চনার বিষয় 
নহে, সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা বাহুল্য মনে 
করি। তথাপি এখানে শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল মাণিকলাল 
মুন্সী মহোদয়ের একটি ভাষণের একাংশ উদ্ধৃত করিলাম | 
শ্রীযুক্ত wn wy পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস 
প্রেসিডেপ্ট | সকলেরই হয়ত জানা আছে যে স্বতন্ত্র পার্ট 
আমেরিকার বিশেষ অনুরাগী এবং শ্রীযুক্ত pha সহিত 
আমেরিকার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ । 

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯৬৭) শ্রীযুক্ত মুনদী বঘেতে এক 
AWS প্রসঙ্গে বলেন £ 

“When China 


pampered friends were non-aligned , America 


invaded India, our best 


only promised us help. 

And yet, 
implementing its foreign policy. 
80 ? 

First 2 But for the military help that USA 
gave to Pakistan, there would have been no 
Indo-Pakistan question , the problem 
of Kashmir would have been solved by friendly 
negotiations, our budgetary position would 


India embarasses US Ain 


have been sound, 

Secondly, they fail to realise that the Tito- 
Nasser-Nehru axis has succeeded in maintai- 
ning peaca in Asia, 

Thirdly, the psychological factor whioh 
works against America in our mind is its view 
that if we are their friends, we must pay the 
price of accepting their foreign policy and 
develop the American way of life. This 
immediately creates a barrier between us. 


Why is it - 


` 
We may be a poor nation; wò may bé 
in difficulties ; we may nob have the ability 
to fight with modern weapons. But we are 


.an ancient people proud of our heritage and 


we feel hurt every time an American author 
ora public man indulges inthe snobbery of 
looking down upon our way of life. We 
gense in it cultural imperialism, 


ভিয়েখনামের ভবিষ্যৎ কি? কালের গতি yea, 
কিছুই বলা যায়না । তবে বোমা ফেলিয়া একটি দৃঢ় 
সংকল্পিত জাতিকে হারান যায় না। হিটলাব বোমা 
ফেলিয়া ইংলণ্ড জয় করিতে পারে নাই; ইংলণ্ড 


আমেরিকাও বোমা ফেলিয়া! জার্মানী জয় করিতে পারে নাই। 
জাপান আণবিক বোমা পড়িবার পূর্বেই আত্মসমর্পণের 
প্রস্তাব পাঠায়; কারণ তখন জাপানের নৌ শক্তি ধ্বংস 
হইয়। গিয়াছে? ইতিপূর্বে আমেরিকার বোমায় টোকিও 
প্রভৃতি বিরাট শহর ধ্বংস হইলেও জাপান শান্তির প্রস্তাবে 
কর্ণপাত করিতে রাজি হয় নাই। 
আত্মপযর্পণ করে, তাহারা বোমা ফেপিবার পূর্বেই করে 


যেমন ফরাসী, VM | 
লণ্ডন, কভেন্টি, হামবুর্গ, বান, টে।কিও প্রভৃতি 


ঘনবসতিপূর্ণ বিরাট নগরীর উপরে বোম! বর্ষণ করিয়া ষে 
ফল AM যায় Ale, উত্তর ভিয়েংনামের ছোট ছোট নগর 
গ্রামের উপর বোম! ফেলিয়া কি লেই ফল লাভ করা সম্ভব? 
আমেরিকার প্রচেষ্টার ganta Besate ও ফরাসীর! এই সকল 
এলাকায় এক রকম যুদ্ধ ন! করিয়াই সাআজ্য বিস্তার 
করিয়াছিল। অথচ তখন অন্তর শস্ত্রে দুই দলে এত পার্থক্য 
ছিলনা। আজ afata সে অবস্থ। নাই £ এশিয়াবালী 
মনে করে যে শ্বেতাঙ্গের দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যুও বরণীয়। 
ভিয়েৎনাযের লোকেরা মৃত্যু বরণ করিয়াছে । আজ তাহার। 


এশয়াবাসীর আদর্শ ঃ হে! চি মিন আজ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা । 
[সমাপ্ত] 


অপরপক্ষে যাহারা " 


£ 


SS meats 
দেবদাস জোয়ারদার 


পূর্বেও আগাদের দেশে উচ্চনীচের পার্থক্য ছিল। সমা্জে 


প্রভু-দাদ, ধনী-দরিব্র, জ্ঞানী-মুর্খ এদের মধ্যে পার্থক্য যে; 


ছিল না, তা নয়। কিন্তু এ যুগের মতো এই পার্থক্য এমন 
gaa ছিল না। জমিদার বাড়ির প্রাণে যাত্রার আসরে, 
PSV, স্নানের ঘাটে, গ্রামের হাটেবাগারে, বাৰিক 
মেলায়, পুজা ac, আনন্দে-উৎসবে সকলের মিলনের 
বিস্তর সুযোগ ছিল। গ্রামের সকলে একই মনসাম্জল 
চণ্ীমগ্লের কাব্য ও ধর্মরস সমবেতভাবে পান করতেন। 
অবসর বিনোদনের প্রতিটি উপায় ছিল সামগ্রিক, ব্যক্তিগত 
ছিল না। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথটি 
প্রশস্ততর ছিল। এ যুগের মতো একলা আরাম কেদারায় 
শুয়ে কবিত! পড়া হতো না বা ঘরের কোণে বেতার যন্ত্র খুলে 
গান শোনা হতো না। যা কিছু আমোদ আহ্লাদ সকলে 
মিলে তা করা হতো । এ যুগের অবসর বিনোদন মানুষকে 
করে রাখে নিক্তিয় ও নিঃসঙ্গ । খেলার মাঠে বড়ো জোর 
বাইশজন খেলোয়াড় সক্রিয়, আর হাজার হাজার দর্শক 
fafa! যে সাহিত্যের ar আস্বাদন করছি, তার ecw 
আমার আপনার কোনো অংশই নেই। 
রসান্বাদিনই যে শুধু সমবেত ভাবে হতো তা নয়) ela 
প্রক্রিয়।টিও যেন সমবেত ছিল। সে যুগের অভিনীত যাত্রার 
antata ও এযুগের সিনেমার রসাস্ব!দনের মধ্যে বিস্তর 
পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, 
দ্বিতীয়টিতে লোকে লোক!রণ্য সিনেমা হলের সজননির্জনতা 
উপভোগ | পিশেমাহলে মিলনের পথটি রুদ্ধ, এমন কি. 
afata সঙ্গেও ; মাহ্যগুলিও filed) কিন্তু যাত্রা al 


শেদিনকার - 


নাটকের যতো যৌথশিক্পে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় ' 
সক্রিয়। সেদিনকাঁর সাহিত্য wR ও পুথি নকল কর! 
থেকে আরম্ভ করে আসর জমিয়ে সে সাহিত্যের রলাম্বাদন 
পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতো। এ 
যুগের সব কিছুই বড়ো বেশি ব্যক্তিকেন্সরিক ও সমাগ-বিচ্ছিয়। 
অথচ অ্চর্য্ের বিষষ, এ যুগেই লম|জতান্ত্রকতাঁর জয়গান ' 
উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। 

সে যুগে শিক্ষিত অশিক্ষিতের স্বতন্ত্র সাহিত্য-সংস্কতির 
অত্তিত্ব ছিলনা । সাহিত্য-সংস্কতির cra এই সর্বনাশ 
ছুবতিক্রম্য ব্যবধান এ যুগের একটি মস্তবড়ো অভিশাপ। - 
জমিদার আর গ্রামের প্রজার সাধারণ প্রজার মধ্য যে হৃদয় 
বিনিময়ের সুযোগ ছিল, এ যুগে কারখানার মালিক আর 
শ্রমিকের মধ্যে সে সুযোগটি নেই। অভিজাত ও অনভিজাত ` 
সাহিত্য-সংস্কতির মিলনস্থত্র ষেগিন ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেদিন ছুই 
সংস্কতিরই সর্বনাশ । অথচ আমরা দেখেছি, ভারতের 
ইতিহাসের যুগযুগান্তরের সাধনা এই নিলনসূত্রকে ছিন্ন হতে 
দেয়নি। তাই বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় অনার্য 
সংস্কৃতির এমন বিস্ময়কর মিলন প্রাচীনযুগে সম্ভব হয়েছিল 
অথর্ববেদের BAZ এই মিলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল | ভারতের 
মহান্‌ অভিজাত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাটির পাশাপাশি 
অনভিজাত লোকায়ত সাহিত্যের ধারা সেদিনকার মৌখিক 
ভাষ! প্রান্কত-পালি। অপন্রংশের খাতে প্রবাহিত হয়েছে। 
আবার কখনে! এই ছুটি ধার] মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। 
লোক-চেতনাকে অঙ্গীকার করেই তো একমাত্র মহান 
সাহিত্যের স্থষ্টি-সম্ভব। - কালিদাসের শকুন্তলা বা! গ্যয়টের 


be aH, বৈশাধ ১৩৭৪ 


ফাউস্টের মূলে ছিল লোক প্রচলিত গল্প । ভারতের রামায়ণ 
মহাভারত যে এমন কালজয়ী হতে পেরেছে, তারও কারণ 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছডানো যুগ যুগান্তরের বিচিত্র লোককথা 
ও গাথার সমাবেশ ঘটেছে এই ছুই মহাকাব্যে। গুণা/ঢ্যর 
মুল পৈশাচী প্রাক্ৃতে রচিত বৃহৎ কথার গল্প যে কি ভাবে 
বাণভট্রের মতো উচ্চন্তরের শিল্পীর ‘কাদরী? রচনার মূলে কাজ 
করেছে, এই তথ্যও এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । উপয়ন- 
বাসবদত্তার কাহিনীটিও যে আসলে লোক প্রচলিত কাহিনী 
ছিল, এমন মনে করার কারণ আছে। কেননা এই গল্পটিও 
কথা সরিৎসাগরের ! এই কাহিনীই ভাসের ব্বপ্রবাসবদত্তাঃ 
নাটক থেকে মেঘদূতে বর্ণিত বৃদ্ধ কথাকোবিদে মুখে বিচিত্র 
রূপে ঘুরে ফিরে এসেছে । একই চ!রুদত্ব-বসন্তসেনার 
কাহিনীই যে ভাসের “চারুদত্ত' নাটক থেকে শুত্রুকর 
‘ৃচ্ছকটিকম্‌' পর্যন্ত আবতিত হয়েছে, এর মূলেও এমনি 
কোনো লোকগ্রচলিত কাহিণী ছিল কি al, কে জানে! 
এ সব তথা ও অনুমান উল্লেখ করার একটি মাত্র লক্ষ্য। 
অভিজাত সাহিত্যের বনম্পতি লোকচেতনার মুত্তিকাতেই 
অস্কুরিত হয, আর এই মৃত্তিকা থেকেই ay সংগ্রহ কণে পত্র 
পল্লব পুষ্পশোভিত হয়ে উঠে। সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার 
একই গহিষ্ণুতার উজ্জল গ্রমাণ। জনসাধারণের মুখের 
ভাষার শব্দকে কী উদারভ।বে গ্রহণ করে তার শব্দ ভাণ্ডারকে 
"YS করেছে! রামায়ণ-মহাভারত, শঅশ্বঘোষ, ভাস, 
শুত্রকের al াবিক etal ছেড়ে কাপিদাসোত্তর যুগে যেদিন 
এই সংস্কৃত ভাঁষ! কৃত্রিমতার মধ্যে আশ্রয় নিল সেদিন থেকে 
এই ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ আর রইল না। এ 
যুগেই সংস্কৃতের পাশ কাটিষে মুখের ভাষা প্রাকৃতে পূর্ণাঙ্গ 
সাহিত্য সৃষ্টি atag হলো। আরো পরে বিবর্তনের 
স্বাভাবিক পথ ধরেই ভারতীয় মাতৃভাষাগুপিতে সাহিত্য 
রচনার পথ BS হলো। 

মধ্যযুগের বাংলালাহিত্যে চৈতন্কেত্তর_ পর্বে অভিজাত- 


অনভিজতের মধ্যে দ্িধাবিভক্ত সমাজে যে আশ্চর্য প্রাণশক্তি 
প্রেরণায় পমদ্বযবুদ্ধি দেখা দিষেছিল। এই ইতিহসতো! 
আমাদের আরো অব্যবহিত অতীতের WH) চৈতন্ত- 
পূর্ববর্তী যুগেই কৃত্তিবাস লোকায়ত ভক্তিচেতনা আত্মস্থ 
ক'রে সংগ্কত র|মায়ণের পথ ছেড়ে এক নুতন রামায়ণ রচনা 
করেছিলেন। চৈতন্টোত্তর যুগে ছড়া আর পাঁচালির সঙ্কীর্ণ 
সীমায় বন্দী মুকুন্দরামের মতো! ব্রাহ্মণ কবি লোকায়ত pela 
সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডীর এক সহজ সমীকরণ ঘটালেন Sta 
sAm কাব্যে। এই সমীকরণের yore ছিল ও 
AIT | লোকচেতনার স্তরে যে রাধারুফের ভাব ও 
কাহিনী প্রচলিত ছিপ, তাকে স্বীকার করেই মধ্যযুগের 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহান্‌ বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের we 
সম্ভব হয়েছিল। যা কিছু মধ্যযুগের কবিরা রচনা করেছেন, 
তার রসভোের ক্ষেত্রে সকলের অবাধ শিমন্ত্রণ ছিল। তাই 
দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাগনে অশিক্ষিতের 
কোনোদিন sate হযনি। বরং এ যুগে লোকসাহিত্যের 
প্রচারক দীনেশচন্দ্র সেনকে শ্রদ্ধা ভরে বলতে হয়েছে যে 
লোকসাহিত্যের অনেক মহুয়া-সলুয়ার ভাঁব তিল তিল করে 
সংগ্রহের ACS রাধার মতো! তিলোত্তমা স্থষ্টি বৈষ্ণব কবিতায় 
সম্ভব হয়েছে। ; 

কাজের মধ্যেই মানুষ মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি 
মিলিত হর | আর এই কাজের ছন্দইতো লোক সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যের ছন্দ। ধান কাটার গান্‌ -ধানতোলার উৎসব, 
বাইচের গানৃ", ছাদপেটানোর গ|ন-এগুপিইতো লোক সংস্কৃতির 
সম্পদ । কাজে যেখানে যতি সেখানেই *বসর। কাছের 
মধ্যে মানুয মানুষের সঙ্গে যে বন্ধনে বাঁধা পড়ে সেই স্থত্রটি 
আরে! দৃঢ় হয অবসর-বিনোদনের বিচিত্র উপাফেএ গানে, 
2 উৎসবে। যে ANCA কাজ নেই তার মানুষের > OF 
মিলনের পথটি aed । সেই সঙ্ধীর্ণতার সুযোগেই আসে 


, ভেদবুদ্ধি আর বিচ্ছিন্নতাবোধ।. মাঠের হিন্দু-মুসলমান কৃষক ” 


৪৭ ছুই সংস্কৃতি 


বা কারখানার হিন্বুযুসলমান শ্রমিক যেমন ধর্মের পার্থক্য 
সত্বেও কাছের বন্ধনে বাধা, এমন বন্ধন একজন শহ্রবাঁপী 
হিন্দুর সঙ্গে মুগলম।নের নেই। তাই বর্তমান, শিক্ষ'র 
পাদপীঠ শহরকে ঘিরেই হিন্দু-মুসলমান বা যে কোনো 
সংপ্রগ।য়িক-প্রাদেশিক কলহের আগুন জলে উঠে | 

আজকের শিক্ষায় আমরা পরস্পরের যে পরিচয় পাচ্ছি, 
তাও আবার এ ভোদবুদ্ধির পরিপোষক। আমাদের ইচ্ষুলে 
কলেঞ্জে পড়া ভারতের ইতিহাস হিন্দু-মুসপমানের বিরোধের 
ইতিহাস। সুলতান aye, yer ঘোরির ইতিহাস ; আউপ- 
বাউপ-কবীর-দাদ নানক, সত্যপীরের ইতিহাস নয়। অর্থাৎ 
সমাজের উচ্স্তরের ইতিহাস। বৈষয়িক কারণেই এই স্তরে 
মানুষে মানুষে বিভেদ বড়ো বেশি তীব্র। অথচ সমাঞ্ের যে 
faea মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজে মিলিত হচ্ছেঃ তার 
বিন্দু বিসর্গ পরিচয় আমাদের ইতিহাসে নেই। তা না থাকার 
একটি কারণ বোধহয় আমাদের ইতিহাসের খসড়াটি তৈরি 
করেছিলেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের যুরোপীয় এতিহাসিকের 
দল। সেই ইতিহাস পড়া, এ ছকে বাধা aed দৃষ্টি-সম্পন্ন এ 
দেশী ধতিহ|সিকদের পক্ষেও সে খসড়াটি ছ।রিয়ে যাওয়া অনেক 
ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। এ দেশী এতিহাসিকদেরও অভিজাত 
মানসিকতার গণ্ডী অতিক্রম করা অনেক সময় সম্ভব হয়নি। 
উনিশ শতকের এদেশী বুদ্ধিজীবীরা যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার 
করেছিলেন, সে দেশ চোখে দেখা রক্তে অনুভব কর! 
ভারতবর্ষ নয়; সে ভারতবর্ষ বেদ-উপনিষং-শান্্র পড়া 
ভারতবর্ষ। তাই বড়োবেশি অভিজাত। স্বাভাবিক 
কারণেই সে ভারতবর্ষে ছে? পড়েছে প্রাচীনযুগের অবসানে | 
তাদের আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারভের সঙ্গে হিন্দু-ভারতের এক 
সমীকরণ ঘটেছিল | তাই উনিশ শতকের শেষপাদের ইতিহাস 
হিন্দুত্বের পুনরুভ্যুথান নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। অথচ এই 
ভারতের জীবনধারা মধ্যযুগের বহিরাগত ইসলামি 


a ভাবভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতে সময়ের পথ ধ'রে যে চলছিল, 


সে ইতিহাস উনিশ শতকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি | 

এই ইতিহাস বাংলাদেশে ক্ষিতিমে|হন সেনের পূর্বে কেউ 
অ|লোচনা করেছিলেন কিনা জানিনা । বাংলাদেশের পট- 
ভূমিতে সাহত্য-সংস্কৃতির আলোকে এই ইতিহাস বোধহয় 
প্রথম তুলে ধরেন দীনেশচন্দ্র লেন। দীনেশচন্দ্রের প্রস্ততি পর্ব 
বাদ দিলে এই দুই এঁতিহাসিকের ইতিহাস 'সাধনাই 
বিশশতকের ঘটনা । দীনেশচন্দ্রের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? 
গ্রন্থেব RA সংস্করণ পড়ে তাই রবীন্দ্রনাথকে স্বাভাবিক 
কারণেই বলতে হয়েছিল যে এই গ্রন্থে হুসেন শা, পরাগল খা, 
ছুটি খার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে ইতিহাস অনেকটা 
সজীব হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান যে কতো কাছাকাছি 
ছিল, কলহু-বিবাদের Sede তাঁদের প্রাণ-বিনিময় (যে 
সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে সম্ভব হয়েছিল, এ একটি 'যধার্ঘ ই 
জ্ঞাতব্য’ কথা, ‘'প্রকৃতপক্ষেই এতিহাঁসিক? | এ “দেশের কথা? 
এ 'লোকবিশেষের সংবাদ বিশেষ নয় । ছুসেন-শা, পরাগর 
খাঁ, ছুটি খার উচ্চস্তর থেকে সমাজের অত্যন্ত নিয়ন্তরে হিন্দু- 
মুসলমানের যুগষুগান্তরব্যাপী প্রাণবিনিময়ের senate 
দীনেশচন্দ্র জাতির কাছে তুলে ধরেন আগে পরবর্তী কালে 
‘পূর্ব বঙ্গগীতিকা+ও “মৈমনসিংহগীতিকা” সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। 
‘লোক বিশেষের সংবাদ বিশেষ’ সঙ্ধানের উর্ধ্বে যে আগে! 
ইতিহাসের মহত্তর »ক্ষ থাকতে পারে, এ ABW আমর! 
মুরোপীয় এতিহাসিকদের feria ধনে কি কখনো 
জেনেছিলাম ? আমাদের ধারণা, উনিশ শতকের শেষপাদে 
& হিন্দুত্বের পুনরভ্যুথান নামক ঘটনাটির তীব্র আঘাতে 
সে যুগের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম 
শ্বাতন্ব্যবোধের পঙ্ধকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হযে যে ভাবে 
শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানের ব্যবধানকে gaa 
করে তুলে ছিলেন, এই আত্মথাতী ঘটনাটি দীনেশচন্দ্র ও 
ক্ষিতিমোহুনের সা'রাঁজীবনব্যাপী সাধনার ফল যদি আমর! 
অন্ত গবেষকদের BE থেকে উনিশশতকের অন্ততঃ পক্ষে 


wah, বৈশাখ ১৭৪ 


৪8৮ 


শেষ পাদে পেতাম, তা হলে বোধহয় ঘটতোনা। তাই বা 


af কি ভাবে? এ যুগেও কি দীনেশচন্তর-ক্ষিতি যোহনের 
- আবিষ্কৃত সত্যের আলোক ইংরাজিতে দেখা ও পরীক্ষার্থীর 
o মুখস্থ করা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিচ্ছুরিত হয়েছে? আর 


বিচ্ছুরিত হলেই কি আমাদের যন তাতে আলে।কিত হয়েছে? 


প্রচলিত ভারতের ইতিহাসে আজে। মধ্যযুগ eat ee রাত্রি, 
ae অঙ্কিত রযেছে। মধ্যযুগের ভারতের জীবনে ও 


সাধনায় হিন্দু-যুসলমানের সমন্বয়শেোতের কলধবনি আমাদের 


..কানে এসে পৌচোচ্ছেনা। তাই এ-যুগের ইতিহাসকে 
' অনেক শিক্ষিত হিন্দু-মুসপমানদের শুধু রণোন্মাদনার ইতিহাস 


॥ র'লে অবজ্ঞা করছেন। 


পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের 


- ইতিহাসকে এষুগের খুব কম শিক্ষিত মুসলমানই নিজেদের 


ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন | কিন্তু এ সমস্যা 


' ইরাণীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যাঁয়নি। তারা অনায়াসে 
। ইঞলাম-পূর্ববর্তী ইরাণের ইতিহাসকে নিজেদেরই ইতিহাস 


বলে গ্রহণ করেছেন৷ এখানেই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের 
ভেদবৃদ্ধির মুল প্রসারিত। 
অথচ আজ পর্যন্ত বলা হচ্ছে, অশিক্ষাই আমাদের 


: ভেদবৃদ্ধির কারণ। অশিক্ষা না বলে বলা উচিত কুশিক্ষা 


' সাশ্প্রদ!রিকতাঁয় কখনে। কলুষিত হয়নি। 


বা তুলশিক্ষা। কেন না সমাজের অশিক্ষিত farea 
যদি হযেও থাকে 
সেখানে কাজ করে শিক্ষিতদের প্ররোচনা । কবীরের পুবনো 


' কথা এ যুগেও সত্য ‘ঈ'ট! HB আগ হৈ কাদো কাদে! লাগ” 


অর্থাৎ ছুইদিকের ইট পাথরের ঠোকাঠুকিতে আগুন জলে, 
মূর্খ সহল কাদায় কাঁদায় যোগ লেগে যায়। ‘পঢ়ি পঢ়ি তো 
পম্থর ভরা লিখি লিখি ভয়া জো AS অর্থাৎ পণ্ডিতেরা শান্ত 
পড়ে পাথর হলেন, লিখে লিখে তারা নীরস দগ্ধ ঝামা 
বনেছেন। কাদায় কাদায় মিলন সম্ভুব। মিলন সম্ভব 


, হয়ন! ইটের সঙ্গে ইটের | শিক্ষ। ও অর্থের আগুনে পোড়ানে! 


ইটের মতে হিন্দুর সঙ্গে অনুরূপ মুসলমানের মিলন YA | 


সমাজের aa যে সহজ মিলনের ধারাটি প্রবাহিত fey. 
যুসস্মানের মিলিত লোকণাহিত্য ও সংস্কৃতির খাতে, তার 
সন্ধান স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আমাদের অনেক রাষ্্রনেতারই 
জানা ছিলনা । এ যুগেরও রাষ্ট্রনৈতাদেরও এ দিকে আজো! 
দৃষ্টি পডেছে ব'লে মনে হয় না। কেন না আমাদের ভারতবর্ষ 
নিতান্ত ইংরেজি পু'থি পড়া দেশ। তাই লে!ক সাহিত্য- 
সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনচর্যার স্তরে গ্রামে গ্রামে যে সহঙ্গ 
মিলনের ভিত্তিটি প্রতিদিন Face রচিত হচ্ছে, সেই ভিত্তিকে 
agp করার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েনি। ভাবতের 
স্বাধীনতা-যোদ্ধারা রাজনীতিক রগ্মঞ্চে চুক্তিপল্জে স্বাক্ষরের 
বিনিময়ে সেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের মায়া মরীচিকার পিছনে 
চুটেছিলেন। তাই আজ শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের কাঁটা 
বনে আমাদের ক্ষতবিক্ষত হতে হচ্ছে । খিলাফং আন্দোলনের 
ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে MASA অসহযোগের আপোষ যে কতো 
নিরর্থক ও আত্মঘাতী, a সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের, সতর্কবাণী 
এদেশে অরণ্যে রোদন হয়েছে | 

" সবচেয়ে দুঃখের কথা, পরাধীনভার বেদনাও হিদ্দু- 
মুসলমানকে এক করতে পারেদি। তার একটি কারণ, 
আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন অধিকাংশক্ষেত্রে সমাজের 
উচ্চন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ আন্দোলন যখনই 
গপ-আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে, তখনই জনসাধারণের 
হাতে BAS! চলে যাওয়ার ভয়ে সমাজের এ Coowa আন্দো- 
লনের রাশ টেনে ধরেছে | নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 
আজাদ হিন্দ ফৌজেব ভাবসংখাতে ভারতে ১৯৪৫-৪৬ 


~ 


সালে যে গণজাগরণ দেখা দিচ্ছিল, রশিদআলি দিবসকে ঘিরে 


হিন্ু-যুসলমানের যে মিলিত অভ্যুত্থান wales হয়ে উঠছিল, 


- তাকে একদিকে সাং্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে রুদ্ধ করা 


আর অন্যদিকে আপোষের পথে TAB হস্তান্তরের চেষ্টায় 
ব্যর্থ করার ইতিহাসতে| নিতান্ত সাম্প্রতিককালের। সে 


QARI ইতিহাস এখানে আর নাই বা স্বরণ করলাম h 
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দুই সক্কৃতি 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি বৃদ্ধিণীবীদের Goes থেকে 
কষক-শ্রমিক-সৈ'নকদের স্তরে অবাধে ছড়িয়ে পড়তে পারতো, 
তাহলে ভারতের আজকের রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত হতো। 
কেননা সমাজের 'নিয়স্তরে ভেদবুদ্ধির গৃঢ়পর্প এমন আকন্মিক 
ফণা বিস্তার করার সুযোগ পেতোনা। 
সাহিত্য-সংস্কতিও পরাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমানকে 
aza বাধতে পারেনি । স্বীকার করি, সাহিত্যের উদার 
atya? মিলনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পূর্বেই বলেছি 
উনিশশতকের শেষপাদে হিন্দুত্বের পুনহ্ছ্যথান নামক 
ঘটনাটির ভাবসংঘাতে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের 
' কাছ থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দূরে সরে. এসেছিলেন। উনিশ 
শতকের বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতো শ্রদ্ধাই পোষণ 
করি না কেন, এ সাহিত্য - দেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি। সেষুগে মুসলমান সমাজ ছিল 
শিক্ষায় অনগ্রসর । আসলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যবধানের 
মূলে হিন্দু-:সলমানের ব্যবধান ছিল না। ব্যবধান ছিল 
সমাঞ্জের উচ্চ ও নিয়ন্তরের। এ ভাবেই এই ঘটনাটিকে 
একটি সাল্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ANG হলো! | 
উনিশ শতকের বাংল। সাহিত্য প্রাচীন ভারতের সঙ্গে 
হিন্দুত্বের এমনই সমীকরণ ঘটিয়েছিল যে সেখানে শিক্ষিত 
মুসলমানের পক্ষে সহজে প্রবেশ কর! সম্ভব ছিল না। বাংল! 
সাহিত্যে যে যুসলমানী জীবনচেতন।র প্রবেশ পথটি রুদ্ধ ছিল, 
এ সম্পর্কে মধুস্থদনের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে 
পারে।” তিনি Sia একটি চিঠিতে লিখছেন যে আমাদের 
সাঁহিত্য রচনায় ‘Indo-mussulman subject’ গ্রহণ 
করতে হবে। রিজিয়ার ঘটনা অবলম্বনে নাটক লেখার সঙ্কল্প 
একই চিঠিতে তিনি প্রকাশ করছেন। এই চিঠির সতর্কবাণীটি 
তবিশ্নরণীয় ‘The prejudice against Moslem names- 


5০৪ msut be given up.’ কিন্ত দুঃখের বিষয় রিলিয়ার 


কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় নাটক লেখার RH ACRES 
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বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হয় এবং আশ্রয় নিতে By, ‘an enti: 
rely Hindu anbjeet 4 | একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি 
কথা এখালে বল! উচিত । উনিশ শতকের সব সাহিত্যিকদের 
মধ্যে মধুস্দদনের মতো এমন বিশুদ্ধ কবিধর্মের প্রেরণায় আর 
কোনো ai বোধহয় Sta ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পরিচয় 
দেননি । এজন্তেই বোধহয় aterra পূর্ববাংলায় মধুসুদন 
এমন সাদর অভিনন্দন পাচ্ছেন সেখানকার সমালোচনা 
সাহিত্যে । Yee 

উনিশশতকের বাংলাস।হিত্যের সঙ্গে বাংলপোঁকসাহিত্য 
সংস্কৃতির বিশেষ যোগ ছিলনা । যদি জন্মলপ্লেই এই .যোগ 
স্থাপিত হতো, তাহলে সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব 
হতে! | কেনন! লোকসাহিত্য-সংস্কতির স্তরে এই মিদনের চেতনা 
চিরকালই কাজ করছে। অথচ .ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাষ 
বলছে, Thomas Percyq Reliques of English 
Poetry (১৭৬৫) নামক লোঁকগীতিক ও কবিতা সংকলনের 
সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের নিবিড় যোগ 
fer) উনিশ শতকের ঝাংলাসাহিত্য বড়োবেশি অভিজাত 
ও সংস্কৃত বা ইংরেজি. coms মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে 
আধুনিক কালের মতো এতো ডৎদম শব্দের ছড়াছড়ি ছিল 
না। সেখানে ছিল বেশি egag অর্থাৎ বাংলা ভাষা 
যে ates অপত্রংশের ভরের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে তার 
সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল। তাই এ ভাষা ছিল অনেক ‘মাটির 
কাছাকাছি, | তাই এ সাহিত্যে সকলের ছিল অবাধ 
প্রবেশাধিকার। কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্য 
একেবারে প্রথম দিকেই mews পণ্ডিতদের হাতের স্পর্শ পেয়ে 
এমন এক রূপ লাভ করলে! যে- মনে হলো, এই বাংলাভাষা 
সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে এসেছে। উনিশ শতকের নুতন, 
ater মুখের ভাষার তোয়াক! রাখেনি । . অথচ ডক্টর 
শৃহীতুল্লাহের মতে সে যুগেই মুগলমানী পু'ধিসাহিত্যে যে ts 
প্রচলিত ছিল সেখানে মুখের ভাষার স্থান ছিল! NIA: 


বৈশাখ, ১৩৭৪ 


সন্ধান ও যুগের সংস্কতে পণ্ডিত বাংলাগ্ছ লেখকদের ছান! 
ছিল না.।- এমনকি মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যও যে তদের, 
খুব জানা ছিল, তা মনে করারও কারণ নেই। কেমন! 
দীনেশচন্দ্র সেনকেই মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যের আবিষ্কারক 
বলা BCT তাই সংস্কত ও ইংরেজির আদর্শে যে ভাষা ও 
সাহিত্য এযুগে গড়ে উঠলো তার সঙ্গে জনসাধারণের ভাষা ও 
ভাবের 'বিশেষ' যোগ রইল না। এ সাহিত্যের আকস্মিক 
সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনসাধারণ চলতে পারেননি 
বলে সাহিত্যের সঙ্গে "জনসাধারণের ব্যবধানটি wer হয়ে 
উঠলো। ‘এজন্যে একযুগে দাশরধির পাচাপির পরবর্তী 
নকল ব'লে অভিষেগ করা হতো! ঈশ্বর wars শেষ খাঁটি 
রাঙালী কবি বলার কারণটিও এখানে আছে। আধুনিক 
বাংলা সাহিত্য নকল -- এমন অশ্রদ্ধেয় অভিযোগ স্বীকার ন! 
ক’রেও-এই ব্যবধানের কথা একটি এঁতিহাপিক সত্যর্পেই 
ভুলে ধঃছি। এ নুতন সাহিত্য হলো পড়ার জিনিষ, শোনার 
জিনিষ আর রইল না। ' তাই মধ্যযুগের কৃত্তিবাসীরামায়ণ বা’ 
বৈষ্ণব কবিতার সর্বগ্নীন আবেদনের তুলনায় মেঘনাদবধ বা 
akaa উপন্তাসের আবেদন সঙ্ধীর্ণ হয়ে গেল । এ ভাবেই 
প্রথম শিক্ষিত-অশিক্ষিতের eR gey সাহিত্য-সংস্কু তির 
জন্ম gall শিক্ষিত মানুষ একদিকে মধুস্থদন-বঙ্কিম- 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়তে লাগলেন, অন্যদিকে অশিক্ষিত 
ম'নুষ মহুয়া-মলুয়ার পালাগান শুনতে বা কত্তিবাসীর!মায়ণ 
সুর বেধে পড়তে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা 
হয়ে দাড়ালো, এই graa কেউ কাউকে জানেন নাবা 
জানলেও অন্তরের যোগ নেই । 

* সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিতদের এই 
বিচ্ছেদ যে কখনো কখনো! তু’ TAC ব্যথিয়ে তুলেছিল, 
তার কয়েকটি প্রমাণ এখানে তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দ 
পাচ্ছি। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিটাদ মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের যুগ্ন সম্পাদনায় যে মালিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়, 


তাঁর লক্ষ্য ছিল হুম্পই-ন্ল্পশিক্ষিতদের বোধগম্য ভাষায় বিচিত্র 
Raa -চনা ase) এ পৱিকার প্রতি সংখ্যার আরস্তে 


লেখ! থাকতো! --«বিজ্ঞ পণ্ডিতের! পড়িতে চান, পড়িবেন, 
কিন্তু তীহাদিগের নিমিত্তে এই পল্রিকা লিখিত হয় নাই ।” 
উনিশ খতকীয় আ্জাত্যের গণ্ডী পেরিয়ে বারবার সেযুগের 
কোনো কোনে! বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসেছেন। এমনই 
galeti উদ্ধমের পরিচয় দিয়েছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে দেশে ফেরার পরে | তিনি 
“ভারত শ্রমজীবী” নামে মার এক পয়সা মূল্যের সচিত্র মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেছিলেন শ্রমজীবী ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
প্রসারের জন্কে। বোস্বাইয়ের লোখাণ্ডের ‘দীনবন্ধু পত্রিকাও 
শ্রমিকদের প্রেরণ! দিয়েছিল। “ভারত শ্রমজীবী? far 
নাকি সেযুগে পনেরো হাজার মাসে মুদ্রিত হতে! ও সেযুগের 
কলেকারখানায় ও গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হতে] | আমাদের 
দেশের শ্রমিক কল্যাণের ইতিহাসে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
একটি উজ্জ্বল নাম। অথচ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জয়ধবনিতে 
মুখর এযুগের আমরা কজন তাঁর নাম শুনেছি? ১৮৭৮ 
খৃষ্টাব্দে দ্বিধা fare সমাজের বেদনায় কাতর বঙ্কিমের 
উপদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। কেননা এ উপদেশের 
সার্থকতা এ যুগে বেড়েছে 'বৈ কষেনি। RAPES যাহা 
বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু fag বুঝাইলেই লোক 
শিক্ষিত হয় । এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্রে প্রচারিত হওয়া 
আবশ্বক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা 
ঘটিবেনা। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমধ্দেন! থাকা চাই” 
(লোকশিক্ষ।)। অশিক্ষিতে অশিক্ষিত মিলনের সুফল 
সাহিত্যে 'কিভাবে দেখা দিতে পারে, এ প্রসঙ্গে রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের VSS মতের কথ। এখানে বলা যেতে 
পারে। তিনি প্রথমজীবনে দাসী’ পত্রিকায় বাংলাব বিভিন্ন 


ae 


অঞ্চলে লে!কপ্রচলিত ভাষার শব্দের অর্থলহ একটি তালিকা, 


প্রস্তুত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় 


৫১ ছুই সংস্কৃতি 


বর্ষের 'প্রদীপ* (১৮৯৮ খৃঃ) পত্রিকায় লিখে ছলেন, “তাহা 
হইলে অনেক তথ'কথিত অপ্রচলিত শব্ধ আর অপ্রচলিত 
বলিয়া বোধ হয় না, এবং বঙ্গসাহিত্যের শব্দদা রিপ্র্যও দূর 
হইবে। ইহাতে আরও এক লাভ হয় ষে অনেক-সময় নুতন 
কথার স্থষ্টি করিতে হয় না। তদ্তিন্ন চাষাভ্ষার ভাষা কথা- 
সাহিত্যে অধিক প্রচলিত হইলে উহা জনসাধারণের প্রেমের 
দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, এবং উহা বাঙ্গালীর 
প্রাণের কথা ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ করে।” প্রায়, 
সত্তর বছর আগেকার এই কথাগুলিতে রামানন্দের যে উদার 
মনের পরিচয় পাই, তাতে এযুগেও বিশ্রয়ববোধ করার কারণ 
আছে। বাংলাপাহিত্যকে “মাটির কাছাকাছি’ নিয়ে যাওয়া 
সম্পর্কে এযুগেই বা আমরা কজন এমন ভাবে ভাবছি? 
এখন পর্যন্তও তো বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কয়েক 
খৃণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অভিধান সংকলন করা সম্ভব হয় নি। 
আমাদের মুখের কথায় যে মণিমুক্তে! ছড়ানো রয়েছে, সেগুলি 
সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারলে অপ্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দও. 
যেমন এড়ানো যেতো, তেমনি সাহিত্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 
পার্থক্যও ঘে|চানো যেতো। শুনেছি, ঢাকায় সম্প্রতি 
আঞ্চলিক ভাষার এমন অভিধান সংকলনের কাজ চলছে। 
অভিধ।ণের নির্বাসনলোক থেকে পূর্ববাংলার সাহিত্যে যদি সে 
ee মুক্তি পায়, তাহলে বলতে হকে যে সেখানে এক. 
যুগান্তকারী শুভ ঘটনা ঘটবে। বাংলার সব অঞ্চলের ভাষার, 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ ক'রে যদি কলকাতার বাংলাকে সমৃদ্ধ 
করা হতো, তাহলে এই SYS বাংলাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
যথার্থই সব হঞ্চলের একটি স্থিত ভাষা” বলতে পারতাম |. 
এ ভাষাকে সহজেই সকলে নিজেদের ভাষা বলতে পারতেন। 
কিন্ত দুঃখের হলেও শ্বীকার করতে ay, আজকের চল্তি 
বাংলাকে সকলে নিজেদের ভাষ! বলে ভাবতে পারছেন না। 
পরিভাষা sofas আধুনিক যুগে ভাষার ব্যাপারটি নিয়ে. 
অন্ত দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাবা যেতে পারে। ,হাটেবাজারে. 


হিসেব. রাখতে গিয়ে আমাদের ব্যবসায়ী মহাজনরা যে সব. 
লোক-প্রচলিত শব্ধ ব্যবহার করছেন, এ গুলিকে অনায়াসেই. 
কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে এ যুগের 'একাউন্টেসি'র 
পরিভাষারূপে- স্থান দেওয়া যেতে. পারে। .আজকাল 
পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসার 
চলছে। এ সব বিদ্যায় শিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে দেশের 
সাধারণ শ্রমিক-কুষক-রাজমিস্ত্রি বা. কাঠের faces ভাষার : 
ক্ষেত্রেও বিচ্ছেদ রয়েছে। এই বিচ্ছেদের মুল কারণ, এই 
শিক্ষিতের দল বই পড়েছেন ইংরেজিতে বা ইংরেজি পরিভাষার . 
বাংলা প্রতিশব্দ সৌভাগ্যবশতঃ জানলেও শব্দগুলি বড়োবেশি. 
কঠিন সংস্থত। অথচ এ দেশের আবহম!ন্কালের শ্রমজীবীরা 
প্রত্যেকটি জিনিষ বা চিন্তারই অত্যন্ত সাথরণ.একটি নাম, 
দিয়ে কাজ করে চলছেন। সেই শব্ধাগুলির সঙ্গে শিক্ষিতদের 
পাঠ্যস্থত্রেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটি কর্তব্য ।- আমাদের. 
অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা কি এই কর্তব্য পালন করছে? 
ছাত্রজীবন থেকেই মাঠ বা কারখানার সঙ্গে ছাত্রদের যোগা- - 
যোগ রাখলে এই কর্তব্য আপনা আপনিই পালন করা হয়ে 
যায়। পরিভ!ষার ক্ষেত্রে ভাষায় হিন্দুয়ানির রঙ ধরাতে 
গিয়ে অপ্রয়োজনে সংস্কৃত NF না এনে আইন আদালত 
সম্পর্কিত আরবি wifi শব্দ ব্যবহার করলে পাণ্ডিত্যের 
জয়ধবঙ্গা উড়ানো যায়,না সত্য, তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
অসাধারণ শিক্ষিতজনের ভাখবিনিদয় সহজ হয়। আমরা যে' 
ভাববিনিময়ের চেয়ে. পাঙ্ত্যের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ি, - 
তার কারণ জনসাধারণের সঙ্গে .আমাদের বিচ্ছেদ ও তাদের - 
প্রতি আমাদের অবজ্ঞা! | ; 
আবার সাহিত্যের কথায় আপা যাক্‌।. বাংলাসাহিত্যে 
ভাষাকে ag করে তোলার জন্য চলৃতি বাংলার পক্ষে ' 
বিবেকানন্দই প্রথম জোর দাবি জানালেন তীর: গণতাস্ত্রিক,+ 
মনের প্রেরণায় । অথচ “সবুজ প্রকে ঘিরে, 
প্রথম - চৌধুরীর চল্তি বাংলা . প্রবর্তনের : মূলে এই 
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গণতান্ত্রিক মন বিশেষ কাজ করেনি। কেননা এই 
বাংলা বড়ো বেশি বৈঠকখানার বাংলা, মাটির গন্ধ তাতে 
কম। আমাদের গ্রাম্যজীবনে যে সহজ প্রবাদ প্রবচন ছড়ানো 
আছে, তার ক'টির সঙ্গে আমাদের মতো শহুরে শিক্ষিতরা 
পরিচিত আছি?! আমরা যে ভাষা শিখেছি, তা বই পড়ে; 
কানে শুনে নয়। তাই এ ভাষায় যতো না আভিজাত্য, তার 
চেয়ে, অনেক কম শ্বাভাবিকতা। অথচ ইডিয়মেটিক 
ভাষাব্যবহার'ইংরেজিকে কতে! সজীব করে রেখেছে ! অতি 
আধুনিক লেখকের দল যে বাংলায় লেখেন, তাতে অনেক 
সময় আমাদের যুখের ভাষার শ্রাদ্ধ হয়, আর লেখার ভাষাও 
ইংরেজি বাক্যের মতো awaa বাড়াবাড়িতে হাই তুলতে 
থাকে। তারও একটি কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতি 
দিনের জীবনযাব্রায় আমাদের দুস্তর ব্যবধান। এই ছুই 
ভাষা ও সংস্কৃতির জভশাপ থেকে এই তুচ্ছ প্রবন্ধের লেখকের 
পক্ষেও মুক্তিলাভ কর! সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই প্রবন্ধের 
ভাষাতেও জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রাণটি থাকছে না। 
এই ভাষাবিচ্ছেদের নদীর এক পারে বসে রবীন্দ্রনাথের “ae 
কবিতার প্রেমিকের মতোই অন্ত পারের চাষাভুযাদের বলতে 
বাধ্য হচ্ছি 'সে ভাষ। ভুলিয়া গেছিঃ। এই ভাষাহারা 
শিক্ষিতের দল আমরা বোবা সেজে বসে আছি সভামঞ্চে বক্তা 
হয়ে A গ্রামোননয়নে মন্তে। তাকিয়ায় বি, ডি, ও হয়ে। শুধু 
ভাষার ক্ষেত্রে নয়, ভাবের ক্ষেত্রেও সমাজের উচচন্তরে যে 
স|হিত্যিকের. জন্ম, তকে সাধারণ মামুষের মুকভাবনা প্রকাশ 
করতে গিয়ে শোচনীয় ও অপরিহার্যাঁবে ব্যর্থতা বরণ করতে 
হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অনুভূতি, ভাষায় ও সংলাপে মধ্যবিত্ত 
মানসিকতার আরোপ চলছে। ভাই গণসাহিত্যের নামে 
অনেক সময় চলছে একধরণের অস্বাভাবিক wy এ 
বক্তব্যের সমর্থনে এখানে উদাহরণ আর নাই বা দেওয়া 
হলো! 

CAF SIT, ভাব ও চেতনাকে আত্মা করেই অভিজাত 


সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে । এ কথা আগেও বলা হযেছে। 
রবীন্দ্রসাহিত্য যে মহৎ তাঁর একমাত্র কারণ এ নয় যে এ 
সাহিত্য একদিকে বৈদ্বিক-ওপনিষদিক-কালিদাসীয় ভাবধারা, 
অন্তদিকে যুরোগীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান দর্শনের চেতনাকে 
আত্মস্থ ক'রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে; তার চেয়েও গভীরতর 
কারণ Mantes অনভিজাত লোকচেতনার মৃত্তিকাস্তর 
থেকে রস সংগ্রহ ক'রে পত্রপুষ্প পল্পব শোভিত হয়ে উঠেছে। 
মধ্য যুগের ভক্ত সাধকদের ভাবকে উত্তরাধিকার za তিনি 
কখনো জ্ঞাতসারে এবং তার চেয়েও বেশি অজ্ঞ!তসারে গ্রহণ 
করেছেন। শ্ঁউলবাউল-ফকির-দরবেশদের  অমুভূতি- 
লোকেও তিনি অবলীলায় প্রবেশ করতে পেরেছেন। 'লোক 
সংগীতের zas অনায়াসে তিনি ক্লাসিকস্থরের পাশে 
অভিজ।ত-অনভিজাভের বেড়া তুলে দিয়ে একসঙ্গে বসাতে 
পেরেছেন। আমাদের চিরকালের মরমী সাধকদের ভাষার 
র্লপক-ইঙ্গিভ-রহম্যকে' এমনই অবলীলায় তিনি গ্রহণ 
করেছেন যে তার সঙ্গে অভিজাত ভাব-ভাষার পার্থক্য 
থাকেনি! তাই ‘The Religion of Maw বক্তৃতায় 
উপনিষদের শ্লোকের কথা বা শেলির কবিতার কথা ব'লেই 
পরূহূর্তে তিনি বাউলগানের কথা একইস্থত্রে বলতে 
পেরেছেন। নদী, মাঝি, খেয়া পারাপার, SA-a, 
অন্নপরতন, হৃদয় সমুদ্র, ফুল ফোটানো, গন্ধ ছড়ানো, দেহের 
খাঁচা, অন্তর-পাখি, ভবের হাটে কেনাবেচা--এমনি 


কতো পোকচিস্তার রূপক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে" 


বার ata ঘুরে ফিরে এসেছে! লোকছন্দ শ্বরবৃত্তকে একই 


বেড়া ভাঙার উৎসাহে রামপ্রসাদের মতো! কবিদের অনুসরণে 


ভিনি Sta গভীর ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন। 
আমাদের আলোচ্য দুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথকে যেমন 
ব্যথিয়ে তুলেছিল, এমন সার কারো! কথ। আমাদের জানা 
নেই। তাই এই বিচ্ছেদ মোচনের জন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 
CR যথাসম্ভব COR করেছেন তাঁর সারাজীবনব্যাপী 


f 


I 


মুসলমানদের 


৫৩ ছুই সান্কৃতি 
সাধনায়। তবু যে এ সাহিত্য জন সাধারণের গ্রহণযোগ্য 
হয়নি, তার কারণ জন সাধারণকে শিক্ষিত করে তোলায় 
আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতা আর এ সাহিত্য-সংগীতকে 
আভিজাত্যের সঞ্ধীর্ণ গণ্ডীতে অশাকড়ে রাখার স্বার্থপরতা । 
সাম্প্রতিক কাল থেকে এই ছুই সংস্কৃতির বিচ্ছেদের 
দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুত্বের সঙ্ধীর্ণতায় 
আচ্ছন্ন উগ্র হিন্দী প্রেমিকের দল একই ভেদবুদ্ধির উৎসাহে 
জনসাধারণের মুখের ভাষা Sy’ মেশানো হিন্দুস্থানীকে পাত্তা 
দিচ্ছেন না। হিন্দী ও হিন্দুকে কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক 
বুদ্ধিতে এক করে ফেলা হচ্ছে। হিন্স্থানীর পরিবর্তে 
তারা সংস্কতঘেষ। এক কৃত্রিম হিন্দী চালানোর চেষ্টা 
করেছেন। অথচ গান্ধীলী থেকে নেতাজী পর্যন্ত সে যুগের 
সকল শ্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এ সহজ সরল মুখের ভাষার 
হিন্দুস্থানীরই জয়ধ্বনি তুলেছিলেন। বাংলা দেশেও adag 
এক কৃত্রিম মুসলমানী বাংলা, হিন্দু-মুসপমানের ভাষা 
বিচ্ছেদে! দন্তে, একদল লেখক চালাতে চেয়েছিলেন । এ 
চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে সম্প্রতি পূর্ববাংল|য় বাংলাপ্রেমিক 
চেষ্টায়। বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে 
মিলিয়ে যে কোনো আরবি-ফার্পি শব্দই বাংলায় চলতে 
পারে। তারই স্বাস্থ্যকর নমুনা পূর্ববাংলার সাহিত্যে আজ 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের মধ্যেকার যে 
পার্থক্যের জন্য উনিশ শতকে ছুই সংস্কৃতির গন্য, এ পার্থক্য 
মোচনের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার উদীয়মান মুসলমান মধ্যবদের 
কর্তব্য ছিল। হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে সাধারণের বিচ্ছেদের 
আত্মঘাতী দৃষ্টান্ত সামনে রেখে Stal আজ এই পথ এড়িয়ে 
যেতে পারতেন। কিন্তু পূর্ববাংলার কিছু কিছু খবর যা 
জানতে পাচ্ছ, তাতে মনে হয়না যে তারা এ পথ এড়িয়ে 
যাচ্ছেন । বরং সেখানে উনিশ শতকের একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে সুবিধা ছিল অনেক। এই 
উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিভ্তদের বাঁপচাঁচারা' এক পুরুষ 


আগেও গ্রামেরই কৃষক ছিলেন বা এখনো আছেন। রেলনা 
সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য এই মুসলমান মধ/বিভ্ঞ সমাজটির উদ্ভব 
পাকিস্তান স্বষ্টির পরে। বাস্তত্যাগী হিন্দুমধ্য বিশ্ুদের 
শৃন্তস্থানে এই সমাজটির আবির্ভাব । এই সমাজটির পক্ষে 
aan সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করা 
হিন্দুমধ্যবিত্তের তুলনায় সহজ । শুধুমাত্র চাকা বেতার কেন্দ্র 
থেকে প্রচারিত লোকসংগীতের প্রাচুর্য বা পূর্ববাংলার 
বিশ্ববিদ্তালয়গুলির বংলা সাহিত্যের পাঠাক্রমে লোকসাহিত্যের 
স্থান দানের মধ্যেই গ্রামীন সংস্কতির সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের 
প্রাণের যোগ প্রমাণিত an না। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, 
জীবনের পাদলীঠই পাণ্টে যাচ্ছে - গ্রাম থেকে শহরে। 
শহরগুণির সঙ্গে গ্রামের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকছেনা। যে 
ভাবেই হোক্‌, আজকের ছুই বাংল।তেই এক সমস্ত! - তুই 
সংস্কৃতির সমস্যা । একদিন এই ছুই সংস্কৃতির সমস্যাকে 
হিন্দু-যুপলমানের সমন্তা বলা হতো। অথচ দেখা যাচ্ছে, 
ঢাকার বাঙালী মুললম|ন ব্য।রি।রের সঙ্গে গ্রামের বাঙালী 
মুসলমান রুষকের মধ্যে ধর্মের এক্য থাকা সত্বেও ছুই সংস্কৃতির 
বিচ্ছেদ রয়েছে। গ্রাম ও শহরের ঠিত্বিতে দুই সংস্কৃতির 
তিক্ততা সবদেশেই ইতিহাসের একেকটি যুগে থাকে | 
ইংরেজি ভাষায় অর্থের দিক থেকে Village এর সঙ্গে 
WAS Villainag অর্থ ছিল গ্রামের সম্রান্ত গৃহস্থ 
আজকের ইংরেজী ভাষায় এ শব্দের অর্থাপকর্ষের মূলে আছে 
গ্রামের মানুষের প্রতি শহরের মানুষের waw 
নাগরিক অর্থে বাংলায় নাগর শব্দের অবৈধ প্রণয়ীরূপে 
প্রয়োগের মুলেও শিখিল যৌন বোধে বিপর্যস্ত শহরের প্রতি 
গ্রামের মানুষের অবজ্ঞা কাজ করেছে। 

গ্রামের সাধারণ মামুযের তবু একটা সাংস্কৃতিক জীবন 
একদিন ছিল বা আজে! কিছু কিছু আঁছে। কিন্তু শহরের 
সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি বলতে প্রায় কিছুই নেই। 
জীবিকার ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ছকটির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের 


is আয়ঞ্ী, tate ১৩৭৪ 

সাংস্ধ তিক চেতনার নিবিড় যোগ আছে। আমাদের দেশের 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে এই জীবিকার ভিত্তিতেই ave fers 
বিস্তর পার্থক্য। যাঁা-পাঁচাপি-লোকশীতির সরে 
কৃষকের মনের তবু কিছুটা মুক্তি ; পে মুক্তি শ্রমিকের নেই। 
শহরবাসী শ্রমিক মনের দিক থেকে আরো রিক্ত 1 তার, অবসর 
বিনোদন তাড়ি আর মদে বা রুচিহীন awl সিনেমায়। 
শ্রমিকতো 'রক্তকরবী+র ফাগুলালের ভাষায় “পিঠের কাপড়ে 
দাগা আছে, আমি sib কৃষকের মতে! শ্রমিকের 
হনুমান-সীতার কাহিনী বা ঝাউল-ভাটিয়ালিগন. কোনো 
কিছুর সঙ্গেই পরিচয় নেই। তাঁকে স্বাভাবিক গ্রামের 
জীবন থেকে টেনে আন হয়েছে শহরের বস্তিতে। এই 
বন্ততেও তাকে কোনো নুতন সাংস্ক তিক জীবনের শাস্বাদ 
দেওয়া হয়নি। শ্রমিককে শুধু রাজনীতিক মতলববাির 
হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে দাজ।য় বা মিছিলে। 
"এই আলোচনা থেকে মনে হতে পারে, ছুই সংস্কৃতির 
বিচ্ছেদের মূল কারণ এখানে বল! হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষাকে | 
ইংরেজিশিক্ষ!র প্রসাদ যদি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তো, 
তাহলে এই বিচ্ছেদের কথ! এমনভাবে উঠতোনা। প্রথমদিকে 
যে Filtration Theory অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তর থেকে 
ইংরেজি শিক্ষার রসশ্রোত চুইয়ে পড়ার কথ! হয়েছিল, তা 
কার্যকরী হলে অবস্থা অন্তরকম হতো কিন্তু আজ পর্যন্তও তা 
হয়ে উঠেনি । কেননা ইংরেজি শিক্ষিতের স্তর থেকে এই 
শিক্ষার রসশ্রে!ত চুইয়ে পড়ার কোনা পথই খোলা রাখা হয়নি। 
এই বিচ্ছেদ এমন সর্বনাশা হয়ে উঠেছে। অথচ উনিশ 
শতকের আগে অভিজাত ভাবভাবনাকে সমাজের সর্বস্তরে 
লোক শিক্ষার বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক গালগল্লে গুড় সত্যকে জনসাধারণের 


গ্রহণযোগ্য ভাষায় একদিন দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। 


তাই সে যুগের নিরক্ষরকে;অশিক্ষিত বলা LET | AES 
বা আরবি-ফাপিতে শিক্ষিতদের সংখ্যা সেমুগে এমনই মুষ্টিমেয় 


ছিল যে তারা একটি vem সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেননি! 
তাদের তুলনায় ইংরেজি শিক্ষিতদের সংখ্যা এযুগে বেড়েছে | 
তাই তাদের পক্ষে জনসাধারণের" কাছ থেকে দুরে সরে এসে 
একটি yey সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা সম্ভব হয়েছে। লোক 
শিক্ষার নুতন নুতন আয়োজন এ যুগে হয় নি। যা হয়েছে 
তাও সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে | রেডিও 
সিনেমার সুযোগ সাধারণ মান্য কজন পাচ্ছেন? সিনেমার 
মধ্যে লোকশিক্ষার আদর্শের চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থ বেশি 
কাজ করছে । সরকারের Folk Entertainment বা 
লোকরঞ্জন শাখা নামে যে বিভাগটি আছে, এদের আয়োজিত 
নাটক বা অন্ত অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষকে নিমন্ত্রণ বা প্রবেশ- 
পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলা 
যায, এই প্রবেশপত্র সরকারী কর্মের স্তরবিস্তাস অনুযায়ী 
বণ্টন করা হয়। ক্ৃষক-শ্রমিক-কুলি-মজুরদের কেউ কখনো এ 
সব অনুষ্ঠানের প্রবেশ পত্র পেয়েছেন ব'লে জানা নেই। অর্থাৎ 
লে|করপ্রনের নামে এই সংস্কৃতির তেলতেলামাথায় ঢালা হয়। 

আঁসল কথা, যাকে এখানে বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক 
সমস্যা, সেটি আসলে আঁখিক ও তারই ভিক্তিতে সামাজিক 
স্তরবিস্তাসের সমস্তা। এক কথায় ধনবৈষম্যের সমস্যা | 
‘রাশিয়ার চিঠিতে . রবীন্দ্রনাথ এই ধনবৈষস্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের ফলে সে দেশে কিন্তাবে শহর ও গ্রামের বা ধনী ও 
দরিদ্রের সাংস্ধ তিক পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে, তার বিস্তৃত আলোচনা 
করেছিলেন । ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই এই 
সমস্তার সমাধান fee) এই সংগ্রামের উপযোগী পরিবেশ 
রচনার owe লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণ-জাগরণ 
চাই। তাই এই মুহূর্তে অনেক কর্তব্য তাছে। গ্রাগুলিকে 
তৃতীয় শ্রেণীর শহরে পরিণত না করে গ্রাম রেখেই উন্নত 
করতে হবে। শহর ও গ্রামগুলির দধ্যে একটি হ্বাভাবিক সম্পর্ক 
স্থাপন করা চাই। শহর ও গ্রামের এই খা্ঘ-খাদক সম্পর্ক 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে ছিল না.।-লোকশিক্ষার আধুনিক 
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মাধ্যম পিনেমা-রেডিও-প্রদর্শনীগুলিকে ভালো ভাবে কাজে 
লাগাতে হবে। ছবির আবেদন নিরক্ষরের মনেও সাড়া 
জাগায়। প্রদর্শনীতে ছবির মধ্য দিয়ে গণচেতনা জাগিয়ে 
তোলা অনেক সহজ কাজ। রবীন্দ্রনাথ বিদেশী ছাদের সভার 
পরিবর্তে মেলা বসানোর উপদেশ দিয়েছিলেন । এ উপদেশে 
তখন আমরা কান দিইনি, এখন বোধহয় কান দিতে পারি। 
এই সমস্থ আয়োজনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে লালফিতের 
ফাসি গলায় জড়িয়ে লাভ নেই |. তার চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথ 
জনসাধারণের মধ্যে যে আত্মশক্তি লাগানোর কথা বলেছিলেন 
সেই আত্মশক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরানো অনেক ভালো। গত 
যুগের cearta মাধ্যম যাত্রা-প|চালি-কথকতার 
আধুনিকীকরণ ও পুনরুজ্জীবন অবশ্য কর্তব্য। সবচেয়ে বড়ো 
কাজ নিরক্ষতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ক্লান্তিহীন অভিযান | 

এ কাজে ছাত্রছাত্রীদের ছুটির: দিনগুপিকে কাঁজে লাগাতে 
হবে। তাহলে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও মানুষের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আলো বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্তে 
প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ও. শিক্ষক-শিক্ষিকার ছুটির দিনগুলিতে 
সমাঞ্জসেবার একটি পাঠ্যক্রম wats করা চাই। আশার 
কথা, চতুর্থ নির্বাচনোত্বর মিলিত রাৎ্যলভা ও লোকসভায় 
প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষপেও এই পরিকল্পনা স্বান 
পেয়েছে। ভাষণ থেকে এই 'পরিধল্পনাকে হাটে-মাঠে- 
কারখানায় মুক্তি দিতে না পারলে আমাদের Rate যেমন 
পুথি ঘেষা থেকে যাবে, তেমনি চিরকালের মতো দেশের 
বুদ্ধিপীবীর। দেশের মানুষের কাছ থেকে দুরে থাকবেন। 
কৃষির উন্নতি থেকে জনসংখ্যানিয়নত্রপ,-_আজকের ভারতের 
প্রতিটি সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে ব্যাপক লোক- 
শিক্ষার আয়োজনে আর সর্বোপরি যাকে বলা হচ্ছে 
ছাত্র-বিশৃঙ্খলার Sigs Batera তাও একটি 
VMS প্রবাহিত হতে পারবে এ আবশ্যিক পাঠ্যক্রম 
প্রবর্তনের ফলে। "শিক্ষাক্ষেত্রে গণতাম্িকমূল্যবোধসৃ্টির 
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উপর গুরুত্ব আরোপ করা চাই। কনভেণ্ট, থুষ্টানমিশ্নারী, 
agafa, সরকারি-বেসরকারি ও tgs ইস্কুল 
কলেজের যাবতীয় শ্রেণী বৈচিত্র্য আজকের শিক্ষাকে 
গণতান্ত্রিক হতে দিচ্ছে না। উচ্চস্তরের ter কলেজগুলি 
ভাবীক!লের শাঁসকস্থটির কারখানা হয়ে উঠছে। শাসকের 
আত্মভিমান ও জনসাধারণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ 
এ সব Ser কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মনে ছোটবেলা 
থেকেই গেঁধে দেওয়। হচ্ছে । SRT কলেজের এই শ্রেমী- 
বৈচিত্র্য তুলে দিয়ে এগুলিকে করতে হবে নিরাড়ম্বর ও সল্প 
ব্যয়ের উপযোগী । ধনীদরিদ্রের শিক্ষার শ্রেত্রে গত. যুগে 
অন্ততঃ পক্ষে এমন Gea পার্থক্য দেখা দেয় নি। গ্রামের 
একই পাঠশাল'য় সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা পড়ার 
AUT পেতো। ভাতে আর যাই হোক শিশুমনে এই 
পার্থক্যবুদ্ধি এমনভাবে স্থায়ী হতোনা । সাধারণ জীবনের 
সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় সেখানকার ' ছাত্রদের হতো 
ভগবঝানচন্ত্র TY তাঁর ছেলে জগদীশচন্দ্রকে সাধারণ স্কুলে 
পড়িয়ে যুচি-জেলেদের ছেলেদের সঙ্গে সহপাঠী হিসেবে 
মেশার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর এই সুযোগে উদ্ভিদ, 
ও জীবগতের বিচিত্র রহস্তে বালক জগদীশচন্্র আরব 
হয়েছিলেন। একথা তার Ag থেকেই জানতে 
পারি। অন্ত দিকে সমৃদ্ধ গৃহশিক্ষার বিচিত্র আয়োজনের 
মধ্যে ক।টিয়েও তাঁরই বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ IAA 
সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের SCM যৌবনে পদ্মাতীরে বাস পর্যন্ত 
অপেক্ষ। করতে হয়েছিগ | তবুতো রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত 
এ সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের ধনী পরিবারের 
অনেক ছেলেমেয়েরা এই সুযোগ থেকে চিরদিনের মতো 
বঞ্চিত থাকে। ১ 

ইংরেজি শিক্ষাকে ধিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নুতন 
নুতন শহরের জন্ম, বিদেশী শালকসম্প্রদায়ের এদেশী অনুচর 
vee, মধ্যযুগীয় সামগ্ততাস্ত্রিকতা থেকে ধনতান্তরিক- সমাজ- 
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ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে উত্তরণ আর স্বাভাবিক ভাবেই আংশিক 
শিল্পায়ন ভারঘবর্ষকে এক মিশ্র অবস্থার মধ্যে রেখেছে) 
এগুলির কোনোটিই এদেশে সর্বব্যাপী হতে পারে নি। তাই 
সামস্তরাগাদের দাপট থেকে পু'জিবাদীর আধিপত্য, গ্রামের 
শ্রীহীনতা থেকে শহরের চোখধশাধানো, আলো! সব কিছুই 
ভারতে পাশাপাশি রয়েছে । 'পু'জিবাদের ক্রম প্রসারের 
পরবর্তী ধাপ হিসাবে ভারতের কোনো কোনো শুঞ্চলে যেমন 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তেমনি অন্ত অঞ্চলে 
সামস্তরাঞ্।দের স্বার্থরক্ষার oa শেষ মরণ FITS দেখা 
যাচ্ছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্বর ভারতে অকংগ্রেসী' 
সরকার গুণির চরিত্রগত পার্থক্যের মধ্যেই এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠে। একদিকে কোনো দলের অবাধবণিজ্যের দাবি, 
পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গো-হভ্যার 
বিরোধিতা ; আবার কোনো দলের অন্তদিকে ব্যাঙ্ক থেকে 
আরস্ত করে যাবতীয় sant বাণিজ্যের জাতীয়কঃণের দা'ব। 
এ ভাবে বিভিন্যুখী চিন্তাধারায় আজকের ভারত আন্দোলিত 
হচ্ছে । আমাদের মনে গণসাহিত্য স্ুষ্টির বা জন, ধারণের 
রাজনীতির ery যতো আগ্রহই জন্মাক ন! কেন, এ সাহিত্য 
বা রাজনীতির পথে মন্ত বড়ো অন্তরায় এই ছুই সংস্কংতির 
দুবতিক্রন্য pata, গণতান্ত্রিক ভারতে যে ভাবে প্রাক্তন 
দেশীয় নৃপতি, শিল্পপতি বা উচ্চমধ্যবিত্তের প্রাধান্ত চলছে, 
এদিকে তাকালেই এ কথা ত্য মনে হবে। এমনকি 
নির্বাচনের সময় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতার 
চেয়েও আমর! ওঁ অভিজাত মানসিকতার অনির্দেশ্য আকর্ষণে 
নির্বাচনপ্রার্থীর বংশগত মর্যাদার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে 
থকি। ক'জন শ্রমিক বা কৃষকের ছেলে আজ পর্যস্ত 
নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বা উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত 
হয়েছেন! অনেক আম্বেদকর যে দিন ভারতে দেখা দেবেন, 
সেদিনই এদেশের গণতন্ত্রের সাফল্য । শ্রসিকশ্কষকের 
আন্দোলনের নেতৃত্ব সেদিন মধ্যবিত্ত সন্তানের হাত থেকে 
ওঁ শ্রমিক-কৃষকের ছেলেরাই নেবেন। আমরা সেদিনের 
প্রতীক্ষায় আছি। সেদিন শৌখিন রাজনীতির শেষ হবে 
আর গণ-রাজনীতির আরম্ভ হবে। ভারতের যে সব অঞ্চলে 


পু'জিবাদ ও শিল্পায়ন Fe প্রসারের ফুলে মধ্যবিত্ত নামে 


চিহ্নিত সম্প্রদায়টি সর্বহারায় পরিণত হতে চলছে সেখানে 
সাধারণ মামুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাক! 
সত্বেও জীবিকার ছক এমন হয়ে দীড়াচ্ছে যে এতোকালের 
মধ্যবিত্ত সন্তান কারখানায় ট্রেনিংয়ের বা পলিটেকমিকের 
ছাপ নিয়ে নিপুণ শ্রমিক বা রাস্তার ফুটপাথেব দোকানদার 
বা বড়ো খোর কাট্রার দোকানদার হওয়া ছাড়! আর 
কোনো পথ দেখছে না। তাই আশা করা যায়, এমন দিন 
আসছে যে দিন সর্বহারার নবজ!গরণে ভারতের এ সব 
অঞ্চলের মানুষই নেতৃত্ব দেবে! সেদিন কারিগরিবি্ধায 
নিপুণ শ্রমিকের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্যও 
লুপ্ত হবে। প্রাথমেক শিক্ষকদের সমর্থনে কলেজের 
শিক্ষকদের রাজপথে নেমে আসায় বা মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
সমর্থনে শ্রমিকদের উৎসাহ--এ সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে 
বুদ্ধিজীবী ও শ্রম্জীবীর মিলনের যে সম্ভাবনা মাঝে মাঝে দেখা 
যায়, তার মধ্যে যুগান্তরের লক্ষণ ASS হচ্ছে। প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, মধ্যবিত্তের এই সর্বহারা চেতনার 
মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের wiles পশ্চিমবঙ্গেই বেশ দ্রুত ও 
নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে। এই দ্রুত PAAA মূলে ১৯৪৭ 
সালের বঙ্গভঙ্গ । দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে Sate সমাবেশ, 
লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের তলার মাটি হারানো--এ সব ঘটনা 
বেশ সক্রিয়। তাই আশা করা যায়, মুষ্টিমেয় মধাবিত্তের 
নবজাগরণে বাংলাদেশ উনিশ শতকে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, 
যে বাঙালী আজ! সর্বহারা! হয়ে যাওয়ার ফলে এই জাগরণের 
নেপথ্যে চলে যাচ্ছে, সেই বাঙালীই অচিরকালের মধ্যে 
ভারতের সর্বহারার বৃহত্তর ও মহ্ত্তর নবজাগরণে নেতৃত্ব 
দেওয়ার BCI সকলের অগোচরে প্রস্তত হচ্ছে। তুকাঁ 
আক্রমণের বিপর্যয় থেকে চেতন্তযুগে বাঙালী যেমন নবজন্ম 
লাভ করেছিল, ঠিক তেমনি দেশবিভাগোত্বর বিপর্যয় 
থেকে বাঙালীর সম্ভাব্য নবজম্মের লগ্ন সেদিনই ঘনিয়ে 
আসবে। সীমান্তের ওপারেও পূর্ববাংলার মুসলমান বাঙালী 
চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ধীরে ধীরে নবজন্মের HCH প্রস্তুত হচ্ছে! 
আশা করি, বাঙালীর সেই নবজন্মের দিনে ছুই সংস্কংতির 
অভিশাপ থেকে মুক্তি ঘটবে। সেদিন এই মুক্তির আলোয় 


সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশ উজ্জল হয়ে উঠবে। 
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কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 
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জীবনানন্দ দ।শ আধুনিক বাংলা কবিতায় নির্জনভম কবি, 
প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যেতে পারে নিঃসঙ্গতম কবি। প্রাকৃতিক 
পরিবেশে নৈসগিক gamo যে কবিপপ্রক্কৃতির স্বাভাবিক 
কৃতি, উত্তরকালের কবিতাবলীতে সেই কবিই নাগরিক 
পরিবেশে নিঃসঙ্গ একক যাত্রায় নিরবধিকালের 
সঙ্গী, অন্ধকার থেকে আলোকের Garey উত্তরণের 
asii ws, জীবনানন্দ গোড়ার দিকে প্রকৃতির 
কবি হিসেবেই চিহ্নিত; -তাঁর চিত্ররূপময় কবিতা 
বলীতে সুন্দর অলোকসামান্ত দৃশ্যপট এবং এই দৃশ্য 
সমাবেশের মুখোমুখী দীড়িয়ে বাঙালী কাব্যপাঠক অগামান্ত 
অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হন। এই অভিজ্ঞতার fozefa, 
আধুনিক বাংলা কবিতায়, ইতিপূর্বে আর এরূপ বিশদ ও 
qafas ধরা পড়েনি । প্রকৃতিকে জীবনানন্দ 
মুক্তি দিয়েছেন তীর কবিতায়, ‘যূলর পাগুলিপি'র নৈসগিক 
পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক সমগ্র কাব্য পড়বার 
পরেও পাঠকের অনুভবে সম্পূর্ণ নতুন; বাউলা দেশের 
আকাশ বাতাস রৌদ্র আলো মাঠ নদী, নতুন দৃশ্যের উন্মোচন 
করতে থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ কোনো মুহূর্তেই পরিতৃপ্ত 
কৰি নন, এবং এখানেই তাঁর কবি হিসেবে যোগ্যত|। 
শ্বপ্নের হাতে তিনি ধরা দিতে চেয়েছেন কিন্তু ধরা দিতে 
পরেন নি। মিনারের মতো মেঘ, সোনালি চিলের ডানা, 
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বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম, নরম জলের নদীর গন্ধ, 
গাঢ় রাতে জ্যোৎস্থার উঠানে খড়ের চালের ছায়া, নিবিড় 
বটের নিচে লাল-লাল ফল, বাতাসে বিবির গন্ধ তাঁর. 
কবিতায় আলো-অগ্ককার তরঙ্গিত মায়াবী জগৎ ক্ষ 
করলেও সমগ্র জীবন|নন্দীয় কাব্য-শরীরে এই বিচিত্র জগতের 
অভিজ্ঞতা একটি পর্যায় বা অংশমাত্র, জীবনের প্রতি আগ্রহ 
বাচবার ecw আকাঙ্ক্ষা এই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত; কিন্ত 
সেই সঙ্গে মানুষের শেষপরিণাম মৃত্যুতে এবং মৃত্যুজনিত 
আত্মবিলোপে- এই Wasa বোনাসঞ্জাত অমুভূতিতেও 
তার কাব্যলোক ম্পন্দিত। এই ag ইতিহাসবোধ 
জীবনানন্দূর কাব্য জগংকে সৎ ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অঙ্গাঙ্গী করে 
তুলেছে; সময় ও কাল সম্পর্কে তার কবিতায় সঞ্চারিত সেই 
সচেতনতা যা সলীবত|র সাক্ষী, নিরন্তর প্রগতির নামান্তর । 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বরা পালক, জীবনানন্দের কাব্য- 
রচনার প্রস্তুতিপর্ব ; এখানে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ নিজস্বতা 
অর্জন করেনি। তৎকালীন প্রচলিত কাব্যভাবনা ও কাব্য- 
রীতিতে সেগ্রস্থের কবিতাবলী অমুরণিত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
ও মোহিতল!ল মভুমদারের কবিতা থেকে Bal পালক'-এর 
উচ্চারণভঙ্গী তেমন BSR নয়। '‘মরুভু’ “বিথারিয়া? 
'সমপিয়া” সন্তরি’ এবং এ রকম আরো বহু শব্দাবলীর 
ব্যবহার অনায়াসেই Sta কবিতাকে প্রচলিত তৎকালীন 
কাব্যরীতির সমীপবর্তী ক'রে তুলেছিল। বস্তুত, 


৫৮ 


জয়ী, বৈশাখ ১৩৭৪ 


কোন্‌ দূর জাছুপুর-রহশ্যের ইন্দ্রজাল মাখি 

বাস্তবের রক্ততটে আপিলে একাকী, 

স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীদাম্বর খান! 

মৌন স্বপ্র-মধুরের ডানা! 
প্রভৃতি স্তবক-বিস্তাস যে জীবনানন্দেরই রচনা এরকম ধারণা 
করা তাঁর পরবর্তী কবিতার পাঠকের পক্ষে শক্ত। কিন্তু 
তৎসবত্বেও ঝরা পালক’-এ জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুর 
লক্ষ্যণীয় । মাঝে মাঝে সেই সব পংক্তির হঠাৎ আলোর 
ঝলকানি, জীবনানন্দের পরবর্তী কালের কবিতায় যার সচ্ছন্দ 
Ran কবিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করেছে। 
“বনের ছায়ার নিচে কার ভিজে চোখ কিংবা “ভিজে ঘাস 
-হ্ষত্তের হিম মাস-জোনাকির ঝাড় ইত্যাদি 
'ঝরাপালক' কাব্যগ্স্থেই ইতস্তত দ্রব্য | 

‘gia পাঙুলিপি থেকেই জীবনানন্দের প্রকৃত পথ- 
পরিক্রমা শুরু ১ এখান থেকেই তিনি চলেছেন মহাপৃথিবীর 
পথে, সাভটি তারার তিমির অলৌকিক অনুভব এনেছে তীর 
কাব্যভাবনায়। ঘর পাঙুলিপি' সৌদর্যের রসের 
অনুভবের লঘু মুহূর্তের Genes | 

আমি বলি এই হ্ৃদয়েরে 

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়। 
এবং কবি কাব্যপাঠককে নিয়ে যেতে পারেন অনুভবের 
সেই একান্ত গভীরে যেখানে নতুন ইন্দিয়গ্রাহ এক অভিনব 
জগতের ব্যাপকতা | এই জগতে সব দৃশ্যই রসঘন আনন্দ- 
ময়, যে-কোনো উল্লেখেই রহস্তাবৃত উদ্দীপন] 1 
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের' পরে হাত, 
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাজ্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে; 
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস রোদ, মাছ রাঙা, নক্ষত্র, আকাশ 
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোঁমাস ; 


তাদের আনন্দলোক স্বভাবতই আন্তরিক উচ্চারণে 


নিরবিচ্ছিন্ন ayer ম্পন্দিত। ‘আকাশ ছড়ায়ে আছে 
নীল হযে আঁকাশে-আকাশে’ এবং "শুয়েছে ভোরের রোদ 
ধনের উপরে মাথা পেতে" আশ্চর্য seats উদাহরণ! 
কবিতাকে যুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যাবার লাধনা 
তিরিশের কবি-সম্প্রদাঁষের কাব্য সাফল্যের অন্যতম AS ; 
এবং জীবনানন্দের ‘ধুসর abe, ff” এদিক থেকে সফল 
কবিকূতির সাক্ষ্যঃ 

আমি সেই হ্থন্দরীরে দেখে লই- নুয়ে আছে নদীর এ-পারে 
Ratata দেরি নাই-রূপ ঝরে পড়ে তাঁর 

শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ; 

এবং বলা বাহুল্য, খাটি বাংলা ভাষায়, দেশজ শবে সুদক্ষ 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এই সময়েই আশ্চর্য সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন। রবীন্ত্রনাথ এই সময়েই কবিকে 
লিখেছিলেনঃ “তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে 
এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' “ধূসর পাণ্ড লিপি’র 
কবিতাবলী সম্পর্কে এই উচ্চারণ পাঠকের উপলদ্ধিকে 
পরিশীলিত করে। ‘বোধ’ “নির্জন স্বাক্ষর” ‘অবসরের গান 
কিংবা স্বপ্নের হাঁতে'--এই সব কবিতাবলী আনন্দঘন 
স্বতক্ফূর্ত স্বতিচারণার সাঙ্গী। এইসব এবং ‘পাখিরা’ ইত্যাদি 
কবিতায় এমন এক নিসর্গ জগৎ, আধুনিক বাংলা কবিতায় 
আর যা কখনোই ফিরে অ|সবে না। অথচ সেই রূপরস 
গম্ধময় জগৎ জীবনানন্দের কবিতা পড়লেই এখনও অনুরণিত 
হয়, বাংলা দেশের আকাশচোয়ানো দিগ্তব্যাপী সৌন্দর্য 
চেতনাকে, নিসর্গ দৃশ্যের প্রতিটি চিত্রপটকে মুখোমুখী 
অনুভব করার পরিতৃপ্চিতে প1ঠকহদয় আচ্ছন্ন হয়। 


দুই 
qaa পাওুলিপি'র SPACES ‘বনলতা সেম’ কাব্য- 
গ্রন্থে পরিণত হয়েছে অধিজ্ঞানে। জীবন, সৌন্দর্য, 
সময়চেতনা কিংবা ইতিহাসবে!ধ সব মিলিয়ে একটি পরিব্যাপ্ধ 


Nee, 


t 


$৯ aata: কবিসানন ও কাব্য Staal 


MA ক্রমশই যেন পাঠকমনকে তাৎপর্যপূর্ণ অন্বেষণের 
পথে নিয়ে যেতে চায়। স্পষ্টই অনুভব করা যায় ‘ধুসর 
পাও্‌লিপি’র mat প্রেমের ans, সৌন্দর্যবোধের জগৎ 
থেকে অন্ত এক ব্যাপকতর জগতে কবির উত্তরপ, যে-জগৎ 
আব|হমানকালের ইতিহাসের অঙ্গীভূত। ‘ya ste 
লিপি'র কোনে। কোনো কবিতায় প্রেমের আকাজ্ষায় স্পষ্টতা 
ছিল £ 

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন 

পথের পাতার মতো তুমিও তখন 

আমার বুকের” পরে শুয়ে রবে? 
এবং এই প্রেম নিঃপন্দেহেই প্রেমে অভিসিক্ত, যৌবনের 
আকাজ্জায় উদ্দীপ্ত মানবমানবীর হৃদয়ের আবেগচেতনার 
ক্ষরণ ঘটায়। 

আমার বুকের প্রেম এ মৃত মৃগদের মতো 

যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে 

এই afata মতে তুমি বেঁচেছিলে নাকি 

জীবনের বিস্ময়ের রাতে 

কোনো এক বসন্তের রাতে ? 

কিন্তু বনলতা সেন পর্যায়ের কবিতাবলীতে এই বিশেষ 

কেন্দ্রকে অতিক্রম করেছেন কবি, বর্তমানকাল অতীত ও 
ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী দিগন্ত -রূপেই (feo এবং সে-কারণেই 
fafta অশোকের YIA জগতের সন্ধে নাটোরের অন্তরতম 
সাযুজ্য চোখে পড়ে, একালের নারীর মূখে শ্রাবস্তীর 
কারুকার্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির 
ভূমিকা একটু স্বতন্ত্র ; ইতিহাসচেতনা, বিরহ, ভালোবাসা 
এবং শৌন্দর্য চেতনার উপাদানে স্থস্থির ও eae শিল্প- 
প্রস্ততি । কবি যেন এই কবিত|বলীতে বলবার মতে! উপযুক্ত 
কথ! এবং ব্যবহার করবার মতো উপযুক্ত ভাষ। খুজে 


a পেয়েছেন এবং ভাব ও ভাষাকে একটি সুসঙ্গত এক্যে 


RSS] দান করেছেন 


চুন তার কবেকাঁর অন্ধকার বিদিশার নিশা, 
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য, 

(বনলত! সেন.) 
জ্যোতস্সারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর 
চিতার উজ্জল চামড়ার 
শালের মতে! জ্বলজ্ল করছিল বিশাল আকাশ | 

( হাওয়ার রাত ) 


গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্ম। লালিত ; 
আমাকে কেন জাগাতে চাও? (অন্ধকার ) 


এবং এ রকম পংক্তিবিষ্কাস আধুনিক বাংলা কবিতায় 
উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্য নিয়ে এসেছিল এ তথ্য কাব্যপাঠকের 
অবিদিত নয়। 

জীবনানন্দর কবিতাবলীর সন তারিখ পর্বদা পাওয়া 
যায়নি। আনেক সময় খুব কাছাকাছি সম্ভবত কবিতাসমূহ 
লিখিত। অথচ ভাব ও ভঙ্গীতে সে-সব কবিতা বিভিন্নযুখী 1 
কবির অনুভূতি এক এক সময় এক এক রকমভাবে শিল্পমত্তিত 
হয়ে উঠছে। কবি অন্থভব করছেন ‘অনেক অপরিমেয় যুগ 
কেটে গেল ; মানুষকে স্থির--স্থিরতর হতে দেবেন না সময় ; 
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী ।' এবং THE: “মরণের 
পরপারে বড় অন্ধকার। এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার 
AB? অথচ মাটি-পৃধিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে যখন 
আসতে হয় তখন : ‘দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার 
নয়_ শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত স্ুর্যোদয়।? 

‘বনলতা সেন” কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই দ্বিতীয় 
মহা যুদ্ধের পূর্ববর্তীতালে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মহাপৃথিবী' 
কিংবা ‘সাতটি তারার তিমির’-এর অনেক কবিতাও এই 
সময়ের অন্তর্গত । “বনলতা সেন” কবিতাটি, 'মহাপৃথিবী"র 
হাজার বছর ey খেল!’ ‘সিন্ধু সারস' ‘হাওয়ার রাত” ‘বিড়াল’ 
নিগ্ন নির্জন হাত’ এবং ‘আট বছর আগের একদিন? উদাহরণত 


৬১ ask, বৈশাখ ১৩৭৪ 

উল্লেখ্য । ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের Stay’ 
‘aif ইত্যাদিও এই সময়সীমায় প্রকাশিত। এই সব 
কবিতার মধ্যে যে saraa পরিচয় পাওয়া যায় তাতে 
তিক্ততা কি ক্ষোভ অনুপস্থিত ; ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে, শিল্প 
শুদ্ধতায় এই সময়কার সমস্ত কবিতাই নতুন অভিজ্ঞতার বৃহৎ 
নীলিম গভীর আকাশ পাঠকের অনুভূতিতে সংলগ্ন ক'রে 
রাখে। 

“সাতটি তারার fea জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। যুদ্ধকালীন পৃথিবীর রক্তক্ষয়কারী 
পরিবেশে, ক্ষুধা ও অতৃপ্তির আবর্তে কবি অগ্রগতির পথ 
অনুধাবন করবার চেঃ! করছিলেন Sta মনে জেগেছিপ 
গভীরতর জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসা তার কবিতার ভাষাকেও 
যেন ক্রমশই রুপান্তরিত করছিল। মানুষের হৃদয়কে কবি 
পেলেন না, দেখলেন WATT অগভীর মানুষের সমাবেশ; 
লোভ, নীচতরে ও ইর্ষার বর্বরতা । অথচ জীবনানন্দর মতো 
শক্তিমান বিবেকবান কবির অভিজ্ঞতার জগৎ বহু বিস্তৃত; 
মানুষের প্রকৃত মহিমায় তিনি আশ্বস্ত ; 'নব-নব মৃত্যুশব্দ 
রক্তশব্ব ভীতিশব্দ্র জয় ক'রে AAA চেতনার দিন” ইতিহাস 
ছুবনে নবীনতা এবং মানবিক জাতীয় মিলনের উদ্বোধন করতে 
থাকে। 

‘আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিতরে 

চলেছে নক্ষত্র রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষ হৃদয় ; 

জয় অন্তনূর্য জয়, অলথ অরুণোদয় BH | 

( সময়ের কাছে) 


তিন 
জীবনানন্দের কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক 
একেবারেই নেই এটা উল্লেখ করবার মতো ঘটন1| AE- 
নাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দের কবিতায় এই ধরণের 
প্রতীকের ব্যবহার অনেক সুন্দর ও AWS সুখকর স্তবকের 


fasta ঘটিয়েছে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা নেই কিন্ত 
মানুষী আছে; পার্বতী-পরেমশ্বরের উল্লেখ নেই, আছে মানুষ 
মানুষীর উল্লেখ। বরং বলা যেতে পারে প্রথম যৌবনের 
অনেক সুভাষিত কবিতাবপীর ary তিনি ইংরেজ কবিদের 
অভিজ্ঞতায় আশ্বস্ত হ’তে চেয়েছিলেন। কীটস্‌ ও ইয়েটস্‌ 
তার কবিতাকে প্রভাবিত ক'রে থাকতে পারে, অন্তত এই 
দু'জন বিদেশী কবির পংজিবিস্কাপ কোনে। কোনো সময় 
জীবন|নন্দর কাব্য-ভাবনার নিকটবর্তী বলতে পারা যায়। 
কলরিজ বা ডি at cata জীবনানন্দের জগতের আলো- 
আঁধারের রহস্যময় পরিবেশ xa ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে 
কোনে! প্রভাব বিস্তার না করলেও তুলনা বা প্রতিতুপনার 
ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে পারে স্বাভাবিক রীতিভেই। কিন্তু 
নাগরিক কবি হিসেবে এলিয়ট কোনো কোনো শক্তিমান 
বাঙালী কবিকে প্রভাবিত করলেও এলদিয়টের নাগরিকভার 
সঙ্গে জীবনানন্দের নাগরিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট । এলিয়টের 
নাগরিকতা পরিপূর্ণ বিকাশের পর, অমিতবিক্রম উন্নততর 
অগ্রগতির শেষে সংশয়াম্বিত ও পতনোনুখ; জীবনানন্দের 
নাগরিকতার পরিবেশ যুদ্ধকালীন কলকাতা, যেখানে 
সমন্ততন্ত্রের চিহগুলো বিলীন হচ্ছে ক্রমশ, গড়ে উঠছে ক্রমে 
ক্রমে বণিক সভ্যতা! এক কথায় বলা যেতে পারে, 
এলিয়ট কাব্যের মনোযোগী পাঠক হয়েও জীবনানন্দ TOY ; 
তার কবিতার নাগরিক পরিবেশ Sia নিজেরই স্থপ্তি। ‘এই 
সব দিন রাত্রি” কবিতাটির কোনো কোনো way এ প্রসঙ্গে 
মনে পড়বে | ‘বটতলা যুচিপাড়া তালতলা জোড়া্সীকো__ 
আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে / যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা 
ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে / তাদের আকাশ কোন্‌ দিকে? 


এই নাগরিক জগৎ সম্পূর্ণরূপে জীবনানন্দেরই স্থষ্টি। নাগরিক 
পরিসরে তাঁর কবিতার লাবণ্য কিংবা পৌন্দর্য মনে হবে 
যেন অন্তমিত, কোথায় যেন, দ্বাররুদ্ধ পথের দুর্গমতা। 


Pg 


টি 


7 


৬১ জীবনানন্ন £ কবিসানন ও কাব্য ভাবন| 


“সাতটি তারার তিমিরে, প্রকৃতির নির্জনতম কবি যেন 
আরোও নির্জন, প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন, অন্তত এক 
সময় তাই মনে হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কোনো কোনো 
ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধুর কাছে, বুদ্ধদেব বন্থ যাদের অন্যতম | কিন্তু 
না, জীবনানন্দ হারিষে গেলেন না শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত 
তিনি ফিরে এলেন মানুষের আস্তিকতার জগতে সেখানে 
“লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে | 
সময়ের সংুদ্রকে বার বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে 
বলে।, 
বল! বাহুল্য, জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় রাঙ্জনীতির 
কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তিনি মানুষের পরিণাম, 
মানুষের গন্তব্য সম্পর্কে ভাবিত হয়েছিলেন ata a 
পাওুলিপি'র জগৎ থেকে “সাতটি তারার তিমির-এর জগত 
যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে, আলে! থেকে 
অদ্ধকারের পথে নিরুদ্দেশ যাঁত্রা। প্রেম থেকে কবি এসে 
CT BURT অপ্রেমের জগতে যেখানে পুরাতন মূল্য বোধগুলো 
AS অথচ মানবহ্ৃদয়ের কাছে পৃথিবীর ভবিষ্যতের কেনো 
প্রতিশ্রুতি নেই। জীবনানন্দ চেয়েছিলেন ARY উদ্বোধন, 
অন্ধকার থেকে আবার আলোকে উত্তরণ। কবিতাকে 
জীবনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, জীবন Sta কাছে সম্ভবত 
কাব্যজিজ্ঞ|লা হয়েই বার বার দেখা দিয়েছিল। তিনি 
অনুভব করেছিলেন £ “জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার 
সংজ্ঞাকে নিয়ে আনতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে 
শুদ্ধ করা সম্ভব ।” তার শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি এই 
কাব্যভাবন।র সাক্ষ্য | 
মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ কণে উড়ে যাওয়া, 
সুর্য নেই, তবু সেই অয়নের স্থর্যের বিশ্বাসে । 
€নিবিড়তর ) 
এবং oe একটি কবিতায় £ 
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ শ্বর 


আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায় 
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর ৷ ` 
“সাতটি তারার তিমির’ জটিলতাবঞ্জিত বলে যে-পাঠকের 
মনে হয় না জীবনানন্দর একেবারে শেষ পর্যায়ের কবিভা- 
বলীর অন্তত কয়েকটিতে কবিকণ্ঠেব আশ্চর্য শ্বচ্ছতা তিনি 
অনুভব করবেন। | 
কোথাও পাখির শব্দ শুনি, 
কোনা দিকে সমুদ্রের RA ; 
কোথাও ভোরের বেল! PA গেছে--তবে। 
( ‘সৰ্যতামসী” ) 
উদ্ধৃত স্তবকে ‘তবে’ শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ । 
॥ চার ॥ 
জীবনানন্দর মৃত্যু পর তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু 
আলে।চনা নান! পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হযেছিল। কিন্ত 
তার কবিতা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা খুব সম্প্রতি করেছেন 
aga qzi * জীবনানন্দের কবিতার বিকাশের ধারা, 
ইতিহাস চেতনা, সমাজ্জ চেতনা, প্রেম ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি, 
প্রতীক, বাকশিল্প ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গ এই আলোচনার 
অন্তভূক্ত। গ্রন্থকার জানিয়েছেন £ ‘সমকালীন কবিতার 
পটভূমিকায় জীবনানন্দের কবিক্বৃতি উপস্থাপিত ক’রে তার 
মূল্যায়নের বিস্তারিত প্রয়াস আমরা করিনি | বরং বলা 
যেতে পারে জীবনানন্দ সম্পর্কে একটি সর্বতোমুখী অস্বেষণই 
এই কাব্য-জিজ্ঞাার লক্ষ্য। এ রকম AAG অন্বেষণ 
অনুজবাবুর প্রবদ্ধবইটিকে সমৃদ্ধ করেছে বলতে পারা যায়। 
afte fasa কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই একজন কবিকে 
সবচেয়ে নিবিড়ভাবে কাছে পাওয়া সম্ভব তবু জীবনানন্দের 
মতো মহৎ কবির পরিচয় অংশত এই ৫স্থপাঠেও লাভ করা 
যেতে পারে । প্রায় পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত আলোচনা 


* একটি নক্ষত্র আসে £ অনুজ বহু। প্রকাশক। 
মৌন্ুমী। দাম দশ টাকা। 





ek am, বৈশাখ ১৩৭৪ 


সমূহে যতোদুব সম্ভব বিস্তারিত ভাবেই জীবনানন্দের কবিতা! 
ও কবিদ্বভাবের মুল্যায়ন | 

জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব খুব সাম্প্রতিক কালের 
তরুণ কবিদের রচনায়ও লক্ষ্যনীয়। একজন তরুণ 
সমালোচক 'জীবনানন্দীয় ঘোর’ সম্পর্কে একবার উল্লেখ 
করেডিলেন। কাব্যপাঠককে এবং তরুণ কবিদেরও এই 
প্রভাব দীর্ঘকাল যাবৎ মন্ত্রযুধ্ধ করে রেখেছে । অনুজ বসুর 
গ্রন্থটি কাব্যপাঠক এবং তরুণ কবিদের জীবনানন্দ সম্পর্কে 





বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করতে পারবে, বলা IEN | 
তবে বইটি বড়ো বেশী বিস্তারিত, অনেক আলোচনায় দীর্ঘ- 
সুত্রতার দরুণ পাঠকের মনোযোগ খণ্ডিত হতে পারে। 
জীবনানন্দ সম্পর্কে এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি লাহিত্যচিন্তার 
ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখ্য বিবেচিত হবে, লেখক 
এজন্য ধন্তবাদাই | 

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বস্তুর লিখিত ভূমিকা এই গ্রন্থের মর্যাদা 
বাড়িয়েছে। 


SFAR কলিতা ও SEAR] 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


সমালোচনা শাহিত্যের এই নতুন গ্রন্থ কিরণশঙ্কর সেন 
eaa পাণ্ডিত্যহীন সাহিত্যকীতি। আধুনিক কাব্য- 
আন্দোলনে শক্তিমান কবিরূপে দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকার ফলে 
Sta কবিতা বিষয়ক আলোচনায় রয়েছে কবির অভিজ্ঞতার 
স্বতন্ত্র TOFA I 

ইতিপূর্বে প্রকাশিত “সময় ও সাহিত্য’ (১৯৫১) এবং 
‘aqua, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল” (১৯৬৪) গ্রন্থে তীর 
রচনার প্রসাদণ্ডণ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থে তা নতুন অভিজ্ঞতায় পরিণত। 
বস্তুত, কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবে কবির পরিণত মানসের সাক্ষ্য 
মূল্যবান বলেই এই গ্রন্থের আকর্ষণ আরও বেশী। 


বিষর-স্থচীর আধুনিক কবিতার পশ্চাৎপট । আধুনিক 
কবিতার ছুই যুগ। নতুন কবিতা, নতুন স্বাক্ষর। তিরিশ 
দশকের বাংলা কবিতা | বাংল! কবিতায় উত্তর তিরিশ ৷ 
বাংলা কবিতায় অতি-সাম্প্রতিক। কবি মোহিতলাল ঃ 
বিদ্রোহ ও সমর্পণ । টি. এস. এলিয়ট s কবি ও কবিকৃতি। 
এলিয়ট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ! তিরিশের কয়েকজন £ ীবনানন্দ 
সুধীন্্রনাথ' অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে এবং সমর সেনের কাব্য- 
প্রকৃতির বিস্তারিত আলোচনা ৷ কবিতার শব্দ জগৎ ঃ 
জীবনানন্দ ও সধীন্্রনাথ । কবিতায় আধুনিকতা । 


শীঘ্রই প্রকাশিত হবে 








fı 


aAA ও আন্না 


শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


সাম্প্রতিক ater কবিতায় অমুবাদ একটি বিশি স্থান 
অধিকার করে আছে। অনেক বিশিষ্ট কবিই অনুবাদে 
শ্বকীয়তা দেখিয়েছেন; তাদেরও পূর্বস্থরী adm 
অনুবাদ সম্পর্কে যে কটি সাধারণ সত্য আমরা মেনে থাকি 
রবীন্দ্রনাথেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনুবাঘ্ধ কবি 
বাছাই করার ব্যাপারে স্বভাবতই অমুবাদকের ভাললাগা 
মন্দলাগার প্রশ্ন ওঠে, অর্থাৎ অনুবাদক কবির মন তখন 
সমালেচকেরই ভূমিকা গ্রহণ করে। যুগের হাওয়াও যে 
অনুবাদকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে একথাও 
অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কেন বদল্যার অনুবাদ 
না করে হিক্টর উগোর অনমুবাদ করেছিলেন__এপ্রশ্নের 
উত্তরের সঙ্গে যুক্ত যধুস্থণনের উগোর প্রতি নিবেদিত মৌলিক 
চতুর্দশপদীটির R বদল্যার যে এলিয়টোত্তর নবাবিষ্ষার 
একথা বাংলায় বদল্যার-অন্থবাদ সময়ের প্রতি ইংগিত 
করছে যেমন, তেমনি পরিচয় দিচ্ছে অন্গবাদকেব মনোভঙ্জির। 
রবীন্ত্রমানস যে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ ও ভারতীয় এশীধ্যানে 
পুষ্ট তার মধ্যে নেতিবাচক কোন কবির স্থান হত কিন! 
সন্দেহ, সেরকম কোন কবির প্রতি অন্থবাদকের দৃষ্টি নিয়ে 
AAAA তাকাতেন বলে মনে হয় না। এ হস তার প্রথম 
জীবনের কথা। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য আধুনিক কাব্যের 
দৃষ্টান্ত হিসেবে, কিংবা ছন্দবিচারকালে আধুনিক বিদেশী 
কবিদের অনুবাদ করেছিলেন। হয় ত তেমন অনুবাদ 


বুগ্তাড়নায় কিংবা নতুনস্বের আস্বাদ দেওয়ার জন্যেই তিনি 
| 


করেছিলেন | arate কবি ছাড়া agata কবিতার সমস্যাও 
আছে। সহজ কবিতা অনুবাদের একটা আকর্ষণ অবশ্যই 
আছে, তা ছাড়াও হয়ত আছে অনুবাদক-কবির সমালোচকের 
দৃষ্টি। যে কবিতা বিশিষ বলে তিনি মনে করেন, কিংবা 
যে কবিতা Sia ভাল লাগে হয়ত সেই কবিতাই তিনি 
অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। 

Aeara ইংরেজি-অম্থবাদ একদা রবীন্দ্রনাথের 
পরিচয়ের যে-ভূমিকা রচনা করেছিল পাশ্চাত্যমগ্ুলে, কিংবা 
স্বদেশে তার ও তার পরবর্তীকালের কাব্যে গম্ভকবিতার যে 
উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয় কোন 
ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারেনি তার বাংলা agate. 
কবিতাগুলি। অথচ তারা পরিমাণে যেমন অপ্রতুল নয়, 
তেমনি বহু দেশের বহু কবির অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 
মনের ব্যাণ্ডির কথাই প্রকাশ করে তারা। রবীন্র-মানস 
তথা রবীন্দরকবিকর্ষের নির্ভরযোগ্য দলিলও বটে সেই 
অন্ুবাদগুলি। এগুলিতে রবীন্দ্রমানসের স্বপ্িপ্রয়াসের বিভিন্ন 
পর্যায় ছাপ রেখে গেছে। ফলত রবীন্দ্রনাথের বাগধারা 
বিভিন্ন সময়ের অনুবাদে বিভিন্ন রকম। কোন কোন 
কবিতার (যেমন, এলিয়টের ‘ett অব দি মেজাই’ ) 
অনুবাদ রবীন্রনাথ ও তার পরবর্তী কোন বিশিষ্ট কবির 
(বিষ্ণু দে ) পাশাপাশি তুলনামূলক বিচারের সুযোগ করে 
দেয়। 

‘প্রভাতসংগীত’ রচনার কালে তিনি Gen, শেলি, শ্রীমতী 


wad, বৈশাখ ১৩৭৪ 


ব্রাউনিং প্রমুখ কয়েকজন কবির কবিতানুবাদ করেছিলেন, 
এবং সেই সব অনুবাদিত কবিতার বাগভঙ্গিমার দিকে 
তাকালে আমর! যেমন সেই যুগকে স্মরণ করতে পারি, 
তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রাক-যৌবন রোমান্টিক কবিতার প্রতি 
অনুরাগ বুঝতে পারি । অনুখাদের মাধ্যমে তিনি যে কোন 
মৌলিক রীতির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সে কথা মনে পড়া 
আশ্চর্যের নয়। 
কবিতাটির অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় এই কবিতাটিই 
কি তাঁকে পরবর্তীকালে কিণিকার'র নীতিগর্ভ ছোট কবিতা 
রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিল 
সেই, পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুস্থম 

সুর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম | 

ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুত্রবাস 

চারিদিকে শুভ্র দল করিয়া বিকাশ 

মাথা তুলে চেয়ে দেখে স্বনীল বিমানে 

অমর আলোকময় তপনের পানে। 

ছোটো মাথা ছুলাইয়া কহে ফুলগাছে, 

‘লাবণ্য কিরণছট! আমারো তো SITE 


us 


Sta প্রথম জীবনের কবিজীবন ও প্রেমজীবনের যে 
স্বাভাবিক ও বয়সনির্ভর আতি ছিল তা তার নিজের মৌলিক 
কবিতায় যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় তাঁর অমুবাস্ত 
কবিতার নির্বাচনে । উগে থেকে ‘কবি’ অনুবাদটি যেমন, 

ওই ষেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া, 
BY বা অবাকৃ, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া... 
কিংবা, শেলির এই প্রেম-কবিতার অনুবাদ ঃ 
' আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া 
প্রেমের BEA রাজ্যে করিতে ভ্রমণ, 
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা 
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল । 


ভিক্টর Gon থেকে "Ef ও ফুল’ নামক. 


‘কড়ি ও কোমল" রচনাকালে শেলির বায়বীয় কিশোর- 
প্রাণ একটি কবিতা অনুবাদ কণ্ছেলেন তিনি ই 
হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম — 
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহির বিরাম 
নাই লে সন্তোষধন 
জ্ঞানী খষি যোগিগণ 
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে-- 


নাকি এইসব agaty কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে তীর = 


জীবনকথাই মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়েছে? প্রিয়জনবিয়োগ- 
ব্যথায় তিনি প্রেমের আঁতি বিষয়ক কবিভাগুপি বেছে 
নিয়েছিলেন? ‘কড়ি ও কোমল’ এর কবিতাবলী রচনাকালে 
শ্রীমতী ব্রাউনিং কিংবা ক্রীশ্টীনা রসেটির প্রগাঢ় প্রেম 
কবিতার অনুবাদ তার মৌলিক কবিতার পাশাপাশি রাখা 
যায়। এই কবিতাগুপির নির্বাচনে তাঁর প্রথম যৌবনের 
আতিই প্ৰকাশমান ঃ 
শ্রীমতী ব্রাউনিঙের কবিতাটি, যেমন : 
এখন চাহিয়া দেখি, হায়, 
ফুলগুলি শুকায় শুকায়। 
যত চ|পিলাম মুঠি 
পাপড়িগুলি গেল টুটি 
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়। 
কিংব। জীম্চীনা রসেটির কাব্যানুবাদ £ 
থম থাম্‌ ওরে হৃদয় আমার, 
থাম্‌ থাম্‌ একেবারে, 
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি 
একেবারে ভেঙে যা রে 
কবিকর্মের দিক থেকেও পপ্রভাতসংগীত' ও “কড়ি ও 
কোমল’ রচনাকালীন কাব্য|হৃবাদ মৌলিক কবিতার রীতি- 
প্রকরণের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব ay | 


1 
t 
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ee রবীন্দ্রনাথ ও অনুবাদ 


অনুবাদ ও মৌলিক কবিতার অবলম্বন যখন ভাষাই, তখন 
মৌলিক কবিতাতে পরবর্তীকালে যেমন যেমন ভাষার 
পরিবর্তন দেখ যায়, অনুবাদ-কবিতাতেও তেমনই দেখা যায়। 
রবীন্দ্রনাথ জার্মান শিখেছিলেন। মুল কবিতা 'থেকে 
হাইনের ছোট কবিতা ছুটির অনুবাদ মুলাম্গামিতা তথা 
ভাবানুসরণ এই দুই সমস্যার নিরসন করেছে বলেই মনে হয়ঃ 
| - - 
ডু Fare ভি আইনে বম 
জে] হোল্ড Ge cota Be রাইন 
ইখ্‌ শাউ ডিধ আন, Se ভেমুট ' 
শ্লাইথ ট মিয়র ইনৃজ, হার্ত স্‌ হিনাইন | , 
মিয়র ইস্ট্‌, আলৃজ, অব ইখ. ডি হেণ্ডে 
আউফ.জ, হাউপট্‌ ভিয়র লেগেন জঙ্ট্‌ 
Ache, দাস গট্‌'ডিখ_ এরহাণ্টে 
জো রাইন Be শ্যোন Bo হোল্ডি। 
এর অনুবাদ £ - 
তুমি একটি ফুলের মত মণি 
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর | 
মুখের পানে তাকাই যখনি - 
ব্যথায় কেন কাদায় অন্তর | 
শিরে তোমার হত্ত দুটি রাখি 
পড়ি এই আশিস মন্তর, 
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল ' 
এমনই মিষ্টি এমনই ক্ষন্দর | ' 
তেমনই অন্দর ‘ডেন ক্যলিগ ভিষ্বাসিত্রের, অনুবাদ 
fatha বিচির এই লীলাঃ | ; - 
' গড়ি ও কোমল’ যুগের একটি জাপানী কবিতার 
অমুবাদে বিচ্ছিন্ততার আস্বাদ আছে, কিন্তু পরিণত 'বয়সে 
'জাপানযাত্রী'র পাতায় ডিনি যে ছোট ছোট জাপানী 
কবিতাগুলির অনুবাদ করেছিলেন তা আমাদের- আরো 
? 


আকর্ষণীয়। জাপানী চরিত্রের সংযম আলোচনার প্রসঙ্গে 
‘ভিনি লিখেছিলেন £ ‘এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত 
সংক্ষিত্থ করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়! 
“তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন 
লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে MAÈ |, | 
- পুরোনো পুকুর | 
"ব্যাঙের লাঁফ, 
জলের শক | 


পচা ডাল; 
একট! কাক, 
শরৎকাল। 


স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল, 
দেবতারা এবং বৃদ্ধ হচ্ছেন ফুল 
মামুষের হায় হচ্ছে ফুলের SAT ৷” 
জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন এই 
qasa কবিতাগুপির মাধাষৈ।:'কে জানে পরবর্তীকালে 
gine’ রচনার সময়ে (এতে ফরাসী কবি el গীয়ের 
কলরিয়ণর একটি কবিতার অনুবাদ করা সত্বেও) জাপানী 
কবিতা তাকে কোন অনুপ্রেরণা দিয়েছিল কি না। 
আধুনিকতার" বিচার - করতে গিয়ে বিশ্বকে নির্বিকার 
তদৃগত ভাবে দেখার যে ব্যাখা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে 
হাজার বছরের পুরোনো দি-পোর কয়েকটি ‘আধুনিক’ কবি 
তিনি অনুবাদ -করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গি 
এই অনুবাদে একান্তই আধুনিক, যেমন, | z 
নীল জল......নিৰ্মল চা, 
চাদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে। 
এ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল 
'তার! বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে | 
(“পাহিত্যের পথে' গ্রন্থ gèar ) 


oo জয়ী, বৈশাখ ১2৭৪ 


starter ছুটি গ্রন্থ ছন্দ ‘সাহিত্যের পথে' এক 
বছরের (১৯৩৬-৭) মধ্যেই প্রকাশিত ।- ছন্দ, Te কবিতা 
কিছু: আগে থেকেই যেমন বাংলা কবিভায় একটা বিশিষ্ট a 
নিচ্ছিল, তেমনি আধুনিক বাংলা কবিতার, ate প্রকাশ 
পাচ্ছিল এসময়ে |: -এলিয়ট, পাউণ্ড প্রভৃতি কবিদের চৰ্চা 
এই সময়েই সুরু হয়ে গেছে। এই কালের পরিপ্রেক্ষিতে 
রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অনুবাদ একান্তই আধুনিক-ও 
সেকারণে ভাৎপর্ষপূর্ণ। . 

গছাকবিতার আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্ত্রনাথ লিখেছেন: 

“আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে co কাব্য রচনা করেছেন 
ওআল্ট্‌ হুইটম্যান। সাধারণ গম্ভের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, 
উস কাব্য না বলে থাকবার জো 
নেই | 
BNA দেখলুম একটি তাজা ওক গাছবেড়ে উঠেছে; 
একলা 'সে দাড়িয়ে, তার ডালগুলে! থেকে whem! পড়ছে 

i B s ঝুলে l 


লোন নেই হু পাতায় কথা কইছে তার 
7... খুশিটি। 


তার কড়া খাড়। তেজালো চার! মনে করিয়ে দিলে আসারই 
নিজেকে” 
বুবীন্দ্রনাথ sage . আগে লিখে থাকলেও গ্ভকবিতার 
ভাবচ্ছদারূপের সমর্থন এই সব করিও! “থেকে পেয়েছিলেন, 
কিনা কে জ্ঞানে! 
এমি লাওয়েলের তুমি. wry এবং তুমি বাসি’ বলে 
কবিতার অনুবাদ fecal এলিয়টের পশ্রলিউডের' সেই 
অনুবাদ 
এ ঘরে ও ঘরে যাবার atata সিদ্ধ মাংসের গন্ধ, 
। তাঁই নিয়ে নীতের সন্ধ্যা জমে এল। 
ক. ২০ ক S * 


টাকে a cre ome বট 


চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ, 

কখনো! বিমচ্ছ, দেখছ রাত্রি প্রকাশ পাচ্ছে 

হাজার খেলো খেয়লের ছবি 

যা দিয়ে catata স্বভাব তৈরি | 

” + * 

মুখের উপধে একবা« হাত বুলিয়ে নাও । 

দেখো, সংসারট! পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো 

ঘু'টে কুড়োচ্ছে পোড়ে! জমি থেকে । - 
এতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক -কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করেছেন, ছার মূল বক্তণ্য পেশ করেছেন। আম?! তার 
অমুধাদের সাবলীল ঠা দেখে মুগ্ধ | 

এই এসণে এলিয়টের ‘জানি অব fa মেজাই” কবিতাটির 
অনুবাদ পাশাপাশি রাখা চলে রবীন্দ্রনাথের, বিষ্ণুদের। 
রবীন্দ্রনাথ রলেছেন AA বিষ্ণু দে 'রাজধিদের যাত্রা” 
প্রথম কটি-পংক্তি তুলনামূলক বিচারের ay উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে £ - - ২) 
A cold coming we had of it, | 
Just the worst time of the year 
For a long journey, and such a long journey : 
The ways deep and the weather sharp. 


The very dead of winter.’ ( এলিয়ট ) 
কন্কমে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা, 
ভ্রমপটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে ধার।প, 
- রাস্তা ঘোঃালো, ধারালে। বা হাসের চোট, 
একেবারে দুর্জয় শীত |, Cs 
বা (রবীন্দ্রনাথ ) 
আমাদের গে যাত্রা হিমে oes 


। SRG সবচেয়ে খারাপ সময়ে Wh ee 


| অভিযান, ওরকম দীর্ঘ অভিযান? :. . ৭ 


#) 


A 


৬৭ maat ও অনুবাদ 

পথঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া 

দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম 1, 

(Rya) 

রবীন্দ্রনাথ যে সেই বুদ্ধ বয়সেও কত তরুণমনা ছিলেন 
এবং Ss আধুনিক তা এই ছুই কবির অনুবাদের 
তুলনামূলক বিচারে কোন উৎসাহী ব্যক্তি সহজেই দেখে 
নিতে পাঙ্নে। 






বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিতার অম্বাদ যা ate 
নাঁথের ‘রূপান্তর’ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আরো 
. নির্দেশ করে যে, তিনি একদেশপর্শী ছিলেন না। আমাদের 
দেশের অন্ত laste কবিতা-সনুবাদে আামর। যে এখনো 
পিছিয়ে আছি সে আমাদেরই মানসদৈগ্ত, রবীন্দ্রনাথ 
সেদিকেও আমাদের যোগ্য পথিকৃৎ | 


াম্পওলির সমকক্ষ (কারণ সর্বাধুনিক রবির E 
qa সের! কাঁচামাল থেকে.এগুলি তৈরি । এবং এর 


| পেছনে রয়েছে নী | ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা গ্রসূৃত কারিগরী দক্ষতা॥ 


ekaa tice ছল্দি 


সুরজিৎ 


সেকালে আমরা এমন কী মন্দ ছিলাম যখন আকাশের 
দেবতাদের আর মাতা বস্থ্মতীর করুণার উপর নির্ভর করে 
দিনযাপন করতাম? ওই নির্ভরতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে 
অনেকখানি অনিশ্চয়তাও জড়িত থাকত। যে-বছর গ্রকৃতি 
FIN হতো সেবছর অনাহারে মরতে হতো। কিন্তু তার 
বাইরে আপন ভাগ্যকে গড়ে তোলার SCH প্রাণান্ত প্রয়াস ও 
তার দরুণ উৎকণ্ঠা বা তান-টান সাধারণ মানুষের একরকম 
অলানাই ছিল। আমরা জানতাম যে পিতৃপুরুষেরা যে- 
জীবিকা বা পেশা বা বৃত্তি দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ- 
পোষণ করত তাতে আমাদের জন্মগত অধিকার । অজ্ঞাত 
পরিবেশে, অনভ্যন্ত জীবনের স্থিতম।নে, কর্মের সন্ধানে অথবা 
জীবনে স্থান কৃরে নেওয়ার AAA সংগ্রামে অংশগ্রহণের 
আপন দায়িত্ব সমন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম বটে, কিন্ত 
সেসঙ্গে' আমাদের মানরিক ভারসাম্য ছিল পূর্ণ, শাস্তি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য ছিল wad] প্রায় চার হাজার বছর ধরে আমরা 
মোটামুটি একই ভাবে একই রকম জীবন অতিবাহিত করে 
এসেছি, অনাবৃষ্টি ভুমিকম্প ছুতিক্ষ মড়ক দেখ! দিলে তাকে 
দেবতার অভিসম্পাত মনে করেছি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে 
পুজা গরীর্থনা ইত্যাদিতে সানা পেয়েছি। 

আমদের এতদিনকার এঁডিহৃবাহিত জীবনধারাতে 
বিপর্যয়ের zante হলো! পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের ক্ষমতা 
wea পরে। ইংরেজ দেশের মালিক হুলো না, মালিক 


হলে! ক্ষমতাহীন আর ela ক্ষমতা কেড়ে ইংরেজরা তা 


দাশগুপ্ত 


ব্যবহার করতে থ|কল। এদেশের রীতিণীতি হালচালের কথা 


বিবেচনা ai করে নিজেদের খুশীমতো ইংরেজরা ভূমিব্যবস্থা 
প্রবর্তন করল, কখনও পাঁচ বছরের HCD কখনও দশ বছরের 
RP এক-একব|র এক-একজনকে সাময়িক ভাবে জমির wy 
দিল। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পরে প্রথম তিরিশ বছর এত 
ঘন ঘন afer হতে থাকে যে হাজার হাজার মাইল দুরে 
ইংলণ্ডের অধিবাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গও 
বিচলিত বোধ করে। একদিকে কোম্পানীর শাসন দেশীয় 
ভুমিব্যবস্থার ধ্বংশ সাধন করে অন্যদিকে পূর্বপুরুষদের ভূমি ও 
BAIT ছেড়ে এল যারা তাদের সামনে জীবিকার নতুন নতুন 
পথ খুলে দিল। পুরুষানুক্রমিক ধরে অন্ুরুধিত জীবিকা 
ছেড়ে অনেকেই বিদেশী বণিকদের সাগরেদ হয়ে বিপুল 
বিত্তের অধিকারী হতে থাকল। দেখা গেল যে বাণিজ্যের 
Sites বিত্ত উপার্জন কর! সোজা আর বিত্তবান হলে 
আকালেও চড়া দামে yta কেন! যায়, সুসময়ে পূজাপার্বশ 
করে দেবতাদের প্রসন্নতা পাওয়া যায়, সবসময়ে বেশি হুযোগ- 
সুবিধে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া যায়। 

শুরু হলো আস্তে আস্তে যুগ যুগ পালিত জীবনের শিকল 
কাটার পালা । পরমাধিক সিদ্ধির are ঘরের কোণে 
দেবতার আসন বানিয়ে রেখে শহরব।সীর] মন দিল জাগতিক 
সিদ্ধির mai শহর কলকাতাই হলো জাগতিক সাধনার 
গীঠস্থান। গ্রামাঞ্চলে বিরাট জমিদারীর মালিকেরাও 
জাগতিক সুখ্‌ স্বাচ্ছদ্দ্যের জন্যে শহরবাসী হলো, রছরে 


\ 


f! 


৬৯ ভাবের ধরে চুরি 


একবার খাজনা আদায় করতে জমিধারীতে গেলেই হলো, 
জাবার কেউ কেউ শহরে বসে ফি বছরের teal পেলেই- 
তুষ্ট, ভারা আর গ্রামের পথে পা বাড়াল না, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি 
q কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করার কল্পনাকে তারা আমল দেওয়ার 
কারণ হারিয়ে ফেলল। ছোট ছোট গ্রামীন সমাজে সবাই 
সবার পরিচিত ছিল, সবার গতিবিধি ছিল সবার চোখের 
উপরে, কেউ বেচাল হলে তা লুকনো কঠিন ছিল, সেজন্টে 
একঘরে করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করাও সম্ভব ছিল। কিন্তু, 
শহরের ভিড়ে কে কার গতিবিধির উপর নজর রাখবে! 
রেখেই বাকী লাভ! বেচালের ecw কাউকে এপাড়ায়- 
একঘরে করলে সে অন্তপাড়াতে গিয়ে দিব্যি সমাঞ্জচল হয়ে 
যাবে। শাস্তি হিসেবে সামাজিক অসহযোগিতা নিরর্থক হয়ে 
যাওয়ার সঙ্গে লঙ্গে সমাজের বন্ধন ও শাসনের প্রতি উপেক্ষা 
ব্যক্তির চেতনাতে দানা বাধতে থাকগ। 

পক্ষান্তরে ইংরেজরা ষোলো আনাই বিদেশী £ adea 
amife ব। এদেশীয় সাখাজিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের 
না ছিল শ্রদ্ধা না কোনও মমত! £ ভাগের উদ্দেশ্য বা «tf 
হাসিল করতে সক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই তারা নিষুক্তির শিরোপা 
দিতে থাকল । জমি শুধু নিজেই অচল নয়, তা ব্যক্তিকেও 
অচল করে রাখে, নিজের সঙ্গে বেধে রাখে | জমির বন্ধন 
থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা বহু শতাব্দীর Vf ও gave 
MUCHA বন্ধন থেকেও মুক্তি পেলাম, eS ছি'ড়ে যাওয়াতে 
মালার মূল্য থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম বটে কিন্তু aw! 
মুক্তোর মুল্য পেলাম। ঘরের জীবনে পুরনে৷ বিশ্বাস ও 
সংস্কারকে মানলেও বাইরের জগতে আমাদের BAA বলনে 
কেতায় .পোষাকে আমরা আস্তে আস্তে প্রতীচ্যমুখী হয়ে 
উঠলাম, অনিশ্চিত ভাগ্যের atlas সন্ধানী হয়ে উঠলাম এবং 
ঘরের জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের বৈষম্য দিনে দিনে 
বিস্তৃত হতে থাকল। 

. পলাশী graa কিঞ্দিধিক Sni পরে. রামমোহনের 


আবির্ভাব. প্রথম যৌবনে - পরম|ধিক সাফল্যের সন্ধানে: 
afeengs চিন্তাধারার বাধন কেটে তিনি দেশের বিভিন্ন 
স্থানে পরিক্রমূ। ও ব্বদেশী-বিদেশী বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। অতঃপর- পৈত্রিক সম্পত্তির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে 
স্বাধীন ভাবে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে কোম্পানীর চাকুরিতে 
মধ্য যৌবন অতিবাহিত করে বিপুল জাগতিক সম্পদের. 
অধিকারী হন। উত্তরকাপে তার লক্ষ্য হলে! পরমাধ্ক ও: 
জাগতিক -অমুস্থতির্‌ সমন্বয় সাধন । সে সঙ্গে Aces. পক্ষ 
থেকে alamaa বিষয়ে শাসককে বাচক হয়ে পরামর্শ, 
দিয়ে তিনি দেশীয় . রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেন। স্বাধীন 
ভাবে ধর্মাচরণে, স্বাধীন, ভাবে ' কর্মনির্বাচনে, ও স্বাধীন ভাবে 
সামাজিক রাজনৈতিক. অর্থনীতিক শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থাদির 
মৃ্যায়নে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রামমোহন এমন এক. 
sazia বিপ্লবের নান্দীপাঠ করেন যা ভারতবর্ষের চার 
হালাার Wi ধরে স্বীকৃত জীবনধারাকে . সম্পূর্ণ নতুন পথে 
পরিচালিত .করে। রামমোহন একবার গোলা গড়িয়ে 
দেওয়ার পরে, অনুকুল, বাস্ত। পরিবেশে, তা আস্তে আস্তে, 
ভরবেগ সঞ্চয় করতে থাকে £ বেদের NCAA অভ্রান্তবাদকে, 
অগ্রাহ্‌ করে দেবেন্দ্রনাথ - আত্মপ্রত্যয়প্িদ্ধ জ্ঞান দিয়ে 
আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে, Raining ও,কেবশচন্ত্র সামাজিক 
ও শিক্ষাসংক্রান্ত বপনার, ক্ষেত্রে এবং শিবন|থ শান্তী ও তর. 
অনুগামীরা ও পরে RaRa ও তার aaa রাজনৈ-. 
তিক ও অর্থনীতিক ধারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে পরমুখ।পেক্ষিতার 
নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন। 

- উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির, মুক্তির সংস্কৃতিকে নব" 
জাগরণের, প্রথম পর্যায় বলে . অভিহিত করা হয়। নব 
জাগরণের সঙ্গে সনাতন. ভারতবর্ষের আবিষ্কার অচ্ছেজ্গভ।বে, 
সম্পৃক্ত, কিন্তু সবার, অলক্ষিতে নবজ|গরণের চেতনা থেকে, 
মধ্যযুগের সাতশ বছর ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত বলে. 
বাদ পড়ে গেপ.।..মুধ্যযুগের পরিরর্জন যে. আমাদের ইতিহাস্রে- 


৭৬ aa, বৈশাখ ১৩৭৪ 


ধারাবাহিকতাকেই পরাভূত করল এ-সত্য রবীন্দ্রনাথের আগৈ, 
কারও চোখে পড়েনি, এদিকে চোখ ফেরাবার জন্তে,বারবার 
ডাক দিলেও আমর! তাঁর ডাকে কান দিইনি। . পাশ্চাত্যের 
সধ্যযুগেকে কিন্তু কেউ কখনও. পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রক্ষিপ্ত 


mala act করেনি, উপরস্ত মধ্যযুগের বিবর্তনের ধারা থেকেই' 
পাশ্চাত্যে আধুনিক যুগ এসেছে, ডিমের খোলস ফাটিয়ে: 


পাখির ছানা যেমন করে বেরিয়ে আসে। আমাদের দেশে 
কিন্তু মধ্যযুগের বীগ থেকে আধুনিকতা আস্তে আস্তে ওস্কুরিত 
হলো না, বিদেশীর ধর্ষণে আমাদের দেশে আধুনিকতার 


অকালে জন্ম হলো, জনক রাজার মতো কুড়িয়ে পাওয়া এই. 


কন্তাটিকে রাজা রামমোহন লালন করলেন, fee তার 
জননীর. পরিচয় জানিয়ে যেতে পারলেন Al | 
জননীপারিচয়হীন আধুনিকতা তার প্রাণের Fel হলো! ব্যক্তি 
ত্বাধীনতা । এদেশীর ব্যক্তিস্বাধীনতার. বিকাশ হলো 
fina. শারলাধীনে ।: ফলে একদিকে মধ্যযুগের প্রতি 


আম|দের হদয়হীন অস্বীকৃতি, অন্ত দিকে eana বিদেশীর' 
প্রতি নিবিচার প্রণতি, এই দুয়ের মধ্যে আমাদের ব্যক্তি-- 


স্বাধীনতার সংকটাপন্ন অবস্থান | ; 

, জমির ও সে সঙ্গে কৃষিসমাজের বন্ধন থেকে আমর] যারা 
যুক্তি পেয়েছি তারাই ব্যাক্তিস্বাধীনতার চেতনাতে Eg | 
কিন্তু fahs বন্ধন থেকে মুক্ত জনসাধারণের একটা 
বিরাট অংশ কি আগ মজুরির দাসত্বে কিংবা তার চাইতে 
আরও বড়ো বন্ধনে-বাজার চাহিদার বন্ধনে--আবদ্ধ হয়ে 
পড়িনি? কলকারখানার যে বিরাট মজুর শ্রেণী আজ গড়ে 
উঠেছে তার সঙ্গে পু'জির কোনও সম্পর্ক নেই, পু'জি আছে 
শিল্পপতির কোটরে, সে যা উৎপাদন করে তার সঙ্গেও তার 
কোনও সম্পর্ক নেই, ত] লাগে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর 
ভোগে অর্থাৎ পুজি বা উৎপন্ন দ্রব্য কোনওটাই তার নিজের 
ময়, ছুটির একটির উপরেও তাঁর কোনও অধিকার নেই, কেমন 
করে পুঁজি ব্যবহার করা যায় বা কোন দ্রব্য উৎপাদন করা 


এই যে: 


৫ 


যায় oag কোনও, Fale নেওয়ার বা পরামর্শ দেওয়ার 


মতো তার অবস্থান নয়, সে শুধু মজুরির জন্তে খাটে”' 


মন্ধুরির কাছে তার দেহমন বিক্রীত, মন্জুরিই তার সমস্ত 


অস্তিত্বের মনিব, এক-একজন ' মজুর কারখানার Wea সাযনে 


এক-একভাবে দেহ সঞ্চালন করে তার ওই অমানবিক মনিবের, 


ইচ্ছেমতো এবং মনিবের জন্তে খাট|র যে-সময় তার সবটাই.. 


মনিবের সময়, সেই সময়ের মধ্যে মজুরের নিজের সময় বলতে, 


কিছুনেই। 


: মঞ্জুরি নামক মনিবকে তবু চোখে দেখা! যায়, tice: a- 
যায়, তার একটা স্পঃ রূপ ও চরিত্র.আছে, কিন্তু এর উপরেও. 


আর এক মালিক আছে যার মতিগতি, মজুরদের দুরে থাক, 
স্বয়ং পু'জিপভিরও দুর্বোধ্য, সেই মালিকের নাম হলো বাজার, 
চাহিদ|। শিল্প-বিপ্রবের প্রথম পর্বে ইউরোপে atata 
চাহিদাকে পু'জিপতির[ও ভয় পেতেন ; উৎপন্ন grays কতটা 
কতদিনে ব্যবহৃত হবে তা হিসেব না৷ করে উৎপাদন করতে 
করতে কিছুদিন পরে দেখা যেত, নব্য বিক্রি না হওয়ার দরুণ 
চাহিদার তুলনাতে দ্রব্যের পরিম!ণ অনেক বেড়ে গেছে, বাধ্য 


হয়ে তখন উৎপাদন বন্ধ রাখতে হতো আর উৎপাদন বন্ধ 


থাকার কালে মজ্জুরি দিয়ে লোক পোষা দারুণ লোকসান, 
তাই মজুর ছাটাই করা'-ছাড়া পথ থাকত না। শিল্পের এই 


সংকটকে বল! হয় বাণিজ্য বৃত্ত। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা. 


করে পাশ্চাত্য দেশগুলি, উৎপাদন মাত্র! আর বাজার চাহিদার 


মধ্যে একটা .সমঝোতা করেছে, তবু তারা সারাক্ষণ AAT 


থাকে কখন আবার বাণিজ্য বৃত্ত দেখা দেয়। কিন্তু আমরা, 


ওরকম কোনও সমঝোতার বঞ্চাট পোয়াতে চাইলাম m, 


কেমন করে তাড়াতাড়ি, বিনা আয়াসে সহজে রী হওয়া, 
যায় তার ফিকির খু'জল[ম। 


স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের বাস্তব পরিদ্িতের 


পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিল্প-বিগ্লবের পরিকল্পনা করা উচিত, 


ছিল, কিন্তু সুবিবেচন! , রুরে পরিকল্পনা না. করার ফলে 


# 


৭১ ভাবের ঘরে চুরি 


আমাদের শিল্পদশা আজ যে-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বাণিজ্য বৃত্তেরই waa | 
কেন্ত্রীয় সরকারের কাছ থেকে নতুন ফরমাশ না পাওয়ার 
era ছোট ছোট কলকারধানার উৎপাদন চালু রাখা কঠিন 
হয়ে পড়েছে এবং উৎপাদন বন্ধ রাখতে হলে বিপুল হারে 
কর্মী ছাটাই করা ছাড়া উপায় থাকবে না। অথচ কেন্দ্রীয় 
সরকার শিল্পে/্নয়নের প্রকল্পকে, খাটো করার ফলে নতুন 
ফরমাশ দিতে অক্ষম । সস্তাব্য ছাটাইয়ের কারণ যদি সত্যিই 
অনিবার্য হয় তাহলে তথাকথিত স্বাধীন হাজার হাজার মজুরের 
ee অনশনে মৃত্যুর পথ নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকবে] 
অবশ্য বড়ো বড়ো পু'জিপতিদের কারখানার ছাটাইয়ের আশঙ্কা 
অপেক্ষাকৃত কম.। আসলে আমাদের দেশে বাণিজ্যে ও 
শিল্পে এসব বড়ো বড়ো পু"জিপতিদেরই একচেটে লাআজ্য 
এবং সরকারী পরিকল্পনার দ্বিক নির্ধারণের কলকাটি এ'দেরই 
হাতে। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে জাতীয় সম্পদ এরকম 
বড়ো বড়ো এক ভজন পুঁজিপতি পরিবারের কোটরে সঞ্চিত 
হয়েছে, দেশের অর্থনীতির উপরে একচেটে আধিপত্য বজায় 
রাখার জঙ্তে সরকারের পরিকল্পনা নীতির উপর চাপ 
কুরে এসব পু'জিপতিরা আমাদের শিল্প-বিপ্রবফে রা বা 
অর্ধপথে বিরত রাখছেন। 

অর্থাৎ ভারতের শিল্প-বিপ্রবের সাধন জনসাধারণের 
স্বার্থের উপরে নয়, বড়ো বড়ো পু'জিপতিদের স্বার্থের উপর 
নির্ভর করছে এবং এ'দের এই স্বার্থের দয়যাত্রার পথে 
ভালোমন্দ পাপপুণ্যের বিচার নেই, সমস্ত মানবিক 
মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে যেন তেন প্রকারেণ - দেশের 
অর্থনীতির উপরে একচেটে- অধিকার কায়েম করাই এ'দের 
লক্ষ্য। দেশের মধ্যে এ'রা এমন এক ধেশকাঁবাজির আব- 
ghem স্থুষ্টি করে রাখতে চান যাতে ARAM উন্নত রুষিব্যবস্থাজ 
আকর্ষণে গ্রামে ফিরে না যায়, বাধ্য হয়ে কলকারখালাতেই 
~ গতর বিক্রি করে ও পুরিপুতিদের 'দয়ার উপর নির্ভর. করে 
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খথাকে। মান্ধাতা যুগের কৃষিব্যবস্থাকে বহাধ-ও উৎপাদনের 


মাত্রাকে দাবিয়ে রেখে দেওয়ার ফলে কষকসমাজের ATH 
ব্যাপক হতাশার জন্ম হচ্ছে, তারা নতুন জীবিকার খোঁজে 
শহরে আসতে প্রনুন্ধ হচ্ছে, ফলে শহরে-ও শিল্পাঞ্চলে শ্বতঃই 
মনুরক্ষীতি দেখা দিচ্ছে। .মনুরক্ফীতির অনিবার্য পরিণাম 
হলে! . মজুরিহাস । মদুরিহাসের ভাৎপর্য পু'জিপতির জন্মে 
যুনাফাস্ফীতি। কোনও রাজ্যের প্রগতিশীল সরকার পুণ্জি- 
পতিদের ন্তস্ত স্বার্থের দুর্গ ধ্বংস করতে চাইলেও অ]চড়টি পর্যন্ত 


কাটতে পারবে না, কেননা তা করতে "হলে কেনে শাসনতঙ্্রের 


রদবদল করতে হবে £ বিকেন্দ্রীকরণের মহান প্রবক্তা IEN- 
জীর ছবি সরকারী দণ্ডরে দণ্ডরে সাজানে। থাকলেও জাতীয় 
পু'জির পুঞ্জীভূত মুতিগুলির উপরে -কেন্দ্র-নিরপেক্ষ ভাবে 


কোনও কর ধার্য করার ক্ষমতা কোনও রাজ্য সরকারের 


নেই। ১ ১ ed 

' বুনিয়াদী Pem ও প্রকল্প ব্যতীত কোনও দেশে শিল্পবিপ্রব 
তথা 'ক্ুষিবিপ্লব 'হতে পারে না। ও ছুটি বিপ্লব যে একই 
বিপ্লবের ছুটি পা তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বা উনবিংশ 
শতাব্দীর আমেরিকার ইতিহাসে পাতা ওলটালেই স্পষ্ট হয়? 
জহরল[ল তাই বুনিয়াদি শিল্প গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন) 
কিন্তু oe স্বার্থের চাপে পড়ে তাঁকে পিছু হটতে হলো) 
শুধু strea প্রধানমন্ত্রীর নয়, জহরল!লের মতো! সর্বদেশীয় 
অসাধারণ ব্যক্তির স্বাধীনতাও ae স্বার্থের we শৃঙ্খলে বাধা 
পড়েছেন" আমাদের বুনিয়াদী শিল্প নেই” আছে শৌধীন 
পণ্যশিল্প-_আমর] বিদেশে ইলেট্রিক ফ্যান, রেডিয়ো, রিফ্রি? 
জেরেটর, যোটর ইত্যাদি রপ্তানী করছি এবং শিল্পে আতর! 
কঙখানি অগ্রসর হয়েছি তারই: অবিশ্রান্ত ঢন্কানিনাদ করছি । 
কিন্তু এসবই ' দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির :বিল্রম, এসব fern 
জনসাধারণের জরুরি প্রয়োজনগুলির একটিও মেটাতে অক্ষম | 
উপরস্ত এসব উৎপাদনকারীরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে.ফেস্ট,নঃ 
কাগজে কাগজে সিনেমার সিনেমায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, এদের 


৭২ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৭৪ 


দালালদের বত দিয়ে জনসাধারণের চোখের সামনে কানের 
গর্তে চেতন-আঅবচেতন .মনে এই বানানো -সত্যকে, গেঁথে দিচ্ছে 
যেএসব fay ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন এ"ং দশচক্রে 
যেমন ভগরানও BS বনেন তেমনই" অনেক বিদ্বান গুণী 
জ্ঞানীরও আজ পাকচক্রে পড়ে মনে .হচ্ছে এসব. জিনিস 
ত্বত্বধীন (করতে না পারলে সত্য বা সংস্কৃত হওয়া যায় না 
fea চিন্তাশক্তিকে গড়ে তোলার অবকাশ যাদের জীবনে 
আছে তাঁদেরই বোধবুদ্ধি যদি এভাবে ষ্কত্ত স্বার্থ কর্তৃক 
প্রভারিত হয় তাহলে সাধারণ অথবা নগণ্য মানুষদের চিন্তা 
কতখানি স্বাধীন ভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয়। ফলে আজ ষে-মধ্যবিত্তের তাজা পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত 
yia কেনার সামর্থ্য দেই তারাও কিস্তিতে বন্দী হয়ে 
রিফ্রিজেরেটর কিনছে, যে-নিয়বিত্তের সকাল থেকে রাত অবধি 
দম ফেপবার FANS নেই তারাও রেডিও কিনছে, যে-হতভাগ; 
জুতো পালিশ করে রাতে শোওয়ার ঘরভাড়া জোটাতে পারে 
না State. aw, ঘড়ি কিনছে। যে স্বাধীন দেশকে ছু মুঠো 
অন্নে পেট ভরাবার জন্যে বিদেশের .করুণার অধীনে থাকতে 
হয় সে দেশবাসীর প্রক্ষে এসব মাধ্যমিক উপকরণ সংগ্রহ করা 
ব্যক্তিগ্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা নয়; স্বার্থাঘেষীদের প্রচারিত acy 
মুগ্ধ বিল!সিতার প্রমাণ ata | . ee 

" এই প্রভাব শ্বায।দের চিন্তাকে এতদুব বিকল করেছে যে 
আজ বিষ্চার্ধীরা কারিগরি -শিক্ষ। অর্জনের ace বন্যার বেগে 
ধাবমান । তাঁদের ধারণা হয়েছে যে মানবিক বিগ্তা, এমন 
fe বিজ্ঞান Ra আয়ত্ত করা নিরর্থক, কারিগরি 
ORo আয়ত্ত করতে পারলেই স্বর্গে প্রবেশের ছাড়পত্র 
পাওয়া যাবে। কারিগরি Ra আয়ত্ব. করার যে কোনও 
সার্থকতা নেই তা নয়, কিন্তু সব জিনিসেরই প্রয়োজনের 
একটা মাত্রা আছে। কারিগরি, বিদার্জনের যে হুজুগ 


আজ we adie তুলেছে এবং বিবাহের পালীপক্ষ 


থেরে ছাত্রদের .অভিাঁবকপক্ষ পর্যস্ত যাকে - হাওয়া দিয়ে 


উসকে দিচ্ছে তা বাণিজ্য বৃত্তের মতো এক দারুণ সংকটকে 
তরুণ সমাজের ভবিষ্যতের আঁকাঁশে ঘনিয়ে তুলছে, শিল্পের 
'একচেটে মালিকের! যখন শিল্পবিপ্রবেব স্বাভাবিক বিকাশকে 
ব্যাহত করছে তখন এর ফপ অচিরেই কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত 
তরুণ সমাজের উপর পডতে খাধ্য। মজুবস্ফীতির মতোই 
‘দক্ষ কারিগরস্কীতি যখন হবে তখন অধিকাংশেরই চাকুরি 
ভুটবে না, এত পয়সাঁ খরচ করে এত কষ্ট করে শেখা বিদ্ধ! 
খাটাবার উপায় থাকবে না, এবং তরুণ সমাজের একাংশের 
ঘিনের পর দিন বেকার থাকার হতাশ! তখন সমস্ত জাতির 
দেহে সংক্রমিত হবে। তখন চোখের 'সামনে মোটর গাড়ির 
মিছিল, ঘরে ঘরে ফলের গুঞ্জন, রেভিয়োর সংগীত, ফ্যানের 
'বাতাস আমাদের কোন্‌ NBA দেবে? জনৈক সাংবাদিকের 
কাছে এক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বলেছেন যে 
Sty প্রতিষ্ঠানে কোনও ছাত্র ভর্তি হতে এলে তিনি প্রথমেই 
কারিগরি শিক্ষার জন্কে প্রবেশপ্রার্থীর আগ্রহের বিশেষ 
কারণটি জানতে চান, Stew অনেকেই নিছক ভালো লাগার 
যুক্তি দেখায় এবং বিচ্ভালয় নির্ধারিত পাঠক্রমের বাইরে al 
Freer সময় কাটায় তাদের মুখে ওই যুক্তি শুনলে কার না 
হাসি,পাঁয়! অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে ওই অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের ধারণা হয়েছে, এবং সে ধারণা বহুলাংশে নিশ্চিত 
ভাবেই যথার্থ, যে অধিকাংশ অভিতবকই জনশ্রুতিতে 
কারিগরি শিক্ষার states বিশ্বাসী হয়ে ছেলেদের কারিগরী 
শিক্ষার্জনের জন্তে পাঠাল। 

oe স্বার্থের অধিচারের বিরুদ্ধে দড়বার জন্কে বহু কল- 
কারখানাতে ও দপ্তরে কর্মীরা আজকাল সংঘ গড়ছে। এসব 
সংঘ প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল স্থানীয় চরিত্র নিয়ে। কিন্তু 
ভারত শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, জনসংখ্যার হিসেবেও 
পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ] তাই আন্তে আস্তে ওইসব 
সংঘ--বিশেষ করে রেলপথ, বীমা, ডাক ও তার, aie 
প্রভৃতি. প্রতিষ্ঠানের সংঘ-_পর্বভারতের ভিত্তিতে বিশাল 


a 


4) 


নস 


৭৩ ভাবের ঘরে চুরি 


আকার ধারণ করতে থাকল এবং একবার যখন এসব সংঘের 
বিশালীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন ব্যাঙ্কের মতো 
Bas বেসকা রী প্রতিষ্ঠানের সংঘগুলোও ওইদিকে এগোতে 
থাকবে। কিন্তু সংঘের বিশাল আকার ধারণ করার ফলে 
কর্মীরা কি এক নতুন সমস্তার সম্মুখীন হবে না? ওইসব 
বিশাল সংঘের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে দূরতর শাখা-দগুরগুলির 
যোগযোগ রক্ষা করা কঠিন ও জটিল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে রেলকর্মীদের সংঘসচিব প্রত্যন্ত 
অঞ্চলের একজন কর্মীর কাছে সর্বদাই সুদূর ও নৈর্ব্যক্তিক 
সত্তা, তকে সশরীর চোখে দেখা তো প্রশ্নাতীত, রক্তমাংসের 
মানুষ হিসেবে কল্পনা করার জন্তে যে সকল সামান্ত তথ্য জান! 
প্রয়োজন সেসবও ওই কর্মীর পক্ষে অধিগত করা Mts | 
অথচ সংঘসচিবের নামে যে-ধর্মঘট ডাকা হবে তাতে যোগ 
দিতে ওই কর্মী অলিখিত চুক্তিতে সম্মত, কখনও বা CRIA 
বিরুদ্ধে বাধ্য এবং সংঘের সদশ্তসমট্টির স্বার্থের বেদীতে তার 
ব্যক্তিসত্তা সদশ্ততাপিকাতুক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই বলিপ্রদত্ত 
ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার দরুণ চাকুরি গেলে আসন্নপ্রপবা Wes 
নিয়ে ssis বরখাস্ত কর্মীদের চাইতে অনেক বেশি বিপন্ন 
হওয়ার ব্যজিগত আশঙ্কাতে সে যদি কাজে যায় তাহলে তার 
সমস্যার কথা বিবেচন। করে সংঘ তাকে রেয়াত করবে না 
বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করে দেবে। আবার কখনও, 
ধর্মঘটের কারণ যেখানে যথার্থ, সেখানেও, স্বত্ত স্বার্থের চালে 
বা নানা অবস্থার চাপে সংঘনেতাদের দিয়ে ধর্মঘট astas 
হুতে পারে, তখন প্রত্যাহারের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি না পেলেও 
সংঘসদস্যকে কেঁচে গওুষ করে কাজে যোগ দিতে হবে। 
বিশাল বর্মীসংঘও আসলে বিশাল অ[মল!তন্ত্রেরই 
AISA) এই Bey একজন . কর্মীর ব্যক্তিসত্তা 
শ্বভারতই অচির বুদ । অধিকাংশের বিচার মানেই যে তা 
ধ্রুব এমন মনে করার কারণ নেই, ভাই কোনও একজন কর্মীর 


` বিচার যদি যথার্থ হয় অথচ অন্যদের বিচারের সঙ্গে না মেলে 


a 


তাহলে সখের আইনের ধোপে সত্যন্নষ্টার বিচার টিকবে না, 
সেক্ষেত্রে অধিকাংশের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই mogh কর্মীর 
aegis, সেক্ষেত্রে তার স্বাধীন যথার্থ বিচা৭ও আপন 
স্বার্থেরই স্কাসরক্ষক সংঘের সত্তাতে বিলীন হয়ে যায়! -অর্থাৎ 
প্রকারান্তরে এসব বিশাল সংঘ কর্মচারীর স্বার্থপংরক্ষণের নামে 
ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করে এবং তেমন পরিস্থিতের উদ্ভব 
না হলে কর্মচারী জানতেও পরে না ষে সে কখনতার 
ব্যক্তিত্বাধীনত|কে খুইয়ে বসেছে। TEA বা কর্মচারী সংঘ 
আজ 428 কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করছে ততই 
তার অংশ হিসেবে ব্যক্তি নগণ্য ও তাংপর্যহীন হয়ে যাচ্ছে, 
ততই ব্যক্তির মূল্য ও অধিকার হাস পাচ্ছে। ইংলণ্ড বা 
ইউরোপের দেশগুলি আকারে ছোট আমেরিকার রাজ্যগুলিও 
ছোট, ফলে পাশ্চাত্যে কর্মচারী সংঘ পরিচালনা করা যেভাবে 
সম্ভব ভারতের মতো বিশাল দেশে তারই অনুকরণ করতে 
গেলে ব্যক্তিকে আরও বিপন্ন করা হবে। 

এগাবে সংঘ সংগঠন করার FRAL গণতান্ত্রিক আদর্শেরই 
অন্তর অভিব্যক্তি। নির্বাচনের ভিত্তিতে গণতন্ত্র স্থাপনের 
কল্পনাটি আমদানী করা হয়েছে ইংলণ্ড থেকে'যেখানে টিউডর 
আমল থেকে বিভিন্ন ও দীর্ঘ কালব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে 
আজ দীনজনেরাও রাজনীতি-সচেতন | আমরা যখন গণভন্ত্রের 
আদর্শকে বরণ করলাম তখন একবারও বিবেচনা করে 
দেখলাম না ষে তার alates নির্ভর করে জনসাধারণের যে- 
সচেতনার উপর তা এদেশে কতখানি শর্তসহ বিদ্যমান এবং 
তার অভাব মেটাবার জন্তে শিক্ষাকে কতখানি অগ্রাধিকার 
পরিকল্পনাগুলিতে দেওয়া দরকার । ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার 
কুড়ি বছর পরেও জনসাধারণের শতকরা আশি ভাগ 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত | এই জনসাধারণ ভালোমন্দ 
বা প্রার্থীদের যোগ্যতা বা রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্যের 
সার্থকতা. বিচার করতে অক্ষম; কখনও নিছক' প্রচারের 
স্রোতে কুটোর মতে! ভেসে গিয়ে, কখনও প্রতিপত্তিসম্পন্ন 


৭৪ aÑ, বৈশাখ ১৩৭৪ 


বিত্তবান ব্যক্তিদের সামান্ত প্রসাদের প্রভ্যাশাতে বা আদেশে 
বা আতঙ্কে, কখনও বা নগদ টাকা পাওয়ার লোভে এরা 
সংসদে বিধানস্ভাতে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, 
এই প্রতিনিধিরা আবার মন্ত্রীম্ডসী গঠন করে, মন্ত্রীমগ্ুলী 
নতুন নতুন কারবারের ছাড়পত্র বিলিয়ে কিংবা যোগ্যব্যক্তিকে 
টপকে অযোগ্যব্যক্তির পদোন্নতি ঘটিয়ে কিংবা সমাজ- 
বিরোধীদের চাকুরি জুটিয়ে প্রাকনির্বাচনকালে সমর্থক ও 
সাহায্যকারীকে আরও প্ৰতিপত্তিশালী আরও বিত্তবান আরও 
সমাজশক্র হওয়ার সুযোগ দেয়, এবং এই বিষাক্ত চক্রের 
আবর্তন ক্রমাগত চলতেই থাকে, এই চক্রের মধ্যে সমাজ-ও- 
রাজনীতি-সচেতন্তা! ও শিক্ষা বিস্তার করার কোনও অবকাশ 
স্বভাবতই AÈ | 

দিন-কে-দিন ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যয়সাপেক্ষ হয় 
উঠছে, ford প্রত্যেক দলকেই প্রচুর টাকা ঢালতে হচ্ছে, 
যাদের হাতে টাকা কম তাদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ প্রায় 
অসম্ভব। তবু যদি কোনও রাজ্যে Wear গভীর সংকট 
জনিত অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক হয় তাহলে স্থিতাবস্থার 
বিপর্যয়ে সরকারের রদবদল হতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বেই 
যারা toaa গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকেন্রগুলি দখল করে ফেলেছে, 
বিভিন্ন ছাড়পত্রের জোরে অসৎ ব্যবসায়ের ফাদ পেতে 
রেখেছে, জনস্বার্থবিরোধী প্রবণতাগুলিকে স্বপক্ষে সুপুষ্ট 
করে তুলেছে তাদের উৎখ।ত করা জনসাধারণের উৎসাহী 
সক্রিয় সহযোগিতা সত্তেও নতুন সরকারের কাছে অতান্ত 
দুরহ কর্ম হতে বাধ্য। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার 
যে অজ্ঞানতার অন্যতম কুফল হলো প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তির 
জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং HPV এবারের নির্বাচনে 
কোন কোন রাজ্যে প্রতিক্রিয়/শীগ শক্তি খুবই জোরদার 
হয়েছে, এধের পেছনে রয়েছে জনন্বার্থবিরোধী বিস্তবানেরা, 
তারা ব্যক্তিশ্বাধীনতার নামে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে 
বিত্ুহীনদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার my You, কংগ্রেসী 


শাসনে সাধারণ মানুষ যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছে 
সেটুকুও নান! ছলে প্রত্যাহ্ৃত হবে, তাছাড়া সংখ্যালঘু 
সম্প্রপায়কে এসব গ্রতিক্রিয়াশীলরা সামান্য মানবাধিকার 
থেকেও বঞ্চিত করবে এমন আশঙ্কা সম্পূর্ণ অহেতুক নয়। 
কালোবাজারী বা মজুতদারী প্রভৃতির জন্যে গুরুতর শাস্তি 
ব্যবস্থা দাবী ন! করে জনসাধারণের একটা অংশ যে আজ 
গোহত্যা নিবারণের দাবিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এটা ওই 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার একটি 
ছুলক্ষণ এবং এট! তো জলের মতো পরিষ্কার যে ওই দাবির 
জন্তে আন্দোলন ও সমাবেশ খুব সুপরিকল্পিত ও বহু 
ব্যয়সাপেক্ষ সংগঠন ব্যতীত অদাধ্য। জনসাধারণের বৃহত্তর 
অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে চেপে রাখলে তার মাশুদ 
একদিন দিতেই হবে, সে শিক্ষার আলোকে ঢেকে দিতে 
চাঁইবেই £ “পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে 
টানিছে” | 

অবশ্য আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে আলো দেওয়ার 
পক্ষে যথেষ্ট একথা ভাবা ভুল, বরং ওই শিক্ষা আলোর 
চাইতে কুহেলীই বেশি we করছে, তাতে পথ ভুলের 
আশঙ্কাই বেড়ে যাচ্ছে। এ-শিক্ষ। আমাদের বৃদ্ধিকে মুক্ত 
না করে তথ্যে সংবাদে মস্তিককে ভারাক্রান্ত করে তুলছে; 
আমাদের দেশে একদা ব্যাকরণের চর্চাকেই বলা হতো 
বিদ্যার্জন, এর বিরুদ্ধে ছিল রামমোহনের অভিযান, fofa 
Roe এমন এক আলোকন্তত্ত হিসেবে স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির কাছে দৈনন্দিকার জীবনে 
দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থা রামমোহনের সে-উদ্ভেশ্যকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছে 
এবং এককালে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ করার মতোই একালের 
শিক্ষাব্যবস্থা এমন সব তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করছে যা 
মনে রাখার প্রয়োজন পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়ার 


সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যায়, ছাত্রপীবনের fai কর্মজীবনে 


MS 


®) 


at ভাবের ঘরে চুরি 

আর কোনও কাজে লাগবে না। Saag মন্তিক্নচালনার 
পক্ষে অনুপযুক্ত বিষয়ের চর্বন করতে করতে ছাত্রলীবনেই 
আমাদের SE অসাড় হয়ে যায়, পরবর্তীকালে তা চালনা 
করতে গেলে দেখ! যায় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন 
ইউরোপের প্রশস্তি ছাড়া সেখান থেকে নতুন কোন আওয়াজ 
বের হয় না এবং তা শুনে শুনে মনে হয় যে প্রাচীন 
ভারতবর্ষ ও নবীন ইউরোপের খিচুড়ির চাইতে আদর্শ জিনিষ 
ভুভাএতে আর মনেই । তাই আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর একট! 
অংশ প্রাচীন ভারতবর্ষের নামে আব একটা অংশ নবীন 
ইউরোপের নামে সমাধি লাভ করেন এবং এর মধ্যে 
শিক্ষিতদের যেটা ঝড়ো অংশ সেটা বাইরের আচরণে পরিচ্ছদ 
ভাষায় যথাসম্ভব নবীন ইউরোপের নকল করে আর ঘরের 
বিশ্বাসে সংস্কারে বিকৃত দেশীয় ARA নকল করে। 
দেশকাপপাত্রের ভেগে যে জীবনের মৃল্যবোধগুলি নির্ধারণ 


' করা দরকার এই সত্যটি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতে 


একেবারেই উপেক্ষিত, এবং এখানেও ay ও স্বাধীনভাবে 
কোনও রাজ্যের পক্ষে শিক্ষাসংস্কার কর! সম্ভব নয়, কেননা 
তার টিকি কেন্দ্রীয় সরকার ও RaRa মঞ্জুরি আযোগ 
বেঁধে CITACE | 

ফলে একালের ভালে! ছাত্রছাত্রী সন্যতার অগ্রগতি 
সংক্রান্ত হিসেবে এতই ওয়[কিবহাল যে TS তাদের সঙ্গে 


' কথা বললে মনে হবে বুঝি বা তাঁদের মগজ এক-একটি ছোট 


বিশ্বকোষের আধার, কিন্তু তাদের জ্ঞানের বাস্তব-প্রয়োগের 
অবকাশ সম্পর্কে তারা সাধারণত দৈনিক পত্রিকার কিংবা 
বড়ো জোর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিমতের বাইরে অসহায়। 


এর একটা কারণ অবশ্য জ্ঞানের বিশেষীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে 
। মন্তিকশোধন, কিন্তু বিশেষীকরণের সুফল ও কুফল তো আজ 


কমবেশি সব দেশেই বর্তমান, ভার চাইতে বড়ো কথা এই 
যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ। স্বাধীন চিন্তামুক্তিকে পঙ্গু করে 
দিচ্ছে, এমন কি বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্কেও এদেশে গবেষণা 


করার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ, ফলে তাঁদের fates চাকুরি 
রক্ষা করাতেই অবপিত। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্তেই 
যদি এরূপ ব্যবস্থা তাহলে মানবিক Ratera ক্ষেত্রে অবস্থা 
আরও কত শোচনীয় তা অনায়াসে কঙ্পনীয়। ইংরেজ 
আমলে পাঠক্রম এমনভাবে নির্ধারণ করা হতো যা ইংরেজ, 
শাসনের স্বপক্ষে আমলা ee করত, এখন পাঠক্রম এমন 
হয়েছে যার লক্ষ্য হলো ya স্বার্থের ভূমিকা! সম্বন্ধে ছাত্রছারী- 
দের বিচারহীন করে রাখা । পক্ষান্তরে এই শিক্ষা জীবন- 
যাত্রার উন্নতমান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীর চেতনাতে এমন এক 
ale ধারণার eB করছে যা সামাজিক ও অর্থনীতিক 
অসমতার তথা we স্বার্থের পরোক্ষ-পরিপোষক ৷ কারি- 
গরি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান Roa সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্তান্ত 
সমন্তাকে মিলিয়ে না দেখলে ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোদয়ের 
পথ খুজে বের করতে না পারলে জীবনযাত্রার যান বাস্তবে 
অনুন্নত থেকে যাবে অনিবার্ধভাবেই। আবার মানবিক 
বিস্তার ক্ষেত্রে অমর। ইতিহাস বলতে বুঝি রাজা-উজির মার।, 
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি দর্শন বলতে বুঝি অনাবশ্তক অবাস্তর 
তথ্যর জঞ্জাল ও তত্বের কচকচি, ফলে দেশের ATS সমস্া 
ও স্বরূপ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা *জ্ঞানই থেকে ate, বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন জ্ঞানের বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে 
জ্ঞানের জগৎ AUCH আগ্রহী হওয়ার সুযোগ হারায়। 
মাঝকে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন “qaxa পড়েছ ?” 
মাঝি বলল, “না” তখন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, 
পমমুসংহিত| পড়েছ?” মাঝি বলল, “না,” তাতে হতাশ 
হয়ে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, “পাণিনী পড়েছ 1” মাঝি 
তাঁর জবাবেও বলল, “ন11৮ পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বললেন, 
“তোমার জীবনই দেখছি বিফল।”” একটু পরে আকাশে 
মেঘ দেখে নৌকো চালাতে চালাতে মাঝি জিজ্ঞাসা করল, 
“মশায় সাঁতার জানেন তো?” পণ্ডিত বললেন, “না” 
চিন্তিত aca মাঝি বলল, “তাহলে আপনার জ্ঞান আঁদ এই 


ae জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৭৪ 


নদীর জলে ডুবে যাবে”, এই প্রাচীন কাহিনী থেকে এটাই 
শিক্ষণীয় যে ঝড়ের মুখে নদী পার হতে হলে সাঁতারের জ্ঞান 
থাকা চাই। আমাদের সব জ্ঞানই আছে, কিন্তু সেসব জ্ঞান 
দিয়ে বর্তষ|ন পরিস্থিতের সমস্যাগুলো সমাধান করা যাচ্ছে 
না। আমাদের স্বাধীনতা তাই আত্মহননের স্বাধীনতা হয়ে 
পড়েছে, “পথের পাঁচালী”-র বালক নায়ক অপুর মতো 
ছাপার হরফের প্রতি আমাদের আনুগত্য শর্তহীন, তার কাঁছ 
থেকে আমরা ব্যক্তি ্ব।ধীনডা নামে একটি কথা শিখেছি, কিন্ত 
Cree অজস্র প্রচার, প্রতিশ্রুতি ও হুজুগের অধীন হয়ে 
পড়েছি। স্বাধীনতা আর ছাড়পত্রের মধ্যে বিভেদ নির্ধারণে 
বিভ্রান্ত হয়ে আমরা বাইরের ব্যবহারে যতটা উজ্জল হয়েছি 
ততটাই আসাদের ভেতরে অন্ধকার জমাট বেধেছে । মনে 
হয় নামের আগে মিস্টারের বদলে লী কিন্তু পদবীর বেলাতে 
মুখোপাধ্যায়ের বদলে সাহেবদের বিক্কৃত উচ্চারণে মুখালি 
লেখাটাই আমাদের দেশের স্বাধীনতার লক্ষণ, কিন্তু আসলে 
এটি এতিহের সঙ্গে সাশম্রতিকতাকে মেলাবার ব্যর্থ প্রয়াসের 
প্রমাণ এবং এই প্রয়াসই আজ আমার্দের সমগ্র সমাজে 
মারীগুটিক!র মতো প্রকাশ পাচ্ছে । ছাত্রজীবনে ছাপার 
হরফের আর কর্মজীবনে কর্তার weal করে আমরা মনকে 
চোখ ঠেরে বলছি যে আমরা কারও ভকুম মানিনা, আমরা 
স্বেচ্ছায় £ই জীবন বেছে নিয়েছি। ' ব্যক্তিন্বাধীনতার সঙ্গে 
ব্যজিদায়িত্বের কোনও তফাৎ [নেই এ বিষয়ে আমরা অচেতন, 
কিন্তু মজা এই ষেআমরা স্বাধীনতাটাকে নিজের আর 
দ্ায়িত্বটাকে অপরের বলে মনে করি। আজ যখন আমরা 
বাংলা দেশে BE স্বার্থের আইনজীবিকুলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 
পেরেছি তখন ভাবের ঘরে চুরি না করে আমাদের নির্বাচিত 
সরকারের ঘাড়ে সব "দায়িত্ব না চাপিয়ে নিজেদেরও দায়িত্ব 
বহনের সময় এসেছে এবং এ দায়িত্ব শুধু সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতার নয়, তাকে সমালোচনায়, তাকে জনস্বার্থের 
পক্ষে রাখারও দায়িত্ব। 


afaa ললাস্সেল্ল 
সময়োপযোগী ঢুইটি বই 


দমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাৰ্ক্স বার £ ৩:৫০ টাক! 


“...সমাজতন্তের সহিত মার্ক্স বাদ বা  কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাথ। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহ! যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল afeta । 
+ (ভূমিকা) 


নেতাজীর জীবনবাদ্ব £ ১'২৫ 


s নেতাঁজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন. করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া শান্ত পন্থা বিজ্ঞতে 
অয়নায়।” (ভূমিকা) | 
asta জীবনদর্শন বা ideology, সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


পাওয়া যাবে £ 
জয়ঞী--৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 


= 





> 


দ্লাজ্তপঞশে শুওভ্ Plates 


অশ্রুঃকুমার সিকদার  . i 


বাংলা আধুনিক কবিতার ধারা আদি পুরুষ তাঁদের 
নিরলস কবিকর্ম দেখে মনে হয় মৃত্যু যদি অকালে কণ্ঠরোধ 
না করতো তাহলে জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ আমাদের আরে! 
অনেক অনবন্ধ কবিতা উপহার দিতে পারতেন । প্রবীণদের 
অনর্গল রচনা সব সময়ে যে উপাদেয় হয়েছে তা নয়, তবু 
অভিজ্ঞতার ঘনত্বে সেই সব কবিতায় কখনে। কখনে৷ বিরল 
Bins ধরা পড়ে। ‘যে প্রসার নৈর্যক্তিক, ফা আমরা 
শিল্পকর্মে খুঁজি' তার সাধনায় বিষ্ণু দে যে সব সময়ে সার্থক 
হন -তা নয়) * অমিয় চক্রবর্তীর সরল মাঁনবতাবাঁদের 
মতো, তার আশাবাদ মনে ga fear | ‘আমি আশাবাদী 
বলো? আশা তো শ্বভাবে।, সেই আশার প্রতীক হিসাবে 
রবীন্দ্রনাথকে বিষু দে প্রায় প্রত্যেক কবিতাগ্রস্থে একবার 
করে বন্দনা করেন, এখানেও করেছেন। “রাবীন্দ্রিক 


সুপারের মতো কবিতার আশাবাদ ছকে-বাধা মনে হয়। 


‘com গেঞ্জি কাচি, কাকসাঁন করি চৌবাচ্চার জলে’, পরের 
পদক্ষেপে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌছে যান, ‘জাগে সেই 
alias সুন্দরের stays সুর’। এই প্রৌঢ় কবির 
প্রেমের কবিতার oy পাঠক কৃতজ্ঞ বোধ করে। শরীর- 
রেখাহীন প্রেমের শান্ত-গভীর উপগন্ধি বিষ্ণু দে-র কবিতায় 


, মন্ত্রের MACH উচ্চারিত |x | 


সত্য উদ্তা সিত হল প্রিয়া কাল কষ অন্ধকারে, - 


- এক। কম্পমান রাত্রি স্বব্ধতায় শিয়রে বাজায় 
© সেই অন্ধকার চাই_বিষুং দে। ভার্বি। : 


নিঞ্জেরেই aang, বিনিভ্রের স্বপ্নকে tats 
তোমার জাগ্রত moe 
প্রত্যক্ষ এবং নিকটবর্তী রাজনীতির কথ। কবিতায় ব্যবহার 
করলে যে সমস্ত। দেখা দেয় তার প্রমাণ এই গ্রন্থে পাই। 
১৯৫৯ সালের একটি কবিতায় নামুদিরিপাদ ‘eee সংহত 
ভার নিধিবাদ wa আর ১৯৬০ সালের একটি কবিতায় 
“আশা যেন নিকিতার অক্লান্ত সফরে” । কিন্তু ১৯৬২-র পরে 
যখন নিকিতা-সমর্থকে ও নাঘুপিরিপাদে বিবাদ আরস্ত হলো 
তখন বিত্রত কবি কী করবেন? প্রশ্নটি তুলে rails yoy 
মতো মধুর কবিতার CMAS অবশ্য সহজেই ay হয়ে যাই | 
রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায় 
গন্ধটুকু তাসে। | m 
রা ত্র কাটে অস্পষ্ট RAT এক একাকী মায়ায় 
দিনের প্রত্যাশে। 
দিন কোথা? দিন-নেই, দিন প্রতি রাবি প্রতীক্ষায় 
রাজি যায়, আসে। 
দেশগত নস্টালজয়। ছিল অমিয় চক্রবর্তীর ঘরে ফেরার 
দিন বইভে,-বাংল[দেশের কেন্দ্রে প্রবাসীর .ঘরে ফেরায় 
ব্যাকুলতা-! সম্প্রতি প্রকাশিত বইটিতে - -** ভাবগত 
নস্টালজিয়। | কোনো শুভবে!ধ, কোনো অসলিন মানব্তাব।দ 
যদি উন্মার্গগামী, বিধ্বস্ত হারানো সংসারে থাকে ise সন্ধানে 
কবি নিরলস | 








pe হারামো।অকিড _ অমিয় = ভারবি,। 


år aa, বৈশাখ ১৬৭৪ 


সেবগ্রামে শুষ্ক ঘর; শান্তিনিকেতন ; 
পোপ জন্‌ 


এবং সোয়াইটজর.** 
সন্দেহ নেই অতি সারল্যের ফলেই অমিয় চক্রবর্তী 


লাম্বেরেনের সন্ত ও রবীন্দ্রনাথকে সমান মর্যাদা দেন, তিনি 
কি জানেন না আ্যলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 
সোয়াইটজর ফরাসীদেশকে সমর্থন কবেছিলেন এবং কঙ্গোর 
ন্তধিপ্রবের সময় ক।টাঙ্গার CCT? জঠিল জগৎকে উপেক্ষা 
করে বা বুঝতে না পেরে অমিয় চক্রবর্তী টান দিচ্ছেন কেন্দ্রের 
দিকে 
এইখানে এই ঘরে এইখানে . 
পৃথিবীতে আলো” জপ! পৃথিবীতে 
জালি কর! পথ দিয়ে 
এইখানে এই WH 
সনাতন শুচিতা ও পবিব্রতায় ফিরে যেতে চান বলেই 
কি অমিয় চক্রবর্তী পয়ারের সনাতনে ফিরে আসছেন । 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অমিয় চক্রবর্তীর মতো বিরূপ 
প্রতিবেশে ‘still ০৪০৮:০,-এর সন্ধানী t অমিয় চক্রবর্তী 
দেখেন ডুসেলভর্ফের বোমাভাঙ। অবসান, পতুগীজ আঙ্গেলা, 
কঙ্গো এবং we ভিয়েখনাম? 1 সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রতিবেশ জগৎ জোড়! নয়। তিনি দেখেন দক্ষিণে ও বামে' 
“নারদ | নারদ, অন্ধকারে” সাইরেনের শব্দ তাই, ‘চাদনিতে 
মুডিমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে টর্চ'। সাহিত্যের জগতেও 
কোনো শুচিতা অক্ষুণ্ন নেই 
. উঠে আসছে শক, হুণ, কুষাণ, পহলবী 
AID, কলমে ; হচ্ছে ছাপাই বাধাই ; 
বই যা ভারি, বইতে পারে একমাত্র গাধাই”_ 
কী মজা, লিখলেই সব হয়ে যাচ্ছে ছবি !- 
মগজে ডবল শিফটে তৈরি করে db- 


$ কাল মধুমাস--সুন্তাষ মুখোপাধ্যায় । ভারবি। 


সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী দুজনেই বিশ্বাপভঙ্ে 
মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের ধারে শাণিত। অমিয় চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী 
কাব্যগুলিতে ব্যঙ্গতীব্রতার অনেক উদাহরণ পাই, এই গ্রন্থের 
সর্বনাম হেঁয়ালি-নাট্যের কোনো কোনো অংশে পাই | 
একটিবার দৌড়ে এসো 
ও নদী. ও স্মৃতি" 
স্থভাষ মুখোপাধ্যায় 'কৈশোবের পবিত্র দিনের 
নস্ট/লজিয়ায় স্বৃতির নদীর উৎসলদ্কানে বেরিয়েছেন | মমতা ময় 
পৃথিবী বোঝাতে অমিয় চক্রবর্তীর মতো তিনিও তাকে নাম 
দিয়েছেন "ভুবনভাঁঙা, 
মেয়ের আস্তে তালপাতার ভেঁপু 
তোমার জন্তে ফলফুলের চারা 
আর বাড়ির ace 
সুন্দর পেতলের খাঁচায় 
দুটো বদরিকা পাখি। 
পুলকিত পত্তগুচ্ছ বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাত 
নেড়ে এই কবিতায় বলে: বাধো, নীড় বাধো। এখন 
শব্রনির্বাচনে তির্য্যক তীক্ষতা কম, ছন্দের বধন শিথিল, এখন 
স্বাভাবিকের সন্ধানী কবি। কাল মধুমাস নামক দীর্ঘ ata 
ফবিতাটি শৈশব কৈশোরের স্বতিরোমদ্থন। 
এখনকার বাংলা কবিতার শুধু প্রবীণরাই যে স্বতিচারণে 
ব্যস্ত, কিশে।রকাপের নিষ্পাপ বাসায় ফেরায় ব্যস্ত, তা যে 
নয় তার প্রমাণ শান্তি লাহিড়ীর দীর্ঘ কবিতাটি | * 'পরজন্মে 
আস্থাধীন, ধর্তমানে অক্ষমতা, আমি আজ tgal 
কোথায় ?' 
--স্থতরাং q বোমন্থনে ফিরে চলো “কৈশোরের 
করমচাতলায়। বাংলা কবিতায় এখন স্মৃতিচারণ ছাড়! 
আরো ছুটি স্বর শোন! যাচ্ছে_-একটি নৈরাজ্যবার্দী চীৎকার, 
আর দ্বিতীয়টি প্রেমের ধন্ততার নমস্বর। শান্তি লাহিড়ীর 


a নির্বাসিত কথামাল1- শান্তি লাহিড়ী । সাহিত্য | 


f\ 


Ww 


a>  রাদপধে শুর দীপার! 


বিধাগ্রস্ত কণে দুইটি শ্বরের একত্র সমাবেশ AR একদিকে 
চুলছে'ড়া চীৎকার, হাহাকার, আর্তনাদ, মর্ষকাম_“অন্ধ 
forts দেহ কুড়ে খাচ্ছে খঞ্জ ভিক্ষালীবী’ ; আর অন্তদ্দিকে _ 
Raa বিমুগ্ধ আমি আরে! কিছুকাল রব স্ববর্ণরেখার 
উপকূলে, 
sata গভীর চরে নৌকা নিয়ে কিংবা কোনো 
সন্ধ্যার বিপিনে 
বালাম ভাসিয়ে জলে ভাটিয়ালী কণ্ঠে বাড়ি ফেরা! 
যদিও অবিসংবাদী কবিত্বে বার বার মুগ্ধ হই ( ‘রক্তের নদীর 
চেয়ে অন্ত কোনে বৈভরণী কামনা করি না 1) তবু মনে হয় 
মনীষার মেরুদণ্ড ছাড়া, প্রতর্কে অগ্রগতি ছাড়া, দীর্ঘ কবিতা 
দীড়িয়ে থাকতে পারে না-ব্যতিরেকে হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন 
কবিতার সংলগ্রতাহীন সমাহার | 
আমি বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করবো একা-একা 
পাত্রী ওই গাছ ওই পাখি ওই নারী। 
আলোক সরকার সেই সপ্রেম AT VHA অতন্দ্র সাধক। 
সর্বশেষ গ্রস্থেও * তিনি 'স্বাভাবিক স্বরের সন্ধানে একনিষ্ঠ । 
এই কবিতাগুচ্ছে কৈশোরের সেই কমনীয়তা আছে, যৌনতা 
এসে যাকে এখনো খুলিয়ে দেয়নি। “Fatt ধ্যানের মন্ত্র 
“MS স্বরূপের’ সন্ধানী এই কবিতায় কামের আতুড়তা 
নেই ; এই কবিতায় মায়ের কথা যত প্রেমিকার কথা তত 
নয়। 
তার একটি কবিতার নাম “সঙ্গত নিরালা_-বাস্তবিক 
সঙ্গতির সন্ধান ও নিরালা পরিবেশ আলোক সরকারের 
কবিতার বিষয়। “সমঘ্িত get’ ai তিনি পেয়ে যান, তা বড় 
Rda সহজেই পেয়ে যাঁন। বিকৃতির অসুস্থ আগুন, 
তাপের প্রেডের অপলাপ সহজেই উত্তীর্ণ হন, কারণ তাঁরই 
স্বীকারোক্তি “আমি কিন্তু অসুস্থতা ছন্দোময় ভাবতেও 
পারি না”। 
+ অদ্বকার উৎসব-_আলোক সরকার । OPM 





একজায়গায় স্বভাবের বিরুদ্ধে বলেন বিপক্ষে 


ঈশ্বর” | কিন্তু এই কবিতাবলীতে ‘ঈশ্বর সর্বত্র এফ প্রবাহিত |’ 
মহান অশথগাঁছ কথা বলে, মাঠের উপর বরাপাতা কথা 
বলে, বাঁশ বনে হাওয়া আসে শুভ্র কথা বলে--এই কথা. 
শেখার চেষ্টায় কবি বিনীত শিক্ষার্থী। রজ্রকরবী পলাশ 
মন্দার কৃষচূড়া ফণিমনস। metaal শিউলি শোভিত, 
জানলার বেলোয়ারি কাচে উজ্জল, খশাচার পাখিতে মুখর, 
অশথ শালে ছায়াচ্ছন্ন এই পরিবেশে যা কিছু দৈনন্দিন তাকে 
অন্থাভাবিক লা(গ-_‘বড়ো রাস্তার গহনার দোকান 
কিংবা ডাক্তারখানার অসীমতা ৷ আলোক সরকারের নতুন 
পথে পদক্ষেপের বা একই কথ! নতুন করে বলার সময় এসেছে 
»-নাহলে ছন্দ প্রকরণের অবিচিত্রতায় পুনরুক্তিপরায়ণ Sta 
কবিতা পাঠককে ক্লান্ত করে তুলবে। প্রসঙ্গক্রমে কবিকে . 
ছুটি শব্দের পৌন:পুনিক ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে a 
'অরব এবং 'সম্পন্নঃ | 
নিজস্ব সীমার মধ্যে প্রণবেন্দু tere কবিতার * 
পরিধি . সংহত। এখানে কোনে! মহৎ ভঙ্গিম! নেই, 
বিশ্বপাগতিক কোনো বক্তব্য নেই। ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে 
বিশ্বকেও দেখা নেই, এখানে নিঞ্জেকেই দেখা এবং সেই 
দেখার কথা aa সুরে উচ্চারণ । বাড়ির বিষয়ে আমি খুব 
কম জানি'। এই সংকলনের একটি কবিতার নাম, 
qaia, কিন্ত শুধু এই বিশেষ কবিতাটি নয়, প্রায় সমস্ত 
কবিতাই স্বগতোক্তির লক্ষণে আক্রান্ত | “হাইনের vee. 
কবিতাটির মধ্যে এই কবিতাগুচ্ছের ধর্ম যথার্থভাবে বলা. 
হয়েছে 
একাই থাকি ; নেহাত জাছুবলে 
প্রাণের ভাল আকাশ ছুয়ে আছে, 
- বন্ধু নয়, পুরোহিতের মতো 
গুটি কয়েক মন্ত্র কথা বলে। 
আপাতদৃঙ্িতে erag দাঁশগুপ্ের জগৎ আলোক 
e সদর Heda বারান্দা প্রণবেন্দু wes । কৃতিবাস। 








ve অরত্রী, বৈশাখ ১৩৬৭ 


সরকারের প্রতিবেশী-ভ্রধররডিন গ্রাম, আমকুড়ানো ছেলে, 
শিশিরে ঈষৎ-ভেজা তুই Eto তার বাশিন্দা। কিন্তু তার 
জগৎ একেবারে নিয়তি নির্বাপিত নয়। 

| আজ শুধু শীতের আলোর 

ধবল নিঃসঙ্গ পাল 
মেঘ-ছিন্ন, জলে পড়ে আছে, 
পা'খ মরে আছে, 
পাখি শীতের ভেতরে মরে আছে। 
পাখির ইমেজ এই কবির খুব প্রিয় -মাদারগাছের পাখি, 
থেমে থেমে গেয়ে চলছে পাখি, তৃষ্ণার ভেতর থেকে পাখি 
উঠে আঁসে, PEs পাখির ডাক ভেসে চলে গেছে, চতুর 
পাখির মতে! উড়ে গেছে পাতার রুপোলি এবং এই রকম 
etal | 
প্রণবেদু দাশগুণ্ডের কবিতা 
এত ভীরু শিখা, তাকে 
॥ যে-কোনো! জলের কাছে, যে কোনে! ঝড়ের কাছে, 
নিয়ে যেতে বড়ো দ্বিধা হয়, 
aff নিভে যায়." 
এই কবিতাগুপি সমন্ধে এইটিই ভয়, এই ম্পর্শকাতর 
কবিতাগুলি যেন ‘p.eciou,’ না হয়ে যায়। 

. তৃতীয় স্বরের কথ! বলেছি তার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য 
প্রতিনিধি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । Sta দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ * 
নৈরাজ্যবাদী চিৎকারে মুখর! তমসায় বদ্ধমুল অথচ রাত্রি 
থেকে উদ্ধারের অক্ষম MBER এই চীৎ্কারে প্রতিধ্বনিত। 
কতোঁবার তিনি কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠেছেন 
‘আমি চীৎকার করলুয”, 'রোধ্রের চীৎকারে সব শব্দ ডুবে 
গেল।” শুধু ভয় হয়, কোন সময় চীংকারের আড়ম্বরে গন 
না চিরে যায়, গলা না ভেঙ্গে যায়। নিরর্থক প্রতিবেশে 

* আঁমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি--স্থনীল 
EME গঙ্গোপাধ্যায় ।. 








কত্িবাস। 


কবিতার অর্থও আলোড়িত ধর্ষিত হয়ে বিনষ্টির পথে গেছে। 
এই ক্রোধের চরিত্র নৈর।জ্যবাদী, যে ক্রোধ এই কবিতাগুচ্ছের 
প্রেরণা । নৈবাজ্যব!দ রাষ্ট্রনীতিতে নিন্দনীয় হতে পারে, 
কবিতায় কিন্তু নিন্দনীয় নয, যতোক্ষণ কবিতা । এই 
ক্রোধের প্রতিক্রিয়ায় কবি সব কিছু সম্বন্ধে নিলিপ্ত হতে চান, 
উদাসীন সঙ্গমের শিক্ষা নিতে চান -যার মধ্যে সংলগ্ন 
CURA AYR! নেই, যে অবস্থার একাকীত্ব GAIAM | 
আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা 
নিখিলেশ 
এই কি মানুষ জন্ম ? নাকি শেষ 

পুরোহিত বঙ্ধালের পাশাখেল11.., 

এ সেই জগতের কবিত। যেখানে ‘অতিরিক্ত অবিশ্বাস 
মানুষের পাশাপাশি হাটে” যেখানে “ামুষ না প্রতিবিষ্ব 
বোঝা যায় না, কবি ও কবির বিকল্প নিথিলেশ' কে কখন 
কথা বলছে বোঝা যায় AL I 

' এখনকার লব চেয়ে ইণ্টারে্টিং কবি ক্রম/গতই ভালে! 
কবিতা লেখেন ‘হঠাৎ নীরার জন্য”, 'রাত্রির বর্ণনা” ‘আমার 
খানিকটা দেরি হয়ে যায়, ‘হিমযুগ' দেখা হবে, ইত্যাদি | 
কিন্তু কবি যে মাঝে মাঝে Hales চাতুরির আশ্রয় নেন, 
সেইটে শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। 

আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত যে অমিতাভ 
wees সর্বশেষ কবিতার বইয়ের নামটি * বড়ই att | 
কিন্তু ভিতরের কবিতা নয়। স্বৃতিরোমস্থনের খর দিয়ে 
কবিতাগুচ্ছের হত্রপাত-ন্বাস্থ্য নিবাসের কোল থেকে 1 
স'ওতালী ছড়ার ধরণ আছে অনেকগুপি কবিতায়--“দোপনা 
পুলে’, ‘গৌরীহাটে একাকী যাব না” এবং কয়েকটি কবিতার? 
কোনো কোনো অংশে । আর খেলাধূলোর কথা যা কবিতায় 
বিরল তাও অনেকগুলি কবিতায় আছে-_-ফুটবল, হকি ক্রিকেট 
ডিস্কাস ছোড়া থেকে গোল্লাছুট ডাংগুলি aadal কবি 


* মৃত শিশুদের wy টফি--অমিতাভ দাশগুপ্ত । সাহিত্য। 
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যে বলেন “আমার মতন কোনো অভিমানী fre নাই পৃথিবীর 
ঘবরে,_সেই শৈশবের দিনের স্মৃতিতে a heath ছড়ার ধরণে 
কবিভার জন্ম এবং খেলাধুলোয় মাটিমাধার কথা। কিন্ত 
নিষ্পাপ শৈশব থাকে না, খেলার বল হারিয়ে যায় 
বেলা যায় মিছে কিশোর খেলার ছল 
agata এসে হারিয়ে ফেলেছি বল্‌। 
তখন অভিমান সব কিছু ভাঙতে চায়-নেই নৈরাজ্যের 
চীৎকার-_বিকৃত স্বর ; তখন fea সরসে আসক্তি, ফিরে 
আসতে WSS বমনের কাছে . 
এই বলে নারীকুল আ-রা্র চুলোয় সেদ্ধ করে 
ভাজা যেন নটেশাকটি, পাল পাল যুবাদের থোরা 
চুলের গুছিভে বেঁধে রোদ্দ,রে শুকোতে দেয় রোজ । জন্ম 
কিশোর শরীরসঙ্গমকে বীভৎস জেনে শিউরে ওঠে সেই 


geal “আর্সেনিকের গোলাপ, কবিতায়। কিশোরম্বভাব . 


কাটে নি বলেই, নারী “হুস্বাস্থ্ল অলসতাগুদি মায়াঠগিণীর 
মতো?) প্রেম 'অজাগরী। আর প্রেমিকের “ছাগবুদ্ধি রাজপুত্র 
বালকম্ব ভাবী” | 
থাকেনা, কৈশোর নষ্ট হয়, বি এখন নির্যাতন FT, কবিতা 
সেই নির্যাতনকক্ষের চীৎকারদীর্ঘ রিপোর্টে । 

বিজয়কুমার দত্তের কবিভায় * এমন অনেক চরণ আছে 
যা তার কবিত্বের অবিসংবাদিত অভিজ্ঞান। 

দুঃখ তোমার ভালোবাসার আঙ্গুল হয়ে কাপে'* : 

চকিত হাওয়ার মতো সন্ধ্যালোকে বরেছিল জল ee 

চোখের জলের চেয়ে অন্ততর খপ আমি রাখিনি কধনো। 


তাঁর অধিকাংশ কবিতাই অবশ্ত ভাষণ প্রধান, কিন্তু ভাষণ. 


জনেক সময় কবিতার সংরাগ লাভ করে-_- 


* মুখ উন্মোচনে_বিজয়কুমার দত্ব। মানস +.: :' 


অথচ ‘বহযুৎসব শিশুহত্যা হাল্লায়' শৈশব, 


আবেগ দেখতে আজ লজ্জা করে। প্রবীণ যুখোসে 

সকলেই ঢেকে রাখে রক্তের বসন্তবেল! রূপের জোয়ার 

"অথবা শরীর ঘিরে শ্রাবণের মগ্ন হাহাকার | 

কিন্তু তার দীর্ঘতর কবিতাকে. ধারণ করতে পারে এমন 
কোনো চিন্তার জটিলতা বা গৃঢ়তা সেগুলির মধ্যে নেই। 
ভাঁষণপ্রবণতা, প্রথমে উপলব্ধি বলে তারপর বিস্তার, উপলব্ধির 


“দুর্বলতা এবং Fae প্রকরণের অভাব তাকে যথার্থ সার্থকতা 


অর্জন করতে দেয় নি। - 


5 লন্দেহ নেই গোবিন্দ যুখোপাধ্যায়ও যথেষ-কবি ; তার 


গ্রন্থ * খুলে প্রথমেই মুগ্ধ হই-- 

বিকচ পদ্মের পাঁপড়ি 1 ইড়ে চের 

কোথাও মধু নেই। . মধুকর 

কী তবে করে পান? হাওয়ায় আনে গান। 
ts ওঠে রাখে মধু জাুকর। 

হয়ডে! যুগোপযোগী হবার প্রয়োজনে তিনি লেখেন, 

“তেজক্ষিয় রশ্মিপালে আমরা EP এ যুগের লোক, অথবা 
‘চেতনার ছুশ্চিকিতস্ত ক্যানসার’: কিন্তু এই _যুগযনত্রণাকে 
তিনি কবিতার wart দিতে পারেননি, বোধ হয় এ তার 
- স্বাভাবিক স্বর নয় বলে। Sia কবিতায় ইমেজ বিরল, 
সঙ্গীত অবিচিত্র, ফলে অর্থনির্ভর এই কবিতা অনেকটাই 
ভাষণপ্রধান। কোনে! অপ্রত্যাশিত অনিবাধ্যতা নেই যা 
“আমাদের মধ্যপথে থামিয়ে দেয়। “প্রেম সাধনা, afes- 


'বিক্কৃতি”, হচ্ছা-রূপায়ণ, “মেধাবর্ষ” এই রকম সমাসবদ্ধ পদ, 


হাওয়া হানা দেয়,” “ঘুমের নদীর,’ “নির্জন প্রবালদ্বীপ’ এই 
রকম (He বাক্যাংশ কবিত্বকে খর্ব ক'রে কেন তাঁর স্বভাব- 


সিদ্ধ কবিত্বকে এইভাবে a করেন তিনি জানি না। 


* পরিচিত মুখশুপি-_গোবিদ্দ যুখোপাধ্যায়। বাহিত্য। 


~ ২০৯ gioni ট্রীট স্থিত গোবর্ষন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ মি এডভোকেট কর্তৃক মুি-ও-প্রকাশিত।.. - 
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একান্ত প্রয়োজনে! 


ধীহায়া 'অত্যধিক মানসিক পরিশ্রষ 
করেন, মহাভৃজরাঞ তাহাদের পরম 
wares । এই fruga ও আরাম- 
দায়ক তৈল পর্বপ্রকার ক্লান্তি ও 
অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে 


আখ পাখী, এক, সি, এন, (RGA) এস, সি এন (আমেরিকও 
STEN a কলেজের রমার শাস্ত্রের ভতদূর্ঘঘ জধাপক এ- 
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বিশেষে সকলকেই 


: মাথা ঘামাতে হয়। তাই তাদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই 





মহাভূঙ্গরাজ কেশ তৈল 


re 


ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত 





SHS গাছগাছড়ার CHT গুণসম্পন্ন সেই ' 


_ অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল-- 


বিজ্ঞানসম্মত উপাধে প্রস্তুত তৃঙ্গরাজ লতা ও 





স্বাস্থ্যোজ্জল কেশবর্ধনে সাহায্য করবে। আতূর্বেদীয মতে আধুনিক 


বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাদের মাথা ঠাণ্ডা.রাখবে এবং | 


৬ স্বাস্থ্যোজ্দ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য ক 
জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নি 
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খরাক্লি জনগণের জন্য সাহায্য হিসেবে 
এখন 
. আরও বেশী দান করুন 


“আমি আপনাদের কাছে যেমন alle সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি, অনাবৃষ্টি- 
ক্লিট জনগণের দুর্দশা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য আরও বেশী করে আবেদন জানাচ্ছি। এটা 
স্থানীয় সমস্তা নয়। এটা হ’ল ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাঁসীর ছূর্দশার সমস্যা | 

“যারা ইতিমধ্যে তাদের সাধ্যান্্যায়ী দান করেছেন তাঁদের কাছে আমি আরও সাহায্যের জন্য 
আবেদন জানাচ্ছি | যাঁরা এখনও কোনও দান করেননি তাদে কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার 
জন্য আবেদন জানাচ্ছি । এখনই যথাসাধ্য দান করার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি 1” 





জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা | 
প্রধান মন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদি পাঠানো 
_ যথাসাধ্য দান করুন হলে তার জন্য মনি অর্ডারের কমিশন, ডাক 


মাশুল এবং রেজিস্ট্রেলন ফী দিতে হয়না | 
ওষুধপত্র, বস্ত্রাদি টিনজাত খাগ্াদি বিনা- 
মাশুলে বিমান যোগে নির্দিষ্টস্থানে পাঠানো 
যায়। ডাক, বিমান ও রেল মাশুলে, হাঁয়- 
করে আবগারি এবং বহিঃশুক্ষেও রেহাই 
পাওয়া যায়। 


প্রধান মন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল, 
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন, 
নূতন দিল্লী--১ 


DAVP 67/F —3 
BENGALI 


সচীপত্র 


জয়শ্রী £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৭৪ 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠ 
সম্পাদকীয় ৮৩ 
স্থভাষচন্ত্ ( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) পবিভ্রকুমার ঘোষ ৯১ 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট (প্রবন্ধ) সুনীল দাস ৯৯ 
বঙ্কমের হ্বদেশপ্রেম ( প্ৰবন্ধ ) fagaga সেনশান্তী ১০৭ 
সুন্দরবন ভ্রমণের ভূমিকা আর্যদের ১১০ 
AG ( কবিতা) বিজয়কুমার দত্ত ১১৩ 
রাজসাঙ্গী (কবিতা) ATA সেনগুধ ১১৩ 
ক্রমশঃ বিনাশের দিকে (কবিতা) নচিকেতা saqlar ১১৪ 
অস্তিত্ব ( কবিতা) অলোকনাথ মজুমদার ১১৪ 
জল মাটি মন ( উপন্তাস ) মহীতোয বিশ্বাস ১১৫ 
কঠ ভরা বিষ (উপন্তাস) মিহির মুখোপাধ্যায় ১২৫ 
সেই অরণ্য (কাহিনী) ডাঃ বি. দে ১৩৩ 
পুস্তক পরিচয় ১৩৯ 

অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদের 
প্রকাশিত পুস্তিকা ঃ 


CARRS CASIGY প্রসঙ্গ 
মূল্য £ দশ পয়সা 
প্রাপ্তিস্থান ঃ ৩০৯, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-8৭ 
৬৩/১, রাসবিহারী এভেম্য, কলিকাতা ২৬ 
(দোতলা) 


ভ্রমণের গন্য, 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 
উপভোগ করবার জন্য! ;:.. : 33 





চার চামচ মহাজাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের A 
পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, ই 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি 
থেকে রেহাই পাবেন। o ' 
FAA SAAS ঢাকা 







AEE] 


Saas 0 
AUT 
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অধ্যক্ষ ভাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোয, এম-এ, 
» এফ,সি,এস, (লণ্ডন), 
এম,সি,এস, আমেরিকা), ভাগলপুৰ 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপুর্ব 
অধ্যাপক | 


লী ' কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ Aca ORT ঘোষ, 


এম-বি, বি-এস, আবুবেরদাচ ধা । 


৩৬ সাধনা ওঁষধালয় রোড 


সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 
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নকসালবাড়ী 

গত এপ্রিল মাস থেকেই দাঞ্জিলিং জেলার নকপালবাড়ী, 
খড়িবাড়ী ও ফাপিদেওয়া থানায় মার্সবাদী কম্যুনি্দের 
সমর্থনে ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে আন্দোলনের সংবাদ 
পাওয়া যাচ্ছিল। এই আন্দোলন ধান লুঠ, জমি জবর- 
দখল, ক্ষেতের ফসল বিনাশ, লোকের উপর আক্রমণ প্রভৃতির 
রূপ লিয়ে আসছিল। ভূমি সংগ্রামের os এই আন্দোলন 
বিজ্ঞপিত হলেও আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে যারা সায় দিতে 
পারে নাই তাদের উপর লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন নেমে আসে। 
ছোট জোঁতের যারা মালিক, সামান্ ধান যাদের সঞ্চয় তারাও 
রেহাই পায় নাই। মে মাসের মধ্যেই প্রায় আটটি এই 
ধরণের ঘটনা পুলিশের নজরে আসে। তারপর ২৪শে CF 
আন্দোলনকারীদের আক্রমণে একজন পুলিশ অফিসার 
নিহত এবং কয়েকজন আঁহত হন । তারপর দিন পুলিশের 
গুলিতে পাঁচজন নারী ও একজন শিশু নিহত হয় এবং তিন 
জন আহত হন। তারপর থেকেই নকসালবাড়ীর পরিস্থিতির 
গভীরতা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়।, এ 

এই শোচনীয় ঘটনাগুলির পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব মন্ত্রী 


ও মার্ক্সবাদী ape Aare teta নকশালবাড়ী 

এলাকার সমস্য! সমাধানের জন্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে 
= y Ps 

গোপনে সাক্ষাত করে এসেছিলেন। ' তার'সফরের ফলাফল 


আর যাই হৌক' নকশ।লবাড়ীতে 'শাস্তিস্থাপনের সহায়ক হয় 


নাই। কারণ, তার সফরের অব্যবহিত পরেই পুলিশের 
ইনসপেক্টর সোনাম ওয়াংদির আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র 
আক্রমণে গুরুতররূপে আহত হয়ে মৃত্যু হয়। নকসাল- 
বাড়ীতে এই ঘটনার সময় alsa কম্যুনি্ পার্টির পশ্চিম 
বঙ্গ শাখার এবং সর্বভায়তীয় দলের সম্পাদকদ্বয় হালির 
ছিলেন। নকসালবাড়ীর দুর্ঘটনা, সম্পর্কে তারা নীরব থেকে 
গেছেন এমন কি শ্রীকোঙারের প্রচেষ্টার প্রতি তাদের প্রকাশ্য 
সমর্থনও পাওয়া যায় মাই, নকসালবাড়ী সফরকালে | 
নকসাপবাড়ীর ভৌগোলিক গুরুত্ব এ-সম্পর্কে উল্লেখ্য | 
দালিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার এই থানার দুরত্ব 
নেপাল সীমান্ত থেকে চার মাইল, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে 
চৌদ্দ মাইল, সিকিম থেকে ত্রিশ মাইল, ভুটান থেকে পঞ্চাশ 
মাইল ও তিব্বত থেকে আশী মাইল। পাকিস্তান সীমান্তের 
সঙ্গে পনের মাইল ব্যবধানের অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 


৮৪ জয়ঞী, হো ১৩৭৪ 


হয়ে গেলে ভারতের aviy অঞ্চল থেকে পূর্বভ!রতের, 
উত্তর বঙ্গ ও আসামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের 
নিরাপত্তা ও প্রতিরঙ্ষ/র গুরুতর সমস্য! ae করবে। 
তাছাড়া নকপ!লবাড়ী এনাকায় আইন ও শৃঙ্খল! গুরুতরভাবে 
বিপর্যস্ত করে যে কোনে! হাঙ্গামাকারীর দল নেপালে ও 
পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে পারবে। wer ভারতের সর্ব” 
ভৌমত্ব ও স্বাধীনতা নকসালবাড়ী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা 
বিপর্যয়ে চূড়ান্তরূপে বিদ্রিত হবার সম্ভবনা রয়েছে | 
নকশালবাড়ী সমস্যাকে STAC কয়েকটি দল 
চিহ্নিত করেছেন। মার্সবাদী কম্যুনিই পার্টি তাদের 
অন্যতম । পশ্চিম বাংলার ভূমিসমণ্যা দীর্ঘদিনের এবং গুরুতর 
CANCE সন্দেহ নাই । এখানকার ৬ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক 
পরিবার এবং ৭ লক্ষ ভাগচাষী পরিবারের জীবিকার জন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণ জমির প্রয়োজন, যদি এদের সবাইকে 
জমি থেকেই উপার্জনের সংস্থান করতে হয়। কিন্তু গোটা 
পশ্চিম বাংলায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ একর জাম সরকারে 
বর্তেছে এবং তার মধ্যে সরকারের দখলে এসেছে চার লক্ষ 
একরের কিছু বেশী। দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, অবিচারের 
বিরুদ্ধে ও জীবিকার তাগিদে জমি 'জবরদখল অনিবার্য হয়ে 
উঠলেও এই তেেরলক্ষ পরিবারের জীবনধারনের উপযোগী 
জমির সঙ্কুলান হবে না। যদি ন! কৃষি থেকে শিল্পে. এদের একটি 
বৃহদ অংশের জীবিকার সংস্বানের আয়োজন করা না যায়। 
ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এই. সমশ্যার আংশিক 
সমাধান সম্ভব এবং এই পবিবর্তন সাধনের জন্ত কৃষকদের 
সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। নকসালবাড়ীর এই সংগ্রাম 
মুলত ভুমি-সমস্ত। সমাধানের সংগ্রাম, না রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের সংগ্রাম, নকসালবাড়ী এলাকার আন্দোলনের 
প্ররুতি-বিচারে সে-সম্পর্কে গুরুতর সংশয়ের কারণ দেখা 
দিয়েছে। নকসালবাড়ীর ঘটনার গুরুতর তাৎপর্য ez 
পশ্চিম বাংলার ভূমি-সমন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে, না এই 


ক্ষমত! দখলের সংগ্রামের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ects 
মীযাংসার উপর নির্ভর করছে পশ্চিম বাংলার আগামী 
দিনের রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ, আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োগ ও 
পূর্বাঞ্চল ভারতের নিরাপত্তা | 

নকশ্।লবাড়ী এলাকার গুরুতর পরিস্থিতি সামলাবার 
জন্য পশ্চিম বঙ্গ ক্য।বিলেটের ছয়জন মন্ত্রী ক্যাবিনেটের পক্ষ 
থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে সরেজমিনে 
তদন্ত করতে ১৩ই জুন শিলিগুড়ি ও সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলে গিয়েছিলেন। দাঁজিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার 
মন্ত্রীদের কাছে অকাট্য তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে 
এই আন্দোলনের "Say ভুমিহীনদের ভূমির ক্ষুধা নয়। 
এই অঞ্চলের ছুমিহীনদের ভূমির ক্ষুধা পশ্চিম বঙ্গের 
wale অঞ্চলের চাইতে তীব্রতর নয় ডেপুটি কমিশনারের 
তথ্য তা সপ্রমাণ করেছে। 
মহকুমার জনসংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে এবং কৃষি 
জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। যারা 
জমি জবর দখল করেছে, যাঁর! নানাভাবে এই আন্দোগনে 
উৎপীড়নমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে ভূমির 
সম্পর্ক বিচার করে এবং এই আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের 
জমির মালিকানার পরিমাণ বিচার করেই ডেপুটি 
কমিশনার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই আন্দোলন ভূমির 
ক্ষুধ! থেকে উৎসারিত হয় নাই। যে ৬৯ জন জেলে আটক 
আছেন, তাদের মধ্যে মাত্র ৭ ছন ভূমিহীন আর সকলেরই 
জমি রয়েছে। তাছাড়া এই এলাকার ৯,৭০০ একর সরকারে 
বর্তানো জমির প্রায় ৬,১০১ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে 
বিলি-ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। 

আন্দোলনকারীদের TASS যারা, যাঁরা এদের হুকুমে 
মাক্স বাদী কম্যুনিষ দলভুক্ত হতে সম্মতি জানাচ্ছেন, জোতদার 
হলেও, তিনি রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। saga লুঠপাট, 
নির্যাতন অবাধে চলছে ayaa ওপর। স্থানীয় বাংল] 


গত ভ্রিরিশ বছরে শিলিগুড়ি - 


DW 


vè লম্পাঁদকীয় 


কংগ্রেস, সংযুক্ত সমাজবদী দলের পক্ষ থেকে CT 
গুরুতর অভিযোগ ক্যাবিনেট মিশনের কাছে উত্থাপিত 
হয়েছে। | 

লাঙল যার জমি তার, এই মূলনীতিতে fea থেকে কষক- 
দের সংগ্রামের অধিকার অবশ্যই রয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে 
নিপীঙিতদের বিদ্রোহেরও ( Right of Revolt ) অনশ্বী- 
কার্য অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিপ্রবের feel কৃষক সংগ্রামের 
নামে নিবিবেক হত্যা এবং নিবিচার ধ্বংসকে প্রতিরোধ করা 
সরকারের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য, যেমন তার কর্তব্য আইনের 
পরিবর্তন সাধন করে দ্রুত ভূমি-সমস্যার সংস্কার সাধন। 
দরিদ্র কৃষকদের ও গ্রামবাসীদের ওপর উৎপীড়ন করে, 
জোতগ[রদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে 
সহায়তা করে দলের সার্বভৌমত্ব VINA NF জোর-জবরদ সি, 
লুঠতরাজ, হত্যা ও AIC রাজত্ব R করে মার্ক্স বাদী 


'কম্যুনিষ্ট পার্টি নকসাপবাড়ীতে যে গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার 


সঙ্কট স্থতি করেছে, অনায়াসেই সীমান্তবর্তী এ অঞ্চলে এই 


সঙ্কট পূর্বভারতের নিরাপত্তার সঙ্কটে পরিণত হতে পারে। 


পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তাই এ-বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব রয়ে 
গেছে এবং আর কালক্ষেপণ না করে নকসালবাড়ীর বিপর্যস্ত 
জীবনে কঠোর হস্তে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ভূমি সমস্যার 
সমাধানে অগ্রসর হতে হবে। AVA, সার! পশ্চিম বঙ্গে 
আইন শৃঙ্খপাঁর ee অবনতি হয়ে এই রাজ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খল! 
ডেকে আনবে, BAB দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের 
শত্রুদের কামনার qe) পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রীসভার Alaa 
spa সদশ্তদের খোলাখুলি এগিয়ে আসতে হবে আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে । অন্যথায় তাঁদের আন্তরিকতা সন্ধে 
স্বভাবতই সন্দেহ থেকে যাবে । 


yjore? 


পশ্চিম বাংলায় গুরুতর wars’ দেখা দিয়েছে। রেশনিং 


aes এলাকায় চাউপ-গম দুশ্রাপ্য হয়ে দীড়িয়েছে 
সর্বত্রই একটা আতঙ্কের মনোভাব । এরই মধ্যে বিভি 
শহরে গ্রামে নুঠ-পাট শুরু হয়ে গেছে। তারই wate 
খাত সন্ধানের নামে বাড়ী বাড়ী লোক ঢুকে নানা রকঃ 
অত্যাচার করছে, সত্যিকারের মজুদদার ধর| পড়ছে কম ' 
এ-ছাড়া, Gt থামিয়ে যাতায়াতের পথে লরী থেকে ate 
ও অন্তাম্য ভিনিষপত্র লুঠপ।ট হয়ে যাচ্ছে । আইন-শৃঙ্খলা 
এই সৰ্বব্যাপী অবনতির মধ্যে MHI যোগান শোচনীয় পর্যায়ে 
পৌছে, অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক করে তুলেছে। 

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা È কঠোর ae 
অরাজকডা বন্ধ করবার জন্য পুপিপকে অবশেষে নির্দেশ 
দিয়েছেন,। পশ্চিম বাংল! সরকার মঞ্জুতদা র, মুনাফাখোরদেরজ 
এবং অন্তান্ত সমাজবিরে!ধীদের গ্রেপ্তারের জন্য নিবারক 


আটক আইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | রেশন ও রেশন 
ARFS এলাকায় চালের উচ্চতম মূল্য যথাক্রমে ১-২০ টাকাও 


১:৩৫ বেঁধে দিয়েছেন এবং এই স্চটজনক পরিস্থিতি উৎ্রাবার 
we নালা রাজ্য থেকে শস্য সংগ্রহের CORY করছেন। 
GRII ১৫০০০ টন চাল দিতে রাজী হয়েছে এবং এই 
প্রতিশ্রুত চাল এসে পৌছাতে গুরু করেছে, পাঞ্জাব ১০০০৪ 
টন গম দিতে সম্মত হয়েছে। BH ১০.০০০ টন চাল 


দেবার সিদ্ধান্ত করেছে, কিন্তু প্রতিশ্রুত yia পশ্চিম বাংলায় 


পৌছাতে এবং বিভিন্ন দুর্গত এলাকায় পাঠাতে সময় নেবে। 
পশ্চিম বঙ্গের শস্য সংগ্রহ এ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে । রাজ্যলরকার 
ছুইলক্ষ টন চাউল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তারমধ্যে 
মাত্র ৯* হাজার টন সংগৃহীত হয়েছে-_পূর্বতন কংগ্রেসী 
সরকারের সংগৃহীত ৪০ হাজার টন চাউলের হিসাবও এই 
পরিমাণের মধ্যে ধরা হয়েছে । সংগ্রহের এই ঘাটতির জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সংগ্রহ- 
নীতিকে দায়ী করলেও খাগ্ধ বরবরাহে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় 
কেন্ত্রীয় সরকারের বার্থতাও বহুলাংশে বর্তমান পরিস্থিতির 


COURS 


(লে) 
l মিটে 






৮৬ জয়ী, tase ১৩৭৪ 


my দায়ী | কারণ প্রতি মাসে ৭৫১ ০০০ টন গম ও ১৫,০০০ 
টনের চাউল সরবরাহের কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। 
শমের সরবরাহে এ-যাবৎ ৪৩,০০০ টন ঘাটতি ও জুনমাসের 
গউলের সরবরাহেও ঘাটতি রয়েছে। এ-ছাড়া এই রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলায় খরার জন্ত যে শোচনীয় দুর্গতির We হয়েছে, 
তা থেকে দুর্গতদের আংশিক রেহাই দেবার ew রাজ্য 
সরকার অতিরিক্ত ৫০১,০০০ টন গমও কেন্দ্রের নিকট 
চেয়েছেন, আউল ধান না-ওঠা পর্যন্ত । পশ্চিম-এশিয়ার যুদ্ধে 
হুয়েজ বন্ধ হবার জন্য ম!কিনী গমের সরবরাহও বিলম্বিত হয়ে 
গেছে। 

এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্ঘগ। ধ্বলে পড়লে 
অরাজকতা দেখা দেবে, যার পূর্বাভাস ইতিমধ্যে পাঁওয়। 
গেছে। সে-অবস্থায় MOTE আরও ব্যাপকতা ও আরও 
তীব্রতা লাভ করবে এবং সাধারণ মানুষ সব চাইতে বেশী 
দুৰ্গতি ভোগ করবে t কঠোর হস্তে রাজ্য সরকারকে মন্জুতদার- 
মুনাফাধোরদের হাত থেকে গোপন খাছ উদ্ধার করতে হবে 
এবং অন্থণিকে কঠোর হস্তে আইন শৃঙ্ঘলা বজায় রেখে 
রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাইরে "Aegis সুষ্ঠু বণ্টনের 
ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল শক্তি 
দিয়ে রাজ্যসরকারের সাহায্যে এগিয়ে আঁসতে হবে। এই 
সীমান্ত রাজ্যে ste নিয়ে বিশৃঙ্খলা অল্পকালের মধ্যেই রাজ- 
নৈতিক বিশৃঙ্খপায় পরিণতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং রাজ্য 
ও কেন্দ্র সরকারের পারম্পরিক দে|ষারোপে রাজনৈতিক 
বিশ্ৃঙ্খপাঁকারীদের জন্যই ক্ষেত্র dss হবে। আশাকরি 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রের MTA একথা! স্বরণ রেখে 
দুঢ়ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবেন। 


কেন্দ্রীয় বাজেট 
অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবার পরোক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করে আয়-ব্যয়ে সমান বাজেট পেশ করেছেন | 


এই কর বৃদ্ধির ফলে চা, কফি, পিগাঁরেট, জুতা, এবং কোনো 
কোনো স্থতীন্রব্যের উপর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে মধ্যবিত্তের জীবনে 
আথিক বোঝা! বৃদ্ধি করবে। এ-ছাড়! পার্শেলের ব্যয়, ডাক 
যোগে বই পত্রিকা পাঠাবার ব্যয় প্রভৃতি এবং টেলিফোনের 
ব্যয় বৃদ্ধি হবে। পেট্রলের ব্যয় বাঞবে। চটের থলির 
ওপর রপ্র|নী OS কমানো হয়েছে অথচ হেসিয়ান ও থলির 
ওপর কর বাড়ানো হয়েছে৷ 

প্রত্যক্ষ করের নিয়তম সীমারেখা খানিকটা ওপরের দিকে 
ঠেলে দিয়ে অর্থমন্ত্রী নিম্ন আয়সম্পন্নদের খুনী করতে চেয়েছেন। 
অনুপাঁজিত আয়ের কর-রেহ!ই-এর সীমানাও উপরে তোল! 
হয়েছে, তাছাড়! বছরে toe টাকা পর্যন্ত ates হুদ বা 
ডিভিডেন্টকে করযুক্ত করা হয়েছে। পরোক্ষ কর বৃদ্ধিতে 
এবারকার ব্যালান্স বাজেটে মুগ্যবৃদ্ধি হবেনা বলে এই 
বাজেটে দাবী Fal হয়েছে । কারণ, কর বৃদ্ধির ফলে দেশে 
এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার কমবে এবং এদের রপ্তানী 
বৃদ্ধি পাবে। যেখানে যেখানে অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছিল 
সেই সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করার ফলে,_যেমন রেয়ন, 
পিনথেটিক se, এলুমিনিয়ম ইনগট ইত্যাদি ক্রেতার 
ওপর আরে!পিত না হয়ে অতিরিক্ত মুনাফায় টান দেবে এবং 
aft বা মূল্যবৃদ্ধি হয়, তার ফল সামাজিক দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত 
হবে না ( Socially undesirable ) | কেন যে মূল্যবৃদ্ধি 
হবে না অর্থমন্ত্রী দেশাই-এর এই তাত্বিক আলোচনা তার 
কোনো পথনির্দেশ করতে পারে নাই। ভিত্যালু- 
য়েশনের পরও শোনা গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট আমদানী দ্রব্য ছাড়া 
মূল্যবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল আলু- 
পটলের দামও বৃদ্ধি পেলো। BA ব্যাদান্নড বাজেটের 
ভেস্কীও মুল্য বৃদ্ধি রোধে ব্যর্থ হবে একথা অব্যর্থ | 

এ-ছাড়া ট্যাক্সের হার উপরের স্তরে আদৌ বৃদ্ধি পায় 
নাই এবং নিয়আয়সম্পন্নদের চোখ ধধানো যেটুকু কমানো 
হয়েছে তার বহুগুণ পরোক্ষ কর লুটে নেবে। আর একটি 
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Aas Fol হয়েছে বাজেটে । ealag শতকরা ২৫ 
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ভাগ সঞ্চয় ট্যাক্সের আওতার বাইরে ছিল। এই সীমাকে 
শতকরা ত্রিশ ভাগে বাড়ানো হয়েছে । মোট আয়ের শতকরা 
ত্রিশ ভাগ সঞ্চর করতে হলে, কোনে! উপার্জনকারীকে অনেক 
বিষয়ে বঞ্চনা স্বীকার করতে হয়, যা হয়তো প্রায় অবাস্তব 
হয়ে দাড়াবে । সুতরাং অর্থমন্ত্রী চাইছেন লোকে উপোস 
থেকে সঞ্চয় করুক তবেই ট্যাক্স-মকুব পাবে। 

সুতরাং ব্যালান্সড বাজেটের stygia আড়ালে মাযুলী 
ট্যাক্স বৃদ্ধি, নিয় শয়সম্পন্নদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ বৃদ্ধি এবং 
উপর স্তরের আয়সম্পন্নদের রেহাই দেবার ব্যবস্থ। পুরোপুরি 
বহাদ রয়ে গেছে। 


রেলের ভাড়া বৃদ্ধি 
রেলের ভাড়া ও মালের মাশুল আবরার বৃদ্ধি পেলে। 
অল্প HATA জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি পাবে দুই তিন 
অথবা পাঁচ atta) ৫০ কিলোমিটারের ওপর ভাড়া বৃদ্ধি 
হবে শতকরা ৭ ভাগ এবং ৫০০ কিলোমিটারের ওপর ve 
পয়সা বৃদ্ধি পাবে। মেইল ও এক্সপ্রেস Ga তৃতীয় শ্রেমীর 
ভাড়া বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১২ ভাগ এবং এই বৃদ্ধির 
উর্ধসীমা হবে sre টাকা । এছাড়া রিস।রভেশনের ব্যয় 
ও প্ল্যাটফরম টিকিটের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। মাসিক টিকিটের 
ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া মালের মাশুল বর্তমান 
মালের আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ বুদ্ধি পাবে। ভাড়া ও 
মাশুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ব্যয় ও পণ্য্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
করবে। এবং ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির ' দরুণ মুল্য বৃদ্ধিতে 
পরিণামে ইনফ্লেসপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। 


পশ্চিম বঙ্গে agti ভাতা বৃদ্ধি 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার ২৩৭,০০০ .সরকারী কর্মচারীর এবং 
বেসরকারী--স্কুল ও কলেজের ১৯৭,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক 


~~ 


কর্মচারীদের মহার্ঘভাঁতা বৃদ্ধি করেছেন। এই ভাতা 
বৃদ্ধি বাবদ ১১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের বোঝা পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারকে বহন করতে হবে। | 

সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৫১ St{—s2,000 জন 
--১০৯ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। এদের বর্তশান মহার্ঘ 
steta হার ৩০ টাকা, ৪৮ টাকায় উন্নীত হবে এবং 
সমপর্যায়ের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের চাইতে এরা মাসে ১ টাকা 
বেশী পাবেন। ১১০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত কর্ম- 
চারদের সংখ্যা ৬৫,০০০ অর্থাৎ মোট কর্মচারীর শতকরা 
২৭.৫ ভাগ । এদের ভাতা ৩৩ টাকা বৃদ্ধি পেলেও সমপর্যা- 
য়ের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের শতকরা ৯০ ভাগ পাবেন। 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের ভাতা যথাক্রমে 
২৫, ৩৩ ও ৪০ টাকা থেকে ৪৩, ৫৮, ৭* টাকায় বৃদ্ধি 
পাবে। 

রাশ ফোর কর্মচারীদের wis! বৃদ্ধি এই শ্রেণীর কর্ম- 
চারীদের আশ।তীতভাবে উৎসাহিত করলেও, অন্তান্ত শ্রেণীর 
কর্মচারীদের মনে CHS রয়ে গেছে। কারণ ইতিপূর্বে 
পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী এদের ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম- 
চারীদের সমপর্যায়তুক্ত করবার যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন | 
বর্তমান ভাত! বৃদ্ধি সেই প্রতিশ্রুতি পূবণে ব্যর্থ হয়েছে। 
তবুও বলতে হবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি 
করে প্রপংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। m 


পাকিস্তানে সামরিক প্রস্তুতি 
সম্প্রতি প্রতিরক্ষা খাতে সামান্ত বাজেট sin করে পাকিস্তান 
শান্তির সদিচ্ছা প্রচারে নেমেছিল । অবস্ঠি ভারত গভ্ণমেণ্ট 
ও প্রায় দুই শত কোটি টাক! প্রতিঃক্ষা ব্যয় কমিয়ে 
পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক প্রচারের জবাব দিয়েছে। কিন্তু 
পাকিস্তানের এই শান্তি প্রচারের আড়ালে সম্প্রতি একদিকে 
যেমন ভারত বিরোধী প্রচার ও ভারত সীমান্তে সৈম্থসমাবেশ 


vy পরপর) Cats ১৩৭৪ 


বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সেনাবাঁহিণীর শক্তি দ্বিগুণ করবার 
উদ্ভোগ চলেছে । ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি 
পাকিস্তান ইতিমধ্যে সামলে তো নিয়েছেই তাছাড়া বিমান 
বাহিনীর ফ|ইটাঃ এবং ফাইটার বারের শক্তিও we বৃদ্ধি 
করছে। ` 

মাফিনী সমরোপকরণের যন্ত্রাংশ পুনরায় সরবরাহের 
সিদ্ধান্তের পর থেকে পাকিস্তান ভারত-পাক যুদ্ধে অকেজো 
ট্যাঙ্ক এবং বিমানগুলি মেরামত করে লিয়ে সামরিক শক্তি 
বুদ্ধি করেছে! তাছাড়া চীন থেকে ট্যাঙ্ক পেয়েছে এবং দুইটি 
পদাতিক বাহিনীর উপযোগী সাজ-সরগাম পেয়েছে এবং প্রায় 
১২০টি fin বিমান এবং ছুই atga IL-28 বোমারু 
বিমান পেয়েছে। সামরিক সরবরাহ বজায়, রাখার জন্য 
পাকিস্তান পিনকিয়।ং-এর সঙ্গে যোগাযোগের পথ ঘাট 
তৈরী করছে। অন্যান্য was পাকিস্তান বিমান- 
বিধ্বংসী কামান, যানবাহন, প্রচুর ছোট ছোট wg, 
গেলাবারুদ এবং অন্যান্ত নানাবিধ ama সংগ্রহ 
কবেছে। পাকিস্তানের নৌবাহিনীরও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। 
ইতিমধ্যে তিনটি নুতন সাবমেরিন এই বাহিনীতে সংযোজিত 
হয়েছে | , 

পাকিস্তানের সামরিক উদ্ভোগের আর একটি স্বাক্ষর পাওয়া 
যাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকায় সেনাবাহিনীর 
feos বৃদ্ধিতে । এ-ছাড়া এই এলাকাতে এবং পাকিস্তানের 
অভ্যন্তরে গরিলাদের এবং সেনাবাহিনীর বহিভূ trae 
সামরিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । সীমান্ত লঙ্ঘনের সংখ্যা বৃদ্ধি 
থেকেও পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। 
১৯৬৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৭র মার্চ পর্যন্ত ১৫০০-র 
বেশী ক্ষেত্রে সীমান্ত লঙ্ঘিত হয়েছে । হছোগিল খালের পিপ- 
বন্সগুপি আবার তৈরী করা হয়েছে।, নূতন খাল কাটা 
হয়েছে, সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তাঘাট 
তৈগী করা হয়েছে এবং নানা স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 


~ 


তৈরী করে পাকিস্তান আধার নূতন করে আক্রমণের জন্ত ৯. 


তৈরী হরেছে। 

চীন পাকিস্তানী যোগাপাঁজপে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক 
উদ্ভোগ মিজো নাদের সশস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে আর এক 
নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এ-ছাড়া তিব্বত-ভাগত এবং 
তিব্বত-পিকিম Pace চীনা সামরিক তৎপরতা অব্যাহত 
রয়েছে। চীনারা সীমান্তে সামরিক সরঞ্জাম বৃদ্ধি করেছে, 
রাস্তাঘাট এবং বিমান {Pe তৈরী করে চলেছে। স্তরাং, 
পাক-চীন আক্রমণাত্মক কৌশলের আর একটি অধ্যায় 


¥ 


উদঘাটনের জন্য ভারত সরকার এবং ভারতবাসীর aafe. 


অনিবার্য হয়ে পড়েছে। 


চীনা কুটনৈতিক আচরণ 
সকল প্রকার কূটনৈতিক শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রতি 
চীনাদের তীব্র ও হিংস্র আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 
পিকিং ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী শ্রীরঘুনাথের 
কূটনৈতিক লাঞ্ছনা ও অবধ্য -দৈহিক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। 


> 


সম্প্রতি চীনা সরকার অকস্মাৎ পিকিং-এ এই ভারতীয় |. 


কূটনীতিককে গুপ্তচর ঘে|ষণা করে এবং রাষ্্রদোহিতার' 
অভিযোগে তার বিচারের দাবী করে। শ্রীরঘুনাথের জীবন 
এই ভাবে বিপন্ন হলে পর ভারত সরকারও পালটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে নয়া দিল্লীতে অবস্থিত চীনাদুতাবাসের প্রথম 
সেক্রেটারী চেন-এর কূটনৈতিক মর্যাদা হরণ করে তাঁর উপর 
বহিষ্কারের আদেশ জারী করে। অতঃপর চীনা সরকার 
রঘুনাধের উপরও বহিঞ্ধারের আদেশ জারী করলে 
হংকং₹এর পথে সরকারী প্রশ্রয়ে চীন। রেড গার্ডদের 
হাতে রঘুনাথ বার বার গুরুতরভাবে লাঞ্ছিত ga) 
রঘুনাথের উপর বর্বরোচিত এবং হিং আক্রমণেরু- 
প্রতিক্রিয়ারূপে নয়া দিল্লীর চীনা দুতাবাসের সামনে 
বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং সেখানকার চীনা অধিবাসীরা 


৮৯ সম্পাদকীয় 


“ এই বিক্ষোভকারীদের উপর ciel ফুলদানী, ইট ইত্যাদি 


x ছুড়ে মাংলে। তাদের উপর পালট! আক্রমণ হয় এবং 
তারই প্রত্যুত্তরে পিকিং-এর চীনাদূতাবাসে ভারতীয় কুট- 
নীতিকদের পরিঝারবর্গকে আটক রেখে দূতাবাসের সামনে 
চীনা তাণ্ডব সুরু হয়ে যায়। ভারত সরকার তখন নিরুপায় 
হয়ে নতুন দিল্লীর চীনা gea সকল চীন|কুটনীতিকদের 
আবদ্ধ রাখার আদেশ জারী কবেন তারপরই পিকিং-এর 
চৈতন্তোদয় হয় এবং পিকিংএর ভারতীয় দূতাবাসের অবরোধ 
ও -তার অধিবাসীদের লাগ্রনার আপাতত অবসান হয়। 
চীনাদের এই বর্বরোচিত হঠকারিতা ভাবতবর্ষের বিরুদ্ধে 
BUI লড়াইস্গেরই মহড়া শুধু নয় আগামী চীনা সংঘাতের 
*পূর্বাভাসও বটে, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। 


এই খরা 

. ক্ষুধার অন্নই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। আর এই 
প্রাথমিক প্রয়োজন এই amig কংগ্রেপী সরকার বিশ বছরে 
মেটাতে পারেননি । বেকারের সমস্যা আজ শহরের চেয়ে 
গ্রামে বেশী। বছরের ৬ মাসের বেশী কখনও এদের মাঠে 
কাজ থাকে না এবং কাছেই বাকী ৬ মাস এরা বেকার | 
চাষ ভিন্ন কোনও শিল্পের ব্যবস্থ। গ্রামে হয়নি। অথচ কুটির 
ও গ্রামীন শিল্পের কত পরিকল্পনা না আমরা শুনে 
আসছি। মুনাফাখোরের পঙ্গপালে আন দেশ ছেরে 
আছে। গ্রামের উৎপাদক সামান্ত অর্থের বিনিময়ে এদের 
নিকট বেহাত করতে বাধ্য হচ্ছে। ধান ও কৃষি উৎপাদন 
ছাড়াও মাছ, মুরগী, fea, তরকারী প্রভৃতি যাবতীয় 
খান্ত দ্রব্য এরা যুনাফাখোরদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য 
হয় এবং এই মুনাফাখোরেরা চড়া দামে শহরে জোগান 
দিচ্ছে। শহরবাসী নিশ্চিন্তে তা ভক্ষণ করে নিত্র। যাচ্ছেন। 
অন্ধ দিকে গ্রামবাসী তার মুখের অন্ন দিয়ে নিজে 
i থাকছেন। বছরের পর বছ্র অন্নাভাব ও শোষণ 


ef 


বৃদ্ধি পেয়ে আজ সমগ্র ভারতে এমন ভয়াবহ 7 ধারণ 
করেছে। A 
কোনো স্বাধীন দেশে নি শাসন ও তিনটি বৃহৎ" 
পরিকল্পনার পরেও অনাবৃষ্টি ও খরার অজুহাতে কাতারে 
কাতারে মানুষ নিঃশব্দে প্রাণত্য।গ করে একমাত্র ভারতেই 
তা সম্ভব। একশ বছর পূর্বে খরা বা অনাবৃষ্টি জনিত 
gisca কথার অর্থ হোত। কিন্তু আজ এই বিশশতকে- 
বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতির যুগে যেখানে মরুভূমিতেও ফসল 
ফলানো হচ্ছে, সে সময় স্বাধীন ভারতে কোটি কোটি টাকা 
সেচ ও নদী উপ্তক্যা পরিকল্পন।য় ব্যয়িত হয়েও খর! দেখা 
দিলে fama ও বিক্ষোভের কারণ ঘটে। অথচ কী আত্মতৃপ্তির 
সুরে শাসকগোষ্ঠী বৃষ্টি হলেই দুঃখ দুর হবে এই দৈব 
প্রত্যাশার বাণী দিয়ে প্রচার করে যাচ্ছেন। 

এই তুর্যোগকে কাজে লাগাতে ছুটি শক্তি চেষ্টা করছেন। 
সরকারী পক্ষ গদিতে বহাল থাকার জন্য মানুষের দুঃখ কষ্ট: 
নানাভাবে ছায়াচিত্রে প্রদর্শন করে দৈবের দোহাই দিয়ে 
দেশ-বিদেশের সহানুভূতি কামনা করছেন, আর এক পক্ষ 
ক্ষুধাভাড়িত ' মামুযের হাহাকারে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে 
পাচ্ছেন। তারই প্রস্তুতি.বা প্রকাশ কোথাও কোথাও 
ইতিমধ্যেই সাময়িকভাবে দেখা দিয়েছে। Vial দেশ ও 
দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করেন, তাদের উচিত এই দুইপক্ষ 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে অবিলম্বে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী 
yfer কবলিত নরনারীর সাহাষ্যে এগিয়ে আসা । মনে 
রাখতে হবে এই কোটি কোটি গ্রামবাসীই খাছ উৎপাদন 
করে আমদের বাচিয়ে রেখেছেন, সর্বস্তরের মানুষেরই এদের 
ঝাচাবার অনিবার্য দায়িত্ব রয়ে গেছে | 


পরীক্ষ। ভণ্ডুলের TD VN কে ও কার। 
MALARIA যখন বিস্ফোরণ দেখা দেয় তখনই তা সমগ্র 
দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু যখন সবার অলক্ষ্যে বিস্ফোরণের 


as জয়ী, হো ১৩৭৪ 


কারণ জম হতে থাকে তখন প্রায়ই তার সংস্কার মাত্র হয়না | 
সম্প্রতি ওরা জুন বি. এ পার্ট ওয়ান পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র 
পরীক্ষা বাতিল হয়েছে । খবরে প্রকাশ “কলকাতা এবং 


মফঃস্বলের কয়েকটি কলেজের ইনচার্জ এবং গার্ডদের তাড়িয়ে, 


পরীক্ষাথীরা নিজেরাই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন।, এর 
আগে রসায়ন অনার্স ও অর্থনীভিতেও ছাত্ররা অভিযোগ 


করেছেন। ওরা ভুল বিক্ষুক্ধ staa যে. দাবিপত্র দেন তার- 


দাবিগুল হচ্ছে (5) পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আবার 
পরীক্ষা নিতে হবে। 
(২) পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে শতকরা ২০ নম্বর এবং 
গণিতে শতকরা ২৫ নম্বর CAA দিতে হবে | - 
o (৩) কনট্রোলার শ্রীঅরুণ রায়ের পদত্যাগ চাই। 
(৪) ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র সহজ করতে হবে। 
| কোন সুস্থ বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রমিক ও ছাত্রকে সমপর্যায়তুক্ত 
করবেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাল্রের সম্পর্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


ও শ্রমিকের সম্পর্কের সাথে তুলনীয় নয়। স্থতরাং. 


আমরা শিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন ভাবেই ছাত্রদের 
হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নই। কিন্তু বারবার প্রশ্ন পত্র নিয়ে 
ছাত্রদের অসন্তোষের কারণ অনুগন্ধানও প্রয়োজন। 


সাময়িক - 


উত্তেজন! অথবা কতিপয় ছাত্রের উপর দোষারোপ করে 
এই ঘটনাকে লঘু করা কিছুতেই যাবে না। সচেতন ছাঃ 
দরদী শিক্ষক ও দাঁরিত্ববান অভিভাবক ও সুস্থ জনমত এই 
ব্যাধির মূল উদবাটনে ale সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তিত বিচলিত। 
বিশ্ববিভাগয়কে স্পষ্ট জবাব দিতে হবে-_এই সব পরীক্ষার 
পরশ্ন-পত্র পাঠ্যস্থচীর বহিতূর্ত কিন1? যদি হয়ে থাকে তার 
জন্য কে দায়ী এবং তাদের বিশ্ববি।পয় কি শাস্তি দিয়েছেন” 
কলেজের পাঠ্য তালিকা শেষ করা হয় কিন|? 

আমরা জানি কলকাতার অধিকাংশ কলেজে পাঠ্য- 
তালিকা শেষ হয় না, অধ্যাপক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সে 
দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ নেই। বিশ্ববি/লয়ের প্রশ্নপত্র 


রচয়িতা নির্বাচনে এবং এই ধরণের প্রশ্নপত্র রচনার একটি +- 


ব্যাপক চক্রান্ত রয়েছে বলে শোনা যায়। এই সকল 
অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত এবং এর মুলোচ্ছেদ হয়ে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজকতা অবিলম্বে দুর না হলে সমস্ত শিক্ষ। 
ব্যবস্থাই ধ্বসে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় সময় থাকতে এ 
সম্পর্কে সচেতন না হলে কেবলমাত্র ছাত্রদের উচ্ছুঙছগপত|র 
উপর সব অনর্থ চাপিয়ে দিয়ে পায় পাবেন না। 


` 


- 


~4 


> 


ধারাবাহিক রচনা 
fess অধ্যাহ্ £ প্রথম কিন্তি 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 


অমৃত বাজার পত্রিকার ১৯২১ সালের ২০শে ভুলাই 
সংখ্যায় নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়: 

Mr. Subhash Chandra Bose, son of Rai 
Bahadur Janaki Nath Bose who was successful 
at the last I. O. S. examination but does not 
intend taking any Government service is now 


‘ab Cuttack. He has not yet decided upon his 


future career. 

এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটি প্রকাশের Soy কী তা বোবা 
যায় না। আই. সি. এস পাশ করেছেন অথচ সরকারী 
চাকরি নেননি--গোটা জাই, সি, এস. পরীক্ষার্থীদের 
ইতিহাসে এই ঘটনা তখন পর্যন্ত আর ঘটেনি। সেই 
কারণেই কি এই সংবাদের প্রকাশ? কিন্তু তাহলে অমৃভ- 
বাজার পত্রিকাটি সে সংবাদটি ছাঁপাতে পারতেন মে মাসে, 


'যখন সুভাষচন্দ্র বিলাতে থাকাকালেই তার পদত্যাগপত্র 


পেশ করেছিলেন। ভখন অমৃত বাজার এ বিষয়ে নীরবতা 
দেখিয়েছেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষে সুভাষচন্দ্র দেশে 
ফিরে কটকে বেড়াতে গিয়েছেন এট! একট। প্রচারযোগ্য 
সংবাদের মর্যাদা পেল কেন? সেকি তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা স্থির করে উঠতে পারেননি এইটি লোককে জানানোর 


হাগিদে? 


১৯২১ সালের জুলাই নাসের শেষেও সুভাষ Sia কর্মপন্থা 
জ্যেষ্ঠ ২ 


JORDA 


পবিত্রকুমার ঘোষ 


fea করতে পারেননি এটি সত্যভাষণ ছিল না। তার 
জীবনের উদ্দেশ্য কপকাভার ছাত্রাবস্থাতেই কী করে নির্ণীত 
হয়ে গিয়েছিল ইতিপূর্বেই আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি। mea আই, সি, এস পরীক্ষার জম্ভ পড়াশোনার 
কালে দেশসেবার ee নিজেকে তিনি কত কঠোরভাবে 


প্রস্তুত করেছিলেন তার কিছু বিবরণ তাঁর স্মসামরিকদের 


সাক্ষ্ে, যেমন দিলীপ কুমার রায়ের রচনায় পাওয়া যায়। 
ইংলণ্ড হতে দেশে ফিরে তিনি কী করতে চান সে বিষয়ে 
সেখানে থাকতেই তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। শুধু 
তার জীবনের আদর্শ ৪ উদ্দেশ্যই যে তখন নির্ণীত হয়েছিল 
তা নয়, দেশে ফিরে রাজনৈতিক কর্মের ক্ষেব্রে প্রবেশ করে 
কোন কর্মপন্থা তিনি অনুসরণ করবেন তাও তিনি স্থির 
করেছিলেন | কোন শান্দোলনে তিনি যোগ দেবেন? কার 
নেতৃত্বে ও কাদের সঙ্গেভিনি কাজ করবেন? এবং কোন 
ates কাজটাই বা তিনি করবেন? এই সমস্ত প্রশ্নই 
গভীরভাবে বিবেচনা করে তিনি তার কর্তব্য স্থির 
করেছিলেন এবং দেশে ফেরার পর তদনুসারেই কর্মক্ষেত্রে 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। ইংলণ্ড থাকাকালে তার 
দেশভাবন|র কিছু পরিচয় এই পত্রাংশগুলিতে পাওয়া যাবে, 
যথা: 

১। “এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্য- 
প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে ছুইটা 


ar জয়শ্রী, CHB ১৩৭৪ 


জিনিস খুব বেশি রকমভাবে চাই--(১) জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার (২) Labour Movement. 

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, 
ধোপা, মুচী, মেথরের দ্বারাই হইবে ? কথাগুলি বড় ঠিক। 
পাশ্চাত্য জগৎ দেখা ইয়াছে “power of the people” 
কি করিতে পারে। তার উজলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে--209 
first socialist republic in the wold eats 
Russia | ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়_ সেট! আসবে 
t “power of the people’-93 ভিতর দিয় | 

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে 
3 power of the People-এর জাগরণ হইয়াছে | 

স্বামী বিবেকানন্দ *বর্তম।ন ভারতে” বলিয়াছেন ষে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন 
গেছে। পাশ্চাত্য জগতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে Capitalists 
‘and Industrialists, তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। 
‘Labour Party হচ্ছে ভারতের YE বা অস্পৃশ্য জাতি। 
এরা এতদিন ধরে শুধু ক করে এসেছে। তাদের শক্তি 
এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে । caw 
আমাদের এখন চাই mass education and Labour 
' Organistion, *“(পত্রাবলী, পৃঃ ১০৬ চাকুচন্্ AAC 
লেখা পল্র) 
geta চিন্তাধারা তাঁর তেইশ বছর বয়সের নবীন 
যৌবনকালে কোন খাতে ৫বইছিল তা উপরোক্ত পত্র হতে 
অনুসরণ করা অসম্ভব নয়। রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে গোড়া 
হতেই Sra ছিল WA আগ্রহ ও সচেতনতা | বস্তুত ১৯২০ 
সালে--এই চিঠিটি লেখার সময় --রাশিয়ার বিপ্লবী সরকার 
গঠনাত্বক কর্মের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কিছুই করেনি, অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনাদি তখনো বছ দূরে । কিন্তু জনশক্তির জাগরণের 
একটা দৃষ্টান্ত রূপে রুশ বিপ্লব তখনই সুভাষচন্ত্রকে আক 
করেছে--যদিও ওই প্রায় একই সময় রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে 


বা রাসেলের মতো! মনীষী রুশ কমিউনিজমের তীব্র 
নিন্দা করে পুস্তক লিখেছিলেন (১৯২১ ) | 

qatga আমেদ Sta স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে Styx 
শ্রমলীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে দীড়িয়েছিলেন ;- Sta রাজনৈতিক 
প্রগতিশীলতা বুর্জোয়। শ্রেনীর স্বার্থরক্ষার চিন্তার ওপাশে 
যায়নি, শ্রীযুক্ত আমেদের অভিযোগের তাংপর্য হচ্ছে 
এই | এই গ্রশ্নটি যথাস্থানে ক্রগে আমরা বিচার করতে 
পারব। কিন্তু এখানে এটুকু শুধু উল্লেখ্য যে সুভাষ ছাত্র" 
জীবনে বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, স্বাধীনতা ও 
বিপ্লবের সমস্ত। নিয়ে গভীয় ও ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তার 
পর কয়েকটি বিশেষ পিদ্ধান্তে এনে পৌঁছন এবং পরবর্তী 
জীবনে সেই সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতেই তর সমস্ত 
সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। সেই দিদ্ধান্তগুলির 
একটির পরিচয় পূর্বোদ্বৃত পত্রাংশে আছে। দেশের 
সকল শক্তির উৎস যে শ্রমজীবী জনগণ এবং দেশের 
কল্যাণ বলতে মুখ্যত তাদেরই কল্যাণ বোঝায়--স্থভাষ 
একথা সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন Sta জীংনের 
শুরুতেই, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেরও আগে। রাজনৈতিক বনে 
দেশের কোন্‌ শক্তির সঙ্গে তিনি চলবেন এবং কাদেরই q 
স্বার্থে, তা তিনি স্থির করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন 
ভারতের আধুনিক শ্রমিকহিতৈষীর দল ভূমি হয়নি। এবং 
সম্ভবতঃ ভারতের আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতাই_জহ্রলাল 
সহ--জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে তখনো স্ুভাষের মতো স্পষ্ট 
ও দ্র্থহীন চিন্তার পরিচয় দেননি | 

২। “কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য 
বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ? চাকুরিতে সাংসারিক সুখ 
পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মুল্য দিয়াই ক্রয় 
করিব? আমার মনে হয় আই, সি, এস, গোষ্ঠীর কোন 


লোককে চাকুরির জাইন PNF যেভাবে মাথ। নিচু করিয়া 


মানিয়। লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে 


না 


av RB 
মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছু নয়।.......আমার 
মত মনোবৃত্তির লোক যে চিরকাল “উদ্ভট” জিনিসেরই পুজা 
কবিরা আনিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া fos 
হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের 
স্বাদই অনেকখানি অন্তহিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের 
মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাজ্ফার দংশন নাই তাহার নিকট 
জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরস্ত, একথা 
ঠিক যে সিভিল afama শৃঙ্খদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া 
দেশের সত্যকারের কাজ করা চলেনা | এক কথায় সিভিল 
সাভিসের আইনকামুনের প্রতি মামুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও 
আধ্যাত্বিক আকাঁতক্ষাকে মেলানো চলেনা 1৮ (পৃঃ ১০৮, 
আই, সি, এস পাশের পর শরচন্দ্র ARCH লেখা ইংরাজি 
পত্রের বঙ্গানুবাদ )। 
এই পত্র সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্রয়োন। সুভাষচন্র আই, 
সি, এস ত্যাগ করিলেন কেনে! ভাব1বেগবশত নয়, বহুদিনের 
চিন্তার পর জীবনের যে কর্তব্যপথ তিনি স্থির করেছিলেন 
একনিষ্ভাবে সেই পথ অনুসরণ করার তাপিদে।- Sta 
একটা নিজম্ব জীবন-দর্শন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল-_তারও 
ছাম্য গভীর অধ্যয়ন, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পর্ব পার হয়ে 
আসতে হয়েছে তাকে-_এবং সেই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে 
তিনি Sta ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ণয় করেছিলেন। কোনো 
হঠকারী বা আকস্মিক সিদ্ধান্ত আই, পি, এস ত্যাগের পিছনে 
ছিল না, বস্ততঃ আই, সি, এস পরীক্ষা দিতে তিনি mem 
গিয়েছিলেন পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পাবার উদ্দেশ্যে নয়, 
ইংরেজ জাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে এবং দেশ- 
সেবার ae নিজেকে সর্বতোভাবে যোগ্য করে তোলার 
উদ্দেশ্যে । সুতরাং আই, সি, এস ত্যাগের পর দেশে ফিরে 
আসার.পরও তিনি তীর কর্তব্য li করতে পারেননি একথা 


১৮২ বলা ভুল I. 


৩। “যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু 


‘জীবনের আকর্ষণ প্রবল 1... 


ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হইতে পারেন তবে 
আমার সাংসারিক সমপ্তাবিহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা 
আরও অধিক। চাকুরি ছাড়িলেও আমার কাজের fogata 
অভাব ঘটিবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবাঃ সমবায় 
প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বছ কাজ 
রহিয়াছে_যাহাতে সহস্র সহশ্র কর্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত 
রাখিতে পারে। ব্যাক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা 
এবং সাংবাদিকতার দিকেই ated হইতেছি। setata 
কলেজ এবং নুতন সংবাদপত্র “eater” লইয়াই আমি এখন' 
কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই 
জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় 
অনাড়ঘ্ব৫ জীবন ও উচ্চচিন্তা এবং দেশের কাঁজে উৎসর্গারৃত 
“অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার 
নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ 
দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।” (পৃঃ ১১২, শরৎচন্দ্র 
বসকে লিখিত ota ) 

Uys Aate সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ : 

৪। “এখন কাদের কথা বলি। সরকারী রী 
করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই ।-**...আমাকে দেখাইতে 
হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ 
করিতে চাই ।--...এখন আমাদের দেশে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
কাজ আর্ত করিবার সুবিয়া আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে 
পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে. যে, দেশে 
ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা-_-এই 
ছুই কাজে ats দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা - clear out 
plans লইয়া চাকুরী ছাঁড়িতে। তাহা! করিতে পারিলে 
চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে 
হইবে না এবং আমি চাকুরী? ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে 
নামিতে পারিব। 

আপনি আজ বাংলাদেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞের প্রধান 


৯৪ zA, সোঠ ১৩৭৪ 


খত্বিক--তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি।****** 
আমি আজ প্রস্তুত:-'আপনি শুধু কর্মের আদেশ A 
আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি “স্বরাজ পত্রিকা 
ইংরাজীতে আর্ত করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার 
sub-editorial staff এ ete করিতে Atfal তা ছাড়া 
“জাতীয় কলেজের”, নিয় ACS অধ্যাপনা করিতে পারি। 

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। 
আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আডড! চাই। 
তার TH একট! বাড়ী করা চাই ৷ সেখানে একদল research 
student থাকিবেন--যাহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন 
সমস্য। লইয়া গবেষণ। করিবেন। আমি, যতদুর জানি 
Indian Currency and Exchange macy আমাদের 
কংগ্রেসের কোনও deifinite policy নাই। তারপর 
Native States দের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude 
হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। 
Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের 
কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। 5 তাবপর 
depressed clas-es দের লইয়া আমাদের কি কর] উচিত 
তাহা বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে 'নাই। এই বিষয়ে 
( অর্থাৎ depressed classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার 
দরুণ মাত্রাগে আগা সব 
Government এবং anti nationalist হইয়াছে | 

আমার নিজের মনে হয় যে Congress এর একটা 
permanent staff রাখ! দরকার। ইহার। এক একট! 
সমস্ত! (problem) লইয়। গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ 
fas বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ 
FATI এই সব facts and figures সংগ্রহীত হইলে 
Congress Committce প্রত্যেক বিষয়ে (problem এ) 
একটা policy formulate করিবে | আজ অনেক জাতীয় 
problem সম্বন্ধে FULA কে]ন definite policy ate | 


Non-Brahmin এরা Pro- 


আমার এই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একট! স্থায়ী বাড়ী 
চাই এবং স্থায়ী staff of research students চাই | 

তা ছাড়া Congress-9q একটা Intelligence 
Department খোলা দরকার | Intelligence Depart- 
ment-4 দেশের সন্ধে up-to-date সব খবর facts 
and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। 
প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত 
হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা 
হইবে। এতব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্য! 
লইয়া Propagands Department থেকে এক একটি বই 
প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের policy বুঝান 
যাইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ 
policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে ।-*.আমার মনে 
হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে 
পড়িয়া আছে । আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও 
বোধ হয় কিছু করিতে পারিব। (পৃঃ ১১৫-১১৯, CHIR জ 
হতে ১৯২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন TCs 
লিখিত Aa ) 

স্থভাষচন্্র চাকরি ত্যাগ করেছিলেন একটা অনির্দিষ্ট 
অস্পষ্ট উদ্দেশ্যের কথা ভেবে নয়, একটা সুনির্দিষ্ট বর্মপন্থা 
স্থির করে নিয়ে, তারপর, তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে সেই 
কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হলে দেশবদ্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করা আবশ্তক। এই নির্বাচন যে তার ভুল হয়নি পরবর্তী- 
কালে দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কই ভার প্রমাণ। 
এবং HRSA, দেশবন্ধুও সুভাষ-রচিত প্রোগ্রামের সারবত্তা 
Osta করে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাতীয় 
কলেজের অধ্যক্ষ, স্বপ্রতিষ্ঠিত -সংবাদপত্রের প্রধান চালক 


Propaganda Department থেকে 


এবং কংগ্রেস প্রে!পাগ[ণ্ডা-বিভাগের সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত a 


করেন। =" 


aS 


যদিও ‘পত্রাবলী’ গ্রন্থে এই পত্রগুলি সঙ্কলিত হয়েছে এবং 
উৎসাহী পাঠক শেগুলি পাঠ করে নিতে পারবেন তবু খানিকটা 
বিস্তৃতভাবেই পত্রগুলি হতে উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন এই 
কারণে যে আগও একটা ধারণা ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত আছে এবং কোনো কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট 


মহল ও পক্ষ থেকে এই ধারণ] প্রচার করা হয়ে 


থাকে যে Bere বন্র ভাবাবেগ ছিল প্রবল, 
স্বচ্ছ দৃষ্টি ৰা বাস্তব কর্মপন্থা কিছু ছিল all 
অভিষে,গটি যে কতখানি মিথ্যা তার প্রমাণ 
উদ্ধত পত্রাশগুলি হতে মিলবে আশ! 
করি। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে এমন zafè 
পরিকল্পনা ও দুরপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আর কোনো! 
নেতা প্রবেশ করেননি”_একম।ত্র গান্ধীজীর একট! কর্মপন্থ। 
ছিল, কিন্তু মনে- রাখতে হবে যে গান্ধীজী যখন ভারতের 
রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর বয়ল পঞ্চাশ 
হয়ে গেছে-দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু আন্দোলনের অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তার বর্মপন্থ। গড়ে উঠেছিল । 

ভারতবর্ষে আসার পূর্বেই স্ছভাষচন্ত্রের মনোভাব ও 
চিন্তার বৈশিঃ্্য পরিষ্ফুট করার উদ্দেশ্যে তার সেসময়ে লিখিত 
আর দুই একটি পত্র হে উদ্ধৃতি দেব। | 

ei “a বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়ছি যে 
ভানসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গল সাধন 
করিতে পারিব, আমলা ॥স্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়! নহে। 
চাকুরিহে থাকিয়া দেশের কোন উপকার করা যায় না ইহ। 
আমার বক্তব্য ace: আমি বলিতে চাহি যে তাহাতে 
CARS মঙ্গল হইতে পারে আমলাতস্ত্ের শৃঙ্খলমুক্ত দেশ সেবার 
তুলনায় তাহা অতি নগণ্য।"*-সাংসারিক উন্নতির পথ 
একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে 
আত্মোৎসর্গ কর! সম্ভব ” (পৃঃ ১২১, শরৎচন্দ্র NF 
লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ ) 


৬1 এসাভিসে যৌগ দেওয়ার বিকদ্ধে' আমার প্রধানতম 
যুক্তির ভিত্তি এই ছিল যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে 
এমন এক বৈদেশিক আমপাতঙ্ত্রের বশ্যতা Weta করিতে 
হইবে যাহার এদেশে থাকিবার নৈতিক অধিকার আমি 
বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে arya 
করিলে আমি তিন বৎসর অথবা, তিন দিন কাজ করি 
তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝিয়াছি যে, 
আপোষ হীন বস্ত--ইছাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের 
হানি হয়।-. VARA বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী 
উপাধির মুকুট পরিয়া মস্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হইতেছেন 
তাহার কারণ তিনি এডমণ্ড até বর্ণিত সুস্ধাবাদের দর্শনে 
বিখালী। হুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা 
আমাদের এখনও আসে নাই। আমাদের এক জাতি গঠন 
করিতে হইবে এবং স্বাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন 
আদর্শবাদ ভিন্ন তাহ! সম্ভব নহে।...আমার এই বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে বে বৃটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ 
করিবার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারী কর্মচারী, সে 
তুচ্ছ চাপরাশী অথব| প্রাদেশিক গভর্ণরই হউক,_নিজের 
কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে 
পাকা করিতেছে । সরকারের অবসান করিবার শ্রেঠ উপায় 
তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা। ..আগার পত্রের উত্তরে 
চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে 
তাহার বিষয়ে লিখিয়ছেন। বর্তমানে আন্তরিকতাপূর্ণ 
কর্মীদের অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন । goals 
দেশে ফিরিবার পর অনেক গ্রীতিপ্রদ্ কাজ আমি পাইব 1." 
আর কিছু আমার বলিবার নাই। ফিরিবার সব পথ রুদ্ধ 
afin আমি ঝাপ দিলাম”_-আশী করি ইহার ফল শুভই 
হইবে। (পৃঃ ১৩১, শরৎচন্ত্র বসুকে লিখিত ইংরেজি পত্রের 
বঙ্গানুবাদ ) 

' এই পত্রটির উদ্ধৃত অংশের কয়েকটি দিক বিশেষভাবে 


ne mA, taj ১৩৭৪ 


উল্লোখষেগ্য। ১৯২১ সাজের ২৮শে এপ্রঙ্গ তারিখে 
কেন্বিজ হতে লেখা এই পত্রে ROTHA 
যে ভাবনাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে, পরিণত 
বয়সের alrae নেতাজী স্ুভাষচক্দ্রের চিন্তাধারা 
হতে কোন পার্থক্যই নেই। এই একই 
দৃষ্টিভঙ্গি হতে সারা জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য তিনি বিচার 
করেছেন। “আপোষ হীন বস্তু -ইহাতে মানুষের এবং 
আদর্শের হানি হয়”--ভারতবাঁপী॥ কাছে এইটাই ছিল তার 
চিরকালের প্রধান বক্তব্য এবং এই বক্তব্য ১৯৩৮-৩৪ সালে 
জ|তীয় কংগ্রেসের সমক্ষে রাখতে যেযেই তিনি কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সমবেত বিরোধিতার সম্মুখীন হন। প্রাদেশিক 
WHY গ্রহণ সম্পর্কে তীর মতামতের fefe ছিল এই আঁপোষ- 
হীন আদর্শপ[ধনার প্রস্তাব আর লেটাই হয়ে দাড়ায় 
সেসময়কার ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান অন্তঃসংঘাতের 
কারণ। gear নীতি ও gA যে তার জীবনের 
কৈশোর-যৌবনের সদ্ধিকালেই গঠিত হয়ে গিয়েছিল এটা 
তারই অন্যতম প্রমাণ। চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি 
ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করতে পারেননি একথাও যে সর্বৈব 
মিথ্যা ত! উদ্ধৃত পত্রের শেষ কয়েকটি লাইন হতেই বোঝা 
ধায়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বদেশ সেবার কাজে যোগদান 
করা স্থির করে সুভাষচন্ত্র দেশবদ্ধুকে CAL হতে দুখানি 
পত্র লেখেন--১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং এ 
সালেরই রা মার্চ তারিখে । এই পত্র দুখানি লেখার সঙ্গে 
তীর প্রাণের যোগ ছিল এত নিবিড় যে তাঁর উভয় পত্রই 
তিনি লিখেছিলেন বাংল।য়--বাঙালীজনে[চিত সম্বোধন সহ | 
প্রথম পত্রটির অংশবিশেষ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। 
দ্বিতীয় পত্রটিতে ছিল পাঁচ দফ। কর্মপদ্থার কথা, যা কংগ্রেসের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি পালন করতে পারেন। দেশবন্ধু তার 
সেই পত্র ও প্রস্তাব এত আন্তরিকভাবে অনুমোদন 
করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত প্রবাসী ছাব্রটিকে তা 


জানিয়ে দিতে তিমি ভোঁলেননি। পর্রমারফৎ সুভাষ ও 
CHITRA একটা যোগাযোগ স্থাপিত হযে যায়, সে যোগাযোগ 
শুধু ভাবের ক্ষেত্রে নয় কর্মক্ষেত্রেও অচিরে ফলপ্রস্থ হয়ে 
উঠেছিল এবং কাল তাকে দিষেছে অক্ষয়ত্বের মর্যাদ।। Wty 
দেশে ফিরে এসে কটকে অবপর বিনোদন করছেন কেন না! 
ইতিকর্তব্য স্থির করে উঠতে পারেননি অমৃতব|জার পত্রিকা 
পরিবেশিত এই সংবাদের সঙ্গে এই তথ্যটির কি কেনো 
সামঞ্জস্ত হয় যে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক বিলাত 
থেকে দেশবদ্ধুর মতো সম্মানিত প্রবীণ, সর্বগরনমান্ত নেতাকেও 
পরামর্শ দিচ্ছেন £ “ম্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের 
ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে। আপনি 
অবশ্য বলিতে পারেন যে congress এন existing order 
ভাঙ্গিতে ব্যস্ত সুতরাং ভাঙ্গার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে, 
constructive কাজ Mag করা অসম্ভব, কিন্তু আমার 
মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নুতন করিয়া 
সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হুইবে। জাতীয় জীবনের যেকোন 
সমস্তা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেক 
দিনের চিন্তা এবং গবেষণ। BIZ) সুতরাং এখন .থেকেই 
গবেষণ। আরস্ত করা দরকার । কংগ্রেস যদি 90321701669 
programme প্রস্তত করিতে পারে, তাহ! হইলে যেদিন 
আমর। “স্বরাজ? পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন polioyy 
জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে at | (পৃঃ ১২৩-২৭, দেশবন্ধুর 
নিকট দ্বিতীষ পত্র) 

এই যার চিন্তার মাদল সেই ব্যক্তি কর্তব্য বিষয়ে 
মন:স্থির না করেই চাঁকরি ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে কটকে 
চুপচাপ বসে রইলেন একথ| Fly হতে পারে না। কিন্ত 
অমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদে আর একটি সত্য মুকিয়ে আছে 
_স্থভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদবাটনের পক্ষে সেবিষয়টির 
গুরুত্ব আছে। 

সুভাষচন্দ্র নিজের জীবনের এই পর্বের কথ! সংক্ষেপে 


“~ 
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উল্লেখ করেছেন তার Indian Struggle argi তিনি 
লিখেছেন £ ৭১৯২০ লালে ইংলণ্ডে আমি ভারতীয় Afon 
সভিস পরীক্ষায় পাশ করি, কিন্তু একই সঙ্গে উভয় 
প্রভুকে--ব্রিটিশ সরকার ও আমার স্বদেশকে--শেবা 
করা অসম্ভব দেখে ১৯২১ সালের মে মাসে 
আমি পদত্যাগ করি এবং we ভারতে ফিরে আসি, 
সে সময়কার পূর্ণবেগে পরিচালিত জাতীয় সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করার উদ্দেশ্তে। ১৬ই জুলাই তারিখে আমি 
বোম্বাই পৌছাই এবং এদিন fastens মহাত্মা! গান্ধীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করি। মহাসন গান্ধীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার লাভের মুলে আমার Copy fer, যে আন্দোলনে 
আমি যোগ দিতে যাচ্ছি সেই আন্দোলনের নেতার নিকট 
হতে তার কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ FHT 
পৃথিবীর sate প্রান্তে বিপ্লবী নেতারা যে সকল পন্থা ও 
কৌশল অবলম্বন করেছেন লে সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর 
যাবত আমি অধ্যয়ন করেছি এবং সেই জ্ঞানের আলোয় 


আমি মহাস্মার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে চাইছিলাম ।” (পৃঃ ৭৯-. 


be, থ্যাকার Pag কোম্পানী 
ভারতীয় সংস্করণ ) 

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় সুভাষ তৃপ্ত হননি, কেননা 
স্বাধীনতা লাভের জন্তু গণ আন্দোলনের পর্যায়ক্রম, পদ্ধতি ও 
সংগ্রামের dge সম্পর্কে তার সরাসরি প্রশ্নের agaa 
গাঙ্ধীলী দিতে পারেননি । আলোচনান্তে হুতাষের ধারণা 
eq: there was a deplorable lack of clarity in 
the plan which the Mahatma had formulated 
and that he himself did not havea clear idea 


of the successive stages of the campaign which 


কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম 


would bring India to her cherished goal of 
freedom. ভারতের শ্বাধীনত।-সংগ্রমের সর্বাগ্রগণ্য নেতার 
সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে স্বচ্ছ ও Vm ধারণার অভাব 


চব্বিশ বছরের যুবক সুভাষকে ব্যথিত, অবসন্ন ও হতাশ করে 
দিল। তখন তাঁর একমাত্র আশার স্থল রইলেন দেশবন্ধু। 
প্রবল আগ্রহ ও উংসাহ নিয়ে কলকাতার পথে রওন। হলেন। 
তার নিজের কথায় £ "On reaching Calcutta, I went 
straight to the house of Deshabsndhu Das.” 
প্রথমবার দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখ! হয়নি, কেননা দেশবন্ধু 
তখন ছিলেন কগক|তার বাইরে । কয়েকদিন পর দেশবন্ধু 
কলকাতায় ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে সুভাষ আবার গেলেন 
দেখা করতে। দেখা হুল। ুভাষের নিজের বর্ণনায়, 
“আমাদের কথোপকথন কালে আমি *নুভব করতে আন্ত 
করলুম যে এই একজন পুরুষ জিনি জানেন তিনি কী চান 
যিনি নিজের saints দান করতে পারেন এবং অন্যদের 
নিকট হতেও তাদের য| দেয় তা দাবী করতে পারেন 
তারুপ্যকে যিনি অপরাধ মনে করেন না বরং গু বলে মনে 
করেন। আমাদের কথোপকথন শেষ হবার আগেই আমার 
মন আমি স্থির করে ফেলি। আমি aye করলুম যে আমি 
একজন যথার্থ নেতার সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং আমি Sieg 
অনুসরণ করা fea করনুম yp? (পূঃ ৮৩ ) 

এই বর্ণনার পরেই একটি বাক্য সুভাষ পিখেছেন-- ধীর 
স্থির ভাবে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে 
কয়েকদিন সময় নিস্বেছিলেন তিনি | (On settling down 
in Calcutta I proceeded to take stook of the 
situation in the country and partioularly in 
the province of Bengal—p, 88); এই সময়েই 
কটকে অল্পদিনের জন্ত তিনি গিয়েছিলেন। অমৃত বাজার 
পত্রিকার সংবাদের বয়ানে wife ছিল fee, আন্দোলনে 
যোগ দেবার পূর্বক্ষণে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার 
ও বিশ্লেষণে সুভাষ ষে নিমগ্ন হয়েছিলেন কিছু কালের জন্ত-_ 
সংবাদের অস্তনিহিত এই ইঙ্গিভটি মিথ্যা নয়। 

জাতীয় সংগ্রামে হুভাষচন্ত্রের সর্বপণ করে যোগ 


৯৮ অয়জী, Uae ১৬৭৪ 


দেবার পূর্ব কাহিনী হচ্ছে এই । তারপর থেকে তার ব্যক্তি 
জীবনের কাহিনী এবং আমাদের জাতীয় লীবনের কাহিনী 
একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে-ত্ার জীবন এদেশের 
ইতিহাসেরই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দেশের ইতিহাসের 
অন্তণিহিত দাবী তার ভাবনা ও কর্মের ক্রপবৈশিষ্টেরর কারণ, 
হযেছে, আবার তিনি Sta ভাবনা ও কর্মের glai দেশের 
ইতিহাসকে গঠিত করেছেন। এঁতিহাসিক বোলো কালের 
ইতিহাস রচনার কাজে যেভাবে উপাদান সংগ্রহ, বিচার 
বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন--সুভাষচন্ত্রের জীবনীলেখককেও 
অতঃপর সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাই। 
সমকালীন সমস্ত তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষ্য ও দলিলই হবে তাই 
german রচনার প্রধান উপাদান_-এবং স্থভাষের 
জীবনকথা হবে এ যুগের নতুন মহাভারতের কথা। অখণ্ড 
ইতিহাসবোধ ভিন্ন সেঁ জীবনপ্রসঙ্গ অনুসরণ করা সম্ভব 
নয়। স্ভাষলীবন কাব্যের রশাশ্বাদনেয় প্রাকশর্ত তাঁই 
বর্ণনাকার ও পাঠকের সমভাবে সেই ইতিহাঁসবে।ধের শরিক 
Ray] | i 

(ক্রমশঃ) 





afaa ল্লাল্লেলল 
সময়োপযোগী দুইটি বই 


সমাজভন্্ীর দৃষ্টিতে মার্ক্স বাদ £ ৩:৫০ টাক! 


“...সমাজতন্তরের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিক্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ | কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
ষে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 


করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল efsta |? . 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১'২৫ 


“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাঁজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সন্মুখে একমাত্র পথ । এছাড়া “নান্ত পন্থা fare 
অয়নায়। (ভূমিকা ) 
নেভাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 
পরই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


পাওয়া যাবে: - 
- জন্্রী--৩১২, Teeth বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা -৯ 
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পশ্চিম এশিয়াতে বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে তিনবার 
আরব-ইসরায়েল সংঘাত ঘটে গেলো | ১৯৪৮ সালে 
ইসরায়েলী রা গঠিত হবার পরই প্রথম সংঘাত দেখা দেয়।, 
১১৫৬ সালে হয়েজ-যুদ্ধের সময় দ্বিতীয়বার এবং এবার 
ভূৃতীয়বার। ata চারদিনের যুদ্ধে এবার আরব সেনাবাহিনী 
ইসরায়েলের সামরিক শক্তির নিকট বিপর্যস্ত হয়ে . গেলো। 
আরববাহিনী এতো ws বিপর্যস্ত হবে কেনো রাষ্ট্রশক্জিই 
সেকথা ভাবে নাই। তাই আরব-ছুনিয়ার এই ভাগ্য-বিপর্যয় 
বিস্ময়ের A করেছে। 

ইসরায়েলের R থেকেই আরব-ইসরায়েশ সংঘাতের 
পটভূমি তৈরী হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে আরবদের অকুষঠ 
সমর্থন পেয়েও বৃটিশ সামরাজ্যবাদীরা সেদিন মধ্য-প্রাচ্যে আর 
একটি বন্ধুভাবাপন্ন গোষ্ঠির প্রয়োজন বোধ করে। .কারণ 
তারা জানতো যুদ্ধোত্তরকালে এশিয়ায় ও আরব-প্রধান 
অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের পুনরভ্যুতথানের মুখে সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে এই জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংগ্রাস অনিবার্য হয়ে 
উঠবে। তাই প্রথম মহাযুদ্ধে আরবদের TEAC ইংরেজের 
পাশে দেখা গেলেও, এদের উপর একান্ত নির্ভরশীগতার ভরসা 
নিয়ে ইংরেজ কূটনীতি যুদ্ধে/ত্তরকালে অগ্রসর হতে fatate 
হোলে! । সেই সময় থেকেই প্যালে্াইনে ইহুদীদের 
জাতীয়ভূমি--ব৩ 18, National Home রচনায় 
ইংরেজের উদ্ভোগ সুরু হয়। ইংরেজের তাবে পালেষ্টাইনের 
ইহুদী জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হডে থাকে। প্যালে- 


জ্যৈষ্ঠ ৩. 


afc এশ্ণিস্সান্স সঙ্গত - 
gana - 


&াইনে ইহুদীদের বসতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় জার্মানীতে হিটলারের 
ইহুদী-পীড়ন সুরু হবার পর। 

১৯৪৭ পালেষ্টাইলের ওপর ইংরেজের. তাব্দোরীতে 
ছেদ পড়ে। রাষ্্রসংঘের বৈঠকে আমেরিকার প্রস্তা বামুযায়ী, 
প্যালেষ্টাইন দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক অংশ ইছদীদের দখলে এবং 
অপর অংশ আরবদের দখলে যায়। এই প্যালে্টাইন বিভাগ 
সোভিয়েত geni? এবং রাষ্্রপংঘের অন্তান্ত স্থায়ী সদস্যদের 
সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল । ভারতবর্ষ অবশ্ত সেদিন এই 
বিভাগের বিরোধী ছিল। প্যালে্টাইলের ইহুদী অংশের 
বলবাসকারী আরবদের পক্ষ থেকে এবং অষ্তাম্ক আরব রাষ্ট্রের, 
পক্ষ থেকে প্যালেই্টাইন বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় 
উঠেছিল। কিন্ত যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের এই 
সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হোলোনা। আমেরিকার ক্রোড়পতি 
ইহুদীদের Seater ও উৎসাহে ১৯৪৮ সনের ১৫ই মে তারিখে 
শ্বাধীন ইহুদী রাই “ইসরায়েলের উদ্ভব হল। দুরন্ত আরব 
প্রতিকূলতার মধ্যে এই স্বাধীন atcha ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ 
ও অনিশ্চিতি সত্বেও ইসরায়েল সোভিয়েত রুশ সমেত বৃহৎ 
শক্তিবর্গের স্বীকৃতি পেয়েছিলো | এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট রুসভেণ্ট মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন 
** Jowish State in Palestine could be establi- 
shed and maintained only by military force,” 
কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তেলের তাগিদে এবং হুয়েজের নিরাপত্তার 
খোজে মাফিনী পৃ'জিবাদীদের কাছে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা 


dee 


mA, ays ১৩৭৪ 


অনিবার্য হয়ে উঠেছিল । আরবের! ইসরায়েলের অস্তিত্বই 
অশ্বীকার করে এসেছে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এবং আরব- 


ইলরায়েল বিদ্বেষ ও বৈরিভা দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্য দিয়ে. 


আরও কঠোর হয়ে দাড়িয়েছে | ইসরায়েলের পত্তনের 
পর থেকে প্রায় পনের লক্ষ আরব বাস্তুচ্যুত ও নিপীড়িত হয়ে 
বিতাড়িত হয়েছে | 

আরবদের - যেমন ইসরায়েলে ঠাই নাই, হিটলার যেমন: 

জার্ানীকে eels করেছিলো, ইহুদীরাও - তেমনি, 
হিটলারের মত Ea না হলেও, ইসরায়েলকে আরবশৃন্ত করতে 
চেয়েছে।- কিন্তু ইসরায়েলেরও শাস্তি নাই। ' আরব 
জাতীয়তাবাদের জলী ছার ও সীমান্ত সংঘাত ইগরায়েলের 
নিরাপত্তা নিরবচ্ছিয়ভাঁবে RRS করে রেখেছে। আরব 
জাতীয়তাবাদের জঙ্গী সংহতির একমাত্র 'লক্ষ্য ইসরায়েলের 
বিলোপ । ' ইসরায়েলের উচ্ছেদ না; হওয়া পর্যন্ত “আরব 
জাতীয়তাবাদের শান্তি ' নাই। আরব-ইহ্দীদের এই 
পারস্পরিক সম্পর্ককে লক্ষ্য করেই মনীষী আইনষ্টাইন 
ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন উপলক্ষে বলেছিলেন £ “It is 
important to reach an uhderstanding with 
Arabs 2 to do this is the responsibility not of 
the Arabs, not of the British but of the Jews. 
And to ‘reach such understanding is not less 
important than the’ oe of New Institu- 
tions in Palestine. » > H a 

'- ইসরায়েপ-আরবের' সেতুবদ্ধনের প্রধান অন্তরায় মধ্য- 
প্রাচ্যের তৈলসম্পদ ও এই অঞ্চলের ভৌগোলিক-রাইনৈতিক 
অবস্থান i i 

মনীষী আইনষ্টাইনের এই atatia মধ্যে আরব- 
ইসরায়েল পারপ্পরিক সম্পর্কের ভবিষৎ নিহিত থাকলেও 
আরবদের প্রতি ‘ইসরায়েলের মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত sata 
যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি আরব-ইসরাইল সম্পর্কের 


পারম্পরিকতার উন্নতিসাধনে আরবদেরও অনিবার্য দায়িত্ব 
রয়ে গেছে। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ সে দায়িত্বে সায় 
দেওয়া 'দুরে-থাঁকুক এই বিশ বছরের মধ্যে ইসরায়েলের 
উৎসদন ছাড়া অন্ত কোনো দায়িত্বের কথা তাদের মননায় ও 
ভাবনায় ঠাই পায় নাই। তাই ১৯৪৮১ ১৯৫৬ কিম্বা ১৯৬৭র 
আরব-ইসরায়েল সামরিক সংঘাতের পশ্চাতে আরব 
জাতীয়তাবাদের মারমুখীনত! থেকে মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ 
রক্ষার কি! হয়েজের -নিরাপত্বা- বিধানের জন্ত পশ্চিমী 
শক্তিবর্গের ইন্ধন :খকলেও, ইসরায়েলের চির-বিপন্ন অস্তিত্ব, 
sigama দুরন্ত তাগিদে তিনদিকে শক্রবেষ্টিত এই 
ya রাষইটিকে সামরিক, সাংগঠনিক ও মানসিক শক্তিতে 
দুর্জয় করে. তুলতে সহারভা করেছে। এই তিনটি যুদ্ধেই 
ইসরায়েলের সাফল্যের পশ্চাতে অস্তিত্বরক্ষার yag প্রয়োজন 
ইসরায়েঘকে মরিয়া করে.তুলেছে। - ১ 


আরব-ইসরায়েল সংঘাতের প্রকৃতি নির্ণয়ে এই গোড়ার 
কথাতেই বার বার ফিরে যেতে হবে। সাম *্যবাদীদের স্বার্থ- 
সাধনের oe ইসরায়েলের উদ্ভব, এই তত্ত্বের পশ্চাতে যুক্তি 
থাকলেও ইসরায়েলের ন্মপয়ে এই নূতন রাষ্ট্রের প্রতি অষ্তান্ত 
রাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েট রুশের প্রসারিত স্বীকৃতি এই 
যুক্তির ঝাঁঝ অবিসম্বাদিত ভাবে লঘু করে দিয়েছে ; কারণ 
সোভিয়েত রুশকে কোনো ক্রমেই সায্রাজ্যবাদীদের ভল্লীবাহক 
বলা চলে না। চীনের কথা অবশ্তি wey) চীন, সোভিয়েত 
রুশকে ভিয়েংনাম যুদ্ধে যেমন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধেও 
মাফিনী তঙ্লীবাহকর্পে চিহ্নিত করতে দ্বিধাবোধ করে নাই | 
সোভিয়েত রুশ অবশ্যি শুধু ইসরায়েলকে স্বীকৃতিই দেয় লাই) 
গোড়ার দিকে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও ছিল | 
পরবর্তীকালে অবস্তি সোভিয়েত রুশ সংযুক্ত আরব 
রিপার্িককে সর্বতোভাবে সাহাধ্য করে এসেছে। তা 
সত্বেও গত বছর ইসরায়েল-আরব সম্পর্কের উন্নতি" 
বিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা কায়রোতে প্রকাশ্য উল্লেখ 


১০১ 


পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট 


করতে শোনা গিয়েছিল মিশরের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে | 
সেই একই সময়ে ভারত-কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েত রুশের 
মূদ্যায়নের পরিবর্তন শুরু হয়। গত বছর জুন মাসে 
সোভিয়েত ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মাছুরফ রাওয়ালপিত্তিতে 
বলেছিলেন ভারড-পাকিস্তান বিরোধে asis প্রসঙ্গের মত 
কাশ্মীরও একটি প্রসঙ্গ, অর্থাৎ, - কাশ্মীর অতঃপূর ভারতের 
অবিচ্ছে্য অংশ বলে সোভিয়েত রুশের কাছে পরিগণিত 
হবে না। 

ভারতবর্ষও ইপরায়েসকে স্বীকৃতি দিয়েছে, a নূতন 
রাষ্ট্রের উদ্তবের তিন বছর পর। কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপনে ভারতবর্ষ আজও Ratas | ভারত সরকার tees 
ইসরায়েলের একটি কনস্থ্যলেট খুলতে দিয়েও সেই কনস্যলেট 
কর্তৃক গতবছর দিল্লীতে আয়োজিত পার্টি শেষ মুহুর্তে বাতিল 
করে দিয়েছিল। এ-ছাড়। জহরলাল . নেহেরুর - আমলে 
ভারতের মধ্য দিয়ে ভ্রমণরত হসরায়েল-রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত 
জানাবার জন্ চীফ অফ_প্রোটোকল পাঠিয়েও যেটুকু সন্মান 
দেখানো হয়েছিল, ইন্দিরা! গান্ধীর আমলে ইসরায়েল রাষ্ট্রপতি 
এমকলকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালে যাবার,-সময় সেটুকু 
শ্বাগত জানাবারও chey দেখা যায় নাই। উপরন্তু তার 
কাছ থেকে যানবাহন বাবদ তিন শত টাকাও আদায় করা 
হয়েছিল! তবুও বলতে হবে ভারতবর্ষ উর স্বীকৃতি 
দিয়েছে। 

মিশর ও আরব রাইগুলির ইদরায়েলকে ধ্বংস করার 
MERE বিগত তিনটি যুদ্ধের উৎস এবং এই তিনটি যুদ্ধেই 
পরাজিত হয়ে মিশর ও আরব atge পরাজয়ের কারণ 
SFI অজুহাত বার করেছে। ১৯৪৮-এর যুদ্ধে বিপর্যয়ের 
Be রগ] ফারুককে দায়ী করে কয়েক বছরের মধ্যে ডাকে 
বিতাড়িত করে নেগুইব-নাসের মিশরের রাষ্রপরিচালনার 


> দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরায়লের নিকট 


পরাগয়ের জন্তু মিশর স্বভাবতই ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের 


দামী করে। সেদিন হুয়েজ খাল দখলের SD এরা ঝাপিয়ে 
পড়েছিল। 

এবারকার . যুদ্ধের ঘটনা BURT] গত দশ বছর যাবৎ 
মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন থেকে ইসরায়েলের উপর একটানা 
আক্রমণ চলেছে.এবং এই-সীযাস্ত সংঘাত প্রতিরোধে উপযোগী 
পালটা ব্যবস্থাও ইসরায়েল করে এপেছে। সাম্প্রতিক কালে 
প্যালেষ্টাইন মুক্তি ফৌজ নামে একটি সংস্থা আরব জাতীয়তা- 
বাদের সামরিক: অগ্রদুতরূপে ইসরায়েল সীমান্ত বিপন্ন করে 
তুলেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গালা অঞ্চল থেকে রাষ্্রসজ্ঘের 
জরুরী বাহিনী সরিয়ে লেবার জন্য মিশরের দাবী দুর্বার হয়ে 
ওঠে। ১৯৫৩ সালে ইসরায়েলের সিনাই অভিযানের পর 
মিশর সীমান্তে এই বাহিনী পর্যবেক্ষণের ও মিশরীয় সীমান্ত 
রক্ষার জন্য রাইসজ্ঘ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল। সেদিন 
ইসরায়েল সীমান্তে এই বাহিনী নিযুক্ত করার প্রস্তাবও রাইসজ্ঘ 
উত্থাপন করেছিল । কিন্তু ইসরায়েল সে-গ্রস্তাবে অসম্মত 
হয়। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সামরিক প্রস্তুতি 
যখন সমাপ্ত প্রায়, সে সময়: থেকেই তাদের পক্ষ থেকে 
সিনাই অঞ্চলে অবস্থিত রাগুসজ্ঘের জরুরী বাহিনী অপসারণের 
দাবী উঠলে! । যুদ্ধ যে আসন্ন এই ঘটনার পর, তা আর 
কারুর বুঝতে, অস্তবিধা .হোলোনা। তবুও যে তৎপরতা, 
বৃহৎ শজিবর্গের পক্ষ থেকে সংঘাত এড়াবার ey সে-সময় 
দেখানে। উচিত ছিল, মিশরকে রাষ্ট্রসজ্ঘ বাহিনী অপসারণে 
নিরন্ত করবার জন্ত বৃহৎশক্তি বর্গের, বিশেষ করে সোভিয়েত 
রুশের যে ভাবে অগ্রলয় হওয়া উচিত হিল, বাহৃত তার 
কোনো! স্বাক্ষর নেই। ১৮ই মে তারিখে অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 
ater গাজা পরিত্যাগ করতে সুরু করলো এবং তার 
কয়েকদিনের মধ্যে ২৩ মে তারিখে তিরাণ প্রণালী ও আকাবা 
উপলাগরে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের জাহাজ ও 
ইসরায়েলের জন্ত বাহিত সামরিক প্রয়োজনের পণ্যপূর্ণ জাহাজ 
প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। - | 5 


sel জয়ঈ, tad ১৩৭৪ 


K আকাঁবা উপসাগরে লাহাজ প্রবেশ বন্ধ করাকে আমেরিকা 
আ.ক্রমপাত়ক কাজ বলে চিহ্নিত করে, ইসরায়েল তো 
বটেই { আকাবা উপসাগর বন্ধ করার ফলে পশ্চিম এশিয়ার 
'সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয় «বং আরব-ইসরায়েল সংঘাত আসন্ন 
ও অনিবার্য হয়ে পড়ে । ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত 
'আকাবায় ইসরায়েলী জাহাল চলাচল মিশর বদ্ধ করে 
'রেখেছিল। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরব দেশগুলি সমবেত- 
ভাবে ইসরায়েলের নিকট পরাজিত হয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি 
'করেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং 
'আঁকাবা উপযাগরের অবরোধ অব্যাহত রাখে । ১৯৫৫ সালে 
[মিশর ৭২ ঘন্টার নোটিশ সাপক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজ 
'আকাঁবা উপসাগর দিয়ে চলাচলে সম্মত হুয়। ১৯৫৬ সালে 
[সিনাই যুদ্ধে ইসরায়েলের জয়ের পর তিরাশ প্রণালী ও 
'আকাবা উপসাগরের আন্তর্জাতিক প্রকৃতি শ্বীক্ৃতি পায় এবং 
(বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ চলাচল YP হয়। ' ১৯৫৮ 
'সালে মিশর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট প্রতিশ্রুত ছিল যে তিরাণ 
প্রণালী দিয়ে অবাধে জাহাজ চলবে ।  এটাই-ইন্টারগ্ভ/শনাল 
কলভেলসন অফ ম্যারিটাইম ল ( International 
iConvention of Maritime Law }| অপরপক্ষে সংযুক্ত 
আরব রাষ্ট্রের বক্তব্য feats প্রণালী ও আকাঁবা উপসাগরের 
উপর আরবদের সার্বভৌন অধিকার রয়েছে এবং এগুলি 
‘আন্তর্জাতিক জলপথ নয় । ১৯৪৮ সাল থেকে তারা এই 
কারণেই ভিরাপের মুখে পাহাড়া বসিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে 
ইপরায়েল সাযরিক শ ক্তর জোরে আরবদের এই অধিকারচ্যুত 
'করেছিল। আরবেরা তা চিরদিন .মেলে নেবে না। 
[এবারকার অবরোধের ছুইদিন পূর্বে সৌদী আরব ও" জর্ডন_ 
যে' দুইটি আরব" রাষ্ট্রও আকাবা উপসাগরের উপর 
অবস্থিত_তিরাণ প্রণালী বন্ধ করে দেবার জন্ত' প্রচণ্ড 
দাবী ভোলে। "হয়তো ‘বা এই 'রাষ্ট্ৰয়ের . অব্যাহত 
দাবীর Bee সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ' আর কালক্ষেপণ 


না করে আকাব। উপর ech মে তারিখে অবরোধ 
করে। ' 

'যুক্তরাষ্্র ও ব্রিটেন এই = মোচগের ay 
সর্বপ্রকার ধ্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দিলেও কার্যত তাঁরা 
সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণে বিরত থাকে। অপর পক্ষে ফরাসী 
WIS 5 গল অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট রুশ 


ও ফ্রান্সের বৈঠক করে মধ্য এশিয়ার সঙ্কট মীমাংসার জন্য - 


আবেদন জানালে সংযুক্ত আরব রাই সে আবেদন waite 
করে ঘোষণা করে আরবেরা কারো মুরুব্বিয়ানা স্বীকার 
করবে না, মধ্য প্রাচ্যে তাদের সর্বভৌমিকত্ব অলঙ্ঘনীয় |— 
“The Arabs no longer accept the guardianship 
of the সেভিয়েট 
রুশও এই আধ্দেন অগ্রানথ করে এই AER জন্তু ইপরায়েলকে 
দায়ী করে “Colonial Overscer’aর ভূমিকা বর্জনের 
জন্তু সতর্ক করে দেয়। মধ্য এশিয়ার সঞ্চটে ইসরায়েল ও 
আরব ছন্দে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট মুখোমুখী এসে দীড়াল। 
যুক্তরাষ্রকে সরাসরি দায়ী করে মে মাপের ২৭শে নাসের 
বলেন “The Ú. 5. A are-the leading defenders 
of Israel ..As for Britain it-has no indepen- 
dent policy and trails behind the U. ৪.৮ আরব 
ইসরায়েলের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে -নাসেরের উদ্দে্ট ঘোষিত 
হল ১ “The battle will not be limited to Syria or 
U. A, R.and our fudamental objective will 


Middle-East by anyone,” 


be the destruction of Israel,” 

আরবদের প্রতি সোভিয়েটের অকু সমর্থন cal ne হ্‌ল 
'কাঁয়গো রেডিওতে “The U, S, S, R will stand at 
‘our side in the battle and will not allow the 


‘intervention of any country now that we 


‘have come back to the status quo of before < 


1956. অর্থাৎ আকাবা অবরোধের পশ্চাতেও সোভিয়েতের 


T 


১৩ 


পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট 


পূৰ্ণ সমর্থন আর একবার বিজ্ঞপিত হল ;'শুধু ate নয় ১৫টি 
পোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজ আনবিক ক্ষেপণান্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ 
" সাগর থেকে ভূমধ্যস!গরের দিকে অগ্রসর হল সোভিয়েত 
সমর্থনকে বাস্তব রূপ দিতে । ইতিপূর্বে পোলারিশ মিশ।ইলে 
সজ্জিত হয়ে সোভিয়েট সাবমেরিন ভূমধ্যসাগরে উপনীত 
হয়েছে) মাক্চিনী ষ্ঠ নৌবাহিনী এবং ব্রিটেনের যুদ্ধ- 
জাহাজও ইতিপূর্বে ভূমধ্যসাগরে' ঠাই নিয়েছে। আকাবা 
উপসাগরের অবরোধ উন্মোচনের চেষ্টা হলেই সোভিয়েত -ও 
পশ্চিমী শক্তিবর্গের নৌ-বন্দের অনিবার্য পটভূমি তৈরী হয়ে 
'রইলো। - 


১৯৪৮ ও ১৯৫৬-এর যুদ্ধে মিশর ইসরায়েলের সঙ্গে একটি - 


ফন্টে সংগ্রাম করেছে-_পে হোলো সিনাই ফ্রন্ট । 
এবারকার আয়োজনে সিনাই ছাড়া সিরিয়া এবং জর্ডন 
সীমাস্তেও ইসরায়েলের যুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে উঠলো । সুতরাং 
তিনটি ফন্টে এবার ইসরায়েল যুদ্ধ . করতে বাধ্য হয়, 
নাসের সেই আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। ইসরায়েলের 
বিরুদ্ধে মিশর-জর্ডন-ইরাঁকের সামরিক জোট সংগঠিত করে 
ইসরায়েলের চারপাশে সামরিক cada শক্ত করা হোলো। 
দুই বছর আগে তিউনিসিয়ার সঙ্গে মিশরের মতবিরোধ 
হয়েছিল ইসরায়েলের সঙ্গে ee মীমাংসার প্রশ্নে । ভিউনি- 
সিয়া চেয়েছিল ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তির ও প্রতিবেশীর 
সম্পর্ক স্থাপিত হউক। মিশরের প্রবল বিরোধিতায় 
তিউনিসিয়ার সঙ্গে মিশরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, ফলে 
তিউনিপিয়া আর্ব লীগ বর্জন করে। fee বর্তমান যুদ্ধে 
তিউনিলিয়াও নাপেরকে সমর্থন জানায় । এ-ছাড়া আরব 
লীগে যাঁরা: নাঁসের-বিরোধী, আরব ate গোষ্ঠির মধ্যে 
anette রক্ষণশীল নির্বিশেষে, সৌদী আরবের রাজা থেকে 
শুরু করে জর্ডনের রাজা সকলেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 
ন।সেরের সমর্থনে সমবেত হয়। : আলজিরিয়াও নাসেরের 
mater এগিয়ে আসে, 7) ২755 


কিন্তু এতো আয়োজন age ৫ই জুন. ত্বরিংগতি যুদ্ধ 
আঁরস্তের চারদিনের মধ্যে সমবেত আরববাহিনী চূড়ান্ত 
পরাজয় বরণ করে নিলো।. এই বিপর্যয়ের মুল কারণ 
যুদ্ধারস্তের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ত্বুরিতগতিতে আরবদের 
২৫টি 'বিম[নর্থটিতে অবস্থিত বিমানবাহিনী .ইসপয়েলের 
বিমানবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আরবেরা 
গোভিয়েতের sad স|মরিকসাহাধ্য পেয়েছিল--এমন কি রুশ 
ক্ষেপণাস্ত্রও সিনাই মরুভূমিতে তৈরী ছিল,_যেমন পেয়েছিল 
ইসরায়েল মফিণ-ব্রিটেনের atte কিন্তু ইসরায়েলের 
সংগঠনের উৎকর্ষ, সামরিক তৎপরতা ও কৌশল, আঘাতের 
সময় নির্ধারণ এবং জাতীয় সত্ত্বা রক্ষার mec আত্মনিব্দেন, 
ইসরায়েলের এই জয় সম্ভব করেছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষ। 
মন্ত্রী ও ১৯৫৬ সালের সিনাই যুদ্ধের বিজেতা, মোসে ডায়ান 
বলেছেন; “Everybody faught for something that 
is a combination of love, belief and country.” 

১১ কোটি আরবের সঙ্গে ২৭ লক্ষ ইসরাইপীর যুদ্ধে 
আরবদের সামরিক সংহতির অভাব ও নীতিগত MPA 
অভাব এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে | ইসরায়েলের চাইতে 
সমবেত বিমান শক্তি আরবদের অনেক বেশী থাক! সত্বেও 
এবং ট্যাঙ্কের বহর প্রায় দান সমান হওয়া সত্বেও এবং 
মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, ইরাকের সমবেত সেনাবাহিনী 
ইপর|য়েলের চাইতে অনেক: বেশী হওয়া সত্বেও আরবঝ|ছিলী 
ইপর|য়েলের আক্রমণের সামনে দীাড়াতেই পারে. নাই। 
একমাত্র জর্ডনের সেনাবাহিনী কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় 
১৫,০০০ Cry যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়েছে । সিনাইয়ের যুদ্ধে 
মিশরের -৮০,০*০ হাজার বাহিনীর cata ভাগই বন্দী 
হয়েছে। . সিরিয়ার সেনাবাহিনী জর্ডন ও মিশরের ad 
ইপরায়েলী আক্রমণের চপ কমাবার aw কোনে! 
উদ্ভোগ করে 'নাই। আলজিরিয়ার বিমানবাহিনীর, মিশরে 
পৌছতে বিলম্ব হয়|: কারণ ফোন. বিমান বদরে-তাদের 
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নামতে হবে সে-সম্পর্কে gafa নির্দেশ তাদের কাছে মিশরীয় 
সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পৌছাতে দেরী হয়। আলজিরিয় 
Crea -তিউনিসিয়া Mate অতিক্রম করবার পূর্বেই 
লিনাইতে মিশরীয় বাহিনীর পতন হয়। তিউনিসীয় 
সেনাবাহিনীর নিকট কোনে! নির্দেশই পৌঁছালে না মিশরে 
রওয়ানা হবার। - আসলে আরববাহিনীগুলি বিচ্ছিন্নভাবে 
খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করেছে। vag বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ যুদ্ধের 
কোনে! মহড়া সামরিক সংহতির অভাবে তাদের পক্ষে 
নেওয়া সম্ভব হয় নাই 2 The Arabs are basically 
fighting separate wars against Israel who is 
fighting just one war.” 

সোভিয়েত রুশ কর্তৃক সরবযাহিত অস্ত্র সম্ভার 
এবং ' সোভিয়েত রুশ কর্তৃক শিক্ষাগ্রাপ্ত মিশরীয় 
সেনাবাহিনীর বিপর্যয়েও পক্ষে মিশরকে সাহায্য সোভিয়েত 
প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হোলোনা। সোভিয়েত রুশের এই 
অসহায় আচরণে আরব-জগতে সোভিয়েং-বিরোধী 
বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে । তাই aime সলোভিয়েতের 
চেষ্টায় যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্বেও 
প্রথম দফায় মিশর ও সিরিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
যদিও ইসরাইল যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় অবস্ত 
মিশর ও সিরিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ সাপক্ষে। সোভিয়েতের 
সাহায্যের জাশা নিয়ে নাসের এই যুদ্ধে নেমেছিল 
কিন্তু শেষটা! নিরাশ হয়ে যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য 
হয়! - 
, -অতঃপর সোভিয়েতের পক্ষ - থেকে ইসরায়েলকে হুমকি 
দিয়ে এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কূটনৈতিক 
কসরত দেখিরে সোভিয়েত রুশ আরবদে॥ মধ্যে লুপ্ত প্রভাব 
উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে এবং কোসিজিন শ্বয়ং জেনারেল 
এসেম্বলীর বৈঠকে হাজির হয়েছেন একই কারণে। কিন্ত 
আপত্তি, আমেরিকার: সঙ্গে, সরাসরি সংঘাত এড়াবার 


জন্যই নাসেরের সাহায্যে সোভিয়েত রুশ অগ্রসর হতে ভরসা 
পেলোন] এ-সম্বদ্ধে সংশয় নেই। ons d 
যুদ্ধ সুরু gataaga সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকা একই 
কারণে নিরপেক্ষতা ঘোষণ। করে যদিও ইসরায়েলের সাহায্যে 
এর! প্রতিশ্রুত ছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে 
ইসরায়েপকে -বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্যের যে অভিযোগ 
alaa উখাপন করেছেন সে অভিযোগ. যে মিথ্যা তা সপ্রমাণ 
হয়ে গেছে । সোভিয়েত রুশ এই অভিযোগ সমর্থন করে 
নাই এবং রাজা হুসেনও এই অভিযোগ: প্রত্যাহার করে 
নিয়েছে। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত জাহাজ মাকিণ 
ও ব্রিটিশ জাহাজের ওপর কড়া নজর রেখেছিল সুতরাং, 
বৃটেন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ সোভিয়েত রুশের দৃষ্টি এড়িয়ে 
ষেতো না। 
ভারত সরকারের ননৃ-এলাইনমেণ্ট নীতি পশ্চিম এশিয়ার 
সঙ্কটে ধৃলিসাৎ হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র মনত, শ্রীচাগল।- সংযুক্ত 
আরব রাষ্ট্রের প্রতি দ্বর্থহীন সমর্থন জানিয়ে বলেছেন “The 
oreation of Israel has given rise to tension 
অর্থাৎ 
ইসরায়েলের জন্মই আরব aye ও ইসরায়েলের মধ্যে 
বিরোধের কারণ। রাইসজ্ঘের উদ্ভোগে বিশ বছর পূর্বে 
ইসরায়েলের জন্ম হওয়| সত্বেও ভারত সরকার সেই রাষ্ট্রের 
উদ্ভবকে সংঘাতের. জন্ত দায়ী করে আরবদের দৃষ্টিভঙ্গির 
পুরোপুরি- সমর্থনে প্রকারান্তরে ইসরায়েলের RMA মধ্য 
দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের মীমাংসা চেয়েছেন। নন্‌- 
এল[ইনমেপ্টের নামে MFA) উপসাগর অবরোধের" সমর্থন 
এবং অপরোক্ষে ইসরায়েলের উচ্ছেদ কামনা করে একদিকে 
যেমন আরব জঙ্গীবাদের কাছে ভারত সরকার আত্মসমর্পণ 
করেছে আর একদিকে চীন-ভারত ও পাক-ভারত সংঘ!ভ্রে 
সময় মিশরের আচরণ ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থকেও বিপন্ন করে 
তুলেছে | যদি ভারত সরকার মনে করে.থাকে পাকিস্তানের 


between Israel and Arab countries” 


১০৫ পশ্চিম এশিয়ার লট -------.---- - 


সঙ্গে আগামী সংঘাতে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের সমর্থন পাবার 
জন্তু ভারত সরকারের পক্ষে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রকে আগাম 
সমর্থন জানানো প্রয়োজন তবে মারাত্মক ভূল হবে। সংযুক্ত 


আরব at? বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক - 


সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারত ও পাকিস্তানকে, এই ছুই রাষ্ট্রে 
মিশরের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পাক-ভারতকে তুল্যমূল্য দান 
করেছে। 

সিনাই, গাজা, গ্যালিলি, জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত 
me এলাকা, wey অধিকৃত জেরুজালেম প্রভৃতি 
ইসরায়েল অধিকৃত এলাকা থেকে ভারতবর্ষ ৪ঠা জুনের 
পারম্পরিক অবস্থান পর্যন্ত ইসরায়েলের পিছিয়ে খাবার 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী 
ইসরায়েলকে আকাঁবা উপসাগর, feats সার্ম এল শেখ 


ছেড়ে দিয়ে আবার এই সব অঞ্চল আর্বদের হাতে 


ফিরিয়ে দিয়ে আকাবার অবরোধই মেনে নিতে হয়। অথচ, 
আকাব!র অবরোধই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আশু কারণ। 
ভারত সরকার এই প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা বুঝতে পেরে ৪ঠা 
জুনের সময়সীমা তুলে নিয়ে কেবলমাত্র ইসরাইলী অপসারণের 


কথা তুলেছে । ‘আক্রমণের ফলভোগ করতে দেওয়া হবে. 


না’ ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ করবার ow 


রুশ ও অন্তাম্য রাষ্ট্র উত্তোগী হলেও ইসরায়েল সরাসরি 
- জানিয়ে দিয়েছে ইপরায়েলের নিরাপত্তা ও পশ্চিম এশিয়ার 


শান্তি পাশাপাশি আলোচনা না হলে ইসরায়েল অন্ত কোনে! 
প্রস্তাবেই রাজী নয়। 
পশ্চিম এশিয়ার মূল সমস্যাই ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং 


" ইসরায়েল ও আরবদের মধ্যে শান্তি ও সহ-অবস্থানের পরিবেশ 


রচনা । ইলরায়েলের নিরাপত্তা স্বীকৃত হলে, ইসরায়েপকেও 
আরব Cetera পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে এবং 
জেরুজালেমের সমস্ত সমাঁধানেও উদ্ধোগী হতে হবে। ' 
ইসরায়েলের ai, প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আগ একটি ap বাস্তব | 
এই বাস্তবকে অশ্বীকার করে কেবলমাত্র ইসরায়েলের পশ্চাতে 
পশ্চিমী ষড়যন্ত্র ও তৈল সম্পদের লড়াইয়ের চক্রান্ত দেখলে 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের মীমাংসা দূরে থাকুক এই সঙ্কটের 
AHA বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং 
পশ্চিম এশিয়ায়তেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। 
সেই যুদ্ধে শুধু পশ্চিম এশিয়া ছারখার হবে না, শুধু এই 
অঞ্চলের তৈল সম্পদেই আগুন - জপবে না, সার! বিশ্বই সেই 
আগুনে দাউ দাউ করে জলে উঠবে। 
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‘ “UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. - 
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Managing Agents : 
BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD. 
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159, Churchgate Reclamation, 
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ম্বক্কিন্সেল্স রনির 


বন্কিমচলন্লের চরিতকার তাঁর জীবনের একটি কাহিনী faqs 
করেছেন | বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাসযাত্রার প্রাক্কালে গঙ্গাজলে মায়ের 
চরণ ধৌত করে. দিলেন। মা সসঙ্কোচে বলে উঠলেন 


“করলি কি? আমার পায়ে গঙ্গাজল ঢেলে দিলি 1 মায়ের 


সঙ্কোচ দেখে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন ‘মা, tai কি তোমার 
চাইতে বড়? জননী স্বর্গের চাইতেও গরীয়সী ৷” বঙ্ধিমের 
পরবর্তী জীবনেও এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে তার মাতৃবন্দনায়ঃ 
oa হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিনী....*"বাদী বিভাদায়িনী নমামি 
ত্বাং |» 

ধার ecg আজ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি তিনি ছিলেন 
একাধারে AAS, TAA কবি, চিন্তাবিদ, মন্ত্র, সত্যদশী 
af প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্র পুরুষ । বঙ্ধিমচন্দ্রকে আমর! 
সাহিত্যসম্রাট বলেছি। নীতিশাস্তরে যেমন সিংহকে eoat 
বলা হয়ে থাকে কারণ সিংহের মধ্যে যে দৃপ্ত মহিমা রয়েছে 
তার কাছে সবাই নতি Nata করে। পশুকে কেউ রাজপদে 
অভিষিক্ত করেনি। ভার শৌর্যে সে রাজমহিম! লাভ 
করেছে। সেই একই অর্থে বন্ধিমচন্রও সাহিত্যিসআট | 

বন্ধিমচন্ত্ের আবির্ভাব দিবসে Sta ys মহিমা, প্রবল 
ব্যক্তিত্ব স্মরণ করছি। তাঁর মধ্যে ছিল তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের 
জ্যোভি। বন্ধিমচন্ত্র যে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন 
তার তাৎপর্য আজ উপলদ্ধি করতে হবে। বন্বিচন্্ের পূর্বে 
ঈশ্বর wel, রঙ্গলাল ও মধুসুদন স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছিলেন। 
foe বন্ধিমের TOPICA একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর 


স্বদ্েশপ্রেম তার ধর্মলাধলার অবিচ্ছে অঙ্গ । আমাদের শাস্ত্রে 
মৃন্ময়ীর মধ্যে চিম্ময়ীর সাধনা করা হয়েছে। বন্ধিমচন্ত্রও 
মৃম্ময়ীর মধ্যে সেই চিন্ময়ী হুদেশপ্রেমের বন্দন! করেছেন। 
এই ধর্শসাধনার মধ্যে বাংলার নুতন wifes সাধন।ও নিহিত 
রয়েছে ।. । বন্দে মাতরম মন্ত এই তান্ত্রিক সাধনার স্বাক্ষর 
বহন করছে। তার স্বদেশ প্রেমের প্রথম স্প ক্ষরণ “আমার 
দুর্গোৎসব r ; 

আননদমঠের অবতরণিকায় আছে "তোমার পণ কি te 
উত্তর হইল ভক্তি।” কিন্তু এই ভক্তি ay ভক্তি নয়, 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সম্তানধর্মে দীক্ষিতদের প্রবল স্বদেশ 
প্রেমের উন্মাদনা যে পরিমাণে ছিল, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ছিল 
সেই পরিমাণে কম। তাই সত্যানন্নের অন্ধপ্রেমের পাশে 
মহাপুরুষের প্রশান্ত Terga বৈপরীত্য এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির 
শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করছে। যেদিন দেশের তরুণেরা ASAE 
উদ্দীপ্ত হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন, . বস্কিমচন্্র তাদের জানচক্ষু 
উম্মীলিত করে বলেছিলেন শ্বদেশকে জান, স্বদেশের সংস্কৃতি 
ও ্রতিহ্যকে জান, তখনই ভক্তি সম্ভব | 

ভারতবর্ষে সন্স্যাসধর্ষের ছু'টি আদর্শ. পাশাপাশি 
চলেছে । একটিতে ব্যক্তির মুক্তির, অপরটিভে লোকফল্যাণ 
সাধনের, দেশের যুক্তির, সকলের মুক্তির আনর্শ। 
মহাযান বৌদ্ধগণ সবার যুক্তির জন্য কাতর ছিলেন। 
মধুসুদন সরস্বতী, রামদাস স্বামী দ্দেশ-উদ্ধারের ব্রত 
গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমের সয্্যাসধর্ম সেই সর্বমানবের 


see জয়শ্রী, গোষ্ঠ ১৩৭৪ 


মুক্তির ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সমাজ ও রাজনীতির 
পরিচালক হবেন উৎসর্গাকৃত প্রাণ, সেবার আদর্শে উদ দ্ধ 
সর্বত্য।গী সন্যাসী দল । afro এই আদর্শে আমাদের 
দীক্ষিত করেছেন। 

বঙ্ষিমচন্্র কৃষ্ণচরিত্রের অনুশীলন ধর্মে সর্বমানবতার দীক্ষা 
দান করেছেন। ন্বণেশপ্রেম এই ধর্মের একটি অঙ্গ । আমাদের 
পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গহন্দর মানুষ হতে হবে। দেহ অস্থ ও পটু, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, কর্মে দক্ষতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি জাগ্রত 
সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সামগ্রস্ত চাই। প্রাচীন 
ভারতের খধিরা এই সামঞ্রত্তের শিক্ষাই দিয়েছেন | সামঞ্জস্তই 
ধর্ম। আমাদের কাম, ক্রোধ বৃত্তিরই কোনটিই পরিত্যজ্য 
নয়। ক্রোধ রিপু- কিন্তু অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ 
কল্যাণকর । কামদেবকে দেখে শিবের ক্রোধের উদ্রেক 
হয়েছিল। এই ক্রোধ পবিত্র ক্রোধ । কিন্তু আতিশয্য যেন 
আমাদের অন্তরের সামঞ্জস্তকে বিনষ্ট না FA | 

যাঁর! বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেন নি 
তারা বলেছেন বঙ্ষিমচন্দ্রের আদর্শ পাশ্চাত্যের আদর্শ । 
মিল, বেসশ্থাম, হার্বাট স্পেন্সার, ডারউইনের আদর্শ । কিন্ত 
একথা সর্বৈধ ভ্রান্ত | বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ সামগ্রশ্যের আদর্শ | 
এ-আদর্শ গীতার আদর্শ, মহাভারতের আদর্শ, পুরাণের 
আদর্শ। তিনি শান্্রসিদ্ধু মন্থন করে প্রচার করলেন আমাদের 
দেশে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ কষ্-যিনি বলেছেন 
“af যন্ঞে নহে, ধর্ম লোকহিতে ।--ভিনিই শ্রেষ্ঠ মানব, 
তাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাই £ 

“নমো নমন্তেইস্ত সহমকৃত্যঃ 1 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥ 

প্রথম জীবনে বন্ধিঘচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন তবুও 
তার কবিতায় atem দেখা গ্রেছে। তিনি ‘মানসে’ লিখে 
তার গভীর চিন্তার ছাপ রেখেছেল। তার প্রথম জীবনে 
নাত্বিক্যের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও পিতৃপিতামহের ধর্ম 


প্রবণতার লক্ষ্যণীয় প্রভাবও রয়েছে। কিন্তু আত্ম অতৃপ্তির 
বেদনার মূল সন্ধান করে তিনি উপলদ্ধি করলেন পর অধ 
বর্ধন ভিন্ন স্থায়ী সুখ লাভের অন্ত কোনো পথ নাই 
আরও গভীরে প্রবেশ করে ভিনি উপলদ্ধি করলেন মহুয্যত্বের 
সাধনায় যদি দীক্ষিত না হতে পারি, মন যদি ভগবতযুখী না 
হয়, তবে শান্তি নাই ।! 

“অনুশীলনে” BAK বলেছেন ছেলেবেলা. থেকে মনে 
হয়েছে 'এ-জীবন দিয়ে কি sara অনেক চিন্তার পর তিনি 
এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে মানবতাতেই BH] মানবতার 
আদর্শ-দকল বৃত্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধন £ঃ শারীরিক দৃঢ়তা, 
মানস সমৃদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা ও সৌন্দর্য-চেতনার পরিপূর্ণ সমন্বয় 
সাধন | 

Sta পরিবারের এঁতিহ ছিল বয়ে!গ্যেষ্ঠের কাছে, 
বয়োকনিষ্ঠকে দীক্ষা নিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র দীক্ষা দান 
কালে কোনে! কনিষ্ঠকে বলেছেন--তুমি ব্রাহ্মণ কিন্তু যে 
বর্মণ ত্রাপ্মণোচিত কাজ করেনা, তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
কোরোনা। যে রাজা রাজ্ধর্ম পালন করেনা তাকে আঁনুগত্য 
দেবার কোনো কারণ নেই। 

বঙ্কিমচন্দ্র একজন যোদ্ধা। (নি বৈষ্ণব কিছু তীর 
কৃষ্ণ বুন্দাবনের রসিকশেখর কৃষ্ণ নন, তার কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের 
Fe, গীতার ক্ষত্রিয় wel স্বাধীনচিত্ত বঙ্ষিমচন্দ্রের কাছে 
‘য! সত্য, তাই শান্তর, যা aie তাই সত্য হয় না “আচারের 
চেয়ে বিচার বড়'-_এই কথায় Sia যুক্তিবাদী মনের পরিচয় 
পাওয়া UA! শাথচ প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমানের গর্বে তিনি 
গবিত--তাই কারো কাছে তিনি নতি স্বীকার বরেন নাই। 
কোনে! এক সাহেব তাঁকে বলেছিলেন £ ‘এই দেশবাসীর 
বিনীত হওয়া উচিত |, বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তরে বলেছিলেন £ 
“যতদিন ভূতলে aga ভাষায় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে 
পারিব, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।” 


= 
আজকের যুগে আমাদের বঙ্কিমের প্রবল ব্যক্তিত্বকে 


সি 


আছি 
ae 


১০১ বন্ধিসের স্বদেশগ্রেম 


স্বরণ করতে হবে_নিজেকে সে স্তরে উন্নীত না করতে 
পারলে আমর! Sia পৌরুষের মর্যাদা বুঝবো না। এজন্য 
প্রয়োজন প্রাত্যহিক তাঁর রচল! পাঠ, আলোচনা-চক্রের 
পল্ভন। _ p ¥ 
qafa aana মানবতার আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখেন নাই । এইখানেই তিনি শ্বকীয়তার মহিমায় 
সমুজ্জগ । আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম--তার 
ভরযীগ্রস্বরূপে TUS! এই আয়ীগ্রন্থে মানবতার শ্রেষ্ট 
আদর্শ ই পূজিত। তা সত্বেও শিল্পীর সার্থক উত্তরণও সম্ভব 
হয়েছে এই গ্রন্থ TCH | 

বঙ্কিমচন্ত্রের সম্তানধর্মের আদর্শে তার নবমানবধর্মের 
আদর্শে দীক্ষিত হলেই Sta আদর্শকে আমরা উপলদ্ধি করবো! | 
আজ আমরা মানবতার আদর্শ থেকে ai যেটিরিয়াল 
প্রলপারিটীর মোহে আমরা চির অতৃধ্যির পথে ছুটে চলেছি। 
সত্যের আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ থেকে আমরা aÈ | 
বন্চিমচন্দ্ের মানবধর্ম আমর! গ্রহণ করিনি। | 

বন্চিমচন্ত্র সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছেন তার-_ 


বিড়াল, বঙ্গদেশের FIF প্রবন্ধে। ETTA wage সমাজ 


ও রাষট্টরে সেই মানবধর্মের মহিমা ঘোষিত হয়েছে । Sta 
সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে ছিল নুতন সমাজ ও a 
গঠনের প্রয়াস, যে প্রয়াস ধ্বনিত হয়েছে পরবর্তীকালে স্বামী 


বিবেকানন্দ, gaat উপাধ্যায় ও নেতাজী weta 


মধ্যে। স্বদেশপ্রেমের মূলকথা মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা, অতীয়তার 
আদর্শের ভিভিমূলেও রয়েছে মানবধ্ম। বন্ধিমচন্তরের 
অমুসরণে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা চাই। 

বঙ্কিমচন্দ্র সেকেলে হয়ে যান নাই। Sta রচনা থেকে 
আজ আবার আমরা নুতন আলোক লা করতে পারবো, 
Sta ম্বদেশপ্রেষে, তার মানবগ্রেমে দীক্ষিত হব। Sta 
আদর্শে যদি দীক্ষিত হই, সেই দিব্যধামবাসী খধি আমাদের 
আশীর্বাদ করযেন। আমরা সকল ব্যর্থতা ও অবসাদের হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাব । * 





* ১৩ই আষাঢ় ১৩৭৪ (২৮শে, মে ১৯৬৭) 
রাসবিহারী ca নাগরিক সমিতির উচোগে অঙ্ুষ্টিত 
afer জম্মবাধিকী সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের অনুমরণে 
অনুলিখিত। [জঃসঃ] 


yrs Scat STS 
| আর্ধদের 


১৯৬৭ সন আন্তজাতিক পর্যটক বর্ষ বলে ঘোষিত হয়েছে। ভারতবর্ষে_অভএব পশ্চিগবঙ্গেও_ সে 
অনুযায়ী এ বৎসর পর্যটক বর্ষ বলে পালিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পর্যটনের পরিকল্পনায় 
ঘরেব কাছে সহজগম্য সুন্দরবনকে যথোপযুক্ত মুল্য দিচ্ছেন না | অথচ এই বন-অঞ্চলে বহু দ্রষ্টব্য 
রয়েছে যা পর্যটকদের প্রভূত আনন্দ দিতে পাঁরে। লেখক পর পর কয়েকটি লেখায় পাঠকদের YP 


এদিকে আকধিত করবেন। জঃ সঃ 


[ “পর্যটন শান্তির সহায়” এই স্লোগান দিয়ে রাষইসভ্ঘ ১৯৬৭ 
সালকে আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ বলে ঘোষণা করেছেন। 
পর্যটনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ভাববিনিময়ের জন্ত ARNE সমস্ত MIR এই 


বছরটিকে আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ বলে স্বীকার করে নিজের . 


নিজের দেশে যথোচিত ব্যবস্থার STAAN করেছেন। 
পর্যটকদের পর্যটনের নানারকম সুবিধা করে দেওয়ার ভারও 
প্রত্যেক দেশ গ্রহণ করেছেন। 

পর্যটনের মাধ্যমে যাতে দেশে দেশে সৌহার্দ্য চূঢ়তর হয় 
stary Unesco, এই ১৯৬৭ সাপটিকে “আন্তর্জাতিক 
পর্যটক বর্ষ” বলে ঘোষণ। করেছেন | ১৯৬৩ সালে রোমে 
Travel & ‘Tourism 
সম্মেলনের ৯৯৫নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী International 
Union of Official Travel Organisation-«q% 
19th সাধারণ সভায় এই বর্ষটিকে "আন্তর্জাতিক পর্যটক বর্ষ” 
বলে পালন করার কথা হয়। 

হঢ0৭:0-এর ৯৫টি সরস্যদেশের সরকারী পর্যটক 


ataa International 


প্রতিষ্ঠানগুলি সারা দেশে ও প্রদেশে এই বর্ষ পালন 
করছেন। “1967, International Tourist year” ও 
“Tourism Passport to Peace” এই শ্লোগান ggs 
ব্যবহারের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। 

ভারতবর্ষও এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বছরের একটি মাস 
“জাতীয় পর্যটক মাস'” হিসেবে পালন করবেন বলে ঠিক 
করেছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার “পর্যটক সপ্তাহ” পালন 
করবেন। ভিসা, পাসপোর্টের সহজলভ্যতা সম্পর্কে 
বিবেচনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নানারকম ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন। 

কিন্তু সুন্দরবন ভ্রমণের কোন কথাই তার মধ্যে আমরা 
দেখতে পাই নি। এবছর পুজোর মরশুমটাই পশ্চিমবঙ্গে 
পর্যটক বর্ষ হিসেবে গণ্য করা হবে। ] 
জ্রমণধতুর প্রারম্ভে বানিহাল পেরোলেই যেমন কাশ্মীর ভ্যালির 
নিদর্গ বৈচিত্র্য অনুভব করা যায় পপলারগাছের সারিতে, 


চিনারের রক্তিমাভায়, দুরপাহাড়ের তুষারশোভায়, আমাদের 


ঘরের কাছের হ্ুন্দরবনেও তেমনি বৈচিত্র্য চেখে পড়বে এর 


১১১ হুন্দরবন ভ্রমণের ভুমিকা 


বিরাট বিরাট নদীর জলের লোনা শ্বাদে, হাঙর-কুমিরভতি এই 
নদীসম্পঞিত ভয়চেভনায়, এর বাধী-কেওড়া-হ্তোল-গরান- 
এবং Qa গাছের অভিনবত্ধে, এর বৃক্ষবিহীন বহুবিদ্তৃত ধান 
উৎপাদনকারী দ্বীপগ্ুলিতে, এবং সবশেষে যে অংশে AT 
আছে সেই অংশের ঘনসংবদ্ধ ' অরণ্যদর্শনে--যে অরণ্যে 
বিরলদর্শন বাঘ আছে, হরিণ আছে, বুনো শুয়োর আছে। 
তাছাড়াও আছে নানারকমের পাখি যাদের কোনদিন 
কলকাতার ধারে কাছেও দেখা যায় না। ভ্রমণকারী মাইলের 
পর মাইল নদীর ধারের বাঁধ দেখতে দেখতে হয়ত ক্লান্ত হয়ে 
পড়বেন, তখন হঠাৎ একটি cate গ্রাম দেখা যাবে নদীর 
পাড়েই--কারুর বাড়ির ছোট বউ টুকটুকে রাঙা শাড়ি পথে 
জল আনতে চলেছে মাইপখাঁনেক দুরের কোন নলকূপ থেকে 
নলকূপ ত বাড়ি বাড়ি নেই, নশো থেকে বারোশো ফুট 
নীচে জল, কোথাও কোথাও অতখ।নি পাইপ নামিয়েও লোনা 
জল উঠে আসে, আবার কোথাও এত AR জল যে তা শুনে 
জ্ঞানীজন লিখবেন প্রাচীনকালে এসব জায়গায় মিঠে নদীর 
প্রবাহ fer) ভ্রমণকারী যদি এখানে সেখানে এ-গ্রামে 
CEM নামেন ত 'দেখতে পাবেন এখানকার'জনসাধারণের 
বেশির ভাগই তপনীলী fey কিংবা তপশ্রীলী উপজাতি, 
মুসলমান আছে, কিছু votre আছে। নিয় বাংলার সেই 
সব মাছ-খেকে! অন-আর্য বাঙালীর উত্তর পুরুষই হয়ত এরা 
সব, সমল বাংলায় কিংব! ভারতের জনপদে যারা জল- 
অচল বলেই পরিগণিত ছিল। সেই তপশীলী হিন্দুই গাজী 
সম্প্রদায়ের দৌলতে হয়ত কিছু কিছু ইসলাম গ্রহণ করেছিল 
তা ভ্রমণকারী বুঝবে এখানকার কিংবাস্তীতে, এখানকার 
ইতি কথায়। ভ্রমণকারী কষ্ণকায় উপজাতিদের দেখে চমকে 
উঠবে--সব Sate, মুণ্ডা, gaeta লোক, ছোটনাগপুর 
থেকে যাদের পূর্বপুরুষ এসেছিল বাদায় জঙ্গল হাসিল করতে 
পঞ্চাশ থেকে একশো বছর আগে। স্থানীয় কোন কোন 
মিশনরি সংস্থার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ যে PS ধর্ম গ্রহণ করেছে 


্রমণকারী তাও বুঝতে পারবে। আর একটু খোজ করলেই 
দেখা যাবে কলিকাতার অনেক ধনীরই জমিদারি বলতে 
সুন্দরবনের “লট” বা ‘লাটের জমি বোঝায়, অনেক 
জায়গার মেদিনীপুরের লোকের জমিজম|' দেখে মনে হবে 
সুন্দরবন যদিও চব্রিশপরগণার দক্ষিপাংশ তবু এটা মুলত 
মেদিনীপুরের উপনিবেশ । ভ্রমণকারী হয়ত জোয়ারের সময় 
নৌকো থেকে পাড়ে নেমেছিল তখন নদীকে মনে 
হচ্ছিল বিরাট, বিস্তৃত, ঘণ্টা কয়েক পরে গ্রামের ভেতর 
দিক থেকে ফিরে এলে ভ্রধনকারী বিস্মিত হয়ে যাবে_- 
ভাট! পড়ে গেছে নদীতে, নদী এখন AY, জল এবং জলের 
ওপর ভ্রমণকারীর নৌকো অনেক নীচে। ভ্রমণকারীকে 
তখন একহীটু Fiat ভেজে নৌকোয় গিয়ে উঠতে হবে, কিংবা 
মাঝি যদি বুদ্ধিমান হয় তবে লে নৌকে:টা ওপরদিকেই বেঁধে 
রাখেবে- ভাটা হলে কী এসে যায়, গ্রামের দুচারজন 
উৎসাহী meen কিন্তু অশিক্ষিত লোক (এবং তারা দুর্লভ 
নয়) নৌকোটাকে কাদার ওপর দিয়ে ঠেলে নদীতে পাঠিয়ে 
দেবে মাঝিও কায়দামমাফিক বৈঠা চালিয়ে গতির সামাল 
দেবে। সজনেখাপি বার্ড স্াংচুয়ারিতে পৌছে সিড়ি বেয়ে 
ওপরে উঠে নীচে অরণ্যগুদ্মের মধ্যে মধ্যে পাখির বানা দেখতে 
পাওয়া যাবে। খডুবিশেষে পাধি আসে, অস্ট্রেলীয়! ক্রেন, 
ক্যনি!রি, দিশী শামখোর আরো কত পাখি । বড় নদী থেকে 
ছোট একটি খড়ি বনের মধ্যে দিয়ে আরে! ছুটি সিঁড়ির দিকে 
নিয়ে যাবে ভ্রমণকারীকে - কিন্তু বড় ভয় করবে যখন মাঝি 
বলবে বাঘগুলো পাখির বাসার নীচে বসে থাকে, বাচ্চা পড়ে 
গেলেই টপাটপ, আর কলকাতার মানুষ পেলে ত কথাই নেই। 
ভারতীয় টুরিস্ট সংস্থ। যখন অনষ্তান্ত অনেক বার্ড ও গেম 
স্তাংকচুয়ারির বিজ্ঞাপন দেন, তখন এটার কথাই বা 
লেখেন না কেন একথাও ল্রমণকাঁরীর মনে হতে পারে। 
সবচেয়ে বেশি আচ্ছন্ন করবে এখানকার নির্জনতা) 
কোথাও কোথাও নদীর পাড়ে লেগে ছলাৎছল শব্দ, 


১১২ জয়শ্রী, গ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 


কিংবা সন্ধে হলে খুব দূর থেকে হরিণের একটা 
অদ্ভূত “মাও, মাও রব, বলে উৎসর্গকরা কোন 
গৃহপালিত মোরগের বস্ককুকুটের রূপান্তরে আর্তস্বর, 
পাঁশদিয়ে ডাকাতের মত চলে-যাওয়া জেলে নৌকোর 
ধিরধির শব্দ, এবং জলের বুকে এক আকাশ 
তারার ঝিকমিক সমস্ত মিলিয়ে সেই নির্জনতাকে 
আরো নিবিড় করে তুলবে । মাঝে মাঝে নদীর 
মাঝখানে বিরাট দৈত্যের মত হাজারমণী নৌকো দেখলে 
অবাক লাগবে, এইগুলিতেই কলকাতার পথে হাজার হাজার 
মপ খড় চালান হয়ে যায়। তাছাড়া পুবাতাত্বিক কিছু কিছু 
গল্পও শোনা যাবে বৈকি! বনের মধ্যে কোথায় যেন 
মিঠেজলের পুকুর আর তার চারপাশে বাঁধানো ঘাট এবং 
ঘাট পর্যন্ত বকুলবীথি আছে। অনেকদিন আগে হয়ত 
সেখানে লোকের BABA ছিল। এত গেল বনের ভেতরের 
কখা । বাইরেও অনেক জায়গায় নদীর পাড়ে কিংবা 
গ্রামের ভেতরে ইটপোড়ামতন পাকা জায়গা দেখা যাবে, 
তারই আশেপাশে দেখা যাবে মাটির লম্বা লম্বা teta 
মতন গেলাস। 

এইখানেই হয়ত উনুন জালিয়ে লোন! জল থেকে মুন তৈরি 
হত একথা ভ্রথণকারী বুঝতে পারবে । তা ছাড়া রায়দিঘির 


কাছে প্রাচীন সেই ‘জটার দেউল’ নামের সুদীর্ঘ দেউপটিত্ত 
দেখবার জিনিশ বটে ! এত’ গেল আুন্দররনের উত্তর ও 
মধ্যিখানের কথা। দক্ষিণে ফ্রেঙ্গারগঞ্জ কিংবা বকখালির 
agda ও বালিয়াড়ি বিশেষ wea; সাগরধীপও রয়েছে, 
দক্ষিণ সাগরে বালির ete কপিলমুনির মন্দিরের কথা ত 
সারা ভারতের লোকই জানে, তাবা কিন্তু যে দেবীটিকে জানে 
না সেই গ্রাম্যদেবী বনবিবিকে ভ্রমণকারী সুন্দরবনের 
এখানে সেখানে দেখতে পাবে, তার পুজোর মন্ত 
জানবার দরকার করে না, তাকে হিন্দুও পুজো করে, 
যুদলমানও পুজো করে, কোথাও তার মূর্তি আছে, 
কোথাও মাটির টিপিই তার প্রতীক। কোথাও কোথাও 
সরকারী ডাকবাংলো! আছে বটে, কিন্তু-ভ্রমণকারীর মনে হতে 
পারে এখনে দিনকয়েক কাটানোর জন্য জায়গায় জায়গায় 
টুরিস্ট হাট” কিংবা "টুরিস্ট ক্যাম্প, থাকলে বেশ হত। 
ক্যানিং-এ প্রাসাদেপম সরকারী যে-ঝাড়িগুলিতে athe 
রয়েছে, ভ্রমণকারীর মনে হতে পারে এগুলি 'টুরিষ্ট ace’ 
রূপান্তরিত হলে বেশ হৃত। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন 
দল বেঁধে লঞ্চ ভাড়া করে বেড়ালেই Ss এত দীর্ঘ ভ্রমণের 
সুবিধা l 


+ 


প্রতিমা £ বিজয় কুমার দত্ত 


বুকের ক্যানভাসে আঁকা ঈশ্বরী প্রতিমা 

ক্রমশঃ হৃদয় শোতে বারংবার আজ 

Rafes হ'তে থাকে । অসম্পূর্ণ নীরাজনে বেল! পড়ে যায় 
আরতি প্রদীপ নেতে অসময়ে রহশ্ত সন্ধ্যায় 

অন্ধকার নীল হ'য়ে জলে ওঠে শারীর নিয়মে | 


বাজার গঞ্জের সামনে প্রতিদিন শব্দ ওঠে, 

পথে পথে মিছিলের ধ্বনি, 

কেন এতকাল, সমস্ত চুরমার করে ভাঙনের গান 

নিরন্তর আমাকে শোনাতে চায় ? নারী বদি প্রতিম। প্রতীক 
রক্তের সংলাপে ভবে কোন প্রণয়ের 

অনির্বাণ অঞ্জলির মস্ত্রের সঙ্গীত 


মন্দিরে মন্দিরে আর প্রার্থনার ধ্বনি কই জাগে? 
শঙ্খববনি কেন যে বাজেনা সান্ধ্য বাতাসে বাতাসে | 
আমি প্রণাম করার ছলে থমকে দীড়িয়ে যাই, 
চেয়ে দেখি বেদীর আঁপনে-_- 

সমস্ত জীবন ভোর যত নারী হৃদয়ে আমার 

আলো হয়ে অলেছিল, তারা 

স্পর্শের দূরত্বে, স্থির অনায়ত্ত লোকে 

সারি সারি পাথরের সজ্জিত প্রতিমা | 


রাজসান্ষী : সমরেন্জ সেনগুপ্ত 


শ্রীবায় ছিল গর্ব ; ছিল শঙ্খ হয়ে ওঠা 

বুকে লুকালো সাগর ; যেন ফু'দেবাসাত্রই 

সাগর তার শরীরে এসে বেড়িয়ে যাবে । BB 

বাতাস চুল, শাড়ীতে, ক্রমে বয়স থেকে ভারী 

মেঘ জমাবে ; আমি বৃষ্টি এলে জানা লাগুলি 

ভেজিয়ে দেবে। আর জানলা, আজো জানল! মানেই এক! 
কোন মানুষ তার নিজের কাছে ধাড়িয়ে-_দুর 

গাছের মতো! শ্যামল সব অভিবাদন কেন 

পাখীর সারীদেহের টানে প্রগাঢ় ঘুম 

হয়ে উঠছে তার, অর্থ দর্শকের দায়ে 

লক্ষ করে লিপিবদ্ধ করতে থাকা । শুধু 

নিজের কোনো ব্যজিগত অন্ধকার যাতে 

তাঁর! হয়েও জলে না ওঠে সেটুকু ভালভাবে 

লক্ষ্য রেখে! কেননা কোনো অপরিসীম আলো, 
আকাশহীন প্রয়োজনের বর্ণনায় মৌল 

আদালতের সমান এক বিচারসভা হয়ে 

ওঠে) যেখানে ata ভুল ধরিয়ে দিতে উকিল, জজ, সব 
সবই ওই আকাশ, নীল সাগর, গাছ, যার! 

রাজসান্ষী হয়ে কবির প্রাণদণ্ড চায় I 


ক্রমশ £ বিনাশের দিকে £ নচিকেতা sato 
আমাদের সকলের কঠে আজ একই BIA | 
কারণ আমরা অজ মোঁহানার ae সন্নিকটে 

এসে গেছি। ঝাঁপ দিতে বিনাশের অনিশ্চয়তায় 
সমবেত । আমাদের দিন রাত্রি কর্মের মর্সের উত্তর 
একই দিনলিগি-ব্যাপ্ত ঃ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 

একই কথ! উচ্চারিত, বিনাশ ধ্বংসের 

সম্মিলিত দ্রুত কোর।সের 


অন্ধকারে আন্দোলিত । আমরা জানি আজ জীবনের . 


কোন বড় অর্থ আর বেঁচে নেই, 

বিবিক্ত আমরা এখানে 
সমবেত-_ মৃত্যু নিয়ে খেপিতেছি সহজ সঙ্ঞানে ! .. 
কারণ, আমরা জানি জীবনের কোনো অশা নেই। 
জেনে গেছি-- শেষ অঙ্কে এ পথ দিয়েই 
যেতে হবে আমাদের । জোনে গেছি স্ব নিরাময়, 
জলের সমস্ত শিল্প, দ্রুত বালুকায় 
ঢেকে যাচ্ছে। অবশিষ্ট কোথাও বিস্বয় 
কিছু নেই। পরিচিত সমস্ত ছায়ায় 


বিষবা্প সংক্রমিত । আমরা তাই বুকের রুধিরে-_ 

এ ভীষণ দাঁবদাহে-_ মিটাঁতেছি করুণ তৃষ্ণার 

শেষতম আর্তন[দ | কোথা কোনো আলোক, বিশ্বাস 

আজ আর বেঁচে নেই । পার তলে ভুমি নেই তাই 
ধীরে ধীরে 

ডুবিতেছি £ ক্রমশঃ আসন্ন তাই মৃত্যুর বিস্তার 

স্পষ্টতর দেখে আমর! সমবেড, সহজ উল্লাস- 

কৌলহলে মেতে আছি। সকলেই পানপাক্র নিয়ে 

উদ্দাম £ তাই কবি কর্মী, শিল্পী-_-সবার স্বরের_ 

জন্তরালে অন্ধকার দ্রুত ঝাঁপতালে 


বাজাতেছি-জাল1তেছি নিজেদের; তিলে তিলে অবক্ষয়ের 
অন্তরালে ডুবিতেছি। সব গৃহ জতু-গৃহের 

ভয়াবহ frego নিয়ে জেগে আছে 

অন্তিম akda আশ্বাসে ॥ 


অস্তিত্ব ঃ আলোক নাথ মজুমদার 
কোনো কোনে! দিন মনে হয় 
রাত্রির প্রহর গুলি কী যেন ary ঘেরা, 
মনে পড়ে free বনের বুকে দেখেছি তো আলোর নিঝর ; 
রুপোলী মমত! তার 
ঝরে পড়ে দতায় পাতায়; 
সেখানে নির্জন অন্ধকার, l 
o আলোর কুহকে কাপে প্রপাতের TA | 
এখানে শহর প্রান্তে আলো বীথি চলে গেছে 
জোনাকীরা জলে আর নেভে AS খেতে 5 
আলোর অশেষ নদী যেন এ'কে বেঁকে 
হাতছানি oti 
Be! দুশ্চিন্তায় পথে যেতে যেতে 
হঠাৎ সকল আলো নিভে যায়। , 
চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। 
কখলো বা নিস্তব্ধ প্রহরগুলি শুধু রাত জাগার, 
বিষন্ন- করুণ কান্না বুকের ভেতর, 
ব্যর্থতা জীবনে প্রেমে একাকার 
ঘিরে অক্টে(পাসের মতন | 
ফসলের শ্বপ্রছিল মনে, অথচ খরায় 
কি শেল হেনেছে বুকে, আলো|হীন দেখি চারিধার। 
শমশানের মতো রাত্রি প্রহর জাগায়; 
তবু স্বপ্ন জোনাকীর উড়ে বসে লতায় পাতায়। 


জি 


চড়তে পারে না। 


' হুয়ত পড়ে আছে। 


= [= 





“Baty 








ম হী তো যষ বিশ্বাস 


৭১ 


“অ বউ-_বউরে_! ক’নে গেলি-অ বউ! ক্যাঁতাখান 


aB, বদলায়ে দে না !* 


ভোর থেকে চ্যা-ট্যা করে চলেছে বলরামের পিসী | 
এ এক কাজ হয়েছে আদকাল। ভালে। করে নড়তে 
খাওয়া-শোওয়! সব এক জায়গাতেই। 
মাঝে মাঝে বেঘোরে হয়ত কাপড়-চোপড় নষ্ট ক'রে পড়ে 
থাকে। কাটের ফাকে ফাকে স্থবাসীকে এসে পরিস্কার 
করতে হয়! শরীর অচল হলে হবে কি! মুখটা এখনো 


' পড়েনি বুড়ীর। বায়নাক্কার শেষ নেই। একটা শেষ হলো 


তো আর একট! ধরবে। সারাদিন ট্যা-ট্যা করেই চলেছে । 
সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে কীথাকাপড় নষ্ট করে 
কাজকর্ম সেরে Vath এখনো এদিকে 


আসবার ফুরসং পায়নি। বুড়ীর ধারণা- কেউ তাকে 


' দেখেনা। ওর অচল অবস্থা ঝলে সবাই ওকে ঘেন্না করে। 


সুবাসীকে খানিকক্ষণ ডেকে ডেকে হয়রাপ হ'ল TW | 
একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে মাবার AH করল। "আমারে 


“celal এট, দেখলি নারে-_। এতো অহেংকার তোগের 
wh থাকবে at | 


ভগোমান মাথার পরে আছে । ভগোসান, 
তুই দেহিপ। আমারে ওরা এট, ছাখলো নারে-। 


জ্যৈষ্ঠ ৫ 


' ভগোমান, তুই এর পিতিবিধেন করিস। আমার চাইতে 


দশগুনো শাস্তি ওগের দিস ।- ভালো হবে নারে। আমারে 
তোরা এট, দেখলি না । তোগের ভালো হবে না। আমার 
মতন জলে জলে মরতি হবে তোগেরও। ছুনেদারীর সগোলে 
তোরা জ্জলে পুরে মরবিরে-_” 

বারান্দায় চুপ চাপ বসেছিল বলরাম g যেন 
মাথায় ওর আগুন চড়ে গেল। WBF করে নেমে এসে 
দাড়ালো একেবারে পিসী-বুড়ীর মাথার কাছে। মাথাটা 
ধরে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো!--“তুই থামবি 
কিনা ক” দেহি বুড়ী? তোর ভ্যাদ্‌-ভ্যাদানির কিছু ন! 
বুলে? কি হইছেডা কি তোর?” 

ব্লরামের এমন মারমুখে। চেহারা কোনোদিন দেখেনি 
Wl ভয় পেয়ে কেমন যেন চুপসে গেল। গুটিস্থটি মেরে 
পড়ে থাকল। ট্যাচামেচি শুনে ছুটে এলো সুবাসী ! 
বলরামকে আস্তে আন্তে সরিয়ে দিয়ে বললে তুমি যাওতো। 
gaaei তোমার কাজকন্মো ভাহোগে। এসব নিয়ে 
তোমার ভাবতি হবে না,” 

বলয়াম একবার কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে সরে গে'ল। 
স্ুবাসী Wis কাথাকাপড় সব পরিষ্কার করে দিল। পরনের 
কাপড় পালটে আর একখানা কাপড় পড়িয়ে দিল। বুড়ীর 
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সকালের খাবার এনে বিছানার পাশে রাখল । মুখের দিকে 
তাকিয়ে দেখে, বুড়ীর তোবড়ানো গাল ছুটে! জলে 
ভেসে যাচ্ছে। 

স্থবাসীর মনটায় বড়ো ঘা লাগল | বুড়ীর মাথার কাছে 
বসে মাথায় একধানা হাত রাখল । মাথায় হাত বুলিয়ে 
দিতে দিতে বলল--৭তুমি কান্দে নামা। ওর কথা মনে 
ধরে রাইহে না। গোয়ার-গোবিন্দ মানুষ । কি ক'তিকি 
কয় তার ঠিক নেই।” 

Cre বুড়ী দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সুবাসীং হাতধানা। 
কেমন যেন একটা গোঙালো গলায় বলে--”“এতো 
ভগে|মান্রে ডাকৃতিচি, তা জেবোন-ডা যে ধায় নারে বউ 1” 

, RAAT চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে আস্তে আস্তে 
বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। 

Wi বলতে থাকে “আমার কথায় তোরা ভয় “atte 
বউ। ওতে তোগের কোনো অমঙ্গল হবেনা এতো যে 
ভাবি, ওসব কুকথাগুলোন কবো না। তউ ক্যান যে 
পেড়।মুখ দিয়ে বারোয়ে যায়। 

স্থবাসী বুড়ীর মাথায় হাত বুলোতে Frese বলে _ 
“তুমি ওর কথা ধরে নামা ওর মনট! আজকে ভালো! নেই। 
হাঁজরা-সন্তেসী হয়ে কাল হাজরাতলায় ভোগ দিতি গিলো। 
তা সেই ভোগের হাড়ি মাটিতে প’ড়ে ভাঙে গেছে 1” 

বুড়ী এক নিমেষে নিজের সমস্ত VHA কথ। ভুলে 
গেল। চোখ দুটো বিস্ক/রিত হয়ে উঠল। স্থুবাসীর হাত- 
খানা জোরে চেপে ধরে বলণ-_কি অমুক্কুনে কথাডা কিরে 
বউ! এমন কথা যে বাপের জন্মে শুনিনি কোনোদিন। ওরে 
আমার কি হবে CA” 

বুড়ী আবার চীৎকার করতে শুরু করল। IN 
তাড়াতাড়ি Wa মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল--“চুপ হও মাঃ 
চুপ হও। শুনতি পালি আবার sag বাধাবেনে 1৮ 

কাঁদ হল কথটইায়। চুপ করে গেল বুড়ী। 


এ-ঘরের বারান্দায় এসে গুম্‌ হয়ে বসে রইপ বলরাম! 
একটা ape দাপানীতে মনটা গোমরাচ্ছে। রাগে না 
দুঃখে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 

একটু বাদেই এলো বংশী। বলরাখের থম্থমে মুখের 


, দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে পাহস পেল না। 


বারান্দার এক কোণে হু'কো, তামাক আর আগুনের মাল্স। 
রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই হু'কোটা সেক্জে নিয়ে এলো। 


বলরামের পাশে বসে চুপচাপ টানল খ|নিকক্ষণ। তারপর 


বলরামের দিকে হু'কোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল -“নে, YE” 
বলরাম হু'কোটা বা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। কটমট 
করে একবার তাকাল। ত্বারপর বলল --*আমার খাওয়া 
লাগবে না। তুই টান যতো পারিস” 
বংশীর যেন এসব কথায় কিছু আসে যায় না। নিবিকার- 
ভাবে আরো কয়েকট। টান দিল হুকোটায়। তারপর 
হুকোটাকে বেড়ার গায়ে বাধিয়ে রাখতে রাখতে বলল-- 
—"ai খাবি_ন। খাবি। তা অতো গুমোর ক্যান? 
এট! কথা তো ক’বি শুনি। হইছে vi কি তোর?” 
বলরামের গলাটা যেন ফে'টে পড়ে 


“কি maui কি? হবেড। কি আর? কিছু হইনি, 


তুই বাড়ী য।। ব্যাহাম-ব্যালায় আর জ্বালান্মে আমারে |” 

বংশী শান্ত গলায় জবাব দেয় _“সে না হয় জালালাম না। 
কিন্তুক পূজোর কাঁজকম্মোডার কি করতিছিস ? আজকের 
দিনডা তো কোনোভাবে চালাতি ea i” 

“আমি জানিনা কিছু। আমারে কিছু ক’তি আগিস 
না আর ।”- তেমনি করে ফেটে পড়া গলায় জবাব দেয় 
ব্লরাম। 

বংশী অবাক হয়। বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে 
বলে -“তুই জ!নিস্নে মানে? তুই জানিসনে তো জানবেডা 
কেডা আর ?” 

"ভা আমি জানিনে।+--এক কথায় জবাব দিয়ে চুপ 


À 
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করে গেল বলরাম | 
বংশী একবার যেন একটু রাগল। গলাট। একটু চড়িয়ে 
বলে_গ্ঘাথ বলা, তোর পাগলামীডা রাখ এ-সে!মায়। এসব 
ঠাউর-দেবতার কাঞ্জকম্মো নিয়ে ছ্যাবগামী ভালো slaty 
না। কিছু জানবি নে তো গোড়ায় ভার নিলি ক্যানে 
ঠাউর-দেবতাঁর কাজ অদ্দেক করে ফেলে রাখপি তার ফল 


ভালো হয় নারে। এহলোশে ঘরের মড়া। BVA ঘরের 
arta ফেপবি cat ফেলবি। না ফেলবি তো! তোর ঘরেই 
গোন্দো হবে।” 


বংশীর কথাগুলো শুনল বলরাম । কি যেন ভাবল 
একটুক্ষণ। তারপর গলা নামিয়ে বলল _“নকুল কাকা 
কনে? পূজে! খোলায় আইছে নাকি 1” 

বংশী বলে--"বুড়োর কথা বাদ দে। বুড়ো আর কয় 
দিনি বিছেন ছাড়ে wre 1” 

"pig নকুল কাক!র আবার কি হলো 1”--উৎস্থক 
গলায় দিজ্ঞাসা করে বলরাম। 

বংশী মুখ ভার করে বলে--“কাল বুড়ো মানুষটার বড়ো 
দুগগতি গেছেরে। হ।জরাতল!র ভোগ ফেলে সগে!লে তে! 
পলালি কাল। তোগের পলাঁতি দেইহে বুড়েও দৌড় 
মারে। কিন্তুক কি যে হলো কেডা জানে। haya 
আ'সেই বুড়ো কি এট্র/য় গু'তো৷ নাগে হুমড়ি খাইয়ে পড়ে 
যায়। হাঁটুতি নাকি বেজায় চোট নাগিল। তা রাত্তিরি 
আর বেশী কিছু টার পায়নি। খোড়াতি cig বাড়ী 
যাইয়ে শুয়ে ছেলো। ব্যাহান ব্যালায় তো ঠ্যাং ফুলে গোদ] 
হইছে। নড়ার সাধ্যি নেই ৷” 

গুম হয়ে বলরাম শুনল বংশীর কথাগুলো । কোনো 
জবাব দিল না। বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ 
হল বংশীর। লক্ষণ তে! ভালো দেখা যাচ্ছেনা। কিছু 
একট! হয়েছে নিশ্চয়ই | কিন্তু কিছু জিজ্ঞ/স। করতেও সাহস 
পেলো না বংশী। যে মাহুষ। বেফ।স কিছু জিজ্ঞাসা 


করলে এখনি হয়ত রেগে-মেগে মারতে আসবে | | 

বংশী এবার উঠল। যেতে যেতে Wg? তা’লি 
তাড়াতাড়ি আয়। আমি ওদিগির যোগাড়-যন্তর দেহি গে। 
আর এটা দিন তো মোটে। একভাবে চালায়ে নে।” 

বংশীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ 
বলরাম । মনটা তার এমনিতেই ভালো নেই। নকুল বালার 
পা ভাঙার কথা শুনে দুশ্চিন্তাটা etal বাঁড়ল। কাল 
হাঞ্রা-তলা থেকে পালিয়ে এসে সোজা বাড়ী চলে এসেছিল 
বলরাম। লজ্জায় সক্কোচে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে 
ভালো লাগেনি fee সেই সারারাত ধরেই ভেবে চলেছে। 
কাল ACHR কাটা-সন্ন্যসীদের গায়ে কাটা বিধেছে। ওরা 
নাহয় বোঝা গেল- নতুন সন্ন্যাসী হয়েছে । খেজুর গাছের 
মাথায় অগাবধানে এলোমেলে! পা! চালাতে গিয়ে গায়ে 
কাট। বিধিয়ে বসে আছে। বিস্ত বলরাম ? বলরাম নিজে? 
সে তো আর নতুন হাঁজরা-সন্ন্য।সী হয়নি | তাহলে কেন সে 
কালরাতে হালরাতলায় গিয়ে অমন কেলেঙ্কারীটা করে 
বসল? 

এখন ভাবতে গিয়ে তলিয়ে দেখল বলরাম, ব্য।পারটা 
কিছুই নয়। হাজ্রাতলায় পাদ-কে পাল শিয়াল থাকে। 
তায়ই কয়েকটা ডেকে উঠেছিল। অমন তো! হামেশাই 
ডাকে । ওতে ভয় পাবার কি আছে? আর ঠিক সেই 
সময়টাতে এক বলক এলোমোলা হাওয়া এসেছিল। 
তাতেও-ভয় পাবার কিছু নেই। এখন চোত-বোশেখের 
সময়। ও রকম হাওয়া তো বইবেই। ওতেও ভয় পাবার 
কিছু ছিলনা। 

ভয়টা কি তাহলে বাইরে নয়? sabi ভার মনের 
ভিতরেই? ভাববার চেষ্টা করল বলবাম। হাজরা- 
mina পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে পদ্মর নগ্ন শরীরটার দিকে 
তাকিয়েছিল সে। মনে তার লোভ গেগেছিল। দেই লোভে 
তার মন চঞ্চল হয়েছিল। আর চঞ্চলতাই তো পাপ! চঞ্চল 
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মন নিয়ে গুরুদায়িত্বের কাজ করতে যাওয়ার মংন বড়ো 
পাপ আর আছে কি? বলরাম সেই পাপ করেছে। সে 
পাপের যে শাস্তি, বলরাম তা মাথা পেতে নেবে। কিন্তু 
নকুল বাবা কেন তার পাপের গুনোগার দিতে যাবে? 
বিনাদোষে বুড়ো মাচুষটার এতোবডে! শাস্তিটাকে বলরাম 
সহজে যেনে নিতে পারল না। এই মুহূর্তে বলরামের ভীষণ 
রাগ হল পদ্ময় পরে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরেও । কিন্ত 
যতই রাগ হোক, একট! কথা আজ বলরাসের কাছে বড়ো 
স্পট হয়ে ধরা দিল। Aga পরে টানটাকে এখনে! সে 
কাটিয়ে উঠতে পারেনি । ভেবেছিল ভুলতে পেরেছে পদ্মুকে | 
সংসারের আর Te কথার মধে) বোধহয় হারিয়ে গেছে 
Aga কথাট!। কিন্তু ভোলা যে অতো পহজ নয়, আজ তা 
বড়ে। নির্মমভাবে বুঝতে পারল। qa প্রতি ভালবাসাটাকে 
এতোদিন সে ছাইচাঁপ। দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল । কিন্ত 
কালকের এক মুহূর্তের দুর্বলতার হাওয়া লেগে সব ছাইটুকু 
উড়ে গেছে। নিলাজ, বেহায়া ভাবে আলল সত্যট] বেরিয়ে 
পড়েছে পদ্মব সেই Bet শরীরটার কথা যতই মনে পড়ছে, 
মনে ততই যেন একট! শিহরণ খেলে যাচ্ছে শরীরে-মনে। 
এক নিমেষের সেই সময়টুকুকে একট। যুগ বলে বোধ হচ্ছে। 

বিকেলের সেই দৃশ্যটাকে আর একবার ভাবতে চেষ্টা 
করল বলরাম। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর বলা কথাগুলোও মনে 
পড়ল। তাহলে পদ্মও কি তাকে আজও ভুলতে পারেনি? 
তা যদি না হবে তাহলে বলর!মের এ পালিয়ে যাওয়াট। পদ্মর 
চোখে SAT করে ধর! পড়বে কেন? বলরাম পালিয়ে 
বেড়ায় পদ্মর নিকট থেকে ! পদ্ম তা বুঝতে পেরেছে। পদ্ম 
কি তাঁহলে অজও ধরা দিতে চায়? ভাবনাটুকু বলরামকে 


যেন পাগল করে দিল।. সমস্ত পাপবোধ আর গ্লানির মধ্যেও _ 


এক অপূর্ব স্বাদে, রসে, রোমাঞ্চে বলরামের দেহমন ভ'রে 
উঠল। | 
পিছন ফিরে তাকাতেই বলরাম দেখতে পেলো, নারাণকে 


কোলে নিয়ে সুবাসী এদিকে আসছে। কাঁছে এসে নারাণকে 
নামিয়ে দিল কোল থেকে। ছেলেটা ছুটে এসে বাপের 
কোলে উঠল। স্থবাশী বারান্দার খু'টিতে হেলান দিয়ে 
পাড়িয়ে বলল--“তোমারে বোংশ্রে-ঠাউরপে। তাড়াতাড়ি 
যাতি কয়ে গ্যালে! ৷” i 

বলরাম ata দিকে তাবিয়ে fasia করে-“বংশে 
আবার আইলো নাকি?” 

সুবাস জবাব দিল--"ওঁ তো ata ন চে দিয়ে গেল। 
আমারে কইয়ে গ্যালো তাড়াতাড়ি তোমাকে পাঠায়ে fafs v 

একটুকাল চুপ করে থেকে স্থবাসী আস্তে আস্তে আবার 
বলে--"ডোমার মনডায় কি হইছে কও দেহি? বোংশে 
ঠাউরপোও Pa গেল, তোমার মনডা নাকি ভালো নেই 1» 

একটুখানি হাপবার COR! করল বলরাম। ছেলেটাকে 
আদর করতে করতে বলে-“কি যে কও তুমি ! মন খারাপের 
আবার দেখলে কি? এ হাঁরাঁতলার ভোগের কথ|ডা 
ভাবেই মনডা একটু, ক্যামোন করতিলো।” 

shel গলায় বলে স্বাসী--"কিছু না হলিই ster | 
কিজানি কি হয়! তোমার মনডার কথা ভাবলি আমার 
য্যানে বড়ো ভয় লাগে। মুখখানা ক্যামোন ভার করে বসে 
থ|হে11” 


আর কিছু বলে না স্থবাসী। কি-ই বা আর বলার 


আছে। পুরুষ মামুষ। সংসারের পাঁচটা ঝই-ঝকির 
ঝামেলা পোয়তে হয়। কতো রকম ভাবনা চিন্তা তার 
মাথায়। কথায় কথায় ঘরের নেয়েমানুমের সে ভাবনা- 


চিন্তার হিসেব নিতে গেলে ছালো দেখায় না। আর অতো 
খুঁত ধরে চলতে গেলে MATS যে অচল হ’যে দড়ায় 3 
নারাণকে নিয়ে সথবাশী নিজের কাজে চলে গেল। 
বলরাম বুঝতে পারল, তার মনের আথান্তরটুকু বাসীর 
চোখ apf এমনিতে মানুষটা বড়ো হাবাগোবা। 
শান্তশি্ট। সাত পাঁচ কোনো কিছুতে থাকে না। সারা 
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দিনরাত বলরাম আর তার সংসারের সেবা করেই তার সব 
স্ধ। কিন্তু স্থবাঁসীর চোখ ছটোর মধ্যে কিযেন আছে। 
কেমন করে যেন তাকায় । আর ওর ওঁ শান্ত, সরল চোধ- 
দুটো দিয়ে যেন বলরামের সমস্ত অন্তত্থলটা পরিষ্কার দেখতে 
পায়। বলরামের মনের কোনো কিছুই যেন ওর অজানা 
ae) কঃদিন দেখেছে বলরাম, কোনে! একটা জিনিষ 
হয়ত তার দরকার | মুখ ফুটে বাসীর কাছে চায়ওলি। কিন্ত 
RIM বলরামের মুলেরদিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছে, 
কোন জিনিষটা তার দরকার |" নিঃশব্দে সে জিনিষটা তার 
"পাশে এনে রেখে গেছে। ওর বাবা স্থখলালের চোখ দুটোও 
ছিল যেন এঁ রকম। চোখের দৃষ্টি দিয়ে মনের সব কথাগুলো 
যেন নিঃশব্দে জেনে নিতে পারত । 

সুবাসীর কাছে বলরামের চ1কাঁচাপার কোনো-কথাও 
-নেই।' সংসারের কাজকর্ম, ভালোমন্দ, নিজের ভাবনা- 
অনুভূতির সব কথাই জানায় বলরাম সুবাসীকে। সুবাসী 
শোনে! মন দিয়ে শোনে সব কথা। সামাগ্ভ দু একট] 
ছাড়া কোনো মন্তব্য করে না। নিজের নীরবতাঁর ভালবাসা 
দিয়ে স্বামীর সব কথাকে নিজের কথা বলে আপন করে 
'নেয়। সব কথাই জানাতে পারে বলরাম IATE | 
তার মনের পাপপুণ্য ভাবনা-অনুভূতি কোনো কিছুই 
সুবাসীকে জানাতে তার সঙ্কোচ নেই। কিন্তু কাপ বিকেলের 
এ পাপের কথাটুকুকে বলরাম কেমন করে জানাবে 
সুবাঁসীকে ! সব কথা বলা যায়। কিন্তু মনের এ পাপটার 
কথা বলা যায় না CCH) বলরাম আর পল্পর জীবনের 
ঘটনাগুলো অঙ্প'বিস্তর জানে wath) তবে ভা নিয়ে 
কোনোদিন কোনো কথ! বলেনি gap তাছাড়া সে 
তো অনেক দিনের কথা হয়ে গেল। সকলেরই মন থেকে 
তা ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু আজ এতোদিন বাদে যদি নতুন 
করে কোনো কথা ওঠে, তাহলে কি ভাববে স্থবাসী? কি 
বলবে মে? হয়ত কিছুই ভাববে ন।। কিছুই বলবে না। 


শুধু ওর এ শান্ত সরল চোখ ছুটে। নিয়ে অসহায়ের মতন 
তাকিয়ে থাকবে বলগামের দিকে। শে দৃষ্টির সামনে 
বলরাম কি ভাবে দাড় করাবে নিজেকে? ওর এ নীরব 
চোখ ছুটে। বলরামকে প্রশ্ন ফরবে-_কেন তুমি এমন করলে! 
কি পাঁওনি তুমি আমার কাছে ? আমার সব তো তোমাকে 
দিয়েছি। আমার ভক্তি ভালবাস! সব যে তোমাকে উজার 
কারে দিয়েছি। তবু কেন তুমি আমাকে ঠকালে! কেন 
আমাকে বঞ্চনা করলে !--শে নীরব প্রশ্নের উত্তরে কিছুই 
বলার থাকবে না বলরামের | 

একটা আডমোড়া ভেঙে উঠে দীড়াল বলরাম। চুপ 
করে বসে থাকলে চলবে না। যেমন করে হোক আজকের 
দিনের পূজোব কাঁছটা চালিয়ে নিতে হবে। 

পূজোর কাজ অবশ্য আর বেশী কিছু বাকী নেই। 
এখনকার কাজগুলো 'সব আমোদ-আহ্লাদের কাঁজ। 
SUB] অবশ্য এবার আর তেমন জমল না। কিন্তু কাজ 
কর্মের বাদ থাকল না কোনোটা । ছুপুর-বেলায় কেউদের 
বাড়ীর নীচে বটতলায় কাদা দিয়ে প্রকাণ্ড শিবের gfe তৈরী 
করা হল। গ্রামের বউ-ঝি-রা এসে কলসী কলসী জল ঢালল 
শিবের মাথায় era কাদায় জায়গাটা ছযলাপ হয়ে গেল। 
পুরুষ ছেলেগুলো এসে কাদামাঁটি খেলল । তারপর সকলে 
গিয়ে পুকুরে স্নান করল । সার! দুপুর জুড়ে আগুন-সন্ন]স, 


পাট-চাল!--এমনি নানান ধরণের ক্রিয়াকলাপ চলল | 
সন্যাসীদের ভোগ রান্না হল। 
বিকেল বেলায় আড়ং। অর্থাৎ মেলা । আড়ং বসল 


giay গ্রামের শেষে মাথার বড় ভাগাড়টায়। অনেকখানি 
পতিত জায়গা জুড়ে ACG একটা গোচর ম!ঠ। কাঠুখালির 
বিলের সব গাঁয়ের থেকে মানুষ এসে মিলিত হয় এখানে | 
লানারকমের দোকান পাট বসল। অনেক ate পর্যন্ত মেলাটা 
সরগরম হয়ে থাকল কাঠুখাপির বিলের গ্র।ম-গায়ের মেয়ে- 
পুরুষ আর ছেলে-ছোকড়াদের ভীড়ে। 
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পুজো-আচ্চার দিন কটা যেতেই কাজের চাপ ACS 
গেল। বোশেধ মাসের কদিন হতে না হতেই কালবোশেখীর 
মেঘ উঠল । আর সঙ্গে নামল বিষ্টি । সে কি কানমাথা 
ছেঁড়া fab এতোদিনের vary জপা yen? creem 
ভিজে একেবারে হাঁপুল হয়ে উঠল । কাঠ্খলির বিলের সব 
গ্রামগুলোতে সাড়। VCS গেল। খেয়ে না খেষে সব চাষের 
কাজ শুরু ক'রে দিল। কোনো জমিতে আপাততঃ শুধু 
চাষ দিয়ে রাখল। আবার কোনো জমিতে চষা এবং বোন! 
দুটোই আরম্ত করে দিল। 

বলরামেরও কাজের বিরাম নেই। উদাত্ত সমানে 
থেটে চলেছে | এতোথানি জমি | সময়মতন চাষ দিয়ে ওঠ। 
চারটিখানি কথা নয়। এ-সময় লোকজন পাওয়াও মুশকিল | 
যে যার জমির কাজে ae) যাঁদের জমি কম, তারাও 
area জমি ভাগে-বর্গায় চাষ করে। কেনা মজুরীতে 
এসময় বড়ো একটা কেউ কাজ করতে চায় না। বলরামকে 
তাই বড়ো ভোগান্তি পেতে হয়। এ-সময়টার কাজ তো 
রয়ে VOU করলে চলবেনা । জমিতে ‘জো? থাকতে থাকতেই 
কাজ শেষ করতে হবে। এদিকে বলরামের নিজের জমি 
ছাড়াও অন্য ঝামেলা আছে। স্বাসীর বাবা সুখলাল মার! 
যাবার পর থেকে ওদের জমির চাষবাঁসের কাজটুকুও 
বলবামকেই করে দিতে হয়। সংসারে AFRA বলতে 
ভো আর কেউ নেই। স্ববাসীর ছোট বেন বাতাসী আর 
মা। ছুটি মাত্র eth) ওদের দেখাশুনোর ভার এখন 
বলগামের পরেই । জামাই হল ছেলের মতন। মেয়ের বদলে 
ছেলে পাওয়া | আপদে বিপদে সেই জামাই যদি না দেখবে 
তাহলে শংসারে দেখবে কে? 

আপনমনে বলরাম চাষ দিয়ে চলেছিল। কিন্তু বেলাটা 
একটু হেলে পঠতেই কখন যে আকাশের কোণে এক টুকরো 
কালো মেঘ দেখা দিয়েছে তা খেয়াল করেনি। সারা 


আকাশ ছড়িয়ে মেঘযানা বখন কুর্যট।কে ঢেকে দিল তখনই 
বলরামেয় খেয়াল হল। আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝতে 
পারল, বিষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি করে বগদ দুটোকে 
জোয়াল থেকে আলগা করে দিল । নিজেও দাঙ্গল-জোয়াল 
ক।ধে নিয়ে গরু দুটোকে তাডিয়ে ঘরের দিকে ছুটল। 
ঝড় বিষ্টি আলতে দেখে সব ক্ষেতেই কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে। 
সকলেই এখন ঘরমুখো । একটুখানি এগোতেই SR করে 
ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। রাজ্যের ছাই-বাঁলি 
Sws লাগল চারিদিকে । সারা আকাশ জুড়ে কালো- 
কাঁলো মেখগুলে! ঝড়ের বেগে ওলোট্‌-পালোটু খেতে লাগল । 
দেখতে দেখতে চড়বড করে বিষ্টি নামল। 


ভিজতে ভিজতে বলব।ম এসে উঠল পুকুর পা়টায়। 
বিষ্টি পড়তেই গরু দুটো একছুটে বাড়ী চলে গেছে। 
বলরাম পুকুরের পাড়টা পার হ'তে গিয়েই দেখে,_পন্প 
ঘাচ্ছে। হয়ত পাড়ায় কোথাও গিয়েছিল। বিষ্টি নামতেই 
বাড়ী ছুটেছে। একেবারে ভিজে গেছে। বড়-বিষ্টিতেই 
কাপড়-চোপড় বেসামাল হবার জোগাড়। ভেজা কাপড় 
জায়গায়-জায়গায় গায়ের সঙ্গে সেঁটে বসেছে। ছুটতে 
ছুটতেই পিছন ফিরে তাকাল একবার পদ্ম । বলরামের দিকে 
চোখ পড়তেই থমকে দীড়াল। বলরাম কাছে আসতে হেসে 
বলল--"পোড়ারমুহো বিষ্টির কাণ্ড! দেখলে Ge | পড়তি 
পড়তি এহেবারে কাউও ভিজেন্‌ ভিজিয়ে দেছে। তা তুমি 
তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। mkaa গতিক য্যানো ভালো 
ঠেকৃতিছেনা। মনে কয, ঝড় হতি পারে। 

কিছু একট। বলতে গেল বলর|ম। কিন্তু বলরামকে 
কোনে! কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটে পালাল পদ্ম। 

এক মুহূর্তকাল সেদিকে হা করে তাকিয়ে রইল বলরাম | 
তারপর তাড়াতাড়ি করে আবার বাড়ীর দিকে চুটল। 

গরু ছুটে! আগেই বাড়ী চলে এসেছে। সুবাসী ওদের 
গোয়াল ঘরে পুরে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে 
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ভিজে একেবারে একস! হয়ে বলরাম বাড়ী উঠল। 
বলরামকে দেখেই বারান্দা থেকে নারাণ চীৎকার শুরু 
করল -পবাবা, আম নেবো_বাবা আম নেব |” - 

স্থবাসী ধমক দিল ছেলেকে--“থাম্‌ তো! দেহি। মানুষ 
বাঁচে না মান্ষির জালায়। আর তোর হলোগে আম 
খাওয়ার হাউশ। অতো নালোচে-পান। ব্যান্‌ (গর ? 

বলরামের কানে গেল কথাটা | উঠেনের পরে আমগ।ছ। 
ঝড়ের ঝাপটায় কতকগুলো কাঁচা আম পড়েছে উঠোনে। 
জলবিষ্টির মধ্যে আমগুলো BHT করছে। 

বলরাম উঠোনে দীড়িয়ে স্থবাসীকে বলল--“এট্রা ধাসা 
whe দেহি 1 

সুবাসী Sey গলায় বলল-_-এই ঝড়ের মধ্যি তুমি 
আবার আম কুড়ে।তি নাগ্‌লে নাকি? আর সোমায় পালে 
না বুঝি?” l 

বলরাম বললে--ভাও না এট! ধামা। 
পারি কুড়োয়ে আনি ৷” 

বলরামকে আম কুড়োতে দেখেই নারাণ আহলাদে gte- 
তালি দিতে লাগল | 

শাঁই He করে ঝড়ের শব্দ হচ্ছে। গাছের ডাল- 
পালাগুলো একবার উপরে উঠছে, আর একবার নীচে 
নামছে | ঝড়বিষ্টির মধ্যে বলরাম আমগুলো কুড়োতে 
ata) এবার আমের ফলন বড়ো কম। অনেক গাছে 
মুকুলই আমেনি । আমে ধান, তেঁডুলে বান। সেই আমের 
তো এই অবস্থা। আর ওদিকে তেতুল গাছ গুলোর অবস্থা 
দেখ। অমন যে শক্ত শক্ত ভালগুলো, তেঁতুলের ভারে তাও 
একেবারে বেঁকে গেছে । কি আছে কপালে এবার কে 
জানে! 

অন্তমনক্ক হয়ে বলরাম আম কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ মড়- 
মড় ক'রে একটা শব্দ উঠতেই তাড়াতাড়ি আমের ধ|ম! নিয়ে 
বারান্দায় কোণটায় গিয়ে উঠে দীড়াল । আর সঙ্গে সঙ্গে 


তাড়াতাড়ি যা 


প্রকাণ্ড একটা আমের ডাল ঝপাং করে ভেঙে পড়ল মাটিতে। 
ঝড়ের বেগ যেন আরো বাঁড়ছে। দেয়া ডাকছে ঘন ঘন। 
রান্নাঘরের চাল থেকে অনেকগুলো খড় উড়ে গেল | 

RUA AHS চোখে বাইরের দিকে তাকাল। বলরামের 
দিকে একখানা শুকনো কাপড় বাড়িয়ে দিয়ে বদল 
“আমার কথ|ডা কি ভুমি শোনো না? কতোক্ষণ ধরে 
কচ্ছি না যে, আম কুড়োনি লাগবে না। ডালখান যদি 
ঘাড়ের পরে পড়তে! মন্জাডা বুঝতে 1” 

ভিজে গাছ! দিয়ে বলরাম গা মাথ! যুছল। স্থবসীর 
ets থেকে শুকনে! কাপড়খান। নিয়ে গাষে জড়িয়ে হাপতে 
হাসতে বলে-_“তা কথাখান BY কইছে! TH) ও ডাল 
ঘাড়ে পড়দি আর দেখতি হতো না। সেই sti 
Tinea মতন ঘাড়-গন্ধান মুচড়ায়ে সশরীলি সগেগ চলে 
যাতাম। 

শিউরে উঠে ধমক দেয় সুবাসী- “তোমার মুখখানায় 
কি কোনো কথা আটকায় AP যতো রাজ্যির আকথা- 
কুকথা ! Ble, এবার তাড়াতাড়ি উপরে উঠে atea ।* 

একসাথে এতোগুলো আম পেয়ে নারাপ মহা খুলী। 
কিন্তু ঝড় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। বদরাম বারান্দায় উঠে 
দাড়াতেই গিয়ে জড়িয়ে ধরল। নারাণকে কোলে নিয়ে 
বলরাম বারান্দার পৈঠাটার পাশ ঘেষে বদল। বসে ব'সে 
বাইরের দিকটা দেখতে লাগল। প্রচণ্ডবেগে ঝড় হচ্ছে। 
এবছরে এভোবড়ে! ঝড় আর হয়নি। অনেকেরই ঘর- 
ছুয়োরের ক্ষতি হবে। বলরামের অবশ্য ভাবনা কম। 
সব ধরেই নতুন LE লাগিয়েছে | চালে নতুন খড় দিয়েছে। 

আরো খানিকক্ষণ বাদে ঝড় থামল। তখনো সামাম্ক 
একটু বেলা ছিল। ঝড়বিষ্টি থামতে বলরাম পাড়ায় 
বেরোল সকলের খোঁজ-খবর নিতে। রাস্তায় এখানে ওখানে 
জল জমেছে । ভিজে মাটিতে সুন্দর একটা সৌদা-সৌদা 
TH ব্যাঙ আর ঝিজির ডাকে চারিদিক মুখর হয়ে 
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উঠেছে। ভিজে ভিজে মন সন্ধ্যায় কেমন যেন করুণ একটা 
ভাব - - . . 
বলরাম এর ওর বাড়ী একটু ঘুরেই গেল বাতাসীদের 
বাড়ী। বলরামকে দেখে বাতাসীর মা মাথার ঘে|মটাটা 
টেনে দিল। গ্রাম-গীয়ের এ রীতি । জামাই হ'ল ছেলের 
মতন | তবু তাঁকে সমীহ করে চলতে হয় বৈকি। 
asit তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি এনে বসতে দিল 
বলরামকে। স্থবাসীর পিঠোপিঠি বোন বাঁতাসী | এর 
মধ্যেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে । বলরাম বাতাসীর দেওয়া 
'পিঁড়িখানা Bafa বসলো। বতাসীর মা বলল-_ 
.তোমাগের বাড়ীর সব খবর- অবর ভাল তো বাবা? 
যে বড় আজকে -ভয় প1ওয়ায়ে দেছে = 
বলরাম উত্তর দিল--“না, আমাগের কোনে! ক্ষেতি- 
টেতি হয়নি 1” 
আসবার সময় বলরাম কয়েকটা কাচা আম লিয়ে 
এসেছিল | বাতাসীকে ডেকে বলল-_“আমগুলে। নে 
বাতালী। আর তুই কালকে যাস্‌ একবার । তোর দিদি 
‘যাতি কইছে। GWT না হলি (Bl তোর আর যাওয়ার 
‘সোমায় হয় a1” 
বাতাসী মুখ যুচকে হেসে জবাব দিল--“তা যাবো 
' ক্যানো? কুটুম বাড়ী বুঝি কেউ বিনি নেমন্তমে যায় 1” 
as হয়েছে wits ঠিক. উণ্টো। সাতচড়ে 
স্ববাসীর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। কিন্তু বাতাসীর 
মুখখানা সব সময় ফর-ফর বরেই চলেছে। কথায় ওর 
সাথে পেরে ওঠবার জো CAB | 
বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলরাম বলল-_“তা নাঃ 
' যাবি তো নাযাবি। কেডা তোরে যাওয়ার af খোসামোদ 
করতিছে। বুঝবি এর পরে ঠ্যালাভা | এমন এক ধ্যাদ্দেড়ে 
গোবিন্দ পুরি নিয়ে তোর বিয়ে দিয়ে দেবে। যে, ছিরিমুখি আর 
বচন বারোবে ন! ॥? : 


বাতাসী ঠোঁট উলটে জবাব দিল “ইস্‌, বিয়ে অমনি 
দিলিই হলো? অতো দুরি বিয়ে দিলি বিয়ে আ'ম করবোই 
না মোটে 1” * 
বলরাম 
ag তো? , 
বলরাম বাইরে এসে ঘরের চারিদিক ভাল করে Y | 
ঘরে নতুন খুটি লাগানো দরকার ছিল। কিন্তু ভাড়াতাড়ি 
ক'রে হয়ে ওঠেনি । শুধু চারপাশে চারটে বাঁশের প্যালা 
দিয়ে ঠ্যাকা দিয়ে রাখ! হয়েছে। সময় বুঝে তাড়াতাড়ি 
খু'ট গুলে! পাল্টে দিতে হবে। ঝড়-বাদলের ভাটা এবার 
ভালো না। | 
শাশুড়ীর কাছে এসে বলল--“আমি যাই তা’লি এবার। 
নারাণ একা রইছে।” 


হাসতে হাসতে বলে-ধক্যামোন, এবার 


কালকে একবার 


বাতাসীর মা জবাব দিল--“'যাও। 
যাবে! আমি 1” - 
বলরাম নেমে এলো বাড়ীর নীচে। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে 


এসেছে। অন্ধকারে বেশ লাগছে চারদিকটা। আকাশের 
দিকে তাকাল বলরাম । এ আকাশের দিকে তাকিয়ে কে 
বলবে, ওখানেই খানিক আগে এতোবড়ো একট! প্রলয় 
কাণ ঘটে গেছে । এখন আকাশটা একেবারেই শান্ত। 
কোখাও একটুকরো মেঘ নেই। অন্ধকার আকাশ জুড়ে 
রাশি রাশি তারা ফুটেছে। মা-কাঁলীর গায়ের Bla 
চিকৃগুলে!র মতন চক্মক FATE | i 

বলরাম বাড়ীর দিকে পা বাড়াল । একটুখানি এগিয়েই 
হঠাৎ পদ্মর কথা মনে পড়ল | এতোক্ষণ ওর কথা যেন 


" মনেই ছিল না। 


Aga কথা মনে পড়তেই বিকেলের সেই babie 
মনে এলে।। পদ্মর সেই হাসিটুকু যেন চোখের সামনে 
সজীব হ'য়ে দেখা দিল। 
উঠুন চোখের সামনে । পদ্ধর শরীরটা যেন কথা কয়। সেই 


জলে ভেজা MA চেহারাটা ভেসে 


ey 


অশান্তির ঝড় চলছে। 


‘edt | 


জল মাটি মন 


ছোটোবেলা থেকেই বলরাদ দেখে আসছে পদ্মকে। 
কিন্তু আজে! যেন পম্মকে ওর নতুন মনে হয়। মনটাকে 
কেমন যেন টেনে ধরে। বিধবা হবার পর থেকে পদ্মর 
শরীরের সেই মাদক আবর্ষণটুকু যেন আরো! বেড়েছে। 
এতোদিন বলরাম দেখেও দেখেনি । কিন্বা হয়ত এড়িয়ে 
গেছে। সংসারের আর পাঁচ কাদের মধ্যে ডুবে, ছেলে 
বউকে নিয়ে ভুলতে চেয়েছিল পদ্মকে। হয়ত তুলতেও 
পেরেছিল কিছুটা কিন্ত হাজরা-সন্ন্যাসের দিনের ঘটনাটা 
ওর মনকে একেবারেই এলোমেলো ক'রে দিয়েগিয়েছে | সেই 
আগের দিনগুলোর মতন মনটা যেন আবার মাতাল হয়ে 
উঠতে চায়। সব কিছু নিষেধের বেড়া ভেঙে মনটা ছুটে 


১২৩ 


যেতে চায় বিধবা পদ্মর কাছে। পরমুহূর্তে মনে পড়ে 


gaa কথা। নারাণের কথা। তার ছেপে। তার বউ। 
একান্তভাবে তারপরে নির্ভর করে বেড়ে ওঠা দুটো অসহায় 
মান্য । কি একটা যন্ত্রণায় যেন বলরামের মনটা কুঁকড়ে 
যেতে চায়। কি নাম এইযন্ত্রণাটার? বিবেক? জানে না 
বলরাম ? শুধু বুঝতে পারে, মনের মধ্যে তার অসহ একটা 
পদ্মকে ভালবেসে কোনোদিন শাস্তি 
পায়নি বলরাঁম। পদ্মর ভালবাসা আগুনের মতন তাকে 
শুধু পুড়িয়েছে। আজো পোড়াচ্ছে। কিন্তু বলরাম পারছে 
কই সে আগুন থেকে সরে আসতে? পতঙ্গের মতন বলরাম 
ঘুরে ঘুরে এসে সেই আগুনেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে । মনের 
মধ্যে জপতে থাকে বলরামের। সুবাসীর geen ভালবাসা, 
ছেলের ছু'খানি কচি হাতের বাঁধন,__কোনো কিছুই যেন 
JAAT অশান্ত মনটাকে বেঁধে রাখতে পারছে না। 

সামনেই ACTA বাড়ী । অন্ধকারের মধ্যে পদ্র হাসি 
মুখধ।না যেন ডাকছে বলরামকে। অন্ধকারের মতন অপার 
রহম্যময় পদ্মর শরীরটা যেন তারই জন্তু অপেক্ষা করে রয়েছে 
পদ্মদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল বলরাম | fee 
কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দীড়াল। সেই aytib 

জ্যেষ্ঠ ও 


আবার দেখা দিল মনের মধ্যে । একি sare সে? .পদ্মর, 
কাছে যাবার, পন্মকে কাছে পাবার কোনে! অধিকার ভোঁ 
তার আর নেই! গাঁয়ের লোকে ভার নিন্দা! করবে। পাড়ার 
সকলে ছি ছি করবে। তাও হয়ত সইতে পারবে বলরাম। 
কিন্ত zat? নারাণ? ওদের কাছে কি বলবে? আজকে 
তার কাছে AAT ভালবাসার চাইতে যে অনেক বেশী সত্য, 
অনেক বেশী বাস্তব, VPN আর নারাণের অস্তিত্ব । পদ্মর 
কাছে গিয়ে নিজের মনের অগ্নিদাহের যন্ত্রণা হয়ত কমবে, 
কিন্তু ওদের কানে কোন্‌ শাস্তির কথা সে শোনাবে? 

আস্তে আন্তে বলরাম মুখ ফেরাল। নিজের বাড়ীর দিকে 
এগিয়ে BAA | ; 

বাড়ী গিয়ে বলরাম অন্ধকারে ataata এক কোণে 
ঘাড় গুজে বসে AEM | 

খানিক বাদে সুবাসী রান্নাঘর থেকে নি Ha 
এলো। বলরামকে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে 
অবাক হ'ল। কুপিট! নিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে গেল। 
বলরামের দিকে তাকিয়ে বলল--“তুমি আ'লে কোন্‌ 
সোমায়? atata তোমার জন্তি tafe) কাদৃতি 
Fife ঘুমোয়ে পড়িছে। ওরে উঠোয়ে নিয়ে খাতি আসে! 
আমার রাম্না হয়ে গেছে 1” | 

খাওয়াদাওয়া সেরে এসে বলরাম শুয়ে পড়ল । বিকেলে 
এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ বিষ্টি হয়েছে। গরমটা কেটে গিয়ে 
বেশ একট! ঠাণ্ডা Shel ভাব পড়েছে। পাতল! একখানা 
কাথা গায়ে টেনে নিল বলরাম । নারাণের সঙ্গে গল্প করল 
খানিকক্ষণ। তারপর একসময় বাপের কোল ঘেষে ঘুমিয়ে 
পড়ল নারাপ। 

বলরাম শুয়ে শুয়ে সাত পাঁচ নানা ভাবনা জড় করতে 
লাগল মনের মধ্যে | J 

আরো খানিক বাদে কাজকর্ম সেরে বানী ঘরে এলো! | 
ঘরের এলোমেলো কাপড় চোগপড়গুলো গুছিয়ে 'রাখল 


১২৪ জয়হী, tad ১৩৭৪ 


নারাণের মাথার বালিশট। ঠিক করে দিল। তারপর কুপিট। 
নিভিয়ে নারাণকে মাঝখানে রেখে বেড়ার পাশ ঘেঁষে শুয়ে 
157 | 


একটু বাদেই বলরামের একখানা হাত গিয়ে পড়ল 
সুবাসীর গায়ের উপর । 

স্ববাসীর শরীরট। রোমাঞ্চিত হল। বলরামের দিকে 
পশি ফিরে শুতে শুতে বলল-_“ও মাঃ! তুমি ঘুমে! efit ? 
আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ঘোম্‌ পড়ে পড়িছে।!” 

বলরাম ওপাশ থেকে yates টেনে নিল নিজের 


কাছে। বলর!মের বুকের পাশে গুটি সুটি হয়ে এলো 
সুবানীর শরীরটা। 


একটুক্ষণ পরে VAM বলল _“ও-বাড়ী গিলে নাকি r 

ও-বাড়ী-_ অর্থাৎ gaa মার বাড়ী |, 

বলরাম বলল--“হয় Peai তা ওগের ঘরে তো 
দেখতিছি খুটি নাগানি দরকার। ঝাড় বাতাসের সোমায়। 
ফেলে থোয়াডা ঠিক হবে লা।» 

সংসারের নানা কাজকর্মের মধ্যেও আবার সুবাসীর বোন 
আর মায়ের তত্ব-তাপ।শ নিতে হয় বলর!মকে।- Vat 
SAP মনে মনে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। 

বলরামের কথার উত্তরে gd একটুক্ষণ চুপ করে 
থেকে বলে -“সে তুমি যা ভালো বোঝো করে| | তুমি 
ছাড়া আর কেডাই বা ওগের যাহার ale ৮--একটা 
দীর্ঘশ্বাস পড়ল স্থবাসীর। 

বলরাম Vata পিঠের Sis হাঁত | বুলিয়ে দিতে দিতে 
বলে-“গোংসারে ওসব নিয়ে দুন্ধু-ভাবন! করে কি ফলড। 
হবে কও? তা আমার খ্যামোতায় যেটুক কুলোয়, সেটুক 
আমার করতিই হবে। আমার মা কি এট্র| বুন থাকৃলি 
তাগেরও তো দেখতি হতে 11” ' 

স্থবাশী কোনো কথা বলে না। 
যায়। 

খানিকক্ষণ ভাবল বলরাম । তারপর স্ববাসীর শরীরটায় 
একটু নাড়া দিয়ে বলে__“'ঘুমোলে নাকি?” 

— ঘুমোইনি | কিছু কচ্ছো নাকি?” সুবাসী জবাব 
'দেয়? একটু চুপ করে থেকে বলরাম বলে-”হয়, এটা 


অনেকটা সকয় কেটে 


কথ! কবে! ভাবতিলাম তোমারে । কিন্তুক কিযে কবো 


বুঝে উঠতি পারতিছি না e” ‘ 

RUM অবাক হয়। কি এমন কথ! থাকতে পারে, যা 
বলতে ওর এমন বাধে বাধো ঠেকছে | 

বলরামের চওড়া বুকখান|র মধ্যে মাথা গুজে সুবাসী 
একটু হেসে ঠাট্টা করে বদে--' কি কথাডা তোমার কথাও না 
শুনি? আমারে তোমার ভালোলাগে না, তাই এট্রা সতীন 
আনবা বুঝি? এই নাকি তোমার কথাভা ?” 

বলরাম বলে--“হ!পি ঠাটটার বথা নয়। ধরো, সত্যি, 
সত্যিই সে রম কিছু কানে যায় যদি তোমারি, তুমি কি 
#4410] SPA ।* 
'_ বণরামের বুকের মধ্যে মাথাটা গুজে রেখে ZAM 
বলে_ “এতে আর করাকরির কি আছে? সেতো বেশ 
একখান তাম্পাহবে। আব ওট্রা মামুষ আসবে) নাট- 
সায়েবের বিবির মতন আমি ঠ্যং-য়ের পরে ঠ্যাং থুয়ে বসে 
বসে দিব্যু তারে হুকুমির পরে হুকুম করবে! । কুটে। গাছও 
আমার আর ভাঙতি হবে লা। কি সুখটাই যে আমার হবে। 
তা সে সতীন্ডারে আমার কবে ভাঁনতিছে! কও দেহি? 

বলরাম চুপ ক'রে থাকে | 

একটুক্ষণ বাদে বুঝতে পরে, INA ঘুম এসে গেছে | 
নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বলরামের বুকের উপর মাথ|টা রেখে 
ঘুমিয়ে পড়েছে । fraa মনে ওর কোনে! ধুলো- 
ময়লা নেই। আর কারো মনের ধুলো ময়লাটুকুও তাই 
ওর চোঁধে পড়তে চায়না । নিজের মনের ভক্তি আর 
ভালবাসার মধ্যেই ডুবে আছে। স্বামীর বুকটুকু ওর পরম 
নির্ভরতা আর Aasaa স্থান। সেখানে যে কোনো 
চোরাবালি থাকতে পারে, এ-তার ভাবলাণ বাইরে । এই 
সহজ সরল মানুষটাকে ফাকি দেওয়া বড়ো সোজা । কিন্ত 
এ-মান্ুষটকে ফাকি দেবে কি করে বলরাম ? যে তোমাকে 
তার সব দিয়েছে, Frey পায়ের তলার নির্ভরতার মাটিটুকু 
পর্যন্ত তোমার মধ্যে লীন করে দিয়ে তোমার সঙ্গে মিশে 
গিয়েছে, তাকে তুমি কোন্‌ প্রাণে বঞ্চনা করবে? 

নিবিড় মমতায় বলরাম হাত বুলিয়ে দেয় ঘুমন্ত সুবাসীর 
মাথায়। তারপর আস্তে আন্তে ওর মাথাটা নামিয়ে রাখে ». 
বালিশের উপরে। 


(ক্রমশঃ) 


১৬ 


£ উপন্তাস £ 


+5 sa faa 





চব্বিশ 

বাদশ|হী সড়ক ধরে যাচ্ছিল রঘুন।থ। প্রায় পচিশ ক্রোশ 
রাস্তা । বেশি ছাড়া কম নয়। 

ঘোড়ায় চড়ার তেমন অভ্যাস নেই aga, থাকলে RTU 
হ’ত। বৰ্ধমান থেকে আসার সময় প্রায় সারারাত, সারাদিন 
হেটে যত তাড়াতাড়ি এসেছিল। যাবার সময় অত 
তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না। সন্ধ্যার পর পথচলা নিরাপদ 
নয়। আগের দিন সকালে পাখুযা থেকে বেরিয়েছে। 
সারাদিন হেঁটে সন্ধ্যার আগেই পথের পাশে এক মুদি 
দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। 
হবে কি করে, সঙ্গে এতগুলি টাকা | 

আঁ সন্ধ্যার আগেই বর্ধমান পৌছে যাবে। কিন্তু শীতের 
বেল! তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। 

Agaa সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাট্ছে রঘুনাথ। দুপাশে ধান 
ক্ষেত, পথের পাশে বাবলা গাছ। মাঝে মাঝে বট 
অশ্বথের ছায়া। মাঠের দিকে অনেক দুরে একসার 
তালগাছের পেছনে স্থর্য নেমেছে। পাকা ধানের গন্ধ । 
ধড়বোঝাই গরুর গাড়ি যাচ্ছে। ধান কাটার কাজ প্রার 
শেষ হয়ে এল। একবার পেছন ফিরে তাকাল রঘুনাথ। 
সেই লোক দুটো সমানে আস্ছে। ফরাসভাঙ্গা থেকে নাকি 
আসছে লোকছুটো। গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল। 
তেমনু আমল দেয়নি রঘু। লোক দুটোর চাউনি ভাল নয়। 


মিহির যুখোপাধ্যায়, 


কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ। এমনি সব সাত-সতেরো কথা। 
আর আশ্চার্য রঘুনাথ জোরে হাঁটলে, ওরাও জোরে হাটে, 
ake হাঁটলে ওরাও আস্তে হাঁটে । কোথাও একটু থামলে, 
ওরাও থেমে দীড়ায়। প্রায় পঁঁচশো হাতের ব্যবধান ঠিক 
আছে। | 
আজ সকাল থেকে সমানে SATE | 
ছিল কিনা ঠিক লক্ষ্য করেনি। 
অবশ্য ফরাসভাঙ্গা থেকে বর্ধমান যাবার সোজা altel এই 
বাদশাহী সড়ক। ওদের কথা সত্যি হলে এই পথেই যেতে 
হবে ওদের। কিন্তু ওদের চাল-চলন ভাল মনে হচ্ছে না 
রঘুনাথের | রী 

সামনে নন্দলাল চক্রবর্তীর বাড়ী। তারপর আরো ক্রোশ 
খানেক গেলে পর খাস শহর | : 
আজ রাতটা না হয় চক্রবর্তী মশাইর বাড়িতেই কাটাবে। 
সন্ধ্যা হয়ে এল । আর পথ হাট। উচিত হবে না। বিশাল 
মাঠের আকাশে ef অন্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে কয়েকখণ্ড 
মেঘে সিছুরের রঙ লেগে আছে। শহরের দিক থেকে দলে 
দলে কাক উড়ে যাচ্ছে গ্রামের গ|ছ-গাছ।লির ateka । 
পাখিরা সব ঘরে ফিরছে। বাদশাহী শরকের পাশেই 
চক্রবর্তী Ma বাড়ী । বাড়ির উঠোনের দিকে কয়েক পা, 
এগেতেই খুব অবাক হয়ে দেখতে পেল রঘুনাথ, চৌচাল! 
বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় লোচন দাস দাড়িয়ে আছে। 


আগের দিনও পেছনে 


১২৬ গলদ, tosh ১৩৭৪ 


এই সন্ধেবেলায় লোচন এখানে কেন? সিড়ি ধরে নামতে 
নামতে জিজ্ঞেস করল সে--কে হে রঘু নাকি, এই ফিরলে 
বুঝি_ 
হা! এই তো আলাম, তা তুমি এখেনে কি af — 
— আর বলো কেন, etila ছোটকর্তা ছুবেল। আমাকে 
পাঠাচ্ছেন, রঘু এল কিনা খোঁজ নাও, চকে [ত্ত-মশাইর 
_ বাড়িতে জিজ্ঞেস করে এস, কি হ'ল aga আসছেনা কেন, 
সাতদিন হয়ে গেল, বুঝলে, রঘু রঘু করে তোমার ছোটকর্তা 
হেদিয়ে উঠেছেন, আমার হয়েছে মহ! জালা, WAN এই 
' এক কোশ রাস্তা হেটে হেটে পায়ের নলা ছি'ড়ে গেল, কি 
` ব্যাপার বলো দিকি-- 
কি ব্যাপার কিছু বল্লো না রঘু শুধু জিজ্ঞেস করলো। 
--চকোত্তি মশাই কোথায়, তাকে ডাক দাও — 
“_ তিনি তো বাড়ি নেই, তিনি গেছেন ভাটপাড়া_- 
র্যা, হঠাৎ ভ|টপাড়া কি জগ্ঠি-_ 
এই ফাল গুন মাসে মেয়ের বিয়ে দেবেন, ছেলের বাড়ি 
" ভাটপাড়, কথাবার্তা সব পাকা করতে গেছেন 
লোচনের কথা শুনে ভাবনা হল রঘুর | চক্রবর্তী মশাই বাড়ি 
নেই, ত!’ হলে সে থাকবে কি করে। | 
সেই কথাই বল্লো রঘু -আমি যে এখানে রাত্তিরখান 
থাকবার চাইছিলাম। 
‘লে কি, এখানে থাকবে কেন, এই টুকুন রাস্তা, সবে তো 
সন্ধে লাগলো, দুজনে গল্প করতে করতে চলে যাব, চলে! 
- চলো, তোমার ছোটকর্ত। ওদিকে ভেবে মরছেন আর তুমি 
কি না_- 
_লোঁচনের কধায় আবার পথে নামল রঘৃনাথ। ভাবল, 
, কিআর হবে, ছোটকর্তা ভাবছেন, বড ডো ভাবনার মধ্যে 
। ছিলেন এই ক'ট। দিন। এত কাছে এসে, আরো একটা 
রাত তাকে আর ভাবনার মধ্যে রাখা ঠিক নয়। লোচনের 
সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাবে। সন্ধ্যা উতরে গেছে 


বটে, তবে পথে লোকজন এখনে। চলছে । তরিতরকারী 
বোঝাই | একখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছে শহরের দিকে। 
হাতে লাঠি আছে, শরীরের শক্তি আছে, বুকে সাহস 
আছে। ভয়টা কিসের। শুধু এতগুলি টাকা 
সঙ্গে, সোনার গয়না, রাণী-মার গায়ের গয়না, Tey 
আকবরী মোহর_এই জন্য যা চিন্তা। পাশাপাশি 
হাটছে gam লোচন আর রঘুনাথ। দেশ- 
গায়ের হালচাল জিজ্ঞেস করছে লোচন, খোঁজ-খবর 
বলছে। ছোটকর্তা এই কটাদিন কেমন ছিলেন, কি 
করেছেন, কি খেয়েছেন, তাও বললো। আপন মনেই 
বক্‌বক্‌ করছে লোচন। ভাল মন্দ কিছু বলছে না AL! 
সাবধানে gibre সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আবছা অন্ধকার পথের 
উপর। দু'একবার পেছন ধিরেও দেখে নিল | 

লোচন জিজ্ঞেস করল--পেছনে কি দেখছো? 

অমনি দেখলাম -বেশি কথ। না বলে জোর পায়ে হাঁটছে 
রঘু। | 
--আরে আস্তে যাও, তুমি যে ছুটতে লেগেছো, ব্যাপার কি 


_-আবার বললে লোঁচন। 


কোন জবাব না দিয়ে যেমন ষাচ্ছিল, তেমনি যেতে 


লাগলো রঘুনাথ | সামনে এক ক্রোশ পথ । পথের পাশে 
বাবলা গাছ, কুল গাছ। দুপাশে ফসল yy 
মাঠ। এখনো শহরের সীমানা শুরু হয়নি। আমব।গান, 


বাশঝাড়। সামনে একটা বিশাল syg গাছ। অনেকটা 
ভায়গ। জুড়ে অন্ধকার করে রেখেছে, আবছা অন্ধকরে 
দুটো মানুষ সেখানে দীড়িয়ে আছে মনে হ’ল। 

আরো কাছে আসতেই ওদের একজন বলে উঠল --এই যে, 
আরে কোথায় গিয়েছিলে হে - 

সেই লোক ছুটো | থমকে দী!ড়াল রঘুমাথ - ক্যান্‌ তোমাগোর 


কি কাম আমার লগে, আমি যেমন খুশি যাই বা, 


না ষই_হঠাৎ ya অন্ধকার থেকে যেন প্রেতের 


a 


১২৭ a ভর! বিষ 


মতো লাঠি হাতে চার পাঁচটা লোক এসে রঘুনাথকে ঘিরে 
দাড়াল। 


- এই ব্যাটার বড় গরম গরম কথা, দে তো ঠাণ্ডা করে - 


চেনা গলার কথা শুনেই চম্‌কে উঠল রঘুনাথ। পরমুহূর্তেই 
একটা লাঠির আঘাত লাগলে মাথায় । বাঁ পাশে কপালের 
কাছে কেটে গেল। তথ্য রক্তের ধারা বা চোখট! প্রায় 
ঢেকে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রঘুও লাঠি ঘুরিয়ে মারলো 
সামনের লোকটাকে | 

লোচন দাঁস--বাব1 গো, মেরে ফেললে _-বলেই এক HG I 
সামনের লোকটিও aya লাঠি খেয়ে বাপরে, বলে কয়েক পা 
পিছিয়ে গেল। পরক্ষণেই একসঙ্গে তিনচ|রটি লাঠির 
আখাত। i 

লাঠি তুলে মাথা বাচাব!র চেষ্টা করলো রঘু। কিন্তু সব কটা 
আঘাত আটকাতে পারলে! না। চারদকে ঘিরে ধরেছে। 
মাথায়, ঘাড়ে, কাধে আরো কয়েকটা আঘাত পড়লে।। 
মাথার পেছনেও ফেটে গেল। রক্ত মাধ! পাগড়ির কাপডট। 


O খুলে কাধের উপর ঝুলে পড়ল। কিন্তু aga কোন ছ'স 


নেই, কোন যন্ত্রণা বোধও নেই। আহত বাঘের মতো 
চারপাঁচটা লোকের সঙ্গে লড়তে লাগলো! । শুধু লাঠির 
শব্দ, পায়ের দাপাদাপি। 

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না।_ কপাল কেটে রক্ত ঝরে 
বা চোখটা প্রায় ag -. 

ওর মধ্যেই ছুটে! লোক রঘুর লাঠির ঘায়ে জখম হ'ল, কিন্ত 
শেষ বক্ষ! হ'ল ন।। 

আচম্কা ডান হাতের কবংজিতে চোট লেগে লাঠি ছুটে 
গেল। সমানে লাঠির আঘাত লাগছে সর্বাঙ্গে। 

আঘাতের পর আঘ|ত। ARTS দেহে মাটিতে পড়ে গেল 


রঘু। মাথা RART করছে। উপুর হয়ে মাটিতে পড়ে 


ফোমরের কাছে টাকার থলিটা তু'হাতে চেপে ধরে রইল | 
অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল সেই চেনা 


গলা_ভালকরে খু'জে ule, ওর কাছে নিশ্চয়ই টাকা 
আছে__ 


শেষ রাতের দিকে জ্ঞান এল রঘুর। চোখ মেলে তাকাপ। 
সব SHR, আবছা অন্ধকার । একট! প্রদীপ জলছে। 
আলোটা কেমন SIAL) বড ডো MASE পেয়েছে। 
অতিষ্ট বিড়বিড় করে বললে! জল, একটু জল,_ 
কিরে জপ খাবি, এই যে দিচ্ছি-ছোট কর্তার গল|। 
ছোটকর্তা কি করে এলেন। কোথায় শুয়ে আছে সে! 

মাথা তোলার চেষ্টা করল রঘু আর সঙ্গে সঙ্গে ATIC সহস্র 
কুচ ফোটাব।র যন্ত্রণা হল। 

উঃ নাপো-রঘুর কাতর কণ্ঠ শুনে বললো ভারত-- 
উঠিদ্‌ না, শুয়ে থাক্‌, আমি জল দিচ্ছি। 

তামার কুষিতে একটু একটু করে রঘুর মুখে জল দিল ভারত | 
অল্প অল্প করে অনেকট। জল খেয়ে একটু যেন RY হ’ল 
রঘুনাথ, চোখ বুজে আস্তে আন্তে বলুলো-_লাঁমি ক্যামনে _ 
কথা বলিস্‌ না, চুপ করে শুয়ে থাক_ছোটকর্তার কথা 
শুনে আবার তাকাল রঘু। এবার সে অনেকট। স্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছে। আবার আস্তে ate জিজ্ঞেস করল - 
আমি ক্যম্নে আলাম এখেনে- 

-_আমরা তোকে নিয়ে এসেছি, লোচন এসে খবর দিল, 
তোকে ডাকাতে ধরেছে, খবর পেয়েই ছুটে গেলা, আমার 
সঙ্গে গোপাল দত্ত মশাই, যিশিরজী, পাড়েজী, রামলাল 
পাইক, গিয়ে দেখি তুই রাস্তার মধ্যে পড়ে আছিদ্‌ 
কাছাকাছি জনমামুষ নেই_ 

চুপচাপ শুদূল রঘুনাথ। লোচনের নাম শুনে সব মনে পড়ে 
গেল। মানুষট। ভীতু । ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তারপর 
কি ভেবে হাত ছুটে তোলার চেষ্টা করলে! রঘু, ব্যাথায় 
টনটন করে উঠল। 

তবু কোমরের কাছে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজল। 
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তারপর ভাঙ। ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল _সব্বোন|শ হইছে 
গো কর্তা 
—fara, কি হল--ভারত মুখের উপর ঝুকে পড়ল ! 
— টাকা, টাকা নাই, লুট কইরে নিছে--ডুকরে কেঁদে উঠল 
ay | 
— কি রে, কত টাক। ছিল. ` 
--অনেক টাক।, alhata গায়ের Aaaa রঘুব গল! 
আটকে গেল। 
— a কপালে ছিল, তাই হয়েছে, ears আর ভাবিস্‌ না 
মিথ্যে সান্তনা দেবর চেষ্টা কল ভারত-_তুই কি তাদের 
চিন্তে পেরেছিস, কার! নিয়েছে কিছু 'আন্দাজ্জ করতে 
পারিস = | | 
ছোট কর্তার জিজ্ঞাসার জবাবে একটু ভেবে ফিম্‌ ফিদ্‌ করে 
বল্লো রঘুনাথ-আমি চিনতি পারছি, কালাটাদ, 
কালাচাদের দূল__ 

পঁচিশ 
দেওয়ান AMIS রায় বল্লেন_তে!মাকে একপক্ষ সময় 
দিসুম, কই কোন ব্যবস্থা'তো করতে পারলে না- 
হৃতাশ চাবে জবাব দিল ভারত-কি করবে। বলুন, রঘুকে 
পাঠিয়েছিনুম ভুরশুট, কিছু টাক! এনেও ছিল, পথে ভাকাতে 
লুটে নিয়েছে__ ; 
ONT কথা আমাকে বুঝিওনা, Waly রাজের Cr 
চুরি ডাকাতি নেই - 
আমার কথা বিশ্বাপ করুন, আমি মিথ্যে বলছি না, কি 
করবো, সবই আম।র কপাল, অভাগ। যেদিকে চায় = 
— UF তোমার ওসব শ্লোক শুন্তে চাই না আমি, তোমার 
কথা বিশ্বাস করেই বা. আমার লাভ হবে কি, টাকা তো 
তুমি দিতে পারছে Al আর টাকা দিতে না পারলে কি হবে 
লানো_রাজবললভ রায় গড়গড়ার নলট। সরিয়ে রেখে উঠতে 


,আহেন। 


উঠতে বল্‌লেন--দরবারে যাচ্ছি আমি, মহরাজ!কে সব 
কথা বলবো, তারপর তিনি যা হুকুম দেবেন, তাই হবে, 


তবে ও সম্পত্তি খাস হয়ে যাবে, তোমরা রাখতে পারবে না 


দরবারের দিকে চলে গেলেন রাজবল্পভ রায়। তার চলে 
যাবার দিকে তাকিয়ে রইল ভারত ৷ পিতামহ সদাশিব 
রায়ের কথা মনে.পড়ল। সদাশিব রায়েরা ছিলেন ছয় ভাই। 
জ্যেষ্ঠ সদ[শিব রায়। দ্বিতীয় চাকু রায়, তৃতীয় এই রাঞ্জবল্পভ । 
তারপর আরে! ভিন ভাই কিশোর রায়, কনর্প রায়, বাণেশ্বর 
রায়। শেষের ছুজন__কন্দর্প আর বাণেশ্বর এখনো বেঁচে 
একজন হুগলীতে আরেকজন দৌগাছিয়ায়। 
আর বেঁচে আছেন এই AMIS রায়। বড় প্রবলভাবে 
বেঁচে আছেন। 

যঙই বিক্ষদ্ধত। করুন, শয়তানী করুন, মানুষটির ক্ষমতার কথা 
কুটবুদ্ধির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। atelab পরগণায় 
বর্ধান-র।জের অধিক!র। কোন্‌ পরগণার কোথায় কি হচ্ছে 
না হচ্ছে- স? দেওয়ানজীর নখদর্পণে | 

মহারাজা কীিচাদ, সব ব্যাপারে এই প্রবীণ দেওয়ানের 


পরামর্শ শেনেন। পঁচাত্তরের মত বয়স রাজবলতের | 


পঞ্চাল বছরেরও বেশি বর্ধমান রাঁজ-সরকারে কাঁজ করছেন। 
সাধারণ হিসেব-রক্ষক কারকুণ থেকে ধাপে ধাপে উঠে 
দেওয়ান হয়েছেন। গুণ না থাকলে, যোগ্যতা না থাকলে - 
এ সব হয়না । এও একরকম শক্তির প্রকাশ। 

হয় সকল ক্ষেত্রে, সবার পক্ষে শুভশক্তি নয়। cats 
আছে, স্বার্থপ*তা আছে, ক্ষমতার অহঙ্কার আছে। কিন্ত 
এও মহামায়ার লীলা, ভারতের অদৃষ্ট খারাপ । এই প্রণ্ল 
শক্তির কোপ দৃষ্টিতে পড়েছে। gia যখন ধরে, ভাগ বর্ম 
মন্দ করে। 

এখন আন বুঝিয়ে কিছু হবে না। যা আছে 


কপালে তাই aca ওদিকে শেষ রাত্রি থেকে জর উঠেছে স্ব 


aya | 


১২৯ কঠ ভরা বিষ 


জরের ঘোরে CAV হয়ে ভুল বকছিল। কখনে! বাবাকে 
ডাকছে, কখনে। রাণীমাকে SICH | 

কখনো "লছে--পাঁলান ছোটকর্তা, এখেনে থে প।লায়ে যান 
বিভাধরের গে!মস্তা গোপাল দত্ত we যথেষ্ট করেছেন। 
কবিরাজ ডেকে ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা! করেছেন, লেচনকে 
বলেছেন শব সময় কাছে থাকতে । সারারাত জেগে বসেছিল 
ভারত। সকালবেলা হাতযুখ ধুয়ে সন্ধ্য।-আহ্ঃক করে রাজ- 
বাড়ি এসেছে সেতেস্তায় হাজিরা fics | 

_কি ভাবছেন অভ রায়-মশায় মুখ নিচু করে সেরেস্তার 
বারান্দায় বসেছিপ' ভারত, ষষ্ঠিপদর কথা শুনে তাঁকাল। 
দেওয়ানলীন খাস-মুনসী যষ্টিপদ হালদার, ব-চোখ ছোট 
করে বললো - Brats rel কিছু করতে পারলেন। 

কই আর পারদুম, টাকার যে ব্যবস্থা করেছিলুম তা” তো 
ভাকাতে লুটে নিল। 

— 974 কথা কেউ বিশ্বাস করবে না! রায়মশ।ই, মহারাজার 
রাজত্বে চুরি ডাকাতি একরকম নাই বললেই হয়--যষ্টিপদর 
কথ। শুনে ক্ষুব্ধ কে জবাব দিল ভারত -আমি মিথ্যা কথা 
বল্ছি না 

—B যাই হোক, আপনার সত্যি মিথ্যা আপনার 
কাছে, কিন্তু টাকা না হলে তে। চলবে না, কথায় বলে 
ফ্যালো কড়ি মাঁখে। cea, কড়ি ফেলুন, দেখবেন আপনার 
সব কথা সবাই বিশ্বাস করবে, কড়িদিলে সর্বকার্ধ সিদ্ধি 
জানেন তো, কড়িতে বাঘের দুধও মেলে _. 

অত ছুঃখ-ুশ্চিন্তার মধ্যেও ষষ্ঠিপদর কথা শুনে হালি পেল 
ভারতের, কেন যেন পাল্টা! জবাব দেবার ইচ্ছে হল, 

- হালদার মশাই, ওসব ea কিছু কিছু আমিও জানি, 
আমাকে আর কি শোনাচ্ছেন, শুনবেন একটা শ্লোক, তাহলে 
শুমুন--- 

চোখ বুজে একটু ভেবে মাথা নেড়ে নেড়ে বল্লে। 
ভারত -- 


কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই, বন্ধু নাহি কড়ি বই 
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে, 
কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে সরে গিয়া 
কুলবধূ তুলে কড়ি দিলে। 
যষ্তিপদ্ হালদার অবাক। তার বাম চোগট। আর ছোট 
রইল ন|। দুই চোখ সমান বড় বড় করে বল্লো--বাঃ বাঃ 
আপনি তো বেশ ছড়া বানাতে পারেন রায়মশাই, চমৎকার 
তারপর একগ্ল হেসে__4ট। বেশ বগেছেন, কুলবধূ ভুলে 
কড়ি দিলে, আপনি তো বেশ রলিক আছেন।__ 
মৃতু হেসে জবাব দিলেন ভারত--আপনার! আর রসিক 
থাকতে দিলেন কই, রলকস যা ছিল আপনাদের পাল্লায় পড়ে 
শুকিয়ে গেছে -- 
-_আস্থন, আস্থন, আমার TAa এসে বসুন, এক ছিলিম 
তামুক খান--সমাদর করে ডেকে নিল ষষ্টিপদ | দেওয়ানজীর 
খাস কামরার পাশেই খাস-মুন্পীর দপ্তর । সেখানে গিয়ে 
বসতে হল। সেরেস্তার চাপরাসী বাযুনের হু'কোয় তামাক 
দিয়ে গেল। 
ষষ্টিপদ বল্লে।_ রায়মশাই, লোকে যাই বলুক, বিশ্বাস করুন, 
আমি TAT তত খারাপ ছিলুম না, জ্ঞানী, eta কদর 
বুঝি, পাচজনে হয়তো আমার নামে পঁঁচরকম কথা 
বলে, আপনিও শুনে থাকবেন, আমি ঘুষখোর, অর্থপিশাচ, 
কিন্তু কি করবো বলুন, আমার যে হাত-পা বাঁধা-একটু 
সামনে ঝুঁকে গল! নীচু করে বললো - দেওয়ানজী যা 
করাবেন, ভাই করতে হবে, যাই বলাবেন তাই বলতে হবে 
তারপর আবার স্বাভাবিক গলায়-_তার উপর আমার এই 
ঘাড়ে মন্ত সংসার, বুড়িমা, দুই স্ত্রী, দুপক্ষের এগ|রটি ea, 
আর দিনকাল যা পড়েছে, উপরি কিছু না পেলে বুঝলেন নাঃ 
টাকা-টাকা করি কি আগ এমনি-এমনি, সে যাকগে, আপনি 
কি উপায় ভাবলেন বলুন- যষ্টিপদের কথা শুনে মনন" 
ভাবে জবাব দিল ভারত--আমি তা কোন উপায় দেখছি না। 


১৩০ জয়পী, স্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 


এখন faataa আশায় বসে আছি, খবর পেয়েছি নবাব 
বাহাদুর উড়িয়া অভিযানে বেরোবার পর Rala ফিরে 
আসবে, হয়তো মাসখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে_-রায় 
মশ!ইব জবাব শুনে প্রায় আতকে উঠল ষষ্টিপদ- ও বাব!, 
এবমাঁস, সে তো অনেক দেরি, এদিকে আপনার একপক্ষের 
মেয়াদ তো ফুরিয়ে £লে।-- 

ভারত খুব বিপন্ন সুরে বল্‌লো_-আপনি একটু দেওয়ানজীকে 
বুঝিয়ে বলুন না, উনি আমাব লব কথা না শুনেই চলে গেলেন 
faasa এলে টাকা আমি ঠিক দিতে পারবো 

দেখি চেষ্টা করে, আমি বুঝিয়ে বলবে দেওয়ানজীকে, 
আপনি বসে থেকে আগ কি করবেন, বাড়ি চলে যানৃ-_ 

হ্যা, তাই যাচ্ছি--উঠতে উঠতে বললো ভারত-- আমার 
চাকর রঘুন।থ গুরুতর জখম হয়েছে, জখমের জন্তু জরও 
হয়েছে. 

-কি করে জখম হল--ষঠিপদর প্রশ্ন শুনে আবার বললে! 
ভারত-_-ওই যে বললুম, ভাকাতে মেরেছে, ওই তো টাকা 
নিয়ে আপছিপ-_ 

_ভাহপে তো কথাটা মিথ্যে নয়, আপনি দেওয়।লজীকে 
বলেছেন এসব কথা — 

_বলার আর VAT পেলুম কই, টাকার ব্যবস্থ। হয়নি শুনেই 
তো উনি রেগে মেগে উঠে গেলেন — 


ef ওঠার পর দিনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে অর কমে 
এল রঘুর। একটু একটু করে আবার BF হল। 

ঝাপসা চোখে তাকিয়ে বল্ুলো--জল, একটু জল গ্ান--গলা 
শুকিয়ে কাঠ, খালি জল তে! পাচ্ছে। 

কে যেন একটু একটু করে মুখে জল দিল। ভালভাবে 
তাকাল রঘু । কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তামার কুষিতে 
"করে অল্প অল্প জল দিচ্ছিল লোচন। রঘুকে তাকাতে দেখে 
বললো-_কিরে আর জাল দেব, কেমন লাগছে? 


কোন কথা না বলে একটু কাল তাকিয়ে রইল রঘু । তারপর 
আস্তে আস্তে বল্লে!--তুই পালায় আলি ক্যান 

—f করবো, ডাকাতের হাতে মার খাব দীড়িয়ে দাড়িয়ে, 
আমি এসে খবর দিলাম বলেই তে! তোকে নিয়ে আদ! গেপ 
— colta মারতো না--রঘুর কথ। শুনে খোলা দরজার দিকে 
একবার Stata লোচন, তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো 
_কি করে বুঝলি যে আমাকে মারতো না লে(চনের কথা 
শুনে একবার তাকাল ay, তারপর চোখ বুজে বললো!_তুই 
কালাচাদের লোক দেওয়ানজীর চর। 

লোচনের মুখশুকিয়ে গেল, পরক্ষণেই একটু হাসার চেষ্টা করে 
বললো -_জ্রবিকাবে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভুল 
বকছিস্‌ তুই, চুপ করে ঘুমো এখন = 

আমি ঠিকই কইছি--চোখ বুজে বললে! রঘু--ছোট কর্তায় 
গ্যাছেন কই? 

_রায় মশাই তো সারারাত বসেছিলেন, সকাঁপ বেলা 
রাজঝড়ি গেছেন, আমি যাচ্ছি এখন, তুই ঘুদো-_ আস্তে 
দরজা! ভেজিয়ে চলে গেল CTSA | f 


ছাব্বিশ 
Rg অভিযানের জন্ত তৈরী হলেন নবাব সুজা-অল্-মুল্ক 
-হিসমাদৃদৌলা yen আলিবদি খান মুহব্বত ome বাহাদুর | 
Seata নায়েব-নাজিম রুস্তমজঙ্গ বিদ্রোহ করেছেন | নবাব 
স্দাউদ্দোল|। আল|দ জঙ্গ বাহাদুরের জামাই রুস্তম জঙ্গ। 
নবাব শিদকুলির আমলে রুস্তম জঙ্গ ছিলেন হুগলীর ফৌজ- 
দার। তারপর হয়েছিলেন ঢাকার নায়েব-ন|জিম। শেষে 
এসেছেন উড়িস্তায়। উড়িস্যায় এসেই ন|নারকম খোট 
পাকাতে শুরু করেছেন। সরফবাজকে হটিয়ে আলিবর্দি খ"া 
নবাব হলেন। AWA বাংলার পক্ষে সেটা ভাল হলেও 
yama ভাল লাগেনি। উড়িস্তার কিছু লমিদার যোগ 
দিয়েছে তাঁর দলে। মুর্লিদকুলি খাঁ কিম্বা শুজাউদ্দৌলার 
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নিমক খেয়েছে এমন কিছু আমীর-ওমরাও এসে জুটেছে। 
শুলাউদ্দোলার নিমক তো হাজী আহাম্মদ ও খেয়েছিলেন, 
আলিবর্দিও খেয়েছিলেন। রাজনীতি-কুটনীতির খেলায় 
নিমকহারামী করা নতুন কিছু নয়, পাপও নয়। বরং 
মানুষ হিসেবে, শাসক হিসেবে, রণকুশল সেনাপতি হিসেবে 
আলিবদি খ! যোগ্যতম নবাব। একমাত্র মুশিদকুলি খার 
কথ। বাদ দিলে সেই আঠ।রে। শতকের প্রথম অর্ধে আলিবদির 
তুল্য আর কেউ ছিলেন না। 
পবিত্র রমজান মাস শেষ হল। মুশিদাবাদে ঈদৃ-উল- 
ফেতরের উৎসব হল খুব জাকজমকের সঙ্গে । তারপর 
অভিযানের আয়োজন oF করলেন নবাব। ফিরিদী 
বেনিয়াদের কুঠি থেকে গোলাবারুদ কিনছেন নবাব, রসদ- 
পত্তর যোগাড় করছেন। 
বিভাধরও মুশিদাবাদে রয়ে গেছে এই ফাঁকে কিছু বাণিজ্য 
করার আশায়। নবাবের যেজাল-মরলির উপর যেযন 
দরবারের আমীরদের ভাগ্য নির্ভর করে তেমনি এইসব যুদ্ধ- 
বিগ্রহের সঙ্গে ব্যবসায়ীদেরও ভাগ্য জড়িয়ে থাকে । জিনিস 
পত্তরের দরদাম ওঠা-নাঁমা করে । যুদ্ধের সময় অনেক খরচ । 
'নবাবকে খুশি রাখার ore বাণিজ্যে সুবিধে পাবার আগার, 
ব্যবলায়ীরা হয়তো মেটা টাকা Ye দিলেন, amatat দিলেন। 
তারপর সেই নবাব যদি লড়াইতে হেরে যান, তেরে গিয়ে 
শহীদ হ'ন, তা’হলেতে| সর্বনাশ । খণের টাকাও গেল, 
ব্যবসাও যায় যায়। রঘুনাথের মাথায় জল দিতে দিতে নান! 
-কথা ভাবছিল ভারতচন্ত্র। খুব করে মাথার জল দিতে 
বলেছেন কবির।জমশায়। তারপর এক ASE কেটে গেছে। 
রোজ তিনবার করে মাথায় গল দিচ্ছে। সময় হিসেব করে 
ওষুধ খাওয়াচ্ছে । গরম সেঁক দিচ্ছে। কবিরাজি ওষুধের 
নানা অনুপান। সব যোগাড় করেছে ভারত-। রঘু তার 
, মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। ভাইয়ের চেয়েও বেশি। 
ভাইএর! যা করেনি রঘু তাই করেছে। সেদিন যষ্ঠিপদর 
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সঙ্গে কথা বলার পর আর দেওয়ানজীর সেরেস্তায় যেতে 
পারেনি ভারত। এদিকে সেই একপক্ষ কালের মেয়াদও 
শেষ হয়েছে বোধহয় গতকাল | হিসেব রাখেনি ভারত। 
রাখা সম্ভব ছিল না। aya জন্যই এই কটাদিন ব্যস্ত থাকতে 
হয়েছে। অন্ত কোনদিকের কোন কিছু ভাবার অবসর 
পায়নি। 

রঘুর জরের প্রকোঁপটা অনেক কমেছে, কিন্তু ডান হাতের 
কবজি এখনো ফুলে আছে, ভাগ্য ভাল হাত ভাঙেনি। 
সর্বাঙ্গে Bate রয়েছে। মাথার ঘা শুকোতে অনেকদিন 
দেরি হবে, বলেছেন কবিরাজ মশাই | 

ওদিকে কালাটাদ তখন চুপিচুপি বলছিল-_আর দেরি করবেন 
না কর্তা, ওই নাপিত ব্যাটা আমাকে চিনতে পেরেছে। 
নিজের বাড়ির বৈঠকথানায় বসেছিলেন দেওয়ান রা ঈবল্পভ 
রায়। সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহ-দেবতার মন্দিরে কাসর-ঘণ্টার 
শব্দ হচ্ছিল। আহিক শেষ করে বৈঠকথানায় এসে 
বসেছেন MAAS রায়। রোজ এই সময় কালারটাদ এসে 
সারাদিনের খবরাখবর বলে। বিকেল বেলা রাজবাড়ির 
সেরেম্তা থেকে ফিরে আসেন দেওয়ানজী। কোন কোন দিন 
জরুরী পরামর্শ সভা থাকলে সন্ধ্যার পর আবার রাজবাড়ি 
যেতে হয়। অনেক রাত অবধি বৈঠক চলে । ভাল-মন্দ 
নানারকম খবর লিয়ে আলোচনা হয়, গোপন পরামর্শ হয়। 
কদিন ধরে মহারাজ কীতিটাদ axe) আম-দরবারে আর 
“বসেন না, খাস-কামরায় “বসে জরুরী কাজকর্ম করেন। 
আজও সন্ধ্যার পর যাবেন দেওয়!নজী। যাবার আগে 


‘ কালাটাদের মুখে খবর শুনে বল্লেন-_ তোকে চিনল কি করে, 
- তুই যে বলছিলি তখন খুব অগ্ধকার ছিল 
কি করে চিনল .ঠিক বুঝতে পারনুম না, লোচন বললো 


কথাটা_কাল|টাদের জবাব শুনে একটু চুপচাপ কি যেন 
“ভাবলেন দেওয়ানজী, শেষে বললেন__তুই পাল্‌কি নিয়ে যা” 
ছোড়াকে নিয়ে সোজা দেবী গিংএর হেফাঁজতে পৌছে দিবি 
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কিছু পরোয়ান না পেলে-কালাটাদের কথা শুনে ধমক 
দিলেন রাজবল্পনরায়_বে ভাবনা আমার, তোকে যা বল্ছি 
তাই করবি, আজ বৈঠকেই মহারাজকে দিয়ে পরোয়ন! সই 
করিয়ে দেবী সিঙের কাছে পাঠিয়ে দেব আমাকে রাজবাড়ী 
পৌছে দিয়ে তুই পালকি নিয়ে চলে যাবি 

নমস্কার করে বেরিয়ে গেল কালাটাদ । উঠোনে দেওয়।নজীর 
সেই আটবেহারার মকরমুখো পালকি মোতায়েন। একটু 
পরেই রীজবল্লভ রায় রাজবাড়ি চলে গেলেন। 

ভারত তখন 'রঘুনাথের মাথা ধুয়ে দিচ্ছিল? অনেকক্ষণ ধরে 
ভালের ধারা দেবার পর পান্ডে আন্তে মাথাট। মুছে দিল | 
agate aN — আপনে নালিশ করেন ছোটকর্তা, কালাটান 
টাক! নিছে আমি চিন্তি পারছি" বি 
=-কি করে হবে, প্রমাণ আছে কিছু-ভারত জবাব fear 
pie আর চোখে দেখতে পাস্‌নি, শুধু গলার আওয়াজ 


“aaa কথা শুনে বললো ভারত--কি করতে পরব বল্‌, 
'কালার্টাদের পেছনে হয়তো দেওয়ানজীর 
আবার .বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে বললো রঘূ-ত| হলে 
MATCH যান কর্তা, এখেনে থাকলি বিপদ হধে_ 
তোকে ফেলে যাই কি করে__বেপরোয়!র মত জবাব দিল 
(ভারত কোথাও যাব না, যা আছে FAA তাই হবে, তুই 
ভাল হয়ে ওঠ; বিভাধর ফিরে আসুক, তারপর ভেবে চিন্তে 
মা হয়:করা যাবে_ 
TIF ওষুধ দিল ভারত, পথ্য fem দ্ধ সাবু। তারপর স্নান 
যা -আহ্িক সেরে কাচকলা Cre দিয়ে ভাত রাম্না করল। 
fe, একটু দুধ দিল। খাওয়া শেষ হতে হতে রাত 
“এক প্রহর গড়িয়ে গেল। তারপর নিজের 'ধরে এসে প্রদীপ 
জেলে পুথি-পত্তর নিয়ে বসল Stas) বিশেষ কোন কাজ 
থাকলে . রোজ .এই সময় একটু পড়াশোনা করে। নানা 
„paeta মধ্যে এইটুকুই যা! শাস্তি। Roa 
' থাকলে , একএক দিন পাশ! খেলতে ডাকতো foyi 
কখনো সুযোগ হলে যেত MRA গানের আলরে। 


j- 


' বিদ্ধাধরের পাশার" আড্ডায় ছু”চারজন 'শহরের বন্ধুবান্ধব ' 


আস্ভো। হই-হই রুরে অনেক রাত অবধি পাঁশাখেলা 


হতে! । ছু'একবাঁর গিয়ে বসেছে ভারত। কিন্তু তেমন' 
আরাম বোধ করেনি। পাশা খেলার চেয়ে এই পুথি-পত্তরের 
মধ্যেই অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি | 

নন্দলাল চক্রবর্তী মশাইর বাড়ি থেকে একখান! পু'ৰি সংগ্রহ 
করেছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণ ৷ সেখানাই 
একটু একটু করে নকল করছে। নানা ভাবনা-চিন্তার জন্য 
সবদিন মন লাগাতে পারে al গত দশ বারো দিন কিছু কা 
হয়নি। রঘু ভুরশুট যাবার পর খুব অস্থির ছিল কটা fa 
কিন্তু আহত, অজ্ঞান রঘুরে দেখার পর. থেকে কেমন শাস্ত 
স্থির হয়ে গেছে ভারত। বুঝতে-পেরেছে, ভাগ্যং ফলতি 
afa ন চ বিদ্ধ, ACHR শুধু শুধু অধৈর্য হয়ে অস্থির 
হয়ে কোন লাভ নেই। তার সাধ্যমত ষা করার সে করেছে। 


বিস্তার ফিরে না আলা পর্য্যন্ত. আর কিছু করার নেই। 


আর কোন পথ সে দেখতে পাচ্ছে T 


pagea রাত গড়িয়ে গেছে । দারোয়ানদের ঘরে রামশরণ 
Mtoe সুর করে প্রামচরিতমানস” পড়ছে। eiae গোপাল 
তা ‘af, San ছাইড়ে দেবেন, কিছু করতি পারবেন না 


দত্ত মশাই aay বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছেন সন্ধ্যা লাগার 
কিছু পরেই। সদর-অন্দরের আর কোথাও তেমন সাড়া শষ 
নেই। দেউড়িতে মশাল জঅপছে। আর একটু পরেই 
দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। তন্ময় হয়ে সাহিত্য-দর্পণ পাঠ 
করছিল ভারতচন্ত্র। পালকি-বেয়ারাদের - হুমহুম শব্দ শুনে 
চম্‌কে উঠল। এত রাতে কে এল। তাড়াতাড়ি বাইরে 


' এসে বারান্দার দাড়াল ভারত । ' 


দেওয়ানজীর 'পালৃকি। দু'জন মশালচি, -আটজন বেহারা, 


‘চারজন পাইক, সকলের সামনে 'কালাট।দ- মাথায় পাগড়ি, 
হাতে লাঠি।' মাথা নিচু করে সেলাম, দিয়ে বদৃলে।-- 


দেওয়ানী তলব দিয়েছেন, রায়মশাই, আমার সঙ্গে যেতে 
বলেছেন। 

- সেকি এত রাতে, কি ব্যাপার = | 
সে আমি কিছু জানি লা, আমাকে যা হুকুম দিলেন, তাই 


' বলছি”; 


একটু ইতস্তত করে বেনিয়ান গায়ে, চাদর কাধে বেরিয়ে এল 
ভারত, লোচনকে ডেকে বল্পো--তুই রঘুকে একটু দেখিদ্‌ 


লোচন, আমি a ফিরব ws পারছি না 


(ক্রমশঃ) 


"X 


CAS Sash 
( আনন্দী ও অপরূপা) sx 


ডাঃবি, দে 


সরকারী চাকুরীর বলবাঁসপর্ব চলেছে (তখনকার সময় 
তিন বৎসর পাহাডে চাকুরী-করা বাধ্যতামূলক ছিল )। 
লোহিত ভ্যেলির ডেনিং হাসগ!তাপের চার্জ নেবার কয়েক", 
মাসের মধ্যেই পৌষ সংক্রান্তিতে পরশুরাম কুম্ভ দর্শন করার 
স্থযোগ ঘটে গেল। সংক্রান্তি উপলক্ষে বিস্তর যাত্রী afia. 
শোনপুরা,' তেজমুখ হয়ে হাঁটাপথে বা গরুর গাড়ীতে এসে 
টিমাইমুখে জড় হতেন ও পরে gata (লোহিত?) নদ 
পার হয়ে আরে! মাইল তিনেক হেঁটে TARE ও পরশুরাম 
কুণ্ডে পৌছোতেন। সৌভাগ্যক্রমে সদিয়ার এক বন্ধু সন্ত্রীক 
Chek মকর সংক্রান্তিতে relay করতে যাচ্ছিলেন - 
আমি ডেনিং হতে রওনা হয়ে তাদের সঙ্গে তেজমুধ ক্যাম্পে 
যোগ দিলাম সন্ধ্যা হবার আগেই যাত্রীরা সব' আবার 
রওয়ানা হল, ate খুব ভাল নয়--বিশেষতঃ হাতির উপত্রব 
লেগেই আছে। i ` 

শীতের রাত, নদী কাছেই -যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ঘন 
কুয়াশা । মশাল জালিয়ে, হৈ হল্প। করতে করতে টিমাইযুখ 
ক্যাম্পে রাত প্রায় ৮ টায় পৌছিয়েই সকলে আস্তানা খুলতে 
লেগে গেল। আমাদের জন্ত অবস্তি রেস্ট হাউসের একটি 
কামরা খালি রাখা হয়েছিল। আর একটি কামরাতে 
aga তিল ধারণং গোছের অবস্থা। সব বাঙ্গালী তীর্থ 
যাত্রী, সকলেই সন্ত্রীক। একটু বিশ্রাম করেই চৌকিদারকে 
নিয়ে ক্যাম্প ঘুরে দেখতে গেলাম- উদ্দেশ ওষধ বিভরপ_ 
=o সরকারী কর্তব্য সাধন। সাধুসল্ন্যাসীরা . ধুনি জ্বালিয়ে 


ait? 


বসেছেন, কেহ ভজন পূজন, কেহ জপতপ কচ্ছেন। টিমাই: 
নদী এখানে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিশেছে । পাহাড়ীয়া নদী 
ছোট কিন্তু বেগবতী।-ব্র্ঘপুপ্রের শ্রোতের বেগের বর্ণনা করা 
বাতুলতা--ছুই শ্রোতের তাডনে যে খনকুয়ার্পার স্থটি হচ্ছিল, 
তার সাথে চারিদিক থেকে GMa ধোয়া মিশে এক “ঘন 
আবরণে Sieg” বসতির সৃষ্টি হয়েছে। সাধু সম্যাসীদের 
কেউ কেউ একটু. খায়ের মলম চেয়ে নিলেন-_-অনেকেই 
কোনো ওঁষধপত্র গ্রহণ করলেন না। wate তীর্ঘযাত্রীদের 
মধ্যে অনেকেই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এদিকে চা ৪ খাবার 
তৈরী, বন্ধুপত্বী সমাদ্ররের সহিত পরিবেশন করলেন। খাবার, 
শেষ করে বিছানা একপাশে বিছিয়ে নিলাম । একটু পরেই 
আবার যেটুকু কাজ-বাঁকী ছিল, তা শেষ করতে আর এক, 
চরুরের,জগ্ক বেরিয়ে পড়লাম । সরকারী “চাঙ্গ বাংলোর, 
পাশেই. এক বয়স্ক যাত্রী, ও একটি মেয়ে ধুনী, জ্বালিয়ে 
বসেছিল। দুজনেই গুনৃগুন্‌ করে রামনাম  কচ্ছে--মেয়েটি' 
কাপড়ের টুকরো৷ গরম করে বয়স্ক যাত্রীর দুচোখে সেঁক, 
দিচ্ছে। চোখের কি aay খবর নিয়ে বুঝতে পারলাম 
তখনকার দিনের দুরারোগ্য Trachoma রোগ | Pannier 
বাক্সে যে যে ওষধ ছিল, তাই দিয়ে, কতদিনের রোগ 
ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে,_যাত্রীটি বললে, “বাবুজী বৈঠিয়ে 
--আনদ্দীমাঈ, ইবনে তো ডাকদর হ্থায়-সবকুছ FRA 
উন্‌কো বাতলাও।”” আনন্দী অষ্টাদশী zB, hafi 
দীর্ঘাঙ্গী। মুখখানাতে যেন বেদনায় ছায়1, দীর্ঘদিনের 
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১৩৪ জয়ী, taps ১৩৭৫ 


প্থচলাতে বড ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিপ। মাথায় চুলের 
বোঝা হুবিন্তত্ব-কিস্ত রুক্ষ ; ছুটি চোখ বেশ বড় বড়; 
চোখের কোলে কালি পড়েছে-নিরা ভরণ। শুধু একখানা 
কম্বল জড়িয়ে বসেছিপ। 


"ঠিক হায় পিতা গী, আপত আগাম করিয়ে” বলে, 


সে তার বাবাকে অতি যত্বের সাথে শুইয়ে দিয়ে গায়ে কমল 
ঢাকা দিপে। তারপর আমাকে তার বাবার অহথথের কথা 
বললে। এখান থেকে তারা সাধুদের সঙ্গে কলিকাতা হয়ে 
পুরীধাম যাবে। আমি কলকাতার বড় হাসপাতালের সব 
ঠিকানা! পিখে দিয়ে তার বাবার চোখ সেখানে দেখাতে 
বললাম । আনন্দী তার বাবার চোখ ভাল হবে এই 
আশ্বাস পেয়ে বারবার বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে 
থাকল । যিনি দুঃখ দিয়েছেন, যিনি দুঃখের কষ্টিপাথরে 
পরীক্ষা করছেন, তিনিই এই নীরব প্রার্থনার সাক্ষী 


থাকলেন।--তার সেই সরলতামাথ। সুন্দর মুখধান! সেই ~ 


আগুনের আলোতে আরে। সুন্দর RA মনে হল। মনে 
হল আমার সামন্ত ভরসা পেয়ে সে যেন আবত্মপ্রত্যয় ফিরে 
পেয়েছে । আমি ভার বিষাদে ভরা অন্দর মুখখানির দিকে 
চেয়ে কি যেন ভাবছিল।ম_আনন্বী জিজ্ঞেস করলে আমি 
কেন ভার মুখের দিকে অমনভাবে তাকিয়ে রয়েছি। 
অগ্রভিত হয়ে শুধু বললাম_“তোমার বাবাকে দিয়ে কোনে! 
হাসপাতালে না যেয়ে তীর্থ করতে বের হয়েছ কেন, তাই 
ভাবছিলেম |, sae কোন ভূমিকা না দিয়েই বললে, 
“বাবুলাব, পথে ইচ্ছে করে বের হইনি, পথই আমাদের 
ডেকে বের করেছে। বাবার. তীর্থ করার ইচ্ছে বহুদিন 
থেকে ছিল। আমিই এখন তার সমল, আমার শক্তিই বা 
কি-_তবু খামার বাবার এই ইচ্ছে fat করতে তাকে নিয়ে 
লাধুদের সঙ্গে ভীর্ঘে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি -বাবা চোখে 
ভাল করে দেখতে পায় না, তবু এই তীর্ঘভ্রমণ তার মনে 
বুঝি শাস্তি এনে দিয়েছে । আমার বাবা বড় ছ্ুঃখী-আমি 


আমরণ OTA দেবা করব, তার VY দূব করতে চেষ্টা করব। 
আমাদের দেশের লু-এর গল্প শুনেছ-_এই লু যখন চলে 
তখন ঘর থেকে বাইরে কেউ বেরোয় না_এরকম একদিন 
দুপুব বেলায় আঁমি আমার এক সই-এর বাড়ি যেয়ে আটকা 
পড়ি_বাড়িতে মা ও আমার ছোট ভাই কুঁড়ে ঘরের 
ভেতর cata দিয়ে শুয়েছিলেন--বাবা কাজে বেরিয়ে 
গেছেন। এমন সময় পাড়ায় আগুন লাগে-০েই আগুনের 
বেড়াজালে আমার মা আর ছোট ভাই পুড়ে মারা ata t 
সে গ্রামে ঘরবাড়ী বলে কিছু থাকল না। খবর পেয়ে শহর 
থেকে আর্ধ)সমাজ আমাদের সাহায্য করতে এলেন। ধীরে 
ধীরে আবার একটু একটু খর Ces হলো--আর্য্যসমাঁজ 
আমাদের খাওয়া পড়ার ও ছোটখাটো ster করে মেয়ে- 
পুরুষের রোজগারের উপায় করেছিলো । ছেলেমেয়েদের 
স্কুল খুললে | এ 

এদিকে বাবা সেই খবর শুনেই লু-এর মাঝেই "ছুটে 
আসেন রাস্তায়। চোখে বাপি পড়ে, তারপর সেই 
ধেশয়ার কুওলীর ভেতর পাগলের মত ছোটাছুটি করে আমার 
ম| ও ভাইকে খু'জে বেড়ান--যখন টের পেলেন তারা পুড়ে 
ছাই হয়ে গেছে, তখন হায় হায় করতে লাগলেন। সেই 
থেকে তার চোখের অস্থখ । আমার বয়স তখন ১৪।১৫-- 
RAS করে, গম ভেঙ্গে দিয়ে--সমাজ থেকে কিছু কিছু 
পাই, তখনও লঙ্গরথানায় আমাদের খাওয়ার TAIRI 
চলেছে-- | সব ছেলেমেয়েদের কিন্তু খুব ভোরে Apiga 
করতে SHA যেতে হয়। মেয়েরা সব একটা গাছতপায় 
বসে পড়ত-শহর থেকে, মেয়ের] আপতেন, আমাদের 
পড়াতেন_-খনেক রকমের হাতের কাজ শেখাতেন।__- 

দিন ara, সকলে আবার নিজেদের ওপর বিশ্বাস যেন 
ফিরে পেয়েছে- আবার ঘর সংসার করতে. হবে এই 
আশায় সকলে বুক বেধেছে । পড়াশুনা! আমার বড় ভাল 
লাগত--ছোটবেলায় যা শিখেছিলাম তা আমার এই সময় 


দিয়ে হারালাম নিজেকে | 


' ঠাই হবার নয় ইত/াদি..... 


bai দৈই অরণ্য 

খুব কাজে লাগল-শল্লদিনের মধ্যেই আমি বাবাকে 
তুণলীদ।লের রামায়ণ পড়ে শোনাতে পারল!ম। ক্ষুলে সকলে 
মিলে হুর করে SAA গাইত--আমি ভজন গাইতে শিখলাম 
বাবাকে ভজন গেয়ে শুনাতায--বাবার কত 'ষে ভাল 
লাগত তা আর কি বগব। অনেকদিন পর নতুন একজান 
কি জামাদেরকে পড়াতে এলেন। তাকে প্রথমদিন দেখেই 
মনের মধ্যে কেমন একট। আনন্দ বোঁধ করতে থাকলাম। 
পড়ার ফাকে Bice আমি তার অন্দর মুখখানা৭' দিকে 
তাকিয়ে থাকতাম। ag “বাবুগাব*সে সব কথা 
তোমাকে বলতে পারব aat তাকে আমার সবকিছু 
তিনি আমাকে বিয়ে করবেন 
বলে আশ্বাস দিলেন। এদিকে পাড়ায় ক|নাঘুষ। চপছিল, 
বাবা তা শুনতে - পেয়ে পণ্ডিতকে ডেকে বিয়ের কথ। 


' বললেন ।--তিনি তার -বাঁপমার অনুমতি চাইতে বাড়ী 
"গেলেন, কিন্ত আর ফিরে এলেন না। 


ভার বপি মা খবর 
পাঠালেন--মেয়ের বয়স বেশী, তার উপর সমাজে আমার 
‘ইত্যাদি! - আসলে তার! "নাকি 
আমার চরিত্র ভাল নয় বলে খবর পেয়েছিলেন।' বাবা 
পাড়ার লোকদের ধরে যেমন তেমন করে একটা ALA যোগাড় 


"করলেন। আমি safe চরিত্রহীন|-বিয়ে দিয়ে দেওয়াই 
'মঙগল। বিয়ের তারিখ ঠিক দেখ ও কিন্তু বিয়ে 


আর হেলি ary --তার আগেই "গুটী” cay হয়ে কেরা 
আমার হাত থেকে রেহাই CHM | “লাগাই? হওয়া মেয়ের 

আর বিয়ে হোলো না। বাবা দুঃখে কষ্টে বিছানা নিলেন 
শুধু মুখে একটি কথা -_আমি ভীর্থে যাব--আর্্যমাঁপীরা 
বারবার বললেন এসব করবার কোনো দরকার নেই--কিস্ত 


: এমুশীয়ারা” তা মানলে না। আমার জীবনের' সব সাধ 


অ।হলাদ সেই শেষ হলো! 
ইতিমধ্যে একদল সাধু “্বারকা ধাম” শন করে আমদের 


'গীয়ের কাছেই আশ্রয়ন নেন। তারা হরিদ্বারে কুস্তক্নান করে 


হয়ে স্্ীকে নিয়ে পরের অনুগ্রহে দিন কাটাচ্ছেন | 
- Cate | 


OE দর্শনে বেড়িয়েছেন। at or খবর পেয়ে, তাঁদের 


পাঁয়ে লুটিয়ে পড়লেন, তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্থ যে কি কাকুতি 
‘মিনতি । 


বাবাকে সঙ্গে নিতে কেউ আপত্তি করলেন না ।-- 
কিন্তু আমাকে নিয়েই মুস্কিল দেখা দিল) সে মুস্কিলের আসান 
হলে! এক বুড়ে| Pha Tita তিনি আমাকে ডেকে 
বললেন,--বেটী তুমি ভয় করে! ন!-_আমর] ত অত হাটতে 
পারি না--তুমি আমার দলের সঙ্গে তোমার বাবাকে নিয়ে 
চলতে পারবে । শেষ পর্যন্ত তাই হলো-_ত্ার কপার আজ 
আমরা এই তীর্ঘে এসেছি । আমার মা ভাইয়ের শেষ চিহ্ন, 
আমার 'জনমস্থান, সঙ্গীপাথীদের ছেড়ে আসতে বুক ফেটে 
হাহাকার উঠলো, কিন্তু পাছে বাবার মলে ছুঃধ দেই সে ভয়ে 
চোখের জল পর্যন্ত শুকিষে গেল। 

" ঘুরে ঘুরে আমরা কাশীধামে যাই - সেখানে ভেলুপুরার 
এক 'আশ্রযে আমরা কিছুদিন ছিলাম । ata দর্শন হয়ে 


' গেলে গয়াধাম যাই শেখান থেকে কামাখ্যাধাম হয়ে এখানে 
'এসেছি। - 
আমার হাত-পা অবশ হয়ে আপছে-_রীঘীর কি ইচ্ছে 


আমার বাবা আর যে হাটতে পারেন A 


তিনিই জানেন। বাবুমাব, 'আ|মার মত অভাগিনী কেউ 
নেই-_আমার মুখের ' দিকে 'তাকিও না।-তোমার 
আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছি, ঝাবার-চোথ যেন রামজী তাল করে 
দেন। 

জড়বুদ্ধির মত বসে বসেই শুমলাম। কি অপূর্ব নিষ্ঠ। 
আমের দরিদ্র পরিবারের _সাধারণ মেয়ের এ কি কর্তব্য- 
জ্ঞান। আজ এই ঘটমার সহিত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
জীবনের তুলনা করে বড় ছুঃখ হল। একমাত্র সন্ত/নকে-_ 
“ae? করেছিলেন, বড় আশাকরেই। আজ প্রায় অন্ধ 
সস্তানচী 


- রাত্রি শেষ হয়ে চির রা আর হবার আশা নেই 


"ভেবে জিনিষ পত্রের আবার গোছগাছ করতে রেষ্ট হাউসের 


জয়ী, জোঠ ১৩৭৪ 


বারান্দায় শুধু পা দিতেই, পাশের কামরার এক ভদ্র লোক 
আসার হাতধরে সেই কামরায় প্রায় টেনেই নিয়ে গিয়ে একট 
মহিলাকে দেখিয়ে বললেন,--“আমার স্ত্রীর WEI হয়েছে, 
একটু দেখুন ।” জালানো মোমবাতির অল্লালোকের মাঝে 
মহিনাটী শুয়ে আছেন--জ্ঞান নেই | তাহার ক! হাত ধানাতে 
নাড়ি দেখতে গিয়ে দেখতে পেলাম Sel দিয়ে নাম দেখ। 
রয়েছে “অপরাপা"-নাড়ি পরীক্ষা করে. ভদ্লোককে 
বল্লাম, “Shel জলের ঝাপটা দিন-ভয়ের কিছু নেই।”» 
তার এই হিষ্টিরিয়ার ব্যামোর বিবরণ দিতে যেয়ে বল্লেন, 
“STS আপনাকে দেখে অবধি শুধু বলছেন “আমার 
"ছেলে ফিরে এসেছে”_-আপনাকে :দেখার পর, পাশের 
কামরায় মেয়ে আপনার সব খবর নিয়ে এসে বললেন-_এই 
ছেলেটী ডাক্তার, আমার ছেলের নামেই ওর নাম, দেখ সেই 
চেহারা সেই সব কিছু_-ভারপরই ছা যান। আমাদের 
একমাত্র ছেলে ডাক্তারী পাশ করে ময়মনসিংহের একটী 
মফস্বলের হাস্প।তালে, চাকুরী নিয়ে যায়। eta সময় 
বাড়ি, ira বলে চিঠি, দেয়_ঠিক সময়ে. নৌকা করে 
: রওয়ানাও হয়_তারপর তার আর খোঁজ নই 1--খবর লিয়ে 
- শুধু, জানতে Aa- A দিন atea ঝড়ের মুখে কয়েকখানা 
নৌকা ৰু বুড় AACS যেয়ে, পড়ে - হয় সে শব নৌকা 'ডুবেছে, 
না হয় কোথাও ভেসে গেছে--আমার বাছা আর ফিরে এলো 
না। - . 
ভাবলাম, কি gha ব্যাপার, আজকের দিনটা কেটেছে 
রাস্তা চলার কষ্টে আর রাতটা কাটছে সব দুঃখের কাহিনীর 
ভেতর দিয়ে। 
‘ভোরবেলা! হাতমুখ ধুয়ে রওয়ান। হতে যাব, এমনই সং সময় 
: পাশের কামরায় যাবার জঙ্ক ডাক পড়ল । মহিলাটি ey 
হয়ে দেশ থেকে যে সব খাবার এনেছিলেন, তাই-একটী 
'রেকাবীতে,নিয়ে. বসেছিলেন। যেতেই শুধু বললেন “খেতে 
বসো”-_লে.অনরোধ, উপেক্ষণীয় নয় ডাই দিরুক্তি লা করে 


১৩৬ 


বলে সবাই সেখানে স্নান করেন। 


বসে পড়লাম,_কিস্তু একেও সাপ্তনা দেবার ভাষা র্‌ 
পেলাম না। | 

sty সব যাত্রীদের নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে 
আমি আমার বন্ধু আরো ২।৪টী সরকারী কর্মচারী সহ যখন 
নদী পুর. হলাম তখন বেল! শেষ হয়ে আসছে। ভীর্থে- 
পৌঁছুতে রাত হল। পাতায় তৈরী কুড়ে ঘরে আগুন জেলে . 
(সেখানে রাজ্রিতে রড়ের মতন বাতাস. বইতে থাকে) 
কাটানো! গেদ। উষা wa করেই যাত্রীদের ভিড়ে মিশে 
গেলাম। অপেক্ষা করার উপায়, ছিল না, সেদিন aaa 
ডেনিং পৌঁছুতে হবে। 

GIR জল বরণা হয়ে পাহাড়ের বুক চিরে বইছে, 
আর সে জল পাশেই ব্রদ্ধপুত্ের ঘুর্ণীপাক খাওয়া জলের, সঙ্গে 
মিশেছে। : এই জলের তিন দিকেই উঁচু পাহাড়। একট। 
উচু অংশ ব্ৰহ্মপুজের পাড় হতে কিছুটা! জলের ভেতর পর্যন্ত 
চলে গেছে-_সেই' হেন পাহাড়ের মাঝখানে একটা মন্ত বড 
পাথর আটকানো রয়েছে_এরঁটেই .পরশুর/মের কুঠারু। 
ব্ৰহ্কুণ্ডের জল পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এসেই ব্রহ্মপুত্রের 
জলের সঙ্গে. মিশেছে--শে জল বগফগলা জল, ভয়ানক Shel 
Cr, op প্রথম সান করতে হয়_। বালুর পাত ঢালু হয়ে 
গুলের নীচে তলিয়ে গেছে পাড়ের কাছে জলের ete নেই 
কবে সে কুণ্ডের zR 
হয়েছে bh wt বলতে পা্না_পেখানে স্নান করে 
্রহ্ধকুণ্ডের AM সান করতে হয়। সে জল গরম বলে 
ঠাণ্ডা জবর স্নানের পরে শরীরেরগ্রানি দূর করে। সেখানেই 
ছুই পাশের সুউচ্চ পাহাড় ঘন বনানী স্থানের মাহায্ম্যও যে 


- বাড়িয়ে দিয়েছে । cares বেগ addat ag 


বড় পাথরের উপর জল ধাক্কা খে'য় উপড়ে ছিটকে পড়ছে 
কোথায়ও ঘুর পাক, কোথায়ও ঘন ASS যেন চোখের 


নিমেষে ভেসে যাচ্ছে_- অপূর্ব কিন্ত ভয়ানক gI | 


: Spr শেষ করে তথ্যকথিত ঘরে ফেরার সময় অপরুপ! 


১৩৭ সেই অরণ্য 


দেবীর সে কি কান্না। পোটলাতে বেধে খাবার সঙ্গ আজু ধন্য মৈ ধন্ত অতি যন্ঘ্যাপি সব বিধিহীল 
দিলেন। ভাবলাম তীর্থে এসেও উনি শান্তি পান নাই। নিজ জন জানি রাম মোহি সন্ত সমাপন দীন। 
আনন্দী আমাকে দেখে একটু ম্নানহেসে বললে বাবুসাব ভারাক্রান্ত মনে-ছুটী ছুখিনীর জীবনের দুঃখের কাহিনীর 
চল্লে-ভগবান তোমার ভাল করুন। তাঁর কাছে আমার UG নিয়ে গেরার পথে পা বাড়ালাম। a 
বাবা যাতে ভাল ga আমার জীবনের ছুঃখ কষ্ট যাতে দুর হয় 


তার জন্ত বলো_॥ সুললিত ach তার বাবাকে গাইয়ে রে চি 
শোনাতে লাগল র।মচরিত মানস = + ( সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত ) 











_________ খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই ইটিভি টি 
গীতাশাঙ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. , ্ীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

শ্রীগীতা = = Deo বাংলার খষি - ৩০০ 
APH ও ভাগবত ধর্ম Gree Tata মনীষী". . So 

~ | ভারত-আত্মারবাণী ৫ বাংলার বিদুষী . L xeo 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা - ১৫, বীরত্বে TA :... ৯৫০ 

১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী... ae ei. এ 

Soul of India Speaks 5'00 বিজ্ঞানে বাঙালী... Ss isa, Whee ৪8০০ 

| E রাজধি রামমোহন --- oo ১:৫০ 

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ 2 T yag 
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প্রয়োছদনের একটি আবশ্তকীয় জিনিষ। 
" | এই কেরোলিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ' 
| ঝামেলা নেই। গঠনে FATS, দেখতে 


। A খরচে লামা | অল্প সময়ে যে 





উপন্যাস 


সীমান্ত শিবির--শচীন্দ্রনাখ বন্দোপাধ্যায় ; 
রন্থপ্রকাশ-৫-১, রমানাথ মজুমদার AS, কলকাতা--৯) 
দাম__আট টাকা। 


শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি 
লোককান্ত নাম। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে 
সাহিত্যে যে সীমানাকে বাংলা দেশের তুলসী মঞ্চ, সজনে ফুল 
পুইমাচাকে ছাড়িয়ে দুরায়ত দিনান্তে প্রসারিত করায় প্রবণতা 
আমরা লক্ষ্য করেছি শচীন্্রনাথ সেই সাঁধনা-ধারার একজন 
দিদ্ধিলদ্ধ শিল্পী। | 

অভয়াকে নিয়ে বার্মা যাত্রার চিত্র অথবা সে যুগের কিছু 
কিছু ভ্রমণ চিত্রে বাঙ্গালী চরিত্রকে দুরের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত 
করার যে প্রথণত। দেখেছি শচীন্দ্রনাথের শিল্পীমন সেখান থেকে 
ভিন্ন পথগামী। সিন্দুর টিপ, নীলপিন্ধু বিশেষত দেবদাসী 
প্রকাশিত হবার পরে এই লেখকের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা 
আমরা করেছিলাম সীমান্ত শিবির তার সার্থক পরিণতি । 

সীমান্ত শিবিরের পটভূমি দক্ষিণাত্যের উটকামণ্ড জনপদ | 
বিশ্বব্যাপী যে Totalitarianism এর উত্তাল তরঙ্গ 
প্রবহমান তাতে বহু জাতির অবলুণ্তি ঘটেছে, দাক্ষিণাত্যে 
টোডা জাতি তার থেকে বাদ যায়নি। সীমান্ত শিবির এই 
অবলুপ্তির শেষ পর্যায়ের এক VERT কাহিনী | 

এই কাহিনীর সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 


লব বাংলা দেশের অসহযোগ ATIA সময়কাল পর্যন্ত Rew | 


জ্যৈষ্ঠ ৮ 


পুস্তক পরিচয় 





কুসংস্কারের বেড়াজালকে ডিঙিয়ে একট! জাতির শেষ ধারা 
কি ভাবে ধীরে ধীরে বর্তমানের সময় তরঙ্গের সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছে শচীন্ত্রনাথ স্থনিপুন শিল্পীহত্তে তা বিবৃত করেছেন। 
আর এই মিশে যাওয়ার সব্ধিলগ্নের ওপর কতিপয় ভীত সন্তুস্ত 
নরনারীকে এনে দাড় করিয়েছেন] 
চরিত্র উপন্তাসে অনেক | Saga ধর্মী তিন পুরুষের 
কাহিনী বিবৃত করতে গেলে এটাই স্বাভাবিক । পথের 
পীরচালীর শুরু হয়েছিল হরিহরকে দিয়ে শেষ হয়েছে 
কাজলে এসে । এ কাহিনীরও শুরু Bala মাকে দিয়ে শেষ 
হয়েছে তার পৌত্রীতে এসে । দীর্ঘ জীবন ধারার এক বিস্তৃত 
SAR | | 
- সীমান্ত শিবির শান্তরসের কাহিনী । ক্রোধ ক্ষোভ yal 
বিদ্বেষ সব কিছুকে ছাপিয়েও যে রস এখানে প্রাধান্ক লাভ 
করেছে তা বোধহয় আমাদের বলতে চায়--“ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইয়া লাভ কি, কেমন সুন্দর এই শান্ত জল কালের 
তরঙ্গে বহিয়া যাওয়া কত আনন্দের-........৮এই বহিয়! 
যাওয়ার কাহিনীটির মূলস্থর বোধকরি anak হবে। 
সাহিত্য জীবন মন্থন জাত বিষামৃত। Bal, fey ve, 
পণ্ডিত, গেম্না”৮_তাদের পশ্চাদভূমিতে fiara দেবী, 
Nomadic cult এর একটি বাতাবরণ এই কাহিনীটিকে 
এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছে যে পাটকগণও 
কাহিনীর তরঙ্গে তরঙ্গে নিজের অজান্তেই যেন সেই জগতে 
গিয়ে হাছির হয়। কাহিনীর সমাধিতে এসে যখন পে 
নিজের ভূমিতে আবার প্রত্যাবর্তন করে তখন মনটা 


চা wa, tah ১৩৭৪ 


আপনাতেই ভারী হয়ে থাকে। এই ভারী হওয়ার 
আতাদটুকুই অমৃতের tate) “pled সেই asala 
সহোদর রসের ভগীরথ হিসাবেই Sisters নেপথ্যলোকে 
রয়েছেন। বাঙ্গালী পাঠক Sia কাছে FOS | 


eres ঘোষ 


নূতন কাব্য ae 


gs শিশুদের জন্য Bi চি কর্ন সাহিত্য 
মগ্ন বেলাভূমি ৷ মৃণাল বন্থচৌধুরি। ' সাহিত্য 


দুজন তরুণ কবির ছুটি FRIT শেষের জন তরুণতর | 
অমিতাভ দাশগুণের রচনা! আমাদের ভাবার, ভাবায় এই 
কারণে যেতীর বিক্ষুব্ধ মনের মুখোমুখি হই আমর! । বুদ্ধি- 
Ae এক তরুণ চারিত্র্য এই অবক্ষয়ী যুগের নানা পারি- 
পিকে, নিজেরে প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 
তার চিত্ৰকল্প, agafen সমন্তই এক সংবেদনশীল মনের 
Basics প্রকাশ করে। কোন একটি কবিতার বিশ্লিষ্ট 
এফেক্ট তাই ত অনুভব করা যায় না, সব কটি কবিতা মিলে যেন 
এক উচ্চগ্রাম অর্কেষ্টার ধনি-প্রতিতবনি প্রবসভাবে .ঘুরে 
ফেরে চারদেয়!লের মাবখানে। এরি মধ্যে মাঝে মাঝে 
RAAT AMIN, বিরামের “আভা, আছে: মহারাণী 
মালাকরি | অলস স্সয়ে মালা গাথা / বচনকুস্থম উপহার / 
নিলে ধন্ত হবে [কথকতা e কিংবা সেই mge : 
একেকটি ক্ষত oe বড় মনে হ্য় | আমারে! 
প্রত্যয় চাই, উত্তর" তিরিশে / কিছু পদচারপার ষোগ্যভুমি 
পুশ্পিত, রতি ক্ষরিত puan, থেকে, উড়ে যায় লক্ষ 
কানামাছি... = 

qita a কাঁব্যভাষ৷ শান্ত ধীরগতিতে বহমান। 


নতুন যুবার অকারণ অভিমানের মত জীবন সম্পর্কে তার 
অনেক অভিমান ফুটে উঠেছে। অত্যন্ত ধীরে সলজ্দ্র ভাষণে 
তিনি যেন নিজের কথা বলতে চেয়েছেন £ অথচ এখন ম্লান 
হয়ে এলো বেলা/ awa ক্রমে বিষাদিত অভিমানে £ 
তোমার চোখের সকরুণ অবহেল। / আমার পৃথিবী ক্পপময় 
উগ্ধানে-/ alasta কেন ছায়া ফেলে দ্বিধাহীন। কিংবা, 
তোমাকে দেবার ac +1 আর কিছু নাহি যে আমার / সামান্ত 
প্রেমিক আমি পড়ে আছি অঞ্ধুকাঁর ঘরে / 

তীর কবিতার পরিচ্ছন্নতা যে কোন পাঠকেরই ভাল লাগবে। 


ংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


 অবেলায়। 
কোং। oae 
যদ্ধোত্বর নিয়গধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ছবি অ।মদেও প্রিয় 
কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্ত্র নন্দীর হাতে ভাল খোলে। 
আলোচ্য উপন্থাসটিতে আমর! সেই সম[জই চিমিত হতে 
দেখি) এবং উপগ্ভ1সটি আরে! বৈচিত্পূর্ণ এই কারণে যে 
এর _ নায়ক ও পঁ্বনায়কের! সবাই তরুণ যুবক, মাঝে মাঝে 
এদের 'টিন- -এজার” ভাবতে ইচ্ছে করে -এরা বয়সে ছোট 
হলেও জীবনের অনেক কিছু জানে, এর! পরকারে অপরকারে 
Sp গলায় হাসে, জোরে কথা বলে, প্যাকিং বাক্সের ওপর 
চাটি মেরে তবলা বাজায়, আর যখন খুশি হয় মুখের ভিতর 
ছুটো আঙুল গুজে দিয়ে পিটি দেয়।” কেউ কেউ হয়ত 
'এদের_ সাজের 'আ[গু|রডগ+ বলতেও দ্বিধ| করেন না, কারণ 
এদের চাকরি নেই, ঝারোয়ারি পুজোর Sireta এদের 
পেশা, কখনে। কখনে! AH He করে এরা, কিন্তু এরাই আবার 
সমাজের ভন্রলোকদের বাচিয়ে রাখার জঙ্তে নিজেদের প্রাণ 
দিয়েও আঁপদেবিপর্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বি্ধুন্ধ যুগেরই 


জ্যোতিরিন্্র নন্দী । ইণ্ডিয়ান প্রোগেসিভ 


১৪১ পুস্তক পরিচয় 

প্রতিচ্ছবি যেন ata, ‘কাজেই সং aR ভাবতে গিয়ে কেমন 
যেন একটা olarai tala পড়ে গেল সুদাম | 
বাবা সও হয়ে, মনে মনে সে হৈসে বলল, বরং আমি নিজেকে 
হাসপাতালের 'একটি রুগী'বলে 'কল্পন। sale । ' হাসপাতা- 
লের বেড-এ শুয়ে কোন একটা জানালা দিয়ে আকাশের 
তারা দেখছি।। 


আরাম পৃথিবীতে আর কিছু AR? নায়ক চিন্ত! করে 


সংসারে'প্রেম ভালবাসা বলতে কিছু নেই _সব Sc) কথ|।' 


যেন হুদামের কানে ভল্টু মন্ত্র দিয়ে গেল। ছুনিয়।র সবাই 
যারযার স্বার্থ নিয়ে আছে। 
ভালবাপি--তোমার ওপর আমার Bla আছে। স্থার্থপিদ্ধির 
ay মাঝে মাঝে এযন ভান করা দরকার, নিয়মধ্যবিত্ত 
সমাজের সুখছুঃখের কাহিনী এই উপন্তাপ। অজশর উত্তর 
এই উপন্যাসে, ' ইনটেলসিভ ধরণের' রচনা হয়ে গেছে। 
দেড়শে। পাঁভার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে দেড়হাগার পাতার 
এক্সটেনপিভ উপস্যাপ হলে এই বিক্ষুব্ধ যুগের সক্ষম সহাভা্থ 
হয়ত রচনা করতে পারতেন CATS | 


আর্য দেব 


SYS আলোতে 1 হেরমান হেসসে। 
শিউলি মজুমদ।র | রূপা এও কেং। P টকা । 


অনুবাদ £ 


ভারতীয় নিশনরি সম্প্রদায়ের মধ্যে জার্মানিতে ১৮৭৭ সালে 
হেদ্সের জন্ম বলে তর প্রতি আমাদের কিছুটা! দুর্বলতা 
থাকতে পারে। কিন্তু Sta নিজের রচনার গুণে তিনি টমাস 
মান :কিংবা কাফকার সমগোত্রীয়, যদিও মানের ব্যাপ্তি ও 
কাফকার BALA শত প্রবলভাবে ভার মধ্যে নেই । তিনি 
একাধারে কবি এবং esis Sta প্রতিভার বিকাশে 


দরকার মেই 


ayy হয়ে বিছানায় ১শুয়ে giela মতো 


wea কি না, আমি তোমায় 


পিরিক' থেকে ua অগ্রস্থতিই দেখা-যাবে। হেসের 
একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রকরণ আছে--তুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে 
তিনি ছুটি চরম সত্যকে মুখোমুখি Ae করিয়ে সমস্বয়ের পথ 
খৌজেন। ' আসোচা গ্রস্থেও একদিকে একজন জীবনশিল্পী 
অপঃদিকে একজন তরুণ: তাপস রয়েছেন। তাদেরই 
জীবনের সত্য উদ্ধাগিত হয়েছে এখানৈ। শ্রীমতী মজুমদারের 
ঝরঝরে অনুবাদ পাঠকের ভাল লাগবে। প্রায় ACA পাতার 
বই ছ টাকায় --দামটা একটু বেশি মনে হয়। 


আর্য দেব 


একটি গুলির শব্দে। বাছদেব দেব। পরিবেশক : 


ay fina, ৪৮১ gig! ata রোড, কলক।তা_৯। মূল্য 
ছুটাকা। - | 
বাসুদেব দেব একজন উল্লেখ্য নবীন কবি। বাঙলা 


দেশের বিভিন্ন সাহিত্যপত্র এবং ওমানিবাস পত্র পপ্জিকাতে 
তাকে নিয়মিত দেখতে পাই। এমন একজন কবির প্রতি 
আমাব স্বাভাবিক আগ্রহ সত্বেও এই গস্থের আলেচনা লিখতে 
কম-বেশী তিন মাস নেগে গেল। মাঝেগাঝেই সম্পাদকের 
তাগিদ এসেছে। এই বিলঘ্বের হেতু খুঁজতে গিয়েই সম্ভবত 
আমি গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবো। 
বাঙলা কবিতার পাঠকদের আর জানতে বারি নেই ষে 
কবিতা এখন আর ছন্দ, মিল, Syntax-q fago নিটোল- 
ভাবে VIC হয় না। অন্তত ,ধাদের রচনায় সেই প্রয়াস 
থাকে তাদের প্রতি আধুনিক পাঠকের mca অনাগ্রহ। 
এই কবিতা গ্রন্থ হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হয়েছিল বাস্থদেব 
আমাদের সেই লব নিখৃ'ত নিটোল ব্যাপারে নিয়ে যেতে চান 
যেখানে কবিতা নিছকই শিল্প--জীবনের প্রাত্যহিকতার ঘাম, 
তেল আশ, মুন যেখানে আদৌ অপরিহার্য নয়। বস্তুত প্রথম 


১৪২ wR, জোষ্ঠ ১১৭৪ 


ছু-ভিনটি এবং ভিতরের আরো দুএকটি.রচনায় এই অক্বস্তিকর 
অবস্থার আভাস পেয়ে রইটি মুড়ে রাণি। ধরে নিই বাস্থদেব 
আমার কবি নন। কয়েক HAS বাদে এক আকাশ বর্ষণের 
সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যধন বাড়ি ঘর মানুষজন সব কিছুকে 
অর্থহীন আর নিজেকে বহিধিশ্ব থেকে ভীষণ বিচ্ছিন্ন cate 
হচ্ছিল তখন অন্যমনস্কভাবে “একটি গুলির শব্দে” পাতা 
উণ্টাতে গিয়ে তার অমোঘ পংক্তিগুলি আবিষ্কার করতে 
পারি। বুঝতে পারি এই অনুপ্রবেশ প্রায় ্রত্যাদেশের মত, 
বাস্থদেব দেবের কাব্যজগৎ আমার কাছে ক্রমে দৃশ্য হয়ে 
.ওঠে। সত্যিই যেন তিনি তুড়ি দিয়ে সব অলৌকিক ঘটনা 
ঘটিয়ে দেওয়ার = রাখেন = 


“gfe দিলে এই মাত্র 
Te থেকে গাছ উঠবে, গাছ ভবে পাতা ফুল ফল। 
তুড়ি দিলে ফাকা বাক্স ভরে যাবে রঙীন কাগজে | 
এক ঝাঁক কবুতধ বুক থেকে কেমন সহজে 
উড়ে যাবে, অদ্বপ্ঠ PIA ওড়ালে অবিকল 
চৈত্রের টাপার গন্ধে ভরে দেয় ঘর” 
এই আলোচনাব পাঠক নিশ্চয়ই উপরোক্ত শুবকে 
একজন অতি-লৌকিকডায় বিশ্বাসী কবিকে yta পাচ্ছেন। 
বলতে দ্বিধা নেই, ক্ষীণতন্ন এই গ্রন্থের অনেক কবিতার এই 
মিষ্টিসিজম্‌ আমাদের মনে সন্দেহ UB করে। Bagad : 
“হঠাৎ ডেকে” “অলৌকিক Feary “বুকে নিয়ে zema” 
প্রভৃতি কবিতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
“অলৌকিক বীণা” কবিতায় ছটি লাইন ভূতগ্রস্ত বর্তমানের 
খিলানের মৃতিতে দীড়িয়ে আছে যেন - 
“কলম ধরলে হাত কাপতে থাকে’ যেন ৩০২-এর আসামী | 
আরেকটি হত্যার দায়-_ডেটলে সাবানে হাত ধুই। 
নির্জনতা নামী এক ভূতে পাওয়া আধ যুবতীকে 


একটি ভোট দিয়ে শেষে বিছানায় শুই 
বাজারে নারীর সঙ্গে _ভয়ে তার মুখও দেখিনা | 
বহুকাল শুনিনা যে অলৌকিক AN 

ছন্দ মিল প্রসাধন ছাড়াও সংলাপের যে কবিত্ব 
কথোপকথনের মাঝেও আমাদের আমূল বিদ্ধ করে সেই 
সংলাপ জীবন থেকে নির্বাচনের tto সক্ষমতা তিনি 
দেখিয়েছেন। 
“ইনসম।নিয়া” কবিতার প্রথম পংক্তিতেই আছে চমক 

“চোখের উপর উট হাঁটতে থাকে। বালির হৈ-চৈ এই 
কবিতায় আবার যখন দেখি 

“লু বইছে রেটিনার 

facts মরুতে। ডিসপোঁজালে কেনা টাইমপিস 

ছুটে টিকটিকি, তিনটে আরশুলে নিয়ে ক্যানিউট 

তখন নিদ্রাহীনভাঁর স্বাঃবিক ছবি আগুন রঙে ধর! 
পড়ে। কিন্তু ধান্ছদেবের কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠুর, 
নিরাসক্তি লক্ষ্য করা যায় কবিতা নির্বাচনে তা কেন 
অনুপস্থিত, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। “নিজের প্রস্তাব” 
ও “প্রতীক্ষায় আছি” এই ছুটি She বিশ্লেষণী আধুনিক 
রচনার মাঝখানে “অন্ধকারের গদ্ধরাজ” ATA “অন্ধকারের 
গন্ধরাজ দুখের রাতে কাপে” ইত্যাদি আমাকে বিমূঢ় করে। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের পর বাসুদেব এখন নান! 
পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে উঠেছেন ।. Sta সাম্প্রতিক রচনা 
লক্ষ্য করলে মনে হবে এই গ্রন্থের যে সব পরীক্ষ! কিছুট। 
সার্থকতা পেয়েছে সেগুলির পুনধিচারে তিনি এখন at | 
একজন যথার্থ আধুনিক কবির বির্বতনের wa হিস।বে এই 
গ্রন্থটি বিশেষ মৃল্যণান | তবে গ্রন্থের ছাপা বাধাই ও মলাটের 
ব্যাপারে কবি চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন | 


মানস রায়চৌধুরী 


-২০৯, কর্দওয়|লিশ HRs গোবরধন প্রেস হইতে প্রীকিরণচন্র fia এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 









৬ মাথ৷ ঠাণ্ডা রাখে 
O স্বাস্থ্যোড্ভবল কেশবর্ধনে সাহায্য করে 


জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নিবিশেষে সকলকেই 
মাথা ঘামাতে হয। তাই তাদেৰ পক্ষে এমন কেশ তৈলই 
বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাদের মাথা Shel রাখবে এবং 
্বাস্থ্যোজ্জল কেশবর্ছনে সাহাযা করবে। আযুর্বেদীয মতে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত তৃঙ্ধবাদ্ লতা ও 
Say অন্তান্ত গাহগাছড়াব ভেষজ গুণসম্পন্ন সেই 
} অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল-- 


সুন্ুভিত 
৪ 3 মহাভূঙ্গরাজ কেশ তৈল 
a ft ae A ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত 
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লোহ gee ঠিক aa) 
ca IN, টেক্কা fra চলে! : | 
দ্রুত কাটতির দিক দিয়ে এদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরেও রপ্তানি সবার জেরা oe 


সিগারেট হিসেবে লেন্স, বাজি মাৎ কবেছে | (AWRA দেরা-না * এরা 
খুব মিঠে, না খুব কড়া। জা আমল জাছু সেইখানেই। তাম।কে গড়া e ev) 
না খুব fate, 


না খুব কড়া . ,.! 


i 


Pa 


` 






- if 
- পা 
. Sa. 





EC-A R? BEN 


দিলি u a Vira aine i a 


eA [o 


i Ji, 
ARAUT 


৩ 





















wes 
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শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 
উপভোগ করবার জন্য । 


bak 


AYP ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, 


এস,সি,এস, জোমেবিক, ভাগলপুব 
কলেজের রসাষণ শাহের BSS 
অধ্যাপক | 


ফ্রেইবার, রুরে.দু'চামচ RAIA সঙ্গে 

চার চামচ মহাজ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের KÈ 
পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, aft কাশি 
থেকে রেহাই পাবেন | 


ASA Sais টাকা 


কলিকাতা cam ডাঃ মনেশ চন্গ ঘোষ, 
এমবি, বি-এস, আধুবেধদাচা ব্য ৷ 


৩৬, সাধনা SAAT বাড 
াধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 










আবুর্বেদশান্ত্রী, এফ,সি,এস, (লন), - 









| Afe ল$ম-_এর পরিচয় নিপ্রয়োন, 
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে 
| আছে মজবুতী গঠন, স্ন্দয় আলো আর 
| কম কেরোসিন খরচ। 

থাল জনতা কেরোসিন কুকার--নিত্য 
| প্রয়োজনের একটি atsa জিনিষ । 
| এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন 
- ঝামেলা নেই । গঠনে মজবুত, দেখতে 
MR, খরচে সামান্ত । অল্প সময়ে যে 
ফোন রাল্লা করা যায়। 

| fe মার্ক! এনামেলের বাসম-- 
ay দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর 
r 

fe ওরিয়েপ্টাল মেটাল 

Bee প্রাইভেট লিমিটেড 
৬৭ ও ৭৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী BB, 
কফলিকাতা-১২ 
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চিঠিপত্র ১০ 
দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্রের সংকলন। দীনেশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। 
রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে' লিখিত দীনেশচন্দ্রে কয়েকটি পত্র এই খণ্ডের অস্তভূক্তি 
হয়েছে। তথ্যপঞ্ধী ও গ্রন্থপরিচয় সংবলিত | মূল্য ২'৫০ টাকা। 

রবীন্দ্রনাথ-এগুরুজ পত্রাবলী 

Letters To A Friend গ্রন্থের অনুবাদ 
দীনবন্ধু চাল'স্‌ ফ্রিয়র এগুরুজকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 
এগুরুঞ্জ ও উইলিয়াম পিয়রসনের অনেকগুলি পত্রও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় 
আমুবঙ্গিক তথ্য সংযুক্ত ৷ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল-অক্কিত বন্থবর্ণচিত্র সংবলিত। মূল্য ৬:০০ টাঁকা। 


সচিত্র Parn 


চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রকাশ-কালে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আকা যে চিত্রাবলী এই কাব্যগ্রন্থখানিকে 

অলঙ্কৃত করেছিল, সেই চিত্রগুলিসহ একটি qeg শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি ভিন্ন 

রঙে মুদ্রিত । মূল্য ২৫০ টাকা। 
রূপান্তর 

সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত 

রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী--নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পাগুলিপি থেকে মূল-সহ এই 

গ্রন্থে একত্র কর! হয়েছে। রবীন্দ্রনাথসঅঙ্কিত চিত্র ও রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি সংবলিত। মূল্য ৭'০০ টাকা। 
খাপছাড়া 


সহজ কথা’য় লেখা ১২৪টি কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ales রঙিন ছবি ও রেখাচিত্রে 
ভূষিত। পরিবধিত সংস্করণ। মূল্য ১২০০ টাকা। 
সংগীত-চিন্তা 


সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই 
গ্রন্থে সংকলিত। এর অনেকগুলি রচনা ইতিপূর্বে গ্রন্থতুক্ত হয় নি। মূল্য ৭:০০ টাকা। 


EEIE 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭ 








UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd. 
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd. 

_ THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. 
GOBIND SUGAR MILLS Ltd. 


ak কী 


Manufacturers of : 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


7 বক ক 


f Managing Agents : ' 
BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD 


INDUSTRY HOUSE, 


159, Churchgate Reclamation, 
BOMBAY—!1 
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m- 


an 





Ra 

সম্পাদকীয় 

সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচন! ) 
নকশালবাড়ির লাল aN ( পর্যালোচনা) 
গুপ ধন (কবিতা) 
কোন কোন কথায় ( কবিতা ) 
শিল্প আলে।ছায়া (কবিতা) 
অহঙ্কার ভাঙ্গে (কবিতা) 


কলিক!তার বাসগৃহ সমস্যা (আলোচনা) 


কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপস্কাস ) 
জল মাটি মন (ধারাবাহিক Soot ) 
একটি চিত্র 

পুস্তক পরিচয় 

বিশ্বাবর্ত 


গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


he) 


I 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম 
ভারত-আত্মার বাণী 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষ! 
কর্মবাঁণী 
Soul of India Speaks 
@ 


গ্রীনীলিম! ঘোষ এম.এ. বি. 


farata 
মানুষের মত মানুষ 
শিশু রামায়ণ: 
শিশু মহাভারত 
প্রেদিডেন্সী লাইব্রেরী ? 


সুচীপত্র 
জয়শ্রী £ আষাঢ় £ ১৩৭৪ 
লেখক 


পবিভ্রকুমার ঘোষ 
সমর গুহ 
শংকরান্দ মুখোপাধ্যায় 


নিরঞ্জন হালদার 
মিহির মুখোপাধ্যায় 
মহীতোষ বিশ্বাস 
রাজধি 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


৬০০ বাংলার খষি > ৩০০ 
Gee বাংলার মনীষী > ১৩০ 
Gree বাংলার বিদুষী ` ২:০০ 
১৫০ বীরত্বে বাঙালী ৯৫০ 
১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী > ২০০ 
5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী ` Bree 
রাজধি রামমোহন ১৫০ 
টি. রবীন্দ্রনাথ = grag 
২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ. 7 ১৫০ 
a৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
৬২ আচার্য প্রফুন্নচন্দ্র ১৫০ 
৭৫ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ৷ 






১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


প্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

















কলকাতা--১২ 








4 





৩২ বর্ষ ০ তৃতীয় সংখ্যা ০ আষাঢ় ১৩৭৪ 
Freie 


নকসালবাড়ীর পরিস্থিতি 
কয়েকদিন রুট মার্চ করবার পর গত ১২ই জুলাই শেষ 
রাত্রে পুলিশ নকস|লবাড়ীর হাতিঘিসা অঞ্চল ঘিরে ফেলে 
প্রচুর পরিমাণে তীর, ধমুক, বর্ষা; তলোয়ার, কুড়াল ইত্যাদি 


aga ও লাউড স্পীকার সহ ৭৫ জন: মার্কসবাদী yA: 


দলের বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার acai বিদ্রোহীদের অন্যতম 


খোকন মজুমদার ওরকে আব্দ,ল হামিদ পুলিশের বেড়াজাল: 


ডিঙিয়ে পলায়ন করলেও পশ্চিমবঙ্গ apie পার্টির 
সম্পাদকের স্বাক্ষর সম্বলিত তার নামে দলীয় সদস্যদের লাল 
কার্ড ও say দণ্লি পাওয়া গেছে। বর্ষায় প্রবল 
বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চলে জল-কাদা পুলিসের ফালে 
ব্যাথাত wea ফলেই বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয়ের 
পলায়ন সম্ভব হয়েছিগ। ১৩ই জুলাই কানু Aata, 
কদম মল্লিক, খোকন মন্ধুম্দার পরিচালিত ২৫০০ বিদ্রোহীদের 
একটি সশস্ত্র দল খড়িবাড়ী খানার রাঁয়মাটিজোতের পুলিশ 
ক্যাম্প আক্রমণ করলে পুলিশ বাহিনী এদের ঘিরে ফেলে 
প্রায় তিনশ আক্রমণকারীদের অন্ত্রশন্র সহ থেপ্চার-করেছে। 
খবরে প্রকাশ কাছ সান্তাল, কদম মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন 
বিদ্রোহী মেতা তাদের অনুচৎদের ছেড়ে পদায়ন করে। 


এই দিন পুলিশের আঘাতে একজনের মৃত্যু হয় এবং দুইজন 
পুলিশ সহ ৫০ জন আহত হয়। এ-পৰ্যস্ত ৫০০ জন গ্রেপ্তার 
হয়েছে। বর্ষার আগে বিভ্রেহীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান 
শুরু হলে পুলিশের পক্ষে কাজ সহজতর হতো এবং 
বিদ্রোহীদের নেতৃষ্থানীয়দের পক্ষে পলায়ন সম্ভবপর হোতে 
না। এরা যতদিন বাইরে থাকবে নকসালবাড়ী এলাকার 
নিরাপত্ত। ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা সম্পর্কে সন্দেহ 
থেকে যাবে, যে অবস্থ। ফিরে না এলে এই অঞ্চলের চাষ 
এবার ব্যাহত হবে। 

পলাতকরা নেপাল fee পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি দিতে 
প|রলে আন্তর্জাতিক জটিলতা বুদ্ধি পেয়ে সীমান্তের নিরাপত্তাও 
Faas হয়ে উঠবে। গত ২৮শে ও ৩০শে জুনের পিকিং 
রেডিওতে নকসালবাড়ী সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং সাধারণ- 
ভাবে পশ্চিম বাংলার উগ্রপন্থী মার্কসবাদী কম্যুনিইদের 
সম্পর্কে যে সশস্ত্র বিদ্রোহের এবং এই সীমান্তবর্তী এলাকাকে 
ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার আহ্বান জানানো হয়েছে, 
তা থেকেই একথা সপ্রমাপ হবে। তাছাড়া পিকিং 
রেডিওর প্রচার নকপালবাড়ীর মার্কপবাদী eph? 
Sade, মার্কসবাদী saps নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
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প্ররোচিত করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। . 


এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভুমিকায় উগ্রপন্থীরা অগ্রবর্তীর 
স্থান নেবে সন্দেহ লাই, কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনি দল 
এমন কি দক্ষিণপন্থী কম্যুনি্ পার্টি এবং মার্কগবাদীদের 
লেজুড় দলগুলি কি ভূমিকা নেবে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে । এই সব দলের পক্ষ থেকে নকপালবাড়ী- 
বিদ্রোহের প্রন্কতি নির্ণয়ে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্কে 
সতর্কতার সঙ্গে এডিয়ে কেবলমাত্র ভূশিক্ষুধার প্রশ্ন তোল। 
হয়েছে। গত ১৩ই এপ্রিল এস, এস, পি ও পি, এস, পি'র 
নেতৃবৃন্দ সরেজমিনে নকসাপব|ড়ীর Sigs এপাক। ঘুরে 
বলেছেন যে বিদ্রোহের পরিচ।ঞ্নায় োত্দার শ্রেণীর 
মার্কসবাদী কয্যুনিষ্ট সদস্যরা রয়েছেন এবং ছোটজোতের 
মালিকের! লুঠিত ও নির্যাতিত হচ্ছেন এবং এই আন্দোলনকে 
মার্কসবাদী কম্যুনিইদের প্রভাব বিস্তারের ae সুপরিকল্পিত 
রাজনৈতিক আঁন্দোলনরূপে চিহ্নিত করেছেন। 

পিকিং বেতারের চোখে নকসা বাড়ীতে ভারত সীমান্তে 
মুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য কয্যুনিইদের বিভ্রোহ ঘোষিত হয়েছে 
এবং এই আন্দোলন পিকিং এর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে | 
তাসখনে অবস্থিত সোভিয়েত রুশের শান্তি ও প্রগতি’ 
রেডিওতে ও নকসালবাড়ীর ঘটনাকে GRAI রূপে 
ব্যাধ্যা করা হয়েছে। মার্কসবাদী কমুযুনিই ও কম্যুনিইদের 
দৃষ্টিভঙ্গির উৎ্সভূমি এই দুইটি রেডিওর প্রচারের মধ্যে নিহিত 
রয়েছে। 
- অস্ত্র আইনের ৪, ১১ ও ১৩ ধারা অনুযায়ী বিনা 
ল|ইসেন্পে, তীর ধনুক ও বল্পম ব্যবহার ও এই sgel 
আমদানী ও পরিবহন শিলিগুড়ি মহকুমায় নিষেধকারী কেন্দ্রীয় 
নির্দেশকে কেন্দ্র বরে মন্ত্রীসভার গুরুতর মতহ্দে FSS 
সরকারে যৌধদ|য়িত্ব তচনচ করে দিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর 
সম্মতিক্রমে এই আইন প্রয়োগ হুওয়া সত্বেও উপযুধ্যমন্ত্রী 
প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ক্যাবিনেটে এই বিষয়ে 


গুরুতর-অততেদের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে SHS সরকারের 
মর্যাদা ও শক্তি প্রভূত পরিসাণে খর্ব করে দিয়েছে। তার 
পরিণামে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকাঁরী£ আরও প্ররোচিত হবে 
অরাজকতা বৃদ্ধিতে এবং যার! HSS ভাঙতে চান তাদের 
শক্তিবৃদ্ধি হবে । চীন রেডিওর উদ্দেশ্যও তাই। কংগ্রেসও 
qeg? সরকারের পতনের sy ওত পেতে আছে। 
যৌধদায়িত্বে ভাঙ্গন ধরিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শক্তিশালী 
শরিক মাক্স'বাদী কয্যুনিদের আচরণও এই ভাঙনেরই 
পরিপোষকতা FACS | 
ট্রাম পরিচালনার ভার সরকারী হাতে গেল 

সংবিধানের ৩১এ খে) ধারা অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার 
BRAN সরকার গত ১৮ই জুলাই কলকাতার Fy 
পরিচালনার ভার তিন বছরের জন্য গ্রহণ করে, পশ্চিম 
বাংলার জনসাধারণের ধন্যবাদ! হয়েছেন। অকস্মাৎ 
কলিকাতা ট্রামওয়েস কোম্পানী এমন অবস্থার স্থষ্টি করলো, 
যে সরকারের পক্ষে ট্রাম পরিচালনার দায়িত্ব না নিয়ে আর 
উপায়ও ছিল না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ ট্রাম 
কোম্পানীর বিলেতী অফিসারেরা হংলণ্ডে প্রস্থান করেন 
এবং সেগান থেকে ট্রাম কর্মচারীদের বেতন দেবার নির্ধারিত 
দিনের কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তারবার্তায় 
জানান যে তাদের তহবিলে কর্মচারীদের পুরো মানের 
বেতন দেবার সংগতি "1 থাকায় সরকার যদি ২০ লক্ষ টাকার 
area সুপারিশ না করেন, তারা মিরুপায়। দেঁনিক 
তের হাজার টাকা লোকসানের হিসাব দেখিয়ে কোম্পানী 
অবিলম্বে প্রথম এও দ্বিতীয় শ্রেণীর we যথাক্রমে ১৫ ও ১২ 
পয়স। ভাড়া বৃদ্ধি সপক্ষে ট্র।ম পরিবহন বজায় রাখা সম্ভব 
হবে বলে জানায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২ লক্ষ টাকা 
খণের ঝুঁকি নিতে স্বীকার করলেও ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি না 
দিলে প্রস্তা বিত এই খণ নিয়ে কোম্পানী কর্মচারীদের বেতন 
দিতে DFS হয় নাই। 
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সম্পাদকীয় 


সরকার ট্রাম কোম্পানীর আঁথিক অবস্থা অমুসন্ধানের 
ae একটি কমিশন বপিয়ে ছয় সপ্তাহের ACH 
রিপোর্ট চেয়েছেন। এই কমিশন ভা বৃদ্ধির স্থপারিস 
করলে, ভাড়া বৃদ্ধিও অনিবার্ধ | এই ঘটনা কোম্পানীরও 
অজানা নেই। তা সত্বেও হঠাং সঙ্কট R করে 
কোম্পানী জনসাধারণ ও সরকারকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন করে sie হাসিল করতে চেয়েছিল। 
সরকার তিন বছরের ae কোম্পানী পরিচালনার ভার 
নিয়ে তার ags aata শিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত 
বিরোধীদের এবং কেন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ছে। ট্রাম 
পরিচালনায় অতঃপর দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 
সকল পক্ষকেই সজাগ থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন 
শ্রমিক ইউনিয়নের, বিশেষভাবে সংখ্যাগুরু ইউনিয়নের, 
দায়িত্ব সর্বাধিক। 

Bia কোম্পানী নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের উপর ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে 
কুউনৈতিক চাপ এসেছিল। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ট্রাম 
কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করণে পশ্চিম বাংলায় 
বৃটিশ লগ্মীর ভবিষ্যৎ ব্যাহত হতে পারে, এ ধরণের প্রচ্ছন্ন 
হুমকি দিয়ে শেষ gée সরকারকে নিরস্ত করতে ব্রিটিশ 
কুটনীতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর পরিচালনার ভার 
হাতছাড়া হয়ে গেলে ট্রাম কোম্পানীর শুভবুদ্ধি জাগ্রত 
হয়েছে। সালের আইনের ক্ষতিপূরণের aé- 
নিধিশেষে ট্রাম কোম্পানী অবিলম্বে জাতীয়করণের প্রস্তাব 
আলোচনায় সম্মত আছে বলে জানা গেছে। ট্রাম 
কোম্পানীর এই চালেও শেষ রক্ষা হবে না। কারণ রাম 
পরিচালনার দাদিত্ব হস্তে গ্রহণের পর জাতীয়করণের জন্য 
সরকারের আর কোনো তাড়া নেই। বৃটিশ পূজির স্বার্থ 
বজায় রাখবার অত্যন্ত আগ্রহে শেষ পর্যন্ত কোম্পানীটি 
এভাবে হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে যাবে, কোম্পানীর বৃটিশ 
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মালিকরা সে কথা আদৌ ভাবে নাই। চতুর মালিকেরা 
কোম্পানীর দুরবস্থার যে চিত্র বার বার তুলে ধরবার coi 
করেছেন জাতীয়করণের সম্ভাবনা সত্বেও লগনের শেয়ার 
বাজারে ট্রাম কোম্পানীর শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেয়ে সেই 
প্রচার যে মিথ্যা তা প্রমাণ করেছে। ষ্রাম কোম্পানীর 
পরিচালনা সরকার হাতে নিয়ে বুটিশ”*পুঞির কূটকৌশলের 
চুড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়েছে। সুখের বিষয় পশ্চিম বাংলায় 
সকল রাজনৈতিক দল-_কণগ্রেন সহ-_এই পরাজয় ঘটাতে 
we £গিয়ে এসেছেন। 


মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন 
গত ৬ই ও ৭ই জুলাই দিল্লীতে yor সম্মেপনে দেশের 
বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার আভাস Ater 
গেল। এ যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী সম্মেপনগুপির দর কর্ষাকষির 
দরবারের চাইতে বেশী তাৎপর্য ছিল না। এবারও প্রচার ও' 
দর FUR হয়েছে, আরও টাকার দাবী উঠেছে। কিন্তু তা 
সত্বেও আলোচনার বাস্তবমুখীনতা উপেক্ষা কর! যায় না। 

FA সেচের জন্য দাবী সোচ্চার হতে দেখা গেছে । এই 
খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাক! অতিরিক্ত ব্যয়ের দাবী শোনা 
গেছে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে । RAC ATV অগ্রাধিকার 
পাবে এবং ভার জন্ত কিছু অতিরিক্ত ব্যয় ও বরাদ্দ করা 
হবে, যদিও বর্তমান বছরের BW রাজ্য প্ল্য/নগুলিতে এ-বাবদ 
১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এই খাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ অর্থ পেলে চতুর্থ পরিকল্পনার পূর্বেই, খাতে 
্বয়ংসপ্পূর্ণতার ভরসাও মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলল থেকে পাওয়া 
গেছে। | 

আরও ছুটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবও শোনা গেছে। প্রতি 
বছরে WHS খাদে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সাবসিড়ি to 
উৎপাদনের জন্য ব্যয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া 
আগামী তিনবছর ste আমদানীর জন্ত যে অর্থ ব্যয় হবে, 


১৪৬ জয়জী, আঘাঢ় ১৩৭৪ 


সেই পরিমাণ অর্থ থান আমপানীতে ব্যয় না করে Sa 
ব্যয় করলে ভিন বছরের মধ্যে খাছ সমস্যার সম!ধান হয়ে 
যাবে বলে সম্মেলনে দৃঢ় মত পাওয়া গেছে। 

কিন্ত এর চাইতেও তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে: অর্থমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই-এর লঙ্গে মুধ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে । কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত acme, কমিশনের 
ভাত! বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রায় সকল মুখ্যমন্ত্রীই বিরোধিতা 
করেছেন। এই ভাতা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ 


কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং এই বুদ্ধির অনিবার্য ফল স্বরূপ, 


রাজ্য সরকারগুলির কর্মচারীদের যে ভাঁতা বৃদ্ধি হবে cies 
৭০ কোটি টাকা ব্যয় হরে। অথচ রাজ্য সরকারগুলির সে- 
সঙ্গতি নাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাধ্য নাই এ-বাবদ 
কোনো প্রকার সাহাধ্য দিতে পারে। এছাড়া ঘাটতি ব্যয় 
(deficit financing) yaa কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর 
কারণ মূল্যবৃদ্ধি রোধে এই ব্যয় বন্ধ করতেই হরে। দফায় 
দফায় মহার্য ভাতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, রাজ্যের উন্নয়নমূসক 
ব্যয়ের বরাদ্দ ক্রমশ হাঁস করে দিয়ে উৎপাদন . হাস করবে, 
যার পরিণতিতে আবার মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে! 
সুতরাং, মূল্যবৃদ্ধি বেতনবৃদ্ধি-মুনাফ|বৃদ্ধি এই চক্র 
ভাঙবার অর্থ নৈতিক তাগিদে মুখ্যমনত্রীদের মূল্য, বেতন ও 
qaim বৃদ্ধিতে অবিলম্বে ছেদ টানবার সিদ্ধান্তে পৌছে 
দিয়েছে। রাগ্যগুলিকে কেন্দ্র পরিক্ষার জ|নিয়ে দিয়েছে 
আর কোলে! রকম অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া সম্ভব হবে না। 
এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যের ওভারড্রাফ টের সীমানাও 
fafiè করে দেওয়া হয়েছে, যে সীমানা লঙ্ঘন কগলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক টাক! দিতে অস্বীকার করবে। এই সীমা বেঁধে দেবার 
ফলে এবছর রাজ্যের প্র্যান বরাদ্দ ৫৩৫ কোটি টাকা থেকে 
৫৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। | 
এই রাস্তবকঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখে yay 
বেতন বৃদ্ধি বর্জনে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি দিলেও দেশে বেতন 


বৃদ্ধি বর্জনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মুল্য 
বৃদ্ধি রোধের পরীক্ষায় সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতা এই- 
বিক্ষোভকে তীব্রতর করে তুলেছে। বেতন-বৃদ্ধি বর্জনের প্রশ্ন 
মুল্যবৃদ্ধিরোধের সার্থক প্রয়োগ ব্যতীত অবাস্তব। ভারত 
সরকার সেই পরীক্ষায় আগে আন্তরিকতা ও সাফল্যের 
পরিচয় দিক, তবেই বেতন-বৃদ্ধি বর্জনের elt উঠবে! তার 
আগে নয়। 


শিক্ষা সংস্কার 

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর উদ্ভোগে ভ্রিশজন সন্ত 
নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটি শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে 
কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ভাষার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রশাসনিক নৈরাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে যে জটিল সঙ্কট ee করেছে 
সংসদীয় কমিটির সথপারিশগুলি রূপায়িত হলে ভাষ। শিক্ষার 
ag পরিকল্পনা ও শিক্ষা সংস্কারে পরিচ্ছন্ন ও gaf? পথ 
SVS হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এই স্থপারিশ 
অনুষায়ী ভারত সরকার সকল বিষয়ে সর্বস্তরে ভারতীয় 
ভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একশ বছর 
পূর্বে ১৮৬৭ সালের আগই মাসে ভাষ। আন্দোলনের 
ets উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তৎকালীন 
ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল নিকট বিশ্ববিষ্যালয়গুলিতে 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্তু স্মারকলিপি দাখিল করা 
হয়েছিল। আগামী ১৫ই আগষ্ট এই আন্দে।লনের একশত 
বছর পূর্তিতে ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্ধালয়ে শিক্ষাদানের 
সিদ্ধান্ত ভারত সরকার carat করবেন বলে স্থির করেছেন |- 

সংসদীয় শিক্ষা কমিটি ক্ষুলগুলিতে বর্তমান 'প্রি-ভাষার 


সুত্রের পরিবর্তে কার্যত দ্বি-ভাষা সুল্রের মীমাংসা দিয়েছেন | 


১৯৬৫ জানুয়ারীতে দক্ষিণ ভারতে গুরুতর ভাষা-দাঙা সুরু 
হলে সেই দাগ! প্রশমনের জন্ ভাষা-সুত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় 


a 


১৪৭ পম্পাদকীয় 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি, ক্যাবিনেট এবং বার কয়েক রাজ্য 
মুখ্যমনত্রীদের সম্মেলনে পাঁচ মাস অতিবাহিত হবার পর 
১৯৬৬র shi জানুয়ারী তারিখে স্কুলে a-et শিক্ষার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সেই সঙ্গে Rai ভাষাকে 
official sigta 
স্বীকৃতির নেহেক প্রদত্ত প্রতিশ্রতিকে আইনে waa 
এবং ইউনিয়ন পাবল্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা 
গ্রহণে ১৪টি ভাষার ব্যবহার স্বীকৃতি হয়েছিল। ১৪টি 
ভাষায় সর্বভারতীয় সরকরী চাকুরীর প্রার্থী নির্ধাচনে 
পরীক্ষা গ্রহণের oy ইউনিয়ন পাবলিক সার্তিশ কমিশন 
তৈরী হচ্ছেন। যদিও এই প্রস্তাবের কার্যকারিতা! সম্পর্কে 
গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে । নেহেরু-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
ইংরাজীকে অতিরিক্ত বা সহযোগী সরকারী ভাষার মর্ধদ। 
দানের we আইনের বিধান এখনও অনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতির 
ভাষণে এই আইন প্রণয়ণের উল্লেখ থাকলেও এবারকার 
পার্লামেন্ট এই বিল উত্থাপিত হবে না। পার্লামেন্টের 
ইতরাজী-বিরোধী ও হিন্দি-প্রেমী দুই শত জন সদশ্য -তাদের 
মধ্যে কংগ্রেল এরং বিরোধী উভয় পক্ষের সদশ্যরাও আছেন 
প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্রযোগে এই আইন উথাপনের প্রবল 
বিরোধিতা করেছেন। 
অহিন্দীভাষীদের হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে 
Aseria সাপক্ষে অনির্দিষ্টকালের sy ইংরাঁজীকে 
সহযোগী বা অতিরিক্ত সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দানে 
অসম্মতি ভাঁষা-সাম্যকে অনিবার্ঘভাবেই বিদ্বিত করবে এবং 
১৯৬৫ সালের মত বিশ্ফোরক অবস্থা স্থষ্টি করে 'দক্ষিণ- 
ভারতকে বিশেষভাবে আবার হিন্দীকে আদৌ সরকারী ভাষার 
মর্যাদা দানের বিরোধী করে তুলবে। প্রস্তাবিত আইনের 
বিরোধিতা, সংবিধান সংশোধন করে ইংরাজীকে afifi- 
কালের জন্তু সরকাণী ভাষারূপে সংবিধাঁনিক শ্বীরুতিদানের 
দাবী দুর্বার করে তুলবে। aaka ডি, এম, কে মুখ্যমন্ত্রী 


additional or associate 


আর্লাহ্রাই সেই aces দিয়ে *লেছেন, এবিষয়ে অন্য কোনো 
পথ নেই--00 escape” | 

হিন্দি-অমুরাগীদের অসঙ্গত জেদ হিন্দি-বিরোধীদের মনে 
যে প্রতিক্রিয়া; স্ষ্টি করেছে মাত্রজে ত্রি-ভাষাস্ত্রের 
প্রযোগ-সম্পার্ষত সিদ্ধান্ত থেকে তা বোঝ! ঘাবে। ত্রি-ভাষা 
সূত্রের প্রয়োগ ইংরাজীর বিসর্জনে পরিণতি পাবে যারা 
ভেবেছিলেন, ডি, এম, কে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে তাদের 
চৈতন্তোণয় হয়েছে । কারণ তারা বলেছেন aaka fà- 
ভাষার প্রয়োগে হিন্দি বাতিল করে তামিল, ইংরাজী এবং 
উচ্চতর তামিল বোঝাতে পারে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের নুতন ধি-ভাষা সুতরের 
বিচার করতে হবে| এই নুতন KA অনুযায়ী ক্কুলে প্রাথমিক 
স্তরে আঞ্চলিক ভাষা অথব] মাতৃভাষা, মাধ্যমিক স্তরে দশম 
ain পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা! সমেত ই রাজী অথবা 
সংবিধানের অষ্টম সিডিউলের supe একটি ভাষা শিক্ষ। 
করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী থেকে এঁচ্ছিকরূণে তৃতীয় আর 
একটি ভাষা শিক্ষা করতে পারে। 

এই কমিটি কুলের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে দশ 
বছরের মধ্যে সমাপলের সুপারিশ করেছেন এবং স্কুলে 
আঞ্চলিক ভাষা, মাতৃভাষা, হিন্দি এবং Beats অথবা 
অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী, উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরে ste As ভাষা সমেত আর একটি অতিরিক্ত 
ভাষা শিখতে হবে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্তরে কোনো ভাষাই 
আবশ্যিক হবে না। কলেজে ভাষা শিক্ষ! সম্পূর্ণরূপে এচ্ছিক 
ভিত্তিক হবে। এ-ছাড়া বিশ্ববি্ভালয় পর্যন্ত সকল স্তরে 
আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে কণিটি স্বীকৃতি 
দিয়েছে। যদিও কমিটি শিক্ষা কমিশনের স্ুপারিশগুলি 
প্রয়োগের পাচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্ধালয়ের TIROA 
আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন সুপারিশ করেছেনঃ ভারত 
সরকারের সিদ্ধান্তে এই সময়-সীমা alates রাখা হয়েছে। 


১৪৮ 


wad, alate ১০৭৪ 


সর্বভারতীর শিক্ষ।-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরাজী ও হিন্দির মাধ্যমে 
শিক্ষ। দান, এই শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে পাঠের watt থেকে 
কোনো ভাষাভাষীকেই বৈষম্যের সম্মুখীন না হতে হয়, 
ইউনিয়ন পাবলিক সস কমিশনের পরীক্ষাসমূহ আঞ্চলিক 
ভাষায় গ্রহণ, এবং অহিন্দি ভাষী খাজ্যগুলি kala 
পরিবর্তে হিন্দির প্রচলনে সম্মত হলে আস্থঃরাজ্য যোগাযোগের 
ore হিনির প্রয়োগ, কমিটির wale মুপারিশের অন্তর্গত | 
ভাষা-সমন্য।র বিস্ফোরক সম্ভাবনাকে দূর করে we 


সমাধানের যে বিধান, সাম্প্রতিক সরকারী ভাষানীতিতে 


ঘোষিত হয়েছে, তার সার্থকতা নির্ভর করবে হিন্দিভাষীদের 
হিন্দি-গ্রচারকে ত্বরান্বিত করবার উদ্যম ও উৎসাহ সংবরণে। 
আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিষ্তালয় -ea পর্যন্ত শিক্ষাদান সম্পূর্ণ 
হলে, ইংরাজীর প্রভাব বহুলাংশে লোপ পাবে। ইংরাজীর 
নির্বাসন সংযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে আর একটি ভারতীয় 
ভাষার সম্মুখে যে স্থযোগ এনে দেবে, হিন্দি-ত1ষীরা 
উগ্রপ্রচাবের প্রলোভন সংবরণ করলে, হিন্দির পক্ষে সে- 
স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে ধৈর্য ও 
বিনয়ের প্রয়োজন রয়েছে হিন্দি-ভাষীদের পক্ষ থেকে। 


ফতিমা feri 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আপি জিম্মার ভগ্নী 
AA ফতিম। জিন্ন গত ৯ই জুলাই as বংসর বয়সে 
করাচীতে পরলোকগমন করেছেন। শ্রীমতী ফতিম। জিন্না 
ভ্রাতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তার 
সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। fea! জীবিত 
থাকাকালীন ফতিম] form কখনও alate রাজনীতিতে যোগ 
দেন নাই । কিন্তু তার মৃত্যুর পর feats আদর্শ পকিস্তানের 
জনসাধারণের কাছে aaa রাখবার জন্তু ধীরে ধীরে 
রাজনীতির সদরে এসে দীড়ান। ফলে, পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তার সংখাতও দানা বেঁধে ওঠে। 


পাকিস্তানের সামরিক শাসনের যুগে festa অবহেলিত 
আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্তই ফতিমা লিগ! Sta সর্বশক্তি 
প্রষোগ কবেন এবং শেষ পর্যন্ত ৭: বৎসর বয়সে সামরিক 
শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতীকরূপে 
পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে ১৯৬৪ সালের 
alan নির্বাচনে আয়ুৰের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্বিতা করেন। 
পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আশা-আকাজ্খার গ্রতীকর্নপে ফতিমা - 
fama স্থান পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থকবে। 
তাই শেষ বয়সে ফতিা fem ‘মাদারে মিল্লাত’--জাতির 
জননী-ক্নতার এই সাম্বোধনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। 
আমরা এই মহিমাময়ী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করছি। 


aia Bale 
sean নেহেরুর যে কয়টি প্রিয়পাত্র বিভিন্ন রাজ্যে 
মুখ্যমন্ত্রীর আসন উজ্জল করে রেখেছিলেন এবং যাদের বিরুদ্ধে 
বার বার নানা অভিযোগ উথাপন করেও কোনে! ফল হয় 
নাই, কাশ্মীরের বন্দী গোসাম মহম্মদ তাদের অন্ততম | সর্দার 
প্রতাপ পিং কায়রো এবং fag পট্টনায়ক--নেহেরুর অস্ত 
ছুই রাজনৈতিক পোষ্যের কীতিকপাপ ইতিমধ্যে সাধারণ্যে 
বহুল প্রচারিত হয়ে গেছে। TH সম্পর্কিত mfn রাজা 
গোপাল আয়েঙ্গারের একক তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট 
তৃতীয় পৌষের Af উদবাটন করেছে । অন্ত আলোচনায় 
না গিয়ে বন্মীর বিষয় সম্পত্তির যে হিসাব আয়েঙ্গার কমিশন 
দাখিল করেছেন তাতেই পর্বত প্রাণ TANS ঘোষিত 
হয়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকেই বক্সী ক্ষমতা অপব্যবহার 
করে স্বজনদের অস্তায়ভাবে অর্থ/গমের সুযোগ করে দেন। 
কিন্তু ১৯৬০ সাল থেকে দুর্নীতির জোয়ার সুরু হয়। 


আয়েঙ্গারের রিপোর্টে প্রকাশ বজ্সীর ক্ষমতার অপব্যবহারে ২ 


তার পরিবারবর্গ ৫৪ লক্ষ টাকার অন্তায় উপার্জনের সুযোগ 


১৪৯ সম্পাদকীয় 


পেয়েছে। SARIA PITAA মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬ 
পর্যন্ত বন্সীর সম্পত্তি ১০ থেকে ২৫ লক্ষে পৌছায় এবং 
পরবর্তী সাত বছরে এই সম্পত্তি পাচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি 
২৫ লক্ষতে পৌচেছে। বক্সীব এই লুট উদ্ধারের কি ব্যবস্থা 
হয় দেশবাসী তা দেখবার জন্ত সাগ্রহে অপেক্ষ। করলে | 


রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক ated 

বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা fees হয়ে 
উঠেছে, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটন|র মধ্যে দিষে। সম্প্রতি 
উত্তর প্রদেশে ates বিধান পরিষদে তিনটি আসনে এবং 
রাঞ্্যসভার একটি আসনে সরকারী সংযুক্ত বিধায়ক দ লর 
প্রার্থীর পরাজয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত সবকারের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে উত্তর 
প্রদেশের পরিবহন মন্ত্রী জনসঙ্ঘ প্রতিনিধি মান সিং ভর্মাও 
রয়েছেন। aafe ভর্ম। ৪৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন, 
অথচ বিধায়ক দলের রাজ্যদভার প্রার্থী ১৪ ভোটে এবং 
গরিষদের অপ ছুই প্রার্থী যথাক্রমে ১১ ও ৪ ভোটে পরাজিত 
হযেছেন। মন্ত্রীর এই শোচনীয় পরাজয় জনসঙ্ঘের প্রতি 
বিধায়ক দলের সদ্স্তরা কত বিরূপ তারই স্বাক্ষর বহন করছে। 

হরিয়ানাতেও মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং শ্রীদেবীলাল 
গোষ্ঠির দুই জন মন্ত্রীকে বর্জন করে দ্রুত নূতন NS! গঠন 
করেছেন। দেবীলাল অতঃপর বীরেন্দ্র সিংয়ের মন্ত্রীসভার 
পতনের জন্তু উদ্যোগী হয়েছেন। 

মধ্য প্রদেশে ৩৪ জন কংগ্রেস সাশ্ত বিরোধীদলে 
যোগদানের ফলে ২৯৬ AAD বিশিষ্ট বিধান সভায় বিরোধীদের 
wife ১২০ থেকে ১৫৪ তে বুদ্ধি পেলে অকস্মাৎ ২০শে 


জুলাই ভারিখে রা site বিধান সভা অনির্দিউকালের অন্ত 
মুলতুবী রেখে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে ডি, পি দিশ্রকে 
রক্ষ। করেস। রাজ্যপালের সংবিধান-বহিভূতি আচরণ এক 
অভুতপূর্ব নজীরের R করলেও শেষ পর্যন্ত ডি, পি, মিশ্রকে 
বিধান পরিষদের: অনাস্থার সম্মুখীন হয়ে বিদায় নিতে হবে । 
মধ্য প্রদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিণতি farda 1 

পশ্চিম বাংলায়ও বিধান সভায় যুক্ত ফ্রন্টের পাঁচজন 
সদন্ত দপত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। অতঃপর 
২২শে জুলাই বিধান পরিষদের দু'টি আসনের নির্বাচনে 
একটি আসনে যুক্ত aba প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। 
একটি আসনে ১৪২-১৩৫ ভোটে যুক্ত ফ্রণ্ট প্রার্থী জয় হযেছে 
এবং আর একটি শাসনে ১২৮-১৪৮ ভোটে যুক্ত ফ্রণ্ট প্রার্থী 
পরাগিত হয়েছেন। Io যুক্ত ফট ও কংগ্রেসের আসন 

ংখ্য! যথাক্রমে ১৫২ ও ১৩২) ভোট দিয়েছিলেন ২৮১ জন। 

অবশ্য এই নির্বাচনের পরেও বিধান সভায় ভোটে যুক্ত ফ্রণ্ট 
ক গ্রেসকে অল্লায়াসেই পরালিত করেছে বাজেট বরাদ্দের 
দাবীর ওপর | 

বিহারের ৩১৮ জন সদস্যের মধ্যে সংযুক্ত দলের ১৬২ জন 
সদন্ত এবং ৮ জন সমর্থক সত্বেও বিহার বিধান সভায়ও 
weed দেখ| দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক ata 
রাজনৈতিক অনিশ্চিতির আবর্ত eR করবে। রাঞ্জনৈতিক 
স্বাগ্াত্য-সম্পন্ন দলগুণির সংহতিই এই অনিশ্চিতিতে ছেদ 
টানতে পারে এবং পরিণামে সঙ্কট প্রতিরোধের উদ্যোগে 
অগ্রনী হতে পারবে। | 


২৩1৭1৬৭ 


আসম বর্ষায কথা ভেবে আজই একজোড়া বাটার 
SAORGE জুতো কিনে রাখুন | এর ঘন স্ববাবের হিল 
জায় সেলে এমন খোদাই নকশা যা পাবতগক্ষে হড়কাবে না। 
প্রসঙ্গত অন্যান্য বৈশিষ্টাগলও লক্ষপীয় : উপার্ভাগে 
বোলোআলা জলরোধক উপাদান, আরামের জনা 

নরম ele আস্তরণ, ক্ষয়শীল সম্ধিস্ষলে আঁতাঁরন্ত 
সংযোজন, আব জলকাদারোহশ TY রবারের 

wet সব মিলিয়ে বর্ষার ভেজাপথে নিশ্চিন্ত নিভরতা। 
বিভিন্ন রঙ ও বিবিধ নকশায় বাটার ওয়াটার়প্রফ 
জুতো, আপনার. নিকটেই যে বাটার দোকান সেখানে 
পাওয়া খাচ্ছে । আসুন, আজই বেছে নিন 
আপনার মনের মতো ELCT I 
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ধারাবাহিক রচন! 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ তৃতীয় কিন্তি 


উদ্ভোগ পর্ব 


aslga যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
সক্রিয় ভাবে যোগ দিলেন তখন সেই আন্দোলনের প্রধান 
নেতা ছিলেন মহাত্মন গান্ধী। Sta এই নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠ! 
হয়েছিল ক্রমে ক্রমে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তার নির্ভীক, সংগ্রাম 
ভারতণ[সীর হৃদয়ে Sia প্রতি শ্রদ্ধাকে উনুখ করে তুলেছিল। 
ভারতে এসে গান্ধীলী রাতারাতি নেতৃত্বের আসন দখল করে 
মেনন, বেশ কয়েকটি বছর সেজন্য তকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করতে হয়েছিপ। অরবিন্দ রাঁজনীতি হতে বিদায় নিলেন, 
তিলকের মৃত্যু হল, সুরেন্দ্রনাথ AJA নরমপন্থীদের কার্যক্রমে 
দেশবানী মায় দিল ai, বিপিন পাল Aega হয়ে পড়লেন 
এমন «ক শুন্ততার সময়ে গান্ধিজীর নেতৃত্ব দেশ মেনে নিল। 
১৯২১ সালে সুভাষ রালনীতিতে খোলাখুলি যোগ দেন 
গান্ধীর কোনো প্রতিদ্বন্থী ভারতে তখন আর নেই। অথচ 
একথাও সত্য যে গান্ধীজীর নান। বিষয়ক মতামতকে, দেশ 
স্বীকার করে নেয়নি, শিক্ষিত শ্রেণী তার কোনো কোনো মত 
সম্পর্কে বিদ্পাত্মক মনোভাব পোষণ করে--অধচ তাঁকে 
না মেনেও আর কোনে! উপায়ে চল! সম্ভব ছিল a) 
১৯২০ লালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেস 
অধিবেশনে তার এই safer? ক্ষমতা ও প্রভাব Asie 
চুডান্তর্ূপে স্থির হয়ে গিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ হতেই আমর! 
অ|মাদের কাহিনী সুরু করব। কারণ তদাশীম্কন ভারতীয় 
আষাঢ় ২ 


স্বভাষচন্দ্র 


রাজনীতির বা ভাবতীয় স্বাধীনতা স গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য 
ওই ঘটনার বিশ্লেষণেই পরিস্ফ্টিত হবে। 

১৯২৪ লালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে “স্টেটসম্যান 
পত্রিকায়” কণকাতার উড স্টাটে স্তাটার্ডে ক্লাব ভবনে সন্ত 
shea fee উদ্যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বাংলার লাট, লর্ড 
রোলাগুসের একটি ভাষণ প্রকাশিত হয়। লাটমাহেব 
গান্ধীজীকে নিয়ে অনেক পরিহাস ও তামাসা করেছিলেন। 
কলকাতার লর্ড বিশপ, বাংলার প্রধান বিচারপতি, বর্ধমানের 
মহারালা, স্যার হেনরি হুইণ।র, স্যার Bien স্টিভেনসন মুর, 
মেজর জেনারাল ক্যুবিট, via রাজেন্্রনাথ যুখাপি প্রস্থৃতি 
wine বহুবিধ বিশিষ্ট ব্যক্তির Goan উপস্থিতি-ধস্ত সেই 
সভা সঘন করতালি দ্বারা ল/টস|হেবের বিদ্রপ ও শ্লেষজড়িত 
গান্ধীচর্চ|কে অভিনন্দিত করে। MAN এক বছবের ভিতর 
স্বরাজ লাভের যে শ্লোগান দিয়েছিলেন, রেলওয়ে, ডাক্তার, 
আইনজীবী, বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সকল 
কথা বলেছিলেন লর্ড রোনান্ডসে সেখুণি একে একে উদ্ধৃত 
করে শোনান ও সেইলব উদ্ধৃতি উপস্থিত saga হাসির 
খোরাক জুগিয়েছিল। কিন্তু ছোটল৷ট কিছু গুরুতর 
অভিষে।গও করেছিলেন গান্ধীর বিরুদ্ধে | গান্ধীর আধুনিক 
যভ্যতা-বিরোধী মতবাদ দেশ পছন্দ করে না, অসহযোগ 
আন্দোলনের ফুলে দেশে আইন ও শৃঙ্খল! ভেঙ্গে পড়ছে, 


aer জয়শী, আযা ১৬৭৪ 


অন্ধকারের অপশক্তির! জেগে উঠছে, জাতিবিঘ্বেষ বেড়ে 
চলেছে__এইগুলিই ছিল ছোটলাটের অভিযোগ গান্ধীগীর 
বিরুদ্ধে। তিনি কথাটা আরও we করে বলেনঃ 
Indeed any one making a comprehensive 
the non-cooperation 
could scarcely be blamed if he came to the 


survey of movement 
conclusion that the only pass-word required 
to give admission to the ‘non-o0-operation camp 
was “race-hatred’’—And is Bengal going to 
tolerate a movement based upon hatred, and, 
therefore, rooted in evil ? জাতিবিদ্বেষ যে কতখানি 
বিষয় পাপ et কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবলীর মধ্যে 
‘আমর। প্রত্যক্ষ করিনি? জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত শহর 
কলকাতার ও বাংলার অধিবাসীরা বৃটিশসা্রাল্যভুক্ত* অথচ 
tain পরিচালিত দেশ চায় গান্ধীজীর মতো সত্যতা- 
বিরোধী জ|তিবিত্বেষ পূর্ণ দৃষটিভঙ্গীর অধিকারী তার। নয়। 
' "ভারত ও ইংলণ্ডের ভাগ্য waa বাধা, এই ছুটি দেশ 
- চিরন্তন কাল ধবে' চলবে পাশাপাশি--নিয়তির এই হচ্ছে 
বিধান, তা ফলাফল ভালোই হোক আর মন্দই হোক। 
ee eta নীতি 'পরিদ্ধারভাবে ও খোলাখুলি ঘোষণ। 
করেছে-এখন-সেই নীতির সঙ্গে সহযোগিতা করার দায় 
ভারতের | Ce ala পালন করলে ভাবত তার আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপাখে শ্ব-শালনের অধিকার পাবে _বুটিশ সাম্রাজ্যের 
মধ্যে সম্মান ও গর্বের MINAS লাভ করবে। শাশ্বত ও 
- অপরিবর্তলীয় স্তায় ও অধিকারের আদর্শে যার বিশ্বাস আছে 
সেকি ক্ষণতরেও এই বিষয়ে সংশরাদ্বিত হতে পাবে যে 
ভারত রোন পথ চূড়ান্তভাবে বেছে নেবে? নিশ্চয়ই না, 
এবং ভবিস্তুতে অকম্পিত আস্থা রেখে দামি বলতে পারি 
* যে “এই দেশ আমাদের |”, 

লর্ড রোনান্ডসের এই নিঃসংশয় ERR বিচার আজ 


“জীবনে বয়ে এনেছে তিক্ত অভিজ্ঞত]। 


হয়তো VIVA মনে হবে কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
প্রধান নেতার্ূপে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠা যে সেদিন কতখ।নি 
অবিসংবাদী ছিল ভার সাক্ষ্যহ্বরূপ রোনান্ডসের এই বক্তৃতা 
উদ্ধৃত করা যাঁয়। তা ছড়া ভারতের নহুন সত্যাগ্রহ বা 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি ইংরেজ শাপকবুনদের মনোভাব 
কী ছিল তারও পরিচয় বিধৃত আছে এই বন্ৃতায়। 

পরদিন aa ডিসেম্বর “স্টেটসম্য।ন' পত্রিকার প্রধান 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে AS রোলাক্ডসের বক্তৃতাটি বিশদ শবে 
আলোচিত হয়। সম্পাদক লেখেন ঃ আধুনিক সভ্যতার 
নানা উপাদান, যথা, রেলওয়ে, হাসপাতাল, আদালত 
ইত্যাদি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বিচিত্র মতামত এ দেশের 
শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন পায়নি বটে, কিন্ত হাতার এই সকল 


'চারিত্রবৈশিষ্টযের জম্ভই ভারতের. অশিক্ষিত জনসাধারণের 


নিকট তিনি এত, প্রিয়। Sta অনাড়ম্বর ভোগকু্ঠ জীবন ও 
cate দাঁরজ্য Sta প্রতি মানুষকে শঅদ্ধাসম্পন্ন করে 
gagi তাঁর মতামতগুলি জনসাধারণে॥ কালাগত বিশ্বাশ 
ও জীবনযাপনের -অভিজ্ঞতার বড়ো কাছাকাছি। আদালত 
আর হাসপাতালকে গ্রামের মানুষ আজও সত্যই ভয় পাঁয় = 
তার কারণ মামলা ও ডাক্তারী চিকিৎসা! এই দুইই তাদের 
tala মতামতে 
তাই সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কোন আপত্তি নেই। 

গান্ধীলীর প্রতিষ্ঠা ও সেই aeda মুল রহস্য দুইই 
watis করার পর ইংবেজ কাঁজপুরুষরা চিন্তা করতে 
লাগলেন যে সেই প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করা যায় কীভাবে। 
এস্টেটসম্যান' উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন যে দেশের 
মডারেট নেতার! যদি একঞ্জোট হয়ে চে! করেন ও বিকল্প 
নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেন গান্ধীর প্রতিষ্ঠা তবেই খর্ব হতে 
পারে। ১লা ডিসেম্বর বিলাতে হউন অফ abo লর্ড 


সেলবোর্ণ বলেন যে ভারতে বৃটিশ-বিরোধী কুংসার বস্তা 4 


বয়ে চলেছে এবং ভারত সরকারের প্রচারকেন্দ্র নীরব হয়ে 


-h 


ভা ‘ 
বসে আছে-কুৎসার প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টাই 


সরকারী তরফে ce; (tbere had never been s 
greater, more malignant, and more persistent 


t 
১৫৩ 


stream of calumnies and lies than was at 
present flooding India against the intentions 
of the Government of India, the Imperial 
Government and the whole British policy 
towards India) তার মতে এই বুটিশ-বিরোধী মলোঁাষ 
বা আন্দোলন দমিত হতে পারে যদি সরকার শুধু তীর 
প্রচারযন্ত্রটিকে সক্রিয় রাখে । ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত সফল 
এবং ব্রিটিশ সরকারের মহৎ ও উদার অভিনদ্ধিগুলি লোকের 
কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেই সরকার-বিরোধী 
আন্দোলনে লোকে আর সায় দেবে না। ( স্টেটসম্যান, ৪ঠ! 
ডিসেম্বর ১৯২৪) 

ভারতে থেকে যারা দেশ শাসন BAG সেই ইংরেজরা 
জানত যে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ভারতের ইংরেল- 
বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি এত' হালকা! ছিল না যে শুধু 
প্রচারকলার সাহায্যে তাকে ধুলিসাৎ করা যেত। তাই 
জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত 
জোগানই উত্তম পন্থা মনে করে। গান্ধীলীর অসহযোগ 


আন্দোলনের দুর্বার বেগ এশমনের দাওয়াই, সরকার কোন' 


পথে সেদিন বাংলাতে চেয়েছিল তার হদিস মিলবে নিম্নলিখিত 
সংবাদে; 

Non-co-operation 

A Dacea Conference 

(Associated Press ) 

Dacca, Deo 7- 

At a select conference of the representative 
Mahomedan citizens of Dacca it has been 


decided to convene a special - conference in’ 


order to take the necessary steps to check the 
evils that are spreading as a result of the 
Non-cooperation movement now prevalent in 
the country, The Nawab of Dacca ag a 
convener of the meeting has invited leading 
men from all over the Province to a conference’ 
which will be held on Sunday next in the 
Bioscope Hall, Armanitola, Dacca. . 
(Statesman 8th Deo 


গান্ধীজী ভারতের আপামর সাধারণের নিকট অতুলনীয় 
শ্রদ্ধা পেয়েছেন একথা স্বীকার করেও ইংরেজরা বলত 
যে তিনি শয়তানের চর, ছুট শক্তিসমূহের প্রতিভূ। লর্ড 
রোনাহ্ডসের ভাষণেই সে ইঙ্গিত আছে।---তার  প্রারন্ধ 
অসহযোগ আন্দোলন ছিল ইংরেজর চোখে অপশাক্তর 
অভ্যুখানের তুল্য । তারই প্রতিবিধানে ইংরেজ কোন we 
ও প্রগতিশীল -শক্তিকে জনসমক্ষে টেনে নিয়ে এল উপরের 
সংবাদটুকু হতে তার পরিচয় নিশ্চিতই মিলবে। 

১৯১৫ সালের অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতি লর্ড সিংহ ও বিহারের সন্মানিত নেতা মিঃ সৈয়দ 
হাসান ইমাম অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় 
আক্রমণ করেছেন এই সংবাদ যেদিন এদেশস্ব ইংরেলজ' 
সমাজের যুখপত্র সোল্লাসে প্রকাশ করে (লর্ড সিংহ যোগ্বাইয়ে 
এক বক্তৃতায় বলেছিলেন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিতালয়ের সংখ্যা 
ভারতবর্ষে খুবই কম _-ধত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ে ততই দেশের' 
AIH TRIB গান্ধী বদি নতুন নতুন শিক্ষালয় গড়ে তুলতেন 
ভবে তা সর্বতোভাধে সদর্থনীয় হত। কিন্তু তিনি তা' করতে' 
যধন অঙ্গন তখন প্রচলিত ga কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 
ধ্বংস করে ছাত্রশমাজের ও দেশের ক্ষতি সাঁধনই করছেন। 
দ্বিতীয়ত মহাস্ন। ThA রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উন্মাদনার প্রশ্রয় দিয়েছেন ete 


১৫৪ অয, আঁধাড় ১৩৭৪ 


আশু লাভের দিক হতে তিনি প্রচণ্ড জনসমর্থন পেয়েছেন 
বটে কিন্তু এর পরিণাম হবে ভয়াবহ —Once you set 
these religious animosities and racial hatred in 
motion you will soon be powerless to stem the 
tide. It will be beyond your power to stop 
the evil which has been done—Statesman, 
Deo 10. 1920) সেই তারিখে আরও একট] সংবাদ তারা 
মুদ্রিত করে যা. হতে AA অসহযোগ ও খিলাফত 
আলোলনের যুগ্ম অভিযান যে কতখানি ব্যাপকতা ও শক্তি 
অর্জন করেছিল সেলময় তা Catal ala) সংবাদটি এই যে 
দিল্লীর চীফ কমিশনার গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে কয়েকটি 
সেচ্ছাসেবক সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণ। কং্ছেন। শ্রেণী 
বিদ্বেষ, CHICA কোনো ব্যক্তিকে সামাজিক ভাবে বয়কট করা, 
সরকারী কর্মচারীদের ও অনুগত নাগরিকদের মনে সন্ত্রাস 
aM, বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিপ্রকাশ এবং Sa সরকার" 
বিরোধী প্রচার-_এই সব দোষে দুষ্ট বলে ওই সংস্থাগুলি 
অবৈধ ঘোষিত হয়। সরকার যে গাঙ্ধীজীর আন্দোলনে 
সত্যই ঘাবড়ে গেছে তখন এই সব সংবাদ হতেই তা বোঝ! 
যায়। 

গান্ধীগীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকায় যে 
মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথ! আগেই উল্লেখ করেছি 
সেই সম্মেদনে সভাপতির ভাষণ দন ফজলুল হুক। FA 
কলেল বয়কটের আহ্বানের বিরুদ্ধে ছিল Sia একমাত্র 
বক্তব্য, AMES অসহযোগ আন্দোলনের নিন্দা 
তিনি করেননি--গান্বীজীর তো! প্রশংসাই করেছিলেন 
(One who is held in the highest respect and 
reverence by milliona of India); কিন্তু তার মতে 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান বয় টের আহ্বান সমূহ জাতীয় ক্ষতির কারণ 
হয়ে দীড়াবে। কেনন। ভারতের শতকরা তিনজন মাত্র 
শিক্ষিত-__অশিক্ষ| সর্বব্যাপক ; এই অবস্থায় সরকার যাতে 


শিক্ষার গ্রসারৈর wa অধিকতর শচেই a ও "অধিকতর 
পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে sae সরকারের ওপর চা” 
দেওয়া উচিত ; ভারতবর্ষের gaa নিকট হতে সরকার 
যে alag আদায় করে তাএই সামান্ত একট অংশ সে ভারতে 
শিক্ষার জন্তু ব্যয় কবে- বস্তুতঃ সেই টাকায় যেসব ক্কুল 
কলেঞ্জ চলে সেগুলি আমাদেরই টাকায় চলছে ধরে নিতে 
হবে, অতএব এই টাকায় পরিচালিত gA কলেজ বয়কটের 
প্রশ্ন অর্থহীন | জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিগ্ঠালয় গড়ে তোল! 
খুবই দরকার কিন্তু সেজন্ত তো বর্তগন স্কুল কলে বা 
বিশ্ববি্ালয়গুলি এখনই ভেঙে ফেল|খ দরকার নেই 
বিশেষত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন রাতারাতি গড়ে ওঠার 
সম্তা 1ন| নেই। ইংরেজি শিক্ষ। বয়*ট করে ছাত্রদের সরে 
আনার ফল, বিশেষত মুসলিম সমাজের পক্ষে হয়ে দাড়াবে 
মারাত্মক-_ফললুল হকের ভাষায় তাই গাদ্ধীজীর আন্দোপন 
হচ্ছে--% movement which is bound to spell 
disaster all round and redace the Mussalman 
population of India to the position of ‘political 
helots, i 

feats গান্ধীলীর আন্দোলনকে স্বাগত জানাননি i 
অসহযোগ আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী | ১৯২০ 
সালের ২০শে ডিসেম্বর পুনার ফাগু সন কলেগের ছাত্রদের 
এক সভা faal ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে গান্ধীলীর 
কর্মপন্থ। সময়ে!চিত নয়, বিদেশী দ্রব্য বয়কট অবাস্তব এবং 
cata করে তা চাপাতে গেলে সাধারণ লোকে জ'বনও 
বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। তার মতে বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করে 
কংগ্রেন তার মর্যাদ| হানি করেছে। 

গান্ধীলীর অসহযোগ আন্দোলনকে alate সর্বাংশে 
সমর্থন করেননি, বয়কট আন্দোলনকে তো নয়ই। Aes 
লর্ড সিংহ, ফজলুল হক বা জিন্নার বক্তব্য অযৌক্তিক ছিলনা । 
কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের প্লবনকে ল!ত-পোকস(নের যুক্তি 
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siè gèts 
দিয়ে সেদিন বেঁধে রাখ! সম্ভব ছিল না এবং আন্দোলনকে 
জাতীয় সংগ্রামের স্তরে লিয়ে যাবার পক্ষে বয়?ট প্রস্তাবেরও 
প্রয়োজন ছিল। সেকথা পরিষ্কারভাবে স্বীকার কয়েছিলেন 
ইংলণ্ড হতে আগত লেবার পার্টির কয়েকজন প্রতিনিধি 
বেন "পুর ছিলেন যাদের অন্ততম । ১৯ে ডিনেম্বর বোঘাইয়ে 
এক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি বলেন, "লক্ষণ দেখে 
মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনগণ অসহযোগের আদর্শকে 
মেনে নেবে । আমি ভারতের যত স্থানে গিয়েছি wga 
আবিসংবাদী নেতৃত্বের স্বীকৃতি সর্বত্র দেখেছি। Sta এই 
জনপ্রিয়তার কারণ হল তিনি msta মর্ধের ভাষা বোঝেন 
ও তাদের আস্তর ইচ্ছাকেই অহিব্যক্ত করেন। সেই কারণেই 
আমার মনে হয় গান্ধীলী বা wale নেতার] যদি অপস|রিতও 
হন তাহলেও জনতার ইচ্ছাই এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে 
যাবে! অত্যাচার কর! হলে আন্দোলনের আগুম দাউ দাউ 
করে জলে উঠবে: . 

এইরকম পরিস্থিতিতে--যখন গান্ধীলীর অসহযোগ ও 
খিলাফৎ আন্দোলন বহু মনীষী ব্যক্তি ও নেতা এবং সরকার 
পক্ষের বিশোধিতা সত্বেও ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে 
তখন ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে নাগপুরে বসল জাতীয় 
কংগ্রেসের afte অধিবেশন । গান্ধীলীই ছিলেন সেই 
অধিবেশনের প্রধান পুরুষ। AD পরলোকগত তিলক ও 
গান্ধীলীর ছবি একই সঙ্গে পাশাপাশি মণ্ডপের শে|ভাবৃদ্ধি 
করেছিল | তিনি অধিবেশন-ক।লে বলতেন Cat TCL 
এবং মণ্ডপের বাইরে ধোল। মাঠে উৎসুক জনতার যামনে 
এসে মাঝে মাঝে দাড়াতেন ; বিনা আয়োজনেই তিনি বড় 
বড় NSS করতেন সেখানে এবং. বক্তা থাকতেন একগাত্র 
তিনি face) অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বিজয়রাঘবাচারি 
এবং তিনি সভাপতির অভিভাষণে স্ল-কলেল বয়কট ও 


আইন-আদালত বরকট-- এই ছুই প্রস্তাবেরই Gg বিরোধিতা 


করেছিলেন; কিন্তু গান্ধীলী নিজেই যখন তার তিন দফ! 


বয়কটের প্রপস্তাব__আইন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও aias 
বযকট--বিষয়নির্বাচনী সমিতির কাছে পেশ করলেন তখন 
তা গৃহীত হয়ে গেল বিপুল চোট[ধিক্যে--(১*০ ভোট পক্ষে 
ও ৩* ভোট বিপক্ষে )। গাঙ্ধীপীর প্রস্তাবে উল্লিখিত ছিপ, 
যে এক বৎসরের ভিতরই wate আলবে। তিনি তীর 
Stora পরিচালনার তিনটি উদ্দেপ্ত ব্যক্ত করেছিলেন, 
খিলাফত সম্পর্কে অন্যায়ের প্রতিকার অর্থাৎ খলিফার সাম্রাপ্য 
খলিফাকে প্রত্যর্পণ, পাঞ্জাবে অনুষ্টিত অত্যাচারের প্রতিকার 
এবং স্বরাজ ate) গান্ধীজী তার প্রস্তাবে অসহযোগের 
সঙ্গে অহিংসাকেও অঙ্গীভূত করে নেবার কথা বলেন এবং 
কার্যে ও বচনে Vela পূজারী হতে জাতিকে আহ্বান 
করেন, এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশের পক্ষে ও সফপ- 
তাকে আন্দোদন পরিচ!পনার পক্ষেও হিংস| ক্ষতিকর হবে 
বলে মত প্রকাশ করেন। 
lay special emphasis on non-violence being the 


(This Congress desires to 


integral part of the non-co-operation resolution 
and invites the attention of the nation to the 
fact that non-violence in word and deed is as 
essential among ourselves as it is on the part 
of the nation in respect of Government and 
this Congress is of opinion that the spirit of 
violence is not only contrary to the free growth 
of the truly democratic spirit, but actually 
retards the enforcement if necessary of the 
other three stages in non-co-operation leading 
to the suspension of taxes, ) 

গান্ধীজী কংগ্রেসের সংবিধান পরিবর্ধন করার উদ্দেশ্যেও 
একটি প্রস্তাব উথাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল: 
“Thab-the object of the is the 
attainment of Swaraj by the people of India 


Congress 


bee mA, ing ১৩৭৪ 
by all legitimate and peaceful means.” এই 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে যেযে প্রস্তাবের ব্যাগ্যা প্রসঙ্গে 
HRA বলেন যে, ইংরেজ সরকারের ওপৰ আর কোনো 
প্রকার আশা রাখ! সম্ভব নয়, খিলাফং ও পাঞ্জাবের 
ঘটন[বলী প্রমাণিত করেছে যে অন্তায়ের প্রতিকার এই 
সরকারে পক্ষে করা সম্ভব নয়। আইনতান্ত্রিক উপায়ে 
আন্দোলন পরিচালনা করে যে কোনে সকল পাওয়া যায় না 
তাও পুনঃপুনঃ প্রমাণিত হয়েছে। ভারত তাই এখন তার 
দাবী আদায়ের om ভিন্ন এক পথ- গ্রহণ করতে চায়, সে 
পথ রক্তপাতের পথ নয়, তার কারণ রজাক্ত বিপ্লবের পথে 
alata জন্ত ভারত এখনও প্রস্তুত নয় (India is not ready 
স্বরাজ লাভই ভারতের 
আশু উদ্দেগ্--কিন্তু cq wate কি হবে ব্রিটিশ সাআ যব 
অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অথব! Alalcasa বাহিরে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার ‘গান্ধীজী বলেন যে এই দুইভাবেই প্রস্তাবটির 
ব্যাখ্যা করা চলবে--যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখলে SA লাভবান' হয় তবে সে সম্পর্ক থাকবে, আর 
যদি ল/ভবান না হয় তাহলে সম্পর্ক থাকবে না। গান্ধীগী 
পুনঃপুনঃ বোঝাতে HB! করেন যে, তীর প্রস্তাবটি aaa বহু 
অর্থব্যঞ্রক e প্রসারধর্মী যে বাংলার eda এবং গাঙ্ধীপস্থী 
অহিংসাবাদীর! একই সঙ্গে এই প্রস্তাবের সমর্থনে মিলিত- 
ভাবে দীড়াতে পারেন। 
the proposed creed for all parties.) 

গান্ধীজীর প্রস্তাব ও তৎসমর্থনে তার ses বিশেষ গাঁবে 
লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে, এই বক্তৃতার মধ্যে ও প্রস্থাবে 
বিপ্লবীদের সঙ্গে সমবোওতা করার একট। ইচ্ছা ফুটে 
উঠেছে-কোন নৈতিক কারণ দেখিয়ে তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের 
পথকে ‘কচ করেননি, বলেছেন শুধু যে সে পথে যাবার জন্ত 
ভারত এখনো প্রস্তুত নয়।, ভারত ব্রিটিশ সত্মজ্যভুক্ত 
স্বায়ত্তশাসন অথবা পূর্ণ স্বধীনতা চায় এ প্রশ্নও কঠোর 


at present for violence) | 


( There is room enough in 


অনমনীয় মনোভাব Sia ছিলনী,--অর্থাৎ গান্ধীলী সে সময়ে 
কংগ্রেসে ও দেশে সকল মতবার্দীদেরই ABW করে নিজের 
নেতৃত্বভলে ANIS করছে চাইছিলেন 1 এই নাগপুর 
কংগ্রসেই দেশবন্ধু, বিপিন পাল প্রভৃতি বাংলা দেশের 
নেতাদের সঙ্গে গান্ধীলীব একট! আপস চুক্তি হযেছিল এবং 
তার ফলে বাংলার বিপ্লবী সম্প্রদায়ের ভিতরেও গান্ধীঞ্জীর 
প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। বিপিন পাল গান্ধীজীর প্রস্তাবের 
সমর্থনে FHC করেন। 
লাগপুর অধিবেশনে জিন্নার জীবনের একট! তিক্ত অথচ 
কৌতুককর wate ঘটেছিল | জিন্ন। বক্তৃতার সুরুতেই 
বলেন যে রক্তপাত ছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে 
পারবে ন!। শ্রোতৃঘগুলী একথ|য় Og আপত্তি জানিয়ে 
প্রতিবাদ-ধবনি উচ্চরণ করতে থাকল। জিন্না বলেন স্বাধীন তা 
লাভের ABBE] ভারতের থাকতে পারে, fee শ্বাধীনতা- 
লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ তার নেই। 

বক্তৃতা গ্রলঙ্গে fay গান্ধীজীর নাম উল্লেখ করেছিলেন 
“মিঃ গান্ধী” বলে,_তাতে চারদিক হতে দাবী উঠতে থাকে 
যে "মহাত্বা গান্ধী” বলতে হবে। সে দাবী ভিন্না মেনে 
নেন। কিন্তু মহম্মদ অ|লিকে মিঃ মহম্মদ আলি বলায় 
আোতৃবৃন্দ যখন চীৎকার করে ওঠে যে মৌলানা মহম্মদ আলি’ 
বলতে হবে তখন fay! কিছুতেই রাজি হননি । কংগ্রেসের 
সঙ্গে জিন্নার সম্পর্ক এই অধিবেশন হতেই তিক্ততার দিকে 
মোড় নেয়। 

কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক এই অধিবেশনে 
নিবিড় হয়ে উঠে। ‘cobra সংবাদ দিয়েছিল (oor 
ডিসেম্বর ) যে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীর একট! আপোষ চুক্ত 
হয়েছে। তার ফলে প্রকাশ্য অধিবেশনে দেশবন্ধু গান্ধীলীর 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না। বিরোধীতা তো দেশবন্ধু 
করেনইনি, গাঞ্ধীজীর প্রস্তাবকে তিনি স্পূর্ণ সমর্থন করবেন 
এবং সেই উদ্দেশ্যেই অসহযোগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন 


A 


A 


১৫৭ 


সুভাষচন্দ্র 


প্রস্তাব তিনি নিজেই উত্থাপন করেন | State মেলে 
বিপিণচন্ত্র পাপও গান্বীজীর প্রস্তাব সমর্থন করেন, কেবল 
প্রস্তাবে ‘vate’ শব্দটির পূর্বে “গণতান্ত্রিক! শঙ্গটি যোগ করে 
দেওয়। হোক, এই একটিমাত্র অমুরোধ তিনি জানান। 

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেলের নাগপু* অধিবেশনে 
AMMA নেতৃত্ব যখন সর্বজনস্বীকত রুপে গ্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গেল--এমন কি যুক্তিবাদী atadta faae যখন তকে 
RRM বপে প্রকাশ্যে সম্বোধন কর্‌ ন,-গাঙন্ধীনী'তর 
বিরোধী বাংলার গ্রতিনিধিবৃদা_-দেশবন্ধু ও বিপিন গাল 
যাদের নেতা_তারাও যখন গাঙ্ধীলীর নেতৃত্ব সর্বগুঃকরণে 
বরণ করে নিলেন তখন সারা দেশের অবস্থাট! কেমন 
ছিল? ইংলণ্ডের coats পার্টির প্রতিনিধি বেন স্পুব কংগ্রেল 
অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন যে সারা ভারতে 
জাতীয়তার অভূতপূর্ব ঢডাগরণ এবং অর্থ নৈতিক যুক্তির 
সংগ্রাম একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়, সর্বোপরি লক্ষ্য 
গোট! দেশের এঁক্য। কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধীর বিরোধী 
মভামতও যে দেশে ছিল তারও উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা 
করেছি। কংগ্রেস বিরোদীদের ক্রিয়াকপাপের সন্ধ/নও এই 
প্রসঙ্গে রখ | আবশ্যক | 

১৯২* গালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের 
একটি বিশেষ অধিবেশন বলেছিল । বস্তু: সেই অধিষেশনেই 


গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা পাফাপাকিভাবে শুরু হয়। TPA - 


তার fa বয়কটের প্রস্তাব সেই অধিবেশনেই পাশ করিয়ে 
নেন। রয়কটের একটি দফা ছিল আইন সভায় প্রবেশের 
বিরুদ্ধে ;--কংগ্রেপ তাই আইন সভার নির্বাচনে কোনো 
প্রার্থী দাড় করায়নি। কলকাতায় আইনসভার we নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল <a ডিসেম্বর । কলকাতায় সেবার মোট 
পনেরটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এই সব 
কেন্দ্রের কাছে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছিপ : 
পাঞ্জাবের ঘটনা মনে রেখে গান্ধীদীর উপদেশ মনে রেখো 


সহযোগিতা দূর করো, অসহযোগ চালাও, কাউকে ভোট 
দিওনা” ইত্যাদি । স্কটিশ চার্চ কলেজ ও সিটি কলেগের 
ছাত্ররা এ দুই কলেজের স্থাপিত catra ভোটদানে বাধা 
দেবার চেষ্টা করে। স্কটিশ চার্চ কলেজের সামনে প্রায় 
ছুই হাজার ছাত্র হোটারদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকে 
যেন তারা ভোট না দিয়েই বাড়ি ফিরে যান। সমস্ত গাড়ি 
থামিয়ে তাদেরও ফিরে যেতে বলে। সংবাদ পেয়ে সহ- 
পুলিস কমিশনার ও কলেজের অধ্যক্ষ ছাদের নিবৃত্ত করতে 
আসেন। ছাত্ররা নিবৃত্ত না হলে পুলিস কমিশনার খ্বয়ং বহু 
পুলিল সহ আসেন, লাঠি চালনা হয় ও এগারো! দন ছাত্র 
প্রেপ্তার হয়। সিটি কলেজের সামনেও অনুরূপ ঘটনার ফলে 
তিনৎ্ন ছা কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। 

নির্বাচনে ধারা প্রতিদ্বন্বিতা করেছিলেন তার! সকলেই 
ছিলেন wey প্রার্থী, সরকারের সমর্থকও ab) হিন্দু, 
মুযলমান ও আাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পৃথক পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র 
ছিল। আইন সভা ও aa আইন পরিষদ এই সংস্থায় 
নির্বাচিত হয়েছিলেন সেবার ota দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, 
মিঃ এস. আর. দাগ, রায় রাধাচরণ পাল, Gis হরিধন দত, 
মিঃ এ, স্থরাবর্দী, মিঃ জেড সুরাবর্দী, এইচ. বার্টন, এ.ই. এ. 
স্টার্ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ । ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
এদের যোগ থাকা দুরের কথা, কেউ কেউ প্রকাশ্ভাবেই 
শক্ত ছিলেন। বাংলা দেশের মন্ত্রীতায় নবনির্বাচিত স্যার 
স্থরেননাথ ব্যানান্ঠ এবং প্রভাসচন্ত্র fia স্থনি লাভ করেন। 
সুরেন্্রনাথ পেয়েছিলেন খ্বারত্বশ।সন দণ্যরের ভার এবং 
প্রভাসচন্ত্র হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। বঙ্গীয় আইন পরিষদের 
অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন কলকাতা. হাইকোর্টের জজ 
শামসুল হুদ] | 

নাগপুরে যখন কংগ্রেস অধবেশন চলছিল তখন বাংল! 
দেশের রাজনীতিতে ,ই সকল ঘটনা খটছিল.। সর্বভারতীয় 
রাজনীতিতেও কংগ্রেসবিরোধী শক্তি সঙ্ঘবন্ধ হতে চেষ্টা 
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করছিপ। কংগ্রেস অধিবেশনের সমলময়েই আমর।ওতিতে 
বসেছিল মুসলিম শিক্ষা সম্মেপন। অসহযে|গিতা- 
আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এই সম্মেলনে ভাষণ 
দান করা হয়েছিল এবং  প্রস্তাবাদিও গৃহীত হয়েছিল। 
খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানেরা যুক্ত হয়ে গান্ধীলীর 
অসহযোগ আন্দোলনে যাতে জড়িয়ে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই 
এই সম্মেলন আহৃত হয়েছিল। 

এ একই সময়ে নাগপুরেই নিখিল ভারত আইনলীবী- 
সম্মেসন অনুষ্ঠিত হয়েছিল--কলকাঁতার স্যার আশুতোষ 
চৌধুরী ছিলেন সভ।পতি। গান্ধীলীর fay বয়কটের 
অন্যতম aR অদ[লত-বয়কটের ঘোর বিরোধীতা করে এই 
সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতায় নিখিল ভারতীয় 
খৃস্টান সম্মেলনও এই সময় অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে 
একটি মধ্যগন্থী atete রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। মাদ্ৰাজে মিঃ সি. ওয়াই চিন্তামনির সভাপতিত্বে 
National Liberation Federation একটি রাজনৈতিক 
দলের অধিবেশন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের একই কালে 
বসেছিল। 
এই দলটিও - প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের “ডেইলি 
টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র “গান্ধী ও বদমায়েসগণ'” নামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করে ঠিক এই সময়েই লেখে যে ভারতের 
বুদ্ধিজীণী সম্প্রদায় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন 
করেননি । গান্ধী তাই এখন গুগাদের সাহায্যে Sta 
- আন্দোলন BAA চেই। করছেন। ভারত সরকারের 
উচিত ভারতবাসীর স্বার্থেই এই আন্দোশন কঠোর ভাবে 
দমন করা । (We are bound to say that social 
stability is not jeopardised by the unsora- 
pulous ambition of a handful of agitators, and 
the ruffianism of town mobs, ) এমন কি নাগপুরের 
কংগ্রেস অধিবেশনে Cat দেবার জন্ত বিলেতের লেবার পার্টি 


অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে. 


a দুজন শ্রমিক নেতাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অন্তত 
কর্নেল ওয়েজউড কলকাতাযই কয়েকটি সায় বক্তৃতা করে 
বলেছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে ঈর্ষা, দ্বণা ও 
বিদ্বেষপ্রস্থ,--তাই আন্দোলন যত Aw থেমে যায় ততই 
মঙ্গল। তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না এবিষয়ে ফে গান্ধীর 
কার্যকলাপের ফলে ভারতের উপকার যতটা 'হচ্ছে, ক্ষতি 
হচ্ছে তার তুলনায় অশেকগুণ বেশি। গান্ধীর ত্রিমুখী বয়কট 
নীতি আহাম্মকি ছাড়া! আর কিছু নয়। ভারতীয়দের রাছে 
কর্নেধ সাহেবের উপদেশ ছিল, বিপ্লব করে কিছু হবে না, 
আর ata নিয়েই বা কী হবে যদি এদেশের লোকদের 
প্রতিভার বিকাশ না হয়? 

এই সকল দিকের বিরোধিতা ও agentes মধ্যে 
ভবিষ্যতের মাশ!জনক ইপিতও এ সময়কার ছু একটি সংবাদে 
পাওয়া যায়। নাগপুরে এ সময়েই অমুষ্ঠিত নিখিল ভারত 
মুগলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগ ও Fates 
আন্দোলন এবং ত্রিমুখী বয়কট নীতি সমাধিত হয়। কংগ্রেস 
লীগের এই mye ও সৌহার্্য স্থায়ী হয়নি, কাজেই আশার 
ইঙ্গিত এই ঘটনার মাঝে খোজা বৃথা। আশার ইঙ্গিত ছিল 
সর্বভারতীয় ছাত্র-অ'ন্দোলন ও eta গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনাপূর্ণ সংবাদে । লাগপুরেই কংগ্রেস অধিবেশনের 
সময়ে এই নিখিলভারত ছাত্র সম্মেপনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল | 
এই সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোণন ও জাতীয় কংগ্রেসের 
কার্ধধরাকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। জাতীয় শিক্ষা, 
জাতীয় ভাষার মর্যাদা, শ্বদেশী ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের নিকট 
একটি আবেদন রেখে বলা হয় যে ছাল্রদের এইসকপ ক্ষেত্রে 
বিশেষ AF রয়েছে। 

উত্তরকালে Vom এই ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত হয়েছিলেন এবং ছাত্র ও যুবকদের 
আন্দোলন ও সংগঠনের তিনি বরাবরই ছিলেন একজন 
আন্তরিক সমর্থক। কিন্তু তাঁর জীবনের কর্মবৈশিষ্ট্যের কথ! 


Ree 


স্মরণ করলে আর একটি সংবাদের প্রতিও আঁমাদের ye 
আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সংবাদটি সংক্ষিপ্ত, কিন্ত 
সুভাষচন্দ্র? ভবিষ্যৎ বর্মধারার পক্ষে এই ক্ষুদ্র সংবাদের 
ভিতরই একটি বিরাট metan নিহিত ছিগ। সংবাদটি 
এই £ 

ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্মেলন 

সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
নাগপুর, ২৮শে ডিসেম্বর 

গতকাল সন্ধ্যায় কংগেস মণ্ডপে প্রথম নিখিল ভারত 
শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও 
পঁচিশটি বাহিনীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান 
করেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে গণ- 
অনুষ্ঠনগুলিতে অধিকতর সেথা দানের জন্ক সমগ্র ভারতের 
শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলিকে একত্রিত করে একটিমাত্র 
সংগঠনের অধীনে আনতে হবে-ঙাঁর ফলে উন্নত শিক্ষা 
প্রণালীর সাহায্যে একটি wie সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গড়ে উঠবে। 


১৫৯ 


নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনের ফলশ্রুতি বিশ্লেষণ করে 
উত্তরকালে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন £ ১৯২০ সালের 
ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে মাদ্রাজের প্রবীণ নেতা শ্রীবিজয় 
রধব।চারিয়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাবটি € অহিংসা অসহযোগ ) বিবেচনার ow 
উপস্থাপিত হয়। Beer দাস ও Sta অনুগামীরা 
নাগপুণে পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন গান্ধীর প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করার Boeri কিন্তু গান্ধীলী নিপুণ কুশলতায় 
OMAA সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসেন। আইনসভা বয়কটের 


নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন দেশবন্ধু, কিন্তু ইতিপূর্বেই নির্বাচন, 


অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার ফলে বয়কট প্রসঙ্গটি তখন আর জরুরী 
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ছিল না । ফলে দেশবদ্ধুকে বুঝিয়ে একটা চুক্তির ভিতর 
আনা গান্ধীজীর পক্ষে ange হয়নি । গান্ধীজী যখন 
দেশবন্থকে FACS আনলেন তখন পণ্ডিত মালবা, মিসেস 
বেশাস্ত, মিঃ fen বা বিপিনচন্ত্র পালের বিরোধিতা সত্বেও 
অসহযোগ বিষয়ক প্রশ্নটি রায় এক্যমতের সঙ্গে পাশ করানো 
গিয়েছিল। 
ক্রমব্যাপক অদ্হযোগের Aga যার তিনটি অঙ্গ হুল 
আইনলভা, আদালত ও শিক্ষা প্র/তিষ্টান বয়কট সমর্থন করা 
ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান পরিবর্তন করার 
মাধ্যমে নাগপুর কংগ্রেস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিল। এতাবৎ কাল পর্যন্ত কংগ্রেস সংবিধানের বর্ণনা 
অনুসারে.কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ স]আ্রাজ্যের অভ্যন্তরে 
্বায়স্তশাসন।” এই লক্ষ্যের ফলেই কংগ্রেসের যেসকল 
সদস্য ইংরেজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করায় আস্থাশীল 
ছিলেন কিংবা যার ব্রিটিশ সাআজ্যের সঙ্গে বন্ধন যুক্ত হয়ে 
থাকাকে মানতে চাননি Sta এতদিন ya ছিলেন। 
বামপন্থীরা যাতে কংগ্রেসশিবিরে ফিরে অ।সতে পারেন সেজন্ত 
“স্বরাজই” কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হুল ( ব্বরাঞ্জের 
আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে শ্বশাসন) এবং প্রত্যেক কংগ্রেম 
সদস্তকে নিজের মনের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাজের ব্যাখ্যা 
করতে দেওয়া! হল। মিঃ গান্ধী কিন্ত ‘sate’ বলতে বোঝালেন 
“aft সম্ভব হয় তবে সাম্রাজ্যের-অভ্যন্তরে থেকেই শ্বায়ওশ!সন 
লাভ আর যদি সম্ভব না হয় eta সাম্রাঙ্যের বাইরে থাক! |” 
নাগপুর কংগ্রেসের পূর্বে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল 
শিখিল। শুধুমাত্ৰ বড় বড় শহরেই ছিল কংগ্রেসের শাখা, 
এবং সারা বছর ধরে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন! মাফিক কাজ 
করা হত না। নাগপুরে স্থির করা হল কংগ্েসকে দেশব্যাপী 
ভিত্তিতে পুর্নগঠন করা হবে। কংগ্রেসের ggo ইউনিট 
হবে গ্রামের কংগ্রেস কমিটি । এই. রকম কয়েকটি কমিটি 
মিলে গঠিত হবে ইউনিয়ন কংগ্রেস কষিটি। তারপর 


১৬৯ aH, আঁযাঢ় ১৬৭৪ 


ক্রমান্বয়ে গঠিত হবে মহকুমা ( তালুক বা তহশিলও বল! . 


হত), জেলা, প্রাদেশিক ও অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি | 
অথিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে থাকবেন বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রতিনিধি mA ৩৫০ ow সদস্য । এই কমিটি আবার নির্বাচন 
করবেন ১৫ জন সদস্যযুক্ত একটি ওয়াকিং কমিটি, যা হবে 
সার] দেশের পক্ষে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্ধনির্বাহক সমিতি | 
তাছাড়া, প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুর্নগঠন কর! হল | 
যেমন, মাদ্রাজ প্রদেশকে ছৃভাগে ভাগ করা হল- ভেলেগু 
তাধ/ভাষী অন্ধ এবং তামিল ভাষাভাষী তামিলনাদ। 
কংগ্রেসের নতুন সংবিধানের ভিত্তি হল গণতাস্তরিক ও সংসদীয় 
প্রকৃতির। এই নতুন সংবিধান গ্রহণ করা ছাড়াও নাগপুর 
কংগ্রেস পরবর্তী বৎসরের জন্ত একটি Qed কর্ম-পরিকল্পন। 
স্থির করে। 

স্বরাজ লাভের জন্তু কংগ্রেস কেন পথ অনুসরণ করবে 
পেবিষয়েও সংবিধানে একটি নতুন পরিবর্তন সুচিত হল। এ 
পর্যন্ত কংগ্রেস শুধুমাত্র "নিয়মতান্ত্রিক উপায়’ গ্রহণ করার 
মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর ভবিষ্যতে কংগ্রেস ‘সকল 
শান্তিপূর্ণ ও বৈধ, উপায় গ্রহণ ধরবে স্থির হল। এই 
পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল কেননা অস্হযে।গ আন্দোলন ছিল 
অনিয়মতাস্ত্ি্ক আন্দোলন। লক্ষ্য ও লক্ষ্য সাধনের উপায় 
এই উভয় দিকের বিচারেই নাগপুর কংগ্রেস দৃক্ষিণপন্থী পণ্ডিত 
মালব্য ও জিন্নার মতামত ও বহুগ সংখ্যায় সমবেত তারুশ্যধ্মী 
বামপন্থীদের মতামতের ভিতর একটা সামগ্রশ্ত স্থাপন 
করেছিল। বামপন্থীরা যে কোন উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভকেই কংগ্রেসে৭ লক্ষ্য রূপে দেখতে চেয়েছিল । কিন্ত 
গান্ধী তার বিশাল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার বলে বামপন্থীদের 
দমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। নাগপুরে কংগ্রেসের 'ষে 
সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এবং আজও যা কার্যকরী আছে তা 
বস্তৃতঃ পক্ষে গান্ধীরই রচনা |” 


নাগপুর কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন ইংলণ্ডে। 
আসম পরীক্ষার পড়ার চাপের তিতরেও দেশের সংবাদ তিনি 
পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রাখতেন |. নাগপুরে গৃহীত নতুন সংবিধান 
ও কংগ্রেসের নবনির্ণীত লক্ষ্য স্ববাজ’ সম্পর্কে তিনি কী 
ভেবেছিলেন? আজ তা জানার কোনে! উপায় নেই। 
কেননা ভার তৎকালীন মতামত কোথাও তিনি লিপিবদ্ধ 
করেননি । তবে স্পষ্টই বুঝতে পারি গান্ধীজীর প্রতি তার 
শ্রদ্ধা Bacal বিন্দুসাল্র কমেনি, দেশবন্ধুর প্রতি তো নয়ই। 
বরং কংগ্রেসের নতুন লক্ষ্য ও কর্মপস্থার ভিতরে তিনি সে 
সময় বহু আশা দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয়, কেননা 
গান্ধী ও দেশবদ্ধুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসের কাঁজে যোগ দিতে 
তিনি প্রবল উৎসাহ বোধ করেছেন। পরে এ গান্ধীনেতৃত্ব 
ও গান্ধীবাদী রণকৌশলের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের 
লক্ষ্যের সীম[বন্ধতারও বিরুদ্ধে তাঁকে যে একদিন লড়াইয়ের 
ভার নিতে হবে eel সেদিন তিনি কল্পনা করেছিলেন কিনা 
তাও আজ জানার উপায় নেই। কিন্তু আপোষকামী 
মনোভাবের ছায়াপাত যে নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবাদিতে 
তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ডা ধরে নেওয়া যাঁয়--কেনন। 
নাগপুরে বামপন্থার| যে জয়লাভ করেনি সেটুকু বোবা তার 
পক্ষে কঠিন ছিলনা । কিন্তু তখন দূর বিদেশে বসে জাতীয় 
সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই তিনি মুখ্যত চিন্তা 
করেছিলেন__মতবাদে বিরোধিতার দিককে প্রাধান্ত দেওয়া 
প্রয়োজন মনে করেননি। আর কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে 
প্রবেশ না করে সেই কার্বক্ষেত্রের সমস্য! সঠিকভাবে নিরূপণ 
করা সম্ভব নয়, এই বে|ধটুকুও তার ছিল। ফলে নাগপুর 
অধিবেশনের কার্যবিবরণী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ 

তিনি করেননি বলেই মনে হয়। 
( ক্ৰমশঃ ) 


RSS MAN Sa লাল ASAT 


সমর গুহ 


ভূমিহীন কিষাপের ভূমি prè নকশালবাড়ির 
সন্্রপবাদের কারণ,-স্থকৌশল প্রচারের ফলে একথাটি প্রায় 
একটি বদ্ধমূল statin পরিণত হয়েছিল। নকশালবাড়ির 
wal নিয়ে পার্লামেন্টে যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে 
তাতে প্রায় সবাই বলেছেন যে ভূমি-সমস্তাই নকশালবাঁড়ি 
কিষাণ বিক্ষোভের মূল কারণ। কিন্তু সমাজবাদী নেতৃদ্বয় 
এস» এম, যোশী ও aay দ্বিবেদীর সঙ্গে নকশালবাড়ি 
এলাকায় গিয়ে এবং সরজমিনে তথ্য ও ঘটনা পর্য্যালোচনা 
করে এই সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে মূলত 
ভূমিহীন কিষাপের ভূমি-সমস্তর সমাধানের জন্ত নকশাল- 
বাড়ির লাল অভিযান সুরু হয়নি। ভূমিহীন কিষাণের ভূমি 
TEM নয়, মাউ-সেতুঙ্গীয় রাজনৈতিক মহড়ার উদ্দেশ্টেই 
পাক-চীন-নেপাল সংলগ্ন নকশালবাড়ি অঞ্চলে চীনপন্থী 
wifes কম্যুনি পার্ট সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসণাদ সুরু করেছে। 
বস্তুত, ভূমি বণ্টনের ধ্বনি নিছক অছিলা ও aaa! ভূমি 
দেওয়ার নাম করে আদিবাসী কিষাণ সংগ্রহের waite 
হয়েছে বটে। কিন্তু বাংল! দেশের saig এলাকার তুলনায় 
নকশালবাড়ি এলাকায় ভূগি-সমস্তার তীব্রতা বহুপরিমাপে 
কম। তবুও এই এলাকাটিই চীনপন্থী মাঞ্সি্ কম্যুনিরা 
বেছে নিয়েছে মূলত একটি রাষইন্রোহাত্বক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
হাসিল করার we | 


নকশাঙ্গবাড়ির Gag ভূমি ও ভূমিহীন কিষাণ 
যে অঞ্চলে লাল অরাজকতা চলছে সেটি নকশালবাড়ি। 


খড়িবাড়ি ও ফ্লাসীদাওয়া,--এই তিনটি থানা অঞ্চল নিয়ে 
গঠিত। শিলিগুড়ি সর এলাকা বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের 
জনসংখ্যা ১০৫১৩৭৯; এই অঞ্চলে কুষিযোগ্য জমি আছে 
৬০,০০০ meq | জমিদারী বিলোপ আইন প্রবর্তনের আগে 
৬১০৪ গন আধিয়ার ও ৮৬০ জন জোতদার এই aff চাষ 
করতো | 

জমিদারী উচ্ছেদের ফলে এই তিনটি থানা এলাকায় 
১৯,০০০ একর উদ ত্ত জমি সরকারের হাতে আসে । এই 
জমির মধ্যে ১০,০০০ একর SAIN | আর ১,০০০ একর 
রাখা হয়েছে ভারতীয় ফৌলের জন্য, ৭৫০০ একর ভূমিহীন 
কিষাণের মধ্যে বিলি করা হয়েছে এবং এখন সরকারের 
হাতে উতৃত্ব আছে ২৫০০ একর জমি । 

পশ্চিম বাংলার সরকারী অনুসন্ধান অনুযায়ী দেখ। যায় 
যে এই এলাকার চা বাগানের মালিকদের হাতেও See 
জমি নেই। এই এলাকার ১২টি চা বাগানের মধ্যে ওটি 
চা বাগান জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আগেই জমি ছোট 
বর্গাদারদের কাছে চাষের জন্য দিয়ে দিয়েছে। এই ছোট 
বর্গাদার বা আধিয়ারের এখন চা বাগানের মালিকদের 
নয়, খাজনা দেয় সরকারকে | কারণ, এই ছোট চাষীরাই 
এখন এই জমির মালিক । অন্ত চারটি চা বাগানে কোন 
কৃষি জমি নেই, ৮৪ একর বন এদের একতিয়ারে রয়েছে। 
এই বনজমি শিলিগুড়ি বনবিভাগ দাবী করেছে। বাকী 
ছুটি চ! বাগানের ২৭০ একর বন-জমি চা-চাষ বৃদ্ধির 
amtaa নিজেরা রাখতে চেয়েছে কিন্তু বনবিভাগ এই, 


জয়ী, আধা ১৬৭৪ 
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জমিও দাবী করছে। চা বাগানের হাতে Bae জমি রয়েছে 
বলে যে কথা QTI হয় তা ঠিক নয়। 

জোতদার অর্থাৎ যে জমির মালিক জমিদারী উচ্ছেদ 
আইন অনুযায়ী ২৫ একর জমি রাখতে পারে সেরূপ 
জোতদারের সঙ্গে বর্গাদার বা আধিয়ারদের সম্পর্ক খুব তিক্ত 
নয়। ১৯৬৪ সাল থেকে এই অঞ্চলের জোতদাররা আধিয়!র 
বা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ১৬টি উচ্ছেদের মামল! FRR করে। 
তারমধ্যে এযাবং ১১টি আধিয়ারকে উচ্ছেদ করা হয়। 
৯৭টি মামল। pfita পক্ষে যায়। গত তিন বছরে 
বর্গাদাররা জোতদারদের বিরুদ্ধে ২টি মামলা করে এবং 
এই ছুটি মামলাতেই ত!র| জয়লাভ করে। গত একবছরে 
জে!তদার-বর্গাদার ম[মল হয়েছে মাত্র ছুটি,_তার রায়ও 
বর্গগারদের পক্ষে গিয়েছে । কয়েক বছরের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ai কিষাণ লভা জমি থেকে cata- 
জুলুম করে বে আইনী চাষী উচ্ছেদের একটিও অভিযোগ 
উত্থাপন করেনি । oat ঘটন] ও বাস্তব ভুমি-বিস্তাসের তথ্য 
থেকে একথা বলা যায় যে গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে 
জোতদার বনাম বর্গাদার বা ভূমিহীন চাষীর মধ্যে কোন Pla 
সংঘর্ষ বা তিক্ততা ছিল না। 

পশ্চিম বাংলার TVD জেলার তুলনায় এই অঞ্চলের 
বেনামী aie খুব কম। ভপশীপ সম্প্রদায়ভুক্ত রাজবংশী 
aea এই অঞ্চলের প্রধান জোতদার ও বর্গাদার CUS | 
প্রকৃতিতে এরা সরণ, এই অঞ্চলের ২৪৪ বর্গ মাইল এলাকার 
মধ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরে এর! সরকারের 
হাতে ১৭,০০০ একর জমি দিয়েছে, পক্ষান্তরে ২৪ পরগণা 
জেলার ৪,০০০ বর্গ মাইল এলাকায় Cas জমি পাওয়া 
গেছে মাত্র ২৫,০০০ একর এবং প্রায় সম-আয়তনের 


মেদিনীপুর জেলার See জমির পরিমাণ হলে! ৫৭,০০০ > 


একর । তাই পশ্চিম বাংলার wale জেলার তুলনায় এই 
নকশালব।ড়ি এলাকার বেনাশী জমির পরিমাণও কম । 


পশ্চিম বাংলার eats জেলার তুলনায় নকশালবাড়ি 
অঞ্চলে বেকারের সংখ্যাও কম। সীওতাল, sate ও 
অন্তান্ত সশ্রদায়ের ভূমিহীন চাষীরা এখানে চা বাগানে 
শ্রমিকের কাজ করে। প্রয়োজনে চাষীর পক্ষে শ্রমিক 
হওয়ার সুযোগ শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি এবং আংশিকভাবে 
কুচবিহার জেল] ছাড়া পশ্চিম বাংলার আর কোন জেলায় 
নেই। i 

পশ্চিম বাংলার wate জেলার ভুলনায় এই নকশালবাড়ি 
অঞ্চলে জোতদাররা স'চেয়ে বেশি Cae জমি দিয়েছে, 
এখানে বেনামী জমির পর্ণ সবচেয়ে ' কষ, এখানকার 
ভূমিহীন কিষাণর1 চা বাগানে বিকল্প কাজের সুযোগ পায় 
এবং তার ফলে গত তিন বছরে কোন তীব্র কিষাণ সমস্য 
দেখা দেয়নি। বস্তুত, ভূমিহীন কিষাণ ও ভুমি বন্টনের 
সমস্যা, পশ্চিম বাংলার sata জেলার তুলনায়, এই 
অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে কম, তথাপি এই অঞ্চলেই চীনপন্থী 
মার্কসি্ wpe পার্টি কিষাণ আন্দোলনের নামে 
সন্ত্রাসবাদী অরাজকতা সুরু করেছে। যে সব জমি এই 
‘arity লোকের! গত তিন মালে দখল করেছে তার 
মধ্যে ৫০টি ক্ষেত্রে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে এর মধ্যে 
৪৯টি ক্ষেত্রে বেনামী জমি ব! উদ্ব ত সরকারী জমি দখল করা 
হয়নি,_দখল করা হয়েছে আইন সঙ্গত অধিকারীর এবং 
প্রধানত ছোট কিষাণের জমি | 

উপরের পরিসংখ্য/নগুপি স্পষ্টভাবে সংকেত করে যে 
ভূমিহীন কিযাণ বা বেনামী জমি বা আধিয়ার-জোতদার 
সংঘাতের OS নকসালঝ|ড়ীর সমস্ত! WP হয়নি_এই 
জমন্ত। হুষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক কারণে ও রাঁজ- 
নৈতিক প্রয়োজনে | 


"লাল-পার্টির” শক্তি ও সংগঠন 
নকশালবাড়ি এলাকায় মাঞ্জিই কম্যুনিঃ পার্টি ‘লালপার্টি 


১১৩ নকশালবাড়ির লাল ASH 


নামে পরিচিত। এই লালপার্টি নকশালবাঁড়ির তিনটি 
থানায় বৃহত্তম দল নয়। এই দলের প্রভাব ১৯৬২ সালের 


নির্বাচণ্রে চেয়ে ৬৭ সালে হস পেয়েছে । ১৯৬২ সালে ও 
৬৭ সালে একই etdan নির্বাচনে লড়াই করে। যথ! : 


১৯৬২ ১৯৬৭ 
ওয়াংদি (কং) ১৪,১২৫ ওয়াংদি (কং) = ১৬,০০০ 
জংগল সাঁওতাল (কম্যু) জংগল সাওত।স (FI) 
১৩,০০০ —39,000 
ঈশ্বর তিকি (a2) ঈশ্বর তিকি (বাং কং) 
৬১৭০০ শা toe 


কংগ্রেস ও বাংল! কংগ্রেল উত্তয় দলেরই সমর্থক সংখ্যা 
বেড়েছে কিন্তু জংগল সাওতাল তথা মান্সিই syd পার্টির 
শক্তি হাস পেয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তির তুলনায় এই 
দলেব সমর্থক সংখ্যা ae তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি। 
নকশালবা ড়, খড়িবাড়ি ও ফাসী-দাওয়া থানা তিনটির 
মধ্যে এই লাল পার্টির প্রধান শক্তিকেন্ত্র হলো নকশাল- 
বাড়ির হাতিঘিলা এবং বড় ও ছোট মণিরাম অঞ্চগ এবং 
খড়িবাড়ির বৃড়াগঞ্জ এবং এই থানার ফুলবাড়ি, বাভালী, 
কমজে|র ও খড়িব|ড়ি চা বাগান অঞ্চল। ফণশীদাওয়া 
অঞ্চলে এদের প্রভাব SE | 2274 
জংগল সাওতাল wala বম্যু' ন্ট পাটির প্রার্থীয়পে- 
নির্বাচনে দীড়াবার ফলে সীওতাল, IRI ও wate সম্প্রদায়ের 
উপরে এদের প্রভাব বেশি। কম্যুমিই পার্টির সমর্থকদের 
মধ্যে মোটামুটি ৬০ শতাংশ সীওতাল, ৩০ শতাংশ রাজবংশী 
ও ১০ শতাংশ মুললীম ও SIT! নকশলবাড়ির সংঘর্ষকে 
কেউ কেউ Areata বনাম তফশীলী রাজবংশীর সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা বলে বে বলেছেন তা ঠিক নয়। | 
এই অঞ্চলের ভুমিহীন কিষাণদের মধ্যে এক দশমাংশের 
বেশি কম্যুনিদের সঙ্গে প্রথম অবস্থায় ছিল না। এদের 


সংখ্যা হবে প্রায় ৫০০ ভূমিহীন পরিবার। এই ভূমিহীন 


সাওতাল ও Sale ছাড়াও, এই দলের প্রধান ও উগ্রকর্মী 
হলো ফুলবাড়ি, বাতাসী, ও খডিবাড়ি চা বাগানের সংগঠিত 
সীওতাল শ্রমিকেরা । বস্তুত, নকশ|লবাড়ি এলাকায় যে 
ঘটনা ঘটেছে তাতে ভূমিহীন কিষাণের অপেক্ষা চ। বাগানের 
সাঁওতাল শ্রমিকরাই বেশি মারমুখী অংশ গ্রহণ কবেছে। 


সন্ত্রাসের সংকেত ও সূত্রপাত 

TSS সরকার গণ-আন্দোলন দমনে কংগ্রেসী আমলের 
ah পুলিস ব্যবহার করবে না,-এই অঞ্চলের কম্যুনিষ্টরা 
এই ঘোষণাকে জমি দখলের লড়াই সুরু করার সুযোগ ও 
সংকেত বলে গ্রহণ করে। যুক্তত্রণ্ট সরকারের ভূমি র!জস্ব- 
মন্ত্রী আগেই কয়েকলক্ ইন্তাহার নিলি করে রুষ.কর 
্বার্থরক্ষার লড়াইখের আহ্বান জানান। এই ইস্তাহারের 
amia gaa কপি যায় এই এল|কায়। যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের ভূমি-রাঁজন্বমস্ত্রী spada কিষাণ সভারও 
সাধারণ সম্পাদক । তিনি কিষাণ সভ।র সভ। করার জন্য 
ব্যাপক সংখ্যায় রসিদ পাঠান এই এলাকায়। ata at 
কমুযুনিই দলের এই কিষাণ নেতার সঙ্গে স্থানীয় মার্ক্স বাদী 
নেতা ও ব্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগও ঘটে । 

জমি দখলের “কারবাই' সুরু হয় SPH সরকার গঠনের 
কিছুকাল পরেই। প্রথম অবস্থায় কম্যুনি্ নেতার! একটি ছুটি 
ছোট ছোট জমি দখল করে পুলিসের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। 
এদিকে সর্বত্র রাজনৈতিক আওয়াজ তুলে দেওয়া হয় 
যে নকশালবাড়িতে ‘ভূমিহীন কিষাণপের ভুমি বণ্টনের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুরু হয়েছে।' পুলিস তাই প্রথম 
পর্যায়ে Afa ভূমিকা গ্রহণ করে। জমি দখলের ঘটনার 
ডায়েরির পর ডায়েরি জমতে থাকে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি 
ও ফাসীদাওয়। থানায়। পুলিস কার্যত চুপচাপ এসে থাকে। 
ফলে জবর দখল জমির লড়াই জ্যামিতিক হারে বাড়তে 
থাকে। আইন শৃঙ্খলা অচ্ল, পুলিস পু, অনস|ধারধ 


১৬৪ অয়, আধা ১৬৭৪ 
দিশেহারা১--মার্এপ্রিল-মে মাপে নকপ|লবাড়ী এলাকার 
তিনটি থানার ছিল এই foa | 

এক্সপ পরিস্থিতিতে ১৭ই মে ভূমি-বাঁজস্ব মন্ত্রী হরেরৃষ্ণ 
কোঙার ata নকসালবাড়ি। নকসালব।তি ক্লাবে আইল 
শৃঙ্খল! বিপর্যয়ে জনতার অভিযোগের উত্তরে লাল asl সাফ 
জবাব দিয়ে বলেন “বেনামী জমি ও cetho (vested) জমি 
জবরদখল করে লা নিলে কৃষকদের পক্ষে জর্মি পেতে দেরী 
হবে, জোতদারেরা ছ বছর ঝুলিয়ে রাখবে,-জমি বণ্টন 
হবে না, তাড়াতাড়ি জমি দখল করতে হলে জবর দখল 
করতেই হবে।” স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞেস করে, “ছোট 
জোতের জমি দখল কর! হচ্ছে কেন?” উত্তরে মন্ত্রী বলেন, 
“বড় কালে atai ঠিক রাখা যায় না। আমি কাম ও 
জংগলকে বলে দেব এসব VIIA যেন না হয়।" 

‘কমরেড’ CAPS কোঙার চলে যাওয়ার পরে জমি জবর 
দখলের অভিযান vp et জোরদার হয়ে ওঠে। একথা 
নিংসংশয়ে বল! যায় যে আদিপর্বে Sind কম্যুনিষ্ পার্টির 
SHI নেতাদের সংকেতে, সংযোগে এবং আশ্বাসের ফলেই 
জমি জবর দখলের জোর জুলুম ও সন্ত্রসবাদ শুরু হয়। 


“লাল অভিযান” £ প্রথম পর্ব £ জমি দখল 
PRES সরকার গঠনের পর থেকেই এই অঞ্চলে জমি 
দখলের কার্যক্রম সুরু হয়। প্রথস অবস্থায় একটি ছুটি ঘটনা 
ঘটতে থাকে । BRS ভীর-ধনুক। WA, ভোজালী, দা 
ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ২৫--৫০ করে লোক গিয়ে জমি 
জবর দখল আরম্ভ করে। জমিতে গিয়ে সশস্ত্র কম্যুনিষ্টরা 
প্রথমে লাল নিশান পুতে ঘোষণা করে যে ‘এই জমি এখন 
apf পার্টির ৷ জমির মালিকরা গিয়ে পুলিশকে বৃখাই 
এশব weal জানাতে থাকে। পুলিশের প্রায় সম্পূর্ণ 
fafearta ফলে লাল পার্টির লোকদের উৎসাহ এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জমি জবর দখলের অভিযানের মাল্লা বাড়তে stag 


করে এবং সশস্ত্র জবর দৃখলকারী মোর্চার সংখ্যাও বাড়তে 
থাকে। ১৭ই মে রাজস্ব মন্ত্রী নকসলবাড়ি যান। তার 
পরে জমি দখলের অভিযান তীব্রভাবে বেড়ে যায়। মে মাগ 
পর্য্যন্ত নির্বিচারে জমি জবর দখলের আন্দোলন চলে। মে 
মাস পর্য্যন্ত মে।টাযুটি ১০৩টি জমি জবর দখলের ঘটনা ঘটে। . 
শেষের দিকে জমি জবর দখলকারী মোর্চার আয়তন কোন 
কোন ক্ষেত্রে ৩০০ জনতায় গিয়ে দীড়ায়। 

২৪শে মে স(ওতাল কম্যুনি মোর্চার একতরফা আক্রমণে 
নকসালবাড়ি এলাকায় পুলিশ ইন্স্পেকটার এস, ওয়াং দি 
বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে মার! যায় এবং আরেকঙ্ছন পুলিশ 
কর্মচারী গুরুতর আহত হয়। এই ঘটশায়ও. পুলিশ গুলি 
চালায়নি। এই ঘটনা পরিচালনা করে খোকন মজুমদার I 
এটি এই লাল কশরেডের ছদ্মনাম্‌ আসল নাম ইয়াকুব। 
এর আরও তিনটি নাম আছে। পুলিশের নিক্ষিয়তা দেখে 
২৫শে মে তারিখে প্রসাদপোত প্রামে মোটর চলার প্রধান 
রাস্তার উপরে ১০০--১৫* জন লোক পশ্চিম দিক থেকে 
এবং প্রায় ৪০০ জন পেছন দিক থেকে একটি পুলিশ 
বাহিনীকে আক্রমণ করে, প্রসদজোতের আক্রমণকারীদের 
সামনে ছিল প্রধানত মেয়েরা । ফলে পুলিশের গুলিতে 
৭ জন মহিলা, ১ জন শিশু ও ২ জন পুরুষ, _মোট ১০ জন 
মারাযায়। এক্সপ ঘটনার পরেও পুলিশ জবর দখপ বদ্ধ 
করার বা স্র(সবাপীদের গ্রেণ্ডার করার কোন ব্যাপক চেষ্টা 
করেনি। 


দ্বিতীয় পর্ব-লাল সরকার 
মে-জুন মাসে পুলিস Stes এলাকায় ৪-৫টি শিবির 
স্বপন করে কিন্তু যুক্তস্রট সরকারের নির্দেশে পুলিশ Baga- 
কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। ফলে, 'লাদপার্চ 
এই অঞ্চলে প্রায় একছত্র একতিয়া? লাভ করে। তিনটি 
থালাকে তারা কয়েকটি এলাকায় ও “শাসন-কেন্দ্রে' ভাগ 


১৬৫ 


নকশীলবাঁড়ির লাল নক্সা 


করে নেয়। তিনটি প্রধান কেন্দ্র থেকে সন্ত্রাসবাদী অভিযান 
পরিচালিত gal জংগল সাঁওতাল ও খোকন মন্তুসদারের 
নেতৃত্বে হাঁতিঘিসা ( এটাই আদি কেন্দ্র) কানু সান্ধাল ও 
কদম মল্লিকের CRY বুড়াগঞ্জ এবং মুজিবুর রহমান, 
ওলি মহম্মদ ও কামাথ্যা ব্যানাজীর নেতৃত্বে মনিরাম অঞ্চল 
থেকে সম্ত্রাপবাদী অভিযান চালান হয়। ফাসীগাওয়া 
এলাকায় কাত্ভিটা ও দামভিটায় ছুটি ছোট came স্থাপিত 
হয়। কিন্তু সংযুক্ত-সমাজ্বাদী--নেতা সম্পদ রায়ের 
প্রতিরোধের ফলে এই অঞ্চলে জবরদখল ও চড়াওয়ের 
অভিযান প্রসার ats করেনি | 
মে মাসের শ্রেষ সপ্তাহ থেকে জমি দেখল আন্দোলনের 
সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ধান, টাকা ও 
অন্তাম্য জিনিসপত্র লুটের কার্যক্রম সুরু হয় এবং জুন মাসে 
এই কার্যক্রমই cits লাভ করে। এই লুটতরাজের 
অভিযানে খুনের ঘটন! ও খুনের হুমকি বাড়তে থাকে । এই 
সময়ে কয়েকটি খুন হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় 
৫০০ পরিবার নকশালবাড়ির থানার কাছে এসে আশ্রয় 
নেয়। 

জুন মাজে টাক! পরসা ও ধান এবং অগ্যান্ত 
জিনিসপত্জের aetna, ডাকাতি ও লুটের 
কার্যক্রম জমি জবরদখলের স্থান গ্রহণ FTT | 
নিবিচার ও বাধাহীন লুটের সুযোগ লাভ করার ফলে লুঠন- 
কারী মোর্চার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৪০০-৫০০ জনতায় পরিণত 
হতে দেখা যায়। , 

জুন মাসে সন্ত্রাসবাদীর! আওয়াজ তোলে £ “বন্দুক চাই, 
জোতদ|রের রক্ত চাই, প্রসাদজোতে পুলিশ গুলির বদল। 
চাই” এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় দপবন্ধ ডাকাতি 
বরে “লাল পার্টি” দশটি বন্দুক দখল করে এবং আরও প্রায় 


A- ১০টি দেশী বন্দুক সংগ্রহ করে। 


পুলিশের নিক্রিয়তার ফলে ধাপে ধাপে বেড়ে 


গিয়ে সন্্রাসবাদীদের জোর জুলুম “লাল সরকার’ 
গঠনের আন্দোলনে পরিণত হুয়। হাতিবিসা, 
বুড়াগঞ্জ ও মনিরাম অঞ্চল,_এই তিনটি এদাকায় সম্ত্রাস- 
বাদীদের একছন্র অধিকার কায়েম হয়। এই তিনটি 
এলাকায় ফরমান জারী করা হয় যে কয্যুনি পার্টি ও কিষাণ- 
সভার সভ্য না হলে কাউকেই এই তিনটি অঞ্চলে থাকতে 
দেওয়া হবে না। ফলে এই অঞ্চল তিনটির অধিকাংশ লোক 
কিষাণ সভার স-্য হয় এবং বাকিরা ঘরবাড়ী ছেড়ে 
গ্রামান্তরে গিয়ে আশ্রয় aa 

নিজেদের প্রতি-সরকার কায়েম করার জন্তু এবং তার 
অধিকার প্রতিঠার জন্ত জুন মাসে গ্রামে গ্রামে লাল পার্টি 
মিছিল বের করবার প্রোগ্রাম নেয়। মিছিলের জনতার 
সঙ্গে তীর ধনুক CUTS অস্ত্র ছাড়াও বন্দুক Baws হয় 
এবং সমস্ত গ্রামবাসীকে এরূপ মিছিলে যেগদানে বাধ্য 
করার ফলে কোন কোন মিছিলে জনতার সংখ্যা ১,০০০- 
২,০০০ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। হাতিথিসা অঞ্চল পঞ্চায়েতে 
কম্যুনিষদের সখ্যাধিক্য। fama প্রতি-সরকারের, 
একতিয়ার কায়েম করা জন্ত ৬ংগল সাঁওডাল এই 
পঞ্চায়েতের চৌকিদার বিশ্বকর্মা দাসকে জবাব দিয়ে দেয় 
এবং পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দেয়। খড়িবাঁড়ি থানার 
রায়মতি জোতে ভৈরব সিংহের পরিত্যক্ত বাড়িতে এই লাল 
শাসকরা, একটি জেলখানা তৈরী করে এবং দফাদ!র ভূষণ 
সিং ও শচীন ভারতী নামে Re ব্যক্তিকে জোর করে ধরে 
এনে কয়েদ করে রাধে | সংঘর্ষ ও রক্তপাত এডাবার কথা 
ঘোষণা করে পুলিশ এই সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ নীরব থাকার 
ফলে অন্তত তিনটি অঞ্চলে সম্ত্রাপবাদীদের সাময়িক হুকুমত 
কায়েম হয়। 


স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের নমুনা 
কম্যুনি্টদের. পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে নকশালবাড়ির 


১৬৬ aad, wists ১৬৭৩ 


সংগ্রাম ভূমিহীন 'কিষাণদের স্বতঃক্র্ত লঙাই। এই লড়াই 
ভূমিহীন কিষাণের লড়াই কি না প্রাপ্ত তথ্যই সেকথার 
জবাব দেবে। «ARTS প্রায় ২৫ হাজার ছোট কিষাণ এবং 
১০ হাজার ভূমিহীন কিষাণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩১০-৪*০ 
সাওতাপ, রাজবংশী ও মুসলীম পরিবার এই জমি দখলের 
জবরদপ্তি সুরু করে। “রূপ জমি দখলের কার্যক্রম প্রথমে 
হাতিঘিলা ও বুচাগঞ্জ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। পুলিসের 
সম্পূর্ণ নিক্তিযতার ফলে এই জমি জবরদখলের জবরদস্ত, 
aata লাভ করে। দুই শ্রেণীর লোক পরবর্তী পর্যায়ে এই 
লড়াইয়ে যোগ দেয়। ‘লালপার্টি’ বুড়াগঞ্জ, হ!তিঘিসা ও 
মণিরাম অঞ্চলে BSH জারী কবে যে যারা etait ও 
কিষাণসভ্তার সভ্য না হবে জমি দখলে লড়াইয়ে ও মিছিলে 
যোগ না দেবে তাদের গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। 
এমন কি অনেকের উপরে দৈহিক উৎপীড়নও সুরু হয়। তাই 
একশ্রেণীর লোক আত্মরক্ষার তাপিদে ভয়ে লালপার্টির সভ্য 
হয়ে তাদের জমি দখলের লড়াই ও মিছিলে যোগ দেয়। 
জমির পরিমাণ বাড়াবার জন্য এক শ্রেণীর জেতদারও জমি 
দখলের আন্দোলনে যোগ দেয় এবং নিজেদের বন্দুক নিয়ে 
জংগল আঁওতালের দলকে সাহায্য করে। তৃতীয় শ্রেণীর 
লোকেরা যোগ দেয় লুটতরাজ, stele ও ডাকাতির পর্ব 
সুরু হওয়ার পরে! এই দ্বিতীয় পর্বে মিছিল করে হাঁমলা- 
কারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। কোন মিছিলে এক 
হাজার জনতাকেও যোগ দিতে দেখা aal এই 
জনতার অধিকাংশ ছিল aye অধিকৃত চারটি চা 
বাগানের শ্রমিক | জুট ও.অর্থ অপহরণই ছিল এদের প্রধান 
লক্ষ্য | 

একশ্রেণীর সাঁওতাল মেয়ের জংগল সাঁওতালের 
অনুগামী বটে কিন্তু অনেক মেয়েদের লাল নেঙারা জোর 
করে ভয় দেখিয়ে মিছিলে ও পুলিপের বিরুদ্ধে হামলায় যোগ 
দিতে বাধ্য করেছে এবং পুলিসের বিরুদ্ধে প্রতিটি হামলায় 


মেয়েদের আগে বাড়িয়ে দিয়ে নেতারা ও পুরুষেরা পিছনে 
থেকে তীর ধনুক বা বন্দুক চাপিয়েছে। 

প্রসাদজোতের ধীরেন রায়, তার স্ত্রীও আড়াই মাসের 
কন্যার পুলিশের গুলিতে নিহত হবার নির্মম কাহিনী 
সমাজবাদী প্রতিনিধিদের জানায়। উদ্বাস্ত ধীরেন রায় 
স্থানীয় রেলের AFEA সামান্ত গ্যাংগম্য।ন | ২৫শে সকালে 
স্থানীয় কম্যুনিঃ নেতার! তার বাড়ি গিয়ে তার স্বী ও তাকে 
সেদিলের মিছিলে যোগ দিতে বলে। ধীরেন রায় অস্বীকার 
করে পালিয়ে কাজে চলে যায়। লাল নেতারা তখন 
ধীরেন রায়ের স্ত্রী নয়ন রায়কে মিছিলে cain দিতে বলে, 
নমন রায়ও অস্বীকার করলে ‘লাল নেতা"রা 
ধীরেন রায়ের আড়াই মাসের কন্যার গল! টিপে 
ধরে। কন্যার আর্তনাদে উদ্ভ্রান্ত হয়ে শিশু 
কন্যাকে পিঠে বেঁধে নয়ন রায় মিছিলে যোগ 
দেয়। এই মিছিলে নয়ন রায়কে অন্যান্য' মেয়ে- 
দের সঙ্গে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নেতার। 
পেছন থেকে পুলিশের উপরে তীর ধনুক চালায়। 
ফলে পুলিশের গুলিতে নয়ন রায় ও ভার শিশু 
FO] প্রাণ হারায়। 

প্রসাদ জোতের শ্রীমতী রাধিকা মন্তিক উরুতে গুলিবিদ্ধ 
হয় ২৫ মে তারিখের পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংতর্ষে। শ্রীমতী 
রাধিকা সমাজবাদী প্রতিনিধিদের বলে ঃ 

“প্রায় দেড়শ? মেয়েকে প্রসাদজোত অঞ্চলের ঝাড়ি বাড়ি 
থেকে, ভয় দেখিয়ে ডেকে এনে রাস্তার মোড়ে জড় কর! হয়। 
তখন একটি পুলিশ বাহিনী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বং ও 
ঘোরল সর্দার আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হকুম 
দিতে থাকে_-“এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও | পুলিশ ফাকা 
গুলি করে ভয় দেখায়। বং ও ঘোরল তবুও পিছন থেকে 
মেয়েদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। 


[ শেষাংশ ১৯১ পৃষ্ঠায় ] 


ও 
এই সময়ে 


শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
গুপ্তধন 


খাটের তলার বাক্পে আমার মনের কথা আছে. 
দিদি, ভোর গুটিপোকা তুলোর রেশম থেকে 
. কবে রেশমি প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল... 

খুকুমণি, তোমার পুতুলজোড়া এঁখানে এত বেশি ঘুমোয় এখন--- 
বৌদি, তোমার সমস্ত চিঠি পড়া হয়ে গেলেও কিছুই বুঝিনাকো। 
আজ কেউ বাক্স খুললে বলমলিয়ে উঠবে বেনারসী 

যুশিদ।বাদের ধোয়া সিদ্ধ 
খাট নড়ে উঠলে কেউ ঘুমঘোরে এপাঁশওপাশি করে গেলে. 
খাটের তলার সেই জগতের মনপ্রণ BWR হয়ে AA. 
ওরই নীচে বসে বসে গোপনে জীবন কার প্রস্তুত হয়েছে _ 
মেঝে থেকে চোরা ছিত্রে জন্ত্জানোয়ার - 
পি'পড়েদের সারি দেখা গেছে সারাদিন." 
বাইরে বেরোবার আগে সযত্বসঞ্চিত 
eda আজে! দিতে পারি। 


কোন কোন কথায় ৮ এ 
কোন কোন কথায় আমি চমকে উঠি. ২.7 7715 
কোন কোন শব্দের আচ্ছম্নতায় আমার ভয় হয়: . 

কাক যখন চোখ পাশ্টিয়ে পাণ্টিয়ে তাকায় 
বেড়ালটা নিঃশব্দে চলাফেরা করে মাঝরুয়ার দিয়ে 
তখন নিজেকে এক বিন্দু ভেবে শ্লেটে আক কষতে সাধ যায়|" ' 
আমার প্রেম, দুঃখ, দাহ, পাপ কিছুই থাকবে না কোনখানে 
আমিও ন৷--- F 8 
গাছ থেকে পাড়া ফল বিক্রির সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান 

গাছের টুসটুসে রাঙা ফল . 

সবুজ টিয়ার ঠোঁট এড়িয়ে এড়িয়ে 
সবুজ পাতার ফাকে মিশে 

ঝুড়িতে এহাত ওহাত ওয়াগনে APD দোকানে 

ভারপর conte টেবিলে মুছে যায়". 

আমরা ওরকম হতে চাই অথচ পারি al 

অসম্পূর্ণতার মাঝখানে . 

কথা ফুরোবার আগেই কখন 

নিঃশব্দ কথায় আমরা চ্মকে উঠি... 


বাইরে প্রতীক্ষারত কে বিদেশী কখন হঠাৎ ডেকে নিয়ে যাবে। 
ডেকে নিয়ে যাবে। 
আষাঢ় ৪ 


শিল্প আলোছায়া 


ঝুলছে লণ্ঠন একটা গরুর গাড়ির নীচে হেলেছুলে 

কাঁপছে কার বুকের ধুকধুকি 

ওগো কে আছো কোথায় শুনে যাও 

আমার বুকের এত সংবাদ কোথায় রাখবো বলে দাও 
আমরা লব যে যার ভীষণ কোন অসহায় হাকে 

মাঝে মাঝে চার হাত প্রমাণ উঠে যাই 

আমর! আকাশদীপ তুলতে যাই কাতিকের রাতে 

লন তারও ত কত GRDI হতে সাধ যায় 

তাকে আকাশ দাও হে দেখো সেও আপনিই পাখি হয়ে যাবে 
তাকে সমুদ্র দেখাও দেখো সেও অভিজ্ঞ নাবিক 

হয়ে যাবে ধীরে ধীরে হয়ে যাবে একটি জাহাজ 

শিল্প কিংবা রাঁগহংসদের মত খুব নিবিকার 

এখন লগ্ন সামনে রেখে এই মাঠ হব পার 

লণ্ঠনের পায়ে পায়ে আলোছায়া 

অনেক অনেক পথচলা শুধু অঙ্গীকার'** 

কালকেউটে মাঁথা-খোড়ে পনের এ অন্ধকারে 
আমরা হেঁটে যাই 

শিল্প এ আলোছায়া আমাদের প-তোঁলা পা-ফেলা। 


অহঙ্কার ভাঙে 

বুকে কারুর মুখ রেখেছি বুকের অহঙ্কার 

দেখবো বলে যখন দুর পান্ধি চলে ALA 

উধ্ব শ্বাস পাহারাদার বরকন্দাজদল 

গভীর হতে গিয়েও ধুলে! খেলার সামগ্রী 
রইলো বনে পলাশবনে নিচুতলায় দূরে 

সেই যেখানে কাপাপভ|লে প্রজাপতির মেলা 
দিনরাত্রি গল্প বলে মহেশ্বরের চেলা 

পাখির ভাষা বুকের ভাষা আবেশ ভরে ডাকে + - 
এত সুখের মধ্যে আমার দুখের কথা কাকে 
বলবো আমি এই বিজনে ভেবেছিলাম কবে, A 
বুকের নদী সুখের নদী ঘর ভাঙলো যদি 

রেখার বুকে মুখ রেখেছি ভাঙছে অহঙ্কার। 


sfassa RAAZ সস্তা 


নিরঞ্জন হালদার 


কলকাতা শহরে বাসস্থান সমন্তা ক্রমেই জটিল আকার 
ধারণ করছে । পৌর এলাকার সীমানার বাইরে-নিকটে ও 
দুরে জমি শস্তা পেয়ে বা খালি জমি জবরদখল করে যার! 
বাড়ি তৈরি করেছিলেন, নাগরিক জীবনের কোন সুখ 
সুবিধাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। তা ছাড়া শহরগুলি 
থেকে প্রতিদিন কলকাতা যাতায়াতের জন্তু ট্রেনে, বাসে বা 
Ber যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাঁতে কলক1তা 
শহরের মধ্যে যে-কোন অবস্থায় বাস করা অনেকের পক্ষেই 
লাভদনক বলে মনে হতে পারে। বৃহত্তর কলকাতায় ১৯৬১ 
সনে জনবসতি প্রতি একরে গড়ে ২২ জন ছিল। পৃথিবীর 
আর কোন শহরে মামুষ এত গাদাগাদি হয়ে বান করে না। 
অবশ্য কলকাতা ও হাওড়া শহরে প্রতি একরে ৮০ জন লোক 
বাস করে। বসতি এলাকার গড় নিলে দেখা যাবে বৃহত্তর 
কলকাতার প্রতি একরে গড়ে ১৪২ জন এবং কলকাতা 
পৌর এলাকায় গড়ে ৩৯০ জন লোক বাস করে। 

প্রতি একর জমিতে জনবপতির চাপ দিয়ে কিন্তু 
কলকাতার অবস্থান সমন্তর ভয়াবহতা বোঝ! যাবে না। 
কলকাতার ত্রিশলক্ষ লোকের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বস্তিতেই 
বাস করে। প্রায় সাত লক্ষ লোক পৌরসভা Rew 
বস্তিতে বাস করে থাকে । কলকাতা পৌর এলাকায় দশ 
কাঠার কম জমিতে খোলা বা টালির ঘর তৈরি করলে তা 
বস্তি হিসাবে গন্ধ হয় al) শহরে এজন্ত মাত্র তিন হাজার 
শ্বীকৃত বস্তি আছে | দশ কাঠার মত জমিতে বস্তির সংখ্যাও 
নিতান্ত কম নয়। শহরের কিনারায় বা সীমানার ঠিক 


বাইরে এই ধরণের ছোটখাট বস্তির সংখ্যাই বেশী। শহরের 
মধ্যে বস্তি অঞ্চলের ১৬০০ একর জমি শহরের মোট এলাকার 
বারো ভাগের এক ভাগ হলেও এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী 
এ লব বস্তিতেই বাস করে থাকে । কাজেই কোন কোন 
বস্তি এলাকায় প্রতি একরে গড়ে ২৪০০ লোক বাস করলে 
তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । 

যে-কোন বড় শহরেই আশেপাশের এলাকার লোক এসে 
ভিড় করে থকে । কলকাতা এখনও পর্যন্ত ভারতের সর্ব 
প্রধান শিল্পকেন্্র বানিজ্য কেন্দ্র এবং সর্ব প্রধান IAS | 
মারকিন গম খালাসের fey ধরলে অবশ্য বোধাই বন্দরের 
স্থান প্রথম হয়। আপাম, ত্রিপুরা মণিপুর উড়িস্তা, উত্তর 
প্রদেশের পূর্ব অংশের আমদানি-রপ্তানি কলকাতা বন্দর 
থেকেই হয়। বিহার, SRy ও উত্তর প্রদেশের 
পূর্বাঞ্চল ও মধ্যগ্রদেশের পূর্বাঞ্চল 'থেকে F 
শ্রমিকের| বৃহত্তর কলকাতার কল কারখানায় ভিড় করে 
থাকে। পড়াশুনা ও কাজের সন্ধানে পরিবারের sets 
লোক ও আত্মীয় স্বলনও ভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে এসে 
থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা -থেকেও এই একই 
ধরণের কলকাতামুখী afea দেখা দেয়। পূর্বাঞ্চলের 
পাশাপাশি চারটি রাজ্যের মধ্যে জনপ্রতি আয়ের হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে সমৃদ্ধ । ১৯৬১-৬২ সনে পশ্চিমবঙ্গের 
জনপ্রতি বাধিক আয় যেখানে ৩২৭ টাকা, সেখানে আসামের 
জনপ্রতি আয় ৩১৯ টাকা, উড়িস্তার ২৫৯ এবং বিহারে ১৯৪ 
টাকা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জনপ্রতি আয়ের দিক 
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থেকে বিহার ও উড়িষ্যার স্থান সবচেয়ে নীচে । পশ্চিমবঙ্গের 
এই সমৃদ্ধিও বৃহত্তর কলকাতা ও বর্ধমান জেলাতেই লীমা- 
বন্ধ। এজন্য প্রতিবেশী গরিব রাজ্য ছুটির অধিবানীদের 
রুজির সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এলাকাতেই এসে জমা হতে 
হ্য়। 

কলকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধি কিন্তু এক দিনে হয় নি। 
১৯২১ সালে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ পাঁচ 
হাজার । ১৯৩১ পালে এই সংখ্য। দীড়ায় বারো লক্ষ কুড়ি 
হাজার অর্থাৎ দশ বৎসরে শহরের জনসংখ্যা শতকরা ১৬২ 
ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দশ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা 
ava ভাগ বেড়ে একুশ লক্ষ সত্তর হাজারে দাড়ায় । দশ 
বৎসরে এই ধরণের জনসংখ্যাবৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে মালয়েশিয়ার 
রাজধানী কুয়ালালামপুরেও দেখা যায়। ১৯৫১ সালে 
কলকাতার জনসংখ্য। ২৭ লক্ষ এবং ১৯৬১ সালে উনত্রিশ লক্ষ 
তিরিশ হাজার হয়। অর্থাৎ চল্লিশের দশকে জনসংখ্যা 
শৃতকর! ২৪'৪ ভাগ বাড়লেও গত দশকে মাত্র শতকরা ৮৫ 
ভাগ বাঁড়ে। গত দশকে কলকাতার লেকসংখ্যা বেশী a 
বাড়লেও বৃহত্তর কলকাতার উত্তর দমদম পৌর-এপাকায় 
শতকরা ২১৩ ভাগ, দক্ষিণ দমদমে শতকরা ৮১ ভাগ, কামাব- 
হাটিতে শতকরা ৬২ ভাগ, পানিহ!টিতে শতকরা ৮৯ ভাগ, 
বারাসতে শতকরা ৮২ ভাগ, দক্ষিণ সুবারবন অর্থাত বেহালায় 
শতকরা ৭৮ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে এই 
সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, কলকাতা পৌর- 
এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির তেমন স্থযোগ নেই বলেই বৃহত্তর 
কলকাতার asa যেখানে কিছুট। ফাকা জমি মিলেছে, 
সেখানেই নতুন জনবসতি গড়ে উঠেছে। গত দশকে শহরের 
লোকসংখ্যা বাড়ে অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যবৃদ্ধি ও সাতলক্ষ 
চুরাশি হাজার বহিরাগতের জন্ত। এই বহিরাগ ‘দের মধ্যে 
শতকরা ২৯ ভাগ হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানের Cale, শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী আসে ভারতের অন্তান্য রাজ্য থেকে | 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ 
থেকে আগত যে চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন পেয়েছে, তার 
মধ্যে প্রায় দশলক্ষ বৃহত্তর কলকাতাতেই বসবাস করছে | 

কলকাতার বাসস্থান সমস্ত। পর্যালোচনার জন্ত ভারতের 
পূর্বাঞ্চলের শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আলোচন। কর! 
astal ১৯৬১ সনে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা 
উনিশ ভাগ শহরে বাস করলেও এ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা চব্বিশ ভাগ শহরবাসী ছিল। ১৯৬১ 
মনের মে-মাস অমুলারে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী আসাম, 
বিহার ও Sfegia মোট এগারো! কোটি দশ লক্ষ লোকের 
মধ্যে মাত্র এক কোটি চুয়ান্লিশ লক্ষ দোক অর্থাৎ মোট 
অধিবালীর শতকরা ১৩'১ ভাগ শহরে বাস করত। আর 
এই শহুরে অধিবাসীর মধ্যে শভকরা ৪২ জন বৃহত্তর 
কলকা তাঁতেই বাস করত। বৃহত্তর কলকাতা বাদ দিলে 
রাজ্যের অন্যত্র শহুরে অধিবাসীর হার মোট জনখ্যার শতকরা 
৯২ ভাগ | ভারতের শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার অন্তান্ত 
শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু সামত্রিক হিসাবে 
শহুরে জনসংখ্যার পরিমাণ কম হলে কী হবে? শহরে 
জনসংখ্যা প্রধানতঃ বড় বড় শহর ও তাদের শহরতলিতেই 
বেশী ভিড় করছে। এটা অবশ্য একমাত্র ভারতের বৈশিষ্ট্য _ 
নয়, Uae দেশগুজিব সর্বত্রই এই ধরণের ব্যাপার ঘটছে। 
iss, কুয়ালাল!মপুর Bae, পেনমপেন, সাইগন, 
জাকার্ত-সর্বব্রই শহুরে অধিবাসীর বেশীর ভাগ কেন্দ্রীভূত 
হয়েছে। উন্নতিশ্ীণ দেশগুলির এই বৈশিষ্ট্যকে সমাঁজ- 
বিজ্ঞানী বার্ট হোঞলিটস “ওভাব-আরবানইঙ্জেশান” অর্থাৎ 
অতিরিক্ত শহরীকবণ আখ্য! দিয়েছেন ' 

পি-এম-পি-ও কর্তৃক সঙ্কলিত একটি রিপোর্টে দেখা যায়, 
১৯৩১ ও ১৯৬১ পনের মধ্যে কলকাতা পৌর এলাকার 
জনসংখ্যা শতকরা ১৪০ ভাগ এবং বৃহত্তর কলকাতার 
শতকরা ১৬৫ ভাগ বেড়েছে । অথচ এ একই সময়ে বৃহত্তর 


১৭১ কলিকাতার বাঁসগৃহ সমস্ত! 


বোষ্বাইয়ের জনসংখ্যা - বেড়েছে শতকরা ২১৮ ভাগ, 
মদ্বাজের ১৬৭ ভাগ, বাঁঙ্গালোরের শতকরা ২৮৮ ভাগ, 
আমেদাবাদের শতকরা ২৮৪ ভাগ এবং দিল্পির শতকরা ৪২৪ 
ভাগ। গত ছয় বছরেও কলকাতার জনসংখ্য। বুদ্ধির হার 
আগের হারের চেয়ে বেড়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। 
কাজেই গত ছত্রিশ বছরে কলকাতা পৌর এলাক! 
ও বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ 
ভারতের অন্য।ত্য বড় শহরের চেয়ে সবচেয়ে 
কম। কাজেই কলকাতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার ow 
বাসস্থান সমস্য! ক্রমেই জটিল হচ্ছে এবং পৌর ব্যবস্থার 
অবনতি ঘটছে, এই ধরণের কথ। অন্ভুহাত মাত্র | 

ভারতের অন্তান্ত বড় শহরের সঙ্গে কলকাতার অবশ্য 
কিছুটা পার্থক্য আছে । মাত্রাপ্জের জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই 
তাখিলভাষী, আচার ব্যবহারও মোটামুটি এক। বোষ্বাই 
মহারাষ্ট্রের মধ্যে হলেও gaat? ও পাপের প্রভাব কোন 
কোন ক্ষেত্রে মহা্রিয়ানদের চেয়েও বেশী । শহরের সমৃদ্ধি, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বাসগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধি, শহরের 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অ-মহারাষ্টরীয়ানদের অবদান অনেক 
বেশী । দিল্লিতে বহিরাগতদের মধ্যে একক হিসাবে পশ্চিম 
পাকিস্তানের Beles সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। দিল্লি 
রাজধানী হওয়ায় সারা ভারতের অধিবাসীর! দিল্লিতে এসে 
ভিড় করেছে এবং এই শিক্ষিত শ্রেণী স্থায়ীভাবেই দিল্লিতে 
বাস করছে। নতুন দিল্লির পরিচ্ছন্ন এলাকায় বহিরাগতদের 
পক্ষে কলকাতার মত রাস্তায় সংসার পাতানো সম্ভব নয়। 
বৃহত্তর দিল্লির শিল্প-এলাকা ও পুরাতন RA? দিল্লির 
পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোক এসে ভিড় করেছে। 
কলকাতা শহরের মোট অধিবাসীর শতকরা ce জনই 
atese ভিন্ন রাজ্যের। এদের বেশীরভাগই আবার 
অদক্ষ শ্রমিক । শহরের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ পরিবার 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে বা দলবন্ধ হয়ে বসবাস FTA | 


এই সব বহিরাগতেরা! নাগরিক জীবনে আদৌ অভ্যস্ত নয়। 
শহরের রাস্তাঘাট ও বাড়ি পরিফার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে 
এদের কোন ধারণাই নেই। ফলে ওরা কখনও দল বেঁধে 
একই ধরে বাশ করে কখনও বা ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায় 
এবং মাসের শেষে দেশে টাক! পাঠায়। শহরের স্থায়ী বাসিন্দা 
হয়ে উন্নতমানের জীবন যাপন করা এদের ধারণার বাইরে। 

কলকাতা শহরের বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করতে হলে 
তাই একসঙ্গে অনেকগুলি প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া দবকার। 
একদিকে পৌর এলাকা বা বৃহত্তর কলকাতার বাসিন্দাদের 
জন্য বাসগৃছের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অপর দিকে 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে নুতন নূতন শিল্প- 
এলাকা গড়ে তুলে এই এলাকায় বহিরাগতদের. cals বন্ধ 
করতে হবে। দুর্গাপুর, আলানসোল, বিহারে fw fe সি, 
এলাকা, TI উড়িষ্যার রাউরকেলা ইতিমধ্যেই কলকাতার 
বিকল্প কেন্দ্র অর্থাৎ কাউণ্টার ম্যাগনেট হিসাবে গড়ে উঠেছে। 
হলদিয়াকেও এই ধরনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার 
পরিকল্পন! করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গে ও বিহারে এই ধরণের 
আরও অনেক কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। কলকাতার 
বাসগৃহ, আবর্জনা অপসারণ; পানীয় জলের সরবরাহ প্রভৃতি 
পরিকল্পনা কার্যকর Fata a3 ব্যাপক হারে বহিরাগতদের 
আগমন বন্ধ ধরতেই হবে। কলকাতার স্বার্থেই যে পাশের 
রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নের হার WS করা দরকার পশ্চিমবঙ্গে 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্ৰগুলি প্রাদেশিকতার 
গৌড়ামীতে তা ভূলে যান। 

পি-এম-পি-ও'র হিসাবে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের 
মধ্যে বৃহত্তর কলকাতায় সাড়ে নয় লক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে 
এগাবো লক্ষ নুতন বাড়ি তৈরি করা দরকার । বর্তমান 
অভাব মিটানো, জনসংখ্য।বৃদ্ধি ও নুতন পরিবারের চাহিদা 
পূরণ এবং পুরাতন বাড়িগুলির বদলে নুতন বাড়ি তৈরিও এ 
হিসাবের মধ্যে ধর! হয়েছে । এই হিসাবের মধ্যে কলকাতা 


১৭২ জয়ী, SRP ১৩৭৪ 


পৌর-এলাকার হিসাব ধরা হয় নি। কারণ শহরের বাইরের 
সোনারপুর, লবণ হুদ প্রভৃতি পরিকল্পিত এলাকায় নৃতন বাড়ি 
তৈরি বা তৈরির সুযোগ পেলে অনেকেই পৌর এলাকা 
থেকে এ যব এলাকায় যেতে পারেন। কলকাতায় নূতন 
বাড়ি তৈরির ব্যাপারে যে-সব অসুবিধার কথা বলা হয়, তা 
হচ্ছে, শহরের মধ্যে নূতন বাড়ি করার মত ফাকা জায়গার 
অভাব, বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের অন্থবিধার জন্য বস্তি- 
অপসারণ অসস্তব, কলকাতা! বস্তি-এদাকার বিশেষ ভূমি 
আইন, টাকার অভাব এবং কলকাতায় আর নুতন কিছু 
করা সম্ভব AT | . 

কলকাতায় ফাঁক! জায়গার কেবল অভাবই নয়, কোন 
কোন ওয়ার্ডে একটিও পার্ক নেই। কাশীপুরের নাম এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে ater) Wi জায়গা না থাকায় 
শহরের মধ্যে সবুজ গাছপালাও তেমন নেই। শহরের 
অভ্যন্তরে গাছপাল! থাকলে তা যেমন একদিকে গমের দিনে 
বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত Shel রাখে এবং বৃষ্টিপাতে সাহায্য 
করে, তেমনই অপর দিকে শহরের মধ্যে কল-কারখানার 
ধেয়া পরিশোধন করে শহরের আবহাওয়। ধেশীয়ামুক্ত রাখতে 
সাহায্য করে। সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে বস্তি ছিল, 
জবর দখল এলাকায় বে-আইনী বাড়ি ছিল। সেই সব 
বে-আইনী বাড়ি ও বস্তি অপসারণ করে সেখানে এখন নুতন 
নুতন বাড়ি উঠেছে নুতন উপনগরী ভৈবি হয়েছে। এ 
ব্যাপারে কুয়ালালামপুরের চেয়ে সিঙ্গাপুরের কৃতিত্ব অনেক 
বেশী। বস্তি অপসারণ করে সিঙ্গপুরের এক একটি এলাকায় 
অনেকগুলি wien উঁচু বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, একসঙ্গে 
এক জায়গা অনেকগুলি বাড়ি হওয়ায়, স্কুল, বাজার, খেলার 
মাঠ, থিয়েটার হল, নূতন নূতন রাস্তা! তৈরির পরেও অনেক 
ফাকা জায়গা বেচেছে। সেই সব এলাকায় বৃক্ষ রোপনের 
পরেও ভবিষ্যতে আর বাড়ি তৈরি ও কল-কারথানা স্থাপনের 
জন্য জমি রাখা হয়েছে । বাড়িগুলি এক, দুই ও তিন 


কামরা বিশিঃ। পারিবারিক প্রয়োজন ও সামর্থ অনুসারে 
ভাড়াটেরা এক একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে । লটারি করেই 
এই ফ্ল্যাট দেওয়া হয়। ভাড়াও খুব শত্ত।_এক কামরা ফ্ল্যাট 
মাসে কুড়ি ডলার, দুই কামরা ৪০ vata তিন কামরা মাসে 
ষাট ডলার! সিঙ্গাপুরের ন্যুনতম মজুরি ১৫০ ডলার হওয়ায়, 
প্রতিটি পরিবারের আয় কমপক্ষে তিনশো ভলার। সিঙ্গাপুরে 
yaga ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসও খুব শস্তা কাজেই 
তাদের পক্ষে মাসে কুড়ি বা চল্লিশ ডলার দেওয়া aton 
অসুবিধাজনক নয়। কলকাতায় শ্বীকুত-বন্তিই ১৬০০ একর 
জমি জুড়ে আছে, ছোট বন্তি এক তলা বা দোতালা বাড়ি 
তো কলকাতার সর্বত্রই | কলকাতায় বস্তি ও জবরদখল করা 
কলোনীগুলি অপসারণ করে বহুলতলা বিশিষ্ট বাড়ি তৈরী 
করা যেতে পারে। কিন্তু কলকাতায় বস্তি অপসারণের 
সময় বস্তিবাপীদের পুনর্বাসন দিতে হয় বলেই নাকি এ 
সব এলাকায় নতুন বাড়ি তৈরি করা যাচ্ছেনা। পি-এম-পি- 
ওর এক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ তো ফতোয়া দিয়েই 
দিয়েছেন যে, বস্তিবাসীদের উন্নতমানের বাসগৃহের ব্যবস্থা 


করতে হলে বস্তি অপসারণের দরকার নেই (No slum 
clearance should be undertaken when the only 


purpose is to replace slum housing with stan- 
P. 62, A Proposal for a 
Temporary Urban Settlements 


dard housing, 
Low-Cost 
Programme—CMPO, Government of West 
Bengal) কলকাতায় বাস্তবাসীদের জন্ক যে RIA 
সংস্থান করা হয়, আগের ভাড়ার তুলনায় তা অনেক বেশী। 
তা ছাড়! পুরাতন এগাকার MM দূরত্বের মধ্যে বিবল্প 
বাসগৃহের ব্যবস্থ! করতে হবে। কলকাতায় অনেক পাড়! 
আছে, যেখানকার পুরে! এলাকাটিই বস্তি, অবশিষ্ট দুই-একটি 
বাড়ির অবস্থাও অনেকটা বস্তিরই মতো। এই সব এলাকায় 
সিঙ্গাপুরের ধরণে বাড়িও তৈরি করা দরকার। বহুতল। 


১৭৩  কলিকাতার বাসগৃহ সদশ্তা 


বিশিঃ বাড়ি তৈরি হলে সেখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্দের 
জন্তও বাড়ি তৈরির জায়গা পাওয়া যাবে । যে শহুরে জমির 
দাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী, সেই শহরে জমির এই 
ধরণের অপব্যবহার সত্যিই গীড়াদায়ক। সিঙ্গাপুরের 
কুইনল টাউন উপনগরীতে প্রায় একলক্ষ প্রাক্তন বস্তিবাসী 
ও নিয় মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক বাস করে। দক্ষিণ 
কলকাতার Sue কলোনীর বদলে সেখানেও কলকাতার 
কুইনস টাউন তৈরী হতে পারে। সন্ীর্ণ পরিসর রাস্তায় 
তিন কাঠা-পাঁচ কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরি করলে তা বস্তিই 
থেকে যাবে, ওখানে বাসগৃহ সম্প্রসারণেরও কোন AN 
নেই। পানীয় জল, আবর্জনা অপসারণ ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থা চালু করাও কঠিন। নাগরিক জীবনে জমির মালি- 
কানার বদলে ফ্ল্যাটের মালিকানা পাওয়ার অভ্যাস তৈরি 
করা দরকার এবং তা সম্ভব হলেও বিকল্প বসগৃহ সম্পর্কে 
সরকারী প্রতিশ্রতিকে জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে 
হলে এই ধরণের পরিকল্পনা চালু করা খুব বেশী কঠিন হবে 
মা। কলকাতা শহরে জমির কেমন অপচয় হয়, চৌরঙ্গীর 
উপরেই ভাঙা বাড়ি বা কয়েকটি দোতলা, তিন তলা বাড়িই 
তার প্রমাণ। দামী জমির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্তু জমির 
মাঁপিককে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থাও এই শহরে আজও হয় 
নি। পুরনো কলকাতা শহরের কথা নাহয় বাদ দেওয়াই 
গেল। লবণ হুদ এলাকায় নূতন উপনগরী গড়ে তোলা 
হচ্ছে, কিছু জিও বিলি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পঁচ দশ 
কাঠার হিসাবে । বহুতল! fae atfe করতে টাকার 
দরকার ঠিকই, কিন্তু বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ 
কর! হয়। সে টাকারও যথাযথ ব্যবহারের দিকে ae 
দেওয়া দরকার। 





ef aca | 
সময়োপযোগী দুইটি বই - 
naeia দৃষ্টিতে maate: ৩৫০ টাকা 


“...সমাজতন্তরের সহিত aha ate বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
a whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল প্রতিপান্ত p” 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১২৫ 


“..'নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। Aideology q) চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া “Ate পন্থা fears 
অয়নাঁয়।” (ভূমিকা ) 

নেতাঁজীর জীবনদর্শন A ideology সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃত করা ETATE | 


পাওয় যাবে ঃ 
জয়গ্ী--৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 
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শীরীর যদি ভাল-থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্থ) 


মানুষ আমন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 

উপভোগ করবার জন্য | r 2. ২১3৫, 

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জঙ্ সাধনার : অধাক্ষ ডাঃ যোগেশ 6B ঘোষ, এম-এ, 
অব্যর্থ মৃহোযধ প্রতিদিন আহারের পর আবৃর্ষের শাস্ত্রী, এফ,নি,এস, (লগুন), 


এম,সি,এস, (আমেরিকটি, ভাগলপুব - 
কলেজের রলায়ণ ITAI BSA 
অধ্যাপক ॥ 
|] 
কলিকাতা কেন ডাঃ লন্তেশ চল ঘোষ, 
এম-বি, R-an, আধুব্বেদাচ ব্য t 


দুইবার করে দু’চামচ JARN সঙ্গে 
চার চামচ মহাদ্রা্ষারি& (৬ বৎসরের উঠি 
পুরাতন) থাবেন | Tw SIPS দূর করে, 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাঁশি 
থেকে রেহাই NTA | 


ASA] Seer ঢাকা 


# ] 
৩৬, সীধনা ওঁষধালয় রোড 
নাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 





নু শুক্লা fea 


সাতাশ 
সতেরো মাস পরের কথা। বর্ধধান শহবে প্রবল উত্তেজন]। 


নবাব আপিবর্দি খান এসে ছাউনি ফেলেছেন রাণী দীঘির 


পারে। গতবছর উড়িষ্যা অভিযান করে ফুলবাড়ির যুদ্ধে 


Pas হারিয়ে কটক অধিকার করেছিলেন আলিবদি 
খান। পাঁচমাস পরে serama জামাই বাকর আলি, 
আবার কটক দর করে নিলেন। মাস চারেক পর আবার 


বাকর আলিকে তাড়িয়ে কটক উদ্ধার করলেন আলিবর্দি খুন | 
প্রায় আটমাল sce থেকে মধুরভঞ্জের বিদ্রোহী রাজাকে 
শায়েন্ত। করৈ, BA gia শাসন শৃঙ্খলার একটা সুরাহা করে 
ধীরে Bey মুশিগ[বাদের দিকে ফিরে আসছিলেন aata | 
কিন্তু কপালে শাস্তি নেই, বিশ্রাম নেই, আদ্তে আস্তে পথে 
খবর পেলেন, নাগপুরের ভোলা বংশের মারাঠা সর্দার রঘুজী 
Str তার ব্রাহ্মণ সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহটকরকে 
RATT থেকে জোর করে চৌথ আদায় করতে 
পাঠিয়েছেন। 
মারাঠা রাজ্যে তখন পাচ প্রধান বংশের খুব নাম-ডাক, 
প্রভাব-প্রতিপত্তি। গোয়াদিয়ারের পিদ্ধিয়া, ইন্দোরের 
হোপকার, বরোদার গায়কোয়ড়, ধারের পবার বংশ আর 
এই নাগপুরের ভৌগলা বংশ। সবার উপর রাষ্ট্র প্রধানদূপে 
পুণ। শহরে আছেন পেশবা বালাজী বাজিরাও frg 
কাজে কর্মে এই পঞ্চপ্রধন প্রায় স্বাধীন। শ্বাধীনভাবে 
আষাঢ় € 


মিহির মুখোপাধ্যায় 





 শাপনকার্য চালান, যুদ্ধ-বিগ্রহ লুটপাট করে বেড়ান, বিভিন্ন 


Ral থেকে জোর করে চৌথ কিম্ব। সরদেশমুধী আদায় করেন। 
aiaia আনুগত্য শুধু পেশবার ক|ছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম 
কিম্বা অযোধ্যার নবাব থেকে শুরু করে দিল্লীর বাদশা পৰ্য্যন্ত 
মারাঠা প্রধানদের ভয়ে OH | p 

ST) থেকে. ফিরে আসছিলেন নবার্ব “tira খান। 
আসার পথে অচালন্যরাইতে শিবির স্থাপন করেছিলেন। 
বর্ধমান থেকে তিন ক্রোশ দুরে এই আচাপন্পরাই। সেখানে 
বসেই খবর পেলেন. ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোটের গিরিসঙ্কট 
দিয়ে বাংলা দেশে ঢুক্ছে। পঞ্চকোট থেকে মুশিদাবাদ 
পূর্বদিকে আটদিনের পথ | ' বরগীরা খুব SOUT | 

ছোট ছোট টা,ঘোড়ায় চেপে রাতারাতি পঁচিশ তিরিশ 
ক্রোশ রান্ত। পার হয়ে যায়। 

তাদের সঙ্গে বড বড় তাঁবু থাকেনা, ভারী ভারী কামান 
থাকে না, হাতি থাকে না, পালকি থাকে মা, মেয়েমানুষ 
থাকে না। আটদিনের পথ চার্পাচদিনে চলে আসা বরগীদের 
পক্ষে অপস্তব নয়। | 

ওদিকে নবাবের সঙ্গে লোক-দক্কর অনেক। লড়াই 
করার মত সেপাই A আছে তার প্রায় আড়াই গুণ আছে 
ফালতু লোক। খানসাসা, বাবুচি, আবদার, চোপদার, 
হুকাবরদার থেকে শুরু করে সারেদিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, 
তবল্চি, মশালচি। বেগম, TA, বাইগী । বড় বড় তাবু, 


১৭৬ লয়ঙী) আবাঢ় ১৩৭৪ 


ভারী ভারী সিন্দুক, ভারী ভারী stata হাতি, ঘোড়া, 
'উট, খচ্চর পালকি, তাঞ্জাম। সে এক এলাহি ব্যাপার 
নবাব দেখলেন, এত লোক-লক্কর নিয়ে গদাইলক্করী চালে 
চললে আর yafaa পৌছুতে হবে না। যেতে যেতেই 
সব CAS হয়ে যাবে। 

হালার চারেক অশ্ব/রোহি, হাজার পাঁচেক বন্দুকধারী 
বরকন্দাজ আর কয়েকটা কামান নিয়ে তাড়াতাড়ি রওন! 
হলেন নবাব। রসদপত্র, বেশিরভাগ লোকজন পেছনে 
রইল। তাও আচালনৃসরাই থেকে WA আস্তে তিন 
Gem রাস্তা পার হতে একদিন, একরাত কেটে গেল। 
যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কুচ করে বর্ধমান এসে রাশীদীঘির 
পারে তবু ফেললেন নবাব। বৈশাখের প্রথম। মেঘলা 
আকাশ। টিপটিপ বৃষ্টি । মাঝে মাঝে ঝোড়ো হওয়া। 
পরেরদিন সকালে উঠেই নবাবের চক্ষুন্থির। রাত্রির 
অন্ধকারে নিঃশব্রে এসে ধিরে ফেলেছে wat) প্রায় 
পঁচিশ হাজার । বেশি ছাড়া কম নয়। নবাব সৈন্যের প্রায় 
তিনগুণ । তিলদিকে ঘিরে ধরেছে। শুধু নদীর দিক 
ধোল!। sel ঘোড়া আর কামান নিয়ে নদী পার 
হওয়া GS! এই অসময়ে অত নৌকোর ব্যবস্থা Fal 
যাবে না। 

শুধু কামানের ভয়ে আক্রমণ করছে না মারাঠা বরগীরা। 
নবাবের কামান আছে, ভাল আফগান গোঁলান্দাজ আছে। 
মারাঠাদের কামান নেই, কিছু বন্দুক আছে বটে, কিন্তু বেশির 
ভাগই দীর্ঘ বল্লম আর তরোয়াল। তাই কামানের পাল্লার বাইরে 
দাড়িয়ে খুব হঘি-তম্বি করছে মারাঠারা। হর হর মহাদেও 
-_বলে ঘনঘন জিগির দিচ্ছে, বন্দুক Ayr, কিন্ত কাছে 
আস্তে maa পাচ্ছে না! নবাবের গোলন্দাজর।ও মাঝে 
মাঝে কামান ছুড়ে জবাব দিচ্ছে। 

নবাবের ছাউনির একদিকে রাণীদীঘি আর একদিকে মস্ত 
এক জ্ল-কাঁদ! ভরা ধানক্ষেত। FRCS কাদা জমেছে, 


কোথাও কোথাও একহাটু জল, বড় বড় খাস । ধানক্ষেতের 
ওপাশেই উচুজমিতে খাঁটি করেছে মারাঠারা। | 
কামানের গোলা সেই জলফাদার মধ্যে পড়ে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে 
জপকাদা ছিটছে, কিন্তু মারাঠাদের তেমন ক্ষতি হচ্ছে না 
ভারী ভারী কামানের গাড়ি সেই জলজমির উপর দিয়ে 
আরে কাছাকাছি নিয়ে shea! যাবে না। 

বিপদে পড়েছেন নবাব আলিবা খান। ঘোরতর বিপদ। 
গোলাবারুদ সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু রসদ বেশি নেই। 
এতগুলি লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতগুলি 
ঘোড়। আর খচ্চরের দানাপানি দিতে হবে। পানি না হয় 
জুটলো» রাঁঈ্দীধির জল আছে প্রচুর। কিন্তু দানা আঁদ্বে 
কোথেকে। বর্ধমান শহরে BEAL সর্বত্র আতঙ্ক, 
বিশৃঙ্খল!। দোকান পাঠ বন্ধ। হাট বাজার বস্ছে না। 
রাস্তাঘাটেও তেমন লোকজন নেই। কোন লোক হাটা পথে 
শহরের বাইরে যেতে পারছে না, ভেতরে আসতে পারছে 
না। এক নদীর পথ খোল1। কিন্তু নিয়মিত খেয়া বন্ধ। 
কদাচিৎ দুএকখ।ন| নৌকা দেখা যায়। আশপাশের যেসব 
গ্রামগুলি থেকে শহরের বাজারে তরি-তরকারি আস্ত চাল 
ডাল আস্ত, সে-শব গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে atata রাত্রির 
অন্ধকারে মেঘল। আকাশের গায়ে সেই আগুনের অভা। 
জানালার কাছে দাড়িয়ে সেই আগুন দেখছিল SASDA I 
সেদিন প|ল্কিতে করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল 
Basie) তখন রাত প্রায় ছুই প্রহরের কাছাকাছি। 
মস্ত একট! বন্ধ দেউড়ির সামনে এসে পালকি থেসেছিল। 
qee সমান উচু দেয়ালের গায়ে দেড়তলা সমান নিরেট 
কাঠের কপাট। জোড়ের মুখে লোহার পাত আর আগা" 
গোড়। লোহার গুল বসানো! । দেখলেই গা BJE করে। 
দেউড়ির দুপাশে স্তস্তের গায়ে ছুটে] মশাল জপছিল। 
পাল্‌কির সঙ্গে দু'জন মশালচি ছিল। চারটে মশালের 
আলোয় দেউড়িটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল ভারত। 


১৭৭ ক ভর! বিষ 


এতো দেয়ানজীর বাড়ি নয়, রাজবাডিও নয় | বড় কাঠের 
কপাটের গায়ে ছোট একটা দরজা খুলে CHA | 

মাথ! লিচু করে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। প্রায় ছ'ফুটের 
মত লম্বা। প্রো বস বলিষ্ঠ বিশাল চেহ|র।। কীচাপাকা 
গৌফ, TB ey তোলা Alta, Zea, বীরবৌলি, 
মুরেঠা, মেরজাই। 

বর্ধমান রাজ-কারাগারের অধ্যক্ষ রাজপুত দেবী সিঙ, বুন্দেলা। 
মৃতু হেসে হাততুলে নমস্কার দিয়ে বল্লো! আহন রায়মে।শা, 
আপনি sper, নোমস্কার নিবেন 

মোলায়েম কথা শুনেও আশ্বস্ত হয়নি ভারত । কালাচাদের 
দিকে তাকিয়ে বলেছিল--এ কোথায় নিয়ে এলে, এখানে 
কেন'-আমি কি করবো” বলুন, আমি তো হুকুমের চাকর, 
যা হুকুম হয়েছে, তাই তামিল করছি--হাসি হালি মুখে 
কালাটাদ যেন একট! শুভ সংবাদ দেবার মত নিজের অবস্থার 
কথা নিব্দেন করছিল | 

দেবী পিং বলেছিল-__উ কি জানবে বলুন, এই দেখুন আপনার 
গিরপভারি পরোয়ানা = 

একখানা তুলোটে কাগজ ধরেছিল দেবীসিঙ_। মহারার্জ 
কীতি্।দের মোহর আঁকা states লেখা গ্রেপ্তারী পরো- 
রানা । প্রথমে নাম-ধামের বিবরণ ! নাম--ভার্তচন্্ রায়। 
পিতার নাম-_ নরেনদ্রনান্্ায়ণ রায়। সাকিম-_ পাওয়া 
বসন্তপুর, পরগণ।_ভূরিশ্রেষ্ঠ | হাপ-সাঁকিম- বর্ধমান | 
বয়স- তিরিশ, জাতি — fey, alm পেশা-__অযুক 
পরগণ।র অমুক ইজারাদারের আম-মে|ক্তার। চুক্তিভঙ্গের 
অপরাধে তার জামানত TR করা হয়েছে, আম-সোক্ত|র 
নাম! নাকচ হয়েছে। মহারাজার দরবার থেকে নতুন কোন 
ছকুমনামা না আসা পর্যন্ত তাকে কয়েদ থাকৃতে হবে। 
কিল্লাদার দেবীপিও, বুলেন্দা বর।বরেষু এই পরোয়না এসেছে। 
চাঁর-চারটে মশালের হলুদ ATM আলোয় লেখাগুলি কেমন 
যেন ঝাঁপস! মনে হচ্ছিল । . 


Ww 


সমস্ত পরোয়ানাটা তিন চার বার পড়েছিল ভারত | এরকম 
বিপদ আলতে পারে যদিও আশঙ্কা করেছিল অনেকদিন 
আগেই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, এমন আকস্মিকভাবে আপবে, 
অনুমান করতে পারেনি। Rara ফিরে আস! পর্য্যন্ত 
ঠেকিয়ে রাখা গেল না। 

অসুস্থ ay ওভাবে পড়ে রইল। Ae বলেছিল-_ 
আনুন রায়মোশ|; হামর! সাথ "চলুন, কি আর কোরবেন, 
সব নসীবকা খেল। জয় শিবশভ্ূ--এই সুন্দর চেহারার 
যুবকটিকে দেখে পৌঢ় দেবীপিঙের মনে কেমন যেন একটা 
স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল। 

বড় বিচিত্র এই বন্দীশালা। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এই বন্দী- 
জীবনের। এখানে আসার যাসখ|নেকের মধ্যে একদিন 
দুপুরে নিজের কুঠুরিতে শুয়েছিল ভারত। পাশের কুঠুরির 
কয়েদী “Piste সমাদ্দার এসে খবর দিয়েছিল--শুনেছেন 
রায়মশাই, মহারাজ কীতিটাদ মারা গেছেন, এবার নতুন 
মহারাজ হবেন তাঁর ছেলে চিত্র সেন রায়, দেওয়ানজীও 
শুনলাম HIT নেবেন, নতুন দেওয়ান হবেন মাণিকচাদ, 
এবার হয়তো আমরা খাল!স পেয়ে যাব, কি বলেন 

কিন্তু খালাস পাওয়া যায়নি CIÈ থেকে এই কয়েদখানায় 
একটান! প্রায় দেড় বছর। আরো যে খবরটা “Hate 
সমাদ্দার বলতে পারেনি, ভারতও কোনদিন জানৃতে পারেনি, 
তা'হল কালাটাদ তার পাইকের দল নিয়ে নতুন দেওয়ানজীর 
সেরেস্তার় বহাল হয়েছে এবং agada গতিবিধির উপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছে | 

মহারাজা কীরতিটাদের মৃত্যুর মাল তিনেক পর বিছাধর 
এসেছিলো দেখ! করতে । সহজে কেউ দেখা করার অনুমতি 
পায়না । অনেক তদ্বির-ত্দারক করে নতুন মহারাজা 
চিত্রসেনের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেছিল Fates | 
ওই দেউড়ির পাশে একটা ছোট কুঠুরিতে দীড়িয়ে কথ! 
বলেছিল ভারত। ভেতরে ছিপ ভারত, বাইরে জানালার 


১৭৮ wa, আযাচ ১৩:৪ 


ওপাশে দাঁড়িয়েছিল বিষ্ভাধর । প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসগ্ত্তর, 
ধুতি-চাদর, গামছা নিয়ে এয়েছিল বিভ্ভাধর। আর কিছু 
খবর এনেছিল। aga oe মনে মনে খুব অস্থির ছিল 
ভারত। প্রথমেই জিন্তেশ করছিল-_তুমি কৰে ফিরেছে! 
fates, ভাল আছো তো রঘু কেমন আছে 

আমি ফিরেছি একমাস হয়ে গেল, এসেই তোমার সঙ্গে 
দেখা করার od করেছি, কি করব অনুমতি পাইনি, হা! 
রঘু ভাল আছে, আস্তে আস্তে ভাপ হচ্ছে, আমার কাছেই 
সাবধানে রেখেদিয়েছি, ভাবনার কিছু নেই -- 

aya খবর পেয়ে অনেকট নিশ্চিন্ত হয়েছিল ভারত । কিন্ত 
চিন্তিত থেকেই বা সে'কি করতে পেরেছে। | 


তবুযা হোক Reta এসে পড়ায় ভাবনা মুক্ত হতে 


পেরেছে। যথেষ্ট করেছে fasten বিদ্যাধর ঝুঁকি নিয়েও 
রঘুকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে । প্রকৃত বাহ্ধবের কাজ 
করেছে বিদ্ভাধর | উৎসবে ব্যঘনে চৈব। উৎ্সবেও বিদ্ভাধর 
সঙ্গে ছিল। মনে আছে, তাজপুর থেকে সারদা গ্রামে তার 
বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল বিষ্ণুপদ, Raa, পিত্যগে পাল 
আর ছোট মামা | বিবাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ উত্সব । তারপর 
রাপমঞ্জরীর বাড়িতে গ।নবাজনার আসরে, সেওতো! Serge 
বটে। আর এই রাষ্ট্রবিপ্রবের দিনেও সঙ্গে আছে fatsa | 
সাধ্যমত সাহায্য করছে। বরগীর হাঙ্গাম! গুরু হয়েছে। 
সমস্ত দেশব্যাপী অরাজকতা বিশৃঙ্খলা । সর্বত্র কি হয় কি 
হয়, আতঙ্ক । এ অবস্থাকে রাষটরবিগ্রব ছাড়া আর কি বলা 
যায়। তারপর রাপতারেও সঙ্গে রয়েছে বিস্তাধর। বর্তদান 
রাসভা থেকে কয়েদখ।না পর্য্যন্ত এসেছে সে। আশ্বাস দিয়ে 
বলেছিল__ছুঃশ্চন্তা করোন! ভারত, কপালে যা দুর্ভোগ ছিল, 
তাই হয়েছে, কি আর করবে, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি 
তোমাকে অন্ততঃ জামিনেও খালাল করা যায় কি না দেখছি -- 
কয়েদখানার লেপাইদের জমাদ।র ফুলাদ খা তাড়া দিয়েছিল 
ওসব কথা বল! চলবে না, এখন চলুন, আপনি তে! বললেন 


শুধু জিনিলপত্তর' পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এখন এত কথা কিসের 
— আহা কিছু নয় খশা-সাহেবঃ এই নিন, আরে রাখুন না, . 
পান-তামাক খাবেন- বেনিয়ানের জেব থেকে একটা পিন্ধা 
টাকা বার করে- ফুলাদ খশার হাতে গু'জে দিয়েছিল বিদ্যাধর, 
তারপর আবার ভারতকে লক্ষ্য করে একটু যেন লঙ্জিতভাবে 
যলেছিন_একটা সুসংবাদ আছে ভাই ভারত, মূপিদাবাদ 


যাবার আগে জেনে গিয়েছিলুম আমার স্ত্রী অস্তঃসত্বা আজ 


মাসখানেক হ’ল একটি ছেলে হয়েছে--- 

— বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, তোমার ছেলে দীর্ঘায়ু হোক, বংশের 
মুখ উজ্জল করুক, অমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি, 
কিন্ত মা খাওয়া যে পাওনা হ’ল, faatia -ভারতের কথা 
শুনে জবাব দিয়েছিল বি্ভাধর-_মিষ্টি কিছু এনেছি, এই রাখো 
ঘরে তৈরী কিছু সন্দেশ, আর একটা কথা, আমার ইচ্ছে, 
আমার Mae ইচ্ছে, আমাদের ছেলের নামকরণ তুমি করে 
দাও, ছমাস বয়সে মুখেভাত হবে, তখন আমুষ্ঠানিক ভাবে 
নামকরণ হবে, তুমি ন!মটা আজ বলে দাও, কারণ তোমার 
সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা করার সুযোগ পাব কিনা. 
একটু ভেবে বলেছিল ভারত--তোম|র ছেলের নাম দিও 
চন্ত্রধর, চন্দ্রধর কে ছিলেন জানোত, সেই চাদসদাগর, তোমার 
ছেলেও তেমনি সপ্তডিঙ্গ। মধুকর সাজিয়ে দূর দূর দেশে 
বাণিজ্যে যাকে, শ্রেষ্ঠ সওদাগর হবে-- 

একটু আপত্তি করেছিল বিগ্ভাধর--কিস্তু ভাই ঠাদবেণের 
ভাগ্য বড় মন্দ ছিল _ 

_কে বলে তার ভাগ্য মন্দ, সেইতো সার্থক পুরুষ পুরুষকার 
দিয়ে, আাত্মশকজ্ির বলে দৈবশক্তির সঙ্গে লড়াই করেছেন, 
শেষ পর্য্যন্ত দেবতা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছেন করতে বাধ্য 
হয়েছেন, তার হাতের পূজো না পেলে মর্ভ্যলোকে যে মনসা! 
দেবীর পুজোর প্রচলন হয় না, মর্ত্যসমাজের মধ্যমণি ছিলেন 
চন্দ্রধর-_ 

একা একা নিজের ঘরে বসে নানা কথা ভাবছিল ভারতচন্ত্র। 


~ 


খা, 


od 


_১ সকলের জন্যই সমান ব্যবস্থা। 
চাপের siS | 
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বাইরে ভীত, সন্ত, বিশৃঙ্খল বর্ধমান শহর। এই নিঃসঙ্গ 


ating এক নিয়মে দীর্ঘরীন দীর্ঘতর রাত কাটে । এই 


ঘরটা স্্যাতর্সেতে। আলো-হাওয়া তেমন আসেনা । সব 
ঘরই একরকম। লম্বা একতলা দালান। মাঝামাঝি সব 
কুঠুরী। সামনে টানা বারান্দী। কোন কোন কুঠুরিতে 
তিন চারজন করেও কয়েদী থাকে; ভারতের ভাগ্য ভাল 
এক! একট! .কুঠুরী পেয়েছে । লোহার গুল বসানো! নিচু 
কাঠের দরজা । দরজার মাথায় চার Sga মাপের ছোট 
Wis আছে। ওই ফণাক দিয়ে পাহারাদার রারিবেল] 
নজর রাখে। ঠিক উলটো দিকে দেওয়ালের গায়ে বুক 
উঠ হাত দুয়েক লখ্ঘ।-চওড়া মোটা মোট! লোহার গরাদ দেয়া 
জানালা। জানালার বাইরে eta বিশহাত দুরে দো'তল| 
সমান উচু দেয়াল - সোজাসুজি তাকালে শুধু দেয়াল, কিন্ত 
জানালার গরাদে মুখ রেখে উপরে feel পাশে তাকালে 
একফালি আকাশ চোখে পড়ে | 

এক একদিন agta আগে ga খ( এসে 
দরজ! ভালাবন্ধ করে যাবার পর, অনেক রাত পর্য্যন্ত 
জানালার পাশে Hga ওই একফালি আকাশ দেখে 
Steon | 

একটা দড়ির খ|টিয়ায় দু'পানা কম্বলের ওপর ময়ল৷ চাদর 
বালিশের বিছানা । "ঘরের কোণে মাটির কলসীতে জল 
থাকে, পেতলের একট! ঘটি, কাণ! উচু একটা Fiala থালা, 
পেতলের হাঁড়ি, লোহার খুর্তি--কয়েদখানার সম্পত্তি এগুলি | 
সাধারণ কয়েদীরা সাটির হাঁড়িতে রান! করে, শালপাতায় 
করে খিচুড়ি খায়। ভারতের জন্ত আলাদা] ব্যবস্থা। একে 
ব্ৰাহ্মণ তায় দেওয়ানলীর আত্মীয় বলে একটু আলাদা খাতির 
পায়। তবে খাগ্বস্তর ব্যাপারে খুব একটা ইতর বিশেষ নেই। 
মোটা মোটা লাল লাল 
খেপ!রীঃ অড়হর কিম্বা কলায়ের Gla | 
কদাচিৎ মুগ-মুহ্রী। কয়েকট! শুকনো AHL, একটু VI 
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এর উপর একদিন অন্তর এক ছটাক তেল, এক ছড়া তেঁতুল 
একটু হলুদ পাওয়া যায়। সবজি বলৃতে কোনদিন একফালি 
লাউ, ছুটে! বেগুন কিম্ব। কাচকলা।: এর সঙ্গে ঘুরেফিরে 
gaap শাক। কচুশাক, নটেশ।ক, মটর্শাক, কলমি 
শাক। 

বিশেষ কোন পালা-পার্বণ উপলক্ষে মাসের মধ্যে গড়পড়তা 
দ'একদিন হয়তো Was টুকরো মাছ। 

দুধ fea মাংসের কোন'ব্যবস্থাই নেই। Raa গন্ধ তো 
ভুলেই গেছে। মাসের মধ্যে অধিক দিনই চাল-ডাল-সবজী 
সব এক সঙ্গে দিয়ে খিচুছির মতো একট! জিনিস করে নেয়। 
যেদিন বেগুন আসে, সেদিন একটু অন্যরকম খাওয়া হয়। 
দেবানন্দপুরে সেই মুনসী-মশাইর বাড়িতে থাকার সময় 
থেকেই ot পোড়া ভারতের প্রিয় Aia | 

পঞ্চাশ-যাট জন কয়েদি, দশ-বারোঞজ্ন সেপাই, সেপাইদের 
ভমাদার ফুলাদ খা, সবার উপর দেবীপিউ বুন্দেল।। এদের 
নিয়ে কয়েদধানার জগৎ। facia কয়েকজন কয়েদী 
ঝাডুদারের কাজ করে, মেথরের কাজ করে, সরষের 
তেলের ঘানি টানে। এদের সংখ্যা দশ বারোজন। 
কালের ভাগ করা আছে। এক একটা ছোট ছোট দলে 
ভাগ হয়ে অন্যসব কয়েদীরা এক একরকম কাজ করে| এক 
একজন CANT এক একটা দলের কাজকর্ম তদারক FA | 
কোন দল বাগানে কাজ করে, মাটি কোপায়, জল দেয়, 
শাক সবজি ফলায়। কোন দল টেকিতে ধান ভানে, চিড়ে 
কোটে। কোন দল পট আর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি 
পকায়, নারকেল-পাতা কেটে ঝাঁটা বানায়। কোনদপ 
দশবারোট] ধাতা ঘুরিয়ে ভাল ভাঙে, গম ভাঙে, বড় বড় 
হামান দিস্তায় ely কোটে। 

খুব সকালে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলে দেয় 
ফুলাদ খ।। ব্রাহ্মণ সেপাই বিশ্বনাথ ত্ৰিবেদী সব কুঠুখীর 
সামনে এক একট। ধামায় করে মাথাপিছু বরাদ্দ মত চাল 


১৮৭ অয, আবাঢ ১৩৭৪ 


ডাল মুন gai রেখে ata সামনের ঢাকা বারান্দায় 
প্রত্যেক কুঠুরির সামনে আলাদা! রান্নার ব্যবস্থা। তোলা 
উনুন কাঠকুটো জালিয়ে রান্না Fal হয়। এক একবার 
কুঠুরির কয়েদীরা ছু”তিন জন বা চারজন একসঙ্গে রান্নার 
ব্যবস্থা করে। kag Aa বাছবিচারের জন্য সকলের 
এক সঙ্গে ঢালাওভাবে AAA ব্যবস্থা! নেই। একরকম ভাদই 
হয়েছে । ভারত বরাবর যেমন নিঞ্জের রান্না নিজে করে 
নেয়, এখানেও তেমন VAT পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। atata 
উপকরণ যা-ই হোক যত AVS হোক, পাচজনের সঙ্গে যে 
ছোয়াছুরি হয় না এডেই খুশি ভারত। সামনের Faton 
থেকে রান্নার জল নিজেই নিয়ে আসে, চাল, ভাল ধুয়ে আনে। 
সকাল বেলাই কুয়োর জলে স্মি করে নেয়, আহ্নিক করে। 
তারপর শিবের মাথায় জল দেয়। কুয়োতলাব পাশেই একট! 
বেশ বড় বেলগাঁছ। সেই গাছের নিচে ছোট্ট একটি কালে! 
পাথবের শিবলিঙ্গ | দেবীসিউ রোজ জল দেয়, বেলপাতা 
দেয় ওর মাথায় । এই শিবলিওটি দেবীপিউই এনে প্রতিষ্ঠা 
করে বোধহয় বছরদশেক আগে। দেব-দ্বিজে খুব ভক্তি | 
রায় মশাইকে রোজ জল দিতে দেখে খুব খুশি দেবী সিঙ | 
প্রথম দিন বলেছিল--র|য়মোশা খুব ভক্তিমান আছেন, on 
হামি বুঝে নিয়েছি । ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একট! 
অন্তরঙ্গতা গডে উঠেছে | 

নিরপরাধ Sats এভাবে আটকে রাখা asta: কিন্ত 
দেবীসিউ নিরুপাষ, তাবতো কোন হাত নেই। কয়েদখানায় 
যতট] সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের wae সে করে দিতে পারে। 
আইন-কানুন বলায় রেখে সাধ্যমত করেও দিয়েছে । RONI 
দে। করে যাবার পর ভারভের অনুরোধে নিজে গিযে 
বিষ্তাধরের বাড়ি থেকে পু'থি-পত্তবের পুটুলিট৷ নিয়ে এসেছে। 
কয়েদীদের কালি-কলম দেবার নিয়ম নেই। লিখতে না 
পারলেও পড়াশোনা! কবেতে। সময় কাটবে । পুথিগুলি পেয়ে 
খুব আনন্দিত হয়েছিল ভারত। নিজের লেখা সত্যপীরের 


পু'থি gif ছাড়াও পুটুপির মধ্যে কশীখণ্ডের Th, 
চুড়ামণিতন্ত্র, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রতিমপ্জরী, বাৎসায়শের 
Fira, যুকুন্দর।যের চণ্ডীমঙ্গল, আর বিশ্বনাথ কবিরাজের 
সাহিত্যদর্পণের পু'থিখানা ছিল। সাহিত্য-দর্পণের পু" থখান! 
নন্দলাল চক্রবতির কাছ থেকে এনেছিল। পু'ধিখানা আর 
ফেরত দেয়া গেল না| যদি কখনো সুযোগ পায়, দিয়ে 
আপবে। 


আটাশ 

ভারতের পাশের কুঠুরিতে থকে তিনজন sew | তিনজনই 
এক ভায়গার লোক, এক মামলার আসামী। তহবিল ' 
তছরুপের মামলা । আজমপুর পরগণার নায়েব জনার্দন দত্ত, 
খাজাধী শশিকান্ত সমাদ্দার আর তসিলদার তিনকড়ি 
বিশ্বাসের সঙ্গে যোগপাগসে তহবিল তছরুপ করে হিসেবের 
গে।জামিল দিয়েছে । কিন্তু দেওয়ান রাজবল্পভের চোখে 
ফাকি দেওয়া অত সহজ নয়। হিসেবের কারচুপি ধরে 
ফেলেছেন তিনি। ভিনজনকেই ধরে কয়েদ করেছেন। 
মহারাও|র হুকুমে পচবছরের মেয়াদ হয়েছে | 

সক!লবেলাই এক প্রস্থ রান্না থাওয়ার পাট চুকিয়ে ডাল- 
ভাঙার ste করতে বসে তিনজন | বারান্দায় বসে ছুটে! 
ষাতা ঘুরিয়ে ভাল ভাঙে । ঘর ঘর করে US ঘোরে আর 
সেই সঙ্গে ওদের মুখ BTA | 

তভিনজনেই এত বকতে পারে । আর যত রাজ্যের পরচর্চ। 
পরনিন্দা, ইতর রসিকতা! | মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয় নিজেদের 
মধ্যে। তখন এক একদিন অশ্লীল গালাগালির চুড়ান্ত ৷ 
বড় Cae লাগে ভারতের, কিন্তু চোখ কান বুজে Ay করা 
ছাড়া উপায় কি। তার es কোন নির্দিই কাজের বরাদ্দ 
হয়নি। ভাগ্য ভাল যে সশ্রম কাবাদণ্ডের হুকুম হয়নি le 
তবে একটা কাজের ভার পে নিলেই নিয়েছে। সমর 
কাটাতে হবে তো। নিরক্ষর সেপাই আর কয়েদীদের যত 


ab ভরা বিষ 


১৮১ 


< আরজি-দরখান্তের মুসাবিদা করে দেয় ভারতচন্দ্র। বিশুদ্ধ 


ফরাসীতে লেখে । দেখে-শুনে তাক লেগে গেছে দেবী 
সিঙের, ফুলাদ খাঁর। sate খা লোকট। স্বভাবতইঃ নিষ্ঠুর | 
কয়েদীদের ক দিয়ে, নানা greta নির্যাতন করে পৈশাচিক 
আনন্দ পায় । AIRS ভুলের জন্ক হয়তো হাত-পা বেঁধে 
রোদৃতুরে ফেলে রাখে, কান ধরে পাচশোবার ওঠবোস 
করায় কিথা সপাসপ, বেত চালায়। এ হেন ফুলাদ খাও 
রায়মশাইর পড়াশোনার এলেম দেখে তাজ্জব বনে গেছে। 
প্রথম প্রথম অন্য কয়েদীদের সঙ্গে যেমন করে, তেমনি মেজাজ 


-<_ দেখাবার CBRL FAS | 


LY 


আস্তে আন্তে নরম হয়েছে ফুলাদ | এখনতো একজন 
asta লোক | 

প্রথম প্রথম কালি-কলম রাখতে পারত না ভারত । দরখাস্ত 
মুসাবিদা করার সময় কয়েদখানার দপ্তর থেকে কোন সেপাই 


হয়তো! কালি-কলম নিয়ে আসত আবার লেখার পর নিয়ে 


asi কোন কোন দিন ফুলাদ খা কিম্বা দেবীসিও, এসে 
সামলে দাড়িয়ে ates আস্তে আন্তে সহজ হুল অবশ্থা। 
আইন-কানুনও একটু একটু করে শিথিল wal শেষে 
কিছুদিন পর দেবীদিওকে বলে কয়ে ক|লি-কলমের ব্যবস্থ! 
করল ভারত | ততদিনে ফুলাদ খাও নরম হয়েছে। কোন 
অসুবিধে হ'ল না। কিন্তু এক একদিন অস্থবিধের চুড়ান্ত হয় 
পাশের ঘরের কয়দীদের জালায়। দুপুরবেলা নিরিবিলি 
হয়তো সাহিত্যদর্পণের পু'বিখানা খুলে বসেছে, একটু একটু 
করে নকল করছে। 
জনার্দন দত্ত এসে বগল --কি করছেন রায়মশাই ? 
এই একটু লেখা-পড়া 
--অঃ নকল করছেন বুঝি, ওখান! কিসের পুথি? 
১..-আঁডেত একখানা সহিত্য-দর্পণ, অলঙ্কার শাস্ত্রের পু'ধি-_ 
ভারতের জবাব শুনে জনার্দন দত্ত মাথা দুলিয়ে বল্লো, তা, 
বেশ বেশ, লেখাপড়া ডেমন শিখিনি বটে, এই ছু'বছর তো 


ডাল ভেঙে ভেঙে হাতে কড়া পড়ে গেল, তবে আপনাদের 
আশীর্বাদে সোনান্মপোর geta খানা অলঙ্কার আমার পরি- 


বারেরও আচে, ও জিনিষ একটু আধটু আমিও বুঝি 


-_আঁজ্ঞে এ অলঙ্কার সে!ন|রূপোর নয়-_একটু হাসল ভারত 
-_এ হ'ল কাব্যের অলঙ্কার, যেমন ‘ALB’ হল কাব্যের দেহ, 
“রীতি? যেন অবয়ব সংস্থান আর অলঙ্কার হ'ল কটককুগলাঁদির 
মতো কাব্যের আভরণ, এই দেখুন বিশ্বনাথ কবিরাজ মশাই 
লিখেছেন, Basal £ কটককুগুলা দিবং 

আহা, থামুন থামুন- চেঁচিয়ে উঠলো জনাৰ্দন দত্ত--ওই 
সব কটকটি শুনলে মাথা বিম্ধিম্‌ করে, তার চেয়ে বরং 
কবিকঙ্কনের পু'ধিখানি একটু পড়ুন, আহা আহা, কি জিনিষই 
পিখে গেছেন | 

sss কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের পু'থিখানি খুলে বসতে হয়। 
কিন্তু aafaa কাছে রস নিবেদনের মতো বিড়ম্বনা আর 
নেই। পড়ার মধ্যে না বুঝে *আহা-আহা” তো করবেই, 
তারপর আবার নিজের কথার জের টেনে বলবে- আহা, 
আহা ওই যে লিখিছে না, উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক, 
নেউগি চৌধুরী নহি, না করি তালুক, ঠিক আমার মত 
অবস্থা, আমি মশাই কারো সাতে পাঁচে হছিলুষ না, এতকাল 
নায়েবী করেও কোন তালুক-মুলুক করতে পারলুম না, শেষে 
কিনা আমার কপালেই চুরির অপবাদ, আসলে তহবিল 
ভেঙেছে ওই শশেটা, ওটা কি কম ARTE 

-আহা থাযুন, দত্তমশাই, আবার ঝগড়াঝাটি হবে, 
ভারতের কথা শেষ হবার আগেই এক একদিন হয়তো 
বারান্দা fer পাশের ঘর থেকে শশিকাত্ত THA মার-মার 
করে তেড়ে আসে--ভাল হবে না দত্তমশাই, আমি টাকা 
ভেঙেছি আর আপনি ধোয়া তুলসী পাঁতা = 

জনার্দন দত্ত ধর্মে বৈষ্ণব, গলায় তুলসীকাঠের মালা, ছু'বেলা 
হরিনাম জপ করে, তাই তুলসী পাতার নাম করে খোঁচা দিলে 
বড় আতে লাগে, তেলে-বেগুনে ছলে ওঠে -ভাখ শশে? 
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বয়সের সন্মান রেখে কথা বল্বি, আমি নিন? 
ছিলুম = 

-ওঃ ভারী আমার উপরওয়ালা, কয়েদখানায় সব সমান. 
তারপর ধুদ্ধুম!র কাও। কথার পিঠে কথা বাড়ে। গালা- 
গালি বকাবকির চুড়ান্ত । সমস্ত RADIR দাটি। 

সেদিনও দুপুরে পু'থিপত্তর নিয়ে বসেছিল ভারত। সাহিত্য- 
দর্পণ খানার নকল প্রায় শেষ । আর সামান্য বাকি। 
বাইরে ara আকাশ । কদিন ধরে রোজ বিকেলে মেঘ 
করে ঝড় জল হচ্ছে। রোজ সকালের দিকে আকাশ বেশ 
পরিষ্কার খাঁকে, তারপর দুপুর হতে না হতেই মেঘ জমে। 
আগও জমেছে | AAA ভেতর আবছা আলো । মেঝেতে 


কম্বলের আসন পেতে সামনে ঝুকে লিখছিল stas 


নিশব্দে ঘরে ঢুকল দেবী সিউ.। খোলা দরজাট! টেনে গিল। 
প্রথমে খেয়াল করেনি ভারত। দরজায় ক্যাচ করে AF 
হতে মুখ তুলে তাকাল ঘরটা যেন আরো অন্ধকার হয়ে 
গেল। শুধু ছোট্র জানালা দিয়ে মেঘলা দুপুরের ম্লান আলো 
আসছিল। 

_রায়যোশা, একঠো বাত শুনবেন-_সাসনে উবু বসে ফিস্‌- 
ফিস্‌ করে বল্লো ine, | 

খুব অবাক হ'ল ভারত-কি ব্যাপার বলুন তো ? 
-আওয়া দাবিয়ে বাত করুন-একবার পেছন ফিরে 
etatai খোল! দরজার দিকে দেখল দেবীসিঙ, তারপর 
বল্লে।__বাহারমে খুব গোলমাল আছে, এই মওকা, 
আপনাকে হামি খালাম কোরে দিব 

বলছে কি লোকটা, খালাস করে দেবে কি? নিজের কানেও 
কি ডুল গুনছে ভারত | চম্‌কে উঠে সোজা শক্ত, হয়ে 
বসল। চুপিচুপি মতলবটা খুলে বল্লো দেবীসিও, | 
faataa ঠাকুর সব ব্যবস্থা করেছে। দু'হাজার টাকা দেবে। 
এবহাজার পাবে কয়েদখানার অধ্যক্ষ দেবীসিঙ, বুলেলা, 


আর এক হাজার পাবে সেপাইদের জমাদার ফুলাদ খঁ।। 


আরো পাঁচশো পাওয়া যাবে দশ-বারোজন সেপাইদের মধ্যে 
ভাগ করে দেবার জবন্কে। Webs আগাম দিয়েছে। 


আগামীকাল মধ্যরাতে ভারতকে খালাস করে পুরো টাকাটা 


হতে হাতে পাবে দেবীসিঙ,। 

সমস্ত শহরে গোলমাল, বিশৃঙ্খলা । শহরের বাইরে মারাঠা 
বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করছে নবাবের কৌজ। এমন স্থযোগ 
আর অ|সবে না। AFR নিণ্রে ধনপ্রাণ, বাচাতে ব্যস্ত । 
মহারাজা চিত্রসেল নাকি ধনদেঁলত, আত্মীয়, স্বগুনদের দিয়ে 
শহরের বাইরে কোন নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা 
করছেন। 
দেওয়ান 
নতুন 
আছেন। . 
শহরের, সর্বত্র নানারকম গুজব আর আতঙ্ক। প্রহরে প্রহরে 
গুজবের নমুনা পাল্টায়, সঙ্গে সঙ্গে NISRA চেহারা বদলায় 
কখনো ঝড়ে কখনো কমে। কখনো শোনা যায় নবাব 
জিতে যাবেন। আরো ফৌজ আরো কামান এল বলে। 
ষুশিদাবাদ থেকে নবাবের বড়ভাই হাজী আহম্মদ রওনা 
হয়েছেন। 3 

আবার একপ্রহর বাদেই SACS. শোনা গেল, ওসব বাজে 
খবর। নবাবের শিবিরে রসদপত্র বেশি নেই, গে|ল।বারুদও 
ফুরিয়ে এসেছে। বর্গীরা সংখ্যায় পঞ্চাশ-যাট হাজার। 
নানাদলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল 
যাচ্ছে মুশিদাবাদের দিকে, একদল মেদিনীপুরের দিকে, 
আরেকদল হয়তো চলেছে ছুগলী কিম্বা কলকাতার পথে। 
ভাস্কর পণ্ডিত নিজে চৌদ্দজন সর্দার নিয়ে নবাবকে ঘিরে 
রয়েছেন আর দশঞ্জন সর্দারকে পাঠিয়েছেন দশদিকের গ্রাম 
লুঠ করতে। , | 

এই গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে হবে। 
উত্তেজনায় উঠে দাড়াল ভারত। 


অবসর. নিয়েছেন 
মানিকটাদও পালাবার 


IRJA ও 
দেওয়ান 


অনেকদিন,। 
মতলবে 


কণ্ঠ ভর! বিষ 


মুখোমুখি দীড়িয়ে বনূলো দেবীসিঙ- খামোশ থাকবেন, কান 
রাত ছু'পহরমে হামি আসবো__ 
Gaiei -মতো খানিকক্ষণ পায়চারী করলো ভাঁরতচন্দ্র।' 
যেমনভাবে এসেছিল তেমনি নি: শবে চলে গেল দেবীসিও. | 
অবশ্য তার যাওয়া-আসাটা meee দেখতে . পেল। 
কোন ঘটনা নয়। | 
দিনের মধ্যে ছু'তিনবার দেবী সিঙ, Fowl gate খাঁ কয়েদীদের 
SING ঢুকে তদারক করে WAL কোনরকম এন্তেলা না 
দিয়েই হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। 
বারান্দার এসে দাড়ান ভারত । তিনগ্রহর বেলা। মেঘলা 
আকাশ । ogi বারান্দায় অনৈক কয়েদী অলসভাবে শুয়ে 
বসে আছে। নিজেদের মধ্যে ™ গুজব করছে। এ সময় 
কারো ফোন কা “ates না।' ef 'বাগানের কাঁজ যারা 
করে, শেই দশবারোজন ' এই সময় যোগায় বসে ah 
করে, কাপড় কাচে | 
পাশের কুঠুরীর দরজার সামনে বসে সশিকান্ত কানে একটা 
পালক গু'জে নাকমুখ কুচকে YS আনন্দবোধ করছিল | 
জনার্দন বোধহয় ভেতরে" ঘুমোচ্ছে। তিনকড়ি রাতের 
খাওয়ার am শালপ।তা গুছিয়ে রাখছিল। 
আর কিছু সময় পরে atfacaa খাওয়া-দাওয়ার পালা শুরু 
হবে। রান্না হয় একবেলা । সেই ' সকালের ঠাণ্ডা ভাত 
বা খিচুড়ি এবেলা স্র্যান্তের ' আগেই থেয়ে নিতে হয়। 
সূর্যাস্তের পরই দরঞ্জায় দরজায় তালাবন্ধ হয়ে যায়৷ 
নাম ধরে ডেকে ডেকে খাতায় মিলিয়ে দর বন্ধ করে ফুলাদ 
HH). 
বেলগাছের ডালে একটা কাক ডাকছে। সেই শালিক ছুটো 
বাগানের পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো একটু এদিক 
ওদিক উড়ে যাচ্ছে। রোজ এই সময় আসে শালিক, ছটো। 
রোজ যখন বেলগাছের মাথায় বিকেলের রোদ হলুদ হয়ে 
যায়, ঠিক তখন কুয়োতলার পাশের ‘aa মাঝে অল্প অল্প 
"আষাঢ় ৬ oe 


১৮৩ 


তেমন 
> "থেকে ওদিক, দরজা থেকে -জানালা পর্য্যন্ত পায়চারী করতে 


জম] জলের মধ্যে পাখা ঝাপটে স্থান করে। তাঁরপর বেল 
গাছের সবচেরে নিচু ভালটায় একটু সময় বসে পাখা ঝাড়ে। 
সারা গায়ের পালক ফুলিয়ে মুখ নিচু করে ডাকে ছু'একবার। 
তারপর কোথায় যেন উড়ে যায়। 

আবার ঘরের ভেতর এল ভারত। ছোট ঘরটির এদিক 


অনেকবার গুণে দেখেও সে সাধারণভাবে আঁট- 
ARTA পা ফেলা যায়। নিজের হাতে মেপে দেখেছে সাড়ে 

আট হাত axi, পাশে সাড়ে চারহাত। এই সতেরোমাস 
ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এই ছোট্ট খরটায় শুয়ে বসে 
দিল কাটিয়ে যেন হাপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কি ক্রবে ভেবে 
পাচ্ছিল না। দরবারে ছু”তিনখানা watts পাঠিয়েও কোন 
Fle হয়নি। হঠাৎ যুক্তির কথা শুনে কেমন অস্থির, কেমন 
Sofas হ হয়ে উঠল! আবার সেই সঙ্গে গোপন অস্বস্তি 
শেষপৰ্যন্ত ঘুষ দিয়ে পালাতে হবে। পালিয়ে” বাচতে হবে 
নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে যেন জবাবদিহি 
করার মত ফোন যুক্তি নেই। ফিন্ত এই পথ ছাড়া উপায় কি। 
রাজনীতির খেলায় বিবেক নেই, ধর্ম নেই, বিশ্বাস নেই। 
এমন যে দেযীসিঙ, দেব-দ্বিজে এত ভক্তিমান, রোজ শিবের, 
মাথায় জল ঢালে, সেও হাতে হাতে ঘুষ না পেলে ছেড়ে 
দেবে না। টাকা দিলে সব হয়, সর. আইন কানুন বিনে 
নেয়া যায়। Roka বুঝেছে, শঠে” শাঠ্যং সমাচরেৎ 1 
সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। আইন মাফিক দরখাস্ত করে 
তদবির তারক করে কোন কাজ হবে না। তাই এই বাকা 


লাগল | 


পথ ধরেছে বি্াধর I খানিবন্ধণ ‘পায়চারি করে একটু শান্ত 


হ’ল ভারত! তারপর আবার লিখতে বগল | 

সাহিত্য দর্পণের সামান্ত অংশ বাকি আছে।: আল রাত্রির 
মধ্যেই নকল করে রাখব আধাখানা মোমবাতি রয়েছে, 
ওতেই কাল চলে যারে হয়তো , l | 
(ক্ৰমশঃ) | 


উপন্যাস 


নী নি 


ম হী তোৰ বিশ্বাস 


[১৯] 

পরপর কদিমের ঘন বর্ষণে মাঁটিটা একটু নরম হয়ে 
দাড়িয়েছিল। চাষের কাজে ভাটা পড়েছিল। দিন 
দুয়েকের কড়া রোদ খেতেই AGH আবার জুত-সই হয়ে 
উঠল। কাঠুখাপির চাষী-মাহুষদের ক্ষিধে-তেষ্টার ফুরসৎ 
রইল না। খালি কাজ আর কাজ | 

ঘরের মেয়ে মামুষদের-ও এ-সময় বড়ো! তরিতকে থাকতে 
হয়। হাল-ঠেলা মানুষগুলো কল্জে-জল! রোদের তাপে 
তেতে-পুড়ে কয়লা VTA ঘরে আসে। চোখে চোখ রেখে 
তাকানো যায়না । তখন ঘরের মেয়েম[নৃষদের সাবধানে 
থাকতে হয়। থর-ছুয়োরের কাজ তরিবৎ করে রাখতে 
হয়। কোথাও কিছু যেন বেসামাল, অগোছালে। না থাকে | 
ঘটি-ভতি Shel জল এনে হাতের কাছে দিতে হবে। গরু 
গুলে!র খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর মানুষটা শান্ত 
সুস্থ হয়ে তেল মেখে যাবে স্নান করতে। সান ক'রে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ভাতের থাল|টি নামিয়ে দিতে 
হবে। বোশেখ মাসের হেলো, আর গন্গনে আগুনের 
চাউড়া_ছুই-ই সমান। বড়ো সাবধানে থাকতে হয় ওদের 
সামনে । সেই যে এক হেলোর গল্প আছে। থেটেখুটে 
তো বাড়ী এসেছে। আর এদিকে বউ হতভাগী তো ঘুমিয়ে 


পড়েছে। কাজকর্ম কিছু গুছিয়ে রাখেমি। তেল-জলের 
জোগাড় রাথেনি। কাধ থেকে জোয়াল নামিয়ে হেলো জল 
চাইল। কিন্তু কোথায় জল? ওদিকে হেলোর প্রাণ তো 
তখন জপ-তেষ্টায় আই-ঢাই করুছে। রাগের মাথায় হেলে! 
করলো কি! না, তার সেই লাঙল-ঠেলা কড়া-পড়া হাত 
দিয়ে মারলো বউয়ের গালে এক থাপপড়। সেই যে বউটা 
পড়লো! আর উঠলো না! হয়ত গল্প কথা এটা । কিন্তু 
বউ মানুষ গুলো দূর থেকে যখন দেখে--লাঁঙল কাঁধে হেলো 
GITA ঠেলে বাড়ী আসছে, তখনই ওদের গল্পটা মনে পড়ে 
যায়। ভয়ে বুকের মধ্যে শিটিয়ে আসে। পড়ি-কি-মরি 
ক'রে কাজকর্ম গুলো গুছোয়। তেলজলের জোগাড় করে। 

ধারালো বটিতে কুচো কুচো ক'রে কাটা খড়গুলোর সঙ্গে 
খইল, কুড়ো আর জল মিশিয়ে বড়ো একটা মাটির চাড়িতে 
alan মৃখছিল পদ্ম। বাপ আর ভাই গেছে মাঠে লাঙল 
দিতে । বেল! একটু গড়িয়ে পড়তেই বাড়ী ফিরে আসবে। 
ওদের থাবার-দাবারের জোগাড় করে রেখেছে। বলদ 
ছুটোরও এ-সময়ে বড়ো খাটনী। বোশেখের রোদেপোড়া 
ক্ষেতের হালটানা চারটিখানি কথা নয় বঙদগুলোরও এ- 
সময় ভালমতন তত্ব-তোয়াঞজ নিতে হয়। পেট ভরে খেতে 
না পারলে খাটবে কি করে? বাপ-ভায়ের রান্নাবান্না শেষ 


A 


Sve 


জল, মাঁট, মন 


করে পদ্ম তাই বলদ দুটোর জন্তু জাবনা মাধছিল। নীলমণি 
যাবার পর থেকে সেই যে পদ্ম ওখান থেকে BT এসেছে, 
আর ati) নীলমনির দেওয়া পাঁচবিঘে জমি অবশ্য 
এধনো পদ্মের নামেই আছে। পন্মর বাপ-ভাই তার-_ 
চাষবায করে। বাপ-ভায়ের সংসারই এখন পদ্মর ANIA I 
AMAR বরাবরই একটু দুর্বল মানুষ । এটা-ওটা অসুখ 
Ras লেগেই থাকে । এই ক-বছরে যেন আরও দুর্বল 
হয়েছে। চৈত্র-সংক্রান্তির আগের থেকেই বিছানা নিয়েছে। 
ঘরের কাজকর্ম তাই পন্মকেই সামলাতে . হয় এখন। 
মাধাইয়ের বয়স এবারে এই আঠারোয় পড়ল । ওর বিয়ের 
কথাবার্তা চলছে। একটা ডাগর-ডোগর বউ আনলে যদি 
ঘরের কাজকর্মের একটু সাশ্রয় হয়। 

দুপুর গড়াঁতেই sugha আর মাধাই ক্ষেত থেকে ফিরে 
এলো । লাঙল অবশ্য এক খানাই। তবু বাপব্যাটা দুগনেই 
ক্ষেতে যায়। একজনে একনাগাড়ে কতোক্ষন আর কাজ 
করতে পারে। ভাই মাঝে মাঝে হাত বদল! দিতে হয়। 
Sige খাবার জিরেন দিতে হয়। ভজহরি আজকাল আর 
রোদ্দ রের মধ্যে সমান তালে খাটতে পারেনা । কিন্তু মাধাই 
এই- বয়সেই একেবারে BANA হয়ে উঠেছে । ক্ষেতে নেমে 
লাঙলের কুটি ধরতেই দেয় না বাপকে। বলদ তুটোকে দাবড়ে 
দাবড়ে সারা ক্ষেতে একাই চক্কর দিয়ে ফেরে। মনটা AT 
গৌয়ার হয়েছে, তেমনি গায়ে হয়েছে অসুরের মতন জোর | 
বেশ লায়েক-লায়েক ভাব। তার উপরে আবার বিয়ের 
কথা বার্তা চলছে । মেজাজটা! সবসময়ে যেন টং-যে বাঁধা 
আছে। ' f 

ওরা বাড়ী অসতেই পদ্ম তাড়াতাড়ি এক ঘটি Shei জল 
আর একটা গেলাস এনে দিল ওদের কাছে। ভজহরি ছায়ায় 
বসে হাত-মুখ ধুলো। জল খেলো। 
জাব্নার চাড়ির পাশে বদদ দুটোকে বাধল। চাড়ির 
জাবনাটা ভালো ক'রে উণ্টে পাণ্টে মেখে দিল। তারপর 


মাধাই গোয়ালে গিয়ে, 


বাইরে এসে চেঁচিয়ে পদ্মকে ডাকল--"এই দিদি"? A 
রান্নাঘরে ঢুকেছিল। মাধাইয়ের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি 
বাইরে ছুটে এল | 

ATH দেখেই মাধাই গরম হ'য়ে বলল,-তোরে SHA 
কইছি না যে জাবনার সাথে কুড়ো এট, বেশী করে দিবি। 
কথা শুনিদ্‌ লালা কি ??১, 

পদ্ম গল] নামিয়ে বলল--রোঁজ তো fe | 
আর কুড়ো নেই। ফুরোয়ে গেছে 1” 

মাধাই তেমনি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে_“ক্যান্‌, 
আজকে ধান ভানিস্নি ?” 

পদ্ম বলেনা |? 

মাধাই গজ গজ ক’রে চলে--"ত! stafa sion? 
সোমায়ডা কনে তোর? দিনরাত তো খালি পাড়ায় পাড়ায় 
ba দিয়ে ব্যাড়াবি। বোশেখ মাসের গরু হলো খাতি 
পারুক আর না পারুক, নিজিরগে ্যাটটা সনি তরাজিই 
হলে” 

অপমানে জজ্জায় মুখটা কালে! হয়ে যায় পদ্মর। 

ভঞ্জহরি এতক্ষণ চুপ .করে ছিল।' এবার কথা বলল-- 
“কি আরম্ভ করগিভা মাধাই 1 এট, চুপ কর দেহি 1” 

ভজ্জহরি আগের সে.চোট্ট-পাট এখন আর নেই। শরীর 
মন অনেকটাই ঝিমিয়ে এসেছে । আর ছেলের কাছে ot- 
পাট করারও তো উপায় নেই। মাধাই কোনো সময়ে 
তোয়াক্কা রেখে কথা বলে না। যেমনটি বলবে--তেমনটি 
শুনিয়ে দেবে। ভলহুরি তাই আজকাল সাধারণতঃ সংসারের 
সব ব্যাপারে চুপটুপই থাকে । চোখবুজে সব সহ .করে। 
কিন্তু মেয়েটার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে মনটা যেন কেমন 
হয়ে esl পদ্মর সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্ত নিজেকেই বড়ো 
দায়ী বলে মনে হয়। 'বাপ:ভায়ের সংসারে এসে ও 
সংসারট।র,সমস্ত কাজবর্ম নিজের দুটো! হাতে ঠেলে তুলছে। 
কিন্তু ছেলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারেনা ভজহ্‌রি h 


আজকে 


se aah, আঘাট ১৬৭৪ 


কিছুদিন থেকে পদ্মকে যেন দু'চোখে দেখতে পারে ন! 
মাধাই| এটা-ওটা নিয়ে খিটিমিটি করতেই থাকে। 

বাপের কথা শুনে মাধাই বলে--“আমি চুপ করবো না 
তো কেডা চুপ করবে! আমিতো চুপ করেই আছি? Si 
আমি যেডা কই-__সেইডেই BIT বড়ো মন্দ BCH যায়” 
,  বাপ-ভাইয়ের খাওয়ার পরে ata 'খাওয়। শেষ হতে 
বিকেল গড়িয়ে এলো । -পড়ো-গড়ো। বেলায় একগাদা 
, বাসন-কোসন নিয়ে ধুতে এলো! পুকুরঘাটে। ছাই-বালি 
দিয়ে থালাবাঁসনগুলো, মেজে মেজে ধুলো ।, তারপর নিজে 
মুখ-হাত ধুয়ে উপরে উঠে এলো। থাল/বাসন গুলো জাম 
গাছটার গোড়ায় নামিয়ে রেখে একটুখানি বসল।' বেলা 
পড়ে এলেও এখনে! রোদের বাজ 'কমেনি। চারদিক 
ঝিম্ঝিম করছে। রোদের তাপে গাছপালা! গুলো! যেন 
ঝিমোচ্ছে। পুকুরের জল. কমে এসেছে। রোশেখের 
GIR জল গরম হয়ে উঠেছে। পুকুরের মাঝখান দিয়ে 
ছোটো ছোটে! এক বাঁক পোনা-মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে 

সমস্ত শরীরের মধ্যে পদ্ম কেমন-য্নে একটা অবসাদ আর 
ক্লান্তি অনুভব :করল।' গাছের গোড়াটায় হেলান দিয়ে 
তাকিয়ে 'রইল.অনেক দুরে । পুকুরের ও-পাঁড়ের গাছ পালা- 
গুলোর ফাঁক দিয়ে Siti করা. বিরাট মাঠটা দেখা যাচ্ছে। 
মাঠের. -ও-পাশের : . গ্রামগ্ুলো - রোদ্দুরের মধ্যে -কেমন 
আবছা দ্রেখাচ্ছে। কেমন. একটা শান্ত নিঝুম ভাব 
চারিদিকে। আকাশের অনেক উপরে কতকগুলো শকুন 
উড়ছে। আস্তে আস্তে চক্কর দিয়ে দিয়ে তারা ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। . 

. সেই ঝিম্বিম্করা বিরাট ya. আকাশটার দিকে 
তাকিয়ে পন্র চোখ ছটো ছাপিয়ে হঠাৎ জল নেমে এলো। 
বুকের চাপ! কান্নাট! যেন gga ডুকরে বেরিয়ে আসতে 
চাইল । পুরানো দিনের কথা-গুলো ছবির মতন মনের উপর 
ভেসে উঠতে লাগল। কোথা দিয়ে যে কিভাবে দিনগুলো 


ফেটে গেল ! বলরামের সঙ্গে বিয়ে-হওয়।র স্বপ্ন দেখা, সে- 
স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়া, নীলমনির সঙ্গে .বিয়ে-হওয়ার সেখানকার 
দিনগুলো-_সব যেন স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। সব কুল 
হারিয়ে আবার ফিরে আগতে. হয়েছে বাপ-ভাইয়ের 
সংসারে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এই শেষ অবলম্বনটুকুকে জড়িয়ে 
ধরতে চেয়েছে। সংসারে কারো কাছে কিছু চাইবার 
অধিকার তার আর নেই। শুধু দুটি পেটের ভাত। আর 
পরণের একটু কাপড় । আর তারই জন্য উদয়াস্ত খেটে 
চলা। কিন্তু তবু তো কারো মন পায় না। আজকাল 
aa ছুতো-নাতায় মাধাইয়ের খোঁচা দেওয়া-দেওয়া কথা 
শুনতে হয়। এর পরে মাধাইয়ের বিয়ে হবে। তার সংসার 
হবে। ভাইয়ের সে সংসারে পদ্ম হবে ছাই ফেলতে ভাঙ্গা 
কুলো। -এখনো তবু তো গায়ে শক্তি আছে। “wets 
দিয়ে সমানে খাটতে পারে। কিন্তু এর পরে যখন বুড়ো হবে 
খাটবার ক্ষমতা থাকবে না, তখন।কে দেখবে তাকে? একটা 
ছেলেও যদি থাকত তার কোলে ! তার রক্ত-মাংলে গড়া, 
তার -LF মানুষ হয়ে ওঠা ছেসেট। অন্ততঃ তাকে 
ফেলতে- পারত না। হারানো দিন গুলোর মতন তার 
জীবনের না-দেখা ভবিষ্যতের ছবিটাও যেন স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে 
উঠল, পন্নর চোখের সামনে । আর এ ঘটনা তো নতুন নয়। 
কাঠুখালির বিলের সব গায়েই-ভার মতন কতো! বিধবা! মেয়ে 
রয়েছে) আগেও ছিল। এখনো আছে। 'এমনি ভাবেই 
দুঃখে-কষ্টে) চোখের জলে আর সকলের হেলা-হেনস্থার মধ্যে 
দিয়ে তারা জীবনটাকে শেষ করেছে । এখনে| করছে। পদ্ম 
তো আজ তাঁদেরই একজন। : 
mae জীবনটাকে বিশ্বাদ বির্বণ মনে হ'লে। পদ্মর। কি 
হবে এ জীবন দিয়ে। . 
" খানিকক্ষণ বাদে পদ্ম আঁচল দিয়ে ঘসে খসে, চোখের 
জল.মুছল। তারপর বাসন-কোসন ' গুলো ,নিরে ঘরে 
ফিরল। বসে বাসে কেঁদে. সময় নই করলে চলবে না। 


১৮৭ জল, সাটি, মন 


ধাঁনভানা আছে।' রাজের রান্নাবায়1?আছে।, 
আরো কতো কাজ কর্ম পড়ে রয়েছে। 

o রাতের রান্না-ধাওয়ার কাজ শেষ হলে পদ্ম বড় এক ধাম! 
ধান নিয়ে ঢুকলো টেঁকিঘরের চালায়। শোয়ার ঘরের 
লাগোঁধা.একট]. চালার নীচে 'পাটথড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা 
ঢেকিঘর | - অনেক রাত পর্যন্ত ধান ভেনে চলল পদ্ম। বাড়ীর 
সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে । উঠোনের ও-পাশে বড়ো একটা 
নিমগাছ। ফুলে ভরে গেছে গাছটা। ৪ উগ্র গন্ধে 
বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে । . 

আন্তে আসন্তে রাত বাড়ে. পন্মর চোখ ছুটো ঘুমে জড়িয়ে 
আসতে চায়। -কুপির ধেশয়াটে শিখা আবছা হয়ে নাচতে 
থারে চোখের,.সামনে। . চোখ দুটো কচলে নেয় পদ্ম। 
ভাড়াতাড়ি করে আবার ঢেকিতে পাড় দেয়। 
॥.; একসময় পদ্মর ধান: ভানার কাজ শেষ হল। আলাদা 
আলাদা পাত্রে চাল আর তু'ষকুঁড়োগুলো তুলে 
ater) তারপর বাইরে এসে দাড়ায়। গোয়ালঘরের 
পাশে হাসের wabia দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ চমকে 
উঠল পদ্ম । 'ছায়ার মতন কী একটা যেত সরে গেল ওদিকে | 
এক মুহূর্ত থমকে দাড়িয়ে ভাবল পদ্ম। মানুষ নাকি! 
হাজরা সন্যাসের দিনটার কথা মনে w পদ্মর। তবেকি 
বলরাম. 

কুপিটা নামিয়ে রেখে অন্ধকারে পদ্ম আস্তে আস্তে 
এগিয়ে গেল হাসের ঘরের দিকে'। বুকের মধ্যে টিপ টিপ 
করছে।- একটুখানি গলা-খাকারি দিল।” মানুষের সাড়। 
পেয়েই/ও-পাঁশ থেকে বড়ো একটা শেয়াল ছুটে পালাল। 
হাল ধরার লোভে এসে ঘাপটি মেরে বসে ছিল।, ১ . 
। “ শেয়ালটা যেদিকে 'ছুটে পালাল, সেদিকে তাকিয়ে রইল 

গন্ধ খানিকক্ষণ | গরম বাঁতাপটা কেটে গিয়ে এখন বেশ 
শীতল বাতাস বইছে । নিষ- "ফুলের যেন আরো উগ্র 
হয়ে উঠেছে ]-. Go aua 2 


সংসারের 


পদ্ম aka আস্তে ফিরে এলো । ঘরে গিয়ে কুপি 
নিভিয়ে ছেঁড়া মাছুরট টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। 


কয়েকদিন পরের কথ! । বিকেলবেল!।  পদ্মুর মা আজকে 
একটু ভালো -আছে। উঠোনের ছায়ায় ব'সে বটি 
দিয়ে নারকেল-পাতা ঢেঁছে কাঠি বার করছিল।- ঝাঁঁটা 
বানাতে হবে। বোনা-চষাঁর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে | 
ভজ্হরি, মাধাই আজ আঁর কেউ ক্ষেতে যায়নি। ভজহরি- 
ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে বারান্দার এক কোণে বসে 
পাট্টাকুর ঘুরিয়ে ঘুরিরে পাট থেকে দড়ি বানাচ্ছে । কাজকর্ম 
না থাকর্পে মাধাইকে বাড়ী পাওয়া যায় না। খেয়ে 
দেয়ে সেই যে পাড়ায় বেরিয়েছে, কখন ফিরবে তার হদিশ 
নেই। 

আজ পদ্মর কাজের চাপটা a কম। বা N 
ঝামেলা নেই। ধীরে Ace শব করলেই চলবে। গরমের 
ছুপুর। খানিকটে ঘুমিয়ে নিয়েছে পদ্ম। দুপুর, বেলায় 
ঘুমোলে পদ্মর শরীরটা কেমন যেন আনচান করতে থকে। 
সারা শরীরের মধ্যে ঘুমের রেশ জড়িয়ে থাকে৷ চোখে মুখে 
ভালো ক'রে জল ছিটিয়ে এসে বসল মার পাশে। লম্বা 
কাঠি দেখে দেখে নারকেল পাতাগুলো! সাজিয়ে রাখতে 
লাগল। কিন্তু eter লাগল ন! পদ্মর। কিছুই যেন ভালে 
লাগছে না! মনটা-বড়ো উতলা লাগছে। : ই পরেই 
উঠে দাড়ালো | i 

পদ্মর মা খাড়.উচু করে কাতরাতে কাতরাতে বলল 
"পাতাগুলোন এই, বা'ছে' দিচ্ছিপি-তা আবার a 
ক্যানো P” a 

- পদ্ম একটা আড়মোড়া, ভেঙে বলল--“বেজায় মাথা 
ধরিছে মা। তুমি যে কয়ড। পারো বানাও। তারপরে আমি 
এক সোমায় আর শল|গুলো.চ/ছে দেবো ।+৮- + 
: ব্লতে'বলতে ety এগিয়ে bam | “saat atete 
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গোডাতে বলল--“গে না হয় দিলি। কিন্তুক তুই যাচ্ছিস 
কলে?” 

হঠাৎ পদ্মর কেমন যেন রাগ হল। থমকে দাড়িয়ে gy 
ঝাম্টা দিয়ে বলল “যাবো আর কোন চুলোয়? আমার 
তো মরার আর জা'গা নেই কোনো চুলোয় ?” 

-AA অহেতুক রাগ দেখে পদ্মর মার-ও রাগ হলো। 
মিনমিনে mabi চড়িয়ে বলল--“পোড়।কপালীর কথা শুনলি 
গা মাথা জলতি নাগে। বাত্তা নিচ্ছি কনে যাচ্ছিল, তা 
কথার fafa ভাহে 1” 

পদ্ম এগোতে এগোতে বলল--“যাবো আর কনে! 
সুবাসী যাতি কইলো। তাই ওগের বাড়ী এট, ব্যাড়াতি 
যাচ্ছি ।'; 

সুবাসীদের বাড়ী যাবে এ-কথা আগে ভাবেনি পদ্ম। 
মার কথার উত্তরে কথাটা যেন কেমন মুখে থেকে বেরিয়ে 
গেল। | 

oma মা bte ট্যাক্‌ করে চলল-_“অবোর alata 
মাইয়ে চলল পাড়া ব্যাড়াতি। সোংসারের কাজকম্মে তো 
আর মন বসে না। থাপি উড়ো উড়ো Sta” 
-, পদ্মর আজ যেন কি হয়েছে। মার কথাগুলো যেন গায়ে 
জাল! ধরিয়ে দিল। ফিরে দাড়িয়ে বলস-_"আমি পারবো 
না তোমাগের সোংসারে apn বান্দীর মতন খাটুতি। গতর 
খাটাতি পারলি ভাতের অভাব নাকি? এমনি কেউ ছুডো 
খাতি ate ?” . 

পদ্মর মা গোঙাতে গোঙাতে বগল--“পোঁড়ার-যুহীর 
কথার ধার যদি কোমলো | মরার জা'গা তো জোটে TAR 
কোনো জাগায় 1”? 
, পন্ম আর দাড়ালো না। চোখের সামনে যতোক্ষপ 
থাকবে ততোঙ্ষণ মা'র ট্যাকৃট্যাকানি শুনতে হবে। 

পুকুর পাড়ে এসে খানিক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে রইল পদ্ম | 
সার! দেহ জুড়ে যেন -কিমের একটা দাহ । খেয়ে, ঘুমিয়ে 


কোনো কিছুতেই যেন এদাছের শান্তি নেই। মাঝে মাঝে 
ছু'একদিন একেবারে অদহ হ'য়ে ওঠেন ' পুকুর ঘাটে যখন 
দোকজন থকে না, তখন একা একা এসে জলে নামে। 
রোদ্ছরের তাপে পুকুরের জল কমে. এসেছে। কয়েক হাত 
জলের নীচেই ঘন তলতলে Hs | একটা ডুব দিয়ে জলটুকু 
পার হয়েযায়। সেই শীতল পাঁকের মধ্যে দুখান! হাত 
গুজে দেয়। তারপর টান-টান হ'য়ে শুয়ে পড়ে জলের নীচে 
সেই পাকের উপরে। সমস্ত শরীরট! মিশিয়ে জড়িয়ে ধরে 
পড়ে থাকে রাশিকৃত তাল-তাল কাদার তলতলে নরম শীতল 
শরীরটাকে | দম ফুরিয়ে গেলে জলের উপর ভেসে ওঠে। 
বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে আবার জলের নীচে ডুব দেয়। আন্তে 
আস্তে শরীরটা একসময়ে নেতিয়ে আসে । তখন স্নান সেরে 
og ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু শরীরের দাহ কমে কই! জল 
আর পাঁকের fee শীতদতা যেন শরীরের 'দাহকে আরো 
দ্বিগুণ Dey বাড়িয়ে তোলে। 

অনেকক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে থাকল পদ্ম। তারপর কি 
মনে করে হাটতে শুরু করল। পুকুর পাড়ট' পার হয়ে DTI 
ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি. গিয়ে উঠল বলরামদের বাড়ী। 
কেউ কোথাও নেই দেখে একটু অবাক হল। সুবাসীর নাম 
ধরে ডাকল কয়েকবার। কিন্তু কারো কোনো সাড়া-শক 
পেলো না। পদ্ম আরো কয়েকবার নারাণের: পাম ধরে 
জোরে জোরে ডাকল | 

: বলরামের পিসী বারান্দার এক কোণে শুয়ে ছিল। ona 
ডাকাড!কিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘাঁড়টা একটু উঁচু করে 
উঠোনের দিকে তাকিয়ে বদল--“কেডা লো তুইঃ-সরে 


ফুটে ডাক্‌তিচিল ?” 

পদ্ম তাড়াতাড়ি: এগিয়ে গেল। বুড়ীর বিছানার 
পাশে গিয়ে বসে , বলল--আমি পেশী, আমি 
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বুডীর চোখে ছানি পড়েছে। ভালে! করে TUR চিনতে 


চে 


১৮৯ জল, মাটি, মন 


গারেনা। ঘুম-ঘুম চোখে ঠাঁহর করে পদ্মকে চিনবার চেষ্টা 
করল। পলি 
পদ্ম বুড়ীর গায়ের উপর একখানা হাত রাখল। Ww 


বোধহয় এতোক্ষণে পদ্মকে চিনতে পেরেছে । পদ্মর হাতখান! l 


জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল-_-“আঁমারে কেউ 
এট, ভাহে নারে মা! আমি আর বাঁচবো না1 ' 

পদ্মও জানে বুড়ী আর ভালে! হবে না। এ*ভাবে 
বিছেগ-ধরা হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো । 
তবু পদ্ম বুড়িকে সাত্বনা দেয়-_"কান্দো ক্যানো পেশী! 
রোগ-ব্যারাম হইছে, আবার ভালে! হয়ে যাবেনে। কান্দে 
কাটে করব! কি?” 

বুড়ী চুপ করে থাকে a জিজ্ঞাসা করে--“স্বাসীরে 
দেহ না যে, বাড়ী নেই নাকি?” 

-বুড়ী বিরস গলায় বলে--"সে চেয়ারীর মাইয়ে satin 
কতা আর কোদ্নে। নারাণরে নিয়ে গেছে মার 
বাড়ী ব্যাড়াতি। আসার ধারে sid ভোগ্ো এট, বসতি 
পারে না।” 

বুড়ীর স্বভাব জানে পদ্ম। যতো কিছুই করো, Wha 
ধারণ! কেউ ওর জন্য কিছু করে না। 

পদ্ম তাই একটু হেসে বলল--"ও-কথা কইয়ে না পেসী। 
zat তোমারে শাউড়ীর মতন ছা!হে না। নিজির মা'র 
চাইতেও তোমারে টানে বেশী ।” 

বুড়ীর মনটা যেন হঠাৎ একটু নরম হ'ল। আস্তে আস্তে 
বলে--“ত| তুই যা কইছিস মা! বউ আমারে মার মতনই 
we) আমারই যুক্ধান ভালো না। রাগ হালি বউরে 
আমি কতো গালোই। তা বউ কিন্তুক এট, রাগে না 
এ্যালা মানুষ কতো আর খাটবে ক! তউ আমারে aly 
পেরায় তাবুৎ করে তুলিছে। আমি দেহিস আর মরবে! না। 
আবার ভালো হয়ে যাবো ।” 

বুড়ীর সঙ্গে আরে! অনেকক্ষণ এট1-ওট। কথা বলল পদ্ম । 


যদি এর মধ্যে VAAN এসে যার! একবার ভাবল বদরামের 
কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু বৃড়ী আবার কি মনে করে 
বসে ভেবে পদ্ম সঙ্কোচ বোধ FR I 

আর একটু বাদে পদ্ম উঠল।. বুড়ীকে বলল--"আমি 
তাঃলি এবার যাই CHT a” 

বুড়ী বলল--“যা, আমাগের বোর সাথে যদি দ্যাহা 
হয় তো তাড়াতাড়ি বাড়ী আসতি কো’স 1৮ 

বারান্দা থেকে উঠোনে নামল পদ্ম। বেলা প্রায় ডুবে 
এসেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়া দরকার। বাড়ী গিয়ে 
রায্নার জোগাড় করতে হবে। 

ঘরের পিছন দিয়ে ছোটে! একট! সুড়ি পথ নেমে গেছে 
ও-পাশে। সামনের দিক দিয়ে না নেমে এ পথটা ধরণ 
পদ্ম। বাতাসীদের বাড়ীটা একবার ঘুরে যাবে। স্ুবাসীর 
সঙ্গে যদি দেখা হুয়। 

ঘরের পিছনে অনেকধানি জায়গা । বড়ো বড়ো আম 
দাম আর পেয়ারা গাছ জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছে । বেলা 
ডুবতেই জায়গটা যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ty 
পাখাপির কিচরমিচিরে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে । ও- 
পাশের বড়ো আমগাছটার গা ঘেষে দুই-তিন-মামুষ সমান 
G'g উলুখড়ের গাদা । ঘরের ছাউনি দেবার জন্য বলরাম 
বাহন্দের মাঠ থেকে ওগুলো কিনে এনে গাদা দিয়ে রেখেছে। 
আমগাছের চার পাশ দিয়ে খড়গুলো ভারী wry করে 
সাজানো। হঠাৎ দেখলে একটা ঘরের মতন মনে হয়। 

ঘনায়মান সন্ধ্যায় গাছপালার আবছা অন্ধকারে নির্জন 
জায়গাটায় দাড়িয়ে পদ্ম কেমন যেন একটু ভয় পেলো। 
জায়গাটুকু পার হবার aa তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। খড়ের 
গাঁদাটা eta হতে গিয়েই হঠাৎ দেখল-_ওপাশে খানিকটে 
দুরে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে । ওকে দেখেই মানুষটা এদিকে 
Sins লাগল। আসতে আসতে বলল-_“নারাণের মা 
নাকি দীড়ায়ে ? কিছু কচ্ছো নাকি আমারে 1” | 


` জয়ী, আমা ১৩৭৪ 


dee 


বলরাম ! মুহূর্তে থমকে দাড়িয়ে পড়ল পদ্ম। তার- 


পরেই ছুটে পালাবার জন্য তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। কিন্ত 
একি ! পা দুটো যেন পদ্মর অসাড় হ'য়ে গেছে। একটা 
অজানা ভয়ে শরীরটা কেঁপে উঠল। অনড় হয়ে দাড়িয়ে 


থাকল পদ্ম । বলরাম কাছে আসতেই কোনে।-মতে বলল-- | 


“ait বাড়ী নেই ।--আমি পদ্ম 1” p 

বলরামও কম অবাক হল না। হঠাৎ এখানে এ-ভাবে 
পন্মর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারেনি। Aga মুখের 
দিকে তাকিয়ে বলে--“সুবাদী বাড়ী নেই। তা তুমি যাচ্ছো, 
কনে 1” 

ong মাথ! নীচু করে বলে--“স্থবাসীর কাছে আইলাম। 
সুবাসীরে পালাম না। তাই বাড়ী ষাচ্ছি।” 

বলরাম তাকিয়ে থাকে পন্মর মুখের দিকে। পদ্ম তেমনি 
মাথা নীচু করে দাড়িয়ে আছে। একটা ক্ষুধার্ত অজগর যেন 
স্থির ছুট চোখ মেলে, বলরামের শরীরের মধ্য দিয়ে অপল্লকে 
সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। পদ্ম নড়তে পারছে ন! 
সে লোলুপ দৃষ্টির সামনে থেকে। একবার এদিক ওদিক 
তাঁকালো বলরাম। উষ্ণ নিশ্বাসের দমকে বুকটা ফুলে-ফুলে 
উঠছে। 

বলগামের শরীরের মধ্যে = এবার পক দিয়ে 
উঠল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো বলরাম। পদ্মর দুটো 
কাধ চেপে ধরল শক্ত হাতে । Siaa দাঁতে দাত চেপে 
বপল-_-চলো।” 

এক ঝটকায় পদ্ম মা rai উচু করে বলল--“ক'নে?” 


তেমনি হিন্হিসে চাপা গলায় বলরাম বলে--“আমি 


য্যানে যাতি কবো।? s 

ভয় পেলো পন্দু। বলরামের হাত থেকে, নিজেকে 
ছাড়িয়ে নেবার জঙ্ক প্রাণপণে ওর RL হাত ঠেলে দিতে 
চাইল। কিন্ত এ-মুহূর্তের পুরুষ দুর্জয় শক্তিশালী । একে বিমুখ 
করা সহজ নয়। .এ-পুরুষকে পদ্ম দেখেনি কোনোদিন।, , 


a 


“বলরাম otra কাধ ছেড়ে RAL. দু'হাতে ওকে উঁচু করে. ৯ 
তুলে নিল বুকের উপর। .তারপর এগিয়ে যেতে লাগল ' 
উলুখড়ের গাদার মস্থণ অন্তিরণের মধ্যে |. 

পন অক্ফুটে চীৎকার করে উঠল-_“না,ঃনা--আমি যাবো, 

" আমারে তুমি ছাড়ান ote i” 
pa আরো নিবিড় শক্তিতে পদকে বুকে জড়িয়ে 


খানিকক্ষণ বাদে দু'জনে উলুখড়ের আন্তরণ থেকে উঠে 
এলো। চারিদিক এখন আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে। 
কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও ATA ক্লান্ত চোখ দুটো ঝক-ঝক 
করছে। x 

বলরাম পদ্মকে কাছে টেনে নিয়ে বলল--“এ্যালা বাড়ী 
যাতি পারবানে তো? না, আমি আগোয়ে দেবে ?৮ 

এলোমেলো চুলগুলো টেনে A একটা খোঁপা বাধল। 
তারপর সেই ঝকঝকে চোখে ঝিলিক তুলে বলল--“কি 
আমার সাহসের পুরুষরে! এতোক্ষোণ তো বড়ো সাহসের 
কাজ করলে 1--আবার কয় আগোয়ে দেবো 1” 

মিটমিট করে হাসে বলরাম | 

একটু বাদে বলরাম বলে--*কি, কথা কচ্ছে। না যে? 

পদ্ম চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। Stata আস্তে আস্তে 
বলে__ 

“বড়ো ay দিলে বোনাই-1-কিন্তুক এ তুমি কি কল্পে 
কি কল্পে তুমি বোনাই_-” ' 

বলতে বলতে আবুল কানায় পদ্ম ভেঙে পড়ে বলরামের 
বুকের উপর। 

“বলরাম কি একটা বলাত গেল। পদ্ম জড়িয়ে ধরল 
বলরামকে | - পাগলের মতন বারকয়েক মুখ ঘটালো তার 
বুকে । আঃ Ste প্রর-ুহূর্তেই এক ঝটকা মেরে সরিয়ে 
দিল বলরামকে। তারপর ঝড়ের বেগে অদ্বকার ভেদ করে 
ছুটে পালাল। iv রি 


(ক্রমশঃ) 


ese ea 
রাজধি 


ভারতের জনসাধারণ এই বিশ্বাসই এতদিন পোষণ করে এসেছে যে ভারতবিভাগের জন্য দায়ী মুসলীম 
লীগ এবং তার অবিসম্বাদী নেতা মিঃ fan) whe, জওহরলাল ইত্যাদি ভারত-বিভাগে সন্মত 
হন সাম্প্রদায়িক রক্তপাত বন্ধ করার জন্য | বিশেষভাবে ভারতের হিন্দুরা এই বিশ্বাসই করে এসেছেন 
asai সম্প্রতি সে ইতিহাসকে পুনধিচার করা হচ্ছে এবং যারা কর্ছেন ভারা প্রায় সকলেই 
হিন্দ-এবং এই পুনধিচারের রায়, ভারতবিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব গান্ধিজী ও জওহরলালের 


--অস্ততঃ পক্ষে মিঃ faa অপেক্ষা অধিক দায়িত্ব না হউক সম-দায়িত্ব তো বটেই | 


সাম্প্রতিক 


ইতিহাঁষকে নির্ভুল ভাবে জানবার বোঝবার মনোাবই আমরা গঠন করতে চাই, মনোহারী বিশ্বাপ 
নয় ভাবানুহাহীন বিশ্লেষণ দিয়ে। তা না হলে জাতি আবার ভুল করবে আবার ভাবালুতার 
কুষাশাচ্ছয় অপরিচ্ছন্ন পথে পা বাড়াবে! সে ভুল রোধ করতে জয়শ্রী সাঁধ্যাঙ্গয়ায়ী সচেই থাকতে 


বদ্ধপরিকর | জঃসঃ 
মনোরম সান্ধ্য পরিবেশের শাস্তি ছিন্নবিচ্ছির করে সশব্দে 
পড়ে গেল ছুরি জার কাটা দেওয়ান চমনলালের হাত থেকে। 
এমনি চমকে উঠেছিলেন চমনলাল, স্বাধীনতা যুদ্ধের HEF 
যোদ্ধা পাঞ্জাবের দেওয়ান চমনলাল। নৈশ catta 
বসেছিলেন সন্ত্রীকে দেওয়ান সাহেব, অতিথি পরম azar 
মহম্মদ আলী জিন্না, সঙ্গে তার সুদিন ছুর্ণিনের বন্ধু সহোদর! 
ফতেমা fami আপনাকে সামলে নিয়ে চমনলাল বল্লেন, 
--কি ae form সাহেব, তোমার কথা মামি কিছুই বুঝতে 
পারছি না) স্পষ্ট করে বল, মেহেগবান! 

উত্তর দিলেন জিম্না,__স্পই করেই তো বলেছি, এর মধ্যে 
না বোঝার তে! কিছুই নেই। 

তাহলে আবার বদ, আমার কানকে আমি বিশ্বাস করতে 
পারছিনা । তুমি আবার বল, কি তোমার দাবী । 

wip ৭ 


ধীর স্থির সুস্পষ্ট ভাবে fern তখন বল্পেন--আবার শোন 
আমার দাবী। আমার প্রধান এবং প্রথম দাবী হচ্ছে আমি 
চাই হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, আমি চাই 
CART লোকসভায় শতকরা ৩৩৪ ভাগ প্রতিনিধিত্ব এবং 
বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে Giger সংরক্ষণ। 

চম্‌কে উঠবাঁরই তো কথা। ১৯৩৭ খৃঃ অন্ধ জিনা দাবী 
করছেন যুক্ত নির্বাচনের | শাস্ত্রে fern বলেন”_-এই 
আমার দাবী, এর বেশি আমি চাই ন! যদি পার গান্ধীকে 
এট! গ্রহণ করতে রাজী করাও । গান্ধী রাজী হলেই সব 
গোলযোগের সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তর রালী হওয়। 
চাই। গান্ধী ভিন্ন অন্ত কারোও কথায় হবে না। এই 
আমার দাবী। এই দাবী গ্রহণ করতে হবে গান্ধীকে, অঙ্ক 
কাউকে নয়। ` 


১৯২ mA, আষাঢ় ১৩৭৪ 


বিনিদ্রায় কেটে গেল রাত। Rata কথা অতি স্পষ্ট, 
কোনও খোরপ্যাচ নেই । যেমন খু মেরুদণ্ড Sta, তেমনি 
age তার চরিত্র। সোজা, সরল, কিন্তু তীক্ষ। তবু একি 


বিশ্বাসযোগ্য? ১৯৩৭ খৃঃ অন্দে জিন্না কিনা চাইছেন যুক্ত 


নিধাচন? একথা নিজেই বা বিশ্বাস করেন কি করে, আর 
লোকের কাছে বলবেনই ai কি করে? লোকে যে তকে 
শেফ গাধা বল্বে, আর, নইলে দয়া করে বলবে যে, জেল 
খেটে-খেটে লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে । এমসি করেই 
মিনিট গুণেগুণে রাত কেটে গেল। চমনৃলাল যেন একটু 
হদিস্‌ পেলেন, সেই সাত সকালেই ছুটলেন সার! পাঞ্জাবের 
শ্রদ্ধেয় Rig নামে উত্তর ভারতে পরিচিত রাইজাদা 
হংসরাজের কাছে। বল্লেন তাকে সব কথা। WIM 
erate গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে কাটালেন অনেকক্ষণ । ধীরে 
ধীরে চিন্তার বলিরেখা মিলিয়ে গেল, ANI হ’ল যুখাবয়ব ; 
বঙ্পেন”৮-আমি নিজে fanta সঙ্গে আলোচনা করবো। 

আলোচন! wa faata সঙ্গে। fan আপন বাক্যে 
অচল-নিষ্ঠ । আশ্বস্ত হলেন রাইজাদ! । বল্লেন চমনলালকে, 
অবিলম্বে গান্ধীর কাছে নিধিত ভাবে প্রস্তাব উথাপন করতে। 
কথা দিলেন তিনি নিজে সেই পত্রে আপন স্বাক্ষর দেখেন। 
দেবেন বইকি, ভারতের ভবিষ্যত রচনা হতে যাচ্ছে, 
আর তার অংশীদার হওয়াতে! পরম ভাগ্যের কথা, স্বাক্ষর 
দেবেন ন! তিনি! 

গান্ধীর কাছে বিস্তারিত পত্র গেল, রাইজাদা ও 
চমনলালের যুক্ত স্বাক্ষর বহন করে। ভারতের ভবিষ্যত 
আশায় বেদনায় উন্মুখ হয়ে উঠল। উৎকণ্ঠায় ও ওংসুক্যে 
কাটতে লাগল দিন। ক্রমশঃ উৎক$! বেড়ে চলল, কোনও 
উত্তর দাঁসছে না গান্ধীর কাছ থেকে। একি হুল» এমন 
সুযোগ কি হেলায় হারাবার? এমন সময় এল সেই বহু 
আকাঙ্ক্ষিত উত্তর ভাববাহিত সংক্ষিপ্ত বার্তা--তোমার চিঠি। 
নির্দেশের জন্ত অপেক্ষা করো । ( Your letter, Await 


further instructions. ) হুক্চকিয়ে গেলেন চমনলাল। 
নিরূপায় হয়ে লিখলেন জওহ্রঙগালকে গান্ধীর উত্তরাধিকারী 
উদ্ধত, af, জওহরলাল Six ওদ্ধত্যের সঙ্গে তাল 
রেখেই পরম তচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি। তবু 
হাল ছাড়লেন না চমনলাপ । আবার লিখলেন গান্ধিজীকে, 
আর আশা-নিরাশ।র পাকে দিন গুণতে লাগলেন, গান্ধীর 
নির্দেশের প্রত্যাশায় । জবাব শেষপর্যন্ত এল বটে, জবাবের 
মতো জবাব, গান্ধীর উপযুক্ত জবাব। গান্ধী লিখলেন, 
“he was not even a fouranna member of the 
And that he did not see the light £ 
that we must wait for a better opportunity.” 
ata ভগবান, হায় ভারত ভাগ্যবিধাতা ! চার-আনার 
মেম্বার । আলো দেখতে পাচ্ছেন না !! আরোও প্রকট 
সুযোগ 1! একি সত্য না মতিভ্রম? একি সত্যদণা মহাত্মা না 
মাকিয়াভেলি ? না মাকিয়াভেলি এবং কোটিল্যের নিষ্কাশিত 
নির্যাস? 

এমনি করেই “ended a dialogue which might 
have changed the course of recent eventa” এমনি 
করেই নিষ্ষল হলেন “the apostle of Indian Unity.” 
fanta মহৎ প্রয়াস । ভারত ভাগ্য-বিধাতা সেদিন অলক্ষ্যে 
নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। 

Ratt বারবার আসে না। কিন্তু আবারও watt 
এসেছিল। এবং সেই সুযোগও দিয়েছিলেন ag কুখ্যাত 
সেই মহম্মদ আলি দিন্ন।। এবারও তিনি শরণাপন্ন হয়েছিলেন 
গতা জেল ফেরৎ বন্ধু চমনল!লের ৷ জিয়া ফিরছিলেন কাশ্মীর 
থেকে। পথে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন চমনলালের। 
ভারতের ভাগ্য তখন নিয়ন্ত্রিত হতে যাচ্ছে। আবার তিনি 
প্রস্তাব করলেন ভারতের অবিভাজ্যতা রক্ষা কল্পে। গান্ধিদী 
তখনও AN জেলে, সেখানে উপবাসকালীন অবস্থায় 
তিনি রাজ্জাগোপালাচারীব পরিকল্পন!তে সম্মতি দিয়েছেন | 


Congress £ 


চিত্ৰ 


১৯৩ 


fern চমনলালকে অনুরোধ করলেন তাঁর বর্তমান প্রস্তাবটি 
পৌঁছে fics: সেটি হল যে, “If the principle of 
Pakistan was accepted, he would not ask fora 
division of the country.” femta অন্তরতম সত্বা হয়তো 
কোনদিনই ভারত বিভাগ চাঁয়নি। এমনকি তিনি “Two- 
nation theory*cwe আদৌ বিশ্বাস করতেন কিনা সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৯৪৭ Y: ১৭ই আগস্ট 
পাকিস্তান Constituent Assembly কে সম্বোধন করে 
তিনি যে Teel দেন সেটি এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সেখানে 
পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 
“You are free, you are fres to go to your 
temples, you are free to go your mosques, or 
to any other place of worship in the State of 
Pakistan. You may belong to any religion, or 
caste or creed, that has nothing to do with 
the fundamental principle that we are all 
I think that we should 


keep that in front of us as our ideal, and you 


oitizens of one State. 


will find that in-course of time, Hindus will 
cease to be Hindus, and Muslims, will cease to 
be Muslims, not in the religious sense, because 
that is personal faith of each individual, 
but in the political sense as citizens of the 
State—“agtcr কোথায় হিন্দু-মুসলমান, কোথায় two 
nations theory ? » রাজনৈতিক খাত-প্রতিধাতে তিনি 
বাধ্য হয়েছেন তাঁর বিবেক বহির্ভূত পথে চলতে । তাই 
বারেবারেই Sta ফিরে আসার এই মর্মস্তদ প্রয়াস। জিনা 
অনুনয় করে বললেন চমলল!লকে, লেখ গান্ধিলীকে। এই 
প্রায় অন্তিম te চেষ্টা! করলেন একবার, যদি বা রক্ষা 


» Hector Bolito Life of Jinnah : 


করা ধায় ভারভভূগির অখণ্ডতা। লেখা হল BBI ঠিক 
হল চিঠি নিয়ে পুণা যাবেন ডাঃ গেপীঠাদ ভার্গব, পরে 
কংগ্রেস আমলে যিনি পাঞ্জাবের মন্ত্রী হয়েছিলেন । কিন্তু সেই 
চিঠি পৌছাল al গান্ধীব হাতে । হারিয়ে গেল কালের জঠরে 
একটি মহাক্ষণ। ga হালি হেসেছিলেন নিশ্চয় সেদিন ভারত 
ভাগ্য বিধাতা। 

হারিয়ে গেলেও সম্পূর্ণ Ae হয়নি। মানুষের আশা 
সীমাহীন। সীমাহীনই ছিল বোধহয় fata অন্তরের নিগুঢ় 
কামনা । তাই বুঝি পাকিস্তানের শপথবদ্ধ fan মুসলীম 
লীগের কাউম্নিলকে নির্দেশ দিলেন Cabinet Mission 
Plan গ্রহণ করতে ; এবং তাই গ্রহণ করল লীগ কাউন্দিল। 
কিন্ত নিয়তি? আবার হাসলেন নিয়তি fata সুঢ়তায়। 
রঙ্গমঞ্চে মবতীর্ণ হলেন জহরলাল নেহেরু | ata দলের 
সেন।পতির মতোই টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন 
গাজীর সানসপুত্র । সেই টিনের তলোয়ারই ইন্পাতের 
জুল্ফিকর হয়ে ভারতমাতার অঙ্গে আঘাত করল। ফলা- 
ফল? যা হবার তাই wy; ১৯৪৬ খৃঃ বন্ধেতে A. L O, 
Cra অধিবেশন বসেছে, nali জহর্লাল নেহেরু । 
একমাত্র আলোচ্য বিষয় Cabinet Mission এর প্রস্তাব। 
লীগ কাউন্সিল আগেই তা গ্রহণ করেছে, এখন ALCO. 
সম্মতি পেলেই এই প্রস্তাব সর্বভাঁরতের পক্ষ থেকে গৃহীত 
হবে এবং ইংলপ্তীয় সরকার এটি রূপারিত করতে বাধ্য হবে। 
ভারতের ওপর থেকে SH -যবনিকা যেন দীর্ঘ শতাব্দীর পরে 
উত্তোলিত হতে যাচ্ছে। সম্মুখে আশার আলোয় উদ্ভাসিত 
পথ। জওহরলান কি ভবিষ্যৎ বাদশাহীর স্বপ্ন দেখলেন? 
বাদশাহীর খোঁয়াবে বিচার বুদ্ধি কি হারিয়ে ফেললেন তিনি! 
হুঙ্কার দিলেন জওহরলাল আমরা এখন Cabinet Mission 
এর প্রস্তাব গ্রহণ করছি বটে, পরে কি হবে না হবে তা 
আমরাই (কংগ্রেস) দেখব”) ব্যস, হাতের টিল হাত থেকে 
বেরিয়ে গেল, আর ফেরবার পথ রইল না। RIA হতবাক্‌ 


১৪৪ জয় %, আধা ১৬৭৪ 


জিন্লা। ' এতো একান্ত বিশ্বাসভঙ্গের কথা । সক্ষোঁভে 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে ধিক্কার দিলেন জিন্না। দকরুণ 
চোখে একবার araa অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারপর 
শেষবারের মতো মুছে ফেললেন আপন হৃদয় থেকে AS 
ভারত প্রতিমা । মুললিম লীগ Cabinet Mission প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করল, এবং ত্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের দাবী 
eat Apostle of Indian Unity | নিয়তি এবার 
বিজয়ের হাসি হাসলেন। 

বারবার তিনবার coal করলেন fag, ভারতের অখণ্ডতা 
qata রাখতে তিনযারই তিনি ব্যর্থ হ'লন। এই ব্যর্থতার 
মুলে কিন্ত ছিলেন গান্ধী এবং Sta উত্তরাধিকারী জওহরলাল | 
এটা বুঝাতে হলে গান্ধী চরিত্রে একটু প্রবেশ করা গরকার। 
সার কাছে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন কোন 
কালেই মুখ্য প্রশ্ন ছিল না, ভারতের অথশুত্াও 
Sia কাছে গুরুত্বপুর্ণ ছিল ay) যদিও তিনি মাঝে 
মাঝে ঘোষণা করেছেন) “I consider viviseotion 
of India to be a sin—( Harijan, May, 94, 
1942), এবং “if Pakistan is an article of 
faith with him (Jinnah ) indivisible India 
is equally an article of faith with me— 
( Harijan, July 26, 1942). “India will be 
divided over my dead ১০৫৮-_ইত্যাদি 1 তবুও বছর 
মা ঘুরতেই তিনি Sta বৈবাহিক রাজ।গোপালাচারীর 
ভারতবিভাগ ফরমূলায় সম্মতি দিলেন “Mr Rajagopal- 
achari declared in a statement that the formula 
bad the approval of Gandbiji and that he had 
discussed it with him in March 19843.” জেল 


থেকে বেরিয়ে এসে ১১৪৪ সাপের জুলাই মাসে এক 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গাঁন্ধিলি বলেন যে, “Rajaji’s offer- 
has seen the light of the day only now, but I 
had subscribed to it when was fasting in 
prison camp, “( Quoted by P. K. Niyogi 
in Statesman, 22. 8. 66 ) সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা 
কিংবা ভারতের eyes; গাদ্ধিগির কাছে নেহাৎই গৌণ 
প্রশ্ন ছিল। ` 

গান্ধিজি চাইলেন গৌতমবুদ্ধের নবতম সংস্করণ রূপে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিঃদিন বেঁচে থাকতে, আর Sta এই বিরাট- 
নাটকে sonatas বেছে নিলেন তিনি সআট অশোকের 
ভুমিকায়! এখানে কোনও প্রত্দ্বন্বীর স্থান থাকে পারে 
না। ভারতে তার পদার্পণের মুহূর্ত থেকেই গান্ধী বুঝেছিলেন 
যে সারা ভারতে তীর প্রতিদ্বন্বিত করতে পারে এই একটি 
লোক, মহম্মদ আগী fea যাকে মহামতি গোখলে প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ সেইদিনই চিনেছিলেন “apostle of Indian 
Unity” ail সুতরাং সেই প্রথম মুছর্ত থেকে গান্ধিজি- 
আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন faite ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে 
সরিয়ে ফেলতে অন্তত তার গুরুত্ব হাপ করতে, তকে 
অস্বীকার FAG | 

সেই প্রয়াসেরই বলি হলেন ভারতমাঁতা !* 





e এই প্রবন্ধে উল্লিখিত Dewan 05870787181 এর 
সঙ্গে fants আলোচনার তাধ্যিক ভিত্তি ২৩৮৬৬ তে 
Statesman Afazia দেওয়ান চমনলালের letter to 
the Editor কলমে লিখিত একটি চিঠি | 


A, 


ভারতে জাতীয় আন্দোলন। - প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ, aris, বিধান সরণী, কলিকাতা_-৬ 
কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১১.০০। তৃতীয় সংস্করণ | 

সুপরিচিত এই গ্রস্থখানি vila রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও 
ডাঁঃরমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক উচ্চ প্রশংপিত-_আযাদের পক্ষে 
দীর্ঘ প্রশংসাব।ক্য উচ্চারণ তাই অনাবশ্মক।- এই গ্রন্থের 
লেখক তথ্যনিঠ। কিন্তু Sa একদেশদর্শী' দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে 
সতর্ক থেকেই পাঠককে পাঠে অগ্রসর হতে হয়। গ্রন্থগ|ঠের 
ফলশ্রুতিতে অতৃপ্তি দেখ! দেওয়া তাই A8 নয়। 

লেখক বলেছেন ( পৃষ্ঠা ৩-৫ ) এদেশের জনমনে হিন্দুত্ব 
সমন্ধে একটা ধারণ! থাকলেও কোনে! দেশবোধ ছিলনা,_- 
“পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতকের আস্ত ভাগে 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যে এই এক্যভাবনার উদয় হয় যে, 
ভারত একটি ape দেশ ও ইহার একটি fas atfye ও 
সাংস্কৃতিক মুর্তি আছে।” এবিধ ধারণ! বহুল প্রচলিত 
বলেই দৃঢ়কঠে এর প্রতিবাদ করা প্রয়জন-কেননা এই 
সিদ্ধান্তটি সর্বেব ale) ভারতবর্ষের ইতিহাপের সঙ্গে 
প্রাথমিক পরিচয় থাকলেও একথা অনায়াসে বোঝা ষায় যে 
সেই ইতিহাসের Gem মূল প্রেরণ! ও প্রয়াসই হল বহু 
বিচিত্র জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তাভ!বন্ার সমবায়ে এক্যবন্ধ 
একটি অখণ্ড ভাতিগঠন ; সেই কাজ আজও সমাপ্ত হয়নি, 
বরং একটা নতুন অধ্যায়ে এসে পৌঁচেছে, বলা যায়। 
এতিহাষিক কালে অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তার, মোগলদের 


> সাজজ্যবিস্তার ও ইংরেজের সাআজ্য বিস্তার, ভারতের 


এক্যসাধনের জন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মান্র--তাঁর বহু পূর্ব 


পুস্তক পরিচয় 





হতে, পৌরাণিক কাল হতেই এই এক্যপ্রচেষ্টা চলে এসেছে 
ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও রাজনৈতিক খাতে। রাঁমায়ণের 
কাহিনী রামচন্দ্রের অথণ্ড বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠার কাহিনী_- 
afa মন্ত্রভাবনা ও রাজার অন্ত্রবল দুই-ই সেকালে নিয়োজিত 
হয়েছে দেখতে পাই। এই এব্যসাধনের প্রয়াস ছিল মুলত 
আর্যশক্তি ও জার্যসংঙ্কতির প্রসারকে ভিত্তি করে- Aad 
কালে আর্য-অনার্য সমস্যাটির বহুলাংশে সমাধান হলে আরও 
ব্যাপকঙরভাবে এক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কৃষ্ণ ছুটি পন্থা 
অবলম্বন করেছিপেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের মাঠে ভারতের: 
FAJ সকল রাজন্যবর্গকে সমবেত করে সকলকেই (ag 
করেছিলেন,_এইভ|বে ভারতের রাজনৈতিক একোর পথে 
সকল অন্তরায়কে faa করে তৎপর রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ 
ও UAL যজ্ঞাবলম্বনে সমগ্র ভারতে একজন atofa 
তথ! একটিম|ন্র মূল শক্তিকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তার নিকট: 
সকল রাজবংশকে AMAT স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন; 
মহাভারতের সংগ্রাম তাই এব্যবন্ধ aye বিশাল ভারত 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও- বটে, এবং সেই নবীন রাজনৈতিক 
এক্যবদ্ধ ভারত যুদ্ধের ধ্বংসের পরে কীভাবে গড়ে উঠল তার- 
ইঙ্গিত আছে sted) Sep প্রতিষ্ঠিত ভারতের 
রাজনৈতিক May বহু শতাব্দী যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, পরে আবার 
ক্ষুদ্র SE স্বয়ংপ্রধান রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে ও তাদের 
পারস্পরিক বিরোধে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক Say টপায়মান 
হয়। তখন আসেন বুদ্ধদেব, Sta পদতলে সমবেত হয়েছিল 
বিবদমান রাজ্যের ম্ৃপতিবৃন্দ। শান্তি ও অহিংসার পথে, 
অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের বিপরীত পথে তিনি aga করে ভারতের 


১৯৬ an, আবাঢ় ১৩৭৪ 


aay প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এঁক্যকে স্কুল বাস্তব রাষ্ট্রমৈতিক 
আকৃতি দিতে আসেন অশোক দেবতাদের প্রিয় বলে অশোক 
সম্ভবত firats এই কারণেই মনে করতেন যে ভারতের 
অন্তনিহিত aatis দাবীও অনিবার্য এক্যমুখী গতিকে 
তিনি তৎকালে সম্ভাব্য পূর্ণতা দিতে পেরেছিলেন | 

কেন আবার তবে ভাঙল সেই ভারতীয় এঁক্য? তার 
কারণ এঁক্যসাধনা যেমন ভারতের ইতিহাসের একটা মৌলিক 
দাবী ও লক্ষ্য, তেমনি খুব ব্পক-বিশ্বের ব্যাপকতম--একটা 
ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ অধণ্ড একটি জাতি গঠন করে তোলাও 
সেই ইতিহাসেরই অন্যতম মৌল প্রেরণা । রাষ্ট্রীয় এক্য ও 
বিশাল জাতিগঠন--ছুটিই ভারত করতে চায় একপেশে, 
এককাট্রা একরোখা হয়ে নয়, বহু বিচিত্রের সমন্বয়ে, বহু 
অভাবনীয়ের সমবায়ে। সেই SBE তার Feld কঠিন ও 
বেদনাবহ ; wera, অবসাদ, ক্লান্তিজাত দীর্ঘকাণীন হুযুঝি, 
গাঢ় তামলার অতলে নিষজ্জন আবার নতুন গতি ও শক্তিসহ 
পূর্ণোগমে ছুটে চলা--এই FAAS পথে তাকে এগোতে হয় 
ধৈর্যের সঙ্গে, শতশত শতাব্দী ধরে চলে তাঁর যাত্রার প্রস্তুতি; 
এবং যখন নিজের ভিতর রক্তা্লতাদোষ ঘটে বা নবশক্তি 
সঞ্চারের প্রয়োগন বোধ হয় তখনই বাহির হতে হয় সে 
আমন্ত্রণ করেছে কোনো বড় রকমের আধাত ( AT 
আলেকজাগারের ভারতবি*য় ) অথবা শক্তিমান বিদেশী 
জাতির স্থায়ী আগমন ও বসবাস ইংরেজের আগমন ও 
RN বছরের ইতিহাস এই ধাঁরারই একটা পর্যায় মাত্র__ 
কেনো বিচ্ছিন্ন, aag ঘটনা নয়। আমরা চোখের সামনে 
দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজ রাজত্বকালেও ভারতের কাম্য 
aba 225 সাধিত হয়নি এবং জাতিগঠনের কাজও অসমাপ্ত 
রয়ে গেছে | ১৯৪৭ সালে বৃটিশ গেল, কিন্তু দেশের ale 
aay ও dag ভারতীয় জাতির ভ্যুদয়__এ ছুইই 
অসন্তাবিত রয়ে গেল। ভারতের নতুন যুগের ইতিহাস 
গঢ়ে উঠবে এই ছুটি কর্মকে শিরোধার্য করে, নতুন 


অখণ্ড ৪ সুবিশাল ভারত প্রতিষ্ঠ। ও এক্যবদ্ধ একটি ভারতীয় 
জাতি গঠনই হবে কৃষ্ণ বা বুদ্ধের মতো নতুন ভারতপুরুষের 
কর্মব্রত। লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল রূপে ভারতের 
এক্যভাবনাকে চিহ্নিত করেছেন কেন জানিনা) ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্পর্কে এই অবধান ও অন্তৃষ্টির একান্ত অভাব 
পীড়িত করে। যদি দেশবেধ আমাদের নাই থেকে থাকে 
তবে লেখক YS এতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা শোনাবেন কি? 
(১) শঙ্করাচার্য সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে, ভারতের চারটি 
প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে এবং ভারতের যাবতীয় 
সম্্যাসীদের দশনাসী সম্প্রদায়ের আওতায় এক্যবদ্ধ করে একট! 
সর্বজাতীয় ayaa ভারতীয় আদর্শবাদীদের সংঘ গঠন করে 
সার! ভারতকে ধর্ম, দর্শন ও সংস্কতিগত ভিত্তিতে এঁক্যবদ্ধ 
করতে চেয়েছিলেন কোন প্রেরণায়? মাঁধাবাদী apna 
এই দেঁশভাবনা কেন? (২) চৈতন্কদেব সার! ভারত 
পরিভ্রমণ করেছিলেন, পূর্ব ও উত্তরভারতকে দাক্ষিণাত্যের 
ভক্তিদর্শনের গাবধারায় দীক্ষিত করে এক এক্যবন্ধ ভারতীয় 
ভাবনার প্রবর্তন করেছিলেনই বা কোন প্রেরণায়? যিনি 
FWA বাহজ্ঞানশুষ্তবৎ ছিলেন তারই বা এই দেশভ|বন! 
কেন? আমাদের জাতীয়তাবাদ বিদেশী শিক্ষার দান-. 
একথা বলায় ভারতের ইতিহাস ও eaten উত্তয়কেই 
বিকৃত ব্যাখ্যার অধীন করে ফেলা হয়। এমনকি সমাজতদ্বের 
ল্রান ও এতে VSS হয় না। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্বোহ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য 
তথ্যসম্মত নয় এবং এ ঘটনার তাৎপর্য ও এতিহাপিক ফলশ্রুতি 
অনুধাবনে লেখকের সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিপত্তিকর। তিনি 
লিখেছেন £ “অত্যন্ত শুক্মভাবে বিদ্রোহ আন্দোলনকে বিচার 
কনিলে দেখা যায় যে, সর্ব শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ যতই গভীর 
থাকুক না কেন, অসস্তোষ প্রকাশের মধ্যে তাঁহার ব্যাপকতা 
দেখা যায় নাই। আসলে তথাকথিত প্রায় দিরক্ষর মুষ্টিমেয় 
‘সিপাহী’ ইহার উদ্ববোধক 'ও প্ররোচক। ইহাদের ংসলে 


১৯৭ পুস্তক পরিচয় 


যোগদান ক'রে একশ্রেণীর হৃভাব-ছুবৃত্ত জনতা । wate 
অতীতে তাহার! বিজ্োহে যোগদান করিয়াছিল বনিয়াই 
তাহাদিগকে মহিমাম্বিত করিয়া দেখিবার কারণ ঘটে না; 
অতীত বলিয়াই মুগ্ধনেত্রে দেখা এঁতিহাসিকের ধর্ম হইতে পারে 
না” প্রশ্নটি Sacra দেখা’র নয়, সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য 
ও পরবর্তী কালের ইতিহাসে তার প্রভাব বিচারের । 
পিপাহী বিদ্রোহ আপাত ব্যর্থ হলেও, ভারতে আত্মশক্তির 
সে একট। বিশাল জাগরণ রূপে এবং শ্বাধীনতা-সংগ্রামের 
প্রতীক রুপে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের 
ভিতর পুণ্ডামির দৃষ্টান্ত চিরকালই স্থলভ--কিন্তু এতিহাসিকের 
সামগ্রিক দৃষ্টিতে যখন বিপ্লবের ভুমিকা বা তাৎপর্য উত্তাসিত 
হয় তখন গুগাদির wate গৌন হয়ে পড়ে বা! বিচারের 
মধ্যে UAL পায় না। লেখকের দৃষ্টি যে সত্যের প্রসাদ হতে 
বঞ্চিত Sta aed বিচাঁরধারাই তার প্রমাণ। 

সিপাহী-বিদ্োহ সম্পর্কে লেখক খুবই তিক্ত মন্তব্য 
করেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের 
অবসানে ইংরেজ যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সার দেশে চালায় 
সেকথাঁর সামাম্ততম উল্লেখ করেই লেখক ইংরেজের নৃশং- 
সতার কাহিনীর ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন এই বলেঃ 
“কিন্তু অতীতের এই বর্বরতার কাহিনী বিশ্বৃতি সাগর হইতে 
মন্থন করিলে জাতিবৈরীই উদ্রিক্ত হইবে--তাহার দ্বারা মৈত্রী 
ভাবনা প্রলাধিত হইবে না” (পৃঃ ৩০) ইতিহাসবিচারে 
এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অচল ও অবান্তর, কেননা তথ্য 
আনন্দ বা বেদনাদায়ক যাই হোক না কোন, এ্রতিহাপিক 
তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বৃটিশ জাতির সঙ্গে 
বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মৈত্রী রক্ষার স্বার্থে Sleuths তথ্যকে 
অবলীলাক্রমে চাপা দেওয়ার এই প্রয়াস উদ্দেশ্ঠপরায়ণ বা 
অভিসন্ধিযূলক ইভিহাস-রচণার পক্ষে অনুকূপ হতে পারে, 
কিন্তু সতমনিষ তথ্যনি্ট, নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণসম্মত 
ইতিহাস রচনাকে ব্যাহত করে। 


- বস্তুত: লেখক ্রীপ্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায় ইতিহাস- 
বিচারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বা হচ্ছ দৃষ্টি 
লাভ করেননি, তিনি একটা বিশেষ মতবাদ ও 
একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সমধিত বক্তব্য প্রচার করতে 
এত বেশি আগ্রহী যে এ মতবাদ বা প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে যে সব তথ্য সহায়ক নয় তিনি সেগুলিকে বিকৃত ভাবে 
উপস্থাপিত করতেও ইতস্ততঃ করেননি । ভারতবর্ষের 
নবজাগরণ, সামাজিক ও aha চেতনার বিকাশ এবং 
সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বর্ম ও আন্দোলনের অভ্যুদয় 
aad ও সমাজের অবদান ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি বছ 
পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, ব্রাঞ্চসমাজের ইতিহাসও লিখেছেন 
সবিস্ত।রে, কিন্তু রামক্কষ্জ-বিবেকানন্দের আন্দোলন সম্পর্কে 
অতিশয় অসহিফ্ণু ভঙ্গীতে ৬ লাইনের মধ্যে তাঁর সমস্ত বক্তব্য 
পেশ করেছেন। এই বক্তব্যটিও অতিশয় আপত্তিকর, কেনন। 
তা তথ্য ও যুক্তিসম্মভ নয় তিনি লিখেছেন; “বিবেকানন্দ 
ব্রষ্ষলমাজের ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া 
‘green’ স্থাপন করিলেন। এখানে শান্দ্রের অথোরিটি, 
গুরুর বাণী প্রভৃতি ভক্তদের পথের সম্বল হইল ; যুক্তি নহে, 
তর্ক ace, সাংবিধানিক ডিমক্রেলি নহে--বেদ, কোরান, 
বাইবেল, গ্রন্থলাহেবের BA 'কথামৃতের, ও শ্বামীজির রচনার 
অথোরিটি মানিয়। সঙ্ঘনির্দেশে কার্য করায় তাঁহার! সার্থক- 
জীবন লাভ করে (পৃঃ ৬৩) এই “তাহারা, কারা? 
লেখক তা Sa রেখেছেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে 
বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান বিচারের এ কোন AT 
লেখক স্থাপন করলেন? এই ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতি কি 
আমাদের মেনে নিতে হবে? এই কয়টি ছত্রে ব্রাহ্ম লেখকের 
যে গাত্দাহ, wares! ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা অত্যুগ্র রূপে 
প্রকট হয়ে পড়েছে--বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থখানিই তার] পীড়িত। 
gite বাড়াবার দরকার দেখিনা । কেবল ভারতের স্বাধীনতা! 
সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী অধিনায়ক নেতাণী সুভাষচন্ত্রের 


১৯৮ জয়ী, আবাঁঢ় ১৩৭৪ 


ভুমিকা ও কর্মের যে মুল্যায়ন লেখক করেছেন আমরা সেটুকু 
উদ্ধত করব এবং লেখকের MANIAS মনোধর্ষের যে পরিচয় 
তাতে উদ্বাটিত হয়েছে তাঁকে ধিক্কার জানিয়ে এই আলোচনা 
শেষ করব। তিনি লিখেছেনঃ “হিটলার যেভাবে সমস্ত 
পোর্টফোলিওগুলি নিজের হাতে রাখিয়া সর্বনিয়ন্তার কাজ 
করিতেছিলেন, সুভাষও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া “নেতাজী 
পদ ete হইলেন।” (পৃ: ৩০১) এবং “স্ুভাষচন্তর 
ভাবিয়াছিলেন যে তিনি জাপানীদের সহায়তায় ভারত উদ্ধার 
করিবেন ।---স্থভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক 
কাষইনীতি-অভিজ্র, তিনি কী করিয়া ভাবিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ষে-জাপানীর। যুদ্ধ ঘোষণা! ন! করিয়া গত 
পাচ বৎসর চীনের উপর পাশবিক দৌরাত্ব্য করিতেছে, 
জাপানের সেই aR রণকামী দল"*ব্রিটিশদের হাত হইতে 
ভারত উদ্ধার করিয়া raaa হাতে উহ! সমর্পণ করিয়া 
দেশত্যাগ করিবে 1- *"লাআজ্য লোলুপ রজনীতিজ্ঞরা এমন 
বৈদান্তিক নহেন যে, যে-দেশ রক্ত দিয়। অর্থ দিয়া জয় করিবে 
-তাহা অপরকে ভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আসিবে ।» 
(পৃঃ৩০২-৩০৩) ভারতের স্বাধীনত।-সংগ্র!মের ইতিহাসে 
নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান ও ভূমিকার এমন 
অপূর্ব বিচার ও মুল্যায়ন কোনো ইংরেজের লেখ। aS 
দেখিনি । Basis কুমারের এই পংক্িগুলি রচনার পিছনে 
Sere কী ছিল? লহুরলাঁল নেহুরুকে খুশি করা? কেনন। 


এর পরেই তিনি লিখেছেন যে বন্দী আজাদ হিন্দ সৈনিকরা 
জহরল!লের ব্যারিই[রি-নিপুণতার ফলেই মুক্তিলাভ করেছিল | 
১১৪৬ শালে সার! দেশে আই এন এর সামর্থনে যে উত্তাপ 
গধ-আন্দোণন হয়েছিল সেকথা! বা আগাদ হিন্দ ফৌজের 
বিচারে saia ব্যক্তিদের কৃতিত্বের কথা গেখক বেমালুম 
চেপে গেছেন। এই সকল তথ্য গোপন, বিকৃত তথ্য 
পরিবেশন ও অভিসন্ধিমূলক পক্ষপাঁতিত্বের কারণে বইখানি 
ইতিহাসগ্রন্থ রপে স্বীকৃতি লাণডের অধিকার হারিয়েছে।- 


পবিত্ৰিকুমার ঘোষ 


জয়ত্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের অন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ৯'৫০। যাখ্বাসিক 
s'at l যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া বায়। বিশেষ 
সংখ্যাুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 


১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়। হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ক্য।প্র একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিভ। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার sa আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ লানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 





aa নকশালবাড়ির লাল নক্সা 
[ ১৬৬ পৃষ্ঠার পর] 


পুব পাঁশে পুলিশের পেছন দিক থেকে ৩০০1৪০০ লোকের 
একটি মিছিল আসে । বং, ঘোরল ও লাল পাটির sate 


নেতারা পেছন থেকে তীর exe চালাতে আরম্ভ করে। ফলে 


পুলিশের গুলিতে ৭ জন মহিল। ও একটি শিশু মারা যায় ও 
আহত হয় সামনের মেয়েরা | 


পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের হিসাব নিলে দেখা যায় a 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘লাল asar মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে 
নিজেরা পিছনে রয়েছে । মেয়ের নিহত হলে ata- 
নৈতিক প্রচারের সুবিধা হবে--এই উদ্দেশ্যেই লাল 
নেতারা এই কাজ করেছে | | 

মার পিট ও কয়েকটি হত্যা এবং বন্দী করে দিয়ে 


যাওয়ার ঘটনা তো অনেক ঘটেছে--এমন কি মেয়েদের 


উপরে পাশবিক অত্যাচারের ঘটনাও হয়েছে বলে রিপোর্ট 
পাওয়া যায়। নেপালী গণেশ বাহারের স্ত্রী মাইপি 
লোহারণী অশ্রবিগপিত চোখে আর্তকণ্ে সমাজবাদী 
নেতাদের কাছে বিহ্বল acd নাম করে বলে কার! তার 
‘ইজ্মত ay করেছে। শুধু পাশবিক অত্যাচার করেই এই 
পশুর! ক্ষান্ত হয়নি। শ্রীমতী মাইলির উপরে যে বর্বর 
অত্য।চার করেছে তা লেখা বা ভাষায় বর্ধন! করা কঠিন। 


ভূমিহীন SAF না জোতদারের লড়াই 
মন্ত্রীমভার নির্দেশে শিলিগুড়ির সরকারী কর্তৃপক্ষ 
তথাকথিত ভূমিহীন কিষাণ নেতাদের জমির মালিকানার 
একটি তাধ্যিক হিসাব নেন। যাঁরা জমি জবর দখলের 
কার্যক্রমে সর্বাপেক্ষা বেশি অগ্রণী এবং লাল পার্টির বিশ্বস্ত 
নেতা তাদের ৬৯ জনের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে এই 
৬৯ জন লাল নেতার মধ্যে ২৯ জন ১২ থেকে ৪২ বিঘা! 
জমির মালিক, ১৯ জানের জমির পরিমাণ se বিঘা, ১৪ 
জন চা” বাগ।নের শ্রমিক এবং মাত্র ৭ জন ভূমিহীন কিষাণ। 

আষাঢ় ৮ 


, এই হিসাব সরকারী কর্মচারীরা মন্ত্রীসভার কাছে পেশ 


করেছে বলে শোনা ষায়। 

উপরের ৬৯ জন ছাড়া এই জমি দখলের আন্দোলনে 
ala প্রথম শ্রেণীর নেতা এরূপ ৩১ জন নেতার জমির 
পরিমাণ উর্ধে ৮৫ বিঘা! এবং নিচে ৩৫ বিঘা । তিন জনের 
জমি ২৯ থেকে ৩৪ বিঘা। প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে 
কদম মল্লিকের জমির পরিমাণ ৭৫ বিষা, বিজু গুরাওয়ের 
৬০ বিঘা, মণিলাল সিংহের ৮৫ বিঘা বলে সেখানকার 
গ্রামবাসীরা জানায় । 

জোতদারদের জমি দখল করা হয়েছে সেকথা ঠিক নয়। 
কিষাণ সভার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সত্য হলে বড় ৰড় 
জোতদাররাও রেহাই পেয়েছে, অন্যথায় ভূমিহীন 
কিষাপও রেহাই পায়নি, বহু ভূমিহীন কিষাণ ও ছোট 
কিষাণের বাড়ি লুট হয়েছে এবং তাদের বুড়াগপ্জ, হাতিঘিসা 
ও মনিরামপুর অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
খড়িবাড়ির ৭০ বিঘা জমির মালিক জোতদার পুলুষ gga 
বাড়ি দুইবার আক্রমণ করে লুঠ করে জালিয়ে দেওয়! 
হয়েছে। কিন্তু এই বাড়িটির খুব কাছেই রয়েছে বড় 
জোতদ!র was সিংহের অক্ষত বাড়ি। ছুরৎ সিংহের 
বাড়িতে হাত দেওয়া হয়নি কারণ এই জোতদার হালে লাল 
পাটির সমর্থক হয়েছে। বস্তুত, পুলিশের AF এবং 
হামলাকারীদের একচ্ছত্র স্বাধীনতা দেখে অনেক জোতদার 
জমি দখলের আন্দোলনে যোগ দেয় একদিকে নিজেদের carts 
রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে জবর দখল করে জমি বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে, তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বন্দুক নিয়ে 
মিছিলেও হামলার সময় যোগ দেয়। স্থানীয় জনসাধারণ 
সমাঞ্জবাদী প্রতিনিধিদের কাছে এদের নাম ও পরিচয় 
জানাতে দ্বিধা বোধ করেনি। অগণিত ভূমিহীন কিষাণ ও 
ছোট কিষাণ, যাঁদের বাড়িঘর ও জিনিযপত্র লুট হয়েছে, যার! 
গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং য দের ধান কেড়ে নেওয়া 


চ 


aa, atay ১৩৭৪ 


ও! জমি দখল করা হয়েছে তারা দলে দলে এসে সমাজবাদী 
প্রতিনিধিদের কাছে এই অভিযোগ জানিয়েছে। চা” 
বাগানের শ্রগিকর! যখন লুটতরাজ সুরু করে তখন দলে 
দলে ভূমিহীন, cals চাষী ও জোতদাররা কিষাণ সভার 
সভ্য হয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। 

' এই জমি দখলের হামলায় যার! নেতৃত্ব করে তাদের 
কয়েকজন সামাঙিক পরিচয়ে অপাংতের়। একজন লাল 
নেতার অন্তান্ত অসামাজিক বৃত্তি ছাড়াও, সে datorata? 
পার্টি বর্তৃক বিতাড়িত এমন এক ব্যক্তি যে চা শ্রমিক 
ইয়ুনিয়নের অর্থ আত্মসাতের দায়ে তিন বছর জেল খেটেছে। 
g T i 
7... gabia বিরোধ ও প্রতিরোধ 
জমি জবরদখলের হামলা সুরুতে হাতিথিস! ও বুড়াগঞ্জে 
সীমাবদ্ধ fer) কিন্তু পুলিসের নিক্রিয়তার ফলে এই হামল। 
বিস্তৃতি mts করে এবং লোভে ও ভয়ে আরও অনেক 
লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয়। কিছু সংখ্যক ভূমিহীন 
কিষাণ SA পাওয়ার আশায় ergé ভাবেও এই আন্দো- 
লনে যোগ দেয়। কিন্তু gaa কিষাণ, ছোট কিষাপ 
ইত্যাদির বাড়িঘর লুটপাট, aff দখল, হত্যা, ডাকাতি এসব 
সুরু হলে জনমত এই তথাকথিত কিষাণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
চলে যায়| বস্তুত, নকশালবাড়ির আন্দোলনের পেছনে 
সেখানকার জনস|ধ|রণের mate সমর্থনও নেই। Aresta 
ছাড়া এই অঞ্চলের জনসাধারণ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ 
প্রকৃতির | প্রথম পর্য্যায়ে এর! ভয়ে বাড়িখর ছেড়ে পালিয়ে 
যায়। কিন্ত ফণসীদাওয়া অঞ্চলে প্রতিরোধ সুরু হওয়ার 
পরে এক নতুন পরিস্থিতি হাটি হয়। জনতা সাহস সঞ্চয় 
করে সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং জনতার প্রতিরোধের ফলে 
অল্প সময়ের মধ্যেই এই অঞ্চলে আশ্চর্যভাবে জমিদখল ও 
লুটতরাজের হুমিল! অনেক “কমে যায়। পুলিস যেখানে 
সম্পূর্ণ নিন্ধিয় ছিল, অস্ত্র ধারণ ও যথেচ্ছারারের একচ্ছত্র 


একতিয়ার যেখানে ছিল একমাত্র লুটেরা- ও হামলাকারীদের 
হাতে সেখানে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া, 
জনসাধারণের পক্ষে এই সংঘবদ্ধ অরাজকতার হাত থেকে 
বাঁচবার উপায় কি ছিল? 

জনতার প্রতিরোধ আন্দোলনকে ‘কিষাণ বনাম জোত- 
দারের লড়াই, বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে ATSIC] ছুই 
apres পার্টির লোকেরা । সম্পদ রায়কে তাই জোতদার 
বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সম্পদ রায়দের 
দুই ভাইয়ের জমির পরিমাপ ৩৫ বিঘা । কম্যুনি্ নেতাদের 
অনেকেরই জমির পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি | 

জনতার কাছ থেকে এই লুটতরাজ ও জমি দখলের' 
ape আন্দোলন যে কত বিচ্ছিন্ন এবং এরূপ কার্যক্রমের 
পেছনে যে জনসমর্থন নেই, এই অঞ্চলে সামান্য পর্যবেক্ষণেও 
তা’ বোবা যায় । AMAT নেতাদের সন্বর্ধনায় বহু 
হাজার লোকের বিরাট মিছিলটা তার সাক্ষ্য বহন করে। 
ফশাসীদ।ওয়া অঞ্চলে দলে দলে কিষাঁণর এসে সমাজবাদী 
নেতাদের কাছে জানায় যে 'প্রাণরক্ষ। ও জমি রক্ষার জন্য 
তারা ভয়ে লাল Abre নাম পিবিয়েছিল। এখন তারা 
সম্পদ রায়ের দলে যোগ দিয়েছে। কারণ সম্পদ রায়ই 
তাদের রক্ষা করতে পারে ।, 

নকশ!পবাড়ির sae লড়াই যে জন-সংযেগহীন 
একটি অত্যন্ত শিশু সুলভ “ইনফ্যান্টাইল আযাডভেঞ্চরিজম? 
মাত্র--একথা এখন অতি দ্রুত প্রমাণিত হচ্ছে। পুলিশ 
কিছুটা কার্যক্রম সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডবোর্ডের কেল্লার 
মত ARÉ ধ্বসে পড়ছে এবং মনোবল হারিয়ে দলে দলে 
এরা লাল পার্টি ছেড়ে যাচ্ছে। 


নকশালবাড়ির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক 
নকশালবাড়ি এলাকার ভূমি-সমস্তা, তথাকথিত কিষাণ- 
আন্দোলনের প্রকৃতি ও নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণে এবং ওই 


২৯১  নকশালবাড়ির লাদ নক্দী 


আন্দোলন থেকে বৃহত্তর জনতার বিচ্ছেদের তথ্য ও 
ঘটনাবলী বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মূলত যুক্ত 
Bd সরকারের পুলিশীনীতির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক 
Sry সাধনের জন্তই এই নকশালবাড়ি অঞ্চলটি 
বেছে নিয়ে এই (লাল লড়াই’ সুরু করা হয়েছে। 
ভূমি-সমস্তা সমাধান করা যে কমুযুনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য 
নয় সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ভূমিবণ্টন কমিটির 
সঙ্গে এই দলের অসহযোগিতায় | যুক্ত SS সরকার 
ভূমিহীন কিষাণদের মধ্যে দ্রুত ভূমিবন্টনের জন্য যে 
কমিটি গঠন করেছে মাক্স বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির 
প্রতিনিধির! সেই কমিটি কার্যত বয়কট করেছে। 


ভূমিহীন কিষাপদের সমস্যা সমাধান করা যদি মার্স বাদী 
কম্যুনিষ্ট পার্টির আশু লক্ষ্য হোত তা হলে সারা বাংলাদেশের 
সমস্ত! সমাধানের জন্তু কোন ব্যাপক ভুমিবণ্টন ও 
ভূসি-গংস্কারের ব্যবস্থ। করা হয় নি কেন? ২৫ একর 
জমি রাখার অধিকার নিয়ে aff Saye জমি বেশি 
পাওয়া না যায় BPR ২০ বা se একর afi 
সিলিং করার আইন করতে বাধা কোথায়? বেনামী 
O জমি উদ্ধারের oe আইন করা হচ্ছে না কেনা ২৪ 

পরগণ।, মেদিনীপুর, হুগলী ইত্যাদি জেলায় ভূমিহীন কিষ।ণের 
সমস্ত! নকশ!লব|ড়ির কিষাণদের চেয়ে শতগুণ বেশি, কিন্ত 
সেখানে আন্দোলন সুরু না হয়ে নকশালবাড়ি অঞ্চলে এই 
লাল লড়াই’ সুরু হলো কেন? নবশ।লবাড়ির ভূমিহীন 
কিষাপরা চা বাগানে sta করার সুযোগ পায়,-তবুও 
এরূপ কিষাপদের সমস্যা মান্স'বাদী কম্যুনি্টরা অগ্রাধিকার 
দিল কেন? 


নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে মার্স বাদী কম্যুনি্ পার্টির 


প্রাদেশিক নেতৃত্বের সংকেত ও সহযোগিতায় আদিপর্বে 
নকশাপবাড়িয় ‘লাল লড়াই’ সুরু হয়। কিন্তু নকশালবাড়ির 


লুটতরাজ ও বর্বরতার ফলে এবং প্রবল নকশ।লব|ড়ি বিরোধী 
BAIS গড়ে উঠায় নকশালবাড়ির দায়িত্ব fas কম্যুনিই 
পার্টি অস্বীকার কবেছে বটে কিন্তু নকশালবড়ির লুটের! 
আাডতেঞ্চারের নিন্দা কর। হয়নি এবং এই লাল লড়াইয়ের 
নেতাদের দল থেকে বিতাড়িতও করা হয়নি। একদিকে 
মন্ত্রীত্বের সঙ্গে সহযোগিতা এবং অন্যদিকে জনমতের 
মোকাবিলা করার ore মাঞ্জি aye পর্টি নকশালবাড়ি 
mace ধরি মাছ ন! ছু'ই পানি’র নীতি গ্রহণ করেছে। 

নকশালবাড়ির লাল নেতারা মাউ-সে-তুং ও লাল চীন 
সম্বন্ধে জনতাকে সচেতন করার জন্ত বিশেষ প্রচেষ্টা করে 
চলেছে। লাল চীন ও মাউশে-তুং জিন্দাবাদ দেওয়া 
হচ্ছে প্রতিটি লাল আঁড্ডায়। লাল পতাকাও তাদের সদা- 
সঙ্গী। নেপালের বয্যুনি্ পাটির মাধ্যমে নকশ|লবাড়ির 
লাল নেতার! চীনের সঙ্গে সহযে।গিতা স্থাপন করেছে। 
নকশালবাড়ির গা খেঁষেই নেপাপ। পায়ে হেঁটে নদী পার 
হয়ে যে কেউ সেখানে যেতে পারে। ঝাপা নামক স্থানে 
রয়েছে নেপাদ কম্যুনিউ পাটির একটি কর্মকেন্্র, যে 
faga পথ তৈরী হচ্ছে তাও এই অঞ্চলের খুব কাছে। 
নেপালে বা পাকিস্তানে নকশালবাড়ির লাল নেতাদের 
চলে যাওয়া মোটেই অসাধ্য নয়। চীনের সঙ্গে পরোক্ষ 
সংযোগ স্থাপিত হয়েছে নকশালবাড়ির, প্রধানত নেপালের 
মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের পথে। 


কেন নকশালবাড়ীর এই কেন্দ্রটি বেছে 
নেওয়। হয়েছে 
নকশালবাড়ি, ফাসীদাওয়া ও খড়িবাড়ি, এই 
তিনটি থান৷! নিয়ে সংকীর্ণ ফালির আকারে যে 
afas ভূমিটি রয়েছে এই ফালির প্রস্থ ৪ মাইল 
থেকে ১৫ মাইল মাত্র ; এক পাশে নেপাল এবং 
অপর পাশে পাকিস্তান। এই ফালিটি দাঞ্জিলিও, 
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সিকিম এবং আসাম-নাগাভূমি-নেফা-ত্রিপুরার 
পূর্বাঞ্চলটিকে হু’কের মতো গেঁথে রেখেছে। ১৫ 
মাইল প্রস্থের এ'ং So মাইল দৈর্ঘ্যের এই এসাকাটি 
বিচ্ছিন্ন হলে দাঞ্জিলিং, সিকিম, ভূটান, আসাম ও 
ত্রিপুরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
এই সরু ফালিটি দিয়েই উত্তর বঙ্গ ও পূর্বাঞ্চল ভারতের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষার মিটার গজ ও নয়! ব্রড গজ বেল লাইন 
যাচ্ছে- টেলিগ্র!ম ও টেলিফোনের alete এটি এবং এটাই 
উত্তরবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চল ভারতের মধ্যে ‘ww হাইওয়ের, 
চলার পথ--এককথায় নকশালবাড়ি এলাকার এই তিনটি 
থানা দঞ্চল সামরিক) সরবরাহ, য|নচল!চল ও যোগাযোগের 
দিক দিয়ে এমন একটি ষ্ট্যাটেজিক এলাকা যে এই অঞ্চলটি 


বিপন্ন হলে সমগ্র পূর্বাঞ্চল ভারত বিপন্ন হতে পারে। চীন 
এও নাথুলা এখান থেকে খুব দূরে নয়। 

কম্যুনিই আন্দোলনের শক্তি, সংগঠন ও জন-সমর্থনের 
দিক দিয়ে নকশালবাড়ি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয় যার 
জন্য দার! ভারতে এত উদ্বেগ সুষ্টি (হতে পারে । কিন্তু 
ভারতীয় সামরিক ও পূর্বাঞ্চল ভারতের সংযোগের স্নায়ু 
গাথা রয়েছে এই নকশাণবাড়ির সরু ফালিটিতে। পাক- 
চীন বৈরিতার সামনে নকশালবাড়ির মত ই্র্যাটেজিকেলী। 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আজ ভারতে আর একটিও নেই। এই জন্যই 
জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ নকশাঁলবাডির ঘটনায় এরূপ 
fers হয়ে উঠেছে এবং wees মার্সবাদী কম্যুনি্ 
পার্টি নকশালবাঁড়িকে তাদের ইনসারেকশনাবী থাটিরূপে 
গড়ে তুপবার চেষ্টায় অগ্রণী হয়েছে। এটাই নকশালব[ড়ির 
রাজনীতির মূল কথ।। 


এই সব রঙে পাবেন £ 
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বিশ্বাবর্ত 


গ্লাসবোরোর শীর্ষ বৈঠক 
পশ্চিম এশীয় যুদ্ধের. পর রাষ্ট্রসংঘে কোসিগিন 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে তীব্র faza প্রস্তাব উতথাপন করে 
আরবদের মধ্যে সে।ভিয়েট-বিরোধী মনোভাব কিছুটা শান্ত 
করবার চেষ্ট। করে গত ২৩ জুন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে 
প্রসবেরে।র নিকটে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এই 
বৈঠকের পূর্বেও কে।লিগিনকে এই শীর্ষ ঠৈঠক বিরোধী 
মনোভাব দেখাতে হয়েছে । কারণ, Sta ভয় ছিল জনসণের 
সঙ্গে মিলিত হবার অত্যুৎসাহের সুযোগ নিয়ে চীন আরব- 
রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েট-বিরোধী করে তুলবার সুযোগ না পায়, 
আরব ইসর।ইমের wea কোগিগিন জনসনের সঙ্গে আরব- 
বিরোধী রফা করতে উন্মুখ এই প্রচার করে। বস্তুতপক্ষে 
কোসিগিনকে জনসনের সঙ্গে বৈঠকের আপ|!তবিরোধী এই 
পায়তারা FIG হয়েছে এই কারণেই; যাতে চীন 
আরব-রাষ্ট্রুপির মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের নূতন 
ভূমিকার সন্ধান না পায়। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে আরবদের 
saka সাহায্য করে এবং সাময়িক সহায়তার আশ্বাস দেবার 
পর সোভিয়েতের Aæ ভূমিকা ও আরবরা জোটের 
পরাজয়, আরবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাব 
Bæ সহায়তা করেছে, তাঁর স্থযোগ. লিয়ে চীনের 
আরও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের পথ বন্ধ করবার জন্যই 
কোসিগিন ayre ছুটে গিয়েছিলেন। তা সত্বেও 
গ্লাসবোরোর বৈঠক সম্বন্ধে আরবদের সংশয় ছিল, ছুই 
প্রধানের শীর্ষ বৈঠকে আরব-ইসরায়েল দ্বন্দের কোনো আরব- 
স্বার্থবিরোধী মীমাংসার শর না! এরা স্থির .করে বসেন। 


কিন্ত জনসন feel কোঁগিগিন ছুজনের পক্ষেই এ-ধরণের সুত্র 
বার করবার্‌ পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। জনসনের পক্ষে 
ইসরায়েলকে যুদ্ধে বিজিত এলাকা থেকে সরে যেতে বলাও 
যেমন বিপজ্জনক, সোভিয়েতের পক্ষেও আরবদের অস্ত্র 
“Cea সাহায্য বন্ধ কর! feel হাস. করে দেওয়াও তেমনি 
বিপজ্জনক । আরব-ইসরায়েল দ্বন্বের কোনো স্থায়ী সমধান- 
নিরপেক্ষ মাকিনী প্রস্তাবে আমেরিকার শক্তিশালী ইহুদী- 
গোষ্ঠির ভোট জনসনের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে সংহত হবে। 
সোভিয়েত রুশের পক্ষেও আরবদের SI-AR হাঁসের 
প্রস্তাব অসমীচীন। 

কিন্তু এই জটিলতা সত্তেও গ্াসবে|রোর বৈঠকে আরব- 
ইসরায়েল Ve, ভিয়েখ্নাম যুদ্ধ, আনবিক অস্ত্রের বিস্তৃতি 
বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সোভিয়েট রুশ, 
ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করেও ভিয়েংনাম যুদ্ধের সীমাংসার 
উপর মাফিন-রুশ সম্পর্কের উন্নতি এবং পৃথিবীর শান্তি নির্ভর 
করছে বলে মনে করে।” উত্তর ভিয়েংলামে বোমাবর্ষণ বিরতি 
সোঠিয়েতের Fab রুশ-ম|ফিণ সম্পর্কের উন্নয়নের faer 
পূর্বসর্ত-দ্বার্থ্যহীনভাবে কোসিগিন একথা জনসনকে জানিয়ে 
দিয়েছেন। শ্লাসবোরোঁর বৈঠকের বাস্তব পরিণতি, 
ওয়াসিংটন স।ংবাঁদিক বৈঠকে কোসিগিনের উত্তরেও পরিষ্কার 
হয়ে গেছে | জনসন সোভিয়েতে শাদর স্বাগত পাবেন কি ন। 
একজন মাকিনী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কোসিগিন 
বলেন “If aggression were ended anda truly 
peaceful policy pursued, the President would 


receive a very warm welcome indeed,” 


~ 
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পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের নীমাংসায় ভিয়েংনাম যুদ্ধের তাৎপর্য 
সম্পর্কে ফরাসী পরবাই সচিব Few মারভিলও ২ংশে 
জুন রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ sac আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের 
আলোচনা উপলক্ষ্যে সে কথাই বলেছেন £ We? stress 
the world context is vital, Solong as the 
war continues in Vietnam, peaceful prospects 
will not appear in the Middle East.” প্রসবোরোর 
শীর্ষ বৈঠকে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে | 

গলাসবোরোর আর একটি তাৎপর্য প্রেপিডেণ্ট জনসনের 
মুখে শোনা গেছে, যখন ওয়াশিংটনে ২৬শে জুন তিনি 
বলেন এই আলোচনার পর পৃথিবীর বিপদ কিছুটা হাস 
পেয়েছে: “a little less dangerous.” অর্থাত 
বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে সাময়িক সংঘাতের উপস্থিতি 
বিশ্বংঘাতে পরিণতি পাবে না-এ সম্বন্ধে দুইটি বৃহৎ 
শক্তিই এক্যমত হয়েছে। সোভিয়েত রুশ ইসরায়েলকে 
তীব্রভাবে নিন্দ। করেছে, ইসরায়েলের নিকট আরব এলাকা 
থেকে নিঃসর্ত Ore অপসারণ দাবী করেছে আবার সেই সঙ্গে 
ইসরায়েলের অস্তিত্ব Data করেছে এবং আরব অঞ্চলে আন্ত 
সরবরাহের এবং সুয়ে ও আঁকাবা উপসাগর দিয়ে অবাধ 
যাতায়াতের প্রশ্ন ইসরারেলী পেন!পল।রণের পর বিবেচনা 
করতে প্রস্তুত আছে--গ্লাসবোরোতে এই সর্তের পুনরাবৃত্তি 
আরব-ইসরায়েল সমস্যাকে সংঘাতের ভূমি থেকে আলোচনার 
পরিসরে সীমিত করে এনেছে | এই সমস্তার সঙ্গে HAD 
ভিয়েখনাম সঞ্চট যুক্ত হয়ে পশ্চিগ এশিয়া ও ভিয়েতনাম 
সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু যে অভিন্ন, AMAA বৈঠক সে-সত্যকে 
সদরে টেনে আনলেও, গ্লাসবোরো পৃথিবীকে ‘little less 
dangerous’  করেছে। অল্পসময়ের জন্য হলেও, 
কোসিগিন-জনসন বৈঠকের তাৎপর্য এইখানে, একথা মানতেই 
হবে। : | 
আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির অবসরে সুয়েজ 


সীমান্তে আবার প্রচণ্ড সংঘাত দেখ। দিয়েছিল । কয়েকদিন 
যুদ্ধের পর স্থয়েজ এলাকায় গত ১৫ই জুলাই আবার যুদ্ধ- 
বিরতি দেখা দিয়েছে এবং রাষ্্রপংঘের পর্যবেক্ষকদল CSA 
উভয় তীরে খাটি স্থাপনের জন্য আরব ও ইসরায়েলের সম্মতি 
পেয়েছে । anea পর্যবেক্ষকদের শান্তি ced দীর্ঘস্থায়ী 
হবে কিনা সে-সম্পর্কে এখনই চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় 
না। কারণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী হয়েছ দিয়ে 
ইসরায়েল ও আরব উভয়পক্ষের জাহাজ চলাচলের ইসরা য়েলী 
দাবীর উত্তরে আরব রাষ্ট্রজোটের পক্ষ থেকে গত ১৭ই জুলাই 
খে।ষণা করা হয়েছে যে সুয়েজ দিয়ে ইসরায়েলী জাহাজের 
চলাচল যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে meq করবে। স্থতরাং কোনে! 
ইসরায়েলী জাহাজ সুয়েজ দিয়ে চলাচলের RL করলে 
মিশরের গোলন্দাজরা তাদের উপর গুলি চালাবে। 

১৩ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত মিশর, সিরিয়া, 
ইরাক ও আলজিরিয়। এই aid চতুইয়ের ইপরায়েলী যুদ্ধ 
সম্পর্কিত শীর্ষ বৈঠকের পর উপরোক্ত ঘোষণা করা৷ হয়েছে। 
ইসরায়েলের দখল থেকে আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের কার্য্যক্রম 
fea করবার জন্যই এই বৈঠক বসেছিল। এই বৈঠকে 
এ সম্পর্কে কার্যক্রমের চূড়ান্ত রূপদ্ান করা হয়েছে বলে জান। 
গেছে। 

AIT এলাকায় সংঘাতের স্ুত্রপাতে সোভিয়েত নৌবহর 
পেট সৈয়দ ও আলেকজান্দ্িয়। টহল দিয়ে পেড়িয়েছে। 
পোর্ট শৈয়দের এই যুদ্ধ এলাকায় সোভিয়েত মৌবহরের 
atas কেন ঘোরাফেরা করছে এই প্রশ্নের উত্তরে 
সোভিয়েত রাইদূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়; “We are 
not quite on a picnic,” এদিকে গত যুদ্ধে মিশর 
প্রায় ৩০০ সোভিয়েত ফাইটার বিমান ও ৫০০ সোভিয়েত 
ট্যাঙ্ক Rar কিন্তু অল্প aaa মধ্যেই সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাহায্য পেয়ে এই ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। 
এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েতের 


পঁ পরিষদে বাতিল হয়ে যায়। 


বিশ্বাবর্ত 
অকাঁতর সামরিক' সাহায্য প্রেরণের জন্য শঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়েছে। LA 

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ই জুলাই বুদাপেষ্টে সমাপ্ত 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানিয়া ব্যতীত পূর্ব ইউরোপের 
অপর ছয়টি - রাষ্ট্রের ছুই দিন ব্যাপী গোপন বৈঠকে আরব 
রাইগুলিকে সামরিক সাহায্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । গত মাসে অনুষ্টিত মধ্যপ্রাচ্য শঙ্কট সংক্রান্ত মস্কো 
বৈঠকে রুমানিয়া ইপরায়েলকে আক্রমকারী' আখ্যাত করে 
নিন্দাস্থচক প্রস্তাব গ্রহণে অশ্বীকাণ করেছে, কারণ রাষ্টরসংঘ 
ইসরায়েলকে আক্রমণকারীক্পে চিন্তিত করে Ate i 

এদিকে, akarya সাধারপ পরিষদে গত ৪ঠা জুলাই 
ইসরায়েল সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।' ছুই 
তৃতীয়াংশ ভোট না পাবার দরুণ কোনো প্রন্তাবই ARNT 
গৃহীত হয় মাই । এখানে সব চাইতে বিপর্যস্ত হয়েছে স্বয়ং 
কোপিগিন উত্থাপিত ইসরায়েল সেনাবাহিনীর নিঃসর্ত 
অপলারণ, তাকে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত করা এবং 
আরবদের যুদ্ধের ক্রয়ঙ্ষতিপূরণ করা সম্পকিত প্রস্তাব। এই 
প্রস্তাবের প্রতি প্যারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
ইসর|য়েপ-এর সৈস্ভ অপগারণ প্রস্তাব সম্পকিত প্যারার ওপর 
প্রস্তাবের পক্ষে ৩৬ বিপক্ষে ৪৮ রাষ্ট্র ভোট দেয় এবং ২২টি 
ad ভোটদানে বিরত থাকে। 'যুগোল্লোভিয়া এবং. অন্ত 
১৬টি নন-এল|ইনভ রাষ্টগোষ্ঠি ইসরায়েলকে আক্রমণকারী- 
রূপে চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র নিঃসর্ভ Cre অপসারণের 
বে প্রস্তাব উতথাপন করেছিল ত্যর পক্ষে ৫৩, 'বিপঙ্ষে ৪৬ 
ভোট পড়ে এবং বিশট at ভোটদানে বিয়ত থাকে। 
সোভিয়েত রুশ এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। কুড়িটি 
লাঁটিন-আমেরিকান রাষ্্রলোটের প্রস্তাবও রাঁগুসজ্যে। সাধারণ 
এই প্রস্তাব ইসরায়েলী 
অপলারণ ও আরব-ইপরায়েল বৈরিতার মীমাংসা একই সঙ্গে 


lee 
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-আলোচনার দাবী করে। “এই প্রস্তাবের পক্ষে €৭) বিপক্ষে 
৪৩টি রাষ্ট্র ভোট দেয় এবং কুড়িটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত 
থাকে। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করে। 

কিন্তু জ্রুেজালেমের পুরাণো শহর অর্থাৎ জর্ডনীয় অংশ 
দখল করে ইসরায়েল জেরুল্জালেষ শহরকে একীকরণ করে 
AAA যে আইন পাশ করেছে সেই একীকরণ BPG 
ঘোষণা করে পাকিস্তানের সংশোধিত প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের 
সাধারণ পরিষদে ৯৯-০ ভোটে গৃহীত'হয়েছে। কুড়িটি রাই 

"ভোট দানে বিরত থাকে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে STN | 
ইসরায়েল জেরুঞ্ালেন সংক্রান্ত রাষ্ট্র সংঘ পরিষদের প্রস্তাব 
স্বীকার করতে প্রস্তত- নয়, একথা তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে . 
দিয়েছে । এই কারণে, রাইসংঘের পরিষদ ইতিমধ্যে 
ইসর|য়েলকে সতর্ক করে দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে । ব্রিটেন 
এবং ফ্রান্ম৪ ইসরায়েলের জেরুজালেম একীকরণের বিরুদ্ধে। 
রাষ্্সংঘ পরিষদে এই প্রস্তাবের উপর আমেরিকার 
ভোটপানে বিরতি থেকেই বোঝা গেছে, ইসরায়েল এ সম্পর্কে 
অনমনীয় থাকবে | 

রাষ্ট্র সংঘ পরিষদে ইসরায়েলী অপসারণের বিভিন্ন প্রস্তাব 
প্রত্যাধ্যাত হবার পর ইগণায়েলের দখল থেকে আরব 
এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্ত অন্য পন্থা উদ্ভাবনের উ্োগের 
ক্রমবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে । মক্কৌর বৈঠক, বুদাপেষ্টের 
বৈঠক, গত" ১১ই জুলাই জ্যাকব মালিকের 'জরুরী 
আলোচনার জন্ত কায়রো এবং অন্থান্ত আরব রাষ্্র সফর, 
গত ১*ই জুলাই দুইটি ক্ষেপণান্ত্রবাহক ও সাবমেরিণসহ 
ছয়টি সোভিয়েট নৌ জাহাজের আলেকজান্দিয়া ও পোর্ট 
সৈয়দে উপস্থিতি, ইরাকের জাতীয় fran উদযাপন উপলক্ষ্যে 
ইসরায়েলী আক্রমণের গ্লানি অপসারণের জন্য সকল প্রকার 
সাহায্যের জন্ক রুশ রাষ্ট্রপতি পদগরণির প্রতিশ্রুতি, 
কায়রোতে আরবপ্রধানদেব পৃথকভাবে এবং শীর্ষবৈঠকে মিলন 
এবং UE আগামী শীর্ষ বৈঠক-এই ঘটনা-পরম্পরা নূতন 


eal, আধা ১৩৭৪ 


সংঘাতের দন্ত সোভিযেতের সাহায্য নিয়ে আরব-প্রস্তুতির ইঙ্গিত 
বহন করছে। অপর পক্ষে ইলরায়েলও মধ্য এশিয়া সঙ্কটের 
সামগ্রিক সমাধান ব্যতীত কোনে! প্রস্তাবেই সম্মত হবে লা) 
‘আরব এলাকা থেকে সৈম্ত অপসারণ এবং ইসরায়েলের 
নিরাপত্তার প্রশ্ন একজে সমাধান হোলো ইসরায়েলের দাঁবী। 
ইসরায়েল অবশ্যি বিনাসর্তে আরবগোষ্টির সঙ্গে আলোচনার 
পক্ষপ।তী। গত ওরা জুলাই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী 
‘লেভি এস্কল “U. 8. News & World Report” নামক 
পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কথাই বলেছেনঃ 
“Qur objective should be to achieve a 
settlement.” সেই সঙ্গে তিরাণ প্রণ।লীর মধ্যদিয়ে সকল 
রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ চলাচলের দাবীও পুনরুখ|পন করে 
এস্কল বলেন মিথ্যা আশ্বাসের পরিবর্তে শার্ধ এল সেখ থেকে 
সরে আসবার ইচ্ছা নেই £ “no intention of with- 
drawing (from sha: m-el-sheik) return for empty 
promises:” caita] বৃহৎ-শক্তির হস্তক্ষেপের বাইরে 
ইপরায়েশ আরব গোষ্ঠির সহিত মীমাংসার পুত্র খুজে বার 
FAS প্রস্তুত থাকলেও আরবগোষ্ঠির সে প্রস্তাবে «fe 
RÈ সম্মতি পাওয়! যায় নাই। আরব ইপরায়েল দ্বন্দের 
মাঝখানে রুশ ও মাফিণ a জট ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। 
আরবগোষ্টির যেমন আক্রোশ ও আশঙ্কার লক্ষ্যস্থল 
আমেরিকা, তেমনি ইসরায়েলের আশঙ্কার লক্্যস্থল সোভিয়েত 
কুশ । এই আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে গত ২:শে জুন তেল- 
আভিভ-এ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ভায়ানের 
বক্তব্যে। ডায়ান বলেছেন: ধর্তমানে আমা কেবলমাত্র 
মিশরের মুখোমুখী দাড়িয়ে নেই, পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির 
aya, সোভিয়েট রুশের মুখোমুখী দাড়িয়ে আছি। 
ইপরায়েল শাস্তি চার । আরব এবং ইসরায়েল পরস্পর একটা 
সমঝোতায় আসতে পারতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তাঁর অন্তরায় £ -If it was left to us and the 


Roe 


Araba, I believe we could work things ont, 


but there is the Soviet Union,” 


লিউ সাও চি পদচ্যুত 
গত ১লা জুলাই চীনা কয্যুদি্ পার্টির ৪৬ তম alsa 
উপলক্ষ্যে সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্রববিরোধী ater সে 
তুং-এর প্রবল cifery এবং চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ সাওচির 
উৎসাদনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। চীনা কম্যুপি পার্টির 
তাত্বিক পত্রিকা রেড ফ্লাগের সম্পাদকীয় ঘোষণায় সংবাদটি 
পরিবেশন করে বলা হয়েছে: We have got rid of a 
handful of Party people in authority taking 
the capitalist road”? পৃণজিবাদের পথচারীদের মধ্যে 
লিউ সাও চি ছাড়াও পার্টির সাধারণ সম্পাদক তেং পি আও 
পিং এবং প্রাক্তন প্রচার-প্রধান তাস চু-ও রয়েছেন । এই 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বহুদিন পর দিন পি আওকে মাও-এর 
স্বলবর্তীরূপে চিহ্নিত করে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। 
দিন পি আও-এর উচ্চস্তরে উন্নয়নের পাশাপাশি লিউ-এর 
অপরাধের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে । লিউ-এর বিরুদ্ধে 


অভিযোগ ) লিউ ১) spd পাঁটিকে সমগ্র জনসাধারণের ' 


প|টিতে (Party of the entire people) পরিণত করতে 
চেয়েছে (২) অন্তান্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের পক্ষপাতী । 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল এই মারাত্নক ল্রান্তিগ্ুলির 
যুলোচ্ছেদ। এ ছাড়া লিউ দিনমজুর খাটিয়ে শোষণের এবং 
বিত্তশালী ক্রযকদের পার্টির সদস্তপদে বহাল রাখবার 
পক্ষপাতী ছিলেন। 

মাও সে তুং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘরের শত্রুকে tate 


করে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে কি হরে বিস্তার লাভ করছে, সম্প্রতি 


বর্ষায় ও নেপালে মাও সে তুং-এর প্রতিকৃতি সহ ব্যজ পরিধান 


করে এই দুই রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর যুবক দেশব্রোহিতার 4 


পরিচয় দিয়ে তা AATA করেছে। ২৬৭৬৭ 
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উপভোগ করবার জন্য | 
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E কবিত। গুচ্ছ 

মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, 
অলোকরপ্রন দাশগুপ্ত রাম ty, গোবিন্দ 
মুখোপাধ্যায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নচিকেতা 
ভরদ্বাজ, মানস রায়চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 
ব্বদেশরঞ্জন দত্ত, বানুদেব দেব, ছূর্গাদাস সরকার, 
শাস্তশীল দাস, মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শাস্তি লাহিড়ী 
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, 
সুশান্ত বস্থ ও আরো অনেকে | 
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UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 
‘THE OUDH SUGAR MILLS Ltd. , 
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd, 

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. ~ 
‘GOBIND SUGAR MILLS Ltd: 


py ক 


` Manufacturers of: 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


+ F ক. 


Managing Agents.: : ` 


BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD. 


INDUSTRY HOUSE, 
159, Churchgate Reclamation, 
BOMBAY—1 
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কোনও নাটক, কোনে! কথাসাহিত্যিক বা রাজনৈতিক নেতার স্বকপো!লকক্পিহ কথার মালা নয়। একটি গভীর 
বিচিত্র জীবন অনুভবের সাধনা । লেখক সেই সাধনায় সমাহিত। বাংলা তথা ভারতের মর্শবাণী কোন্‌ কণ্ঠে 
পুনরুজ্জীবিত হবে তার সন্ধান এই গ্রন্থে রয়েছে। ভারতের বিশেষভাবে বাঙ্গালীর পুনর্জাগরণে পবিত্র কুমার ঘোষ 
প্রণীত ‘সুভাষচন্দ্র’ অভূতপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করবে। 













সাদা কালোয় দ্বন্দ 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা (1) যে দেশ কথায় কথায় বিশ্ববাসীকে শোনায়, সেই অতি উন্নত ও সন্য (1) 
দেশেও সাদায় কালোয় ঘৃণা, বর্ণের we হাস্যকর মনে হয় । আমেরিকা ও ব্রিটেন যদি অবিলম্বে তাঁদের অহমিকা ত্যাগ করে 
এই সমস্থার মূল উৎপাটন না করে, তাহলে আগামী দিনে তার কি ফল হবে উক্ত প্রবন্ধে তার হদিশ পাওয়া যাবে। 


মাকর্সবাদের বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ 
WH’ থেকে মাও পর্য্যন্ত সাম্যবাদের বিবর্তন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে লিখছেন ঃ 
রাখাল দত্ত। 


এছাড়া অর্থনীতি, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে যারা লিখবেন sae রায়, অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ সেন, adele 
রায় সচিন্তযেশ CIs, KAEH ঘোষ, বেলা দত্ত গু, অরিন্দম সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন হালদার ও রাজধি। 


sa 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা পূর্ণা দেবী, জ্যেতিরিন্্র নন্দী, শচীন্দ্রনাণ ax, ্রবোধ্বন্ধু অধিকারী, মিহির মুখোপাধ্যায় 
বিঅনকুমার খোষ ও আরো অনেকে । দামঃ দু’ টাকা পঞ্চাশ পয়স। ( HOTS ৩২৫) 


প্রাপ্তিস্থান ৪ প্রচার সম্পীদক। জয়ী ৩০৯. গা্গ,লি বাগান, কলিকাত!--৪৭ 
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আগষ্ট fasta 

দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, আগষ্ট 
বিপ্লবের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাতীয়তার আবেগ ও 
আবেদন দেশের মানুষকে আর একবার আলোড়িত করে 
দিয়ে গেলো। প্রজাসোস্যালিঃ পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, 
ফরোয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত সোস্যালিষ পার্টি এবং লোক সেবক 
সংজ্যের যুক্ত উদ্ভোগে প্রবল-জল-ঝড়-কাদার মধ্যে কণকাতার 
ময়দানে অনুষ্ঠিত বিপুল জনসমাবেশ আগষ্ট বিপ্লবের দুর্জয় 
আবেগের স্বাক্ষর রেখে গেছে। হিমু কালানী, মাতঙ্গিনী 
হাজরা প্রস্ৃৃতি শত শহীদের আত্মদান ও লাঞ্ছনাবরণ স্মরণ 
করে সে'দন জাতি TH হোলো I 

আগষ্ট বিপ্লবের বেগবান জোয়ার স্বভঃক্ষুর্ত মহিমায় সমগ্র 
জাতির সংগ্রামী মানসকে সংহতরূপে অভিব্যক্ত করলেও, 
দেশের অভ্যন্তরে WAS সংগ্রামের এই সর্বশেষ অধ্যায়ের 
মন্থন সুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে বিশ্ব বুদ্ধারস্ভের ছয় মাল 
পূর্বে, যেদিন ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীদের শেষ হুশিয়ারী দিয়ে 
WIAs সংগ্রামের আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু । জাতীয় নেতৃত্ব সেদিন সে আহ্বান 
উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী 
সেনাবাহিনীর হাতে ইংরেজের দ্রুত ভাগ্যবিপর্যয় অবস্থার 


পরিবর্তন এনে দিল। ইংরেজের বিপদে জাতীয় স্বাধীনতার 
ও রাষ্্রনৈতিক শ্বাধিকারের দাবী নিয়ে সংগ্রাম সুরু করলে, 
ইংরেজ আরও বিপন্ন হবে, ফ্যাশিস্ত শক্তিদের জয়ের সম্ভাবনা 
ত্বরাখিত হবে, এই যুক্তি দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব চূড়ান্ত 
সংগ্রামের দিনগুলি পিছিয়ে দিয়ে দেশের জনমানসে 
একদিকে যেমন পরাজিতের মানসিকত। eos সহায়তা 
করছিলেন, আর একদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র FA 
এঁতিহালিক অন্তর্ধান, বিদেশ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
তাঁর সর্বাত্বক সংগ্রামের আহ্বান, ভারতবর্ষের বৈপ্রবিক 
চেতনাকে, সংগ্র।মমুখর করে তুলছিল। ১৯৪২-এর 
এপ্রিলে বর্মার পতনে, ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে 
জাতীয় নেতৃত্বের সামনে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং 
জহরলাল প্রমুখ নেতাদের দ্বিধাচিত্ততা সত্বেও গান্ধীজী ১৯৪২- 
এর ৮ই আগ চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান দিলেন। অবশেষে 
দেশের অভ্যন্তরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রাম পরিকল্পনা 
স্বীকার করে নিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে 
ঝাঁপ দিলেন। ` i 
Ras অত্যাচার ও নিষ্পেষণের সম্মুখে নেতৃত্বহীন সংগ্রাম 
হিংগাঁঅহিংসার সীমারেখা মুছে ফেলে উদ্বেল হয়ে উঠলো, 
শক্তির ace অহিংসা স্থান করে দিলো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের 


২০৮ 
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ভন্ত। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা! সংগ্রামের চুড়ান্ত 
পর্যায়ে সংগ্রামের মর্মমূলে এঁকান্তিক বিপ্লব প্রয়।স প্রতিষ্ঠ। 
পেলেও, এই সংগ্রামে অহিংসার সীমারেখা লঙ্ঘিত 
হয়েছে, এই কারণে গান্ধীজী এই বৈপ্পবিক সংগ্রামের দায়িত্ব 
গ্রহণে অন্বীকৃত হলেন। গান্ধীজীর অশ্বীক্কতি সত্বেও 
ভারতবর্ষের সংগ্রামী মানসের উদ্বেলিত আকাক্তার মূর্ত 
প্রতীকরূপে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লব চিহ্নিত 
হয়ে আছে। 

নেতাজী etapa বিপ্লব প্রয়াস দেশের অভ্যন্তরে 
আগষ্ট বিপ্লবে পরিণতি পেলো এবং দেশের বাইরে আজাদ 
হিন্দ ফৌজ এবং স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা সার্থকতা পেলো। কিন্তু দেশবি গাঁগের 
মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব এই সার্থক বিপ্লবকে ব্যর্থ বিপ্লবে 
রূপান্তরিত করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস দেশবিভাগের 
গ্লানি বহন করে চলেছে, আর তারই পাশাপাশি আগষ্ট 
বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ afea জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় 
স্বাধীনতার বিপদের দিনে জাতীয়ত।বাদীদের মরণপণ সংগ্রামে 
হাতছানি দেবে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে 
আগষ্ট বিপ্লবের ২৫ বছর পৃতি বেগবান হয়ে দেখা দিয়েছে। 

আগষ্ট বিপ্রব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম হলেও শেষ বিপ্লব 
নয়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র আথিক গণতন্ত্রের অবরোধ 
মোচনে সহায়ক হওয়া দুরেব কথা, বিভক্ত ভারতে আধিক 
গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দানা বেধে উঠেছে 
গত বিশ বছরের কংগ্রেপী শাসনে | সুতরাং ভারতবর্ষের 
অবরুদ্ধ বিপ্লব গ্রন্থি-মেচনের অপেক্ষায় রয়েছে । আগষ্ট 
বিপ্লব ও আজাদ হিলের বিপ্লব তারই ইপার! বহন করে 
চলেছে। 

শহীদ তর্পণ 

ত্রিশ দশকের বিপ্লবীদের অন্যতম রাইটাস+ বিল্ডিংস-এর 
যুদ্ধের অগ্নিহোত্রী বীর বিপ্লবী শহীদ ত্রয় বিনয়-দীনেশ-বাদল 


জাঁতির জীবনে লোকোত্তর স্থান করে নিয়ে অমর হয়ে 
রয়েছেন। ১৯৩*-এর ৮ই ডিসেম্বরের সেই বৈপ্লবিক আঘাত 


ভারতবর্ষে ইংরেজ সামাজ্যবাদীদের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল । 


ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হিংসাঁঅহিংসার 
Sg, কংগ্রেলী সরকারেব পোষকভায় সংগ্রাম ও আত্মণানের 
মূল্যায়নে বৈষম্য টেনে দিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টার দুর্জয় এতিহকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত করে রাখতে প্রয়াসী 
fer) সংগ্রামের ইতিহাসের এই বিকৃত মৃগ্যায়নের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং বিপ্লব প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের 
সংগ্রামের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্বান করে নিয়েছে | 

কিন্ত ন। কেন্দ্রে, না প্রদেশে কোনো সরকারী-স্তবে 
এই গৌরবময় স্বীকৃতি এযাবৎ অভিব্যক্ত হুয়নি। পশ্চিম 
বাংলার অ-কংগ্রেসী সরকারই তার একমাত্র ব্যতিক্রম। গত 
নই আগষ্ট রাইটার্স বিজ্ডিংস-এর অলিন্দে বীর বিপ্রবীত্রয় = 
বিলয়-বাপল-দীনেশএর প্রতিক্কৃতি স্থাপনা করে এবং এই 
শহীদদের প্রতি aaefa করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতির 
ধস্তাবাদার্হ হয়েছেন। 

বাংলাদেশের তারুণ্যশক্তির প্রতীক এই বীর বিপ্লবীন্রয়েব 
অক্ষয় ya প্রতি আমদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


খাত চাই, ete নাই 
পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলার বিভিন্ন এলাকাষ yore 
গুরুতর আকার ধাবশ বরেছে। চাল যেখানে পাওয়া যাচ্ছে 
সেখানে দর অগ্নিষূল্য। GS এলাকায়ও চালের দর 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্তান্ত এলাকায় চড়া দরেও 
চালের সরবরাহ অনিয়মিত। কোনো কোনে! এলাকায় 
চালের সরবরাহ একেবারে বন্ধ। চালের যোগান যেখানে 
অনিয়মিত সেই সব অঞ্চলে গমের নিয়মিত সরবরাহ থাকলেও 
সঙ্কটের VHA এতো ভয়াবহ হোতো না। গমের সরবরাহও 
ঘাটতি এলাকা গুলিতে অনিয়মিত, কখনও একেবারে বন্ধ | 


৯ সম্পাদকায় 





আমাদের বক্তব্য 


এ * | আমাদের শ্রদ্ধেয় সম্পাদিকা কয়েকমাস পূর্বে গুরুতর 


সেরিব্রেল থষ্বোসিল রোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্ষটাপন্ন অবস্থায় 
দীর্ঘকাল শধ্যাশায়ী ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রোগমুক্ত 
হলেও, তাঁর অসুস্থতার সুরু থেকেই জয়গ্রীর পরিচালকরর্গ 
Sta চিকিৎসা ও অন্তান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে we থাকায় 
জয়জীর প্রকাশ গত তিন মাস যাবৎ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল 
হয়ে পড়ে এমন এক জায়গায় পৌচেছে যে এই সংখ্যাটি 


জয়শ্রীর শ্রাবণ-ডাত্র যুক্ত সংখ্যারূপে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে 
ga | 


ada গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং ely 
সহযোগীদের আমাদের এই অনন্তোপায় ক্রটি মার্জন। করতে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 

আমাদের গাহক-গ্রাহিকাদের কাছে আর একটি নিবেদন 
করছি। তাপের ঠিকানা পরিবর্তন হলে, যথাসময়ে যেন 
আমাদের জানান। অন্তথায় পত্রিকা পুরানো ঠিকানা থেকে 
প্রায়ই ফেরৎ আসে এবং আমাদের পক্ষে এই সব গ্রাহকদের 
কাছে পত্রিকা পৌছানে! সম্ভব হয় না। 

পরিচাপকবগ 
জয়ী 
গমের সরবরাহ চালু থাকলেও ন্যুনতম Slee বরাদ্দ 
৫০০ গ্রামের--যা এষনিতেই প্রয়োজনের তুপনায় সামান্ত - 
সরবরাহও নিয়মিত পাওয়া যায় নাই। ফলে মানুষের মনে 
উদ্বেগ, আশঙ্কা, বঞ্চনার ক্রোধ, Bela তাড়না কোথাও 
কোথাও তাদের মরিয়া করে তুলে, নামা অবাঞ্ছিত খাতে 
তাঁদের পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছে। _ 
কিছু দিন যাবৎ শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনের ট্রেনগুলির 

চলাচল YIA বিক্ষোভকারীদের অবরোধের ফলে হয় 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, না হয় অনিয়মিত হয়ে soe) কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে ট্রেনে যাত্রীদের মালপত্র বিক্ষোভকারীদের পক্ষ 





থেকে ভল্লাসী করা হয়েছে। ফলে যাত্রীাধারণের দুর্ভোগ 
ও লাঞ্ছনার নজীরও রয়ে গেছে। সম্প্রতি খড়ীপুর ষ্টেশনে 
উড়িস্যাবাসী যাত্রীদের উপর এই ধরণের বিক্ষোভকাগীদের 
অত্যাচারের প্রতিবাদে কটকের ছাত্ররা সেখানকার ট্রেন 
চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে আন্তঃগ্রাদেশিক 
সংঘাতের পরিবেশ রচিত হতে চলেছিল | বজবলের পেট্রল 
ডিপো থেকে কলকাতায় cha আসা-যাওয়ার পথে qia- 
বিক্ষোভকারীদের অবরোধ কলকাতায় পেঠুলের প্রায্ন-অভাব 
aB করেছিল। দমদমের বিমান খাটিতে বিমানের os 
তৈল সরবরাহ বন্ধেরও সম্ভাবন! দেখা দিয়েছিল। ফলে 
বিমান চল।চল ব্যাহত হবার আশঙ্কা ছিল। 

আরও মারাত্নক ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভকারীদের রুদ্ধ 
আক্রোশ রেলের লাইন উংপাটনে নিযুক্ত হয়েছে। থানা 
আক্রান্ত হয়েছে, দোকানপাট লুট হয়েছে, বাড়ীধর পুড়েছে, 
ষ্টেশন আক্রান্ত হয়েছে, টেশনের ক্যাবিন রুম পুড়েছে, পেল 
পাম্প থেকে cha লুট হয়েছে এবং সেই পেল দিয়ে 
আগুন লাগান হয়েছে। সম্প্রতি নবদ্বীপে এই শোচনীয় 
ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পুলিশ গুলি করেছে, গুলিতে লোক 
মরেছে, আঁহত হয়েছে, পুলিশের লোকও আহত হয়েছে। 
কারফিউ জারী করে বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী করে 
অবস্থা FAAS করতে হয়েছে । এই ধরণের ঘটনার 
পৌনঃপুনিক প্রকাশ আইন-শৃঙ্খলার gae সমন্তা ল্য 
করছে। কেরাপার ঘটনাও তাই। 

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের মূর্ত আশা-জকাজ্ষার 
প্রতীক যুক্ত ক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্বেও 
Yas গুরুতর আইন-শ্ঙ্খল।র সঙ্কট WB করেছে। 
শাসন-ক্ষমতা গ্রহণের সময়ই এবার YOGA সস্তাবনা 
সম্পর্কে যুক্ত BS সরকার অবহিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে 
যে নীতি তারা রচন! করলেন সে-নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ 
হল, কারণ সংগ্রহের লক্ষ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগও পূরণ 


২১০ aa, alt ১৩৭৪ 


হোলো না। তাই পশ্চিম বঙ্গের খাগ্নীতি অভঃপর FR- 
নির্ভর খাগ্তনীতি হয়ে পডলো। কেন্দ্রের সঙ্গে খাত 
সরবরাহের টানাপোড়েনে যে পরিমাপ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব 
কেন্দ্র গ্রহণ করেছিল, সে দায়িত্ব তারা পালন করতে 
পারলো! না । কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল প্রতি মাসে ৭৫০০০ 
টন-গম ও ১৫,০০০ টন চাল তাঁরা দিয়ে যাবেন। জুলাই 
পর্যন্ত ৪৩,০০০ টন গম ও ৭০০০ টন চাউল সরবরাহ ঘাটতি 
রয়ে গেলো । কেন্দ্রের এই ব্যর্থতা রাজ্য সরকারকে বিপন্ন 
করেছে। কেন্দ্রের কৈফিয়ৎ হচ্ছে ete বাড়ন্ত; এবার 
উৎপাদন কম, প্রকিওরমেণ্ট কম, বিদেশ থেকে আমদানী 
কম। তার উপর পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবও সাময়িক 
ঘাটতির সৃষ্টি করছে। | 
বর্তমান সঙ্কটের জন্য কেন্দ্রের অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে। 
বিশ বছরের শাসন-ব্যবস্থায়ও খা খ্বয়ং-সপ্ূর্ণতায় ব্যর্থতা, 
আম্দানী-নির্ভরতা এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতির 
অস[ফল্যের জন্ত কংগ্রেসের খাশু-নীতি, প্রশাসনিক নীতি ও 
মুল্যনীতি দায়ী। সেদিক থেকে রাজ্যে রাজ্যে যেমন কংগ্রেস 
অপসারিত হয়েছে কেন্দ্রেও কংগ্রেস শাসন অপসারিত কবে 
নুতন রাজনৈতিক চেতনায় জনমানসকে GE করবার জন্ত 
সর্ধদ! সক্রিয় থাকতে হবে। সেখানে কোন দ্বিমতের অবকাশ 
Ge | | 
` কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যসরকার কি সঙ্কটের জন্ত কেন্দ্রের 
দিকে wg নির্দেশ করে এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রবাহিত করে কর্তব্য সম্পাদন করবেন? কেন্দ্রের রিরুদ্ধে 
সঙ্গত বিশ্গোভের বহিঃ প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আগষ্ট 
মাসে কেন্দ্র ৯৫১০০,টন ota সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
এবং আরও বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন । পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও 
১০১০০* টন গম সরবরাহের অনিবার্ধতা জানানো সত্বেও 
কেন্দ্র এ-বিষয়ে কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। 
এর পর পশ্চিম বঙ্গ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রীর 


বাড়ীর সম্মুখে মন্ত্রীরা ধরণ! দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই 
ধর্ণার প্রস্তাব হুমকি মাত্র না কার্যত প্রয়োগের জনই এটা 
গৃহীত হয়েছিল সে বিতর্কে না গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারপরই 
প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে 
এ-মাসে ৯,০০০ টনের চাইতেও বেশী tery সরবরাহের 


আশ্বাস দিয়েছেন এবং BRI থেকে ১০১০০ টন ও” 


কলকাতার বন্দরে জাহাজ থেকে ৫০০০ টন চাল দেবার 
ব্যবস্থা করেছেন। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিম 
বাংলার যুখ্যমস্ত্রী ও efor) দিল্লীর কর্তাদের কাছ থেকে 
এই মাসে ৯৫,০০০ টনের বেশী খা দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় 
করতে পারেন নাই | সুতরাং যারা বিনা হুমকিতে নাধ্য 
কথা মানতে অনিচ্ছুক, তারাই হুমকির কাছে নতি Data 
করে, হুমকির রেওয়াজ হুষ্টিতে সহায়তা করছেন। হুমকির 
ভাষা ছাড়া অন্ত ভাষ। তাদের মর্মে পৌছায় না। 

কিন্তু যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব 
রয়েছে। তাঁদের ভাবতে হবে তীর! কি চান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সমস্য! we হউক, সেই সমস্ত! তাদের 


ভিভও কাঁপিয়ে দেবে। না, তারা চান বিক্ষোভের মাঝখানে ' 


দাড়িয়ে জনমানসের আস্থার canga ভূমিকায় নিজেদের 
স্থাপিত করবেন। বর্তমান খাভসঙ্চকট যুক্তফ্রণ্ট সরকারের 
সামনে সে সুযোগ এনে দিয়েছিল, যে সুযোগের সংহত 
এক্যবন্ধ এবং দৃঢ়পণ ব্যবহারে তারা পশ্চিম বাংলার জাতীয় 
মানগের বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ণতম কেন্দ্রবিন্দুতে স্বীকৃতি 
লাভ করতেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেন নি। 
যুক্ত ফণ্ট সরকারের বিভিন্ন মংশ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, 
সন্দেহ ও সমালোচনা করে জনমানসের আস্থায় দ্বিধা গ্রস্ততা 
এনেছেন। MSs একা গ্রতা নিয়ে চাল সংগ্রহ, মভুতদার 
দমন, WS চলাচলের পথ বিদ্বকারীদের কঠোর we 
শাসন এবং বঞ্চনার সমবন্টনের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে 
দুর্যোগের মধ্যেও বিক্ষু জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। 
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২১১ সম্পাদকীয় 


১ কিন্ত সরকারের অংশীদারদের মধ্যে আশু কর্তব্যসাধনের 


চাইতে অন্তিম লক্ষ্যসাধনের প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পেয়ে যুক্ত BS সরকারের এঁকান্তিক নিষ্ঠার ও কর্ম- 
সাধনার ওজ্জল্যকে ম্লান করে দিয়েছে। পশ্চিম বাঙলার 
qos শোচনীয়, কিন্তু এই ঠাজেডিও কম নয়। প্রধান 
মন্ত্রীর দরজায় ধর্ণার হুমকি দিয়ে কিছু অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া 
গেলেও, এই Stealer উত্তরণ, হবে না । কেননা আরও 
দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, যে সময় এই ট্রাজেডির উত্তরণ ব্যতীত 
সেই দুর্যোগের মোকাবিলা করা যাবে না। 

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীসভা খাছের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর 
দরজায় ধর্ণ। দেবার এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়ে চমক Ra 
প্রয়াপ করেছেন। কেন্দ্রের অযোগ্যতা তো রয়েছেই, 
নিজেদের অকর্ম্যণতা ঢাকবাঁর জন্ত তাদের এই ব্যর্থ প্রয়াস । 
যে মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
দিল্লীতে এসে খ|ছের দাবী নিয়ে আলোচনা করে গেছেন, 
সেই মন্ত্রীসভারই আরো মন্ত্রী এসে প্রয়ো্ন হলে প্রধান 
মন্ত্রীর ও ory সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করে যেতে 
পারতেন। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এই দায়িত্বহীন আচরণ 
সর্বস্তরে যে দায়িত্বহীনতাকে প্ররোচিত করবে তা থেকে a 
mirets ভবিষ্যতে রেহাই পাবে না। 

প্রধানমন্ত্রী শেষপর্যন্ত পশ্চিম বাংলার ছয়জন মন্ত্রীকে ধর্ণা 
দেবার দায়িত্বহীনতা থেকে রেহাই দিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুলতঃ সেই প্রতিস্রুতিতে মুখ্যমন্ত্রী 
ও stoma নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির চাইতে নুতন কিছু 
নেই। ভা! সত্বেও ধর্ণা অভিযানের ছয়মন্ত্রীকে ধন্তবা? তার! 
ধর্ণ। প্রত্যাহার করে নেন। 

কিন্তু তারপরও ২৪শে হরতাল বহাল রেখে যুত্তক্রণ্ট 
চুড়ান্ত অর্বাচীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ হরতাল কার 


= বিরুদ্ধে? কেন এই হরতাল | মজুতদার ও চোরাকারব[রীর 


বিরুদ্ধে নাকি এই হরতাল | যে সরকারের হাতে চোরা- 


কারবারীদের দমনের সকল রকম হাতিয়ার রয়েছে। সেই 
সরকারের পৃষ্ঠপোষক দলগুলি সজুভদারদের বিরুদ্ধে হরতাল 
ডেকে শুধু যে সাধারণ মাহুষের দৈনন্দিন জীবনের GH 
বৃদ্ধি করেছেন তা নয়, শুধু যে কোটি কোটি টাকার জাতীয় 
আয়ের ক্ষতিসাধন করেছেন তা নয়, WT চলাচলে fay 
ঘটিয়ে যজুতদারদেরই সহায়তা করে eters ঘনীভূত 
করেছেন তা নয়, RST সরকারের বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রকাশ 
করেছেন। কাগুজ্জানহীন ও অর্ব|চীনতা আর কাকে বলে! 
হরতালের দিন প্রেসের গতিবিধি বন্ধ করে যুক্তত্রপ্ট অন্তত 
একদিনের ay পশ্চিম বাংলাকে একটি ফ্যাসিস্ত দেশে পরিণত 
করতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধের সংবাদদাতাদের 
সংবাদ সংগ্রহের জন্য AAC যাবার অবাধ অধিকার থাকে। 
কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের হরতালে প্রেস এই গণভাস্ত্রিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হোলো। যুক্তফ্রণ্টকে সাধারণ মানুষ সমর্থন 
করেছে সত্য । কিন্ত যুক্তত্রন্টের অর্বাচীনতা ও যথেচ্ছাচার 
জনসাধারণ নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না। হরতালের সার্থকতা 
আত্মপ্রসাদে মসগুল হয়ে যুক্তত্রণ্টের শরিকেরা যেন একথা না 
ভুলে Ata | 
চালের হিসাব 

কেন্দ্রীয় সরকার চালের হিসাব দিয়ে বলছেন, আগামী 
ছু মাস ঘাটতি আরও তীব্র হবে। ভাছাড়া এবার মাথা পিছু 
চালের পরিমাণ একেবারে কমে গেছে। কারণ উৎপাদনে, 
প্রকিওরমেণ্টে, আমদানীতে ঘাটতি এবং জনসংখ্য] বৃদ্ধি। 
১৯৬৬-৬৭ সালে শস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ, তাঁদের 
মধ্যে চাল ৩ কোটি some] ১৯৬৫-৬৬ সালের চাইতে 
এবারকার উৎপাদন বেশী, সেবার ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ ba | 
আর ১৯৬৪-৬৫ সনে রেকর্ড উৎপাদন ইডেন ৩ কোটি 
৯০ লক্ষ টন। 

প্রকিউরমেন্টের হিশাব ১৯৬৫-৬গতে ২১৯ লক্ষ টন, আর 
১৯৬৬-৬৭-এ ২২ লক্ষ টন। আমদানীর হিসাব আরও 


২১২ জয়ী, শ্রাবণ-ভান্র ১৬৭৪ | - 


করুণ। গত বছরের ৭৮৬,০০০ টনের তুলনায় এ-যাবৎ এবার 
২০০,০০০ টন আমদানী হয়েছে - ১৯১৬-৬৭ উৎপাদনের 
রেকর্ড সত্বেও সেবার ৭৮৩,০*০ টন আমদানী হয়েছিল। 
১৯৬৫-৬৬তে উৎপাদন হাস পেলেও পূর্ব বছবের উদ্ধ ভ্ত, 
প্রকিওয়মেন্টের তীব্রতা এবং অ|মদানীব পরিমাণ প্রয়োজন 
মেটাতে পেরেছিল । এবার Tew নাই কৃষকরা প্রকিওরমেন্টে 
পুরো সায় দেয় নাই, আগামী দিনে খরার ভয়ে তাঁরা সব 
ay হাতছাড়া করে নাই ৷ সারা পৃথিবীতে চালের ঘাটতি 
সুতরাং আমদানী কম | -আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বছরে 
MSTA ২'৫ ভাগ | 

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৪ লক্ষ টন চাল দেবার দায়িত্ব 
রয়েছে। প্রধানত পশ্চিম বাংলা, কেরালা, জন্মু কাশ্মীর 
এবং সামরিক ব|হুনীর জন্য এই চাল বরাদ্দ রয়েছে। এই 
১৪ লক্ষ টনের মধ্যে ৯ লক্ষ টন wR, পাঞ্জাব, হরিয়ানা 
আর Sieg থেকে সংগৃহীত ga nF ৬ লক্ষ টন, 
পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা ২ লক্ষ টন, উড়িষ্যা এক লক্ষ অবশিষ্ট 
€ লক্ষ টন আমদানী করা হবে। এর মধ্যে অন্তর ৫ লক্ষ 
টনের বেশী সরবরাহে অসমর্থ জানিয়েছে এবং আমদানীর 
পরিমাণ দাড়িয়েছে ২ লক্ষ টন। উৎপাদন ও প্রকওরমেন্টে 
ঘাটতির কৈফিয়ৎ রূপে হিসেব দিলেই হবে না। এই দুই 
দিকে পরিমাণের ore বৃদ্ধি করার ব্যর্থতা, কেন্দ্রীয় সরকারেরও 
রয়েছে। সারা ভারতবর্ষে একটি খাাঞ্চল গঠন খাঁডদমস্য। 
সমাধানে অবশ্য কর্তব্য । প্রকিওরসেন্টের দায়িত্ব তখন আরও 
বাস্তব কূপ নেবে। উৎপাদনের ব্যর্থতা দূব করবার সরকারী 
উদ্বেগের ফাক ও ফাকিগুলি পূরণ না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
দোহাই দিয়ে লোক ভুপানো যাবে না। 


FGA BCAA সরকারের পতন 
মধ্য প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের আসন্ন পতন সম্পর্কে 
অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের বাজেট 


বরাদ্দের প্রস্তাবে গত ২৯ শে জুলাই মিশ্র মন্ত্রীসভার ১৬৭- 
১৫৩ ভোটে পরাজয়ের পরই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। 
জন PTAA সদন্ভের কংগ্রেস ত্যাগ করে বিরোধীদলে যোগ 
দেবার ফলেই মিশ্র মন্ত্রী সভার পতন সম্ভব হয়েছে। এই 
সংখ্যা ৪৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের 
সদস্য সংখ্যা ১৬৬। < 


৩৬ 


যদিও গোয়াপিয়রের রাঁজনতার ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও. 


প্রতিপত্তির ay মধ্যপ্রদেশের্ব মন্ত্রীসভার অপশারণ 
সম্ভব হয়েছে, ক'গ্রেসত্যাগীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ fae মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং 
রাজমাতা বিধায়কদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রীসভা ৩১. জন মন্ত্রী নিয়ে কাজ 
আরম্ভ করে কংগ্রে-বিরোধীদের পক্ষে ngile স্থাপন 
করতে পারেন নাই। গোবিন্দনারায়ণ শিংহের ৪৫ জন 
কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ১০ জন মন্ত্রী, জনসজ্যের ৬৫ জনের 
মধ্যে পাঁচজন মন্ত্রী ও রাজমাতার ক্রান্তিকারী দলের ৩৬ 
WAT মধ্যে ৪ জন মন্ত্রী মধ্যপ্রদেশ নূতন মন্ত্রীসভার শক্তির 
পরিচায়ক নয়। এছাড়া সংযুক্ত সোহ্যাপিই দপও মন্ত্রী- 
সভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গহণ করেছে; পি, এস, পি 
যোগ দিচ্ছে AL) Oat, মন্ত্রীসভার আরও কলেবর 
বৃদ্ধর সম্ভবনা] রয়েছে । এই মন্ত্রীসভার সব চাইতে 
দুর্বলতা হোলো! কংগ্রেসত্য!গীদের মন্ত্রীসভায় এতো বেশী 
আলনেব দাবী। মন্ত্ীত্বের ও ক্ষমতার টানাপোড়েনে 
কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে নুতন পরিস্থিতিতে 
সেই টানাপোড়েন দিয়েই যদি aal সুরু হয়, তার 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার । মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভার মধ্যে সেই 
লক্ষণ গোঁড়াভেই ফুটে উঠেছে। রাঁজম|তার নেতৃত্ব, 
ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এই টানাপোড়েন যে পরিমাণে 
SH করতে পারবে, মন্ত্রীগভার স্থায়িত্ব সেই পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাবে। 


& 


ot 


২১৩ 


সম্পাদকীয় i 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব : 


এ t গজেন্দ্রগদকর কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্থ 


ভাতা বৃদ্ধির এবং দুই বছর পর অথবা ব্যয়ের সুচক 280-4 
পৌঁছালে বেতন হারের পুনবিবেচনার সুপারিশ করেছেন। 
সরকার কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন যদিও ছু বছর 
পর বেতন পুনধিবেচনার প্রশ্নটিতে ভারা কমিশনের সঙ্গে 
একমত AT | 

কমিশনের সুপারিশ অস্তুযায়ী ব্যয়ের স্চচকের ART 
বৃদ্ধির ভিত্তিতে_-যা এরই মধ্যে ঘটে গেছে-_-পাবলিক 
afem নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্তু ভাতা বাবদ ১৭৪ ফোঁটি 
টাকা ঘ্যয় হবে। তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচাবীদের জন্য ৬০ 
কোটি টাকা, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য ৬৪ কোটি 
টাকা, পাবলিক সেক্টরের কর্মচারীদের জন্য ২২ কোটি 


টাকা, এবং মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের জন্য ২৮ 
কোটি Bray) এই টাকা নগদে দিলে BRAT হবে 
সুতরাং নগদে ন! দিয়ে ভারত সরকার টাকাটা 


কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট pire যুক্ত করে দিতে চান। 
সরকারের ওই পরিকল্পনা মৃল্যবৃদ্ধি রোধ, ডিভিডেণ্ড ও 
* শহরের আয়ের পরিমাণ রোধ প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ 
বিশেষ । 

সরকারের নগদে না দেবার পরিকল্পন| কর্মচারীদের ট্রেড 
ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং বিরোধীদের দ্বারা aetate 
হয়েছে। ইনফ্লেপনের নির্লজ্জ যুক্তি দিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী 
কর্মচারীদের নগদ পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন। 
অথচ গত চার মাসে ২৩৮ কোটি টাকার ঘাটভি ব্যয় করে 
ইনক্লেসন বৃদ্ধি করতে সরকার সহায়তা করেছেন । তাছাড়া 
মৃগ্যবৃদ্ধি রোধ, ডিভিডেণ্ড রোধ প্রভৃতি পরিকল্পনা এতোদিন 
ছিল কোথায় এবং কেনই বা এগুলি প্রয়োগ করে মৃল্যবৃদ্ধি 


১. রোধ করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কি জবাব দেবেন। 


aga cats করে ডবেই নৈতিক ভূমি থেকে কর্মচারীদের 


মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি নগদে না দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করতে 
পারেন, অন্তথ। নয়! 


ছল ভ্যাগ 

গত পাঁচ মাসে বিভিন্ন বিধান পরিষদে ব্যাপক দল- 
ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য 
প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গে এই ধরণের দলত্যাগের নলীর স্বর 
হয়েছে। কোনো কোনো প্রদেশে এই দলত্যাগের ফলে 
মন্ত্রীসভার গুরুতর রদবদলও হয়ে গেছে। দলত্যাগীর। 
কংগ্রেস থেকে বিরোধী দলে যেমন যোগ দিয়েছে, বিরোধী 
দল থেকে কংগ্রেস দলেও যোগ দিয়েছে, এমন কি একই 
সদস্যকে দু বার দলত্যাগ করতেও দেখা গেছে, কংগ্রেস থেকে 
বিরোধী দলে এবং পরে বিরোধী দল থেকে আবার কংগ্রেস 
দলে ফিরে এসেছে। 

মাত্র কয়েকমাস পূর্বে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। 
সে-সময়ই দের বাছাই, দলীয় নীতির যাচাই করে সদস্যরা 
নি নিজ দদ নির্বাচন করে নিয়েছেন। তাই কোনে! 
নীতির প্রশ্নে, মাঞ্জ এই কয়েকমাপের মধ্যে গুরুতর মতভেদের 
কোনে! অবকাশ ঘটেছে বলে অমুমান করবার কারণ নেই। 
সাম্প্রতিক দদত্যাগের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত BATE, 
ক্ষমতালিগ্না, fai সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত watery আভাস 
দেখা গেছে। এই ভাবে Afsafas দসত্যাগ অব্যাহত 
থাকলে গণতন্ত্র ব্যকিস্বার্থসাধনতন্ত্রে পরিণত হবে। দলত্যাগ 
কংগ্রেস দলকে যেমন স্পর্শ করেছে বিরোধী দলগুলিকেও 
রেহাই দেয় নাই । সুতরাং আজ যারা দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস 
ত্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আগামীকাল 
তাদের ক্ষমতালিগ্ম/র অচরিতার্থতা বিরোধী দল থেকে 
দলাস্তরে নিয়ে যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সীশ্রতিক 
দলত্যাগীদের তীব্র 'মন্ত্রীপদ লোলুপতা এই পরিণামের 

( শেষাংশ ২৪৪ পৃষ্ঠায়) 


ধারাবাহিক রচন! 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ চতুর্থ fefe 


উদ্যোগ পর্ব 
দ্বেশবন্ধুর নেতৃত্ব 


১৯২১ সনের আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু। ACT শহরে ৩০শে জুলাই 
তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এক সভায়, 
সমস্ত প্রদেশ হতে যে সকল ব্যক্তির নাম সভাপতি পদের 
ey eas হয়েছিল সে সকল নামের মধ্যে দেশবন্ধুর 
নামই অধিকাংশ প্রদেশ কর্তৃক সমধিত হয়েছে বিবেচনায়, 
পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি acl তাঁকেই 
নির্বাচিত করা হয়। দেশবন্ধুর প্রতি সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা 
সেদিন উচ্চকঠে উচ্চারিত হচ্ছে, এবং সহাস্নাগান্ধীর অবস্থা 
তখন এমনই যে দেশবদ্ধুর সাহায্য ছাড়া তিনি এক পাও 
চলতে চান না। বোস্বাইয়ে এ. আই. সি. পি.র সভার 
বিবরণ দিতে যেয়ে সাংবাদিক লিখেছেন? 
noticeable during the deliberations that 
Gandhi and Das worked together in 
the closest harmony and co-operation, : ( অমৃত 
বাজার পত্রিকা ৪ঠা আগষ্ট ১৯২১) এ. আই. সি. সির 
বোদ্বাই অধিবেশনে (২৮, ২৯, ৩০শে জুলাই ১৯২১)যে 
aay ওয়াকিং কমিটি গঠিত হয় তাতে মোট ১৫ জন 
সদস্যের ভিতর মহাত্না গান্ধী, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত 
রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেশবন্ধুও ছিলেন। 


It was 


Messrs, 


সভা ধচন্দ্র 


- পবিভ্রকুমার ঘোষ 


এইভাবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু যখন 
অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তখন বাংলা দেশে তীর 
নেতৃত্বের অনুসারী সহকর্মী ছিলেন কারা? পুরনে! দিনের 
সংবাদপত্র হতে একটা জনসভার বিজ্ঞপ্তি তুলে দিচ্ছি, 
তাতেই দেশবন্ধুর Aar গোষ্ঠীটকে চেনা যাবে। অমৃত 
বাজার পত্রিকার ৬ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় এই সভার 
বিজ্ঞপ্চিটি প্রকাশিত হয়েছিল £ “হরিশ পার্কে সভা। দক্ষিণ 
কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রবিবার ৭ই 
আগষ্ট বিকাল ety একটি জনসভা অনুষ্টিত হবে। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাস সততায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং বক্তৃতা 
করবেন শ্রীযুক্ত জে, এম, AVS, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বীরেন্্রনাথ 
শাসমল, শশাঙ্কজীবন রায়, শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটাজি, ললিত মোহন 
ঘোষাল, প্রতাপচন্ত্র গুহরায়, শ্রীমতী adasi দেবী, মৌলভী 
আক্ৰাম খা, কালী aiga করিম ও অন্তান্ত P দেশবন্ধুর 
কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বিশিষ্ট বক্তার নাম কিন্তু এ 
তালিকায় ছিল না__যেমন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দরলাল ব্যানার্জী, হেমন্ত 
কুমার সরকার ও হেমেন্দ্র নাথ দাশগুধ । সুভাষ এই গোষ্ঠীর 
একজন বলে তখনো প্রকাশ্যে পরিচিত হননি--যদিও 
ইতিপূর্বেই ইংলণ্ড হতে তিনি দেশে ফিরেছেন ও দেশবন্ধুর 


+ 


> 


সঙ্গে তার মিলনও ঘটে গেছে। তাঁর সহপাঠী বন্ধু cee 


২১৫ সুভাধ্চন্স 


সরকার তখনই বাংলার asa বিশিষ'নেতারূপে পরিচিতি 
ATS করেছেন এবং দেশবদ্ধুর সঙ্গে একল্লে বাংলা দেশের 
বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা করে ফিরছেন।' সুভাষ হঠাৎ এলে 
বক্তৃতার মঞ্চে উঠে দীড়াননি। নেতা রূপে পরিচিত হবার 
atteis ব্যক্ত করেননি । তার মনের গতির খবর তখনও 
তাই সংবাদপত্রে প্রতিবিদ্ষিত হতে.সুরু করেনি। 

: কিন্তু বাংলা দেশে দেশবন্ধুর নেতৃত্ব তখন অবিসম্বাদীভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে | Sia প্রতিদবন্বী হতে পারতেন তিন জন, 
অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল ও সুরেন ব্যানার্জী | অরবিন্দ 
রাজনীতি পরিহার করে যোগজীবন বরণ করেছেন, বিপিন 
পাল হারিয়ে ফেলেছেন Sta জনপ্রিয়তা, বাগ্মিতা, এমনকি 
Sta বৈপ্লাবিক আদর্শ । RATAS হয়েছেন ‘স্যার’ ও মন্ত্র 
—fag জনমনে তার প্রভাব কত কমে গিয়েছিল তার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত সে সময়কার সংবাদপত্রের পৃ হতে cial 
করছি। 

১৯২১ সালের, aii মাসের গোড়ার দিকে ননী 
স্বায়ত্রশামনমন্ত্রী স্তার সুরেন্্রনাথ বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা 
পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। সর্বক্রই তিনি পেয়েছিলেন জনতার 
তীব্র ধিকার। সরেন্দ্রনাথ ফিরে যাও “আপনি কি শ্বদেশী- 
যুগের সেই একই ama” “মন্ত্রীত্বের লোতে দেশ 
হারালেন কেন PY, এই ধরণের পোষ্টার হাতে যুবকরা তাঁকে 
বিরূপ অভ্যর্থন। জানাল, যেখানেই তিনি গেলেন সেখানেই। 
সুরেন্্রলাথ বরিশালে একবার এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 
অপমানিত হয়ে'ছলেন। কিন্তু বরিশালের জনসাধারণ তখন 
তাঁকে. .সমাটোচিত 'সঘর্ধনা জানিয়েছিল। মন্ত্রী wa 
নাথ এবার যখন বরিশ্নাপ গেলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা 
জানাতে জনত! এগিয়ে এল Al, কোনো নেতাও না)_-এগিয়ে 
এল পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে সেই পুরাতন ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন 
লাহেব। আর: ছোট ছোট ছেলেরা পিছন থেকে নান! 
ব্যঙ্গভরা: টিপ্লনী র/টতে লাগল। হুগলী, বীরভূম, খুলনা,- 

শ্রাংণভান্র ২ 


যশোর সর্বত্রই তার একই অভ্যর্থনা জুটেছিল। যশোরের" 
লোকরা তাই gy করে বলেছিল যে, স্বদেশী যুগের মুকুট” 
বিহীন সমাট gamag যেবার -প্রথম যশোরে এসেছিলেন 
সেবার তার গাড়ি হতে ঘোড়া খুলে দিয়ে সাত হাজার লোক 
একযোগে গাড়ি টেনেছিল-_-আর আজ? কোনো বাপকও 
তাঁকে দেখতে যায়নি! চু'চুড়ার এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন 
যে, চু'চুড়ায় স্থরেন্্রনাথ আসবেন জানতে পেরে জনসাধারণ 
Sta বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত 
করে) সরকারী অফিসাররা তাই সভয়ে সুরেন্দ্রনাথকে 
গোপনে নিয়ে গিয়েছেন, তীর চু চুড়া-পরিদর্শন একান্ত গোপনে 
সম্পন্ন করেছেন। কয়েক 'বছর আগে 'হলে কিন্তু এই 
চু'চুড়াতেই eerie সআটোচিত অভ্যর্থনা পেতে পারতেন 
জনসাধারপেরই পক্ষ হতে ! 

বাংলা দেশে মাননীয় স্বায়ত্তশাসন টি gaaat 
বন্দোপাধ্যায় যখন তার বিপুল জনপ্রিয়তা নিঃশেষে হারিয়ে 
ফেলেছেন তখন বাঙালীর erat অবিচল প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন দেশবদ্ধু। নেতৃত্বের সিংহাসন ya পড়ে থাকেনি 
_ অরবিন্দ, বিপিন পাল, ARAA AIRT দেশবন্ধুর 
দ্বার! পূর্ণ হয়ে গেছে । এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বপ্রতিতা যখন 
বিশ্ময়ের পর বিশ্বয় oe করে চলেছে তখন তাঁর পাশে দেখা 
দিল একটি নতুন মুখ ;-চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবকের 
মুখ। দেশবদ্ধুকে কেন্দ্র করে যে UNM সমবেত হয়েছিলেন 
এবং বাংলাদেশে ধরা নিজেরাই শ্রন্মাতাজন নেতা বলে qe 
হয়েছিলেন, তাদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ এই নব 
যুবক বাঙালীর সামনে এসে দীড়ালেন নবীন নেতৃত্বের 
প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সে কবে? ' সঠিক তারিখ আজ হয়তো 
জানা সম্ভব নর, কিন্তু ১৯২১ সালের ২১শে আগ, 
রবিবার তারিখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকায়’ নিয়লিধিত' 
সংবাদটি .: বেরিয়েছিল”৮-একটা জনসভার বিজ্ঞপ্তি 
্ষপে সেই সংবাদেই . দেখতে. পাচ্ছি জাতির উদ্দেশ্তে 


২১১ an, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৪ 


সুভাষচন্দ্র ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তটি ছিল 
এই 2 
FAAS] 
আজ ( রবিবার ) বিকাল ৫টায় কলেজক্ষোয়ারে নিম্নোক্ত 
বিষয়গুলি বিবেচনাঁর্ঘ একটি জনসভা অনুষ্টিত হবে : 
১। প্রিন্স অফ ওয়েলসকে শ্বাগত-ভাষণ দেওয়! হবে 
বলে কর্পোরেশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার নিন্দা করা | 
২। যুববাজকে Tala জানাবার যে প্রস্তাব করা 
হয়েছে সে সম্পর্কে কলকাতার নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে 
আলোচনা করা। 
শীিজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করবেন। 
বক্তাদের মধ্যে ধারা থাকবেন £- 
শ্রীযুক্ত HILHA চক্রবর্তী 
” নির্মলচন্ত্র চন্দ 
Gata মহম্মদ আক্ৰাম খা 
মৌলানা আহম্মদ আপি 
জীযুক্ত পদমরাজ জৈন 
- মৌলানা জালেনুন্ধীন আল হাসেমি 
পত্তিত অধিকা প্রসাদ বাজপেয়ী 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক জীবন রায় 
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্ৰ বস্থ | 
জনসাধারণকে সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে। 
উপরোক্ত তালিকায় -্ুভাষচন্ত্রের নাম ছিল সবার 
শেষে, কেনন! তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বক্তা হিসাবেও নতুন। 
কলকাতার মানুষ এর আগে তার বক্তৃতা বিশেষ শুনেছে 
বলে মনে হয় না--প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালে 
যেসব ডিবেটিংএ তিনি cin দিতেন জনসাধারণের জন্ত 
সেগুলি উন্মুক্ত ছিল না। 
. সভার বক্তাদের বক্তৃতার প্রতিবেদন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়নি, শুধু এই কথা উল্লেখিত হয়েছিল যে fale 


অনুযায়ী কলেজ স্কোয়ারে যথাসময়ে সভা হয়েছিল এবং 
জনমমাগমও হয়েছিল প্রচুর। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে 
একটি ছিল এই যে ২৪শে, আগষ্ট ভালহোৌসি ইনটিট্যুটে 
কলকাতার শেরিফ একটি জনসভা ডেকেছেন যুবরাজকে 
সম্বর্ধনা জালাবার প্রস্ততি eat) সেই সভায় জনসাধারণ 
সমবেত হয়ে যেন তাঁদের প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। 
জনসাধারণকে এ বিষয়ে তাদের কর্তব্য পুনরায় বুঝিয়ে বলার 


উদ্দেশ্যে ২০শে আগ বীভন স্কোয়ারে বিকাল ৫-৩০ চায় ' 


আর একটি জনসভা আহত হ্য়_দেশবন্ু ও সভার 
সভাপতিত্ব করলেন। এ সভায় সুভাষচন্ত্রের নাম বক্তাদের 
মধ্যে ছিল না। 

২৪শে আগষ্টের সংবাদপত্রে ডালহৌসি ইনটিটুটে বিকাল 
evo টায় কলকাতার শেরিফ কর্তৃক যোগদানের জন্ত 
সাধারণের নিকট একটি আবেদন প্রচারিত হয়। আবেদনে 
বলা হয় ইংরেজ সআট আমাদের দলীয় রাজনীতির God 
বিরাজমান অতএব তার প্রতিনিধি বুবরাজকে সম্বর্ধনা 
জাঁনাবার ব্যাপারে কলকাতার loyal and patriotic 
নাগরিকরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। 

দেশবন্ধু ও তাঁর সঙ্গীরা আর একটি পাণ্টা আবেদন 
প্রচার করেছিলেন। তাঁরাও সেরিফের সভায় জনসাধারণকে 
দলে দলে আসতে আহ্বান জানান। কেন ন! যদিও অনুরূপ 


স্ভাগুলিতে একমাত্র atal মহারাজা ৪ তৎজাতীয় খয়ের 


খা ধরণের, লোক্রাই এসে থাকেন তবু এবার যাতে .জন- 
সাধারণের নামে যুবরাজ-সম্বর্ধনার প্রস্তাব গৃহীত না হতে 
পারে তারই ব্যবস্থা করার জন্ত সর্বসাধারণের এ সভায় 


উপস্থিত হওয়া দরকার । মহাত্না tla নেতৃত্বের অনুসারী - 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ঘুবরাজ বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ- 


করেছে সুতরাং উক্ত জনসভায় উপস্থিত হয়ে জনসাধারণ 


“must express their firm and determined but- 


peaceful protest against the idea of any public 


a 


a 


২১৭ 


qete 


reteption being accorded to the Prince of 
Wales.” 

উভয়পক্ষের এই প্রস্তুতিপর্বের পর ২৭শে আগষ্ট arias 
ডালহৌসি ইনষ্টিটুটে যা ঘটেছিল তা এক বিরাট ব্যাপার। 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঘটনাটির ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রকাশিত 
হয়েছিল।, সেদিনের বাংলার রাজনীতিতে এই ঘটনাটির 
গুরুত্ব ছিল এবং একে একটা এঁতিহালিক ঘটনাও বলা যায়। 
সুভাষচন্দ্র সেই সভায়ে উপস্থিত ছিলেন কিনা Afsa 
তা জানতে পারিনি, কিন্তু উপস্থিত থাকাটাই সম্ভব।- “অমৃত 
বাজার পত্রিকা? লিখছেন ( ২৫শে আগষ্ট )£ - 

ডালহৌসি ইনপিট্যুটে সা হবার কথা ছিল ৫-৩০ টায়, 
কিন্তু ইনপিট্যুটের দরজা যখন ১২-৩০ টায় খোসা হল সঙ্গে 
সঙ্গে হুদটি লোকলম|গমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।' যত সময় 


অতিবাহিত হতে লাগল ততই লে!কসংখ্য। বাড়তে লাগল 


এবং দুপুর ৩ টার 'সময় আর কোথাও তিপধারণের স্থান 
রইল না। কর্তৃপক্ষ পাখাগুলি খুলতে অনুমতি দেননি | কিন্ত 
তযু সেই গরমে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারি, মুসলমান সর্বশ্রেণীর' 
শ্রোতা শাস্তভাবে খণ্টার পর ঘটা বসেছিল। তারা হিন্দী 
ও ধাংলায় জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল এবং “মহাত্্া গান্ধী কি 
জয়? “বন্দে ম।তারুম” ও “আল্লা-হো-আকবর” ধ্বনি দেয়। 

বিকাল ৫ টার সময় কয়েকজন অসহযোগ আন্দোলনের 
নেতা AVG এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত ভড্রমগ্ডলী 
তাদের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেন। নেতাদের মধ্যে ছিলেন 
দেশবন্ধু, মৌলবী মুজিবর রহমান ও ওয়াহেদ হোসেন, 
লামসুদ্দিন, মহম্মদ তাহ! ও শরলিডেন্্রপাল ব্যান!ভাঁ, শশাঙ্ক 
জীবন রায়, ললিত মোহন ঘোষাল, যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, 
বীরেন্্রপ্রসাদ বস্তু, হেমেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি। - তাঁরা মঞ্চে 
আরোহণ করে উপবিষ্ট হন ও সেরিফ মহোদয়ের আগমনের 
জন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন । শেরিফ কিন্তু ota আসেননি | 
যথাসময়ে সভা সুরু হয়ে গেল। 


' দেশবন্ধু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধু 
তার ভাষণে বলেন ভারতবর্ষের একমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বের 
অধিকারী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, প্রিন্স অফ ওয়েলসকে ভারতবাসীর পক্ষ হতে 
কোলে! সঘর্ধনা দেওয়া হবে না; কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ 
প্রদর্শন কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, দেশে যে শাসন 
পদ্ধতি চলছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই এর উদ্দেশ্য | 
বর্তমান সরকার ভারতবসীদের মানুষ বলে স্বীকার করে না 
এবং জাতীর জীবনের HOTU করাই তার কাজ। যুবরাজ 
আসছেন সেই সবকারের মদত যোগাতে । সুতরাং কোনো 
ভারভীয়েরই যুবরাঁজকে সম্বর্ধনা জ/নানো উচিত নয়। শশাঙ্ক 
জীবন রায় তখন প্রস্তাব উথাপন করেন যে, কলকাতার 
শেরিফ কর্তৃক আহুত এই জনসভায় কলকাতার নাগরিকগণ 
যুবরাজের সঘর্ধনায় যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করছে। সর্ববাদী 
সন্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে সা ভঙ্গ হয়, কিন্ত 
শ্রোতৃবৃন্দ তারপরই ডালহৌসি স্কোয়ারে সমবেত হয়ে È একই 
প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করে। | 

ডালহৌসি ইনষ্টিট্যুটের সভার যখন এই পরিণতি ঘটছিল 
তখন শেরিফ সেখানে যাননি, কিন্ত টাউন হলে তিনি তার 
দলবল নিয়ে সঙ্গপনে একটি সভা ওঁ একই সময়ে করেন। 
টাউন হলের চারিদিকে ছিল ma পুলিশ olen, কোনে। 
অসহষে।গী সেখানে প্রবেশ করতে যাতে al পারে সেদিকে 
ছিল কঠোর দৃ্ি। কিন্তু খবর পেয়ে টাউন হলের সামনে 
বহু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল -_যুরোপীয় ও wi পুলিস- 
বাহিনী তদের ঘিরে রাখে । তখন দ্িতেন্্রপাল ব্যানার্জী 
এসে জনতাকে বুঝিয়ে বলেন যে টাউন হলের বারান্দায় 
যে সভাটি হচ্ছে তাতে গুটিকয়েক সরকারী অফিণার ও 
সরকারের অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন আর কারও প্রবেশাধিকার 
নেই, অতএব জনতার সেখানে থাকার acai নেই। 
সেই PA শুনে ABSIT লোকেরা চলে 'ধায়। কিন্তু 


‘ 
seen 


wey” 


aay aÑ, atsa ১৯৭৪ 


"চলে যাবার আগেই টাউন হলের সভাটি তারা ভেঙ্গে দিয়ে 
যায়। 

ছোটলাট ঠিক সাড়ে পীচটায় টাউন হলে ভি 
আর এসেছিলেন স্যার সুরেন্ত্রনাথ, মিঃ জেমস, ফজলুল হুক, 
চীফ sifa Berra, বার্টন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের 
ওয়াটসন স্মিথ, মুশিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মহারাজ। 
বাহাদুর eats কুমার ঠাকুর, নদীয়ার মহাগাজা ইত্যাদি | 
কিন্ত প্রত্যেক বক্তাই বক্তৃতা দিতে ebia রাস্তায় 
অপেক্ষমান জনতার তীত্র বিজ্ঞপধ্বনি ও বিভিন্ন শ্লোগান 
উচিত হয়, ফলে মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যে সভার সমাপ্তি 
ঘোষণা করতে হয়েছিল। age) করতে সবচেয়ে বেশি 
বাধা পেয়েছিলেন স্যার সুরেন্্রনাথ ও ফজলুল হক RA 
THYS হয়ে তারা চীৎকার করে জনতাকে গালাগালি দিতে 
সুরু করেন। যুবরাজকে সঘর্ধন! জানাবার প্রস্তাব সভায় 
গৃহীত হয় যদিও ওঁ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাইরে জনতা তীব্র 
বিক্ষোভ প্রকাশ করছিল। যুবরাজ-সন্তর্মার আয়োজনাদির 
wy একটি লাধারপ কমিটিও ও সভায় গঠিত হয়েছিল। 
" এই ঘটনাটি এই কারণে উল্লেখ করছি যে ১৯২১ সালের 
Aretas রাজনীতির যে ধারার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এসে যোগ 
দিলেন তার একটা স্পষ্ট কূপ এই ঘটনার মধ্যে গাওয়া যায়।, 
জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্পর্কে বেট -লচেতন-_অবশ্ঠ 
এখানে জনসাধারণ বলতে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালীকেই বুঝতে হবে_কেননা শ্বয়ং ছোটলাটি যখন 
rg মুরোগীয় ও RA পুলিশ পরিবৃত হয়েও বহুসংখ্যক 
ফুরোপীয়দের উপস্থিতিতে সভায় দীড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে 
যুবরাজ afata প্রস্তাবের সপক্ষে শ্রোতারা ভোট দেবেন 
কিনা তখন all the Europeans and all the ‘Jo 
Hookums’ obeyed the Governor 
But the people outside the enclosure 


like good 
boys. 
and some of the Indians standing inside, also 


went on waving their hands and.. crying ‘no’, 
লোকের মনের ভয় তখন কেটে গেছে এবং নিজেদের অধিকার 
কতখানি তাও তারা জেনেছে.।, জনসাধারণের এই sty: 
সচেতন রূপ দেখে সুরেন্্রনাধের মতো রাজনৈতিক নেতারা 
TB. গেছেন, কেননা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিয়ে 
লিখেছেন যে সভায় স্থণ্জ্রেনাথ এত ভ্ঞানহারা হয়ে 
পড়েছিলেন যে একবার TSC দেবার S তিনি পিছন faca 
দুহাত জড়ো করে দাড়ালেন, পরযুহূর্তে ভঙ্গী পরিবর্তন করে 
বুকের ওপর দ্ুইহাত রেখে দাড়ালেন, তৎপরমুহূর্তেই জনতার 
দিকে এক হাত প্রসারিত করে. বুক অসস্তবরকম চিতিয়ে 
দাড়ালেন কিন্তু. এসব সত্বেও কোনো বন্তৃতাই তিনি করতে 
পারলেন না, কেবল অতি রাগত স্বরে চীৎকার RA- বললেন 
এরটি কথ! : shame on you who are crying shame 
on us. | 


আর এই দৃণ্ড wD দেশপ্রেমিক জনতার মাথার- মণি 


তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞন,_তাই তার শক্তির RA- যেন 


কোনে! সীমা ছিল না। শেরিফের ডাকা সভা তিনি পণ্ড 
করে দিলেন, যে সভার সভাপতি হবার কথ। ছিল ছোটলাটের 


এবং যেসভার প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের, 


প্রধান বিচারপতি omaga সঙ্গে পুলিশ -ছিল al, ছিল at 

সাঙ্ছোয়া বাহিনী, ছিলনা নর্থপত্তার। কলকাতার শেরিফ 
তাই টাউন হলের সভায় দুঃখ করে বলেছিলেন যে under 
exceptional cireumstances the venue of. the 
meeting 


of the ` people representing . ‘the 


intelligence, wealth, nobility and power of 


the city had to be changed এবং শুধু তাই নয়, 


তাদের ঘোষিত সভাস্থল হতে পলায়নের ফলে নতুন 
সভাস্থলটিতে অতিথিদেরও বসার কোনো স্ুবন্দোবস্ত করা 
যায়নি। 


দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গণশক্তির এমন উদ্বোধন ঘটেছিল, 


a 


at 


2 


a EPa 


maaa বাংলাদেশে যে সেই 'গণশজির. স্বাধিকার .বোধে 
অবিচল,. acta , সম্মুখীন হয়ে কলকাতার বৃদ্ধি বিত্ত, 
আভিজাত্য ও ক্ষমতার প্রতিভুর! ,কোগঠাসা হয়ে পালিয়ে, 
যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পালিয়ে যেয়েও রেহাই পাননি 
একজন. যুবক বাঙালী লঙায় উঠে জড়িয়ে. স্বয়ং 
ছোটলাটকে. প্রশ্ন করেছিল, জনসভায় হনতাকে প্রবেশ 
করতে দিচ্ছেন না কেনু1- যদি তা না দেন তবে, এই জনসভা 
কোন্‌ আইনে সিদ্ধ? রাঙাযুখ ছোটপাটের মুখ আরও লাল 
হয়ে উঠেছিল১লে কথায়, কোনো, উত্তর দিতে. পারেননি. 

‘অমৃত বাজার পত্রিকা? তাই প্রধান, সম্পাদকীয় -্তস্তে 
লিখেছিল ঃ £ বিনা অগ্্রেকলকাতার ন!গরিকেরা-ুদ্ধ করেছে 
ইতিহাসে একমাত্র Battle of Spurs ছাড়া এর দ্বিতীয় 
নজীর নেই। ( ২৫শে আগ sars) 

১ এইভাবে বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলন যখন শক্তিশালী 
ও ব্যাপক- হয়ে উঠল_ তখন মহাস্সা গান্ধী এলেন কলকাতায়। 
তিনি গিয়েছিলেন. আসাম ভ্রমণে, সেখান. হতে চট্টগ্রাম, 
ঢাকা প্রভৃতি ১হয়ে .তিনি কলকাতায় এলেন। তার সঙ্গে 
ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি, বেগম মহম্মদ আলি. মৌলানা 
আজাদ Her এবং শেঠ. জমনলাল sete) বরিশাল 
হতে Matca Stal খুলনায় আসেন, খুলনা হতে টরেণে আসেন 
কলকাতা । agaia গমন পথের সর্বত্র অগণিত নরনারী 
তীর দর্শন লাভ ও বাণী শোনবার we ব্যাকুপ ভাবে প্রতীক্ষা 
করে। দমদমে তাঁকে, অভ্যর্থনা জানাবার ae গিয়েছিলেন 
প্রীমতী। উগিলা দেবী, Areata ব্যানানা ও sataa | 
দমদম হতে সোজা তারা মোটর গাড়িতে রসারোডে অবস্থিত 
দেশবদ্ধুর গৃহে আলেন। এ হচ্ছে ৪51 সেপ্টেম্বর, রবিবার, 
১৯২১ সালের ঘটনা । ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত WNI 
কলকাতায় অবস্থান করবেন স্থির হয় এবং তারপর তিনি 
যাবেন পাঞ্জাবে । দেশবদ্ধুর গৃহে মহাস্পার অবস্থানের সময় 
SHUT আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই খুব জোরদার 


Oy 


হয়ে উঠেছিল।। বিশেষ রুরে বড়বাঁজার অঞ্চলে RAS বস্তু 

বয়কটের আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । - 

eg সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টায় জোড়া্সাকোয় ঠাকুরবাড়িতে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর নিভৃতে আলাপ হয়েছিল, সি. 
এফ. এণ্ড জ ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। 
কিন্তু. সেই আলাপনের সময় ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে প্রায় ছুই 
শত জন গান্ধীভক্ত সমবেত হয়ে বিলিতী বস্ত্র জড়ো করে 
আগুন ধরিয়ে দেয় ও মহাত্স। গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি দিতে 
থাকে। এই কাপড় পোড়ারার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রবল 
আপত্তির কথ! দেশবাসীর সে সময় জানা ছিল ;--কিন্ত 
Sas গৃহপ্র!ঙণকে কাপড় পোড়াবার জায়গা হিসেবে বেছে 
নিতে তারা feat করেনি ।। 

মহাত্না কলুটোলায় বস্ব্যবসাযীদের এক সভায় ও 
ভবানীপুরে শিখদের এক সভায় নই সেপ্টেম্বর বিসিতী ব্য 
বর্জনের আবশ্তকতা বর্ণনা, করেন করে এক ভাষণ দেন। 
৮ই ষেপ্টেম্বর কলকাতায় বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে পাচটি 
বড়.বড় জনসভা! হয়, হরিশ পার্ক, হালিডে পার্ক বিভন 
পার্ক ও খিদিরপুরে। মহাত্মা সব কয়টি সভায়ই ভাষণ 
দেন। হরিশ পার্কের সভায় দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। 
Rela সর্বত্র বলেন যে বিলিতী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্যের 
ব্যবহারের আন্দোলনে ভারতের  অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষ। 
বাংলা পিছিয়ে আছে। কিন্তু দেশবন্ধু যখন শ্রোতৃবৃন্দকে 
আহ্বান করেন তাদের গায়ের বিলিতী বন্ত্রগুলি পোড়াবার 
oe দিয়ে দিতে তখন অনেকেই নিজের cera পোষাক খুলে 
দেন, সেগুলি আগুনে পোড়ানোও হয়। বিডন পার্কের 
সভায় সভাপতিত্ব করেন দি. এম. CWT] Ige 
সেখানে বক্তৃতা করেন। OTH বলেন'যে বক্তৃতাদির আর 
প্রয়োজন নেই, সময়ও নেই,--নাগপুর কংগ্রেসের আগেই যে 
যার বলার কথা বলে নিয়েছেন। এখন একটি মাত্রই কাজ 
আছে সবার অন্ভ--তা হচ্ছে স্বরাজ লাভের .চেষ্টা। সারা 


৬ 


an, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৪ 


২৪ 


ভারতে, গ্রামে ও সহরের ঘরে ঘরে স্বরাজের কথা শোনা 
যাচ্ছে কিন্ত স্বরাজের প্রকৃত সাধক কে? যারা চায় না 
আরাম ও ভোগবিলাস, ARRA বেদনায় 'যাদের হৃদয় 
পীড়িত ও কাতর তারাই akoa ates, দাসত্বের 
অপমানভারের কলঙ্কগ্রিতে নিজের অন্তর দ্ধ হচ্ছে বলে 
oma চান বাঙালার প্রতিটি মানুষকে আলিঙ্গন করতে, 
যাতে নিজ হৃদয়ের অগ্রিতে waa হৃদয়েও আগুন জ্বালাতে 
পারেন। তিনি উপস্থিত masie তাদের পরিহিত 
বিলিতী কাপড় দিয়ে দিতে বললে দলে দলে লোক তাদের 
পরিচ্ছদ খুলে দিতে থ|কে--পরে সেগুলিও জড়ে। করে 
পোড়ানো হয়। বড়বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের এক 
. সভায় মহাত্ম। বিদেশী দ্রব্য আমদানী ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে 
বক্তৃতা করেন | | 

..১৩ই দেপ্টেম্বর ARIAT ও দেশবন্ধু ওদের দলবল সহ 
মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাংল! দেশে বয়কট 
আন্দোলন যখন প্রবল বেগে শিস্তার লাভ করল, দেশবন্ধু 
সেই আন্দোলনকে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের পর্যায়ে লিয়ে 
যেতে লাগলেন; মহাত্মা গান্ধীও কলকাতায় ও বাংলার 


অন্তান্ত স্থানে এসে বন্তৃভাগি দ্বারা সে আন্দোলনকে শক্তি 


ভুগিয়ে গেলেন তখন: Wey কী করছিলেন? তিনিও 
দেশ্বন্ধুর নেতৃত্বাধীনে দে আন্দোলনে আন্তরিকভাবে 
যোগদান করেছিলেন । fee. পুরোভাগের একজন নেতা 
- হিসাবে তখনো তাকে দেখা যায়নি। বরং একটা গঠনাত্মক 
কাজের দ্বায়িত্ব তিনি এই সময়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন-। 
দেশবন্ধুই এ ভার তাকে দিয়েছিলেন।--কলিকাঁতা fasts 
নামক একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভারের কথাই 
বলছি। .অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদটি ছিল .এইরকম £ 
Mr, Subhas Chandra Bose......who recently 
passed brilliantly the I, C. S. examination but 


refused to accept Government service has now 


taken charge at Kalikata Vidyapitha at 11, 
Mr. 
graduate of Cambridge. (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২১) 
কিন্তু শুধু একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়া নয়, 
আরও কয়েকটি কাজের দায়িত্ব qe এই সময়ে 
নিয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিল 
ওরা সেপ্টেম্বর এক সভায় নিয়লিখিত কয়েকটি বোর্ড বা 
পরিষদ গঠন করেন--শিক্ষা বোর্ড, ম্ভাশনাল সার্ভিস বোর্ড, 
নারী সংগঠন বোর্ড, নির্বাচনী বিরোধ বোর্ড, দমননীতি 
সম্পর্কিত পরামর্শ বোর্ড, স্বদেশী বোর্ড, প্রোপাগাণ্ডা বোর্ড 
এবং পাবলিলিটি বোর্ড। এই বোর্ডগুপির মধ্যে সুভাষ সদস্য 
হিসাবে স্বান পেয়েছিলেন শিক্ষা, ভ্তাশনাল সার্ভিস এবং 
পাবলিসিটি বোর্ডে । শিক্ষা ও পাবলিনিটি বোর্ডে তাকেই 
প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়-যদিও তার সহকর্মী রূপে বোর্ড- 
গুলিতে ছিলেন নির্মণচন্ত্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
siya চক্রবর্তী, হেমেন্সপ্রপাদ ঘোষ, দিতেন্ত্রপাল 
ব্যানার্জার মতো প্রখ্যাত ব্যজিগণ। এই বোর্ডগুলিতে সুভাষ 
তাঁর কৈশোর সাথী হেমন্ত সরকারকে 'সহকর্মীরূপে 
পেয়েছিলেন । প্রফুল্পচন্্র থোষ, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন 
শাসমল, পূর্ণ দাস, বিপিন বিহারী tee প্রভৃতিও এ বোর্ড- 
গুলির সদস্ত ছিলেন। সুভাষ এইভাবে কংগ্রেসের ভিতর 
দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করলেন ও তাঁর সংগঠন প্রতিভার 
বিকাশ ঘটাবার সুযোগও এল সেই সঙ্গে । দেশবন্ধুর আশীষ 
নিয়ে তিনি নতুন কার্ষভারগুলি একে একে গ্রহণ করলেন 
এবং অবিলম্বে সংগ্রামে , ধূর্ণাবর্তের মাঝে এপে পড়তে হুল 


Wellington Square, Bose is ako a 


তাকে! 


দেশবন্ধু মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে যখন প্রচার- 
কার্য চালাচ্ছেন, সহাত্মা গান্ধী মাত্রাজ পৌছে গেছেন 
সে সময় কলকাতায় বড়বাঁজার অঞ্চলে বিদেশী yay বয়কট 
আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল ও প্রতিদিন এ স্থানে 


sE 


xs 


>~ 


২২১ qeta 


পিকেটিং চলতে লাগল। ১৬ই সেপেম্বর তারিখে পুলিশ 
হঠাৎ ৪৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে সেখানে গ্রেপ্তার করে বসল 
--সেচ্ছসেবকরা পুপিসভ্যানে “মহাত্মা গান্ধী-কি জয় 
“আল্লাহো আকবর” প্রভৃতি ধ্বনি তুলে থান। অভিমুখে চলে 
গেল। সংবাদ পেয়ে চারিদিক হতে দলে দলে আরও বছ- 
সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও জনতা জড়ো হতে লাগল। সমস্ত 
কলকাতা এই প্রথম CASITA ঘটনায় টলমল করে উঠল। 
আলি ল্রাতৃঘয়_অর্থাৎ মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির 
গ্রেপ্তারও এই সময়ে ঘটে এবং সারা দেশে সেলন্তও চাঞ্চল্য 
দেখা দেয়। আলি agna ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের 


প্রধান সুজন নেতা এনং সেই সুত্রেই ARIAL গান্ধীর বিশেষ- 


প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সহচর । - মহম্মদ আলিকে গ্রেণ্ডারও কর। হয় 
ওয়ালটেয়ারে, ষখন তিনি গান্ধীলীর সঙ্গে state যাচ্ছিলেন। 
গান্বীজী কলকাতা হতে মেদিনীপুর হয়ে মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন, 
এ সেসময়কার ঘটনা । ইংরেজ সরকার চারদিন পর্যন্ত 
গ্রেপ্তারের কোনো! সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে 
দেয়নি | সৌকত আলি গ্রেপ্তার হন ১৬ই সেপ্টেম্বর বোঘাইয়ে 
fortes কমিটির আফিসে। 'ডাঃ কিচলু, মৌলভী হাসান 
আমে, নিসার আমেদ প্রভৃতি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও 
এই সময়ে Aata হন। সারদাপীঠের জগত্গুরঃ 
শঙ্করাচর্যকে সরকার CAGI করে। এই সকল গ্রেপ্তারকে 
কেন্দ্ৰ করে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পল্লী অঞ্চল 
হতে কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রেদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির কাউন্সিলের এক জরুরী অধিবেশন ডেকে (২০শে 
সেপ্টেম্বর ) বাংলাদেশের সর্বত্র পিকেটিং আন্দোলন সংগঠন 
করার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু সে পক্ষে পরিবেশ 
তখনো FA লয় এবং বাঙালী জনসমাজে উৎসাহের ৪ 
অভাব আছে বলে অনেকে অভিমত দিতে থাকে, তাই ২৪শে 
সেপ্টেম্বর ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও 
নেতাদের একটি Tel হয় বিদেশী দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের 


ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পিকেটিং চালানোর উপায় ও কৌশল্‌ 
নির্ধারণ করার উদ্দেস্টে। ব্যাপারটি অতীব দুরূহ দেখে 
এ সম্পর্ক যাবতীয় ভার ছেড়ে দেওয়া হয় সম্ভগঠিত 
স্ত/শনাল সাভিস বোর্ডের ওপর-__হভাষচন্দ্র যার সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে। সংবাদপত্রে 
এ বিষয়ে লেখা হয় যে পিকেটিং আন্দোলন সফল করতে 
ga শক্তিশালী ও খ্যাতিমান নেতাদের নেতৃত্ব দরকার, 
সুভাষচন্দ্র aya নিকট কেউ সে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে না, 
কাজেই এ আন্দোলন কীভাবে চলবে সেটাই ভাববার কথ!। 
(অমৃত বাজার fae, ২৪শে সেপ্টেম্বর )। কিন্তু এ 
তারিখের সংবাদপত্রেই দেখছি যে were পাবলিসিটি 
বোর্ডের সেক্রেটারি রূপে Sta কাজ সুরু করে দিয়েছেন, 
বড়বাজারের WMS ও সফল পিকেটিং সম্পর্কে এক. 
দীর্ঘ বিবৃতি তিনি প্রকাশ করেছেন, যার উদ্দেশ্য হল সমস্ত 
দেশে বড়বাজারের ঘটনাবলীর মারফ উৎসাহ হরি. করা। 
এই সময়েই কিরণশক্কর রায় কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি 
ম[রফৎ (২২শে সেপ্টেম্বর ) এটাও জানা যায় যে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল জাতীয় বিস্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
সেগুলির তত্বাবধানের ww প্রতি জেলায় একঞ্জন করে F- 
ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা পর্যদের তরফ 
থেকেই এই নিয়োগপত্র দান করা হয়েছে। BAT 
কলকাতার জন্ত স্কুল-ইন্সপে্টর রূপে AJE হয়েছেন TR 
শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং সুভাষচন্দ্র বন্ছ। অসহযোগ 
আন্দোলনের অন্যতম আহ্বান ছিল ছাত্রদের সরকারী স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিভ্তালয় বয়কট Fall ছাত্ররা দলে দলে 
ইংরেজি Fa কলেজ ছেড়ে চলে আসে-ন্তার আশুতোষ 
মুখাজি তখন ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি 
এক ভাষণে জানান যে পঞ্চাশ হাজার ছা ইতিমধ্যেই 
কলকাতা বিশ্ববিভ্ালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে গেছে, 
প্রধানত তাঁদেরই ww চারদিকে জাতীয় দ্ষুলগুলি খোল! 


২২২ mA, শ্রাবণ-তাত্র ১৩৭৪ 


হয়েছিল। qel নতুনভাবে এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির তত্ত্বাবধান তথা জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের কাজে 
অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন | 

কিন্ত রাজনৈতিক আন্দে।লন পরিচালনার কাজেও তিনি 
aata পুরোভাগে aca দাড়ালেন স্যার সূরেন্সনাথ এই 
সময় বলেছিলেন যে বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হতে বসেছে (to me it seems that it is a 


dying cult and-every day is adding to its 


weakness and loss of power and prestige....The 


oult of the boycott has fallen flat and evokes 


no response) এর উত্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির 
প্রচার বিভাগ ( সুভাষ যার সেক্রেটারি ছিলেন ) সঙ্গে সঙ্গে 
তথ্য ও'প্রমাপ দিয়ে দেখান যে স্যার সবরেন্্রনাথের কথা সত্য 
নয়'। কিন্তু সুভাষ শুধু প্রচারকলার ওপর নির্ভর করে 
নিশ্চিন্তে বসে রইলেন না। কলকাতার রাঞ্জপথে বয়কট 
আন্দোলনের একটা aga প্রকাশ ঘটালেন তিনি। -২৫জন 
বাঙালী যুবক শ্বেচ্ছাসেবককে সুশৃঙ্খলভাবে বৌবাজার Res 
site ও টেলরিং দোকাঁনগুলির সামনে পিকেটিং কবার জন্ত 


fea hts করিয়ে দিলেন, বড়বাজারেও চতুর বন্ত্রব্যবস|য়ীদের - 


দোকানের সামনে পিকেটিং সরু করলেন। 


'- দেশবন্ধু তখন বাংলার' বিভিন্ন জেলায় অসহযোগ ' 


আন্দোদনের ডাক দিয়ে ফিরছেন। বাংলার মানুষের সঙ্গে 
Sta পরিচয় ছিল নিবিড়, বাঙালীরাও তাঁকে চিনেছে ত্যাগের 
aab রূপে । দেশবন্ধুর কণ্ঠে ছিল সেই ভাষা যা আপামর 
সাধারণ FAS, আর তাঁর সমস্ত বাণীর উৎসস্থল ছিল "তীর 
স্বদয়__তাই তার কথা স্পর্শ করত মানুষের Baars, উদ্বোধিত 
করত তাঁর প্রাণকে। বাংলার পরিব্যাণ ক্ষেত্রে নীল আকাশের 
নিচে দেশবন্ধুব উদাত্ত আহ্বান aga করে নবীন জাঁতীয়তা- 
বাদের মন্ত্রে বাংলার তরুণদের দীক্ষিত করল--আ!র দেশবন্ধুর 
ডাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে নির্ভীক চিত্তে সেদিন" lacy 
ধড়িয়েছিলেন যে উৎসাহী যুবংদের“দল, তাদের নিয়ে দৃঢ় ও' 
শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি ‘সংগঠন গড়ে তোলার দায়ভার তুলে' 
নিয়েছিলেন সেদিন সুভাষচন্দ্র ।" সেদিনের হিসাবে হুভাষের 
চেয়েও অনেক বেশি জনপরিচিতি লাভ করেছিলেন হেমন্ত 


কুমার সরকার, কেননা দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ছিলেন 


বন্তৃভাষঞ্চের বক্ত।। ' সুভাষ Sia শক্তিকে সেদিকে 
নিয়োজিত করার বদলে প্রশাস্ত ও ধীর চিত্তে বনিয়াদী কাজে- 
হাত দিলেন--শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও আন্দোলনের ' 
উপযুক্ত সংগঠন গড়ে. ভোলা। এই কাজে Stay সাফল্যই' 
তাকে নেতৃত্বের দিকে নিয়ে এল |, ' - Pi 

ie "{ ক্ৰমশঃ ) 


<! 


Sa TN 
অনিল রায় 


[১৯৪৯ সের শেষ হতে ১৯৫* এর প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপক, নৃশংস ও সুপরিকল্পিত হত্যালীলা 


সংগঠিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত । জঃ সঃ] 


দ্বেশবিভীগের বিষময় ফল 

নেতারা ১৯৪৭ সালে থে বিষবৃক্ষের বীদ রোপন করেছিলেন, 
sty তার ফল ফলেছে। দেশ বিভাগ করে সমস্ত 
জাতিটাকেই এর! ARS করেছিলেন। একদিকে হিন্দু, 
একদিকে মুসলমান। মনে করেছিলেন, ছুরি চালিয়ে 
সোজাহুজি সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। সমাজের 
অন্তস্তলে যেখানে জটিগ কার্যকারপের বিমিশ্র ঘ!ত-প্রতিঘাতে 
সমস্তার জন্ম হয়, সেদিকে নেতারা যাননি। সামাজিক 
কার্যকাবণকে এড়িয়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে শাণিত ছুরি 
চালিয়ে দিলেন। আস তাই গোটা সমাজের মৃত্যুযন্ত্র। দেখা 
দিয়েছে। i 

যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে মুসলীম লীগ ভারতকে জর্জর 
করে তুলেছিল, যার সাহায্যে হিন্ু-যুসলীমকে যুদ্ধপর ছুই 
জাতিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করবার ষড়যন্ত্র ইংরেজ ও লীগ 
করেছিল, সেই বিষ বীজকে স্থায়ীভাবে এদেশের মাটিতে 
প্রতিষ্ঠা করলেন নেহেরু-প্যাটেল-চক্র ৷ হিন্দু-মুসলমান ছুই 
জাতি, এদের একত্রবাস অসম্ভব তাই ধর্মের ভিক্তিডে এদেশকে 
ভাগ করা প্রয়োজন, এই সর্বনাশা মতকে স্বীকার করে নিয়ে 
এরা দেশকে বিখণ্ডিত করে ফেললেন । আজ এই নির্মম 
সত্যকে ঢাকা: দেবার চেষ্টা নেহেরু করছেন। নেহেরু 


~~ বলার চেষ্টা করেছেন, “কই ধর্মের ভিত্তিতে তো বিভাগ 


শাবধ-ভানত্র ৩ 


'চক্রের চেতনা হয়নি। 


হয়নি। শুধু মাটি ভাগ করা হয়েছে” মিথ্যা কথা দিয়ে 
জলন্ত সত্যকে চাপা দেয়! যায় না। তাই ভয়ংকর হত্যা 
কাণ্ডের মধ্যদিয়ে wp সত্য বেরিয়ে এসৈছে। পূর্ববাঁংলার 
লক্ষ লক্ষ মৃত ও লাঙ্কিতের আর্তক& আজ নেহেরুর মিথ্যা 
ভাষণকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ধিকারেও নেহেরু-প্যাটেল- 
তুই সম্প্রপায়ের মধ্যে_হিন্নু, 
মুগলমানের মধ্যে-_ভারতবর্ষকে ভাগ করে দিয়ে এরা যে 
mys ee করেছেন আজ ত! সর্বব্যাপী প্রলয়-র্ূপ নিয়ে 
ভারতকে গ্রাম করতে এগিয়ে আপছে। লিন্নাসাহেবের 
দেওয়া অংকুরকে NEG ভারতের মাটিতে এরা রোপণ 
করেছিলেন, আজকে Te পল্লবিত বিষবৃক্ষ হয়ে মারাত্মক 
ফল প্রসব করছে। দেশবিভাগের যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত 
সবে শুরু হয়েছে। ' 


ভুলের পর. ভুল. 
পাপ সর্বদাই চক্রপথে এগিয়ে চলে, এই তার a 
এক পাপকে AVS Sy পাপের প্রয়োজন. পড়ে। 
এইক্সপ পাপ আপন গতিতে শিকলের পর শিকল জুড়ে ছূর্ভেষ্ 
চক্র রচনা করে তোলে,। ভারতের নেতারাও এই yogy 
প|পচক্কে বাঁধা. পড়েছেন | এর থেকে বেরিয়ে আসবার 
প্রবল শক্তি এদের আছে বলে মনে হয় না। নিত্যনুতন 


as জনই) শ্রাবণ-ভার ১৩৭৪ 


ভ্রান্ত চেষ্টা ও rfa দ্বারা পাপ-চক্রের কুশুলীকে এর! 
আরো জটিল, আরো নিদারুণ করে তুলেছেন। অধোগামী 
পথের দিকে পা বাড়িয়ে আজ পথের টানেই তাদের ছুদিবার 
গতিতে নেবে যেতে হচ্ছে। এক সাম্প্রদায়িকতার দানবকে 
পূজার নৈবেগ দান করে রেহাই নাই, পরপর আত্মসমর্পণের 
দ্বারা তার জের টানতে হচ্ছে! 


সম্পত্তি বিভাগে ভুল 

তাই সমাজকে আজ MISE করে ছাড়লেন। দেশ 
ভাগের সঙ্গে সঙ্গে করলেন সরকারি সম্পত্তি ভাগ, টুল-টেবিল 
থেকে আরম্ভ করে রেলওয়ে পথেরও ভাগ করতে হল। 
আসাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল্‌। আসামের সঙ্গে জীবন ধারার 
যোগ ব্যাহত হল। ত্রিপুরা বাংল! থেকে, এমনকি আসাম 
থেকেও যোগসুত্ৰ হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হল। পার্বত্যচট্টগ্রম 
হাতছাড়া হল। 


সিলেট ও আসাম সম্বন্ধে ভূল 
আসাম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ, তার তিন 
দিকে পাকিস্তানের দেওয়াল উঠল। plies বাটোয়ারা 
চোখ বুজে নেতারা মেনে নিলেন। অগ্রপম্চাৎ ভাবলেন 
“all সিলেট সম্বন্ধে referendum এ রালী হলেন, কিন্ত 
আসামের কংগ্রেসীদের প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও গভর্ণর মীর্জা 
ইসমাইলের fafa উদাসীনতার নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করলেন 
না। ফলে সিদেটকে হারালেন, ভারতের নিরাপত্তাব্যবস্থায় 
আর একটি ফাটল ধরলেন, পূর্ব সীমাস্তকে বিপজ্জনক করে 
তুললেন। আসামের প্রাদেশিকতা ও বাঙালীবিদ্বেষকে 
' মুললীম লীগ প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে মিতালী করতে দিলেন, 
-রাধা দিলেন না। ফলে লক্ষ লক্ষ পূর্ববাংলার মুসলমান 
আসামে অনুপ্রবেশ ও infiltrate করে ভবিষ্যতের 
পাকিস্তানী জিহাদের কেল্লা রচনা করল। আজকে 
নেতাদের চক্ষু Ral তাই বাধ্য হয়ে আজ আইন করে 


মুসলমানদের তাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে হল কিন্তু এতে 
আন্তর্জাতিক বিশ্বের সম্মুখে অপরাধী ও অত্যাচারী প্রমাণিত 
হতে এবং পাকিস্তানী ও ইঙ্গ-আমেরিকার ভারতবিরোধী 
estada af সুযোগ দান করতে বাধ্য হলেন নেভার! । 
কিন্তু লক্ষ লক্ষ লীগপন্থী মুসলমান galas দুইতীরে এবং 
ত্রিপুরা সীমান্তে ইতিমধ্যেই খাটি স্থাপন করে বসেছে এবং 
আসামে বিপর্যয়ের ক্ষেত্র তৈয়ার হয়ে গেছে। 


কান্মীর সমস্তায় ভুল, 
তারপর কাশ্মীর নিয়ে Peras মূর্খতা । ইঙ্গ-আমেরিকার 
ভয়প্রদর্শন, pig ও প্রলোভন নেহেরুকে উলোর 
দরবারে হাজির হতে বাধ্য করল। গৃহস্থকে সজাগ থাকতে 
বলে যারা চোরকে চুরির পরামর্শ দেয় সেই শক্রদের 
কাছেই নেহেরু বিচারপ্রার্থী হয়ে দাড়ালেন । এই নিদারুণ 
ভুলের ফল আজও ভারতনর্য ভোগ করছে। ভারত 
বিভাগের মুলে যে ইংরাজের ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের কাশ্মীর 
আক্রমণের মূলেও তারই প্ররোচনা রয়েছে। এই সাদা 
কথাটি নেহেরু বুঝলেন না। চোরের কাছেই চুরির বিচার 
চাইতে গেলেন উনৌর এজলাসে। ক্ষণ পাঠ্য পু'থির নীতি 


॥আর seis কিছু মহৎ বাক্য, এই সম্বল নিয়ে গেলেন 


আন্তর্জাতিক ধুরদ্ধরদের হৃদয় গলাতে ৷ জানলেন না, সেখানে 
হৃদয় নাই, আছে শাণিত ইস্পাত আর কুট স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
তৈরী বর্বর স্টল ফেম। সেই হিমালয়ী ভুলের ফলে আজ 
আমরা কাশ্মীর হারাতে বসেছি | 


মুদ্রামুল্যক্কাসে ভুল 


তারপরে এলো TPH অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে 
অবোধের মত ইংলণ্ডের স্বার্থপর অর্থনীতির অন্ধ অনুসরণ 
করপ ভারত । পাকিস্তান এই সুযোগ নিয়ে বিপরীত পথে 
গেল, ভারতকে করলো আঘাত। FAP না কমিয়ে 
পাকিস্তানে এদেশের জীবনে আধিক সংকট oe sacri | 


+ 


ke ata tl 


ব্যবসাবাণিজ্য মন্দা হয়ে এলো। কলকাতার বিপুল বাণিজ্য 
সংকটের মুখে দীড়াল। এল পাট এবং কয়লার সংঘর্ষ, 
রেলপথে যাত্রীর steal) এল জীবন জোড়া সংকট। 
পূর্ববঙ্গে চাষীর জীবনে হাহাকার। ভারত বিদ্বেষ হল 
ফেনায়িত। প্রতিক্রিয়ার হলো ক্ষুবিধা। পূব ও পশ্চিম 
বাংলার নাড়ীর বন্ধন ছেঁড়বার ব্যবস্থা হল। এদিকের টাকা 
ওদিকে অচল । ছুই পাঁরেই ঘরে ঘরে উঠলো আর্তনাদ | 
জীবনযাত্রা অচল। 


অফিসার বিনিময়ে ভুল 
ইতিপূর্বে সরকারি কর্মচারীদেরও সাশ্রদায়িক হিস্সায় ভাগ 
করা হয়েছিল। মতিচ্ছন্ন ভারত সরকার রাজি হলেন 
কর্মচারি বিনিময়ে, দিলেন স্বধর্মীয় রাষ্ট্রে ফিরে আসবার 
option বা অধিকার । মুসলমান চাকুরে পশ্চিমবাংলা 
ছেড়ে গেলেন লা, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে দলে দলে হিন্দু 


অফিসারের চলে এলেন ভারতে । বুদ্ধিত্রংশের কী সর্বনাশা: 


Bis! দেশ-বিভাগ er সংখ্যালঘুকে রক্ষা ও পালন 
করার amé, মেনে নেওয়া হল - লোকবিনিময় বা 
লে/কাপসারণ কর! হবে না। অথচ কর্মচারি বিলিময়কে 


"স্বীকার করা হল। পূববঙ্গে এক কোটি হিন্দু থাকল কিন্ত 


হিন্দু অফিনার রাষ্ট্রে থাকলো না। নেহেরু চক্রের নেতারা 
হিন্দুদের পূর্ববাংলায় থাকতে বাধ্য করলেন, অথচ তাদের 
নিরাপত্তার সকল সম্ভবনা ও ব্যবস্থাকে নির্মূল করে দিলেন। 
কলমের এক খোঁচায় পূর্ববাংলার হিন্দু হল অসহায় ও 
অনাথ । এই মারাত্নক ভুলের পরিণাম হলো' ফেব্রুয়ারি 
মাসের সর্বব্যাপী হিন্দু উচ্ছেদ । 


সাম্প্রদায়িকতার স্ফীতি 


এইভাবে ভুলের পর ভুল উঠলো জে | সামাজিক ও 
আন্তর্জাতিক ছুই ক্ষেত্রেই এই ভুলের পরিণাম দেখা দিল 


মারাত্মক রূপে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ ৪০০19: রাষ্র 


ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানী ইসলামী রাষ্ট্রের পাশে 
কার্যত: ভারতের “হিন্দু রাষ্ট্রে” পরিণত হবার আশংকা দেখা 
দিয়েছে। পাকিস্তানকে নেতারা “হসলামীরাষ্্র? বলে 
ঘোষণা করেছেন। ফলে ভারতে হিন্দুলভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক প্রভৃতি সাল্পরদায়িকতাবাদীদ্ের শক্তি বেড়েছে। 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার wa বাঁধা সমাজভীবন। পাকিস্তান 
ও ভরিতের জীবন gata বছরের হাজার সুত্রে বাঁধা। 
যত হিন্বুদলন ও বিতাড়নের পথে পাকিস্তান এগোচ্ছে তত 
তার প্রতিক্রিয়া বাড়ছে এদেশে । Bat রাইকে শায়েস্তা 
করবার ww দাবি উঠছে yas স্থাপনের । একদিকের 
সংকীর্ণত! অন্তদিকেও তার প্রবল প্রতিক্রিয়া তোলে। 
ভারতের Ams আজ সাশ্পদায়িতার বিষে আচ্ছন্ন । 
নেহেরুপস্থীরা যতই প্রতিবাদ করুন, যতই চোখ রাঙান না 
কেন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল পম্পাকে এড়ান সম্ভব নয় 1 
তাই নেহেরুর উদারতার বুলি সত্বেও গান্ধী বলি পড়লেন, 
সাম্প্রদায়িকতার কাছে, তারপর থেকে ধাপের পর ধাপ 
বেয়ে সাশ্্রদায়িকতা কেবলি উর্ধবশীর্ষ হয়ে উঠছে। ভে 
বেড়াজালে ভারতবর্ষ আটকা পড়েছে, | 


আন্তর্জাতিক cara fe 
কেবল তাই নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিপদ “Fleets 
ধারণ করেছে! ভারতবর্ষেও পাকিস্তানের সমাজের ভেতরে 
যেমন হিনদুযুসপমনি সরাসরি দ্বিধা-বিভিন্ন হয়ে উঠছে, etis 
ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরস্পণ সংঘর্ষ তেমনি তীব্র হয়ে উঠছে'। 
দেশ বিভাগের আগে যা ছিল সাম্প্রদায়িক মারামারি, অজি 
BIAS ও বৰ্ধিত হয়ে রাষইসংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এখ্ন 
শুধু জনতায় জনতায় লাঠি সৌটার মারামারি নয়, এখন 
আবির্ভাব হয়েছে ছুইটি সামরিক শক্তির, দুইটি প্রবল রাষ্ট্রের 


মধ্যে সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা । এখানেই শেষ নয়। 
এই সংঘর্ষ আরো সর্বগ্রাসী RL ধারণ করেছে। যে 


r 


২২৬ wn প্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৪ 


সাশুদায়িকতাকে Data করে নিয়ে নেহেরু-প্যাটেল চক্র 
দুইটা রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার সুদূর প্রস!রী শিকড় 
আজ ভারতেই আবদ্ধ থাকেনি, সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়েছে। পাকিস্তানকে za করেছে ইঙ্গ-আমেরিকা, 
তাকে রক্ষা ও লালন করার ব্যবস্থাও তারাই করেছে। যে 
কারণে পাকিস্তানের স্থপতি সেই কারণেই একে শক্তিশালী 
করাও ইঙ্গ-সামেরিকারই স্বার্থ । তাই এদিকেও ভারতের 
fem বৃদ্ধি পেয়েছে | 


মুসলীম ব্লক গঠন 
মধ্যপ্রাচ্যে ই্-আমেরিকা সমস্ত মুসলীল রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ 
করছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার 
চেষ্টাই এর উদ্দেশ্য । পাকিস্তানে ইস্লামী জিগির তুলে 
তাকে ইস্ল।মী রাষ্ট্রে পরিণত করে এই মধ্য প্রাচ্যের মুসলীম 
সংহতির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাই 
ইঙ্গ-আমেরিকার অন্তরঙ্গ . মুস্লীম-গ্রীতি। তাই পাকে 
প্রকারে মুসলীম রাষ্ট্রগুলিকে তাবেদারিতে রেখে ভারতের 
বিরুদ্ধে পৃষ্ঠপোষণ দান করা। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
ইরাণের শাহার পাকিস্তান সফর, ইতিপূর্বেকার করাচী বিশ্ব- 
ইস্লাম সম্মেলন এবং মধ্যপ্রাচ্যে আরব লীগের রাজনীতি, 
এসবই ইঙ্গ আমেরিকার স্বার্থসুত্রে বাধা। পাকিস্তানকে 
মধ্যপ্রাচ্যের ACH যুক্ত করে একটা ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা 
বিশ্বযুদ্ধের রণনীতির অঙ্গ । তাই পাকিস্তানকে ona 
পেট্রল, রাইফেল, এয়রোপ্লেন দিয়ে ইছগ-আমেরিকা দীর্ঘদিন 
ধরে সাহায্য করছে। ভাই পাকিস্তান আজ শক্তিশালী ও 
BIRT! নেহেরু সরকার বিশ্বরাজনীতিতে আজ বদ্ধুহীন। 
ইসলামের শ্লোগান দিয়ে ইঙ্গ-আমেরিক! পাকিস্তানের দিকে 
মোসলেম রাষ্টুগ্ডলিকে ভিডিয়ে দিয়েছে। ইস্লামী anè 
_হিলাবে পাকিস্তানকে eB ও স্বীকাৰ করে নিয়ে নেহেরু- 
প্যাটেল নেতৃত্ব আজ আন্তর্জ।তিক ক্ষেত্রেও সাম্পদায়িকতার 


বেড়াজালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। নিজেদের কর্ণের দ্বারা 
তর! সাম্প্রদায়িক দানবকে VW করেছেন এখন সেই দানব 
ভারতরাইঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ Face | স্টেটসম্যান, 
aketa গার্ডিয়ান প্রভৃতি বিলাতী কাগঞ্জে ভারতের 
বিরুদ্ধে ও দানবের সমর্থন নিয়মিত চলেছে এবং আন্তর্জাতিক 
শক্তিতে পুষ্ট এই মধ্য-যুগীয় প্রতিক্রিয়া ভারতকে উচ্ছেদ 
করাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। 


যুদ্ধ অনিবার্ধ 
পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের ভুমিকা mB হয়ে ধর! 
দিয়েছে। আজ হোক কাল হোক পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ 
অনিবার্য । কারণ পাকিস্তান যুদ্ধ চায়। কেন যুদ্ধ চায় 
তার মৌলিক কারণ পাকিস্তানের অস্তিত্বের ও উৎপত্তির 
মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে । ছুইজাতি তত্ব এবং RRT, 
এই ছুই থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। এই দুইকে ফাপিয়ে 
তুলে চিরস্থায়ী করে রাখাই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার 
একমাত্র উপায়। কৃত্রিম উপায়ে যার zaa কৃত্রিম উপায়েই 
তাকে রক্ষা করতে হবে। বিদ্বেষ বা hatred কে ফেনিয়ে 
ভোদা, দিধাংসাবৃত্তিকে ফ"।পিয়ে তোলা ভারত এবং হিন্দুর 
সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবধান পার্থক্য ও সংঘর্ষকে ছ্ুনিবার ও 
দুরতিক্রম্য করে তোলা, এই হল পাকিস্তানকে বাঁচাবার 
একমাত্র Hq | তাই ভারতের সঙ্গে এক্যের কথ! এদের 
কাছে অসহ, তুই বাংলার মিলন ও সহযোগিতা এদের কাছে 
বিষবৎ পরিত্যজ্য। তাই যাঁরা এব্য ও মৈত্রীর কথা বলেন 
তারা এদের কাছে public enemy no 1) তাই গোড়া 
থেকেই যুদ্ধং দেহি মনোভাব 2, যুদ্ধের ideology 
প্রচার করে সংঘর্ষকে উদ্দাম করে রাখা এই হল পাকিস্তানী 
রণকৌশলের ভিত্তি। ভারত যেদিকে যাবে তার উণ্টে।দিকে 


যাওয়া চাই, ভারত ভিভ্যালুয়েশন করলে APIA হাতি at: 


কিছুতেই না। ইত্যাদি। 


এলো 


সিসি 


ka হার | 


এই হুল প্রথম ধাপ । দ্বিতীয় ধাপ হলো পাকিস্তানের 
সীমান্ত সম্প্রসারণ। মিঃ জিরার কল্পনার পাকিস্তান তে! 
মিলে নাই । কলকাতা, পুরো বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, 
পুরো পাঞ্জাবও পাওয়া যায় নাই। এই ভগ্ন ও খণ্ডিত 
পাকিস্তানকে বাচিয়ে রাখা দূর ভবিষ্যতে যুক্ষিণ হবে। 
কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে কোন . মতে অত্ডিত্বটুকু 
কিছুদিন টিকিয়ে রাখা চলে । কিন্তু দীর্ঘদিন এবং পোখ ত 
ভাবে পাকিস্তানকে শক্ত ভিত্তির ওপরে স্থাপন করতে হলে 
এর আকার বড় করতে হবে) তাই পশ্চিম বাংলা, আসাম, 
ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং বাকি পাঞ্জাবটুকুকে গ্রাস করতেই 
হবে। তাই তার প্রস্ততি চলেছে দু'বছর TARI 
পাকিস্তান স্থষ্টির প্রথম দিন থেকেই এই পরিকল্পনা লীগ 
নেতাদের ছিণ। তাই ভারতবর্ষের বিপরীত পথে-বিরে!ধ 
ও সংঘর্ষের দিকে-_ন্ুচিস্তিত কর্মপন্থায় পাকিস্তানকে চালিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে প্রথম থেকেই । তাই স্বাধীনতার প্রথম দিবসেই 
দারুণ হত্যাকাণ্ডের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্ত/নকে 
হিন্দুশিখশূন্য করা হল। তারপর রজাকারদের বিদ্রোহ ও 
নৃশংসতা । তারপরেই 'বিনা কারণে কাশ্মীর আক্রমণ এবং 
ইদ্-আমেরিকার চাপ দিয়ে মেহেরুকে উনোতে আনা এবং 
ভারতকে কৌশলে যুদ্ধের চরম' অধ্যায়ে অগ্রসর হতে ন! 
দেওয়া, তারপরই পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ড। অবিকল 
পাঞ্জাবের কার্ষপন্থার অন্ুকরণ। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত 
জেলাগুলিতে বলপূর্বক সম্প্রসারণ এবং পরিকল্পনা! করে 
সীমাস্তরেখা ধরে মুসলীমদের বসান ও খাটি স্থাপন। আসাম 


" কুচবিহার, ত্রিপুর!, যুশিদাবাদ নদীয়া, প্রভৃতি স্থানে নীরবে 


অনুপ্রবেশ এবং ভারতে গুধচর দিয়ে ছেয়ে ফেলা । এই 
পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। - পাকিস্তানের 
অস্তিত্বকে বাঁচাতে হলে, বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম চাই, তাই 
যুদ্ধ ও চাই। i 
অবশ্য ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর পথেও পাকিস্তানকে 


“হয়ে পড়েছে। 


বীঁচান চলতে পারত । সেই কল্পনাই দেশবিভাগের মূলে 
ছিল। কংগ্রেী নেতারা সেই মৈত্রীতে বিশ্বাস রেখেই 
চলেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, দুই রাষ্টরই সংখ্যালঘুকে 
রক্ষা করবে এবং মৈত্রী ও সহযোগিতার মধ্যদিয়ে রাষট্রগঠনে 
আত্মনিয়োগ করবে । তাই তারা পাকিস্তানী প্রতিশ্রাতিতে 
বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাকিস্ত/ন- কিন্ত সে পথে 
বায়নি। কারণ মৈত্রীর পথে গেলে একদিন দুই রাষ্ট্রের 
a ও মিলনের কথাও আসবে । জনসাধারণ সহজেই 


মিলনের দিকে ঝু'কবে। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সেই পথে 


নিয়ে যাবে। মিলন হলে বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল 
নেতাদের প্রভুত্ব ও অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। কাজেই পাকিস্তানকে 
সংঘর্ষের পথে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধের সাহায্যে ও ইদ-আমেরিকার 
পোষকদের সাহায্যে একে রক্ষ। করতে হবে। তাতে বর্তমান 
নেতৃত্ব তার মধ্যযুগীয় কর্তৃত্ব ও শোষণ ব্যয় রাখতে পারবে। 


' এজন্ত- ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের aN পাকিস্তানকে প্রস্তুত করতে 


হবে। এপথ ছাড়া পকিস্তানী নেতৃত্বের অন্য পথ নেই। 
তাই যুদ্ধ অনিবাৰ্য | 


বর্তমান হত্যাকাণ্ড কেন 
যুদ্ধের দিকে নিয়ে atata ow সাম্প্রতিক হত্যাকা প্রয়োজন 
প্রথমত পাকিস্তানের আধিক সংকট 
ঘোরালো! হয়ে উঠেছিল। মুদ্রামূল্যহাস না করার দরুণ 
পাটের বাজারে ও চাষীর জীবনে হাহাকার দেখাদিল, কয়লা 
উৎপাদন, যানবাহন, ঝ।ণিজ্য সবদিকেই সংকট এলো। এই 


'অর্থসংকটকে অন্তধাঁতে চালন! করে বিভ্রান্ত কর! প্রয়োজন 


হল। লাশুরদায়িক বিদ্বেষের পথে চালনা করাই -সবদদিকে 
সহজ ও সুকর। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ধ্বংস করে Gy’ 
আরবি চাপান' দরকার। ভাষা ছুই" বাংলার এঁক্য 'ও 
মিলনকে একদিন দুনিবার করে তুলতে পারে। তাছাড়া 


- পাঞ্জাবী-সিদ্ধি-বেহারীর জুলুম, প্রদুত্ব ও এাসের প্রতি বাঙালী 


২২৮ জয়ী, শ্রাবণ-ভাঁর্র ১৩৭৪ 

মুসলমানের বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ একদিন ভাষার পথ বেয়েই 
ছুই বাংলার মিলনে এসে পৌছাতে পারে। পূর্ববঙ্গের 
মুসলীম জীবনে বাঙালী-অ-বাঙ।লী বিরোধ ও সংঘর্যকেও 
তাই, ভিন্ন খাতে চালনা করা প্রয়োজন, তার প্রশস্ত উপায় 
হিন্বুবিদ্বেষ ও পাক-ভারত সংখর্ষকে উত্তাল করে তোলা | 
তৃতীয়তঃ কাশ্মীরের শেষ অধ্যায় আলম হয়ে এসেছে। 
উনোর নতুন মীমাংস! এবং হয়ত গণভোট শীগগিরই হয়ে 
যাবে। ভার oe earth বিদ্বেষকে অপরিসীম ও 
অকথ্যভাবে হিংশ্র করে তুলতে হবে। গুরুতর সংকট 
ee হলে ইঙ্গ-আমেরিকার হস্তক্ষেপের সুযোগ হবে। 
চতুর্থতঃ হিন্দুদের সচেতন ও স্বচ্ছল অংশকে উচ্ছেদ এবং 
বিতাড়ন করতে পারলে পাক-ভারত যুদ্ধে এরা পঞ্চম 
বাহিনীর কাজ করতে পারবেন। পাক-ভারত যুদ্ধ যত 
আসন্ন হবে ততই হিন্দুদের উৎসদনের প্রয়োজনও বেশী 
হবে। পঞ্চমভঃ উৎসাদিত হিন্দুদের বিপুল সম্পত্তি এবং 
লুঠের সম্পদ sites সংকটকে_ অনেকাংশে নিরসন করবে। 
তাদের আবাসগৃহ, জমিতে বিহারী প্রমুখ শরণার্থীদের 
পুনর্বসতি সহজ হবে। Wee পাকিস্তানীরা! ভারতীয় নেতৃত্বের 
দুর্বলতা জানে। তারা জানে ABS নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার 
প্রতি ভয় ভারতীয় হিন্দু ও বিশেষতঃ কংগ্রেলী নেতাদের 
অস্থিমজ্জায় ছেয়ে আছে। ১৯৪৬ সনে প্রত্যক্ষসংগ্রাম এবং 
নোয়াখালির ও ১৯৪৭ এ পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতার 
দ্বারা তাবা পাকিস্তান পেয়েছে। রক্তপাত ও Basta 
ভয়ে পে্তারা দীর্ঘদিনের বীরত্বব্যপ্রক আস্ফালন ত্যাগ করে 
রাতারাতি দেশ বিভাগে রাজি হয়ে গেলেন। এক চালে 
পাকিস্তান gA? হল। আবার আর এক দফা হত্যক1ও 
দ্বারা কংগ্রেসী নেতৃত্বকে শায়েস্তা করে কাশ্মীর ত্যাগে, 
, নদীজল দানে, ভিভ্যালুয়েশন বর্জনে এবং ইঙ্-আমেরিকার 
হস্তক্ষেপ শ্বীকারে বাধ্য কর! যাবে। তারা জানে 
ভারতীয়দের মধ্যে দলাদলি ও অনৈক্যের কথা। যে wy 


রক্তপাতে ভয়বিহ্বল হয় এবং অহিংসার নামে ক্লীবত্বের 
উপাসক হয়, তারা নির্মম শত্রুর কাছে দাড়াতে পারে না, 
আপোষের জন্ত পাগল হয়। যে জাতি হাজার অনৈক্যে 
wea, স্ব-স্ব প্রধান ৪ কলহ-মত্ত তারা ধর্শমোন্মাদী এক্য ও 
বর্বরতার কাছে হঠতে বাধ্য। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক 
ফ্যাসীবাদী নেতৃত্ব একথা জানে, তাই তারা এমন 
অবলীলাক্রমে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড প্রক।শ্যভাবে করতেও 
দ্বিধা করে না। Stal জানে নেহ্রের দোদুল্যমান দুর্বল 
চিত্ততার কথা এবং বাকৃসর্বস্ত অকর্মণ্য নেতৃত্বের কথা। 
ভারা জানে ইদ্‌-আমেরিকার উক্রান্তকারীর! তাদের সব 
বর্বরতার Beats এবং পৃষ্ঠপোষক । তাই বর্বরতা আজ 
এমন নির্লজ্জ ও উলঙ্গ হয়ে ভারতবর্ষকে, তার WIR, 
তার মর্যদাকে এমন আঘাত করল। .এ হত্যাকাণ্ড সাধারণ 
Mates RÁ ও ঘৃণার একট! সাময়িক বিস্ফোরণ মাত্র 
নয়। এ হলো দীর্ঘকালের উপযোগিতা ও পৌকর্ষ অনুসারে 
স্শূংখলভাবে সম্পাদিত fe প্রোগ্রাম। এর পেছনে 
শুধু পাকিস্তানের নয়, ঈঙ্গ-আমেরিকার wa প্রসারি 
স্বার্থলিদ্ধির হীন প্রচেই1। ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক 
নীতিকে ভেদে ইদ-আমেরিকান গোষ্ঠীতে যোগ দিবার as 
চাপ দেওয়া এই ফ্যাশী বাদী কা্যস্থচীর লক্ষ্য | 


প্রতিকারের পথ 
কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা এটা বুঝতে পারেননি । একদিকে 
নেহেরু মাউণ্টব্যাটেলী ARs তুলেছেন, অষ্কদিকে 
পাকিস্তানী আশ্বীষেও প্রতারিত হয়েছেন। আপোষে দেশ- 
বিভাগ হল, আপোঁষেই ভারত-পাক সম্বন্ধ মধুর থেকে 
মধুবতর হয়ে উঠবে। এই ছিল ভারতীয় নেতাদের মনের 
বিশ্বাস ! তাই যখন নেহেরু নীতিকথা ও উচ্চ তত্বে মশগুল 


> 


হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন পাকিস্তান ও ইঙ্গ-আমেরিকার ~~ 


. যড়যনত্র কুটপথে জাল বিস্তার করে চলেছে । সকলেই মিশ্চিন্ত 


২২৯ হার | 


ছিলেন যে পাকিস্তান পেয়ে পরিতৃপ্ত যুসলীম লীগ কখনো 
দাগা হাঙ্গামা করবে না। আজ সকল বিশ্বাস ও সকল 
ভুলকে নির্মূল করে পাকিস্তানের নির্মম মুর্তি বেরিয়ে এসেছে | 
ফল হয়েছে পুর্ববাংল।য় হিন্দুদের সকল ভরসা ও বিশ্বাস 
ae হয়েছে । সর্বব্যাপি হত্যালীলার কিছু বিরাম হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হিন্দুসমাজ পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম দিকে 
রওনা হয়েছে। দুর্বার বস্তার মতে! সব বাধা ভেঙ্গে এই 
জলশোত ভারতে এসে পৌছাবে। পুরাণো আশ্বসবাণী 
এবং প্রতিশ্রতি আজ অকেজো। Fe জন্তর সঙ্গে মানুষ 
বাস করতে পারে, কারণ তার রীতি ও প্রকৃতি জানা 
সম্ভব | কিন্ত উন্মত্ত মানব-পণ্ুর সঙ্গে বসবাস অসম্ভব, তার 
fasi ও বর্বরতার কোন সীমা নাই, রীতি নাই। যারা 
আজও পূর্ববাংলায় হিন্দুকে থাকতে বলবেন, ইতিহাসের 
চোখে তাঁরা পাতকী। এতবড় নিষ্ঠুরতা ভারতের নেতার! 
করবেন ভাবা যায় না । করলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ও পরিণাম 
অচিরে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইসলামী পূর্ব- 
বাংলায় হিন্দুর জীবন শেষ হয়েছে । তবে পথ কোনদিকে ! 

পথ তিনটে আছে। প্রথমঠ: লে|কাপসরণ অর্থাৎ 
> কোটি হিন্দুকে সরিয়ে ভারতে আনা। কিন্তু এক কোটি 
নরনারীর জীবনকে Brisa করার মত এড বড় সমাজ- 


বিপর্যয় ভারতীয় নেতারা সামলাতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ . 


লোকবিনিময় অর্থাৎ এক কোটি fey জানবে আর চার 
কোটি মুলপীম ভারত থেকে বাবে। এতে পাকিস্তান তিন 


কোটি মুসলমানের উপযুক্ত জমি ও ভূভাগ দাবি করবে।, 


অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বাংলা চাইবে। এও অসস্ভব।- ভৃতীয়তঃ 
পূর্ববাংলায়ই হিন্দুফে Rae ও স্বাধীনতা দান করা। 


তার পথ হুল পাকিস্তানকে শায়েত্তা করা এবং সৈন্ত পাঠিয়ে 


‘Police action করা । সভ্যজগতে বিংশ শতকে চোখের 


~~ ওপরে একট। গোট। মানবলমাজের বর্বর উৎসাদন হতে 


দেখলে, মানবতার নামে আক্রমণ ও হত্ক্ষেপ করা প্রত্যেকের 


t Mog 


নৈতিক: দঁরিত্ব।. তাছাড়া, দেশবিভাগের মৃলগত চুক্তি 
সংখ্যালঘুর রক্ষা ও শৃংখলা বজায় 'রাখা--তঙগ করেছে 
পাকিস্তান। পাক-ভারত আপোষ চুক্তির বলেই ভারতের 
হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে | এই হস্তক্ষেপ কেবল আইনগত 
অধিকার নয়, এটা পবিত্র ও মহান কর্তব্য। 

ইসলামী রাষ্ট্রের নামে যতদিন ভারতের পাশাপাশি 
থাকবে পাকিস্তান, যতদিন এই মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ 
ছুই পাশে বজায় খাকবে, ততদিন শাস্তির আশা বৃথা । প্রতি 
পদে উদ্ধত সাপ্রদারিক প্রতিক্রিয়া ভারতকে আঘাত করবে। 
তাছাড়া হিন্দুদের যুদ্ধ বন্দী বা hostage করে রেখে বারবার 
বার্থ ও সুযোগ মনত হত্যালীলা ও লুঠন চালাবে । এতে 
শাখত ঠোকাঠুফি ও শেষে যুদ্ধ অনিবার্য । ভারতের সমাজ- 
জীবনও বারবার সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত -ta ঢেউ লেগে বানচাল 
হুবে। সমস্ত প্রগতিধারার চিরতরে সমাধি ঘটবে। এই 
প্রতিক্রিয়াকে উচ্ছেদ না করা পর্যস্ত ভারতে প্রগতি শান্দোপন 
বিফল হয়ে থাকবে। এছাড়া পাকিস্তানই একদা ভারতকে 
আক্রমণ করে যুদ্ধে টেনে লামাবে। কিন্তু তখন ভারত প্রস্তুত 
থাকবে না। সুপরিকল্পিত প্রস্ততি ও সামর্থ্যে পাকিস্তান তখন 
শক্তিশ।লী থাকবে । সেই অনি ধার্য পরিণতির হাত থেকে 
রেহাই পেতে হলে ভারতকে সক্রিয় হতে হবে। দায়িত্ব 
নিজের হ।তে-নিয়ে প্রতিক্রিয়ার দুর্গে জঘাত হানতে হবে। 
সেই আঘাত হানবার সদয় এসে অতিক্রান্ত হতে চলেছে। 
১০ই ফেব্রুয়ারীর পরে ছুযাসের বেশী পার হয়ে গেল কিন্ত 
কোথায় সেই জাঘ।ত করবার প্রচণ্ড শক্তিমত্তা? venta 
ও অদ্বিতীয় যে পথ সেদিকে পা বাড়াবার পৌরুষ যদি না 
থাকে তবে এ জাতির মৃত্যু অনিবার্ধ। ভারতবর্ষ কি এই 
লক্জাকর মৃত্যুকেই বরণ করবে? 

হায় ভারতবর্ষ | 

কিন্তু ভারতের নেতৃত্ব আজ নেহেরুর হাতে। এই 
ুর্ভাগ্যই ভারতবর্ষকে মারবে । যখন প্রলয়ংকর সর্বনাশ 


an, শ্রাবণ-ভায ১৬৭৪ 


warty হানা দিয়েছে, যধন নির্মম মনুস্তুধ্কে প্রচণ্ড ধ্বংসের 
সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে, ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক 
সন্ধিক্ষণে এক ব1কৃপর্বন্ব ক্লীব নেতৃত্বের হাতে চল্লিশ কোটি 
নূরনারীর ভাগ্যকে বিধাতা সঁপে দিয়েছেন। ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী নেহেরু দিল্লীর পরিষদে awards বাগাড়ম্বর 
শুনিয়ে আহত Ga জনতাকে? অপমানিত IKF শান্ত 
করলেন। দুবার কলকাতা এসে ফিরে গিয়ে ১৭ই মার্চ 
যে লঞঙ্জাক॥ বিবৃতি দিলেন তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মাথা 
নীচু হল। ates মাতা, অপমানিতা জায়া, ধাধিত! নারীর 
বেদনা এই ্দয়হীল নেতার পাষাণযদয়কে স্পর্শ করতে 
পারল না। অত্যাচারিত মানবতার mées ছাপিয়ে 
এই নেতার আকাশম্পর্শী fess! অটল অচল হয়ে 


Se 


r A rhs, ay! 
% K ‘ad মা hls 


i i i 


থাকল। তারপরে ২রা এপ্রিল লিয়কৎ আলির সঙ্গে 
নেহেরুর আপোষ গ্রচেষ্ট। | satora সঙ্গে মিতালীর seai- 
জনক অভিনয়! অত্যাচারির কাছে ভীরু হীন আত্মসমর্পণ 
এক কোটি নরন|রীর প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস, নিদারুণ বিশ্বাস- 


ঘাতকতা। 
ভারতের ইতিহাসে আজ চরম মুহূর্ত আগত। ইতিহাস 


আজ ডাক দিয়েছে ভারতের মনুষ্যুধ্ষকে এ ডাক সর্বন্থপণ 
করে Sect ঝাঁপ দেবার ডাক। কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, 
বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ডাক। ঘরে ঘরে বিদ্রোহীরা কি 
তৈরী হবে না? সর্বনাশের সন্মুখে এসেও এদেশের তারণ্য 
কি ঘুমিয়ে থাকবে? হায়! 

[বৈশাখ, ১৩৫৭ জয়ত্রী হইতে পুনমু দ্রিত] . 


এই সব রঙে পাবেন £ 


বু ব্যাক * রয়াল বু * ব্ল্যাক 
রেড * গ্রীন ০ ভায়োলেট 
সুলেথা ওয়ার্কস লিঃ 


soe পার্ক, কলিকাতা -৩২ 
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ীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


‘ভারতবর্ষের ইতিহাস? ater ররীন্দরনাথের একটি প্রবন্ধ 
আছে। সেই প্রবন্ধে কবি যা বলেছেন, তা আমাদের 
প্ৰণিধানযোগ্য । কবি বলেছেন--আমরা ভারতবর্ষের যে 
ইতিহাস পাঠ করি, উহা প্রকৃত ইতিহাস নয়, কেননা উহাতে 


ভারতের অন্তরাক্সার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা. 


ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজার উথান-প্তনের 
কাহিনী এবং শক্তিশাসী বিদেশী জাতির দিথিজয় ও রাজ্য- 
বিস্তারের বিবরণ পাঠ করি, ফলে, ভারতের যথার্থ মহিমাই 
আমাদের চোখে মান হয়ে পড়ে । 
নিজের আত্মাকে এবং নিজের মধ্যে সনাতন ।ভার্তকে- 
আবিফার করতে পারি না'। ' রবীন্দ্রনাথের মতে ' বৈচিত্রের 
মধ্যে HEB সাধনাই-ভারতের বৈশিষ্ট্য | এবং এই বৈশিষ্ট্যের 
দিকে লক্ষ্য রেখেই এ দেশের ইতিহাস রচনা করা উচিত | 

+ ধৰ্মমপাধনার ক্ষেত্রেই.যে শুধু ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে 
এক্যম্থাপন করেছে, “তাই নয়, জাতীয় সংহতি স্বাপনেও 
ভারতবর্ষ আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে । এ কথা অবশ্য 
Mata করতেই হবে যে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের 


দ্বার! অধ্যুষিত ভারত এক বিচিত্র দেশ। তাই সমগ্র: 


ভারতবাসীকে এবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করার পথে বাধা 
অনেক। “ভারত-কলঙ্ক” প্রবন্ধে বক্কিমচন্ত্র লিখেছেন 

n ‘এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, 
Stata প্রতেদে, বংশের প্রভেদে, ধশ্মের প্রভেদে নানা 


জাতি'। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙগী, pui a 


শ্রাবণ-ভান্র ৪ 


আমরা ভারতবর্ষের, মধ্যে 


জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুজ 
হইবে? vans Sas থাকিলে বংশগত এব্য নাই, বংশগত, 
Say থাকিলে ভাষাগত এঁক্য নাই, ভাষাগত Say থাকিলে 
নিবাসগত Say নাই ।' রাজপুত জাঠ এক ধর্ঘ্মীবলম্বী হইলেও 
ভি্নদেশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি, বাঙ্গালী বেহারী এক বংশীয়: 
হইলেও ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি, মৈধিলী কনোজী একভাষী' 
হইলেও নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই ace 
ভারতবর্ষের ae ap, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক' 
TAO এক যাহাদের এক ধর্শ, এক ভাষা, এক জাতি, এক 
দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই |. তারপর 
তিনি বলেছেন_ -" '' 

' স্থাতহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল ছুইবার- fermi 
মধ্যে জাঁতিপ্রতিষ্ঠার-উদয় হইয়াছিল: | - 

এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবজী ও রণজিৎ —_ 
কীর্তির উল্লেখ করেছেন। তীর প্রশ্ন হচ্ছে-- 

টির ররর টি 
পারিত1 এপ 

উপসংহারে-তিমি বলেছেন | 

'ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথ। E | a 


১ - সবল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল মূল্য; 


ay আমরা ইংরেজের: চিত্তভাগ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে.....* MSHA এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা' : 
উদ্নেখবোগ্য |- ' 


২৩২ লয়, শ্রাবণ-ভাঙর ১৩৭৪ 


বন্ধিমচন্্র স্বয়ং বলেছেন, তিনি ‘নেশন? অর্থে “জাতি” 
কথাটির প্রযোগ করেছেন। তিনি এখানে জাতিগ্রতিষ্ঠাঃ 
যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তা! হচ্ছে প্রতীচ্য আদর্শ। কিন্ত 
ভারতের af ও মনীধিগণের মনে যে এক জাতীয়তার একটি 
স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল, সে কথাটি আঁ গভীর ভাবে চিন্তা 
করার প্রয়োজন আছে। 

মহৰ্ষি বা্দীকি, মহধি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস ও মহাকবি 
কালিদাস অধ ভারতের কবি, আর ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য 
শঙ্কর ও শ্রীমন্মহাপ্রভু অখণ্ড ভারতের ধর্ম-সংস্থাপক। 
ভারতের মহধিগণ, মহাকবিগণ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রবর্তকগণ নিখিল 
ভারতকে এব্যসুত্রে AAS করেছেন। অবশ্য এই IF 
হচ্ছে ভাবগত, ef ও সংস্কৃতিগত। ভারতীয় খষির কণ্ঠে 
‘সংগচ্ছধ্বম্‌ সংবদদ্ধম ইত্যাদি মন্ত্রে আমর! সর্ববপ্রথমে এঁক্যের 
att শুনতে পাই। ভারতের খধি যে ‘আয্যাকরণের' নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল, আর্য্যেতর জাতিসমূহের 
মধ্যে কল্যাপ-বুদ্ধি জাগ্রত করে তাদের এক দৈবী সত্যতার 
দিকে ধীরে ধীরে BBR Fat সীতা-উদ্ধারের ছলে 
লোকোত্তর পুরুষ Bamme এই মহাব্রতই উদ্যাপন 
করেছিলেন। সীতা-উদ্ধারের পর কিন্বিষ্ক্যায় why ও 
লঙ্কায় বিভীষণের রাজত্ব এ দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
তাই ভ্রেত।যুগে Aala অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা | 

gA রুষদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও জাতি-বর্ণ-নিব্বিশেষে 
সকল ভারভবাসীকে ধর্সের ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ করার acy 
এবং নিখিল মানবের কল্যণ-সাধনের জন্তে লক্ষ শ্লোকে 
মহাভারত রচনা করেছিলেন। শ্রীমন্তাগবতে বল! হয়েছে 
a yg ও ঘিজবন্ধুগণ বেদে অনধিকারী, সেই জন্তে কোন্‌ 
কর্মের ধার! শ্রেয়োলাভ হবে, সে বিষয়ের বিচারে তাদের 
বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, আর সেজন্েই মুনি ব্যাসদেব কৃপাপূর্ব্বক 
ভারতাধ্যান রচনা করেছেন । এই মহাগ্রস্থ-রচনার উদ্দেশ্যই 
সর্ব মানবকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করা। (প্রথম স্বন্ধ, 


চতুর্থ অধ্যায় ।) আবার যিনি এই মহাভারত ধীরভাবে পাঠ 
করেন, তিনি সকল শাস্ত্রের সারমশ্ম অবগত হবেন, কেননা, 
‘যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে” । সকল উপনিষদের সার 
ভগবদৃগীতা ( ইহাও একখানি উপনিষৎ ) এই মহাভারতের 
ভীম্মপর্ক্েরই একটি সামান্য অংশ-নাত্র। 
‘যা’ নাই ভারতে, তা নাই ভারতে,,_এ কথাটি ষেন 
মহাভারতেরই একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি | শ্লোকটি হচ্ছে = 
‘ধৰ্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ SABI | 
যদিহাত্তি crea যন্নেহাস্তি ন gab ॥ 
হে ভরতর্ষভ, চতুর্বর্গ সমন্ধে অর্থাৎ wf, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষের সম্পর্কে, এখানে যা আছে, তাই waa আছে, 
এখানে যা+ নাই, তা’ কোথাও নাই ৷? 
বাস্তবিক, ভারতীয় সংস্কৃতির এমন কোনো ধারা নাই, 
যা' মহাভারতে এসে মিলিত হয় নি। আমরা মহাভারত 
পাঠের পূর্বে যে শ্লোকটি উচ্চারণ করি, সেটিও বিশেষ 
sta 
নারায়ণ AFO নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ | 
দেবীং সরশ্বতীং ব্যাসং ততো জ্যমুদীরয়েখ। ॥ 
শ্লোকটির সরলার্থ * হচ্ছে-নারায়ণ অর্থাৎ পুরুষে।ত্তম 
Sire, নরোত্তম নর অর্থাৎ অর্জুন; দেবী সরস্বতী ও 
ব্যাসদেবকে নমস্কার করে জর উচ্চারণ aq) ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা ও নব ভারত-ধর্ম্মের 
উদগ।তা, তিনি মহা সমন্বয়ের আচার্য্য ও ভারতাত্ব।র বাধীমূর্তি, 
নরোত্তম অর্জ্জুন তাঁরই শিষ্য ও সখা, নানা বিরুদ্ধ গুণ তার 
ভেতর সমস্থিত, তার বুদ্ধি যখন যমোহগ্রস্ত, তখনও তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের শরণ।গত, আবার দেবী সর ্বতী হচ্ছেন পরা ও 
অপর! fata অধিষ্ঠান্রী, আর তারি প্রসাদে ভগবান 





* আচাৰ্য্য নীলকণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমাদের 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। 


~he 


২৩৬ ভারতের সংহতি সাধন! ও এক্য প্রতিষ্ঠা 


বেদব্যাসের ধ্যানে ভারত-সংস্কতির বিচিত্র ধারা মিলিত 
হয়েছে।, 

মহাভারতের Bee পুরুষোত্তম, তিনি যে পরিপূর্ণ 
মানবতার আদর্শ, Sass প্রীরুষণ-স্তবে তার প্রম।ণ আছে। 
আবার তিনি মহাভারত বা অখণ্ড ভারতেরও প্রতিষ্ঠাতা। 
খষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 

“তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) শারীরিক বৃত্তিপকল সর্ব্বাঙীণ 
yite হইয়া অনমুভবনীয় সৌন্দর্য্যে ও অপরিমেয় বলে 
পরিণত; তাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ ক্ষুত্তিপ্রাপ্ত 
হইয়া সর্ব্বলোকা তীত বিদ্ধ, শিক্ষা বীৰ্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত 
এবং গ্রীতিবৃত্তির erat পরিণতিতে সর্বলোকের সর্বহিভে 
রত। যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে 
ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম 
ধর্শের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি 
কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিফাম হইয়া, এই সকল NCTA TEA 
sie করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ববদয়ী এবং পরের alates 
স্থাপনের কর্তা হইয়াও, আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন 
নাই, যিনি শিশুপালের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া 
ক্ষমাগুণের প্রচার করিয়া, তারপর কেবল we প্রণেতৃত্ব- 
প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, RA সেই বেদপ্রবল 
দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বপিয়াছিলেন, বেদে eh নহে” ধশ্ম 
লোকহিতে__তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি? | | 

যুধিষ্টিরের aza যজ্ঞের সময়ে ভীন্মদেব তাকে 
বলেছিলেন -শ্রীরুষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম, SA প্রথম অর্থ্য 
তরি প্রাপ্য । অমানব প্রতিভার বলে তিনি একদিকে 
ভারতের তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ ও বিচিত্র ধর্ম্মমত 
সমূহের মধ্যে সমহয়-সাধন করেছিলেন, অপর দিকে খণ্ড, 


v fan, বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ধকে এক” ধর্শরাজ্য-পাশে বেঁধে 


দিয়েছিলেন । কবি নযীনচন্ত্রের কাব্য্রয়ীতে দুর্ববাস! 


হচ্ছেন Stas সংস্কৃতির প্রতিনিধি, কিন্তু Serer জীবনের 
ব্রত ছিল atts ও অনার্য জাতিকে মিলিত করে মহাভারতের 
প্রতিষ্ঠা করা । কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্র অনেকাংশে কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করলেও Sia পরিকল্পিত Ayesha বীজ 
রয়েছে মূল মহাভারতেই। 

মহাভারতে এমন একটি শ্লোক আছে যার তাৎপর্য্য 
বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য । স্লোকটি এই : 

গীতা গঙগ। চ গায়ত্রী গোঁবিন্দেতি হৃদিস্থিতে | 
চতুর্গকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম! ন বিদ্বাতে' ॥ 

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ এই চারটি x ta হৃদয়ে 
অবস্থিত, Sta আর পুনর্জন্ম হয় না" । গভীর ভাবে fowl 
করলে দেখ| যায়, এই "কার-চতুষ্টয় সমগ্র ভারতবালীকে 
একদিন Garza গ্রধিত করেছিল। ধারা নিজেদের 
বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন, তারা 
নান! সম্প্রপায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাদের fvl- 
ধারার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে Gay ছিল। তারা সকলেই 
গীতাকে’ শ্রীতগবানের মুখনিঃস্ছত বাণী ও সকল উপনিষদের 
MLSS! বলে মনে করতেন, গঙ্গাকে তাঁরা পতিতপাবনী ও 
কলুষনাশিনী বলে বিশ্বাস করতেন, গায়তীমন্ত্রে ধিজাতি 
মাল্রেরই (অর্থাৎ gin, ক্ষত্রিয় ও tay সকলেরই ) অধিকার 
ছিল আর গোবিন্দ সকলেরই নিকট ছিলেন স্বয়ং ভগবান্‌। 
(মনে রাখতে হবে, রাধা গোবিন্দের সেবা ও ভজন! গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মতে মানব জীবনের পরম মঙ্গলের হেতু কিন্ত 
একমাত্র গোবিন্দই সকল স্প্রদায়ের হিন্দুর উপাস্ত।) তাই 
বলতে হয়, এই গ-কার--চতুষ্টয়কে যিনি সর্ববদ! BACH ধারণ 
করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভারতের আকার সন্ধান পেয়েছেন। 

বাণীর tata কালিদ1সও অখণ্ড ভারতের কবি, আর 
এই অথণ্ড ভারতের ছবি Bf হয়েছে aga দিগ্বিগয়ে আর 
মেঘের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যে পথ রামগিরি থেকে অলকা- 
পুরী পর্য্যন্ত ante ভারতীয় খষির আদর্শ, ভারতের 


২৬৪ a7, আ্রাযণ-ভাঁন্ ১৩৭৪ 


ক্ষাত্রশক্তির আদর্শ, ভারতের গাহসথ্ধর্ম ও দাম্পত্যপ্রেমের 
আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশে, FISA, 
CS ও অভিজ্ঞানশকুন্তলে, তীর মধ্যে শুধু নব-নব উন্মেষ 
শালিনী Bae ছিল লা, সমগ্র ভারতবর্ষকেই তিনি কণ্যাণের 
মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর কবি-মানসে পূর্বব সুরিগণের 
ভাবনা সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল | 

ধর্ম্ম-শাধনার ভেতর দিয়েও আমরা অনুভব করি যে 
ভারত shee অবিতাজ্য। আমরা দেবপৃজার জন্য সকল 
সময় তীর্থপলিল সংগ্রহ করতে পারি না। কিন্তু আমর! যখন 


+ 


‘গঙ্গে চ যযুনে চৈব গোদাবরি সরশ্বতি। 
ater সি্ধুকাবেরি জলেইশ্মিন্‌ সন্নিধিং কুর” ! 


এই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনে জেগে ওঠে অধ 
ভারতেরই ছবি,-_শুধু -আর্ধ্যাবর্ত নয়, শুধু দাক্ষিণাত্য নয়, 
সমগ্র ভারতের মহিমাই "আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে | 
আমাদের শাদ্রকারেরা মনে 'করতেন। ভারতভুমি শুধু কর্ম্মভূমি 
নয়; পুণ্যভুমিও বটে, মাঁহ্ষ বছ পুণ্যের ফলেই এই দেশে 
ay গ্রহণ করে। "ভারতের খধিগণের fano পঞ্চ 
জননীর মহিমা প্রকটিত হয়েছিল । এই পঞ্চ জননী হচ্ছেন 
শ-প|ধিব জননী, গাভী, জন্মভূমি, ভূতধাত্রী পৃথিবী ও নদী । 
(কেননা- নদীই পৃথিবীকে শশ্ডশালিনী করে ভূতগণকে 
সঞ্জীবিত রাখে )। আমাদের শানে হোম,-তর্পণ ও স্বাধ্যায়ের 
ভেতর দিয়ে raat, পিতৃ-ধণ ও খাধি-খখ পরিশোধের 
নির্দেশ আছে। .তা ছাড়! আমাদিগকে জননীর সেবা। 
স্বদেশের কল্যাণ-সাধন ও লোকহিতের মধ্য দিয়ে মাতৃ-খণও 
পরিশোধ করতে হয় |: 

আমাদের খবিগণ আমাদের জন্যে a fase বা সম্পদ 
রেখে গেছেন, আমরা তার উত্তরাধিকারী এবং সেলছ্ে 
আমাদের গর্ব অনুভব করা উচিত। ভগবান T3 
বলেছেন-- oe এ 


'এতদ্দেশপ্রহ্তশ্ত সকাশাদগ্র জমা as | ' 
্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্কমানবাঃ? ॥ 

যে ব্রাহ্মণ (ব্রসম্ঞ পুরুষ ) এই দেশে ( ভারতবর্ষ) জম্ম 
পরিগ্রহ করেছেন, পৃথিবীর সকল মান্য Sta কাছ থেকে 
নিজ নিজ চরিত্র বা আচরণ শিক্ষা কর্ব্বেন। 

IZA বচন শুনে হয়তো এ কালের অনেকে বিজ্ঞপ 
কর্ষেন, কিন্ত ভারতের saatat যারা সন্ধান রাখেন তারা 
জানেন, এদেশের অধ্যাত্ম সম্পদের ভেতরে নিহিত রয়েছে 
নিখিল মানবের কল্যাণ। 

T মহাভারতে ও বিবিধ পুরাণে যে তীর্থ-পরিক্রমার বিধান 
দেওয়া হয়েছে, তারও TVA লক্ষ্য--তারত যে একটি অধ 
7S, এই চেতনা Geter মানসে জাগ্রত করা। 
তন্ত্চুড়ামণি ও কালীপুরাপে একান্নটি এবং দেবী ভাগবতে 
একশে! আটটি পীঠস্থানের কথা পাওয়া যায়। পীঠস্থান- 
পরিক্রমার ভেতর দিয়ে আমরা একটি গভীর সত্য উপলব্ধি 
করি। সেটি হচ্ছে--আমাঁদের ভাঁরতমাতা হচ্ছেন জগন্মাতা 
সভীরই প্রতিচ্ছবি আর সন্তানের কাছে জননীর সকল অঙ্গই 
সমান পবিত্র । তা, ছাড়া নানা প্রদেশের মান্ষ তীর্ঘক্ষেত্র 
সমূহে মিলিত হতেন «বং তাঁদের ভেতরে সহজেই ভাবের 
আদান-প্রদান হোত। = 

AA চণ্তীর মধ্যে জাতীয় সংহতির আদর্শ were 
Qe মহি্যা্গর-বধের প্রাকালে ক্রুদ্ধ দেবভাগণের cre 
থেকে সঞ্জাত তেজোরাশি একত্রীভূত হয়ে একটি রমণীয়" 
নারীক্গপ ধারণ করলো এবং দেবগণ তাকে নিজ নিজ 
অলঙ্কার ও amt দান করলেন। তখন সেই দেবীর 
হঙ্কারে--- 

চুক্ষুভুঃ সকল! লোকা সমূত্রাশ্চ চকম্পিরে। :' 
চচাল বসুধা COME সকল|শ্চ মহীধরা: ॥ 

AS লোক আকুলিত হোলো; সমুদ্র সকল কম্পিত, 
হোলো, পৃথিবী বিচলিত হোলো? HAS সকল চঞ্চল হোলো ।' 


Á 


ভারতে জংহতি-দাধন ও এক্য প্রতিষ্ঠা 
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' এ স্থলে:আমরা দেখতে পাই, দেবগণের শ্বর্গরাজ্য উদ্ধারের 
মূলে ছিল তাদের জাতীয় সংহতি | | 
' ভগবান বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী, করুণা, 
যুদিতাও উপেক্ষার আদর্শ শুধু বিশাল ভারতেই নয়, ভারতের 
বাইরেও নানা দিপ্দেশে প্রচারিত হয়েছিল। আবার কালক্রমে 
eres যখন নানা ধ্লামি প্রবেশ করেছিল, তখন আচার্য্য 
শঙ্কর তাঁর ক্ষুরধার মনীষা ও অপূর্ব সংগঠন-শক্তির প্রভাবে 
সমগ্র ভারতকে APIR করেছিলেন। , তারপণ আবার 
একদিন জঙ্গম হেম-কল্পতরু: শ্রীদম্মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম্মের 
প্রাবন এনেছিলেন. সে প্লাবনে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভেসে 
গিয়েছিল । ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর ও প্রেমাবতার 
শ্রীরষ্চৈতচ্ভ ধৰ্মশংস্থাপনের মধ্য দিয়েই জাতিকে সংহত 
ও এঁব্যবদ্ধ করেছিলেন। আবার খধ্যুগের ভারতবর্ষে কবীর, 
নানক, দাদু প্রভৃতি যে সব সাধৃ-সপ্তের আবির্ভাব ঘটেছিল, 
তারা হিন্দু ও মুশ্রিম এই তুই বিপরীত সাধনার ধারাকে গন 
ও যমুনার ধারার মতো মিলিত করেছিলেন। 
ভারতের সংস্কৃতি ও এঁতিহ প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যে 
নিব্ধ। আমরা এখানে ব্যাপক অর্থে “সাহিত্য” কথাটির 
প্রয়োগ করচি 1 এই mes ভাষাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে 
এবং বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম-সপ্প্রদায়কে 
এব্যের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। আজও দেখা যায়, বাঙ্গালী, 
পাঞ্জাবী, 
অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে আচার-গত, ব্যবহার-গত 
ও সংদ্কতি-গত পার্ণক্যের HE নেই, কিন্তু এ'রা সকলেই 
একই ভাষায় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ 
পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করচেন এবং প্রাচীন খধিগণের অনুশ।সনে 
fas মিজ জীবন নিয়ন্ত্রণ কচেন। এই ecw গৌড়ীয় 
যৈফ্বগণ যখন সর্ব ভারতের বিহজ্জন-সমাজের নিকট নূতন 


~ দর্শন ও রসশান্ত্র এবং ভ্রীমন্মহ প্রভুর RUF প্রচার করতে 


চাইলেন, তখন তারা সংস্কত ভাষা গ্রহণ করলেন। সংস্কৃত 


ARA কাশ্মীরী প্রভৃতি ভারতের বিভিনন' 


geda, যার ভেতর : বিশ্বশান্তির বীজ নিহিত, q 
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সাহিত্যে ভ্ীরূপ, শ্রীপনাতন, Beha, কবি sha, বিশ্বনীথ 
চক্ররত্তা, বপদেব steel প্রভৃতি পণ্ডিতগণের , দান 
atate নয়। তা ছাড়া, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী Dygta 
কবিরাপ-বিপচিত প্রসিদ্ধ চরিভগ্রন্থ “ভ্রীচৈতন্তচরিতা মুতের” 
সংস্কৃত টীকা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে 
শীরাধামোহন ঠাকুরও বিভাপতির পদাবলীর সংস্কৃত a 
প্রণয়ন করেছিলেন। 

আজ বিশ বছর যাবৎ খণ্ডিত ভারতের বিনিময়ে আমর! 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছি। “সমগ্র ভারত এক অখণ্ড ও 
অবিভাজ্য সত্ত'_এ কথাটি বিশেষ অর্থে হিন্বযুগের ভারত, 
পাঠান ও মোগল যুগের ভারত এবং ব্রিটিশ যুগের ভারত- 
সম্পর্কে সত্য কিন্তু ভারত-_-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের 
ভাগ্য-বিধাতা এই প্রবচনটিকে মিধ্য! বলে প্রমাণ করলেন। 
আজ আমাদের সামনে গুরুতম সমস্য | হচ্ছেঃ কেমন-করে 
এই বিশাল উপমহাদেশে জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখা যায়। 
ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ হচ্ছেঃ ভারত, ধর্শ্ম 
নিরপেক্ষ UF বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে আমরা ধীরে ধীরে 
আমাদের সনাতন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। যথার্থ 
‘সেকুলার’ রাষ্ট্রের আদর্শ অতি মহান, সে রাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ- 
নিধ্রিশেষে সকলেরই ধর্্মাচরণের ও স্বাধীন চিন্তার 'দধিকার 
থাকবে, প্রত্যেকেই seh আচরণ acta, কিন্ত কেউ 
পরধর্থের ওপর আঘাত HA না, প্রত্যেক নাগরিককে 
রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হতে হবে এবং আইনের চোখে সকলেই 
সমান বলে বিবেচিত হবেন। সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র 
প্রাদেশিকতা ও অন্তর্থাতী ক্রিয়াকলাপ দণ্ডনীয় অপর|ধ বলে 


গণ্য হবে। ভারতীয় আদর্শের ভেতর যা শুভ ও Hy, যা, 


শাশ্বত ও কল্যাণকর, জাঁতি-বর্ণ-লিব্বিশেষে যা meg মানবের 
যাকে এক 
কথায় ভারতধশ্ম বলা যায়, সেই ভারত ধর্মের ভিত্তির ওপরেই 
নতুন করে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি, 


wid, শ্রাধণ-ভাত্র ১৩৭৪ 


ছুর্বলের ওপর পীড়ন, অধোগ্য-পোঁষণ, শক্তিমানের cots, 
পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষিত। প্রভৃতি অভিশাপ থেকে রাষ্ট্র ও 
সমাজকে যুক্ত করতে ,হবে। ভারতবর্ষের বথার্থ ইতিহাস 
—a ইতিহাসের মধ্যে ভারতের সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের 
বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় রচনা করে ভারতের প্রত্যেকটি 
সন্তানের হাতে পৌছে দিতে হবে। আর যে ভাষা প্রায় 
প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার জননী, যে ভাষা শিক্ষা না করলে 
কোনো আঞ্চলিক ভাঁষাকেই সম্পন্ন করে তোলা যায় না, 
যে ভাষায় ব্যুৎপন্ন হলে আমরা প্রাক্তন সুরিগণের অনন্ত 
Bl ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, সেই সংস্কৃত 
ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য করতে হবে। কারণ একমাত্র এই 
ভাষাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভেতর মিলনের সেতু 
রচনা করতে পারে। আবার বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচিত হবার জন্তে এবং সংযোগরক্ষাকারী ভাষ! হিসাবে 
ইংরেজিও আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু আহারে-বিহারে, 
বেশ-ভূষায় ও চিন্তাধারায় আমাদের হতে হবে খাঁটি 
ভারতবাসী। তা ছাড়া প্রত্যেককে মাতৃভাষায় পারদর্শী 
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হতে হবে এবং আমাদের দেশে লোকশিক্ষ।র ary যে 
সকল ব্যবস্থা ছিল, স্েগুপির পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। 
একথাও মনে রাখতে হবে যতদিন ভারতের হিন্দীভাষী 
নেতার! অহিন্দীভাষী জনগণের ওপর তাঁদের ভাষা চাপিয়ে 
দিতে চাইবেন, ততদিন ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন 
হবে। 

শ্রদ্ধাবান ASCE জ্ঞানং | ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী 
যাতে ভারতের ধন্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়, তারও 
উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। Atal ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে 


BB, ভারতের অধ্যাত্্ সম্পদের প্রতি যারা শ্রদ্ধাহীন, ভারতে 


বাস করেও যারা পরাণুকরণকেই দেশের একমাত্র, কল্যাণের 
পন্থা বলে মনে করে, তাদের চোখে ‘জাতীয় সংহতি’ (যে 
সংহতি ভাবগত Al সংস্কৃতি গত ) একটা অন্ধ কুসংস্কার WTI 
মহাপুরুষদের এই বাণী আজ দেশে দেশে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা 
করার দিন এসেছে যে, ভারতধর্শের ভিত্তির ওপরেই 
আমাদিগকে কল্যাণ রাষ্ট্র ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে 
হবে, নতুবা ভারতের VR ঘটবে মহতী FAP | 


অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদের 


প্রকাশিত পুস্তিকা ঃ 


সম্কম্পাঁজল্বাত্ভীন্ লাভ A= oT 
- সমর গুহ 
মূল্য £ পনের পয়সা 
প্রাপ্তিস্থান ঃ wes, গান্ুলীবাগান, কলিকাতা-৪৭ 
৬৩/১, রাসবিহারী acs, কলিকাতা-২৬ 


( দোতল! ) 
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জননীর আধিজল aca আজে দেখি অহরহ $, 
শৃঙ্ঘলের ভার যুক্ত, তবু তাঁর অজ বেদনা | 

কোথায় প্রসন্ন দীপ্তি, হাসি যুখ সম্ভানের দল ? 
কোলাহল চারিধারে, অসংযত অসংখ্য AR | 


মেলেনা বাচার তৃপ্তি, হিংসা দ্বেষ জর্জর হৃদয় ; 
ধ্বংসের নেশায় মত্ত, শক্তির অনর্থ অপচয়। 


কে শোনে মায়ের কান্না ? ভেসে যায় উন্মত্ত চীৎকারে, ' 


জীবনের সুধ স্বপ্ন পলাতক fag গুহায় | 


মাতৃমুক্তি পণ করে প্রাণ যার! দিল অকাতরে, 
তাদের সে আত্মবলি অসার্থক হল একেবারে ? 
তারা যে-আলোর দেখেছিল আগামী দিনের ; 
সে-আলো কোথায়? সেই শুভর প্রসন্ন অলোক ? 


সুস্থ স্বস্থ জীবনের মাঝে সেই আলোর প্রকাশ s 
সে-আলো! জ।লবে কারা? কোথা সেই প্রদীধ জীবন? 
জননীর চোখে জল কে মোছাবে ? মাতৃগত প্রাণ 
সন্তানের আবির্ভাব কবে হবে? থাকি প্রতীক্ষায় । 


এই দেশে আমি আসবে আবার £ মনোরমা সিংহরায় 


পাতা aca যায় বিকেল বেলায় 
পাত! ঝরে যায় সকাল বেলায়। 
দুপুরের রোদ খেল! করে যায় 
আলোর খেলার ছায়ার মায়ায় 

মা, আমার মা, জন্মভূমি মা, 

এ মন আমার কোথায় হারায়। 

* * + 

একদিন আমি চলে যাবো ঠিক 
“মাঠে ঘাটে পথে এদিক ওদ্দিক 
কতো লোক দেখি ভালে! না-ভালোতে 
কতো রূপ দেখি ছায়াতে আলোতে 
সব ভুলে যাবো, তবুও এ মন 

ভুলবে ন! শুধু তোমাকে তখন I 

* * + 

এই দেশে আমি আগবে| atata 
বাঙলা আমার, দরিদ্র অপার, 

সব চেয়ে বড় তবুও তুমি মাঃ 

সব ভালোবাসা তোমাতেই জমা। 
হেসে হেসে আমি বেড়াবে! আবার 
তোমার এ পথে, বাঙলা আমান ॥ 
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নিরঞ্জন হালদার 


বৃহত্তর কলিকাতায় বৎসরে কত বাড়ি তৈরী কর! দরকার 
লি-এম-পি-ও সে-বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। 
এই পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতার পৌর-এলাকার হিসাব 
আলাদাভাবে ধরা হয় নি। কারণ বাসগৃহ সমস্যার we 
সমাধানের জন্য কলিকাতার নাগরিকদের পৌর এলাকার 
বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সি-এম-পি-ও'র 
হিসাবে ১৯৬১-৭১ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতায় সাড়ে 
৯ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ ৪০ হাজার ইউনিট অর্থাৎ এই সময়ের 
মধ্যে বৎসরে গড়ে ৯৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৩ হাজার ইউনিট 


নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা দরকার। বর্তমানের বাসগৃহের 


ঘাটতি পূরণ, পুরানো বাড়ির জায়গায় নুতন বাড়ি তৈরী ও 
নুতন পরিবার গঠনের Tatas হিসাবের উপর ভিত্তি করেই 
বাসগৃহের মোট প্রয়োনের কথা বিবেচনা করা হয়েছে | 
কিন্তু বর্তমানের মত ঘাটতি বজায় রাখতে হলেও বৎসরে গড়ে 
৩০ থেকে ৪৫ হাজার নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা দরকার। 


'বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে দীর্ঘদিন অবহেলা ও পরিকল্পনার 


অভাবে যেখানে সেখানে বাড়ি তৈরী হতে দেওয়ার oy 


যে-সমশ্তার স্থষ্টি হয়েছে, কোন দায়সারা গোছের পরিকল্পনা 
নিয়ে সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব-নয়। এতদিন পর্য্যন্ত 
সরকারী ও বেসরকারী উদ্ভোগে যে সব বাড়ি তৈরী হয়েছে, 


তাতে বাড়ির নুতন চাহিদার অর্ধেকও মিটাতে পারে নি। 
বৃহত্তর কলিকাতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাত্র 
১২ থেকে ১৫ হাজার ইউনিট নুতন বাসগৃহ নির্মাণ করা 


"শ্রাবণ ভাত্র ৫ 


হয়েছে। সমস্যা কেবল জটিল নয়, ভয়াবহও। অথচ 
সমস্তার ভয়াবহতা দেখে, আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি। 
স্থপরিকক্পিত ভাবে ও সাহসের সঙ্গে সমন্তার মোকাবিলা 
করতে উদ্ভোগী না হলে বৃহত্তর কলিকাতা ভারতের প্রধান 
শিল্পকেন্ত্র হিসাবে প্রাধান্থ তো হারাবেই, এখানে বসবাস 
করাও অসম্ভব হয়ে ABCA | 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা পৌর-এলাকার জনসংখ্যা 
হাসের জন্ত গত দশকেই কল্যামীতে একটি উপনগরী স্থাপনের 
পরিকল্পনা করেছিলেন । বাসস্থানব্যবস্থার জন্য এই ধরণের 
উপনগরী আমেরিকায় অনেক আছে। ইংলণ্ডেও ৬০ 
থেকে ৮০ হাজার লোকের বসবাসের উপযোগী “গারডেন- 
সিটি’ এখনও জনপ্রিয় | কিন্তু এ সব দেশের উপনগরীর 
অধিবাসীদের বেশীর ভাগ নিজস্ব গাঁড়িতেই যাতায়াত করে 
থাকেন। প্রধান শহরের মধ্যে জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া 
বেশী এবং পরিবেশ অপেক্ষাকৃত ঘিঞ্জি বলে এ সব উপনগরীতে 
বসবাস Fal অনেকে কাম্য মনে করেন। কিন্তু এদেশে 
অবস্থাপন্ন ও গাড়ি ব্যবহারকারীর সংখা যদি অনেক বেশী 
থাকতো, তা হলেও কিন্তু কল্যাণী থেকে কলকাতায় 
যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তার অভাবেই কল্যাণিতে কোন 
উপনগরী গড়ে উঠতে পারত না। বড় শহরের নিকটে 
উপনগরী এশিয়ার অন্থান্ত দেশেও দেখতে পাওয়া যাবে। 
কুয়ালালামপুরের অদূরে পেটালিং জায়া উপনগরী গড়ে 
উঠেছে। কিন্তু সেখানেও স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থানের 


ase জয়ী, আঁবণ-ভা্র ১৩৭৪ 


eg ছোট খাট অনেক কারখানা স্থাপন করতে হয়েছে। 
কল্যাণীতে প্রথমেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার দিকে ye দিলে, 
হয়তো! এতদিনে ঘনব্সতি গড়ে উঠতো । 

শহর-পরিকল্পনার নুতন টেকনিক অমুগাঁরে বাসগৃহ 
সমস্যার সমাধানের জন্ত এক দিকে যেমন পুরাতন শহরের 
সংস্কারের (আরবান রিনিউয়াল) এর দিকে নজর দেওয়া হয়, 
অপর দিকে তেমনই যে-সব এলাকায় লোকসংখ্যা বাড়ছে, 
সেই সব এলাকায় পরিকল্পনা অনুসারে ক্রুত বাসগৃহ নির্ম।ণ 
ও অন্তান্ত নাগরিক হ্ুযোগন্থবিধাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। 
শি-এম-পি-ও অবশ্য এই দিকে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছে। 
কলিকাতার দক্ষিণে কলিকাতার একটি উপনগরী স্থাপনের 
ব্যাপারে se হাজার ইউনিট বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা 
Fal হয়েছে। হাওড়া শহরের অদূরে ৬৯৯ একর নিয়ে 
কোনাতেও se হাজার বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা 
হয়েছে। AMS এলাকাতেও ৫৮ হাজার ইউনিট বাসগৃহ 
নির্মাণ করা হবে। কল্যাণী পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য 
ক্রি প্রস্তাবিত উপনগণীগুলিতে দুর করার চেষ্টা হয়েছে। 
এই সব জায়গায় কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বাসগৃহ 
সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উপরেও 
গুরুত্ব CHET] দরকাঁর। দুঃখের বিষয়, কোনা ও লবণ হুদ 
এলাকায় প্রস্তাবিত উপনগরীর ক্ষেত্রে যাতায়াতের দিকটা 
একেবারেই অবহেলিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এশিয়ার 
সিঙ্গাপুর, কনেই মালয়েশিয়ার কোন তুলনাই চলে না। 
সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যিক পরিবহনের গাড়ির চেয়ে ব্যক্তিগত 
পরিবহনের গাড়ি Aled বেশী, ক্রনেই তে সাড়ে তিনগুণ 
এবং মালয়েশিয়ায় তিনগুণেরও বেশী। পেটালিং জায়া 
থেকে কুয়াল!ল।মপুরে দৈনিক আফিসধাত্রীদের বেশীরভাগ 
নিজস্ব গাড়িতে চলাঁফেরা করেন। প্রস্তাবিত কোনা ও 
লবণ-তুদের অধিবাসীদের তা সম্ভব হবেনা এবং সেজন্ত 
দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবতে হবে। 


আমতা লাইনের ছোট রেলপথ হাওড়া ময়দান থেকে SAB 
হয়েছে। এই রেল পথটি জাতীয়করণের পর ব্রডগেজের 
রেলপথ চালু করে হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে 
কোনার অধিবাসীদের কলিকাতায় ও হাওড়ায় যাতায়াত 
করা অনেক সহজ হবে। লবণ-হদ এলাকায় আড়াই লক্ষ 
অধিবাশীর বসবাসের fem কর! হয়েছে। কিন্ত এই 
উপনগরীর অধিবাসীরা প্রতিদিন কলিকাতা শহরে আসবেন 
কী করে? বাসে করে এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে শহরের 
মধ্যে নিয়ে আসা প্রায় অসস্ভব। লোকসভায় এন্টিমেট 
কমিটী রেলপথে লবধ-হ্দকে শিয়ালদহের সঙ্গে যুক্ত করার 
কথা বলেছিলেন। fee এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
এখনও পর্যন্ত তেমন উদ্ভোগী দেখ! যাচ্ছে না। 
i . 

বৃহত্তর কলিকাতার বাসগৃহের প্রয়োজনের হিসাব করবার 
সময় কোন শ্রেণীর অধিবাসীর জন্য কত বাড়ি দরকার, তারও 
হিসাব করা দরকার । কিন্তু সি-এম-পিও কৃত হিসাবের 
মধ্যেও কিছু ক্রটি আছে। শহরের বস্তি-এলাকায় এক 
পরিবার একটি ঘরে ছয় জন লোকও বাঁস করে। আবার 
কোন কোন ঘরে এক জন বা ছুই জনও বাস করে। 
পি-এম-পি-ওর হিসাবে প্রতিটি পরিবারের ew কমপক্ষে ছুটি 
ঘরের ইউনিট ধরা হয়েছে, এক ঘর ইউনিটের কথা 


একেবারেই ধরা হয়নি। পরলো কগত প্রধানমন্ত্রী শরীজহরলাল 


নেহরু ছুটি ঘরকেই ইউনিট হিসাবে বিবেচনার কথ! 
বলেছিলেন। কিন্তু বস্তির লোকেরা বা মধ্যবিত্ত পরিবারের 
অধিবাসীরা ছুটি ঘরের ফ্ল্যাট পেলে তা লী ব্যবহার করবে? 
অনেকেই অপর ঘরটি ভাড়া দেবে এবং বস্তির মতই একটি 
ঘরেই থাকা খাওয়া, রান্না, শোওয়া--সব কাজ করবে। এদের 
উন্নতমানে জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার জন্য চে করতে হবে। 
তা না হলে নুতন বাড়িও বন্তিতে পরিণত হবে। কলিকাতা 
শহরে ইমপ্রতমেণ্ট ট্রাস্ট কিছু এক কামরার ফ্ল্যাট তৈরী 


t; 


pa) 


x 


কলিকাতার বাসগৃহ 

করেছেন, সিঙ্গাপুরেও বস্তির অধিবাঁপী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের 
লোকজনদের জন্ত প্রচুর এক কামরাযুক্ত ফ্ল্যাট তৈরী কর! 
হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত জীবন- 
ata ব্যবস্থায় বাসগৃহের নিয়ঙম মান এদেশে চালু করার 
চেষ্টা না করে দেশের প্রয়োজন ও ফ্ল্যাটের অর্ধেক ভাড়া 
দেওয়ার সম্তাব্যতার কথ! বিবেচনা! করে এক কামরার ফ্ল্যাট 
তৈরি করলে সরকার কম খরচে অনেক বেশী লোকের 
বাসস্থানের Wael করতে পারবেন । বাড়ির প্রয়োজন হিসাব 
করার সময় ফুটপাতের অধিবাসীদের কথাও বিবেচনা করা 
দরকার। কলিকাতা শহুরে আম্বমানিক ৩* হাজার ফুটপাতের 
অধিবাসী আছে। বিভিন্ন মরশুমে এই অধিবাসীর সংখ্যা 
বাড়ে বা কমে। ফুটপাতে বা করপোরেশনের পাইপের 
মধ্যে বাস করে এরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্র ও বিদেশী 
পাঠকদের YR আকর্ষণ করে থাকে । তবে ফুটপাতবালীদের 


২৪১ 


মধ্যে এক দল TRIG Stal থাকার জন্ত বাড়ি ভাড়াও 


দিতে পারে, কিন্তু ভালভাবে না থেকে, ফুটপাতে রাত্রি যাপন 
করে পুরো টাকাটাই দেশে পাঠিয়ে দেয়। যারা একেবারেই 
গরিব, তার! ভিক্ষা! করে বা অন্তভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। 
ভারতে ফুটপাতের অধিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে 
মাদ্রীজেই পরীক্ষামূলকভাবে কাজ হয়েছে। বাড়ি করে 
দিলেও এরা সেখানে যেতে চায় না। অথচ শহরকে ARAFA- 
পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে ফুটপাত থেকে এদের উৎখাত করতেই 
হবে। কাজেই এদের বাসগৃহ ছাড়া কর্মসংস্থ(নেরও 
ব্যবস্থা করে কাল করে খাওয়ার অভ্যাস as করাতে 
হবে এবং এসব কাজ একসাত্র সমাজসেবীগের মারফৎই 
সম্ভব। 

বৃহত্তর কলিকতার বাসস্থান সমস্তার সমাধানের os 
নাগরিকদের ব্যক্তিগত উদ্ভোগ ছাড়া রাজ্য সরকারের 
উন্নয়ন ও gefitty wea, বাসগৃহ নির্মাণ করে থাকেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারও কর্মচারীদের জন্তু কিছু বাসগৃহ নির্বাণ 


করেন। কলিকাতা শহরে ইমঞ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ও বর্তমানে 
ফ্ল্যাট তৈণী করে ভাঙা দিয়ে থাকেন। জীবন বীমা সংস্থ। 
গৃহনির্নাণের জন্য সরকারকে অর্থসাহায্য করা ছাড়া 
বীমাকারীদেরও খণ দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিকদের জন্ত৪ বাসগৃহ নির্মাণ কর! 
হয়ে থাকে । এই পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিকেরা কম ভাড়ায় 
ঝাড়ি পেয়ে থাকে। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 
পরিকল্পনায় ৯৮৮৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের টাক। বরাদ্দ করা হয়। 
ফ্ল্যাট তৈরী হয় ৫৯২০ টি। কলিকাতা শহরে নিয়বিত্তদের 
we প্রথম পরিকল্পনাকালে ১০৮২ টি ফ্ল্যাট নির্মাণের টাকা 
বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু একটি ফ্ল্যাটও তৈরি হয় না। দ্বিতীয় 
পরিকল্পন/কালে কলিকাতার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্ত 
২২২৪ টি ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, ফ্ল্যাট 
তৈরি হয় মাত্র ৮০০ টি। এই পরিকল্পনাকালেই মুরারিপুকুর 
মানিকতলা এলাকায় নুতন বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ছুই কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হয়| তৃতীয় পরিকগ্পনাকালেই এই বাড়ি 
তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়। শ্রমিকদের জন্ত তৃতীয় পরিকল্পনায় 
৭,৭০০ ফ্ল্যাট তৈরির লক্ষ্য স্থির হয়। বৃহত্তর কলিকাতার 
শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় এই লক্ষ্য কিছুই নয়। তবে 
বাসগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে শ্রমিকদের সন্তাদ!মে বাড়ি দেওয়ার 
পরিকল্পনাই কিছুটা সফল হয়েছে। বস্তি অপসারণ 
পরিকল্পনায় ব্যয়িত টাকার শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্য 
সরকারকে দিতে হয়, বাকী ৭৫ শতাংশের অর্ধেক কেন্দ্রীয় 
সরকার সাহায্য ও অপর অর্ধেক খণ হিসাবে দিয়ে থাকেন। 
কাজেই বস্তি অপসারণের পরিকল্পনা বৃহৎ আকারে গ্রহণ 
করলে রাজ্য সরকারের Aag তহবিল থেকে খুব কম টাকাই 
ব্যয় করতে হোত। কিন্তু তা সত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
বস্তি অপস|রণের ew পশ্চিমবঙ্গে ata ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ 


করা হয়েছে । সরকারের যখনই ব্যয় সঙ্কোচ করার প্রয়োজন 


হয়, তখনই গৃহ নির্মাণের জন্ত বরাদ্দ টাকা কমানো হয়। 


২৪২ জয়ী, a-o ৩৭৪ 
১৯৬২ সনে চীনা আক্রমণের: পর থেকে এই একই ব্যাপার 
চলছে। অথচ পুরানো বড় শহরগুলিতে তো বটেই, নুতন 
শহরগুলিতেও ব্যাপকভাবে নুতন বাসগৃহ নির্মাণ করা 
দরকার | agaa জীবনযাত্রার যান উন্নয়নের জন্য প্রথমেই 
আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। দুঃখের বিষয়, 
ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে এই ছুটি বিষয়ই অবহেলিত | 
এ 

শহরের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নৃঙন নূতন জমিতে বাঁড়ি 
হচ্ছে। কিন্তু এভাবে বাড়ি তৈরি করে কখনও বাসগৃহ্র 
সমস্যার সমাধান করা যায় না। বৃহত্তর বোদ্বাইতে জমির 
সঘ্যবহার সম্পফ্চিত আইন অনেক দিন থেকেই চালু আছে, 
এখন সে আইন গোটা মহারাষ্ট্রে সম্প্রলারিত করা হয়েছে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জমির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন 
আইন তৈরী হয় নি। সে আইন তৈরী হওয়ার পর তা 
কার্যকর করার প্রশ্নও উঠবে। বৃহত্তর কলিকাভার কথা 
আপাতত ate দিয়ে কপিকাড! পৌর-এলাকার কথাই ধর! 
যাক। শহর সংস্কার ব! আরবান রিনিউয়ালের ste বর্তমানে 
ইমপ্রুতমেন্ট HB করে থাকে। কিন্তু এই সংস্থার আধিক 
সামর্থ্য খুব বেশী নয় এবং শহরের বাসগৃহ সমস্যার সমাধানের 
পরিকল্পনা অনুসারেও কাজ করছে না। শহরের উন্নয়ন ও 
নুতন ঝাড়ি তৈরীর জন্ত বস্তি অপসাগ্ণ দূরকার। কিন্তু বন্তি 
অপসারণ পরিকল্পনাকে মুলত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে; Bae এলাকার বস্তি অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ 
পয়ঃপ্রপালী আছে এবং BRAS এলাব! বা যে-সব অঞ্চলে 
খোলা ড্রেন রয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে BAW করে 
তালতলা, বেনেপুকুরঃ পার্ক সার্কাসের অংশ বিশেষ, 
ভবানীপুর, কালীঘাট, বাঁলিগঞ্জ রাসবিহারী ও লেক-এলাকা 
থেকে বস্তি অপসারণের যে-সব সমস্য রয়েছে, কাশীপুর, 
বেলগাছিয়া, মানিকতলা, ট্য।ংরাঃ টালিগঞ্জ এবং চেতল ও 
খিদিরপুরে বন্তি অপলারণের সমস্যা তা থেকে ভিন্ন । শহরের 


মধ্যস্থলের feel আকারে ছোট, লোকসংখ্যাও বেশী এবং 


ভনবসতিও খুব ঘন। কিন্তু সারকুলার খাল ও রেল লাইনের ~ 


অপর দিকে ও কালিঘাটের আদিগঙ্গ। খালের পশ্চিষপারে 
বস্থিগুলি আকারে বড়, পাশে খালি জমি বা! পচাপুকুর | 
ট্যাংরা ছাড়া এইসব এলাকায় জনবসতিও অপেক্ষাকৃত কম। 
বস্তি অপসারণের পর এইসব এলাকার উন্নয়ন করে নুতন নূতন 
বাসগৃহ নিৰ্মাণ করা যাঁয়। কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভবত কলিকাতা 
শহরের মত আর কোথাও এ-ব্যাপারে এত বেশী আইনগত, 
প্রশাসনিক, আধিক ও রাজনৈতিক অন্থবিধার, সম্মুখীন হতে 
হয় না। কলিকাতার যে জটিল ভূমি-আইন আছে, কর্তৃপক্ষের 
ইচ্ছা থাকলে সেই জটিলতার জাল ছাড়ানো আদৌ কঠিন হোত 
না। বস্তি উন্নয়ন আইনে পূর্বতন বস্তির আধ মাইলের মধ্যে 
বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ধারাও বদল কর! প্রয়োজন | 
বস্তি অপসারণের ব্যাপারে আর একটি বড় বাধা হচ্ছে 
বস্তি-এলাকায় কাধধানার অস্তিত্ব এবং এসব কারখানায় যারা 
কাজ করে, Stal আশেপাশের বস্তিতেই বাস করে থাকেন। 
জনন্বাস্থ্যের খাতিরেই কারখানাগুপিকে বসতি এলাকার বাইরে 
অপসারণে বাধ্য করা দরকার । বস্তি অপসারণের পর সেই 


সব অঞ্চলে নুতন বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও কিন্তু বর্তমান = 


অবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। এখানে পি-এম-পি-ও 
রচিত একটি পরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া agi মধ্য 
কলিকাতার ৬২০০ বস্তির ঘরে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক বাস 
করে, এই বত্তিগুলি ২৪০ একর জমিতে অবস্থিত। এখানে 
প্রতি একরে ৭০* লোক বাস করে থাকে। এদের নুতন 
এলাকায় পুনর্বাসন দিতে গেলে ৩৫ হাজার ইউনিটি নুতন 
বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই বাড়ি তৈরির জন্তু ৩০০ 
একর জমির দরকার হবে। উন্নত পরিবেশে বাড়ি. তৈরি 
করতে গেলেই কিছু ফাকা জমি রাখবার দরকার হবে এবং 


সেজন্ত বস্তির অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ae আগের চেয়ে ৬ 


বেশী জমির দরকার হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার বস্তি 


a 


২৪৬ কলিকাতা বাসগৃহ 

অপসারণের পর সিঙ্গাপুরের মত যদি “meen বাড়ি, তৈরি 
করেন, তা হলে অনেক বেশী লোককে অল্প জায়গার মধ্যে 
পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। আর তালতলা ও বেনেপুকুরের 
মত At এলাকা নিয়ে একসঙ্গে কাজ আরস্ত হলে একই 
জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরও পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব 
হবে। জমির দাম যেখানে বেশী, সেখানে বাড়িগুলি উর্ধমুখী 
হওয়া] দরকার এবং তা করা হলে অনেক ফাকা জায়গাও রাখা 
যাবে, রাগ্াগুলি আরও প্রশস্ত করার Tee জমি পাওয়া 
যাবে। লবণ-হ্দ এলাকাতে aeg তিন কাঠা, পাঁচ কাঠা 
al দশ কাঠা হিসাবে জমি বিলি করা উচিত নয়। যে শহরের 
জনসংখ্যা ৬০ হাজারের মত রাখা সম্ভব, সেই ‘গারডেন 
পিটিতেই' ছোট ছোট আয়তনের জমিতে বাড়ি তৈরি করা 
হয়। marae বর্তমানে যে ধরণের বাড়ি তৈরি করার 
সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, ভাতে কলিকাতা শহরের, বাসগৃহ 
সস্তার সমাধান কোন দিনই হবে ন!। কগিকাতার পৌর 
এলাকার মধ্যে ও বাইরের Sale কলোনীতেও অনেক তদার 
বাড়ি ভৈরির পরিকল্পনা নিতে হবে। টাকার অভাব ছাড়া 
নিজস্ব জমিতে বাড়ি তৈরির মানসিক অভ্যাস এই ধরণের 
পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা । গ্রাম্য 
জীবনে জমির মালিকানার যে ভূমিকা আছে, শহরে তা থাকা 
উচিত নয়। কাজেই নাগরিকদের বাড়ির মালিকানার বিকল্প 
হিসাবে ফ্ল্যাটের মালিকানায় সন্ত হওয়ার মত মানসিক 
অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নগরপরিকল্পনাকারীদেরই এই 
জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তির কথা বাদ 
দিলেও, শহরের সর্বত্রই পুরানো বাড়ি বা এক ছুই তলার 
বাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। ‘আরবান রিনিউয়াঁল” আইন 


এই সব বাড়ির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা দরকার। এবং তা 
সম্ভব হলে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নুতন নুতন বছতল! 
বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি হবে। 


* 


বাসগৃহ নির্মাণের পথে টাকার অতাবই একট বড় 
প্রতিবন্ধক । সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক বলছি না এই জন্ত যে, 
এ-ব্য।পারে তেমন চেষ্টাই হয়নি। সরকারের অনেক খাতে 
বরাদ্দ টাকা cat খরচ হযে থাকে, কিন্তু গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে 
এই ধরণের ঘটন। কখনও ঘটেদি। জীবনবীমা সংস্থার নিকট 
থেকে আরও বেশী অর্থ গৃহনির্মাণের জন্ত খণ দেওয়ার 
ব্যবস্থ। করা দরকার । ব্যবসায়ী সংস্থাকে খণ দেওয়ার 
চেয়ে গৃহনির্ব।ণের জন্য ধণদা!ন কেন বেশী লাভ্নক হবে না, 
তা আমি বুঝতে পারি না। রাজ্য সরকার বা পৌরসংস্থাও 
শহরের অনুন্নত বা বস্তি এলাকা উন্নয়নের জন্য অপেক্ষাকৃত 
কম অর্থব্যয করে থাকেন। বোম্বাই পৌরসভা এজন্ত 
বংসরে তিন কোটি টাক! খরচ করে থাকেন, কিন্তু কলিকাতায় 
পৌরসভা ও ইমপ্রুভমেণ্ট HS যুক্তভাবে বৎসরে দেড় 
কোটি টাকা খরচ কগেন। শহরের উন্নন্ত বাসগৃহের ow 
পৌরসভার আয় ও কিন্তু বেশী হয়ে থাকে । বোষ্বাইতে 
মূল্যায়নের শতকরা ৩৭ ভাগ পৌরকর হিসাবে আদায় করা 
হয়, কিন্তু কলিকাতায় সেক্ষেত্রে শতকরা ১৫ থেকে ২৩ ভাগ 
পৌরসভা! রাজস্ব হিসাবে পেয়ে থাকেন। বৃহত্তর কপিকাতার 
aats পৌরপভার আধিক অবস্থা আরও শোচনীয়! কিন্ত 
উন্নত পরিবেশে নূতন নূতন বাড়ি হরি নাহলে পৌরসভা- 
গুলির atag বৃদ্ধিরও তেমন সুযোগ নেই। 


anh, শ্রাবণ-ভাত ১৩৭৪ 


(২১৩ পৃষ্ঠার পর) 

সম্ভাবনাই স্মরণ করিয়ে দেবে । কংগ্রেস পার্লামেপ্টারী বোর্ড 
সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস দলের পরিষদীয় সদস্তপদের 
জন্য প্রার্থীদের পরিষদীয় দলের সভ্যপদে অন্তর্ভুক্ত করবার 
ঢালাও সম্মতি দিয়ে পরিষদীয় আবহাওয়াকে কলুষিত 
করেছে। 

নীতির দ্বন্দ্বে দলত্যাগ বাঞ্ছিত ঘটনা, এ-সম্বন্ধে কোনে! 
সন্দেহ নাই। কিন্তু দলতা।গ নীতির দ্বন্বে ঘটেছে, কোনো 
দগত্যাগের পশ্চাতে স্বার্থের বালাই লাই, দলত্যাগীদের সেই 
পরীক্ষা দিতে হবে, তাদের নির্বাচকদের কাছে। কোনো 
দলের নীতি ও কর্মস্থচী নিয়ে নির্বাচকদের সমর্থণ পাবার 
পর, কোনো সদস্য দপত্যাগ করলে, তাই অনিবার্ষভাবে 
Afaafes নীতির সমর্থনের জন্তু তাকে পুনরায় নির্বাচকদের 
সম্মুখীন হতে হবে| স্বতরাং, অবাঞ্চিত দলত্যাগ বন্ধ করে 
গণতন্ত্রকে কলুষযুক্ত করতে হলে দপত্যাগীদের পুনরায় 
নির্বাচনের সম্মুখীন হতে বাধ্য করতে হবে। আইনের এই 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোলুপতাব টানাপোড়েন থেকে 
গণতস্ত্রের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রক্ষ! করা! সম্তব হবে। 


২৪৪ 


atag ভাভা 

atag ভাতা বা fafs পাপ” লোপ করবার জন্য নিথিল- 
ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রস্তাব পাশ কর! হয়েছে, ভারত 
সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছেন। দেশের 
পরিবতিত অবস্থায় প্রাক্তন রাঁজন্তবর্গদের জন্য প্রতিশ্রুত 
প্রায় তিনকোটি টাকার ভাতা ও রাঁজন্দের sete সুবিধা 
লোপের প্রশ্ন নিযে Sere রয়েছে। স্বরাষ্ট্রসন্্রী চ্যবন 
একদিকে যেমন উচ্চকঠে aay ভাঙার বিরুদ্ধে তার মত 
প্রকাশ করেছেন, তেমনি উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশই 
রান্যবর্গদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত 
দিয়েছেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবেই এ-মত প্রকাশ করেছেন। 


রাজন্তবর্গদের মধ্যে--অনেকেই ইতিপূর্বে কংগ্রেসে 
যোগদান করেছেন। গত নির্বাচনে আবার তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ কংগ্রেসের বিরোধিতাও করেছেন | মধ্য প্রদেশের 
গোয়ালিয়রের রাজমাতা কংগ্রেসের স্বপক্ষে থেকে এখন 
বিরোধী হয়েছেন, বরোদার গায়কোয়ার গুজরাতে কংগ্রেসের 
অন্যতম মন্ত্রী । কেন্দ্রীয় সরকারেও প্রাক্তন slaw ভান্প্রতাপ 
লিং কংগ্রেদেব ডেপুটি AM তা সত্বেও stew ভাতা ও 
রাজন্তদের বিশেষ সুবিধা পোপের প্রশ্নে সাম্প্রতিক রাজন 
সমাবেশে দল নিধিশেষে বহু রাজম্ক যোগ দিয়ে তাদের 
্বার্থরক্ষ।র জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি 
এই, আই, সি, পির নিকট তাদের Aate পুনধিবেচনার ow 
আবেদন জান|বেন এবং দেশীয় রাজ্য সংহতির সময় ভারত 
সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন 
করবে। | 

প্রিভি পার্সের পরিমাণ খুব বেশী নয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের যুগে বিশেষ স্থবিধাভোগের নিএবচ্ছিনন সুযোগ atè 
কতদিন বহন করবে, সে প্রশ্নই এখানে বড় হয়ে দীড়িয়েছে। 
সুবিধা চোগ যেখানে কোনো নীতি নয়, একটা ব্যবস্থা! মাত্র, 
সময়ের উত্তরণের সঙ্গে মুষিমেয়ের বিশেষ সুবিধা স্থাহুর মত 
অচল রাখতে হবে ভার কোনো কারণ নেই। সামাজিক 
স্ট/য়বিচারের দিক থেকেও এই বিশেষ সুবিধা ভোগ সমর্থণের 
অযোগ্য স্তরাং, '«-সম্বন্ধে প্রতিশ্রতিরও কোনো GAGS) 
নেই। বিশ বছর এই প্রশ্নটির পুনধিবেচনার নৈতিক 
অধিকার ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবশ্যই রয়েছে এবং 
তাদের প্রতিনিধিশ্বরূপ ভারতসরকারেরও সে দায়িত্ব রয়েছে। 
সংবিধানের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করে. ভাত! ও স্ববিধা- 
লোপকে আইনানুগ করা যেতে পারে। 

রাইটার্স বিল্ডিংদে কর্মচারীদের সংঘর্ষ . 

গত জুলাই মাসে রাইটার্স বিজ্ডিংসে সরকারী কর্মচারী 
ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 
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সম্পাদকীয় 


করে বাইরে আসার সময় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে সমবেত 
কর্মচারীরা তাদের আক্রমণ করে। মুখ্যমন্ত্রী ঘর থেকে 
বাইরে এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করলে সমবেত 
কর্মচারীদের একাংশ ধিকার ধ্বনি দেয়। 

ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত না করবার 
wy. ইতিপূর্বে সরকারী কর্মচারীদের অপর এক সংস্থার 
কো-অভিনেশন কমিটি-_পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ 
জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই অনুরোধ রক্ষা করতে অসামর্থ 
জ্ঞাপন করেন, কারণ, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেউ 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ। করতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে 
পারেন না। 

গণতন্ত্রে যারা বিরোধীমতাবলম্বীঘ্বের বরদাত্ত করতে চান 
না, যারা হিং ব্লপ্রয়োগের দ্বারা বিরোধীমতাবলম্বীদের দমন 
করতে চান, তাদের ফ্যাপিস্ত সুলভ মনোভাব থেকে দেশকে 
রক্ষা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী কার সঙ্গে দেখ! করবেন কি 
করবেন না, সে বিচারের অধিকার মৃধ্যমন্ত্রীর fraa । 
কো-অভিনেশন কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে 
অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং ফেডারেশনের 


- কর্মচারীদের উপর আক্রমণের নিন্দা করা দুরে থাকুক, 


প্রকারান্তরে সায় দিয়ে গেছেন। এ-ছাঁড়া সমবেত 
কর্মচারীদের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত অসস্তাবের জন্তু দুঃখ প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়ভাও কোঁ-অ্ডিনেশন কমিটি বোধ করেন ate 
অতীতের সংগ্রামে কো-অভিনেশন কমিটি পশ্চিম বাংলার 
জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে। কিন্তু এই ঘটনার 
নিন্দার ভাষা নাই। কোঙ্জভিনেশন কমিটির প্রশ্রয়ে যে 
ফ্যাসিস্ত আচরণ ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব আত্মপ্রকাশ 
করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত স্থষ্টি হবে। 
চীন-পাকিস্তানের দখলে ভারতীয় এলাক। - 


 চীন-পাকিস্তানের দখলে ভারতীয় এলাকা পুনরুদ্ধারের 


প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাগলা সরাসরি বলে 


দিয়েছেন, বলপ্রয়োগ করে এই এল্কাগুলি পুনরুদ্ধারের 
নীতি ভারতের ay) তবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এই 
সমন্তা মীমাংসার জন্তু সরকার সর্বদাই সক্রিয়। ভারত 
সরকারের পক্ষ থেকে চাগল! সরাশরিই বলে দিলেন, চীন- 
পাকিস্তান স্বেচ্ছায় এই এলাকাগুসি না ছেড়ে দিলে তা 
ফিরে আগার সম্ভাবনা নেই। ভারতের পররাষ্্রন্ত্রীর 
fan masta এই ধরণের পরাজিতের নীতি ঘোষণায় চীন- 
পাকিস্তানকে আরও প্ররোচিত করেছেন । ভারত সরকারের 
এই ক্লীব, ভীরু, আত্মসমর্পণের নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে 
ভারতবর্ষের বিপন্ন সাঃভৌমত্ব Sate করবেন এই ভরসা 
ভারতসরকারের না থাকলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী 
জনমতের ABS পরিমাণে রয়েছে । জাতীয়তাবাদী জনমতের 
জয় হবেই। 

ভারতবর্ষের কতটা পরিমাণ এলাকা চীন-পাকিস্তানের 
দখলে আছে, সীমান্তে বিরোধ কোথায়, তারও একট] হিসাব 
শ্রীচাগল! দিয়েছেন। নেফার থাগল! পাহাড়ে ও RETS, 
উত্তরপ্রদেশের বরাহোতিতে চীনের সঙ্গে বিণোধ রয়েছে।, 
গুজরাতের সঙ্গে সীমানা বিরোধ কচ্ছ ট্রাইবুনালের 
বিচারাধীন | আসামের লাটিটিলা, ডুমাবাড়ী, বড়পুটনিগ!ও, 
কারখানা পুটনিগাও এবং পুটনিগাও নিয়ে বিরোধ রয়েছে। 
ফেনী নদী সীমানায় ইছাছড়ি-পাতিছড়ি গ্রাম নিয়ে এবং 
ত্রিপুরা সীমানায় গৌরাজ্লায় বিরোধ রয়েছে। 

এছাড়া চীন ১৯৬২-এর আক্রমণের পূর্বে লাভাক 
এলাকায় ১২,০০০ বর্গমাইল দখল করেছিল, আক্রমণের পর 
দখলী এলাকা দাড়িয়েছে ১৪,৫০০ বর্গমাইলে ৷ পাকিস্তানের 
সঙ্গে তথাকথিত চুক্তি করে পাকিস্তানের অধিক্কৃত কাশ্মীর 
এলাকা থেকে ২০** বর্গ মাইল দখল করেছে। পূর্ব 
পাকিস্তান সীমান্তে ১৯৪৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহ্মারী, 
agafa এবং আধার কোটা দখল করে আছে -প্রায় ২১৫৯৮ 
বর্গ মাইল, আর বেরুবাড়ীর ৩৯৮ বর্গ মাইল। 


ama, agate ১৩৭৪ 
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আসাম সীমান্তে গোয়ালপাড়া-রংপুর সীমানার ভোরিয়া- 
বাড়ীর coo বর্গ মাইল ৯৫২ সাল থেকে দখল করে বসে 
আছে এবং খাসী জয়ন্তী পাহাড়ের লুবাছেড়া চা বাগানের 
১৬৬ বর্গ মাইল দখলে আছে ১৯৬২ সাল থেকে । ১৯৬২ 
থেকে কাছাড়-_লিলেট এলাকায় সুরমা নদীর উপত্যকার 
১৫০০ বর্গ মাইল) নওগা গ্রামের ২৫* বর্গ মাইল এবং 
১৯৬১ থেকে পালাটোগ চা--বাগানের ১৬৬ বর্গমাইল | 
atasa বিমান {ida নিকটবর্তী বাগালপুর গ্রামের ৬ বর্গ 
মাইল ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের দখলে রয়েছে | 


ভারত সরকারের ভূমিদান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
কত দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছে, তা থেকে একথাই বলতে 
হয়, ভারতবর্ষে সার্বভৌমত্ব কংগ্রেসের সরকারের হাতে 
গভীরভাবে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে । ভারতীয় এলাকা 
দখলের এই হিল|বের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
চীন-পাঁকিস্তান দখল থেকে হৃত এলাক! উদ্ধারের ক্ষমতা বা 


ইচ্ছা কোনটাই ভারত সরকারের নাই | 
২৪. ৮. ৬৭ 





__ খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই ___ 


গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ, 


৬০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম Gree 
ভারত-আত্মার বাণী ৫০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা Se 
কর্মবাণী ১২৫ 
Soul of India Speaks 5'00 

@. 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ, বি.টি. 
বিপ্যানাগর ২২৫ 
মানুষের মত AWS qé 
শিশু রামায়ণ ৬২ 
শিশু মহাভারত "৫ 





_ প্রেনিডেন্দী লাইব্রেরী ? 


১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


QARASA ঘোষ এম. এ, 


বাংলার খষি Deo 
বাংলার মনীষী ১৩০ 
বাংলার বিদুষী ২:০০ 
বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
ব্যায়ামে বাঙালী ২৯০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪:০০ 
রাজধি রামমোহন ১৫০ 
রবীন্দ্রনাথ ১৫ 
যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২:৫০ 
আচার প্রফুন্নচন্দ্ ১৫০ 
- | প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
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ÉR সাক্চ-তডোগা CAR IPSS 


গোবিন্দ সেনগুপ্ত 
[ Mak-Dhog Monastery, Darjeeling ] 


uifefnt-sq Mall থেকে Sherpa-Tenzing Road 
ধরে বরাবর তিন মাইল এগুলেই আলুবাড়ী অঞ্চলে মাকৃ- 
ডোগ বৌদ্ধমন্দিরটি চোখে পড়বে। প্রধানত: ইহা 
ভিব্বহীদের মন্দির। একদিকে এই মন্দিরের বাইরের 
কারুকার্য্য ও অন্যদিকে ভেতরের মৃতিগুলির অপূর্কা সৌন্দর্য্য 
শিল্পীর শিল্পজ্ঞ।নের পরিচয় প্রদান করে। 
লব তিব্বতী ও wate বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের পরামর্শে এই 


মু্তিগুণির বিভিন্ন রূপ ভঙ্গিমা ও ভাব প্রকাশিত হয়েছে, 
তাঁদের বৌদ্ধ-তন্র শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ছিমতের অবকাশ-. 


মাৱ নেই। মন্দিরটি জরিতলবিশি্_-প্রস্তর Afis মুর্তিগুলি 
শক্ত মৃত্তিকা Afs ও নিপুণশিল্পীর হস্তে অপূর্ব ভাব ও 


ব্যগুনাত্বক শ্বেত-রক্ত, সবুজ ও কফবর্ণেরঞ্জিত। দালিলিং , 


এর অমুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ‘মধ্যেও এই সন্দিরটির 
ও তার অন্তর্গত করুণাঘন চেরেসি (Chenresi) দেবমুর্তির 
শল্প-সৌন্দর্য্ের প্রশংসা না করে পারা যায় না। নগাধিরাজ 
হিমালয়ের ভাব-গন্তীর পৃ পবিত্র পরিবেশে রৌপ্য-ধবল 
কাঞ্চনজজ্যার মুখোযুখি-_-পবুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরপং 
গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি”- এই ages পতাকাবাহী যে 
মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে, তার ইতিবৃত্ত nays 

১ম মহাযুদ্ধের অবসানে, ১৯১৮ সনে তিব্বতী সাঙ্গে- 


লামা (Sange Lama) দাজিলিং-এর এই অঞ্চলে একটি 


৯. ক্ষুত্র মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি এর নামকরণ করেন মাক 


(Mak) ভোগ (Dhog) afra মাক অর্থ যুদ্ধ, | 


শ্রাবণ-ভাঁদ ৬ 


লংগে সংগে যে; 


ডোগ (Dhog) অর্থ সমাপ্ত অর্থাৎ মিলিতভাবে মাক ভোগ 
অর্থ “যুদ্ধ শেষ হয়েছে”--তারই নিদর্শন vat অর্থাৎ শান্তি 
প্রতিষ্ঠার নিদর্শন vat এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা (আর যুদ্ধ 
নয়, শাস্তি, তারই অনুর্ণ এই মন্দির, কেন লা বুদ্ধ হচ্ছেন 
অহিংসার দেবতা, শাস্তির মূর্ত বিগ্রহ )। কিন্তু ১৯৩৪ সনে 
ভূমিকম্পের ফলে মন্দিরটি বিপর্ধ/স্ত হয়। তখন সাঙ্গে, 
লামার পুত্র রায়স[হেব নিমা লামা এ মন্দিরটি সংস্কার করে 
বর্তমানের স্থবৃহৎ faba নির্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন করেন।, 
Sta আমন্ত্রণে ভুটানের, বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর এই মন্দির 
নির্মাণে অগ্রসর হন, ভাব আহরণ করেন তিব্বতী লামাঁদের 
নিকট থেকে । তাই মন্দিরটি ভুটানী শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের 
এক উজলতম দৃষ্টান্ত | 

মন্দিরের প্রধান কক্ষে যে SPA ও অমুপম 
হুযমামপ্ডিত করুণাঘন aafe দণ্ডায়মান, তিবরতীশান্পে 
তার লাম “oam” (CHENRESI)| mayoria 
ইনি “আভালোকিতশ্বর'' নামে খ্য/ত। চেরেসি হচ্ছেন 
একাধারে দয়া ও ক্ষমার দেবতা । তিব্বতী Aea- 
মুযায়ী BF ও অধ: ‘লোক’ সহ মোট ছয়টি লোক (Sphere) © 
আছে। উৰ্ধ লোক (upper existence ) তিন ভাগে 
বিভক্ত : | 

১) RAF ২) অস্রলে।ক ©) নরলোক। 

অধ:-লোক অপর তিনভাগে বিভক্ত ঃ 4 

১) নরেতর লোক ২) প্রেতলোক ৩) AA | 


২৪৮ জয়ী, শ্রাবণ-ভাজ ১৩৭৪ 


"চেরেসি হচ্ছেন প্রধান দেবতা --তিনি সর্বলোকের অধীশ্বর | 
তিনিই শ্রষ্টা, তিনিই aate তিনিই মানা অবতারে 
জবতীর্ণ হয়ে মুক্তি বা নির্ব!ণের বাণী প্রচার করেন, তিনি 
‘again নামেও পরিচিত | 

এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য__ইনি শতাক্ষি ও শতানন। মুর্তিটিতে 
শুধুমাত্র ১ টি মুখ প্রকাশিত হয়েছে । অর্ধবৃত্তাকারে 
বামদিকে লম্বভাবে একটির উপর জারেঞ্টি এক্সপে তিনটি, 
ডানদিকে ৩টি ও মাঝে সম্মুখভাগে ef কন্দর্পকান্তি যুখ 
qafas আছে। নিয়ভাগে অবস্থিত সম্মুখের প্রধান মুখটির 
শিল্পচাতুর্ধয প্রশংসনীয় । ইহা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, চক্ষু্য় এক 
অপূর্ব ভাব-ব্যগরন/ভেতক--সব শিলিয়ে এক অব্যক্ত 
রালকীয় সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। savef 
লাল, সবুজ ও শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত। মুর্ভিটি মুকুটপরিহিত, 
erga উপর দণ্ডায়মান, কর্ণে কুস্তলশোভিত। শৃতহন্তের 
প্রধান ৮টির ভঙ্গিম! বিশেষ লক্ষণীয় । দুটি হস্ত নীচের দিকে 
anes ১টিতে ধনুঃশর, অন্টিতে ater) অভিনন্দনের 
ভঙ্গীতে করগোঁড়ে ছুটি ow vena, ছুটি বামে দক্ষিণে 
সরাসরি প্রসারিত আর ছুটি উ্ধদিকে প্রপদ্থিত। নানা হাতে 
নানা আয়ুধ, বর।ভয়, অমৃতভাও ইত্যাদি । 

এই aa বামদিকে যে পদ্মাসীন শ্বর্ণবর্ণের মৃত মুর্তি আছে, 
তা হোল ধ্ধর্মকায়” বা ১ম বুদ্ধের ( let Buddha ) মূর্তি I 


তিব্বতী ও নেপালী বৌদ্ধভিক্ুদের কাছে ইনি ‘সালে: 


ওপাগমে” ব।'কুুসাংবো' দেব লামে পণ্চিত। মহাধান 
বৌদ্ধ ধর্মমতাহুলারে। ইনি হচ্ছেন সত্যের দেবতা (Divine 
body of Truth), aye ও পূর্ণ । আবার ইনিই সকল 
“বুদ্ধের? agi) ইনিই গৌতম বুদ্ধ (2nd Buddhe), 
অমিতাভ বুদ্ধ, মহেন্দ্ৰবুদ্ধ, sol বুদ্ধ প্রভৃতির উৎস yr | 
চেরেস মূর্তির ডানদিকে আছে পদ্মাসীন! কষ্ণকায়া এক 
দেবীমৃর্তি। তিনি হচ্ছেন পরম পুণ্য নিফাম শুদ্ধ ও পবিত্রতার 
প্রতীক (Ever pure and virgin), “She is the 


virgin mother of all human beings, She can 
absorb all sins of mankind so that they can be 
free from all sorts of earthly bondage and 
ultimately attain emancipation or, salvation. 
She attained Buddhahood on earth by “UNE” 
system of fasting.’ এই দেবীমুর্তির মাম “জেলোংম। 
পামো বা দেবী পামো (Gelongma Palmo) | 

পাম সম্পর্কে বৌদ্বশান্ত্র এক কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে s— পামো ছিলেন এক রাজকুমারী--ব্মপে অপত্লপা 
সুন্দরী । এই বালিকা শৈশব থেকেই ছিলেন দেব-দ্বিজে 
ভক্তি স্বভাবা ও ধর্ম-পরায়ণ| | যৌবনে পদার্পণ করলে রাজা 
কন্তার বিবাহের কথ বল্লেন। কিন্তু কন্তার সেদিকে নেই 
মন। পিতা নিলে হতাশ হলেন। আত্মীয়ন্থজানেরা কতো 
বোঝালেন, চাপ দিলেন, কিন্তু মাতৃহীনা মেয়ের 
দেবপূজায় MAT) এতেই সে সাং! জীবন নিমগ্ন 
থাকতে চায়, অনেক সাধ্য-সাঁধনা৭ পণ পিতা বিরক্ত হয়ে 
হাল ছেড়ে দিলেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যু হলে!। 
আর ওদিকে পামোর হোল নিদারুণ কুষ্ঠ ব্যাধি। 
Aasa পামোর প্রতি বিধাতার একি অভিশাপ 
না কোন দুর্নিরীক্ষ আশীর্বাদ ? রাজপ্রাসাদের এক প্রান্তে, 
যেখানে পামো অটল বিশ্বাসে পরম নিষ্ঠায়। নিজের দৈছিক 
যন্ত্রণা ভুলে, ঈঙ্বরোপাপনা! করতেন, সেখানেও আর 
তাঁর ঠাই রইল না। সবাই মুমূর্ু গলিতদেহ কুষ্ঠরোগিনীকে 
রাজ্যের বাইরে--এক অরণ্যের মধ্যে ফেলে রেখে গেল | সেই 
বিজন অরণ্যে সেই রাত্রে মৃত্যুপথযাত্রী পাঁমো এক অদ্ভূত সপ্ন 


. দেখল। স্বপ্নে বহুদিন বাদে সে তার সেংশীল পিতাকে 


দেখতে পেলো | পিতা তাকে বন্তু, “পাঁমো, মা, তুই উপবাসী 
থেকে চেরেসির্দেবের পুলা কর, তুই ব্যাধিযুক্ত হবি ও ‘বোধি’ 
( ৪5৫৫1758০০৭ ) লাভ করবিঁমানব-মুজিদাদীযপে তুই 
জগতে খ্যাত হবি i” 


Y 


<x 


~ 


২৪৯. দাদিলিং মাকৃভোণ cate afaa 


এই হ্বপ্নদেখার পর থেকে শুরু হোল পামোর তপশ্যা__ 
কঠোর উপবাসব্রতে দেহ হোল ক্ষীণ, প্রতিদিন পৃজা নৈবেদ্য 
প্রদান আর চেরেসিদেবের কাছে সেকি আকুল আর্তি-! 
অবশেষে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় Atea বোধিত্ব লাভ করে দেবী 
হলেন। তার দেহ gatge হোল। তিনি চরমজ্ঞান লাভ 
করলেন, আর প্রচার করলেন “ইউনে উপবাস পদ্ধতি” যার 
দ্বারা তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন । বৌন্বগণ একে পুণ্যমরী 
মাডৃদেবী কূপে পৃ করেন। 

এই কক্ষের দেওয়ালগুলি atata চিত্রাঞ্কিত নানা দেব- 
দেবীর মূর্তি বিভিন্ন চিত্রশিল্পীদের wy শিল্পবোধের কথ। 
স্মরণ করিয়ে দেয়, রং তুলির মাধ্যমে রূপে রংয়ে রেখায় 
ও যথার্থ ভাব প্রকাশে এগুলি was) দেওয়াল- 
গানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কালীমূর্তির মত "মহ[ভারাদেবীর”' 
১০৮টি বিভিন্ন মূর্তি অংকিত আছে। এই মহাতারাদেবী 
কখনও ভীষণ! সংহারিমী ভৈরবী, কখনও aie, শিবানী, 
বরপ্রদায়নী । তাপিত! অত্যাচারিতা ধরিদ্রীর বুকে রাজা- 
ধিরাজ চেরেসি fers এদের rel? করে শক্তদলন, লোক 
রক্ষা ও ধর্মদংস্থাপনার্থ এদের মহাশক্তি রূপে পাঠিয়েছেন 
ধরাধামে এদের Bi ও ভীষণ! ২১টি রূপ এখানে প্রকটিত। 
mice এরা জেচুন দেবী বা “দেবী ফামাডোম!” 
( Zechun বা Phama Dolma ) নামে প্ৰকিদ্ধ | 

এই মুর্তিগুলির-সামনে অসংখ্য প্রদীপ দেদীপ্যমান, ধৃপের 
ধোয়া, ভিক্ষুদের মস্ত্রোচ্চারণ, পুজার্থাদের স্বৃতাহুতি এক 
অপূর্ব ভাঁবাবেশ RÈ করে। কক্ষের মধ্যে, প্রান্তে ও বেদীর 
সামনে বৌদ্ধপ্রথাম্যযায়ী নানা মন্ত্র ও প্রার্থনা লিখিত ঘণ্টা 
ও দামামাগুলি সদাই ঘুরছে-দাজিনিং ও এই অঞ্চলের সর্বত্র 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে এ-গুলি সর্বদা! দেখা যায়। ছয়লোকের 
মঙ্গলের জন্ত বৌদ্ধ-উপদ্দেশ[বলী এ ef উপর লেখা থাকে 
—2 ঘণ্টা ঘূর্ণনের তালে তালে, ভিক্ষুরা মগ্তরেচ্চারণ করে 
থাকেন। 


এই মন্দিরের উপরে fhomace গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর ছুই 
শিষ্য সারিপুস্ত ও মোগ!লানার ৩টি অপূর্ব সুন্দর af প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

মন্দরের প্রশস্ত দ্বিতনকরক্ষে “পদ্ম সম্ভব” বুদ্ধমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত । ইহার একহাতে আযুধ, অন্ত হাতে মানুষের 
মাথার খুলি । কিন্তু এর মুখে স্বিত-শাস্ত বরাভয় প্রদারিনী 
হাসি; মানবযুক্তির জন্ত গৌতমবুদ্ধের ভিরে।ধানের থাদশ বর্ষ 
পরে গৌতমবৃদ্ধ অপেক্ষা পাচ গুণ বেশী শক্তি বা “বোধি” 
নিয়ে বুদ্ধের অবতার (incarnation ) কূপে এ'র আগমন। 
পদ্মের উপর জন্ম বলে এ'র নাম “পদ্পলস্তব”” | “তেরজি?ঃ 
(TERZL) ও Sate মহাযান বৌদ্ধ-তন্ত্শান্ মতে, 
বর্তমান যুগ "পদ্ম সম্তবের”র যুগ । পন্পসস্তব বুদ্ধের হাতের 
মাথার খুলি (skull) কঠোর তন্্সাধনার ইংগিত করে। 
পন্ম-সস্ভব বৃদ্ধের অপর নাম Cow রিনপোচে” ( Gury 
Rinpocbhhe )। পম্ম-সম্ভব বুদ্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে 
গৌঁতমবুদ্ধের এক ভবিষ্যৎ বাণী ছিল £-_কুশীনগরে ৮* বৎসর 
বয়সে গৌতমবুদ্ধের মহা প্রয়!ণ হয়। মৃত্যু-সময়ে তিনি তার 
শয্যার চারিদিকে শিষ্যদের ধারা পরিবৃত আছেন। আনন্দ 
প্রভৃতি পঞ্চ-প্রধান শিষ্য বিগলিত অশ্রধারায় বৃদ্ধের পদপ্রান্তে 
আকুল আবেদন জানান যে ভগবান বুদ্ধ জগতের বল্যাণকল্পে 
আরো কিছুদিন-দেহ ধারণ করুন। তখন বুদ্ধ তার feai 
আনন্দকে আশ্বাসযুক্ত স্বীকৃতি দিলেন যে, তিনি দ্বাদশবর্ষ পরে 
পঞ্চগুণ বেশী শক্তি নিয়ে জগতের কল্যাণ কল্পে আবার 
wifes হবেন | তাই গৌতম-বুদ্ধের পুনর্জন্ম (re-birth ) 
হোল। নব.অবতারে ( Re-incarnation ) তিনি হলেন 
পদ্মসস্তব বুদ্ধ। 

+ পন্ম্মন্তব মুক্তির সম্পূর্ণ-বাঁমে চেরেসি দেবের একটি a 
ও সম্পূর্ণনক্ষিণে seas ভীষণাকতি “বস্ত্রপাণি”র 
মুর্তি। তার অপর নাম “মহাকাল? বা তামেজেন' | 
তার পদতলে দৈত্য দলিত ও FR) mha দমনে ও 


২৫5 anf, শাঁবশ-ভাদ্র ১৩৭৪ 

শিষ্টের রক্ষায় এই দেবতা চেরেসিদেবেরই অপর এক অংশ 
বিশেষ | 

ae ব্যতীত আরো দুটি মাতৃমুর্তি আছে। তাদের 
একজনের নাম- "মান্দরবা” ( Mandarawa ) ও অপরজনের 
নাম “qta ( Khando-Yeshi-Chhorgyol ) | 
এরা বৌদ্ধ fort ও চারণ-শিষ্যা। পদ্মপত্তবের আদেশে 
এরা দুজনে প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ ও তন্ত্র শাস্ত্র সমূহ খ.জে বের 
করেন। হিমালয়ের গুহ! ও অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে এরা 
সংস্কৃত, নেপালি ও RRA ভাষায় লিখিত বহু ধূসর পাওু- 
লিপি ও Sead - মূল্যবান aala আবিফার করেন। 
জগতের বৌদ্ধ সমাজ্দ এদের কাছে ST, মোট ৬৩টি ax 
উদ্ধার করা হয়েছে। এই দুপ্রাপ্য গ্রন্থের কয়েকখানি মাক্‌- 
ডোগ-বৌদ্ধ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। এই মন্দিরের সহ- 
মঠাধ্যক্ষ ৭8 বৎসর বয়স্ক Age কারসাঙ, citag( Shri 
Karsang Narbu ) তিব্বতী leita সুপণ্ডিত | এই 
বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রবরের মতে, বুদ্ধের বাম বিস্থৃত হয়েছি বলেই 
জগতে এতে হানা হানি। তামপিকতায় আচ্ছন্ন মানুষ আজ 
পলান্ত । শত্য-শিব-সুন্দরের 'যার। সাধক, তারা মানুষের 
ধারে দ্বারে তাই মানব-মু'্তর বাণী প্রচার কে|রছেন, মানব- 
কল্যাণ কল্পে জগদীহ্বরের কাছে অহরহ আকুতি জানাচ্ছেন। 
নেপাল, তিব্বত, কোরিয়া, থাইল্যগড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের 
বৌদ্ধদের ও বুদ্ধবিখবাশীদের মত ee বিশ্বাস বরেন যে 
ভিব্যত-জগতের ধর্মগুরু চতুর্দশ দলই লামা এক সচল 
সজীব বুদ্ধ। বিশিষ্ট chana Pawoo" Rinposbhe, 
(লাস। থেকে দাজিলিং আগত) Pal 
Rinpochhe এবং Vagyoe Talku, ৭৬ ‘বৎসর বয়ন্ক- 
প্রভৃতি দলাই লাসাকে বুদ্ধ বলে স্বীকার করেন এই 
নেপালী-তিব্রতী-বৌদ্ধধর্মাবলঘ্বীগণ' কর্মফল ও পুনর্জন্ম 


Pungontul 





$ টি 


বিশ্বাসী। iama স্বক্কৃতি ও gels অনুযায়ী Seas =, 


বা fee জম্ম নির্পিত হয়। বর্তমান ew 
জীব তার, সৎবর্সের দ্বারা পূর্বন্মের পাপ-ক্ষালন 
করতে পারে। এই সম্পর্কে বৌদ্ধশাস্ত্রাদিতে বুদ্ধবাণী তথা 
সৎচন্তা, সৎবাক্য, সংসংকল্প, প্রভৃতি “অষ্টাঙ্গিক apf? 
পালনের নির্দেশ আছে। ago বৌদ্ধ বা বুদ্ধতক্ত ইহাকে 


পালন করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। পুনঃপুনঃ 


জন্মের দ্বারা জীব শোধিত হয় ও শেষে 'বোধিত্ব বা নির্বাণ তথা 
মুক্তি লাভ করে ও আর জন্মপরিগ্রহ করে না। হিন্দুধর্মে 
পুনর্জন্ম ও কর্মমাদ Tes) প্রসঙ্গত £ তিব্বতীয়দের ধর্মগুরু 
দলাই লামার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ শেষ করা 
অনুচিত হবে না £ ` 

“We believe with good reason that all 
beinga of various forms ( both animal and 
human ) are reborn after death. In each life. 
the proportion of pain and joy which they 
experience is determined by- their good or, 
evil deeds in the life before, although they 
may modify the proportion by their efforts in 
This is known as the “Law 


of Karma”, Beings may move up or, down in 


their present life. 


these realms, from animal to human life or, 
back, Finally by virtue and enlightenment, 
they will achieve Nirvana, when they cease. to 
be reborn Gh, Within Nirvana, there are stages 
of. enlightenment, the bighest of all, the 
perfection of enlightenment is Buddhahood. ১ 
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Taia পর্যটক-বর্ষ oe সুন্দরবন FATA ra ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের দিত প্রবন্ধ | । প্রথম 
প্রবন্ধ ১৩৭৪এর প্যৈষ্টে প্রকাশিত হ'য়েছে। জঃ সঃ] 


হাসমনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ যাওয়ার পথে লঞ্চে বসে অনেক 
কাল আগের কথা মনে পড়ে যেতে পারে ভ্রমণঁকারীর! 
ওপারের দিকে ছলছল চোখে তাকাতে হবে' এখন, ওদিকটা 
পাকিস্তান। একের পর এক বর্ডার আউটপোস্ট ওদিকে, 
বড় বড় অক্ষরে বি. ও পি-র নামের নির্দেশ | দেবহাটার 
নামও চোখে পড়বে -ওপারেই সেই থানার সীমানা. 

কিন্তু উইলিয়ম কেরি ধখন; কিছুকাল; এই অঞ্চলে বাস 
করেছিলেন তখন মানুষের শত্রু বাঘ ' যদি বা ছিল, মামুষ 
কখনোই ছিল না; এখন. এপার-ওপারের দিকে তাকালে 
মানুষই যে মানুষের ME হয় সেকথাই বুকে বাজে। 

স্বাতীর ছেলে, পেশায় মুচি, ধর্মপ্রচারক কেরি সেই সুদুর 
ইংলণ্ড থেকে কুসংস্করাচ্ছ্ন “হিদেন'দের মধ্যে ধর্মপ্রচারের 
উদ্দেশ্যে এসেছিলেন | তাঁর সঙ্গী ছিলেন জন টমাঁস যিনি 
আগেও কবার কলকাতায় এসেছিলেন,; এরং মালদহের 
মদনাবাটিতে পরিচিত নীলকরের আওতায় থেকে ও 
প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। 

তাঁদের ব্যাপ্টিস্ট মিশন তাদের হাতে As মাত্র 
একশে।-দেড়শো পাউণ্ড দিয়ে ঈশ্বরের বাণীপ্রচারের কাজে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেরির উৎসাহের অন্ত ছিল না। 
ভীত, Be পিতাকে তিনি যাত্রার প্রাক্কালে (১৭ই জানুয়।রি 
১৭৪৩ ) লিস্টার থেকে বাঙালী হিন্দুদের সম্পর্কে (যাদের 
ভিনি তখনো দেখেন নি) লিখেছিলেন £ “পূর্বপ্রাচ্যের 
বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে মিশনরি হিসেবে আমাকে যেতে 
“হচ্ছে ।- পৃধিরীর মধ্যে তারা সবচেয়ে শান্ত:নিবিয়োধ মানুয়, 


Pugs 
কিন্ত নিদারুণ কুসংক্কারাচ্ছ্ম এবং ভীষণ. অজ্ঞ। আমার 
এক,সহকর্মীও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সে সেখানে ras বছর 
ছিল এবং ওদের alate cata” | 

জাহাজে উঠে দ্বিতীয় 'সপ্রাহেই কেরি বাংলা Be 
আরম্ত করেন-_ধোধ হয়, টমাসই তার শিক্ষক ছিলেন। 
প্রথমে বালেশ্বরে, পরে ১১ই নভেম্বর ১৭৯৩ তারিখে কেরি 
কলকাতায় পদার্পণ করেন। তখন কোম্পানির রাজত্ব, 
কেরি. কোম্পানির কর্মচারীদের আদবকায়দা BE পছন্দ 


করতেন না, নিরুপায় .বলে চুপচাপ থাকতেন। কলকাতায় 


কেরির ডান-হাত হয়ে দেখা দিলেন রাম বন্থ। A AA 
সঙ্গে টমাসের আগেই আলাপ ছিল। রাম ay নিজেই 
একজন: সত্যসন্ধানী।. তিনিই কেরির বাংলা-শিক্ষক, দো 
ভাষী ও মুন্সি হয়ে দাড়ালেন,। নু 

4 "আগে থেকেই মালদহে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও কেরি 
পাঁচ মাল কলকাতায়; আটকে পড়লেন। হাতের পরল! 
কমে আসছিল, সেইজন্ঠে তার! প্রথমে aioe গিয়ে এক 
জার্মান হোটেলওয়ালার কাছে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া 
SAH | সেখান থেকে নৌকোয় চড়ে এদিকে সেদিকে 
‘কিছুটা ধর্মপ্রচ|রও করতেন, একরার সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দু 
ধর্মের পীঠস্থান নদীয়ার ( সম্ভবত, নবদ্বীপে ) যান। 


সেখানকার অনেক পঞ্ডিত_ ব্রাহ্মণ তাদের বসবাস করতেও 


বলেন। কিন্তু Stat নিজের! চাষ করবেন মনস্থ করেছিলেন 
অথচ. চাষে।পেষোগী জমি সেখানে পেলেন না রুলকাতাস্র 


‘পুতিত জমি বিলি হচ্ছে গুনে ফিরে, এলেন 1. কিন্তুবাস্তবিকই 


kel জয়ী, ajat ১৬৭৪ 
সেট! একটা গুজব শুনেছিলেন কেরি, সেরকম কোন জমি 
বিলি হচ্ছিল না কলকাতায় । 

এই সময় কোম্পানীর এক বোটানিক Bacay 
স্ুপ৷া/িণ্টেডেণ্টের পদ খালি ছিল, প্রার্থী হয়ে সেখানে গিয়ে 
কেরি শুনলেন লোক নেওয়া হয়ে গেছে। কেরি চোখে 
অন্ধকার দেখলেন, কিন্তু অনমনীয় তাঁর qatar) গৃহহীন, 
সঙ্গে প্রায়ে'ন্মাদ স্ত্রী, একজন শ্যালিকা এবং চার সন্তানের 
মধ্যে OA আমাশয়-আক্রাস্ত এইরকম ক অবস্থায় নীলু দত্ত 
বলে একজন বাঙালী মহাজন’ মানিকতলায় তার বাগান- 
বাড়িতে Siere থাকতে দিলেন। 

যেহেতু সার ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাসপোর্ট ছিল না 
এবং যেহেতু তিনি দিনেমারদের সহায়তায় তাঁদেরই জাহাজে 
এদেশে এসেছিলেন, শেকারণে কলকাতার তিনি কোন 
সহযোগিতা পাননি কোম্পানির লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু 
তাতেও বিচলিত হন নি কেরি। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ ভক্তি 
ata pei প্রচারের নিষ্ঠা Sta পাথেয় ছিল। 

এসময় রাম বস্তু নিজেই state হয়ে পড়েছিলেন, তিনিই 
কেরি পরিবারের অর্থাভাব দেখে প্রস্তাব করলেন যে qA- 
সঙ্কুল সুন্দরবনে যাওয়া যাক, সেখানে খানিকটা জমি 
“বন্দোবস্ত? নিয়ে চাষবাস কর! যাবে। টমাস শতক ১২ 
ভাগ সুদের অঙ্গীকারে ১৬ ABa ধার করলেন এক বাঙালীর 
কাছ থেকে, তারপর SIN একট! নৌকো ভাড়া করে রওনা 
দিলেন সুন্দরবনের দিকে । চতুর্থ দিনে, আর যখন মাত্র 
একজনের আহার অবশিষ্ট ছিল, তখন সেই বিচলিত 
পরিবারটি একজন ইংরেজের একটা বাড়ি দেখতে পেলেন। 
বাড়িটার কাছে যেতেই বাড়ির মালিক মিঃ চাল স শর্ট-যিনি 
ওখানে কোম্পানির নিষক ফ্যাক্টরির অধিকর্তা ছিলেন 
এগিয়ে এসে ওঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন নিজের 
বাড়িতে | ঈশ্বর বিষয়ে এই ভল্রলোকটি সন্দিহান হলেও, 
এবং কেরির সঙ্গে এ'র মত না মিললেও, ইমি কেরির কাজে 


উৎসাহ দিয়েছিলেন। 
পনিগ্রহণও করেন। 

সেটা ছিল আজকের হালমাঝ!দ (হা্তমুখর আবাদ )। 
কেরি ওখানে কয়েক একদ জমি বন্দোবস্ত নেন। বোধ হয়, 
ইছামতীর ধারেই (on the Jamoona arm of the 
united Ganges and Brahmapootra ) নিজেদের 
বাসের জঙ্কে একটা বাঁশের, হয়ত ছিটেবেড়ার ( a bamboo 
house ) বাড়ি তৈরি Fata | 

সাহেবের বন্দুক বাঁধ ঠেকাবে এই ধারণায় তিন চার 
হাজার (1) স্থানীয় লোকও Sta বাড়ির আশেপাশে বসতি 
করতে MAS করে। 

কেরি-নামক সেই দৃঢ়চেতা লোকটি ওখানে তিনমাস বাপ 
করার পরই লেখেন: “বাংলায় খাওয়াপরা, কেনাবেচা 
ইত্যাদি সম্পর্কিত কথা আমি বলতে পারি এখন। বাংলা 
শব্ধ আমার কানে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। এভাষার 
গঠন বড় অদ্ভুত, সর্বনাম ছাড়া AVA বহুবচনের ব্যবহার 
নেই, অব্যয় পদও নেই-কিস্তু বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের 
কারকের ব্যবহার অন্তহীন । urge, ভাষাটা বেশ 
সহজ |” 

এই ভাষা জাহাজে যেটুকু শিখেছিলেন তাঁর ওপর শিখতে 
আর পচ মাস লেগেছিল কেরির! mea থাকতেই 
টমাসকে বাইবেলের একাংশ ( Genesis ) অনুবাদ করতে - 
তিনি সাহায্য করেছিলেন । পরে অন্বাদের প্রথম অধ্যায়টি 
যখন কলকাতায় পরিমাঞ্জিত করেন, তখন মুনসি রাম বঙ্গ 
সেই বাংল! অনুবাদের প্রশংসা করেন। নদীয়ার এক 
পত্ডিতও তার সঙ্গে দেখা করতে এসে agaaa প্রশংসা 
করেন। l 
যাই হোক, কেরি হামনাবাদে বাপ করতে ল!গপেন। 
দেবহাটা! এখন পাকিস্তানে, হাসন!ব!দ ভারতে_-কেরির 
জীবনীকার বলেন তিনি হাসনাবাদে বান করতে আরম্ভ 


ইনি পরে কেরির গ্ডালিকার + 


২৫৬ সুন্দরবনে উইলিয়ম কেরি 


করেছিলেন, কিন্তু কেরির ডায়েরিতে (-১৯শে এপ্রিল ১৭৯৪ ) 
লিখিত আছে যে দেহারটার ( অর্থাৎ, দেবহাটা) নিমক 
ফ্যাক্টরি থেকে সেই বছরেই কুড়িজন লোককে বাঘে ধরেনিয়ে 
aly, সেখানে কেরি থাকতেন, এবং বাঘের বিপদের ere? 
তার বাইরে বেরোনো হত AL) মনে হয় দেবহাটাতেও 
একটা নিমক-ফ্যাক্টরি ছিল, যেখানে হয়ত কেরি কিছুকাল 
তত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই রকম পরিবেশে 
বাস করেও কেরি ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন, এবং 
খুঈধর্মপ্রচারেব যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্রতের কথা 
পুনঃপুনঃ স্মরণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল Sta 
বাংল! ভাষার চর্চ।। 

সুন্দরবনে নিবাসের দিন কিন্তু ফুরিয়ে ani একটি 
নিদারুন দুর্ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে তার চলদে-যাওয়া 
বিজড়িত । ১৭৯৪ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় হুগলী 
নদী পেরোবা॥ সময় একটি নৌকো ডুবে যায় এতে তিনজন 
ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাদের একজনের স্ত্রী ছিলেন। দুজন 
সীতরে ওঠেন, কিন্তু মিঃ আর Sof এবং তান Ma 
সলিল-সমাধি হয়। মালদহের রেসিডেন্সিতে উদ্ভ নির বৃদ্ধা 
qi ছিলেন, টমাস তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন-- এবং 
বৃদ্ধার আর এক পুত্র মিঃ জি Sof তখনো সেখানে 
কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেণ্ট ছিলেন। টমাস তাঁকে 
একটা শোকরাধী পাঠাতেই তাদের পুরনো পরিচয় আবার 
ঝাপিয়ে ওঠে । মিঃ জি Bo নি টমাস আর কেরি দুজনকেই 
Sia নতুন নীলের ফ্য।উরির সহায়ক হিসেবে পেতে চাইলেন। 
প্রত্যেককেই AUF ২৫০ পাউণ্ড করে বেতন দেবেন বললেন 
Su মি, তাছাড়া উৎপাদনের ওপর কমিশন এবং শুত্বাধিকারীর 
অংশ দেবার প্রতিশ্রভিও দিলেন। কেরি চাঁকরিট। নেওয়া 
ঠিক করলেন এই ভেবে যে এর ফলে তার পক্ষে বাংলায় 


= বাইবেল ছাপানোর খরচ বহন Fal সম্ভব হবে। 


এর পর সুন্দরুবনের নদী দিয়ে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ওপর 


দিয়ে তিন সধ্যাহের মধ্যে মদনাবাটি পৌঁছে ata Sta | 


সুন্দরবন থেকে যাওয়ার পথে কেরি সাহেবের ডায়েরির 
কথামত জানা যায় যে ১*৯৪ সালের ২৬শে মে-র এক 
নিদবাঘ-দিনে তিনি Sta সাগাহিক প্রার্থনার ace নেমে পড়েন 
চাদুরিয়া বলে এক জায়গ!য়। চব্বিশ পরগণায় এই &|ছুরিয়া 
বলে কোন গ্রাম নেই, হতে পারে অপর পারে খুলনায় এই 
গ্রামখানা ছিল এবং এখনো জাছে। সকালবিকেল নিজের 
পরিবারে গল্পগুলব করে সন্ধ্যেবেলায় পৌত্তলিকদের মধ্যে 
ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার কাজে ( work of publishing 
the Word of God to the heathen ) বেরিয়ে পড়েন। 
সেই Ch) মুন্সী রামরাম বন্ধ তার পাশে পাশেই ছিলেন। 
তার সন্ত অলিত বাংলা ভাষার জ্ঞান, এবং সেই ৰাংলা 
ভাষাতেই তিনি প্রথম ame! করবেন! টাছুরিয়ার 
লোকজনের মনে নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল জেগেছিল-_সাহেব 
বাংলা বলবে! l 

মুন্সী মাঝে মাঝে সাহেবের বাংলা ঠিক করে দিচ্ছেলেন। 
সেই রকম অবস্থায় প্রায় AEN লোকের সামনে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
দুজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলো চন! করতে IP করলেন সাহেব। 

কিছুক্ষণ আগে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন সাহেব 
তাতে ব্যান্ররূঢ দক্ষিণরায় যিনি বনের দেবতা, তীর as 
ছিল; আর ছিল বসন্তরোগের দেবী মুণ্ডহীন Aera যুতি 
যিনি-কেরির ভাষায়-_একটি geda ঘোড়ার পিঠে 
বসেছিলেন । তাছাড়া ered পঞ্চাননের মূর্তি ছিল ; আর 
ছিল কালুরায়ের মুভি- কেরির ভাষায়, তিনিও থোড়ার 
পিঠে বসেছিলেন। মন্দিরের একটা ঘরে কেরি শিব 
দেখেছিলেন। 

কেরি বাস্তবিকপক্ষে একটি শিবলিঙ্গই দেখেছিলেন। 
সেটি দেখে তার মনে ইটালীর টুক্কান স্তম্ভের সঙ্গে ngewa 
কথাই জেগে ওঠে। তিনি সেটিকে একটি wey কাঠের খুটি 
বলে মনে করেছিলেন, যার নীচের দিকে অলঙ্করপও 


২৫৪ RD, anaty ১৩৭৪ 


কাণিসের মত ছিল (only a smooth post of wood, 
with two or three mouldings in it, like the 
base of a Tusoan pillar) | 

এই সব মূৰ্তি দেখে তিনি সেই ব্রাহ্মণতনয় দুটিকে মুতির 
যৌক্তিকতা, মুতিপৃ্জার অসারত্ব এবং ঈশ্বরের মহিম। ও 
যীশুর মাধ্যমেই যুক্তির অবশ্যস্তাবিতা সম্পর্কে অনেক 
বোঝাতে আরম্ভ করেন। একজন Ba এসব শুনে নিরুত্তর, 
নির্বাক হয়ে গেল। তা দেখে সমবেত লোকের! চেঁচিয়ে 
উঠলে : জবাব দিচ্ছেন না কেন ? জবা! Meza না কেন, 
ঠাকুর? 

্রাঙ্মপটি উত্তর দিলেন £ আমার কিছুই বলার নেই। 
টিক এই সময়েই আর একজন জ্ঞানী gat আবিভূত হলেন! 
তিনি কেরির ' কথা কিছুটা. মেনে নিয়ে বললেনঃ qf- 
পূজার প্রচলন প্রথম থেকেই-ছিল-না, -অনেক পরে আরম্ভ 
হয়েছে। 

কেরি তাকে জিগ্যেল করলেন: আচ্ছা, মুক্তির উপায় 
কী বলতে পারেন? 

aaa উত্তর দিলেন? বারবার Saitas নাম অপ 
করাই মুক্তির উপায়। 

-কেরি তাকে বললেন £ আচ্ছা, আপনার কোন ছেলে 
যদি আপনাকে দারুণ: কষ্ট দেওয়ার পর হাজারবার atar 


“বাবা” বলে ডাকে, তাহলে কি আপনি তার নির্দয়তার কথা 


ভুলে যাবেন? এতে হয়ত ছেলেরা ধুনী আর বোকার! 
পরিতুষ্ট হয়, কিন্ত ভগবান যথেষ্ট বিচক্ষণ, তিন কি অত 
সহজে ভুলবেন P E 


ব্ৰাহ্মণ বললেন £ বিশ্বাসই আসল বথা। বিশ্বাসে 
মিলায় বস্ত, তর্কে বহুদূর | 

কেরি-ভাকে জিগ্যেস করলেন £ বিশ্বাস কী? 

এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না tae, 
কেবল বললেন £ ভগবানকে মেনে চলুন | 

কেরি আবার জিগ্যেস করলেন : ভগবানের আদেশ কী? 
কী তার অভিলাষ ? 

তিনি বললেনঃ ভগবান জ্যোতিংস্বর্ূপ কেউ তাকে 
দেখতে পায় না বলে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিব এই 
তিন মৃতির মাধ্যমে স্বপ্কাশ--এবং জীবনধ|রণের কালে 
এই তিন দেবতার মধ্যে অন্তত একজনকেও উপাসনা করতে 
হবে। g 

কেরি তাদের কাছে বাইবেলের বানী ও PS জীবনী 
শোন)লেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল বলে তাড়াতাড়ি farta 
নিতে হল কেরিকে। 

যেহেতু কেরি সেখানে আর কখনো. পদার্পণ করেন am 
তাই তীর কথামত তার সেই ভাষণের কী ফল. হল তা তিনি 
faras আর দেখতে পান নি। 

-ats হাসনাবাদের কোথাও কেরির সেই বাশের 
বাড়িখানার feaa নেই, লোকের ass নেই-ই। 
অথচ আমি যে এই গন্ধ লিখছি তার আদি জনক -ছিলেন 
কেরিই; বাংল! গছের আদি ডন্মস্থামের গৌরব অন্তত 
অংশত হলেও হাসনাবাদের প্রাপ্য । এখানেও এই ভাষায় 
কেরির শিক্ষানবীশি চলেছিল। 
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শা 
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1 উনত্ৰিশ a 

প্রায় সাতদিন বর্ধমান শহরের বাইরে আটক হয়ে আহে 
নবাবী ফৌজ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন নবাব আলিবদী 
খান। কামানের ভয়ে বগীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না বটে। 
কিন্তু জিজেলের গেল! যতদূর যায়, ভার বাইরে খাঁটি আগলে 
রয়েছে । এরকম অবস্থায় আর কতদিন চলতে পারে। 
চারপাচদিন পর থেকেই নবাবের শিবিরে রসদের টানাটানি 
শুরু হয়েছিল। এখন সাতদিনের মাথায় হাহাকার অবস্থা। 
পে্টভ্রে খেতে না পেলে কি করে লড়াই করবে traal | 
এদিকে আচালন্সরাইতে যারা ছিল, যাদের পেছনে রেখে 
নবাব এগিয়ে এসেছিলেন সেই সব ফালতু লোক লক্কর, 
ঝাঁদী-বাঈজীরাও এসে জুটেছে। মারাঠারা তাদের আস্তে 
দিয়েছে; কিন্তু বেরোতে দিচ্ছে না কাউকে। খাবার মুখ 
বেড়েছে, কিন্ত রসদের যোগান বাড়েনি। অবস্থা ক্রমেই 
শোচনীয় হয়ে উঠ্‌ছে, আঁরো হবে যদি তাড়াতাড়ি কোন 
ব্যবস্থা না করা ATA | 

বাধ্য হয়েই সন্ধির কথাবার্তা শুরু করদেন নবাব আপিবর্দী 
খান। 

wre পণ্ডিত বলে পাঠালেন__মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত সুবা 
থেকে চৌথ পায় মারাঠারা, শুধু হুবে-বাংলাই এতকাল চৌথ 
দেয়নি, এখন নবাব বাহাদুর, যদি দশ লক্ষ টাকা দেন, তবে 
অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যাবে মারাঠার।। সেনাপতিদের 

শ্রাবণ-ভাত্র ৭ 


3 উপন্তাস £ 


তখন তারা যেন পেছন পেছন আলে। 


. মিহির মুখোপাধ্যায় , 


সঙ্গে পরামর্শ করলেন নবাব। নবাব পক্ষের প্রধান ভরসা 
আফগান গোলন্নাজদের সর্দার মুপ্তাফ! খঁ। পরামর্শ দিলেন' 
_ বর্গাদের বিশ্বাস নেই, এত সহজে টাকা পেলে ওদের লোভ 
আরো বেড়ে যাবে, বরং ওই টাকা সেপাই-রবকান্দ'জদের 
মধ্যে ভাগ করে দিলে তারা লড়াই করার আরে! উহ 
পাবে। 

সেই কথাই রইল। মুস্তাফা খাঁর পরামর্শই যেনে নিলেন 
নবাব আগিবর্ধী খন। স্থির হল, পরের দিন খুব ভোরে 
কাক-পক্ষী ডাকার আগে বাছাবাছা সৈন্য নিয়ে আক্রমণ 
করবেন নবাব। বর্দীদে॥ ব্যুহ ভেদ করে পথ কেটে 
কাটোয়ার দিকে চলে যাবেন। শিবিরে চাকর-পাচক, cana 
বাদী-বাইজী 'যারা ছিল, তাদের বলা হল রাহী দীঘির 
পাড়েই SIJA মধ্যে অপেক্ষা করতে । বর্গারা যখন হঠে যাবে 
কিন্তু কাজের সময় 
অগ্করকম হল। ফালতু লোকলগ্কর, ঝদী-বাইগীরা কেউ 
সৈতবাহিনীর সঙ্গ ছাড়তে চাইল না। বিশেষতঃ মেয়েরা 
ভীষণ ভয় পেয়েছে। টাকার ag বর্গীরা না পারে এমন 
কাজ নেই। হাতের গয়নার RE হাতশুদ্ধ কেটে নেবে, 
মাক কানের গয়নার জন্ত নাক কান কেটে'নেবে। সোনার 
চেয়েও দামী ইজ্জত নষ-করবে। মেয়েরা তাই HIROTA 
সঙ্গ ছাড়ল না। মরি যদি এক সঙ্গে মরব। খুব ভোরবেলা 
অদ্ধকারের- নধ্যে নবাব যখন ভারী ভারী কামান, নিয়ে; 


২৫৬ ag A, আবণ-ভাঁজু ১৬৭৪ 


বন্দুকধারী বরকন্দীজদের নিয়ে, অশ্বারোহী সেপাইদের নিয়ে 
এগিয়ে গেলেন, তখন পেছন পেছন দাসীবাদীরাও চল্লে। | 
নানা লটবহর, ভাবু-তাঞ্জাম নিয়ে কুলি-কামিনের দল। 
আবদার, চোপদার, হু'কা-বরদার, তবলচি, মশালচিরাঁও 
চললো! | চুপিচুপি তাড়াতাড়ি আর আক্রমণ হ'ল না। বরং 
এত হই চই হট্টগোলে মারাঠার! সজাগ হয়ে উঠল। ওদিকে 


আকাশও ফর্সা হয়ে গেছে। পরিষ্কার দিনের আলো। 


অর্থাৎ যেটুকু বাকী ছিল তাও হয়ে গেল। মানুষজন, 
শত্রমিত্র চিন্তে আর ভুল হবার Mate নেই । গোলাগুলির 
নিশানাও আর ভুল হবে ন!। নবাব তখন না পারেন 
এগোতে, না. পারেন পেছোতে। জলকাদাভরা সেই 
ধানক্ষেতের মধ্যে আটক হয়ে রইলেন। ভারী ভারী 
কামানের গাড়ির চাকা জল কাদায় বসে যাচ্ছে। ঘোড়া 
থচ্চরের পা ডুবে যাচ্ছে । CINE বরকান্দাজ্দের পোষাক- 
পাগড়ি জলে কাদায় মাখাম|খি। ওর মধ্যেই গোলাগুলি 
চলছে। হাতাহাতি কাটাকাটিও কিছু হচ্ছে। কিন্ত 
চূড়ান্ত হারজিতের ফয়সালা হল না। সারাদিন কেটে 
গেল। 

সন্ধ্যা হয় হয়। কয়েদখ|ন।র দরজায় দরজায় তালাবদ্ধ 
va পুঁবিপত্তরের পুটুলিটা ভালভাবে গুছিয়ে নিল 
Blas যাবার জন্য তৈরী হয়ে রইল। শুধু নন্দলাল 
চক্রবর্তীর কাছ খেকে চেয়ে আনা সাহিত্য দর্পণের 
পু'থিধানি পুটুলির বাইরে আলাদা করে রাখল। 
ফেরত দেবার জন্য দেবীপিঙের কাছে রেখে যাবে 
পু'িখানা। সারাদিন ধরেই টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল । তালাবদ্ধ 
হবার আগেই রাতের খাওয়। সেরে নেয় কয়েদীরা। বৃষ্টির 
শব্দে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। একটু সময় পরেই পাশের 
কুঠুরীর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। 

সব কুঠুরীতেই তখন অন্ধকার। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে 
সনাই। বাতির অন্ত একটা করে মোমবাতি বরাদ্দ এক 


সপ্তাহের oH) সুতরাং সন্ধ্যার পর বেশিক্ষণ আর বাতি 
থাকে না কোন কুঠুরীতে। 

ভারতও অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। খানিকক্ষণ বাদে 
মশার কামড খেতে খেতে চাদর মুড়ি দিয়ে খাটিয়ার 
উপর শুয়ে এপাশ-ওপাঁশ করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে 
পড়ল | 


কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ কার হাতের ছোয়ায় ঘুম ভেঙে 


গেল। ধঙ্মড় করে উঠে বসল ভারত। 

অস্বাকারে দেবীসিঙের চাপা গলা শোনা গেল-_চুপসে হামার! 
সাথ আনন, রায়মোশা E 
চুপিচুপি বেরিয়ে এল দু’জনে। আবার দরজাটা টেনে তালা 
লাগাল দেবীসিউ। টিপটিপ বৃষ্টি, এক এক চমক RRR I 
সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে লম্বা লম্বা একতলা দালান তিনটে 
পার হয়ে বয়েদধানার পেছন দিকে এল দু'জনে । আগে 
আগে দেবীলিও, পেছন পু'থি-পত্তরের পুটুলি হাতে 
ভারভচন্দ্র। খুব উদ্বেগ-উত্তেজনার মুহুর্তে বরাবর যেমন শান্ত, 
স্থির হয়ে যায়, তেমনি আশ্চর্যরকম শান্ততাবে যেন ভাগ্যের 
পেছন পেছন যাচ্ছে ভারত। দীর্ঘ খু একট! ছায়ামুতির 
মত সামনে যাচ্ছে দেবীপিও, এক একবার পেছন ফিরে 
ভারতকে দেখছে। বোধহয় রায়মোশা ঠিকমত আসতে 
পারছে কিনা দেখে নিচ্ছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে 
কয়েদখানার পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে চল্তে চলৃতে 
ছোট একটা দরজার সামনে এসে দীড়াল দু'জনে 
দরজার পাল্লা খোলার ক্যাচ, ক্যাচ শব্দ হল। তারপর 
মাথা নিচু করে প্রথমে দেবীসিঙ পেছনে ভারতচন্দ্র কয়েদ 
খানার পাচিলের বাইরে এসে দীড়াল । সামনেই মস্ত একট! 
তেঁতুল গাছ রোজ সকালে এই গাছটির পেছন থেকে ধীরে 
ধীরে সুর্য ওঠা দেখত ভারত। এক এক দিন বিকেলে 
একপাল বক এসে গাছটির মাথায় কিছুক্ষণ বসে যেত। 
সকাল বিকেল আরো অনেক পাখি এসে জুটতো কোন কোন 
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কঠ ভরা বধ 


দিন প্রবল বাতাসে কিছু শুকনো ছোট ছোট তেঁতুল পাতা 
উড়ে এসে পড়তে ভারতের কুঠুরীর সামনে । এই সতেরো- 
মাস যার সঙ্গে অনেক HA থেকে শুধুমাত্র চোখের পরিচয় 
তার অন্ধকার আড়ালে এসে আশ্রয় নিল ভারতচন্ত্র আর 
দেবীসিঙ, বুন্দেলা | 

সেই অন্ধকারে eter অপেক্ষা করছিল একটি কাপড় ঢাকা 
পালকি আর কয়েকটি alates | 

চক্মকি ঠোকার শব্দু। পরক্ষণেই একটি মাত্র মশাল জলে 
উঠল। মশাল হাতে ফুলাদ খা] । 

পাঞ্চির পাশে বিভাধর। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল 
ভারতকে । তারপর Afya ভেতর থেকে yi থলি এনে 
দেবীসিঙের হাতে দিল। অতটাকা গুণে নেবার সময় নেই। 
হাতের তালুতে তুলে একটু ওপর নিচ করে থলি ছুটির ওজন 
পরখ করল দেবীসিও। থলি ছুটির মুখ খুলে এক এক মুঠো, 
সিকৃকা-টাকা আর কয়েকটি করে মোহর মশালের সামনে 
ধরে এক একবার দেখে মিল, তারপর চাপাগলায় ভারতকে 
লক্ষ্য করে, বললো__রা়মোশা, JAF ছোড়কে ভেগে যান, 
যেতনা দুর পারেন, বৃন্দাবন, অযোধ্য। বারাণসী, Bex, যে 
ধার খুশি 

পরক্ষণেই চটপট মশাল নিভিয়ে দেবীসিও আর ফুলাদ খা 
নিঃশব্দে সেই ছোট দরজার পথে কয়েদখানার ভেতরে ঢুকে. 
গেল। ক্যাচক্যাচ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা | 
অন্ধকারে/বললো Rylaan ভারত, ওরে পালকি তোল্‌_- 
পান্ধির অন্ধকারে মুখোমুখি চুপচাপ বসল wera | বেহারারা 
যতটা সম্ভব নিঃশব্দে যাচ্ছে | 

WGN বাড়িতে যাবার সময় যেভাবে বসত দু'জনে, 
যেমনভাবে যেত ঠিক তেমনিভাবে! বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে 
খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা ছোট গলি রাস্তার পাশে পাকি 
থামল। ateta পাশেই একট! যাহ্ষপ্রমাণ উচু দেয়াল।, 
দেয়ালের গায়ে ভেতর দিকে বেশ বড় একটা কাঠাল গাছ। 


২৫৭ 


ওই কাঠাল গাঁছট দেখে চিনতে পারল ভারত । বিদ্ধাধরের- 
বাড়ির পেছন দিকে খিড়কির দরজার সামনে পালকি 
থেমেছে। মশাল হাতে ঈ/ডিয়েছিল রামশরণ পাণ্ডে পাশে 
ALT, একহাতে কাপড়ের পোটলা আর এক হাতে 
তীক্ষধার বল্পম। ধার[লো দীর্ঘ ফল।টা মশালের আলোয় 
চকচক করছিল। Af থেকে নামল দুজনে। 
আর দেরি করোনা ভারত, রঘু তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, 
রাতারাতি বর্ধমান থেকে BORLA পারো চলে যাও, নৌকো 
ঠিক করা আছে, নদী পার হয়ে হাট। পথে য|বে_ 

-_তোমার 44 এ জীবনে শোধ হবে না ভাই--ভারতের কথ! 
শুনে আবার বল্লো বিভাধর--ওলব কথ| এখন থাক, অনর্থক 
দেরি করো না_- 

_কিন্তু এতগুলি টাকা তুমি খরচ করলে, কি করে যে শোধ 
দেব, জানি না 

__সব টাকা আমার নয় ভারত, তোমার অত ABS হবার 
কিছু নেই, petata টাকা তোমার মা পাঠিয়েছিলেন, 
তোমার মেজদা RT রায় এসে দিয়ে গেছেন মাসখানেক 
আগে-- 
-_যাঃ'মা টাকা পাঠিয়েছেন-_একমুহূর্ত অভিভুতের মতো 
তাকিয়ে রইল ভারত, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লো, 
_তা হোক, তবু তোমার খণ আমি শোধ করতে 
পারবো না, শুধু অর্থের পরিমাণ দিয়ে তো খুণের -পরিমাণ 
হয় না, তুমি আরেকটা কাজ করবে Rela, জামার 
অনুরোধ রা 
কেউ লক্ষ্য করলো. না। - খিড়কির দরজা আধখানা খোল! 
ছিল। সেই আধ ভেজানো কপাটের ফাক দিয়ে লোচন 
দাসের ধূর্ত মুখখানি একবার উঁকি দিল। মশালের আলোয় 
কয়েক পলক সবাইকে দেখে আবার oH হল। Blas 
তখন. সাহিত্য দর্পণের পুথখানা বিভাধরের হাতে দিয়ে 
বলছিল_-এই fatal . নন্দলাল চক্রবর্তীর, তোমার কাছে 


২৮ জয়ী, শ্রাবণ -ভ্াজ্জ ১৩৭৪ 


রেখে দাও, সুযোগ মত ফেরত দিও আর তাকে আমার 


নমস্কার দিও — 

দুজনে আবার পরম্পরকে আলিঙ্গন করল। কয়েক 
মুহুর্ত পরে খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাড়ির ভেতর চলে গেল 
Raai মশালট! নিবিয়ে othe বেয়ারাদের সঙ্গে রামশরণ 
পাণ্ডে চলে গেল সদর দরজার দিকে। ভারতচন্দ্র আর 
রঘুন।থ চললে! SHAG | 


তিরিশ 
অন্ধকার পথ, অন্ধকার আকাশ, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ অন্ধকার। 
একহাত দুরের মানুষও স্পষ্ট দেখা যায় না। এক এক সময় 
আচমক। বিদ্যুতের আলোয় মুহূর্তে সব উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে, পরক্ষণেই BRO অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝাপিয়ে 
ACB | 
আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ, পেছন পেছন ভারতচন্দ্র। বড় 
alel এড়িয়ে অলি-গলির আকা-বাঁক1 পথে' যাচ্ছে দু'ভানে। 
সেজন্ত'বোধহয় একটু বেশিপথ ঘুরতে হচ্ছে। 'পথের অবস্থা 
ভাল নয়। 
জল কাদা ভামেছে। দু'জনেরই 
গোড়ালি কাদায় ডুবে যাচ্ছে। 
আকাশের.কোন্‌ প্রান্তে গম্ভীর মেঘের ভাঁক। এক এক 
সময় মনে হচ্ছে কামানের গর্জন। | 
AASI নয়। সাধারণ নিয়মে রাজিবেলা লড়াই বন্ধ থাকে। 
কিন্তু বর্গাদের কোন নিয়ম-কানুন নেই। দিন হোক, রাত 
হোক সুযোগ: পেলেই হামলা করবে। খুন-জখম লুটপাটের 
আগুন'জাল[বে। তাই বোধ হয় নবাবের CRAN এক 
agata তোপ দেগে জানিয়ে দিচ্ছে, তারা সজাগ, সতর্ক | 
এমনিতেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে শহরের সাড়া থাকে না, তার উপর 
আবার এই যুদ্ধ . বর্ধমান. যেন একটা. মৃত, নিঃসঙ্গ শহর। 
কোথাও RHI HTT নেই,; কোথাও একটু শব্দ নেই। 


খালি পা। পায়ের 


শুধু fafa বৃষ্টির শব্দ । মাঝে মাঝে fine সীমায় 
বিদ্যুতের চমক আর গভীর গর্জন, বোধহয় কামানের শব্দ 
কিম্বা মেঘের ডাক। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের হাহাকার। 
বাতাসের দাপট যেন ক্রমেই বাড়ছে। 

মদীর অবস্থা কেমন হয়েছে, কে জানে । বাঁকা দামোদর বড় 
Cet নদী । যদিও ভরা বর্ষার কাল নয়, বৈশাখের প্রথম। 
কিন্তু দমোদরকে বিশ্বাস নেই। যেঘবৃষ্টি দেখলেই তার 
ক্ষ্যাপামি বেড়ে যায়। | | 
বিরঝির বৃষ্ঠি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে PA | 
ভারতের গায়ে একট! গেরুয়া BITA I k 

গেরুয়া কাপড়, গেরুয়! ফতুয়া । করেদখ|নায় সকলেই মোটা 
সুতোর ধুতি-ফতুয়া গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিত। তাতে ময়ল। 
মনে হয় কম। বুকের কাছে পু'বি-পত্তরের পুটুলি যতটা 
সম্ভব ঢেকে ঢুকে নিয়েছে ভারত। দেড় বছরে দড়ি গৌফে 
মুখ ঢেকে গেছে। চেনাশোনা কেউ আর সহঞ্জে চিন্তে 
পারবে মনে হয় না। এক রকম ভালই হয়েছে। এক মুখ 
দাড়ি, লঘ। চুল, গায়ে গেরুয়া । একবারে NPA বেশ। 
কয়েক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা হলে দিব্যি মানিয়ে যেত। 
আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ। ateo ছোটবড় ছুটে! 


পুটুলি। ছোট পুটুপিটায় কিছু চিড়ে গুড়। বড় পুটুপিতে 


খান ছুই বঘল, তুলনের মতে! ধুতি-চাদর গামছা! । ডান 
হাতে ASA, মাথায় লাল শানুর পাগড়ি । চলতে চল্তে এক 
একবার'পেছন ফিরে কি যেন দেখছে রঘুনাথ। ভারতও 
একবার পেছনে তাকাল। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। 


আবার কিছুদুএ গিয়ে পেছন ফিরে দেখল । হঠাৎ বিদ্যুতের 
আলোয় আবছামতন যেন মনে হ’ল দু'শো কি আড়াইশো' 


হাত পেছনে ছুটো ছায়া । কখন থেকে পিছু নিয়েছে 
কে জানে। বিগ্ভাধরের বাড়ির কাছাকাছি থেকেই হবে 
বোধহয়। কয়েদখানার পেছন থেকেও হতে পারে। 
অনেকটা পথ ঘুরে ঘুরে একসময় নদীর কিনারায় এসে দাড়াল 


Y 


4 


qb wal বিহ 


dea 


ARO প্রবল আোত। aË বাতাসের নেশায়" 


দামোদর মাতাল হয়ে উঠেছে। 

খেয়াঘাটের পাশে বিশাল একটা বটগছ। অনেকখ।নি 
জায়গা gry ডাল-পালা। তবে গাছটির আয়ু আর বেশিদিন 
নেই। বেশিদিন আর খাড়া থাকবে বলে মনে হয় না। 
দামোদরের ভাঙনে গোড়ার মাটি অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। 
মোটা মোটা শেকড় নেমেছে জলে। অজস্র শেকড়ের 
জটিলতার মধ্যে নদীর ঘোলা জল পাক খেয়ে কলকল শব 
করে ছুটেছে। জায়গাটা অচেনা নয় ভারতের । ভিনবছর 
বর্ধমান প্রবাসের জীবনে অনেকবার এই ধেয়াঘাটের কাছে 


Por od 
বেড়াতে এসেছে। এই বটগ|ছের নিচেও এসে দাড়িয়েছে 


অনেকবার। দিনের বেলায় গভীর বিস্তৃত ছায়া দেয় যে 
ডালপালাগুলি তারাই এখন স্েছের আড়াল ছড়িয়ে ঝড়বৃষ্টি 
দাপট থেকে বাচালো। . 
রঘুনাথ ডাঁক-দিল-_ ঈশ্বর, ঈশ্বর 
রোগ।মত একজন লোক জলের কিনারা থেকে উঠে এল = 
এই যে আমি 
এই গোটলা হইটা ধর-_-লোকটিএ হাতে কাপড়ের পুটুণি 
ছুটি দিয়ে ভারতকে লক্ষ্য করে বল্লো রঘুনাথ-_সাঁবধানে 
নৌকায় উঠেন কর্তা - 
আর কোন কথ! না.বলে সেই লোকটির হাত ধরে পা টিপে 
টিপে জলের কিনারায় নেমে নৌকায় উঠল ভারত। 
বটগাছের একট! শেকড়ের সঙ্গে বাধা মাঝারি আকারের 
একটি খোল! নৌকো। 


রোগা বটে, কিন্তু ছুর্বপ নয়। কালো রঙ -পাতল। পাকানো 
শরীর, মধ্য বয়সী TRA চোখ মুখের চেহারা স্পষ্ট দেখা 
এনী গেলেও মনে হল, লোকটি সহজ, সরল, বিশ্বাসী | 

রঘুও পেছন পেছন নামতে যাবে এমন সময়. কে যেন হাঁক 
দিল_-কারা ওথ|নে Fists. 


ate দুপুরের পর খেয়।ঘাটের কাছে পাহারা থাকে । eleta 
প্রহরে কোতোয়ালীএ চৌকিদার হাক দিয়ে যায়। কিন্তু এই 
ঝঁড়বৃষ্ঠির জন্য সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার কথা 

হাঁক ora ভয় পেল মাঝি, বললো-_ভাড়া হাড় নামুন 
কর্তা = 

রঘু কিন্ত নামল না। খুব চেনা গলার আওয়াজ শুনে 
চকিতে ঘুরে দীড়াল । মুহুর্তে তার মাথায় যেন আগুন জলে 
উঠল। বল্পমট। তুলে এগিয়ে গেল কয়েক পা। বটগাছের 
ডালপালার অন্ধকার ছেড়ে খোল! জায়গায় এসে দাড়াল | 
আবার বিদ্যুৎ। সামনের মানুষটাকে এবার স্পষ্ট দেখা 
দেখা গেল। geo ছুটতে আসছে লোকট!। কিছু পেছনে 
আরেকজন | সামনে এসে আবার হুঙ্কার দিল লোকটি--- 
কিরে শাল, কোথায় পালাচ্ছিস্‌--বলেই মন্ত লাঠি তুলে 
মারল দুহাতে । মাথা বাঁচাবার aw একটু নিচু হয়ে লাঠি. 
খেলার কায়দ৷য় পাশ কাটাতে চেষ্ট! করল রঘু । পারল না। 
জল কাদায় পা পিছলে মাটিতে বসে পড়ল। ফলে আঁঘ|তট! 
তেমন জোর হ’ল না বটে, কিন্তু মাথার মধ্যে এক পলক 
ঝিমবম করে উঠল। প]গড়িটাও কাধের উপর afa- 
পড়ল। পাগড়ির ewe বচল মাথাটা । চোখে মুখে বৃষ্টর 
ছাট লাগছে ঠিক তীরের মত। আবার এক ঝলক ares. 
আলো। গরেহনের ছায়ামুর্তিট! হাত পঞ্চাশেক দুরে দাড়িয়ে 
পড়েছে। সামনের লোকটা আরো এক প| এগিয়ে এসে 
আবার লাঠি তুল্ল। মহিষাস্থরের মতো হাটু -গেড়ে মাটিতে 


: বসেই Aes He চেপে ছু” হাতের me শক্তি দিয়ে 
এক চমক বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, akata যাঝিটি 


লোকটার বুকের মধ্যে বঙ্গমের চওড়া ফলাট! ঢুকিয়ে দিল 
রঘুনাথ। মুহূর্তে এফোড় ওফোড় হয়ে গেল। Aaaa 
আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ayer উঠল। Gy রক্তের ধারা ছুটে 
এসে লাগল AYA হাতে মুখে। 

-বাপ.রে-এ-এ-একটা, টানা চীৎকার করে জলকাদার মধ্যে 
লুটিয়ে পড়ল মাহ্ষট| | : 


২৬১ aa, আ্রাষণ-ভাড ১৩৭৪ 


BAS মেঘগর্জনের মধ্যে আর্তনাদের রেশট। চাপা পড়ে গেল। 
জল কাদা রক্ত মেখে মাতালের মত FG Fe ছুটতে 
ছুটতে এসে নৌকোয় উঠল রঘু | 

পরক্ষণেই বাধন খুলে দিল মাঝি। একটা পাক খেয়ে তীব্র 
স্রোতের মুখে তীরের মতো ছুটল নৌকোট।। কোন রকমে 
হাল. ধরে থাকল মাঝি। 'একটু একটু করে মুখ ঘুরিয়ে 
কোণ|কুণি নদী পার হবার চে! করতে লাগল | 

ভারত জিজ্ঞেল করল--কি রে কি হ’ল, কে চেচাল? 

দম নিতে নিতে জবাব দিল রঘুনাথ_-শেষ কইরে দেপাম। 
সে কি, কাকে শেষ করলি ? 

_-সেই শালা কালাটাদকে 

কিছুক্ষণ বিমুটের মত বসে থেকে শুধু বলতে পারল ভারত 
ছিঃ ছিঃ তুই মানুষ খুন করনি _ 

—fe করতাম ক'ন আপনি, আমারেই শেষ করতি চাইছিল 
বলৃতে WLS দুইহাতের আজলায় নদীর জল তুলে মাথায় যুখে 
দিল রঘুনথ । হাতের রক্ত- ধুয়ে ফেলে একখানি বৈঠা তুলে 
নিল। আর কোন কথা বল্লো না ভারত, IS পারলে! 
না। | 
সোতের সঙ্গে cer ডেসে কোন|কুণিভাৰে নদী পার হতে 
সময় লাগল প্রায় fey দণ্ড | 
রাত তখন তিন প্রহর। 
থাকলেও বৃষ্টি ধরে 'এল। 
অনেক, কস.তের পর একট! বাদাম গাছের. নিচে নৌকো 
ভেড়ান গেল'। 

ভারত বল্লো সাবাদ্‌, মাঝি ভাই, অনেক করলে তুমি কি 
নাম তোমার 

হাত জোড় করে জবাব দিল মাঝি-_আজ্ঞে আমার নাম 
ঈশ্বর, খেয়াঘাটের পাঁটনী মঝিগেো আমি- চাদর ফতুয়ার 
ভেতর থেকে উপবীত' বের করে আনীর্বাদের মতে! ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুণ, তোমার নাম সার্থক হোক, আমি নিঃস্ব- 


এলে।মেলো হাওয়ার ভাবটা 


r 


ব্রাহ্মণ, তোমাকে দেবার মতো কিছু নৈই আমার, অন্তরের , 


সঙ্গে আশীর্বাদ করছি, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ্ভ হোক 
তোমার-ঈশ্বর মাঝি মাথা নিচু করে নমস্কার দিয়ে 


বললো- আমি তো ক করেই গেলাম গো খাবাঠাকুর 


এখন আশীর্বাদ ₹রুণ আমার sisi যেন aS 
থাকে-- 

সহজ সরল এক পানী মাঝির অন্তরের এই সাধারণ প্রার্থনার 

কথ। শুনে আনন্দে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল ভারত। 
দৌলত, 54, খ্যাতি, ক্ষমতা_কোন কিছুর জন্য কোন 
কামনা নেই, কোন.আকাজ্ষা নেই | নিগের জন্ভ কোন; 
প্রার্থনা নয়। শুধু আপন সন্তানগণ যেন gelte থাকতে 
পারে। যেন সুখে থাকার সুযোগ পায়। যেন সামান্ততম 
RET থাকার অধিকার লাভ করে। | 
দেশব্যাপী অনাচার, অত্য।চার, অবিচার আর অর্নাজকতার' 


মধ্যে অসহায় সাধারণ মানুষের একান্ত প্রার্থনার কথা যেন 


ঈশ্বর মাঝির মুখে শুনতে পেল ভারত | 


এতকাল শহরে বন্দরে, ডুরশুটে, alata, রাঁজসভায়) 


শেরেস্তায়, কয়েদখান।য় শুধু অষ্যায় লোভ আর অন্ধ স্বার্থ 


বুদ্ধির কুটিল চেহারা দেখেছে সে। পরনিন্দা, পরচর্চা, গোপন" 
কিন্তু সাধারণ কোন: 


হিংসা আর বিদ্বেষের কথ! শুনেছে। 
দরিদ্র সামুসের এমন আশ্চর্য আন্তরিক প্রার্থনার কথা সে কোন 

দিন শোনেনি, শোনার যোগ পায়নি। 

ততক্ষণে চক্মকি ঠুকে ঠুকে ছোট্ট একটা মোমবাতি 

ভ্রালিয্েছে রঘুনাথ। 

একটা! ভাঙা ডালের উপর মোমবাতিটা বলিয়ে-ভেগ! চাদর 
নিঙড়ে tate মুছে নিয়েছে। 

তারপর কোমরের গেঁজে থেকে কয়েকটা রূপোর সিক্কা' 
টাকা বের করে মাঝি৭ হাতে দিল। 


ধন-' 


সং 


সপ 


en 
আরেকবার নমস্কার করে নৌকোয় উঠশ ঈশ্বর পাটনী |. ' 
সাবধানে কিনারা ঘেষে Seta বেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল | 


শী 


২৩১ ক ভয়! বিষ 


বৃষ্টি ধেমে গেছে অনেকক্ষণ । মেঘের Ses একখানি Stel 
চাদ রাত শেষ হবার আর বেশি দেরি নেই | দু'জনেই ভেজা 
চাদর-ধুতি-ফতুয়া নিঙড়ে গা-মাথা মুছে যতটা সম্ভব CECT 
হয়ে নিল। 

রঘু জিজ্ঞেস করল এবারে কোন্‌ fife apie চাঁন, কর্ড 
একটু ভেবে জবাব দিল ভারত--যাব Aera, পুরীধামে, 
সযুত্রে মান করে জগন্নাথ দেবের পাঁদপদ্নে তোর পাপ, আমার 
পাপ সব সমর্পণ করে আসব -একটু থেমে আবার বললো! — 
-আসবে। আর বলি কি করে, বাংলাদেশে আর ফিরতে 
পারবো কিনা, কে জানে, তোকে বলছি ay, তুই ভুরশুট ফিরে 
যা, আমার অন্ত Wad করেছিস্‌ তুই, এবার তোকে মুক্তি 
দিলাম-_খাণিকক্ষণ ছোট কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে 
ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল AGATA | 


-আরে থাম্‌ থাম্‌ কাদছিস্‌ কেন, কীদিস নি, আচ্ছা চল, 


আমার সঙ্গে, যা থাকে কপালে 
ছোটকর্তার কথা শুনে চোখ মুছতে মুছতে আবার 
পোটুণাপুটুদি গুছিয়ে নিল। 
এবার আগে SIS, পেছন পেছন ATTN | 
যেতে যেতে বগলে! ভারত-_চস যে পথে মহাপ্রভু 
গিয়েছিলেন আর ধিরে আসেন লি, খুজে খুঁজে দেখি সে 
পথের হর্দিশ পাই কি না 
তখন অন্ধকার আবছা হয়ে আসছিল । পূর্ব আঁকাশে erata 
দিগন্ত রেখা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল। 

(ক্রনশঃ) 





Sify Sica 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজভন্্ীর দৃষ্টিতে AA ates ৩:৫০ টাকা 


“-**সমাজতন্তরের সহিত মার্ক্স বাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের Gory | সমাজতন্ত্র অর্থ- 


নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 


a Prey, সযাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল প্রতিপান্ত ।” 
+> ( ভূমিকা.) 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১২৫ 


****নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে AI! যে 109০1085 বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়৷ Ate পন্থা fax 
অয়নায়। (ভূমিকা) 

নেতাজীর জীবনদ্রর্শন বা ideology সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃত কর! ETAGE | 


পাওয়া যাবে ঃ 
জয়ন্্রী--৩০১, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 








UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd. 

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd, 

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. 
GOBIND SUGAR MILLS Ltd. 


কেক ক 
Manufacturers of 1 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR | 


woh % 


Managing Agents : 
BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD 


INDUSTRY HOUSE, 


159, Churchgate Reclamation, 
BOMBAY—1 
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চৈত্রে খর খর। বৈশাখে ঝড় পাথর ॥ জ্যৈষ্ঠেতে তার! 
ফুটে। ভবে জানবে বর্ষা বটে। লক্ষণণ্ডলো যেন বড়ো 
মিলে যেতে লাগল এবার । সারা বোশেখ মাসটা ঝড়- 
পাথরেই কাটল। বিষ্রি-বাদলও কম হল না। বোশেখ 
মাস. শেষ হতেই কাঠুধালির বিলের আউশ আমন ছুটোরই 


BR বোনা হয়ে গেল। Coys মাস পড়ার সাথে, সাথেই, 


আকাশটা যেন শুকিয়ে গেল। উপরি জলের অভাবে ধানের 
পাতাগুলো লালচে হয়ে উঠতে লাগল। তবে মাটিতে 
“জো? বেশ ছিল। তাতেই পাট আর ধানচারাগুলে! বেড়ে 
উঠতে লাগল । আউশ ধান প্রায়ই নীচের দিকে। নীচের 
দিকে সব জলা জমি। আষাঢ় মাসেই আউশ ধানফলে 
পেকে উঠবে। তাই আউশ ধানের oe লব সময়ে জলা 
'জমিগুলোই ভালে! | 

কাঠুখালির বিলে এখন নিড়ান বাছাইয়ের কাছ শুরু 
হয়েছে। ASA গাতায় সকলে বসে গেছে এক এক CHS | 
এবার এখনো বিষ্টি-বাদ্লা কম। জলকাদ[ও তাই কম. 
ভাঙতে হচ্ছে। 

বলরামদের পাড়ার সকলে দিলে গাঁতা বেধেছে । দলটা 
বেশ বড়ো হয়েছে। আজ ate ছিল কেউদের, ক্ষেতে ।. 

প্রাবণ-ভাত্র < ৮ 
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সকালের দিকে । একটু একটু মেঘ হয়েছে আকাশে। জোর; 
কদমে কাজ এগিয়ে চলেছে। বংশী কাজ করছে আয়ু সেই 
সঙ্গে গলা চড়িয়ে বারমেসে গান ধরেছে। 7; - ১ 
‘নদীর পারে ভাটির বাকে 7 E 
কোণা-ঘেষার চর, Pe, ie & 
বন্ধুরে, সেথায় ক্যানে। বাঁধলি দোসর ঘর | > 
গাইতে গাইতে বংশী হঠাৎ : গান থামাল। দেখে) 
খানিকটে দুরে কেই আর মাধাই কাল করছে। আর গুজ গজ, 
ক'রে কথা বলছে। ভঙ্গহরি এখন আর কাজে আসে না। 
মাধাই একাই গাতায় ঢুকেছে । 
গান থামিয়ে বংশী বলো--”ওরে ও মাধাই, sist 
কিক’ দেছি। . শানাবোলাই মিলে কি এতো ফুস্থর-ফুস্ুর' 
করিস্‌? | 
মাধাই weal পায়। আনত! আমতা করে বলে-_শফি' 
যে তুমি কও বোংশেদা, কনে কি তার ঠিক নেই” ~ 
" বংশী, ধমক Oo", নে, থাম্। ভাজা মাছটা' 
উপ্টোয়ে খাতি জানিস্নে ! তা আমাগের কো'স্‌ না cry 
নেমস্তনডা ব্যানো বাদ লা পড়ে 1” 
কথাটা অবশ্য নতুন নয়। বেশ কিছুদিন থেকেই আলাপ: 
আলোচন! চলছে। BA বোনটিরে মাধাইয়ের বড়ো, 


mA, আবগ-ভাত্র ১৩৭৪ 


২৬৪ 


পছন্দ! দুপক্ষের সকলেরই মত আছে। শুধু কেই নাকি 
একটু গাই-গু'ই করছে। মাধাইও সব সময়েই EA মন 
জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। 

বংশী এবার কে্টার দিকে তাকিয়ে বলে--প্ভা তোরই 
বোধ ভাস্তিডা ক্যামোন বুঝি না কেই । ছ্যামড়াডা বিয়ে 
বিয়ে বূলে পাগল হইছে, আর তুই কি না এ না তা__সাত- 
বায়না ছুড়ে দিছিস। নাগায় দে এট! কাজকম্মো। দুই 
দিন এট, ফুত্তিটুত্তিমারি।” 

খানিকদুরে দেখা গেল লাঠি ভর দিয়ে নকুলবুড়ো যাচ্ছে। 
হাজরা, পূজোর দিন প'ড়ে গিয়ে নকুলের পা ভেঙে গিয়েছিল। 
জগ! কবিরাজের জাব মেথে মেখে প্রায় সেরে গেছে। কাজ- 
বর্ম কিছু না করলেও চলে . নকুলের। তিন-তিনটে জোয়ান 
ছেলে। সংসারের ভার এখন তাঁদেরই পারে। 

নকুলকে দেখে বলরাম. ডাক দিল--"ও বলাই কাকা, 
আসব] না এদিগি ?” 

বলরামের ডাক শুনে BERS করে নকুল এগিয়ে এলো | 
ওদের পাশে এসে নিড়ানো দিকটায় বসল। বলরাম কাজ 
করতে করতে জিজ্ঞাসা করল 

--"ন'ড়ে চ'ড়ে ব্যাড়াতি পারতিছো এট _” 

নকুল কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ধর্মভীরু মানুষটা 
বড়ো ঘা খেয়েছে এ দিনটায়। ঝিমোনো গলায় জবাব 
দিল--“হা’টে-হুটে ব্যাড়াচ্ছি কোনো গতিকি এট 
আধটু-- | Vor থাকতি থাকতি য্যানো আরো! ঠ্যাং না'গে 

,আসে।” 

ও পাশ থেকে CHR কথা বলে--“তা খুড়ো! এবার RRA 
গতিকডা কি কও cafe) a মাসে এই র'ম খুরুণ হ’লি 
তো ধানের দশা গয়া 1৮ : 

নকুল আস্তে আন্তে মাথা নাড়ে। বলে--*কি জানি 
বাপু, আমিও তো ঠিক বুঝে উঠতি পারতিচি না। a- 
সোমাড়ায় এমন হ’লি সোষোচ্ছোর alta আর পার থাকবে 


না। বাবা বুড়ো শিব নলাটে এবার কি নেইহে দেহে কেডা 
জানে 1% 

নকুল আরো! কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠল। সকালবেলায় 
একটুখানি মেঘ দেখা দিয়েছিল আকাশে। বেলা একটু 
বাড়তেই তা কোথায় হাওয়ার সঙ্গে সিশে গেছে। Bice 
আস্তে মাটি বাতাস তেতে উঠছে। নকুল হাটতে হাটতে 
বঙ্পো__“তা তোমরা মনে আট-উট নিয়ে ste ক'রে যাও। 
দেয়া না দেয়া ভেলার হাত। তোমাগের কাজের ঘাটতি হবে 
ক্যানো! ?-_একটু দম নিয়ে বদলে! -“আমি যাই তা’লি 
এবার। রোদ্দ,রডা বেজায় নাগ.তিচে মাথায়।” | 

লাঠিট! Fae করে নকুল গয়ের দিকে এগিয়ে চললো | 


নকুল চলে যেতেই আবার আগের আলেচচনাট! ফিরে 
emi fee আর তেমন জযল না। গুমোট গরমে 
চারিদিকের বাতাস ske আন্তে ভারী হরে উঠছে। 
সকলেরই মাথায় একটা করে টোক1। টোকার নীচে মুখ 
কপাল ঘেমে দরদর ক'রে থাম নামছে। বা হাতের উপ্টো 
পিঠ দিয়ে ঘামের ধারা গুলো মুছতে মুছতে সকলে আকাশের 
দিকে তাকায় আর ভাবে-- এট, বিষ্টি হওয়া দরকার | 

দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে এলে || জ্যৈষ্ঠের 
শেষের দিকে বেশ কয়েক পশলা বিটি হলো। কিন্তু আষাঢ় 
মাস পড়তেই আবার শুকো শুরু হল। মাঝে মধ্যে 
আকাশের কোণ কালো ক'রে এক আধধানা মেঘ SSI 
সকলে হা-পিত্যেশে তাকিয়ে থাকে। এই বুঝি নামলো । 
ধারায় ধারায় এইবার বেধহয় শুকনো ধানগাছগুলো সতেজ 
হ'য়ে উঠবে। কিন্তু কোথায় কি! artib বিষটির ata- 
গন্ধ নেই । আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি এসে থেকে থেকে 
দক্ষিণা - বাতাস বইতে শুরু করল । কাঠুখালির বিলের 
RIIAT এ-ওর মুখের দিকে ভাকায়। মুখ শুকিয়ে গেছে 
সকলেরই । ভরা আষাঢ়ে দক্ষিণা বাতাস সর্বনাশ ডেকে 


am, মাটি, দন 

আনে। এই যে শুকো শুকো আকাশ আর দক্ষিণে বাতাস, 

মা বহুমতীর বুকে এরা যে ভরাডুবির পূর্ব লক্ষণ! 
খাল-কান্দার জঙা-জমি গুলোতে প্রায় সবই আউশ ধান। 

এ-জমিগুলো নীচের দিকে । ভাই এখানকার মাটিতে কম- 

বেশী সবসময়েই atge থাঁকে। তার উপর tda 


tbe 


শেষের দিকে যা একটু-আটু বর্ষণ হ'ল, তাতেই এখানকার 


আউশ ধানগুলো ডাগর হয়ে উঠপ। আষাঢ় মাসের 
মাঝামাঝি থেকেই আউশ ধানে থোড় দেখা দিল। 


কাঠুখাপির বিপের অনেকের ঘরেই খাবার ধান ফুরিয়ে 


এসেছে । আর বলতে গেলে ধানের উপরেই তো প্রায় সব। 
পাট-বেচা পয়সা গুলো! গরম গরমই খরচ হয়ে যায়। 


তারপর বাঁঞার-ঘাট, নউতো-কুটুঘিতে_এ্রায় সব খরচই 


উঠোতে হয় ধানের উপর দিয়ে। মাংনা ছুটো পয়সা কোনে! 
দিক দিয়ে আসার উপায় নেই। কতোদিন আর চলে। 


আউশ ধানে থোড় দেখা দিতেই তাই সকলের মনে যেন একটু 


ভরসা এলো! ভালোভাবে আউশ ধানট! ঘরে তুলতে 
প|রলে কিছুদিনের মতন অন্ততঃ ঠ্যাকান দেওয়া যাবে।- 
আষাঢ় মাসের শেষাশেষি আসতেই আকাশটা কালো 
হয়ে উঠল। দলা-পাকানে! এ'ঠেল মাটির মতন মেঘ জমল 
আকাশে। নামি-নামি করেও বর্ষাটা যেন এতোদিন নামতে 
পারছিল না। লাজুক ছেউটির মতন মুখখ।ন! ঢেকে ছিল। 
এতোদিনে যেন লজ্জা ভাঙল । কালো! মেঘের এলোচুল 


ছড়িয়ে দিয়ে সার! আকাশটাকে মাতিয়ে ভুলদ | faa 


ছয়! পেয়ে নেতিয়ে পড়া পাটের ডগাগুলো লকলক ক'রে 
উঠল। আমন ধানের তেজালো পাতায় লখ। ডানা মেলে 
ফর--র করে উড়ে যেতে লাগল সবুজ রঙের BROT | 
আর খাল কান্টার গভিনী আউশ ধানের গাছগুলো বিষ্টির 
জল খেয়ে আরো! কোমর ফোলাতে লাগল । 

দুপুর বেলায় বিটিটা একটু ধরল। কিন্তু বিকেল হতেই 
আবার পড়া শুরু করল। পদ্ম এক ধামা ধান নিয়ে ঢুকল 


ঢে'কিঘরে ধান যা আছে, ভাভে আর কয়েকদিনের খরচ” 
চলবে। আউশ ধান উঠতে দেরী হ’লে কিছু কর্জপাতি' 


VAT হবে। 
ধান ভানতে ভানতে পদ্রর শরীরটা কেমন শিরশির ক'রে 


উঠল। পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠে খানিকটে নোনতা জল, 


উঠে এলো মুখে। ছুটে গিয়ে ঢেকিঘরের বেড়ার ও-পাশটায় 
বাসে পড়ল। তারপরেই হড়াৎ হড়াৎ ক'রে বমি করল 
খানিকটে। বমি করে শরীরট। একটু সুস্থ বোধ হল। কিন্ত 


হাত পা গুলো যেন অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে ধড়ফড় 


করছে। ধানের ধামাটা ঢেকে রেখে পর্ম ঘরে গিয়ে শুয়ে 
পড়ল। পদ্মর মা বারান্দায় বসেছিল । পদ্মকে ঘরে গিয়ে 
শুয়ে পড়তে দেখে অবাক হল। গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা 


করল--“কি হ'লো তোর? baren দিয়ে শুলি on 


যাইয়ে আবার P” 


পদ্ম কোনো জবাব দিলনা। চোখ বুজে পড়ে at 


aya মা উঠে গিয়ে মেয়ের পাশে বসল। আস্তে আন্তে হাত 


রাখল মাথার উপরে। একটুখানি নাড়া, দিয়ে বলল, 


পদ্ম, ও পদ্ম, কি হলো তোরা -” 
. পদ্ম চোখ খুলল | সমস্ত শরীর অবসগ্ন লাগছে। ক্লান্ত 
চোখে-_মার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ata । 


চোখের কোণ দিয়ে ছু'ফোটা জল গড়িয়ে, পড়ল। ছোট্ট” 


একট! মেয়ের মতন - পদ্ম তাড়াতাড়ি মুখ Tn মার 
কোলের মধ্যে । 


পদ্মর মা চুপচাপ বসে থাকল মেয়ের মাথাটা কোলে 


নিয়ে। হতভাগিনী মেয়েটার জন্ত মনটা ছুঃখে ভরে উঠল।” 


এতো ঠ্যালাগুতো করে বিয়ে হল। বিয়ের সুখ তে! বড়ো 
ছুটল মেয়ের কপালে । কপাল পুড়িয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে 
ফিরে আসবার পর থেকেই এসংসারে সব কাজ খাড়ে 
চেপেছে। খাও-নাখাও সংসারের ঘানি টামতেই হবে। 
মাধাইয়ের সাথে নিত্যি খিটিমিটি বাধে। আজকে সকালেও 


. 


due aA, aiteety ১৩৭৪ 
মাধাই য।না-তাই বলেছে খানিকটে। রোগে ভুগে-ডুগে 
তার নিজেরও মন-মেজাজট] তিরিক্ষি হয়ে গেছে। সময়ে 
সময়ে নিজেও কি কম বকাঝকা করে মেয়েটাকে | 

ভাবতে ভাবতে পদ্মর মার চোখ -ছুটো ঝাপসা হয়ে 
এলো | হঠাৎ বইরে থেকে মাধাইয়ের গলা শোনা গেল 
“দিদি_ও দিদি, গেলি কনে তোরা সর--”' 


ধড়মড় ক'রে উঠে বলল পদ্ম । তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে. 


এলো। 


O মাধাই মাথার থেকে Statea জোঁঙড়াটা ঘরের . 


কোণায় নামিয়ে রাখল। এখন আর বিষ্টি পড়ছে 
না। মাধাইয়ের হাতে একটা মাটির হাড়ি। হাড়িটা 
পদ্মর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল-__মাছগুলো জিয়েয় 
রাখ, দিদি। ফেব্টদাগে বাড়ী গিলম। আসার পথে ওনের 
কুয়োর পাড়ে তাগায়ে দেহি, fava ধারানি দিয়ে কবিরাঙ্গ 
মশায়রা কানে হাঁটে চলিছেন। তাড়াতাড়ি এট! হাঁড়ি 
চাইয়ে আনে সব কয়ভারে ধরে ফেপ্সিছি।” 

am হাঁড়িটা নিলো! মাধাইয়ের হাত থেকে। দেখে, 
সত্যিই অনেকগুলে। বড়ো বড়ো -কইম।ছ হাড়ির মধ্যে 
মড়ছে। পদ্ম বুঝল, মাধাই কেইদের বাড়ী গিয়েছিল। 
আজকাল প্রায় সময়ে তো €খানেই পড়ে থাকে । আজকে 
বোধহয় কিছু একটা. ঘটেছে। 
ভালো আছে একটু । যুখের বথাবার্াগুলো একটু মোলায়েম 
লাগছে। 

পদ মাছগুলো! জিইয়ে রাখতে রাখতে বলল--একে্টগের 
gata এতোগুলোন মাছ ধরে আনলি, তা ওগের কয়ড! | দিয়ে 
alain না ক্যান? 

মাধাই একটুখানি হেসে বলগল__“দিতি তো দিলাম 1 তা 
cada নিতি চাইলে! না যে! কলো যে, এই কয়ডা মাছ, এর 
আর দেবাকি? তুমি ধরিছো, তুমি নিয়ে যাও 1” 
'' মাধাইকে হাসতে দেখে পন্নও একটু হাসে। বলে. 


মেজাজটাও তাই 


“ol কের কাছে দিতি গেলি ক্যানো? পারুল বাড়ী 
ছেলো না? পারুলির কাছে দিয়ে আ'লি তো পারতিস্‌ 1” 

পারুল কেইর ঝোন। পারুলকে বিয়ে করার জন্তেই 
মাধাইয়ের মনট! উচাটন হয়েছে। পারুলের নাম করতে 
মাধাই তাই যেন একটু দজ্দ্। পেলো। 

একটু পরে পদ্ম জিজ্ঞাসা করল-_“কেষ্টগের বাড়ী 
যান্তো গ্যাতো। তা কে আর কিছু কয় টয়?” 

মাধাই চারিদিক একটু দেখে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে 
বলে--“বাবা বাড়ী আছে নাকি 1” 

পদ্ম বলেনা, ক্যান? | 

মাধাই চাটা টেনে নিয়ে ভালো করে বসে। তারপর 
গলাটা একটু নীচু করে বলে-_“কেউদার বাবা তো রাজী, 
হয়ে আছে। BRATS যে রাজী হতি চায় না। তা আজকে 
ছাখলাম মনটা এট, নরম হইছে। বাবা যদি ICH, 
কওয়াবোল! করতো তালি বোধায় ওগের সগোলের মত 
হয়ে যাতো।” 

পদ্ম বলে --“তা বাবা বাড়ী আস্থক আজকে ৷ বাবারে: 
আমি কবানি সব।” 

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধাই বলে--"কেঃদা কয় কি. 
জানিস দিদি? কয় যে, তোমাগের দমি-যাতি কম, 
এতোগুলোন্‌ মানুষ তোমরা, চালাবা কি ভাবে?” তা আমি. 
কলাম, “ক্যানো,-কি এতো অচল সোঁংসার দেখলে 
আমাগের? আমাগেরই তে! কয় বিঘে জমি রইছে। ভার 
উপরে দিদির নামে পাঁচ বিধে জমি রইছে। দিদির জমি 
তো আমারই জমি। কমডা দেখলে কিসি তুমি আমাগের?+ 
এ সব শুনে টুনে ভাখলাম এট য্যানো মত হইছে। আসার 
সোমায় ক’য়ে দেলো, বাবারে একবার পাঠায়ে দিতি। 
প|রুর বাবাও তাই কয়ে দেলো। 

পদ্ম কথাগুলো! শুনলে! চুপ ক’রে। মাধাইয়ের ong 
মেজাজ আর মোলায়েম কথাবার্তার কারণটা এবারে বুঝতে 


4, 


২৩৭ am, মাটি, মন 


পারল। দিদির যে পাচ বিঘে জমি আছে, আর সে 
জণিটুকুর মুল্য যে অনেক, এ কথা৷ এতোদিনে যেন বুঝতে 
পেরেছে মাধাই। দরকারে গ'ড়ে ভাবী-কুটুমের বাড়ী তা 
ফলাও ক'রে বলেও এসেছে। মনের মধ্যে খানিকটে রাগ 
আর ঘেন্না যেন দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল Aga l 
মাধ।ইয়ের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি বাধিয়ে খানিকটে তুলক[লাদ- 
করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কিছুই করল না পদ্ম। শান্তমুখে 
হেসে জবাব Aao ভালো কথাই কইরে আইছিস। 
ম[নৃষির কাছে ছোটে! হতি ale ক্যান ? আর আমার নামের 
ওঁ ফোটাধানেক জমি--সে আমার নামেও 4, তোর নামেও 
তাই। আমি আর কয়ডা দিন ক'। তোগের “টু স্থখ- 
আহলাগ দেখলি আমার মনভাঁও ভালো লাগবে । যে FAG! 
দিন বাচি ছুইবেল! ছুই মুঠ দিস আমারে । তাতেই আমার 
চলে যাবে |” 


বল’তে বলতে AYA গলাট! ধরে এলে) 


২১ ০ 

শ্রাবণ মাসের গোড়াতে কয়েকট! দিন বেশ ঝকৃঝকে গেল 
আকাশটা | 
কেমন যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল। কড়া রোদ্দ,র পেয়ে 
চিকৃচিক করে উঠল আবার চারিদিক। পাটের জমিতে 
লম্ব। লম্বা! পাটের ডগাগুলো মাথা ছাড়িয়ে গেছে। He 
সাই করে বেড়ে উঠছে আমন ধানের গাছ।, একেবারে 


নীচের দিকের ক্ষেতে আউশ ধাম পেকে উঠেছে। জালের. 


মধ্যে আধ-ভোবা শরীর ভাসিয়ে ধানের গাছ গুলো দাড়িয়ে 
আছে। বাইলের ভারে কোথাও বা একটু ঝু'কে গেছে 
শরীরট!। ঝাঁকে-ঝাঁকে বাবুই পাখী পাকা ধানের লোভে 


এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে উড়ে পড়ছে। আর, 


আর কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি ভাবে আউশ ধান 
কাঁটার কাজ শুরু হয়ে যাবে। কারো কারো! ঘরে খাবার 


এ-কদিন বিটিতে ভিজে ভিজে জগৎ-সংসারটা 


woe 


ধান ফুরিয়ে গেছে। Sin এর-মধ্যেই was আঁটি ক'রে, 
কাটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। একটু উপরের দিকের ক্ষেভেও. 
আউশ ধান পাকো-পাঁকো হয়ে উঠেছে | i 

এর মধ্যে হঠাৎ নামল RRB প্রথমে চাপ চাপ মেঘ 
জমল আকাশে। মেঘের পরে AT) এতোবড়ো আকাশট। 
ছাপিয়ে যেন উপচে পড়তে লাগল । মেঘ জমে জ'মে মনে 
হ'তে লাগল আকাশট1 যেন অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। 
একটা গোটা রাত আর দিন থাকল এইভাবে। মাঝে মাঝে 
শেখ শেখ ক'রে দমকা, হাওয়া । সেই ভিজে-ভিজে দৃমক! 
হাওয়ায় ..যেন শরীর মনে কাঁপন ধরিয়ে দিল। খানিক 
রাত্তিরে হাওয়া পড়ে এলো। : আর শুরু হ’ল অঝোরে 
বর্ষণ। . বড়ো বড়! বিষ্টির ফেণাটাগুলো নিঃলাড়ে নেমে 
আসতে লাগল মাটির বুকে। তরল দেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে 
উজিয়ে চলল মাটির উপর দিয়ে। আর থেকে থেকে আকাশে, 
CLOT CLOT ক'রে আওয়াজ | 

সারা রাত এভাবে কাটল । ভারপরের দিনটাও শেষ 
হয়ে এলো। ডোবো-ডোবো বেলায় একটুখানি ধরল" 
বিষ্টিটা। কিন্তু acer গড়াতেই ঝিরঝির. ক'রে আবার 
নামলো! । aye বাড়ে। . বিষ্রির বেগও যেন বাড়তে' 
থাকে।  অবিশ্রান্ত অবিরল ধারায়। আস্তে sive রাত 
পোহালো। সকালে আকাশটা একেবারে হালকা হুঃয়ে' 
গেল।  পুব-আকাশের ধোয়া-মোছ! উঠোন দিয়ে সুর্য উঠল। 
কদিনের লম্বা একট! ডুব দিয়ে উঠে edi আজ বড়ো কড়া 
রোদ্দ,র ছাড়াল। 

কান-মুখ-ছেড়। ABA মধ্যে কাঠুখালির মাহ্যগুলো এ- 
দিন কোনোমতে, ঘরের মধ্যে মুখ গু"জড়ে প'ড়ে ছিল। 
বিষ্টিট! থামতেই সব পিল পিল ক'রে বেরিয়ে পড়ল।' ছুটে 
গেল ক্ষেতের দিকে । কিন্ত কোথায় ক্ষেত! সব একাকার 
নীচের দিকের যুব আউশ. ধানের ক্ষেতগুলে ডুবে গেছে।, 
পাকা আধ-পাকা ধান-গ্রাছ- লো! এখন .একমামুষ-সয়ান- 


২৬৮ aÀ, afata ১৩৭৪ 


জলের নীচে। ঝিরঝিরে বাতাসে থই থই করছে Rari 
খলবলে রাক্ষুষী a) সেই রাশিক্ৃত জলের দিকে তাকিয়ে 
বুক শুকিয়ে গেল সকলের। হাঁটু ভেঙে জ্লকাদার উপরে 
লুটিয়ে পড়ল কাঠুখাদির চাষীমাহুষগুলো আর ওদিকে কোক্‌ 
ছেড়ে ডুক্রে কেঁদে উঠল কাঠুখালির বিলের ঘরে ঘরে চাষী 
বউ আর মেয়েগুলো ।--ভগমাঁন, মুখের গেরাস তুমি এমনি 
ভাবেই ছিনিয়ে নিলে! 

বলরাম নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকল না। যা হবার তা 
তো হয়ে গেছে। এখন যতটুকু পারা যায় বাচাতে হবে ! 
গোটা বর্ধাকালটার খরচ নির্ভর : করছে এই ধানগুলোর 
উপরে। উপরের দিকের ক্ষেতেও কিছু আউশ ধান আছে। 
কিন্তু সে তো ছিটে-ফেটা। ক’দিনই বা তাতে চলবে। 
একটু বেল! বাড়তেই বলরাম stew আর বড়ো একটা কলসী 
নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ডোঙা বেয়ে চলে এলো একেবারে 
নীচের বড়ো ক্ষেতখানায়। লগি পুতে ডোঙাটা দাড় 
করাল। তারপর কসলী আর কান্তেটা নিয়ে ঝপাং করে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। পায়ের তলায় খচ-খচ, ক'রে উঠল 


রা’তল ধানের agaat শীষ। বুকের মধ্যে যেন উথলে 
কটা দিন গেলেই 
বলরাম দুহাতে Atel পাঁজা ক'রে কে জড়িয়ে এদের ঘরে 


উঠল বলরামের | আর কটা দিন! 
ভুলে নিতে পারত | - 
: ক্লদসীটাকে Stace দিয়ে বলরাম কান্ডে gite ডুব 
fra | 
বাইলগুলে! গাদা করে রাখল ডোঙার উপরে । এমনি করে 
একবার ডে।ব1 |: 
কলসী ধরে একটুখানি Reta |, | 
SCs আস্তে দেখা গেল এদিকে ওদিকে সব sae 


এক একটা aN নিয়ে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ডুবুরীর 
মতন ডুব দিয়ে যে যা পরছে তুলে আনছে ছুই পহর” 


গোড়া ঘেষে যতগুলো পারল বাঁইলেরা ডগা কাটল। 
নিশ্বাশ ফুরিয়ে যেতেই STG ধরে ভেসে উঠল । কাটা 


একবার ভাসা । বেশী পরিশ্রম. হ'য়ে গেলে 


বেল! পর্যন্ত কাজ চপল। *লের নীচে ডুবে ডুবে কতোক্ষণই ৮ 
বাএ ভাবে কাজ করা যায়! fee বসে থাকলে তো 
চলবে ALL খেয়ে দেয়ে হুপুর গড়াতেই আবার চলে আসতে 
হবে। ছুই মুঠো যা তোলা যায়, অভাবের মুখে তাই-ই 
এখন ats | 

ফেরার পথে বলরামের দেখা হল CHA বাঁবা উমাঁচরণের 
সঙ্গে। বুড়ো মাহুষ। কিন্তু এখন আর বুড়ো গু'ড়োর ভেদ 
নেই। ছেলের সাথে উমাচরণ নিজেও জলে নেমেছিল কাস্তে 
হাতে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। একটুতেই ভিজে 
একেবারে কালিয়ে উঠেছে। জল থেকে উঠে পড়েছে। 
আল পথ ধ'রে উম!চরণ একটু আগে আগে যাচ্ছিল। বলরাম 
পিছন ace ডাক দিল--“ধ্রামাই যাচ্ছে। নাকি? tele 
এট । sical আস্তিছি।” 

গ্রাম-সুবাঁদে কের বাবা হল বলরামের পিসে। পিসে 
ডাকার চল Ge) -পিসেকে ভাবতে হয় জামাই বলে। 
বলরামের ডাক শুনে উমাচরণ দীড়াল। শীতে উমাচরণের 
ite sabe করছিল। বলরাম কাছে আমতে বলল--“এট, 
জোরায়ে চলো । বেজায় জাড় নাগ few i” | 

বলরাম হাটতে হাটতে বলল _তুমি চলে আলে, কে 
আলো না?” 

উমাচরণ জবাব দিপ--“উভুক, ও ata আদতি চালো 
না। আমারে ক’লো ভাত পাঠায়ে দিতি। ডোঙায় বসে 
খাবেনে। ধানের অবস্ত/ভা তো দেখলেই। কয়ডাই বা 
তোলা যাবেনে। রাতারাতি পচে ওঠবেনে সব ।”_ বলতে 
বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল উমাচরণের | | 

হাঁটতে হাটতে দুজনে বাড়ীর কাছে এসে গেল । উমাচরপ 
বলল--“যাও তুমি এবার ০৪ দিগি। তা আবার 
যাচ্ছো তো? 

বলরাম একটু মান হেসে বলে -“না a ue 
আছে, কি কও জামাই 1% ` 


AN 


জল, মাটি, দন 


উমাচরপ মাথা ছুপিয়ে বলে--*হয়, তা 'ঠিক FEI 
না যাইয়ে উপায় আছে কি! প্যাটের পোড়া, বড়ো শক্ত 
পোড়া 1৮ 

বলরাম বাড়ী আসতেই বাঁতাসী তাড়াতাড়ি খাওয়ার 
ব্যবস্থা করল। মুখখানা থম-থম করছে। বলরামকে খেতে 
দিয়ে টুপ করে একপাশে বপল। বলরামের খাওয়া প্রায় 


২৬৯ 


শেষ হয়ে এলো। ৷ শুকনো মুখে স্বাসী জিজ্ঞাসা করল: 


“তুই চার মুঠ কি তোলা যাবেনে ? না, সব গেছে p” 

থালার বাকী ভাগুগুলো এলোমেলো ভাবে নাড়তে 
নাড়তে বলরাম বলল--“কয়ডাই বা আর তুলতি পারবানি। 
খাদকাদ্দার Seta নিয়ে বেশী বল ছেলো। তা সেই- 
খানই বেশী ডুবিছে।” . 

বলরামের হতাশ মুখখানার দিকে etta এটা 
দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুবাসীর। এ-ছুঃখের কথায় কি বলেই বা 
সাত্বনা দেবে VAP | 
ক'রে সরে গেল বলরামের সামনে CAT | 

খেয়ে উঠে বলরাম কন্ধেয় আগুন-তামাক দিয়ে টানতে 
লাগল। বেশীক্ষণ বসে থাকলে চলবে না। তাড়াতাড়ি 
আবার ক্ষেতে যেতে হবে। BCH টানতে-ট।নতেই বলরাম 


তামাকের ডিবে আর আগুনের ম|ন্সাটা সঙ্গে নেবার ey 


গোছাতে লাগল। 

ataa কাজ সেরে সুবাসী কাছে এসে দীড়াল। 
আস্তে আস্তে বলল “মাধাইগের বাড়ী গি’দে নাকি ?” 

হ'কো থেকে মুখ না তুলেই বলরাম জিজ্ঞাসা করল-_ 
“ক্যানো ম।ধাইগের বাড়ী যাতি হবে ক্যানে! ?% 

স্থবাসী একটু অবাক হয়ে বলল--“তুমি শোনোনি 


কিছু?” সবাসীর কথা বলার ধরণে বলরাঁমও অবাক হুল ৷. 


মুখ ভুলে ্রিজ্ঞাসা করল _"না তো! হইছে কি?” 
জড়ানো! গলায় সুবাসী উত্তর দিল--+কাল রাত্তিরি 
stata গলায় দড়ি দেছে 1” 


চোখে আঁচল চেপে ভাড়াতাড়ি- 


—fe কালে? - কি.ক’লে কথাডা 1” প্রচণ্ড একটা. 
বিশ্বয়ের ধাক্কায় বলরাম সোজা হ’য়ে বসল । _ 

RAM আন্তে আস্তে বলল--“হয়, কালকে রাত্তিরি 
of গলায় দড়ি দিয়ে মরিছে। সারারাত বিষ্টি গেছে। 
ব্যাহান-রাত্তিরি বিিড! এটু, কমিল। সেই সোমায়ই মনে 
কয় 'কাজড! করিছে। আমি আর দেখতি যাইনি। 
শেলিলাম ওগের ঘরের পাছে যে হিজেল গাছ, তাঁরির ডালে, 
নাকি ঝুলোনি পাওয়া গেছে। কতো! ব্যালা পজ্জন্ত সগোলে 
তলাশ করিছে। ভাবিছে যে আছে কোনে! জায়গায়।- 
খানিক atata মাধাই আর ওর বাবা থ্যাতে যাচ্ছিলো. 
মাধার মা কি ভাবে ঘরের পাছে দেখতি গি'লো। আর 
যাইয়েই তো! যা ভাধলো তা-তো 'ভ্যাখলো। মাধার মা 
হাউমাউ করে উঠতিই তাড়াতাড়ি সগোলে দোড়োয়ে 
আগলো। তা আ'সে আর করবে কি?. শোনৃূলাম, গরুর 
দড়ি নাকি গলায় রা+টে VOT গেছে।” 

বলতে বলতে সুবাসীর শরীরটা যেন শিউরে acm | | 

থম্‌ মেরে শুনলো বলরাম সব কথাগুলেো|। তারপর . 
কলে-চালানো একটা যন্ত্রের মতন উঠে দাড়ালো | gF 
আর আগুনের মাল্সাটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে বলল" 
sorta বাড়ী ঝগড়-ঝাটি কিছু হইল নাকি জানো ?” 

gah বলল-_প্ৰগড়াঝাটির কথা তো তেমন 
শোনলাম না কিছু । তা, মনে কয় মাধাই কিছু কইছে। ' 
পয্মদির সাথে তো মোটে বন্তি চা'তো না। খ্যাটা-্যাটার 
তালেই ছেলে? 

বলরাম আর কিছু বলল না। বাড়ীর থেকে বেরিয়ে ' 
হনৃ-হন্‌ করে এগিয়ে চলল। পন্মদের বাড়ীর কাছে আসতেই ' 
পন্মর মার কান্না শুনতে পেল। AHA নাম ধরে ডুকরে 


* ডুকৃরে কীদছে। বলরাম আস্তে আস্তে ওদের উঠোনের এক 


কোণে গিয়ে kigeni বারান্দার এক পাশে মাধাই আর ' 
ওর বাবা ঘাড় গুঁজে বসে আঁছে। পাড়ার কয়েকজন বুড়ো ' 
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মাতব্বর 'বসে' বসে কথাবার্তা বলছে। সকলেরই মুখে 
দুশ্চিন্তা । আত্মহত্যার as) জানাজানি হ'লে থালা- 
পুলিশের ঝামেলা হতে পারে । তার চেয়ে সকলে মিলে 
যা হয় একটা কিছু ঠিক করে ফেলাই ভালো । 

বলরাম ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। এদিক 
ওদিক তাকাতেই হঠাৎ চোখে গড়ে গেদ। ঢটেঁকিঘরের 
চাগাটার ওপাশে পদ্মর মর! দেহট পড়ে রয়েছে। মুখখানা 
ওদিকে ফেরানো । একটা কাপড় দিরে শরীরটা ঢাকা। 
মাথার পিছন দিকট। দেখা যাচ্ছে। একগাদা জলকাদ।-মাখ। 
চুল এলোমেলো ছড়ানো। 

চোখছ্ুটে! বুজে এলো বলরামের। বুকের মধ্যে থেকে কি 
একটা যেন ঠেলে উপরের দিকে উঠে আগতে চাইছে g 
একটা অনুভূতিতে সার! শরীর থর-থর করে কেঁপে উঠল। 

আর দাড়াতে পারল না বলরাম। পা দুটোকে 
কোনোমতে টানতে টানতে বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। 
বাড়ী এসে চালের বাতা থেকে কান্তেখানা! নামাস। তারপর 
সোজা ক্ষেতে চলে এলো । ডোঙাটা বাইতে বাইতে নেমে 
এলো! নীচের দিকে । ডুবের পরে ডুব দিয়ে ধানের বাইল- 
গুলো কেটে ভুগতে লাগল । কিন্তু হাত পা যেন ক্রমেই 


অবশ হয়ে আসছে বলরামের ৷ একট| ডুব দেয় আর মনে 


হয় কোনোদিনই বোধহয় আর জলের উপর ভেসে উঠতে 
পা বেনা; তলিয়ে যাচ্ছে যেন বলরাম অতল' জলের তলায় | 

শিধিল শরীরটা নিয়ে বলরাম - উঠে পড়ল ডোঙার 
উপরে। লগি বেয়ে এলোমেলো এদিক ওদিক' ঘূরল 
খানিকক্ষণ । কিন্তু গলা থেকে সেই আটকে-যাওয়া যন্ত্রণার 
তালটা যেন কিছুতেই নামছে ai টাক করে বলরাম বসে 
থাকল ভোঙার মরোযে। 


এক সময় ডোঙাটা বেয়ে উপরে. উঠ এলে! যার r 
ঘুরে ayien খানিকক্ষণ। সামনেই একটা পাটক্ষেত।. 


মাথা ছাড়িয়ে গেছে পাটের ডগাগুলো। জল-কাদার থেকে 


উঠে.উচু আলটার উপরে বসল বলরাম। জোরে টান দিতেই 
উপড়ে উঠে এলো কয়েকটা পাট গাছ। সবুজ পাতাগুলো।' 
BeOS করছে। তিতরেব পাটকাঠি থেকে ছাগগুলে। 
afna নিল বলরমি। ছালগুলে। পাকিয়ে পাকিয়ে are 
একটা দড়ি বানাল। সাপের মতন তেলতেলে agi দড়িটার 
দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বলরাম। তারপর দড়িট! 
নিয়ে হাটুর ন'চে শক্ত হাতে পাঁকে পাকে জড়িয়ে একটা 
বাধন দিল। একটু বাদেই বিম্বিমূ করে উঠল পা’টা। 
তাড়াতাড়ি ক'রে বলরাম stews wal বাধিয়ে দড়িট। কেটে 
দিল। স্বাভাবিক রক্ত-চলাচলে আবার me ফিরে' 
এলো পায়ে। হাতটা তুলতেই একটু চম্কালো বলরাম 
হাতের তেলোয় খানিকটে awe পদ্মর গলায় নাকি দড়ির 
দাগটা কেটে বসেছিল। পদ্মর গল! থেকেও কি ae 
পড়েছিল? দড়ি-বাধা জায়গাটায় হাত বূলোলো বলরাম। 
না, বলরামের পা কেটে রক্ত বেরোয়নি! বখ্ধনটার নীচে 
একটুখানি রক্ত লেগে রয়েছে। কথন হয়ত একট] জেক 
লেগেছিল। রক্ত থেয়ে ধেয়ে জোকটা আপনা আপনিই 
ঝরে পড়ে গেছে। জোকে ফুটো করে দেওয়া জায়গাঁট। 
থেকে চু'ইয়ে চুইয়ে একটু রক্ত বেরিয়ে জম! হয়ে আছে। 
দেই রক্তটুকুই হাতে লেগেছে বলরামের। 


ক্লান্ত শরীরট| নিয়ে রাত্রে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ছিল 
বলরাম। বাপের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে নারাণ-ও আজ 
আর কথ! বলেনি। ভয়ে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । ঘরের 
কাজকর্ম সেরে এসে সুবাসী শুয়ে পড়ল নারাণকে কোলে 
নিয়ে! একটু পরে নিজের মনেই যেন বলতে লাগল 
“পোড়াকপালীর কপালডাই মন্দ। লারা জেবনভা জলে 
জলেই গ্যালো। মরলও কপাল পোড়ায়ে।” | 

বলরাম বুঝতে পারল, পদ্মর কথা বলছে RIP | আতে 
আস্তে বলরাম এপাশ ফিরে শুলো | ` 
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স্থবাসী বলে চদল,_কি যে ছল-মাইয়ে হাউড়ে CECT 
মানুষটা! কারো এট হল-মাইয়ে পালি কোলে ন! নিয়ে 
ছাড়তো না। নারাণরে কি ভালোডাই না বাসতো! 
নিজির কোলে তো ভগোমান কচি-কাচা কিছু দি'নি। 
পরের ভা নিয়েই টানাটানি কত্তো। তা ভগোমানের কি 
এমনিই বিচের.! অমন ছলমাইয়ে-টানা মানুষটার শ্বাষে এ 
আালাতেই মরতি হলো |” 

বলরামের মনের মধ্যে খট্‌ করে উঠল। ছুই হাতের 
পরে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে বলল-_“কি কলে কথাড1? 
কি হইলো! ক’লে পদ্মর 1” 

স্থবাসী বলল--“আগে তো কিছু শুনিলি। সগোলে 
ভাবিছে মাধার সাথে বুঝি ঝগড়াঝাটি .বাধায়ে গলায় দড়ি 
দেছে। সনৃঝের সোমায় পারুলির মা আইলো। ওর কাছে 
শোনলাম সব কথা। aA পোয়াতি হইলো। এই নাকি 
পেরায় তিন মাস।” 

একটু 
কন্তে যে কপাল! পোড়ালো 1,-- 

স্থবাসীর একটা কথাও যেন আর বলরামের কানে 
গেল না। বুকের মধ্যে দমটা যেন আটকে আসছে । মনের 
মধ্যে ভেসে উঠল কয়েক মাল আগের কথা। সেই উলুখড়ের 
গাদা! সন্ধ্যার আবছ! অন্ধকার! আর কয়েকটি নিবিড় 
zé! 

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ঘটনা ঘুরপাক ধেয়ে ভেসে 
উঠল বলরামের মনে | ঘটনাট| মাত্র করেক দিন আগের। 
দৃক্ষিণ-পা ঢায় কৈলাসদের বাড়ী সত্যনারাণের সিন্নি ছিল। 
বলরামও গিয়েছিল । অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা চলল। 
fafi শেষ হলে বলরাম একা একা বাড়ী ফিরে অসছিল। 
পদ্মদের বাড়ীর কাছে এসেই দীড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তার 
থেকেই দেখা যাচ্ছিল, পদ্মদের ঢে'কিঘরে একটা আলো 
জলছে। বলরাম বুঝতে পেরেছিল, পদ্ম এখনো ঘুমোয়নি | 

শবণ-ভাত্র ৯ 


থেমে স্থবাসী আবার বলল--“পোড়াকপালী ' 


টে'কিঘরে কাজ করছে! চোরের মতন চুপিসাড়ে এসে 
বলরাম দাড়িয়েছিল ঢে'কিঘরের বেড়ার পাশে। ঠক্‌ ঠক্‌ 
করে একটু শব্দ করতেই পদ্ম মুখ বের করছিল। বলরামকে 
দেখে ফু দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে এসে 
দাড়িয়েছিল। দুহাতে বলরাম পদ্মকে জড়িয়ে ধরে টেনে 
নিয়ে এসেছিল গোয়ালধরটার আড়ালে । শুকনো বশশ- 
পাতার মতন পদ্ম থরথর করে কাপছিল বলরামের বুকের 
মধ্যে । ' দু'হাত দিয়ে বপরাম পদ্মর মুখখানা তুলে ধরেছিল। 
কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিদ্‌ ফিম্‌ করে বলেছিল--“কথ! 
কচ্ছো লাযে? রাগ করিছো নাকি?” 

পদ্ম কোনো কথা বলেনি। শুধু বলরামের বুকের মধ্যে 
আরো এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে । ema মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিতে দিতে বলরাম বলেছিল--"এট্! কথ! 
তে! কবা। কথা যদি না কবা তো আলাম ক্যানো তোমার 
কাছে ?” 

পদ্ম আস্তে আস্তে বলরামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে 
নিয়ে বলেছিল "আর তুমি আসে না বোনাই। আসে না 
তুমি আর আমার কাছে 1” 

কলতে বলতে পদ্মর চাপ! গলাটা ধুজে এসেছিল । 

বলরাম হাত বাড়িয়ে -আবার কাছে টেনে নিয়েছিল 
পন্মকে। বলেছিন--" 

—“aston? কি হইছে কি? ক্যানো তুমি আমারে 
বারণ দেচ্ছে! তোমার কাছে আস্তি t 

পদ্ম বলেছিল-_না, হইনি কিছু 1৮ 

‘তয়? তয় ক্যালো তুমি বারণ দেচ্ছে| আমারে 
আঁসডি ?-আকুল গলায় বলেছিল বলরাম । 

. চুপ করে পদ্ম কি যেন ভেবেছিল। তারপরে বলেছিল 
"নলা বোনাই, আমার কাছে আর তুমি আসে না। এতে 
তোমার বড় পাপ হয়।' 

আরো জোরে পদ্মকে জড়িয়ে ধরেছিল বলরাম । 
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বলেছিল-"পাপ হয় হবে। আমার পাপ 
তোমার কি?” . 

একটু মলিন হেলে পদ্ম বলেছিল__“গাঁলে। কথাই কইছে। 
তুমি বোনাই ! তোমার পাপ হবে, তাতে আমার কি! 
কিন্তুক বোনাই, তোশার পাপের আগুনি আমি যে 
দিনরাত জলে পুড়ে মরতিছি। আর pel anfe কও 
আমারে ? 

বলরাম জিজ্ঞাসা করেছিল--প্ক্যানো, কেউ কিছু 
কইছে নাকি তোমারে? পদ্ম বলেছিল "সেইটেই বুঝি 
বাদ আছে! তা কারো আর কিছু কতি হবেনা । কওয়ার 
আগেই সগোলের মুখ আমি বুজায়ে দেবো । 

“তোমার কথাতে! আমি বুঝি পারতিছি না। কি 
হইছে কবা তো? 

--অবাক হয়ে বলরাম জিজ্ঞাস! করেছিল | 

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল পদ্মর। বলরামের হাতখান। 
সরিয়ে দিয়ে বলেছিপ--“বুঝতি আর কারো৷ কিছু হবে না। 
বোঝাপড়ার সব ভার আমার পরে ছাড়ে ste 1° 

তারপর আন্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গিয়েছিল a | 


হবে। 


কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে Wath | 
বিছানাট। বলরামের গায়ের নীচে আগুনের মতন মনে হলো। 
fama উঠে এলে! উঠোনে । আকাশের দিকে তাকালো । 
অদ্ভুত অন্ধকারে আকাশে রাশি রাশি তারা আগুনের ফুলকির 
মতন গন-গন করছে। সন্দেহের GVH চোখ মেলে ওর! যেন 
বলরামের শরীরটাকে বিধে দেবার ay তাকিয়ে আছে। 

we পায়ে বলরাম ঘরে ঢুকে দয়জায় হুড়কোটা টেনে 
দিল। - | 

ক্রমশঃ 
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গ্রাহকদের জন্য 
oa প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক atol যাণ্াসিক 
sae | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


"লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্থযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া TH | | 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে porgi একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪, উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
ক 


শক্তিশালী নুতন কৃষি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের me: 
যেগিতার sg আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার জব স্টলে TAS) পাওয়! যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
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Sri Aurobindo And The New Thought in 
Indian Politics, Edited with an introduction 
by Sri Haridas Mukherjee and Sii Uma 
Mukherjee, with a foreward by Dr. Radha 
Kumud Mukherjee. Firma K, L, Mukho- 
padhyaya Prios Ra. 12/~ 

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ এবং Bande Mataram দৈনিকের 
সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ কি এক ব্যক্ত? ব fay ও 
অনুরাগী ভক্তদের দ্বারা পূজিত শ্রীঅরবিন্দ ata ata বিশ্বের 
HE সমাজে যোগ!চারী পুরুযোত্তম বলে Matt স্বীকৃতি 
লাভ করেছেন।- তার যে/গসাধনা ও অধ্যাত্বপন্থ। মূলত 
হিদম্‌’ ও “অদ:,-এর অম্বক্সাধনার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ফলশ্রুতি — 
এ কথা নব্যযোগদর্শনে আসক্ত অন্থরাগীর দল অবগত আছেন। 
ভারতীয় ষেগসাধনার আর একটি বিচিত্র পদ্থাকে যিনি 
তৈল তওুপ-ইন্ধনের যুগে এবং. প্র্যাগম্যাটিক সমাজে গ্রহীতব্য 
করেছেন তাকে আলোকগন্থার যাত্রীরা আলোকতীর্থের 
তীর্থদেবতা বলেই যুগে যুগে শ্রদ্ধা করবেন। অধুনা স্থাবর 
egaa মর্মস্থলে যিনি “বাতেব অপ্রাপনীয়া” Aaa 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানব-সংস্কতির ইতিহাসে, বিশেষতঃ 
আত্মবিচ্ার ক্ষেত্রে তাকে আলোকদিশ।রী বলে অনাগত 
কাদের আলোকার্থীরা ভক্তিরাগরঞ্জিত fact পুজার্চনা 
করবেন। কিন্তু 'বক্ষ্যমান সঙ্ককলনটিতে মহাযোগী 
শ্রীঅরবিন্দের যে-রূপ ফুটেছে তাকে বিশুদ্ধ কর্মযোগী alg 
দেওয়! যেতে পাঁরে। রক্তাক্ত রাজনীতির বক্র-হুর্গম পথে 
যে অরবিন্দ ভীষণের অভিসারে যাত্রা করেছিলেন, যে পথে 


তিনি দেশের ঘুবশক্তিকে আহ্বান করেছিলেন, সে-পথ 
প্রতিদিনের দুঃখদুর্ভর গ্রনিময় পথ । বিশ শতকের গোড়ার 
দিকে -সাময়িকপত্রে resa afta ছড়িয়ে অরবিন্দ 
সংগ্রামী যৌবনশক্তিকে দেঁশম[তৃকার শৃঙ্খলমোচনে উদ্ধ দ্ধ 
করেছিলেন, তার জন্য হোমহুতাশনে ছিন্ন হৃদপিণ্ড সমর্পপেও 
তিনি কুষ্টিত হন নি। তাঁর সেই agg অপবাজেয় সৈনাপত্য 
হ্বদেশী-অ।নে|লনের ইতিহাসে আজও GAIT হয়ে আছে। 
Sta নেতৃত্বে প্রকাশিত Bande Mataram দৈনিকে 
তীর যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবদ্ধ প্রকাশিত হৃত একদা. 
Radna তাই পড়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল। তিনি 
বঙ্গভঙ্গযুগে সক্রিয় এবং প্রধর্ষী রাজনীতির ক্রান্তিচূড়ায় 
দাড়িয়ে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের ee আত্মত্যাগে 
অকুতোভয় বীরবিপ্রবীদ্দের আহ্বান করলেন। তার সঙ্গী 
হলেন বিপিনচন্দ্র পাল । ১৯০৬ সালের আগস্ট থেকে 
১৯০৮ সালের অক্টেবর-_মোট g বছর Bande 
Mataram চরমপন্থী দৈনিক রূপে সমগ্র দেশে বঙ্গভঙ্গের 
বিষজ্ঞালাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল | এই ছু বছরের সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ থেকে অরবিনোর একশ নটি প্রবন্ধ এই সংকলনে গৃহীত 
হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় বহুপরিশ্রম করে অধুনা-হুস্পরাপ্য 
Bande Mataram-র পুরাতন ফাইল সংগ্রহ করে এই 
নিবন্ধগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাপ্িয়েছেন এবং 
AUS একটি তথ্যবহ হুদীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত করেছেন। 
আজ বেশ ক বছর ধরে মুখোপাধ্যায় দম্পতী বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন ও হ্বাদেশিকতার way নিয়ে নানা সন্ধান- 


“অনুসন্ধান ও গবেধণাকার্ধে অনন্তত্রতী হয়ে আছেন। ইতিপূর্বে 
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তাঁদের কয়েকধানি মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। 
তাদের Bande Mataram and Indian Nationa- 
lism এবং Sri Aurobindo’s Political Thought 
সম্বন্ধে ধারা অবহিত আছেন, তাঁরাই এ'দের এ বিষয়ে 
বিশেষ অধিকারের কথা Vata করবেন। বঙ্গভঙ্গ এবং তাঁর 
প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংল! দেশে যে ‘militant Nationa- 
lism’ ( ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের এই শীর্ষক গ্রন্থটি এই 
প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য) Sage ধারণ করে, তা যে শুধু 
নৈরাজ্যবাদী খধৃপের মতে৷ রোমান্টিক ভাবাকাশে প্রচুর অগ্নি- 
gf বর্ষণ করে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি, বরং ভারতবর্ষের 
জাতীয় আন্দোলনকে aes ভরে দিয়েছিল, 
তা এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে। 
আর সেই ইতিহাসের উপাদান হুল মুখোপাধ্যায়-দম্পতী 
সম্পাদিত এই গ্রন্থটি । অরবিন্দ বাংলা তথ! ভারতীয় 
রাঁগলীতির মৃতু রৌদ্রসেবী মভারেটদের ভীরুতার শিরে 
বঞ্জাখাত করে দেশের যুবশক্তিকে যে রক্ততিলকে চিহ্নিত 
করে মাতৃপেবকরূপে ঝড়ের রাতে পথে বার করলেন, তার 
দার্শনিক প্রত্যয়, কর্মপদ্ধতি, প্রস্তুতি ও পরিণামের যথার্থ 
পরিচয় Bande Mataram থেকে সংকলিত এই শতাধিক 
প্রবন্ধে অতি চমৎকার ফুটেছে । এগুলি ate হারিয়ে যেতে 
বসেছে। যোগী শ্রীঅরবিদ্দকে নিয়ে আমরা ভাবোন্বত্ত 
হয়ে আছি কিন্তু কর্মষোগী অরবিন্দের সংগ্রামী সত্তাকে 
বুঝে নিতে গেলে এই সংকলনটির সহায়তা ভিন্ন অন্ত কোন 
স্থলভতর উপায় নেই। বঙ্কিমের বেন্দেমাতরম্* কীভাবে 
মাতৃবন্দনার খক্মন্ত্র থেকে ‘war ০:5৮ভে পর্যবসিত হল, 
কীভাবে এই মহামস্ত্রের তলে সমগ্র ভারত পরবর্তা কালে 
মিলিত হুল, তার শ্থচনাপর্বের ইতিহাস এই গ্রবন্ধগুলিতে রয়ে 
গেছে। 

১৯০৫ সালের অরবিন্দ রাজনৈতিক চেহনায় একাধারে 
ভাববাদী, কল্পবাদী, অধ্যাত্মবাদী এবং বাস্তববাদীও বটে। 


বিদেশী শাসনের মহাপাপ থেকে দেশকে যুক্ত করবার জন্ত 
তিনি গুপ্ত গুহার wate পথ রেছে নিলেও আসলে তিনি 
আত্মত্যাগমূলক ধর্মসাধনার পথই মেনে নিয়েছিলেন। এ 
বিষয়ে বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ হয়েছিল Sta পথের দিশারী। 
প্রথম দিকে তিনি অহিংস অসহযোঁগের পথই বেছে 
নিয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমেক্রমে তাঁকে সংঘর্ষের পথে নামতে 
হল। বিপ্লব, ma বিপ্লব, গুপ্ত Raia ছাড়া আর 
কোন পথই রইল না। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম--এ সমস্ত 


ব্যাপার Sta কাছে নিছক আন্দোলন মাত্র ছিল না, তিনি, 


বলেছেন “Nationalism is a religion that has 
come from God.” তার ay প্রয়োজন হলে অসহযোগ 
প্রতিরোধ, প্রয়োজন হলে গুপ্তবিপ্ব। TAMET 
ভূমিকাতে পরব্ভীকাপের রাজনীতিতে অরবিন্দের প্রভাব 
সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন £ His spirit of passive resis- 
tance incarnation in 
Mehatma Gandhi, while that of revolution a 
living embodiment in Netaji Subhas Chandra 
Bose.” দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতার! 
সে কথাটা প্রায়ই ভুলে গেছেন। | 

আলোচ্য সংকলনে ‘The New Thought’ নামে 
অরবিন্দের ষে সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে, তা থেকে Sta 
জীবন দর্শন, রাজনীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! 
কর! ষায়। যখন কংগ্রেসী কর্তাব্যক্তি ও সুযোগসন্ধানী 
মডারেটর! সদাশয় ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়াতলে বসে 
শনৈঃ শনৈঃ স্বদেশের কল্যাণ কামনা করছিলেন সেই যুগে 
অরবিন্দ পূর্ণধরাজের দাবি ঘোষণা করেন। ঘোষণা করেন, 
“A band of men is needed who can give up 


‘found a veritable 


everything for their country, whose sole 


thought and occupation shall be the stimula- 


tion of the movement by whatever means the 


~“ 


২৭৫ পুস্তক পরিচয় 


moment suggests or opportunity allows.” 
মাতৃযুজির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ত্যাগম্থীকারের আহ্বান জানান, 
প্রাণলমর্পণের অন্ত নতুন যজ্ঞের পরিকল্পনা করেন, তার 
পভবানীমন্দিরে” দেশমাতৃকাকে “feat বলে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই সংকলনের প্রবন্বগুলর মধ্যে শুধু যে একটা 
প্রবল আবেগমুলক এবং হিম্দুমনোভাবের অনুকূল Taine 
আছে, তাই লয়। এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দের 
ঘাতপ্রবণ সংঘর্ষচিত্তা, অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা বিদেশী 
শাসককে হতবল ও নিন্তিয় করে দেওয়ার চেষ্টা, এবং 
চুড়ান্ত কর্মপন্থাক্সপে প্রচণ্ড বিপ্লবী মনোভাবকে গ্রহণ - এ 
সমস্ত রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিই প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক 
তীর রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেনঃ 

“As super-idealist as he was, he was a 
Real Politiker also at the same time.’ তবে 
বঙ্গভঙ্গ যুগের রাজনীতি ভাববাদী এবং কিকিৎ পরিমাণে 
রোমান্টিক ইউটোপিয়ান হলেও, তাঁর সঙ্গে নীতি, ধর্ম ও 
শুদ্ধ চারিত্রবুদ্ধির যথোপযুক্ত সংশিশ্রণ ঘটেছিল, তখনও 
রাজনীতি স্থার্থপৃরপের ব্যবসায়ে পরিণত হয়নি, রাজনীতি 
তখনও “বদমায়েসদের শেষ আশ্রয়স্থলেও। পর্যবসিত হয়নি | 
সে যুগে রাজনীতি ও জীবননীতি পৃথক হয়ে যায়নি। সে 
রাজনীতির দেবতা হলেন দেশমাতৃকা, API হল 
HUSA, বলিচরু হল আত্মত্যাগ । অরবিন্দ মাতৃলামের 
উদ্‌গাতা হয়ে নতুন যজ্ঞে পৃজারীদের আহ্বান করলেন, 


অধ্বযুদের ভালে রক্ততিলক একে দিলেন। তাঁর সেই 
প্রবল আদর্শবাদ এবং প্রবলতর আত্মত্যাগের বাসনা আর 
তারই সঙ্গে স্বিতধী প্রবীণত্বের স্থস্থির কর্মপন্থা এই ইংরেজী 
নিবন্ধগুলিতে এঁতিহাপিক দলিলরূপে রয়ে গেছে। - শ্রীযূত 
হরিদাণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় সেই 
রচনাগুপিকে বিবর্ণ স।সয়িকপত্রের গলিতাঁবশেষ থেকে রক্ষা 
করে ভারত-ইতিহাস সংরক্ষণের পক্ষে একটি পবিত্র কর্তব্য 
সম্পাদন করলেন! এই সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি থেকে 
অরবিন্দের রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্বে 
আসা সম্ভব, তেমনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর 
রাজনৈতিক চিন্ত! ধারা কোন পথে চলেছিল, সমগ্রভারতীয় 
রাজনৈতিক sheta বাঙালীর দানই-বা কি, সে সম্বন্ধে 
এই সংকলনটি একটি অতিপ্রয়ে।জনীয় তথ্যগ্রন্থ হয়ে রইল। 
“অরবিন্দ, aima লহ নমস্কার” বলে রবীন্দ্রনাথ 
যে-অরবিদ্দকে নমন্ধার নিবেদন করেছিলেন, যিনি শুধু 
মহাযোগী নন মহা কর্মযোগীও বটে, যার মধ্য দিয়ে 
বিবেকানন্দের Staley এক নতুন কূপ ধরতে যাচ্ছিল, তাঁর 
এক বিচিত্র পরিচয় Sri Aurobindo And The New 
Thought in Indian Polstics-সংকললে ফুটে উঠেছে। 
এ জন্ত যুখোপাধ্যায়-দম্পতী দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ 
করবেন। | 


অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্বাবর্ত 


চীনে গৃহযুদ্ধের গতিবেগ 
গত বছর ১৮ই আগষ্ট মাও সেতুং সমগ্র চীনে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের তাওব সুরু করে বিরোধীদলনে উদ্ভোগী হয়েছিলেন। 
পিকিং-এর মেয়র পেং CA মাও-এর এককালীন 
সন্তাব্য উত্তরাধিকারী ছিলেন - থেকে সুরু করে চীফ অফ 
জেনারেল ষ্রাফ লো জুই চিঃ, চীনা SUB পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক ও অন্তান্য বহু বিশিষ্ট কম্যুনি্ ও ape পার্টির 
কর্মকর্তা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কবলিত হয়ে চীনের জনজীবন 
থেকে দির্বাগিত হয়েছেন, কেউ বা এই পৃথিবী থেকেই চির 
বিদায় নিয়েছেল। শেষ পর্যন্ত মানবের প্রবলতম অন্তরায়, 
'শোধনবাদের শেষ দুর্গ” চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ সাও চির 
বিরুদ্ধে চুড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করে মাও সেতুং fete 
হবার জন্তু সর্বশ্পণ করেল । লিউলাও fa উৎসাদনের 
সঙ্গে মাওবাদের সর্বময় প্রতিষ্ঠার জীবন-মরণ প্রশ্নটি জড়িয়ে 
গিয়ে পিউসাও চির সমর্থকদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাহনের! 
উত্তাল অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে । ফলে চীনের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বে এবং পূর্বে নানা সংঘাতের 
সংবাদ বছিপৃথিবীতেও এসে পৌছায়। এর মধ্যে মাও- 
পন্থী ও ম1ও-বিরোধীদের সংঘাত তিব্বত ও সিনকিয়াং 
অঞ্চলে গুরুতর আকার ধারণ করেছিল বলে সংবাদে 
প্রকাশিত হয়েছিল। 
প্রায় বছর খানেক সমগ্র চীনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 
বিপর্যস্ত করে লক্ষ লক্ষ রেড গার্ড মাওবাদে সন্মে।হিত হয়ে 
এবং মাও-এর বাণী সম্বলিত লাল বই হাতে যে হিংস্র তাবে 
প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির পোষকতায় এবং 
সরকারী সমর্থনে তার পরিণতিতে লিউ-পস্থীদের নির্বাসন ও 


উৎসাদন অবশ্যস্তাবী ছিল। গত ১লা জুলাই তারিখে চীনা: 
aye পার্টির তাত্বিক পত্রিকা ‘রেড mitt সে-সংবাদই 
প্রচারিত করে বলেছিল “the top party person in 
authority taking the capitalist road has been 
overthrown”. এ, সংবাদে মনে হয়েছিল লি সাও চি 
শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন । কিন্ত 
সরকাখীভাবে সে-খবর ঘোষিত হোলো না। গত ২২শে 
জুলাই চীনা বিমানবাহিনীর মুখপত্র ‘Red Shock Troops- 
এর ঘোষণায় বিপরীত সংবাদে চীনের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের 
গতিবেগ BS বৃদ্ধ পাচ্ছে -বলে অনুমান করা চলে । এই 
পত্রিকায় VRSCA একথা ঘোষিত হয়েছে যে 
‘revisionists'দের সঙ্গে সংঘাতের অবসান তো দূরের 
কথা ‘চীনের Kose’ অর্থাৎ, লিও সাও fo—ayfad 
পার্টির অভ্যন্তরে শক্তিশালী cs রচনা করে তাকে 
মাও সেতুং-এর নেতৃত্বের সমকক্ষ নেতৃত্বে অধিকারী করে 
তুলেছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যচীনের শিল্পপ্রধান উ-হান wer 
সেনাবাহিনীর একাংশের সাম্প্রতিক মাও-বিরোধিতা মাও" 
পন্থী সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। 
সেনাবাহিনীর মধ্যে মাও-বিগোধিতার সংবাদ বিভিন্ন aa 
পাওয়া গেছে। act প্রভিন্পিয়াল রেডিও, পিকিং 
রেডিওর সংবার্দেও তা জানা গেছে। ১০ই আগষ্ট হংকং- 
এর সংবাদে প্রকাশ হুপে প্রতিন্দিয়াল রেডিওতে বলা 
হয়েছে “capitalist enemies both within the party 


and the army were inviting and leading mass 


organisations to violent fighting against the 


av 


fortas 


+ proletarian demaoracy of communist party 


Chairman Mao Tse-tung.” 

উ-হানের চাঞ্চল্যকর ঘটনার সুরুতে সাও সেতুং-এর 
উ-হানে প্রেরিত ছুই প্রতিনিধি ডেপুটি প্রিমিয়ার এবং 
মিনিষ্টার অফ পাবলিক পিকিউরিটি সিয়ে ফু চি (Hsieh 
Fu-chi ) এবং ওয়াং face ( Wang li ) মাও-বিরোধীরা 
প্রহার করে এবং উহান সেনানায়ক চেল সাই-তো৷ 
( Chen-Teai tao ) প্রেপ্তার করে। এদের মুক্তির oe 
TWH চৌ এন লাইকে উহান যেতে হয় এবং সেখানে চৌ এন 
লাইএর অপহৃত হবার সম্ভাবনা থাকায় শেষ মুহুর্তে 
Sta অবভরণের বিমান খাটি পরিবর্তন করতে হয়। এ-ছাড়া 
Pian লিবারেশন আগির ছত্রীবাহিনী Seta বিশ্ববিহালরে 
অবতরণ করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ চীনের সংযোগকারী 
একটি সেতু দখল করে। এ ছাড়া ইয়াং সি নদী দিয়ে 
সাংহাই থেকে ছয়টি নৌবহর Saa পৌছে td- 
বাহিনীর সেতু, বিমানটি দখলের কালে সহায়তা করবার 
জন্তু পাঠানো হয়। ১লা আগস্টের হংকং ধারের সংবাদে 
প্রকাশ জেনারেল চেন-সাই তাও এর' নেতৃত্বে মাও-বিরোধী 
সেনাবাহিনীর নিকট ছুত্রীবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে 
এবং নৌবহর ফিরে গেছে। উহান থেকে দলে দলে গৃহ- 
যুদ্ধের ভয়ে ক্যান্টনে লোক আশ্রয় নিচ্ছে। ৩১শে জুলাই 
তারিখে প্রকাশিত রুশ 'সরকারের পত্রিকা ইজভেস্তিয়াও 
প্রকাশিত হয়েছে: “Part of China’s army was 
becoming increasingly. opposed to Chairman 
Mao’ Tse-tung and his cultural revolution and 
that this section included the best represen- 
tives of the army.” 

Beir বর্ধিত মাও-বিরোধিতার সঙ্গে সেনাবাহিনীর 
সংযোগে সেনানায়কদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে। - হংকং 
ধর ‘Star’ পত্রিকার খবর চীনের তেরটি সামরিক জেলার 


অধিনায়কের সঙ্কট এড়াবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। 
তারা চান মাও সেতুং প্রকৃত ক্ষমতা ত্যাগ করে একটি 
আনুষ্ঠানিক পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, লিও সাও চি ও তাঁর 
সমর্থকরা পদত্যাগ করুন, লিন পাও প্রতিরক্ষ। মন্ত্রীর দায়িত্ব 
এবং মাও-এর উত্তরাধিকার ত্যাগ করুন, পার্টির নবম কংগ্রেস 
অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়ে পার্টি, cratatfen এবং বেসামরিক, 
প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হউক এবং 
চৌ এন লাই চীনে নূতন নেতারূপে গৃহীত হউন । Crate 
নায়কদের এই প্রস্তাবের পেছনে স্কাশনাল পিপলস কংগ্রেসের 
ষ্টাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান চু তে, হোলুং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
চেন ঈ'র সমর্থন আছে। এই সর্ভগুলি গৃহীত না হলে 
সেনাধিনায়কেরা পিকিং-এর বিরোধিতা করবেন বলে সতর্ক 
করে দেওয়া হয়েছে। পিকিং-এর বিরুদ্ধে ' সেনাবাহিনীর 
feat মনোভাবের আর একটি নজীরও পাওয়া গেছে। 
গত ১লা et চীনা সেনাবাহিনীর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস 
উদযাপন অনুষ্ঠানে তেরটি সামরিক জেলার অধিনায়কদের 
মধ্যে নয়টি জেলার অধিনাযনকরই পিকিং-এ এই উৎসব 
অনুষ্ঠানে যোগদ!ন করেন নাই, যদিও এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
সেনাধিনায়করা একটি অবশ্ত PÉINA মনে করেন। 
নয়জন সেনাধিন|য়কের অনুপস্থিতি মাও সেং তুং-এর উৎসাদন 
নীতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতি অনাস্থাস্ুচক'বলে অহ্যান 
করা যেতে পারে । 

ব্যাপক অঞ্চল ভুড়ে মাঁও-বিরোধী ও মাও-পশ্থী শক্তির 
প্রচণ্ড পরীক্ষণ । চলছে। সেনাবাহিনী এই বম্বে ওতঃপ্রোড 
ভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে। কম্যুনি্ট পার্টি BERR’ বিভজ 
এবং মাও CHR কম্যুলিষ পার্টির শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকা 
সত্বেও চীনে মাও-এর ক্ষমতার ভারকেন্্র কম্যুনিঃ পার্টির 
নিকট থেকে রিভলিউসনারী কমিটিতে -স্থান!ত্তরিত হয়েছে। 
মাও -সেতুং এখন আর কম্যুণ্ি পার্টির নামে কাজ করছেন 
নাঃ কারণ Fs পার্টির নামে কাজ করা সম্ভব নয়। 
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তাই রিভলিউসনারী কমিটির নামে কাঁজ করতে হচ্ছে এরং 
বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বস্তরে মাও-পন্থীদের এই রিভলিউসনারী 
কমিটির আওতায় সংহত করতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে মাওপন্থী 
সেনাবাহিনী 4ও রয়েছে । উহানের ঘটনার পর সংঘাতের 
তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে সাংহাই, কিয়াং x সানটুং, ক্যাণ্টন, 
pe কিং, কোয়াং Be, ও ফু'কিএং, মারিয়া, এককথায় উত্তর- 
পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলি থেকে সুরু করে দক্ষিণে যুমান এবং 
কোয়াং সি, পশ্চিমে কান্ত ও নিংসিয়া অটোনোমাস অঞ্চল 
পর্যন্ত এই সংগ্রাম বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জাপানী পত্রিকা 
সাংকাই fga ("Sankai Shimbum) ডেপুটি প্রাইম 
মিনিষার ও পাবলিক সিকিউরিটি মিনিষ্টার সিয়ে ফু চিন 
(Hsieh Fu-Chin) স্বীকার করেছেন যে মধ্য চীনের হুপে, 
হুনান এবং কিয়াংসি প্রদেশে মাও-বিরোধীশক্তির প্রতিরোধ 
অত্যন্ত প্রবল ।. সিয়ে ফু চিনের কথায় জানা যায় 
বিদ্রোহীদের প্ররোচনায় কৃষকেরা ব্যাপক সংখ্যায় NRTA 
অভিধান করে সেগুলিকে ঘেরাও করে রাখে । গ্রাম দিয়ে 
শহর ঘেণও-এর বৈপ্লবিক কৌশল মাও সেতুং-এরই শেখান। 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আর একজন নেতা ওয়াং লির কথা 
একই সময়ে “সাংক|ই fay’ উদ্ধৃতি কৰে বলেছে নানকিং 
এবং ফুচাও-এর সামরিক অধিনায়কেরা কেন্দ্রীয় কম্যুনিঃ 
পার্টির মিলিটারী কমিটির নির্দেশ অমান্ত করছে। সমস্ত 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মঙ্কে! রেডিও aA প্রথম সপ্তাহে 
মন্তব্য করে যে চীনের অবস্থা এতো-সঙ্গীন আর কখনও ইতিপূর্বে 
দেখা যায় নাই £ “Never before has the situation 
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in China been as serious as now. The situa- 
tion which has devéloped in the country is 
fraught with the danger of further aggravas 
tion similar to the events in Wuhan.” হংকং 
সীমান্তে পুনঃ পুনঃ চীনা সংঘাতে হংকং দখলের সম্ভাবনা 
দেখু! দিয়েছে। '.. . ২ E 


চীনা কয্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেস ১৯৫৬ সালে 
অনুষ্ঠিত হবার কথা । এই এগার বছরের মধ্যে আর কোনে! 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নাই, যদিও পার্টি সংবিধানে পচ বছর 
পর পর কংগ্রেস আহ্বানের বিধান রয়েছে। এ-যাবৎ এই 
কংগ্রেন সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। মাও 
সেতু, কংগ্রেস ডাকবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। 
আগের প্রথম সপ্তাহে পিকিং-এর দেওয়াল পত্রে জানা 
গেছে, “বিধ্বস্ত পার্ট সংগঠনকে’ (badly mauled, party 
organisation’) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার (restoration) এবং 
সর্বস্তরে আগামী বছর জাতীয়.গণ কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের জন্ত 
মাও নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় গণ কংগ্রেসের আহ্বানের 
যুক্তি্নপে বলা হয়েছে সব চাইতে বদলোকপুলি পার্টি থেকে 
বিতাড়িত হয়েছে: most bad elements and all 
the freaks and monsters have been weeded 
out? ৮ | 

শেষ পর্যন্ত মাও সে তুং নবম কংগ্রেস ডাকতে সম্মত হলেন 
কেন, এর কোনে! সহৃত্বর পাওয়া যায় না। যদিও তার 
atada ‘most bad elements’ দের উৎপাদনের কথা 
প্রচার পত্রে বলা হয়েছে।, আসলে দেশের, ভেতরে এবং 
বাইরে AREA আবহাওয়া তৈরীর oH কংগ্রেস 'ডাকবার 
প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কয্যুনিষ পার্টি তার স্বাভাবিক 
কাজকর্মে ফিরে যেতে চাইছে, কংগ্রেস বদাবার প্রস্তাবে সেই 
্বাক্ষরই রয়েছে। এই মনোভাব ea উদ্দেশ্য থাকতে পারে 
কংগ্রেস ডাকবার প্রস্তাবের পেছনে এবং : আসলে এই 
কংগ্রেসের আড়ালে বিরোধিদের সঙ্গে একট! সমঝোতায় 
আসা যায় কি ন! সে-ধরণের Serve মাও সে তুং-এর 
থাকতে পারে। চীনের অবশ্থ। কতদূর সঞ্চটাপন্ন জুলাই-এর 
শেষে কয়েকটি - বৈদেশিক” সাংবাদিকদের লাঞ্ছিত করে, 


তাদের প্রেরিত সংবাদ আটকে দিয়ে চীনা রেড . গার্ডরা ভা. 


সপ্রদাণ করেছে। সম্প্রতি সোভিয়েত রুশ্রে- একটি 


T he 


“বিশ্বাবর্ত 
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এ ক্পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জান! যায় মাওপন্থী নেতারা 


পি 


eae বিষয় সম্পর্কেও আলোচনার সথযোগ হোতে!। 


সুইজারপ্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রেখেছেন এবং 
পিকিং-এ একটি জেট-বিমান সব সময় তৈরী রয়েছে, যাতে 
প্রয়োজন হলেই নেতার! দেশত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে 
পৌঁছাতে পারেন। গত ১৩ই আগষ্ট পিকিং থেকে বিতাড়িত 
নরওয়েবাসী সাংবাদিক state are কাস ( Harald 
Munthe Kaas) enc পৌছে জানিয়েছেন পিকিং-এ 
একট! ভীত-সস্ত্রস্ত ভাব' বিরাজ করছে এবং চীনা সরকারের 
শাসন পিকিং থেকে খুব দূর পর্যন্ত প্রসারিত নেই_‘০০৪ 
কাল বলেছেন ‘tho 
atmosphere in Peking appears to be very 


not go far beyond Peking.’ 


nervous, because the domestic political situa- 
tion is chaotio and very serious.’ 

সুতরাং মাও সে তুং এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা 
দিয়েছে । সেই কারণে নবম কংগ্রেস আহ্বানের সদিচ্ছা 
দেখিয়ে মুধরক্ষার তাগিদ মাও সে তুং-এর পক্ষে অনিবার্য 
হয়ে উঠবে। মাওপন্থীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনের 
যুবকদের প্ররোচিত করে যে ব্যাপকহারে এদের হিংস্র করে 
তুলেছে, এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার GB, মা 
সেতুংকে, বিপর্যস্ত হলেও বিজয়ীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকতেই 
হবে। দেশের ভেতরে জোড়াতালি দিয়ে চীনের পার্শ্ববর্তী 
দেশের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে মাও সে তুং 
উভয় সঙ্কটের মাঝে পথ করে নিতে পারেন। সম্প্রতি 
রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মরের জুলাই মাসের গোড়ায় মাও সে 
তু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রুশ-চীন বিরোধের অবসানের 
ew সচেষ্ট হয়েছিলেন । সেই সঙ্গে ভিয়েতনাম এবং 
কিন্ত 
মাও লেতুং মরের-এর সঙ্গে দেখাই করলেন না। ক্ুশ-চীন 
তীব্র বিরোধের আর একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে চীনা বন্দর 
ডায়রেনে। ডায়রেনে আগত সোভিয়েত জাহাজ আক্রমণ 


করে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মারপিট করে লাল রক্ষীরা 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং জাহাজেরও সমূহ ক্ষতি করে। 
শেষ পর্যন্ত কোসিজিনকে প্রচণ্ড হুমকি দিয়ে ক্যাপ্টেনকে 
মুক্ত করতে হয়েছে। রুশ সীমান্তে চীন-রুশ সংঘাতের 
এবং ভারত সীমান্তে চীন-ভার্ত সংযাতের সম্ভাবনা দেশের 
অভ্যন্তরে মাও-এর সাময়িক মুখ রক্ষার খেসারত 
যোগাবে কিনা ত! নিশ্চিতভাবে বল! মুক্ষিল হলেও গত 
৩১শে জুলাই তারিখে মাও সে তুং বন্দুক দিকে পৃথিবী 
সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামে চীনা 
যুক্তি ফৌজের সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সঙ্ষট-অর্জর 
পৃথিবীর পক্ষে ত! যথেষ্ট বিপদসক্কেত। “The world 
could only be reformed by Gun barrels?” মাও-এর 
এই সতর্কবাণী তার দেশের বাইরের OTA লক্ষ্য করেই বলা 
হয়েছে। চীনের অভ্যন্তরে কি ঘটবে তার উপর নির্ভর 
করবে মাও-এর উপরোক্ত ছমকির ফলশ্রুতি। কিন্তু মাও 
সে তুংএর আপাত মুখরক্ষা, তার শেষ রক্ষা করবে কিনা 
CANCE গভীর সন্দেহ থেকে UAL ১৯১১ সালে উহানেই 
চীনা সাআজ্যের ভিত কেঁপে পববর্তীকালে সান ইয়াং সেনের 
বিপ্লবের ore পথ করে দিয়েছিল | ১৯৬৭র Beia মাও 
সে তুং-এর সাআজ্যের ভিত কাঁপলো কিনা ইতিহাস তার 
সাক্ষ্য দেবে। | i 


ভ গলের মতিজম 
কানাডায় কনফেডারেশনের শতবর্ষপূতি উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা- 
মূলক সফরে কানাডা পরিভ্রমণকালে সম্প্রতি ফরাসী 
প্রেসিডেন্ট ভ গল তুমুল কাণ্ড করে বসেছেন। কানাডা 
সরকারের মাননীয় অতিথি হয়েও এই অশ্গীতিপর বৃদ্ধ 
AAAS, ফরাসী-প্রধান কুইবেক রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের 
ফরাসী সৌব্রাত্বের সৌরভে মোহিত হয়ে Vive Le 
Quebec Libre-স্বাধীন কুইবেক দীর্ঘলীবি হৌক--পথে পথে 


Rve জয়ী, আবণ-ভাড ১৩৭৪ 


কুইবেকের সমবেত ফরাসী জনতাকে অভিনন্দন জানাতে 
সুরু করেন। RAF ফরাসী প্রধান অঞ্চল এবং কানাডা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সহজ প্রবণতা দীর্ঘকাল যাবৎ কুইবেক- 
বাসী ফরাসীরা পোষণ করে এসেছেল। সেই ateraia 
উন্মাদনার আবেদন জাগিয়ে কার্যত কানাডার সার্বভৌমত্ব 
খর্ব করতে ঘ গল অগ্রসর হলেন। ্ গ্যলের পক্ষে কানাড। 
সরকারের আতিথ্যের প্রতি এই অশোভনীয় হঠকারিতা 
বিশ্বাসঘাতকারই PAI সেই কারণে কানাড! সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী a গলকে প্রকাশ্য ভাবে তীব্র ভর্খসনা করে কানাড। 
থেকে গত ২৬ শে জুলাই বিদায় দিতে বাধ্য হল! শুধু ডাই 
নয় দ্য গলের নিজস্ব ক্য|বিনেটও তার এই আচরণের জঙ্ক 
তীব্র তিরস্কার করেছেন। ভা গলের আমেরিকা বিরোধ 
বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে । একদিকে ভ গলের উগ্র ফরাসী 
জতীয়তাবোধ অপরদিকে উত্তর আতলান্টিক এলাকায় 
আমেরিকাকে আঘাত করবার উদ্দেশ্য হয়তো বা গ গলের 
বুদ্ধিপ্রংশের কারণ হয়ে থাকবে। কানাডার সঙ্গে আমেরিকার 
বিশেষ সম্পর্কের en যদি ছিন্ন হয়, কানাডার আমেরিকা 
নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার শক্তিও 
উত্তর আতপাস্তিকে কিছুটা খর্ব হবে - দ্ধ গলের আমেরিকা 
বিদ্বেষ এই যুক্তর am পথে কাঁজ করে কুইবেকই এই যুক্তির 
প্রয়োগের CHARA বেছে নিতে পারে। ছা গলের আচরণ 
ফরাসী সরকারের এবং ফরাসী অধিবাসীদের মাথা হেট 
করেছে। সুখের কথ! y গলের ক্যাবিনেট দ্বর্থহীন ভাষায় 
তার আচরণের নিন্দা করবার সাহস দেখিয়েছে। 


বৃটেনের প্রতিরক্ষা লীতির পরিবর্তন 

গত ২৭ শে জুলাই ২৯৭--২৩* ভোটে বৃটেনের সর্বশেষ 
গ্রতিরক্ষানীতি পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়েছে৷ হুয়েজ-এর 
পূর্বাঞ্চল থেকে বৃটিশ সামরিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে গুটিয়ে 
আনবার কথা গৃত কয়েক বছর WARS আলোচিত হয়ে 


এসেছে। শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসীন হবার পর এই. 
সমস্তাটি বাস্তব রূপ দিয়েছিপে! | এবার সে প্রস্তাব পরিণতি 
পেলো। 

স্থির হয়েছে আট বছরের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সকল 
সামরিক খাটি থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী অপসারিত হবে। 
সত্তর দশকের গোড়ার দিকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার বাহিনী 
শতকরা ৫০ ভাগ হাস পাবে এবং সকল সেনাবাহিনীর এক- 
পঞ্চমাংশ হাস করা হবে। ব্রিটেন দীর্ঘকাল স্থয়েজের .পূবে 
খবরদারী করে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর হৃতবল হয়েও সাম্যের 
মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছিল al) তা ছাড়া, দেশেও পর 
পর ব্রিটিশ সরকারদের প্রবল র৷জনৈতিক চাপের সম্মুখীন | 
হতে হয়েছে; শ্রমিক দলের অন্যন্তরে এই স্তন নীতিও 
সর্বজনগ্রাহ হয় নাই। যারা গোড়া বামপন্থী তারা আরও 
হাসের পক্ষপাতী ছিল। এই কারণে ভোটের সময় অনেক 
সদস্ত হাজিরও থাকেন নাই। ব্রিটেনের পক্ষে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই সুয়েজের পূবে সামরিক 
ঠাট বজায় রাখা দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং ক্ষমতার সো হমুক্ত 
হয়ে পুরাতন শএঁখর্যের খাঁটিগুলি পরিভ্যাগে মানলিক 
প্রতিবন্ধকতাও ছিল। উইলগন সরকার মোহযুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত | 
গ্রহণ করে জাতির তরুণদের এবং ভবিষ্যৎবংশ্ধরদের 
ধন্যবাদ হয়েছেন। তবুও আরও দ্রুত গুটিয়ে আনবার aw 
প্রস্তুত, বাস্তব দিক থেকে সিদ্ধান্তের একান্তিকতা প্রমাণ করতে 
পারতেন। এই ফাঁক দিয়ে উইলসনের বিরোধী রক্ষণশীলর! 


প্রশ্ন তুলেছিলেন যদি সত্তর দশকের মধ্য পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব 


এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত থাকে তাহলে শ্রমিক 
সরকার কি করবেন | এই প্রশ্নের খ্বাবে উইলসন খোলা 


খুলিই বলেছেন অভিজ্ঞতার দেখা গেছে বিলঘ্বেই জটিলতার 


ভাট বৃদ্ধি পায় : We intend to withdraw by the 
middle of 1970's and I would have thought 


that long experience bas shown that ‘to delay 
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২৮১ 


fart 


: a withdrawal too long is the very way of 


| provoking instablility in an area.” 


কিন্তু বৃটেন, যেধালে এখনই বন্ধন যুক্ত হতে পারে 
সেখানে জটিলতা জিইয়ে রেখে জড়িয়ে পড়বার সম্তাবন। বৃদ্ধি 
করবে কেন ?' এডেন- Ruia পরিস্থিতি সম্পর্কে এ-কথা 


বলা যায় | সদিচ্ছা, প্রকাশ করেই উইলসন সরকারেব কর্তব্য 


সমাধা হয় নাই। " afata পরীক্ষা হবে আশু প্রয়োগের 


' কৃষ্টি পাথরে। ২ ৫ 


ভিয়েগুনাষ-এর আঁর এক পর্যায় 


গত ৩০ শে জুলাই ad ক্যারোলি, ta গ্রীনবোগোতে অনুষ্ঠিত 
, চতুৰ্থ ওয়ার্ড aren কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্সংঘের 
, সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট সরাসরি ঘোষণা করেছেন 
: ভিয়েখলামের যুদ্ধ কম্যুসিদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নয়। 


! সকল প্রকার বৈদেশিক ... শক্তি, 


বিশেষভাবে মাফিনী 
শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত না 
আমেরিকা ও তার fare এই সত্য স্বীকার. করবে, 


' ততদিন এই যুদ্ধ থামবে না। এই যুড়কে আমেরিকা স্বাধীন 
' দক্ষিণ ভিয়েও্লামকে ayfa কবলিত করবার জন্ত উত্তর 


ভিয়েতনাম এবং ভিয়েৎকং বা! জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের সমবেত 


যুদ্ধ বলে এ. যাবৎ RE, করে এসেছে। উ থান্ট. 
ভিয়েংনাম যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয়, করে যে ঘোষণা করেছেন। ' 


' তা আমেরিকার feaa যুদ্ধ-গ্রচেষ্টাকে গোড়ায় আঘাত 


করেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয়ে মতভেদ ACE | 
গোড়ায়, অর্থাৎ ১৯৫৪-এর জেনেভা চুক্তির পূর্বে ফরাসী 


' প্রভুত্বের অবসান খটাবার we ভিয়েৎনাসের জাতীয়তাবাদী 


সকলেই AFF সংগ্রাম: করেছে | কিন্তু জেনেভা বৈঠকে 
পরম্পরের সম্মভিক্রমে ভিয়েৎনাম বিভক্ত হবার পর উত্তর 
ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের পৃথক রাষ্ট্র সত্বা স্বীকৃত হলে পরিস্থিতির 


ais ae হয়।--ত1 n না হোতো উত্তর ভিয়েৎনাম 


চারি ১ 


ক বিধির হই 

থেকে দক্ষিণ ভিয়েখন/মে গোপন * অনুপ্রবেশের কিনা; দৃক্ষিণে 
উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থক তিয়েৎকং-এর Sea হে!তো না)। 

আমেরিকার Afta ঝোমাবর্ষপের বিরুদ্ধে বিশ্বের 
জনমতের wpa নিকট আমেরিকা নতি স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৫ দিন বোমা বর্ষণে বিরতি দিয়েছিল 
সে সময়. হনয় যদ চীন-নিরপেক্ষ. সিদ্ধাপ্ত'নিতে সাহসের 
করে «fica আসতো, আর একটি জেনেভা, বৈঠকের মধ্য 
দিয়ে ভিয়েৎনামবাপীরা তাদের সঙ্কটের মীমাংসা,করে নিতে 
পারতো এরং আমেরিকাকেও Siem গুটিয়ে ভিয়েংমাম 
ছেড়ে যেতে হোতে|। কিন্তু চীন উত্তর, ভিয়েংনামকে সে 
সুযোগ দেয় নাই। পরবর্তীকালে, রুমান্য়তে মাফিণ-চীন 
বৈঠক হয়েছে, পর্দার; অন্তরালে গোভিয়েট রুশ মীমাংসার 
চেষ্ট। করেছে, কিন্তু চীনের অসম্মতির ফলে, হানয়-এর৷ পক্ষে 
কোনো মীমাংসার আলোচনায় এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নাই।। 
গত ২রা৷ আগষ্ট দমদম বিমান হাটিতে মালওয়াই-এর রাষ্ট্রপতি 
ডঃ হেষ্টিংস বান্দাও বলেছেন ভিয়েতনাম বিভাগে হো চি'মিন 
“সম্মতি দিয়ে পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গোপন অনুপ্রবেশকারী 
পাঁঠাচ্ছেন কেন? 

গত ৩০ শে জুলাই আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ভীন 
রাস্বের কথায় জানা যায় AACA eS কোসিজিন-জনসনের 
সাম্প্রতিক বৈঠকে কোসিজিন বলেছিলেন আ[মরিকা বোম।- 
বর্ষণ বন্ধ করলে কি ফল হতে পারে সেজন্য অপেক্ষা না করে 
আমেরিকার বর্তব্য ছিল কোপিজিনের কথার উপর নির্ভর 
করে শ্বিলম্বে যোমাবর্ষপ বন্ধ করা। আমেরিকা উত্তরোত্তর 
বোসাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে, খাস হানয়ের সামরিক 
লক্ষ্যগুলিকে বোমাবর্ষণে Raa করেছে, চীন-উত্তর 
ঠিয়েখনামের রেলপথ সংযোগকারী সেতু ধ্বংস করেছে, 
চীনের সীমান্তবর্তী এলাকাতে বোমা বর্ষণ করেছে কিন্ত 
চীনকে না আলোচনা বৈঠকে বসাতে পেরেছে, না যুদ্ধে টেনে 
আনতে পেরেছে। এদিকে আমেরিকা! ভিয়েৎদামে পাঁচ 


= 


i EIF 


<৮২ অহী, আাবণ-ভাজ ১৩৭৪ 


লক্ষের উপর মাকিনী Ore নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রচুর 
অর্থ ব্যয়ের ঝু'কি নিয়েছে এবং দেশের অত্যত্তরে ভিয়েৎনামে 
যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার সমস্ত 
নীতিই ব্যর্থ হয়েছে। এঁুদ্ধের সামরিক সিদ্ধান্তের দিকে 
আরও অগ্রসর হলে আমেরিকা অনিবার্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধ ডেকে 
আনবে। সুতরাং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে আমেরিকাকে 
যেতেই হবে--স্বানয়ের নীরবতা সত্তেও । তাই আমেরিকার 
সামনে কৌসিজিনের কথা মেনে নিয়ে বোমাবর্ষণে বিরতি 
দান, আমেরিকার নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। এই 
কর্তব্য পালন করে বিফল হলে আমেরিকা নৈতিক সমর্থন 
লাভের ভূমিকা রচনা করবে। Ee] নয়। সোভিয়েট 
রুশের পক্ষেও জেনেভা বৈঠক. আহ্বানের দায়িত্ব রয়ে 
গেছে। সে-পথেও চীন অন্তরায়। কারণ চীন Aras 
সম্মত নয়, এবং উত্তর ভিয়েখন!মকে সম্মতি দেবার স্বাধীনতা' 
দিতে crs নয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বহুমুখী জটিলতাকে 
উপেক্ষা করে উথাণ্ট-এর সরলীকরণ, সমস্তা সমাধানে সহায়ক l 
হবে ai l এ | 

১৫-৮-৬৭ ` 


v 


oo Ey TE ae aes 


২০৯, কর্ণওয়ালিশ NERS গোবর্ধন প্রেস হইতে Afra মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুক্রিত ও প্রকাশিত | 
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“The first lesson that we must learn is of self-help 
and self-reliance. If we ‘assimilate this lesson, we 
shall at once free ourselves from the disastrous 
dependence upon ‘ths? foreign countries and ul 
timate bankruptcy. This is not’ said in arrogance, 
but as a matter of fact.” 


০ MK. GANDHI |. 


Indian consultants have the expertise you need, <. 7 


g“ 


IPL/16/67 ৯. | এসি A 








ANBAR ama 
আমাদের গুরুদেব WO Aaa দাস 


রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার cre শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সসম্ভম আলোচনা Sto 
আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীনুধীরপ্রন দাস 

সরল শ্বচ্ছ সপ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শাস্তিনিকেতনের কাহিনী । eree 
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ 

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সব কথাবার্তা-আলোচনাঁদি করেছেন তার আংশিক 

সংকলন | ৩৪৫০ 


গুরুদেব & শ্রীরানী চন্দ 
রবীন্দ্র্ীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী | coe 
নির্বাণ) শ্রীপ্রতিমা দেবীও 5: -. ৩3 23555200302 
কবিজীবন্নের সর্বশেষ sista ই এছে পি হয়েছে। উন E উড 2 
নৃত্য ॥ Raton দেবী বন | x 


নৃত্যরস, রযীন্্রনাথের না চিত্রাঙ্গদ! ও চালিকা স সমে পাঠ অ আলোচনা © D Tps 
প্রকৃতির কৰি aa AR ori = M 
ডি উড OTOS ETE, 
মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়া aet SS 
ান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্বতিকথা। ৩৫০ 
রবীন্দ্রনাথ £ বিশ্বভারতী অদ্ধাঞ্জলি॥ শরীপ্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 
বিশ্বতারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ । ১২০০ 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রসথনাথ বিশী 
সুন্দর CD এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় AAA ও তে উপভোগ্য বিবরণ। eoo 
রবীন্দ্রসংগীত ॥ পীশান্তিদেব থৌরধ HE ES 
মুতন পরিবধিত সংস্করণ । ৭*০ 
রবীন্দ্রসংগীতের ব্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌঁধুরানী 
চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা। বলা হয় দৃষ্টাত্তসহ তার আলোচনা | ১:০০ 
রবীন্দস্থৃতি | ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্থৃতির কাহিনী । ৩৫০ 
শাস্তিনিকেতন-স্থৃতি ॥ উইলিয়াম পিয়রসন 
শান্তিলিকেতনের আশ্রম-বিভালয়ের আদিযুগের বিদেশী শিক্ষাত্রতীর বিচিত্র স্থৃতি-কথা। শ্রীঅমিয়কুমার সেন-অনুদিত ও 
Saxe -afge চিন্তভূষিত। xeo 


r Ei 
বিশ্বভারতী- 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা--৭ 








খান কয়েক 
গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি.এ 
















ঈগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ) yee 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম gree 
ভাঁরত-আস্মার বাণা ৫৮০ 
Soul of India Speaks 5°00 
মর্নবাণী ১২৫ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ 
AAs ২০ 


By ঘোষ এম. এ; বি, টি, 


বিভভানাগর ২২৫ 
ভুপর্যটক:রমানাথ বিখাশের 

তরুণ তুর্কী ২:৫০ 
ভয়ংকর Bit] ১ম, ২য় খণ্ড ORE 
বেদুইনের CHCA. ১৭৫ 
নিবেদিতা t'to 
বিদ্যাসাগর grees 
লিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ৫:০০ 
শিবরামের কিশোর নাডিকা ২০০ 


যষোগিক নিম ও ব্যায়ামে রোগ 


নিবারণ oro 
যোগব্যায়ামে মেয়েদের BPRS 
ও সৌন্দর্য ১'৪০ 


ছাত্রদের WG, ব্যায়াম ও আসন 
প্রেসিডেন্সী লাইত্রে নী :: 





শ্রেষ্ঠ বই 
সুলেখক শীঅনিলচন্দ ঘোষ এম এ 


ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ 
বীরত্বে বাঙালী yee 
বিজ্ঞানে বাঙালী gies 
বাংলার Wa ৬৪০ 
বাংলার RAN ২০ 
বাংলার sAN doe 
রাজবি রামমোহন ১:৫০ 
quia বিবেকানন্দ ১:৫০ 
BIA SAA ণচজ্জ dite 
আচার ABH ২৫০ 
রবীজ্দ্রনা ব ১২৫ 
জীবন গড়া ‘ae 
ব্যবহারিক শব্দকোষ S০০০ 


(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংল! অভিধান ৬৪ হালার 

শব্দ সম্বলিত বহুল পরিবধিত সংস্করণ ) 

Students’ Own Dictionary 

(শ্রয়োগমুলক ইংবেদী-বাংলা আধুনিক অভিধান ) see 


আয়রনগ্যান শীরদ সরকারের 


শ্রীপ্রীপোকনাথ ব্রহ্মচারী 

সচিত্ৰ পূর্ণাঙ্গ জীবনী Sto 
জেলে ত্রিপ বছর ও ভারতের farta-aeatly 
Ataare চক্রবর্তী (মহারাজ ) tse 
শরীর ও শক্তি ১২৫ 
সরল যোগ-ব্যায়।ম ১২৫ 
নীরোগ দেহে দ্বীর্যজাবন ১২৫ 
জালনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট ve 


১৫, SCAG ক্ষীর, কলিকাতা-১২ ও গড়িয়াহাট মেট, বালিগঞ্জ। 
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* খ্বীহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, 
১ ক্রেন, মহাতৃঙ্দরা্জ তাহাদের পরম 
E ফল্যাপকর। এই freee ও আরাম- 
দায়ক তৈল  লর্ববপ্রকার ক্লান্তি ও 3 
' * অবসদি দূর ধরে, দেহ 'ও মনকে 





_ কলিকাতা কেজ _ ডাঃ নরেশচজ্ ঘোষ, | অধ্যক্ষ জীযোগেশচত্র ঘোষ, এষ. এ. 
এষ, ছি, হি, এস, ( কলি: ) আমূ্েঘাচা€ | << 7 ৯৬ টা 
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কান্তিক ১৩৭৪ 


নিবেদিতা শতবর্ষ সংখ্যা 


এ oe একই টি 
A 





UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 
. THE OUDH SUGAR MILLS-Ltd.. 
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd, 

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. 
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নিবেদিত 


কোটি কোটি গড্ালিকার মধ্যে এক একটা মানুষ জন্মায় যাকে শতাব্দী শতাব্দী ধরে নূতন করে 


c` 


আবিষ্কার করেও যেন সে চিরবিত্ময় হয়ে থাকে। এমনি একটী মামুষ- faao যার জীবনী আলোচন! 


‘করে নিজেদের ভবিষ্যতে প্রত্যয়হীন মানুষ যুগে যুগে ভাববে-এই কি পূর্ণ মানুষের রূপ? -তরুণ বয়সে 


এক বিরাট য্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে কোন পাধিব কাম্যের অনুসন্ধানে নয়, পূর্ণতার আনন্দ লাভের আশায় - 


' ভাগ্তবর্ষে এসে তাঁর শত অসম্পূর্ততা, অ-সন্দৌর্য সত্বেও এদেশকে ভালবেসেছিল এমন এক ভালবাসায় যেমন 
5 করে একমাত্র মা ভালবাসতে পারেন . সন্তানকে, এবং সেই ভালবাসার আলোয় হাজারো বাহিক অপুর্ণতার ' 


- আবরণে আবৃত শাশ্বত সত্যকে দেখ বার বুঝবার, এক ferns দৃষ্টি পেয়েছিলেন। গুরু বিবেকানন্দ বলেছিলেন যদি 


' *ভারতবর্ষকে সেবা করতে চাও তবে সে ধেমন' আছে সেই ভাবে তাকে ভালবাসতে হবে নিজের মনগড়া! : 


ভারতবর্ষকে নয়”। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপুল ভৌগলিক ব্যবধান, সামাজিক: ও মানবীয় মৃলস্যবোধ ও লক্ষ্যের 
প্রচুর বিভিন্নতা সত্বেও শুরুর সে নির্দেশ আশ্চর্য ভাবে সম্ভব ও সফল করেছিলেন নিবেদিতা নিজের 


'জীবনে.। ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন এমন চোখ দিয়ে যে আমাদের মনে হয়, তার চোখে অপূর্ণতাগুলি বড় বেশী 


- তুচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু একথা দৃঢ় ভাবে বল! যায় ভারতীয় সভ্যতার অন্তনিছিত সত্যটীকে তিনি 


নির্ভুল ভাবে ধরেছিলেন, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি জড় ma ভিত্তিক নয়--কিন্তু স্বীয় কর্মের ফলাফলের দ্বারা 
মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় অতএব বলিষ্ঠ ও নিফাম কর্মবাদ ও পূর্ণ আধ্যাত্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্টিত। ভারতীয় 
সভ্যতার অন্তনিহিত এই প্রশান্ত আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ আত্মনিবেদন Sia সত্যসম্ধানী চোখে নির্ভুল ভাবে ধরা দিয়েছিল । 
ভারতীয় সভ্যতার এই প্রশান্ত সংযম ও শক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল।  " 

দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে আমরা একটি পূর্ণ মানুষের পরিচয় পাই, মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে, যিনি তীর গুরুর 
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মতই শ্বীকার করেছেন। যার নিকট আধ্যাত্ম অমুগন্ধান ও মানব সেবার ma বিপ্লববাদ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ ' 


পরম্পর-বিরোধী নয়। 
রামু মিশন রঃ প্রতি কর্তব্য নি 'এবং সঙ্কীর্ণ নে।ভাবের পরিচয় দিয়েছে এ সিদ্ধান্তে আসতে আমরা 


আনন্দ অনুভব করি ন!। "আমাদের বক্তব্য সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গৃহীত আদর্শ, লক্ষ্যপথ বিভিন্ন হওয়া il | 


স্বাভাবিক এবং এদের ড্র ছোট করার কোনো প্রয়োজন নেই অপরকে বড় করার ory | 


Bee waa, কাতিক ১৩৭৪ 


এই সংখ্যার বিভিন্ন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবির! এই সত্যকে বিভিন্ন দিক দিয়ে মুল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন 
যা থেকে পাঠকের! আনন্দ পাবেন ও উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস । 'বর্তসান ভারতবর্ষে সাতৃভূমির অতীতের 
প্রতি অশ্রদ্ধা, তার ভবিষ্যৎ WAG প্রত্যয়হীনতা, ভারতীয় সভ্যতার অবদান সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অবিশ্বাস ও উপেক্ষা__বিরূত 
প্রগতির নামান্তর অন্ত দেশের অন্ধ অনুকরণে মশগুল বর্তমান ভারতের তরুণ সমাজ আজ যে পথে চলেছে তা 
থেকে তাদের প্রত্যাবর্তন অবশ্যস্তাবী, কিন্তু নিঞ্জেদের প্রচুর ক্ষতি সাধনের পর। আমরা আমাদের পথ চপবার প্রচুর 
প্রেরণা পাই নিবেদিভাঁর জীবন ও ভারতবর্ষের উপর Sta বিশ্বাস থেকে। 

এই মহীয়সী নারীকে জানাই আমাদের অকুঃ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা | 


লোহিয়ার লোকাস্তর 
ভারতবর্ষের সমাজবাদী আন্দোলনের অন্ভতম নেতা ডঃ 
রামমনোহর লোহিয়া €৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত 
হয়েছেন। প্রবাসে ছা্রাবস্থায় - জেনেভায় ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের পক্ষে একটি মহারাাকে প্রতিনিধিত্ব করতে 
দেখে ডঃ লোহিয়ার মনের প্রতিক্রিয়া যেদিন একটি ata 


নিদদাশ্চক “হিস্‌ fey শব্দকে অবলম্বন করে মুখর হয়ে ওঠার - 


ফলে তাকে সেই বিশ্বসভার দর্শক গ্যালারী থেকে fale 
হতে হয়েছিল, সেদিন থেকেই সারা জীবন wey ও 
অবিচারের বিরুদ্ধে gas আবেগ নিয়ে সংগ্রামের পথ ডঃ 
লোহিয়ার we চিহ্নিত হয়েছিল। প্রতিকৃলতায় নির্মম, 
সমালোচনায় Sie শ্লেষ-কটকিত, প্রতিবাদে অনমনীয়, 
ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্তরঙ্গ মহলে ডঃ লোহিয়া 
ছিলেন অনুক্ত আবেগের মাধুর্যে সিক্ত । তাই ডঃ লোহিয়ার 
চারপাশে সহকর্মী ও বন্ধুদের একটি অমুরক্ত চক্র, লোহিয়া- 
চরিত্রের প্রবল স্ববিরে।ধিতাও Sta প্রতি যাঁদের আকর্ষণ 
অক্ষুন্ন রেখেছিল। এই শ্ববিরোধিত!র মধ্যে গণতস্ত্রে GAS 
প্রাণ হয়েও গণতান্ত্রিক সমালোচনার সম্মুখে লোহিয়া ছিলেন 
পরম অস্হিযুঃ। 

. মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে লোহিয়ার অনশ্বীকার্য অবদান 
রয়েছে। বস্ততগক্ষে লে|হিয়ার রাজনৈতিক চিন্তা দ্বিতীয় 


যুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত রুশ এবং. ইদ-ম[ফিণ নিরপেক্ষ 


একটি তৃতীয় শিবিরের অবস্থান ও তার aie atta নীতি 
সম্পর্কে সচেতনতা প্রথম VB করেছিল ভারতবর্ষে। . বলতে 


গেলে এই তৃতীয় শিবিরের ধারণ|ই নেহেরুর ননৃ-এলাইনমেণ্ট . 


নীতির জনক, যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ননৃ-এলাইনমেণ্ট 
নীতি বন্ধ্যানীতিতে পরিণত হয়েছে। ` 

. নেহেরুর আওতায় বর্ধিত হয়েও নেহেরুর দুরন্ত স্বাধীনুতা- 
উত্তর ভারতবর্ষে বিরোধিতা ডঃ লোহিয়ার অন্কতম রাজনৈতিক 
লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। ডঃ লোহিয়ার -নেহেরু-বিরোধ 


'কখনও কখনও নেহেরু-বিদ্েষের আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে 


পড়লেও, নেহেরুর স্ততিময় ভারতবর্ষে নেহ্রুর পোষকতায় 
বর্ধিত হয়েও, দুর্জয় সাহসে আাতির স্বার্থবিরোধী নেহেরু 
নীতির উদ্যাটনে, ডঃ লোহিয়া জাতির প্রতি প্রবল কর্তব্য- 
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ‘Guilty Men of 
Indids Partition’ নামক qual এই কর্তব্যনিষ্ঠার 
অম্লান শ্বাক্ষর বহন করছে। দেশ-বিভাগের সময় 'তার 
প্রবল বিরোধিতা না করে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 
সুভাষচন্দ্র FAA মতামতের তাৎপর্য সময়মত উপলদ্ধি ন! করে 
যে গুরুতর ভুল করেছেন সে-সম্পর্কে এই পুস্তকে অকপট 
স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ডঃ লোহিয়া প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার পরিচয় 
দিতে কুঠা বোধ করেন নাই। লোহিয়া-চরিত্রের এ-ও এক 
অন্ভতম বৈশিষ্ট্য। 

mess কালে ডঃ লোহিয়ার কম্যুনি-সহযোগী 
রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের গুরুতর মতভেদ থাকলেও, 


পি 


টে i 
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জাতির এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ডঃ লোহিয়ার মত নির্ভীক 
জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নেতার লোকাস্তর tsa পক্ষে 
একটি গভীর শোকাবহ ঘটন!। ডঃ লোহিয়ার মত বর্ণাঢ্য 
রাজনৈতিক নেতার crater যে AST রেখে গেল তা 
অপূরণীয়ই থেকে যাবে। ডঃ লোহিয়ার স্মৃতির প্রতি আমরা 
অন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি ভারতবর্ষের 
. সমাজবাদী শক্তিসমূহ পরস্পরের সহযোগে জাতির সঙ্কট 
উত্তরণের জন্ত অগ্রণী হয়ে লোকান্তরিত নেতার প্রতি তাদের 
যথার্থ শ্রদ্ধাতর্পণ করবেন। 
- পশ্চিম বঙ্গের সঙ্কট 
Tere মন্ত্রীসভার want থেকে- যে অন্তর্ধন্দের ভুমিকা 
, রচিত, হয়েছিল, গত ২রা অক্টোবর মুধ্যমন্ত্রীর প্রপ্তাবিত 
. পদত্যাগে তা পরিণতি পেতে চলেছিল। চৌদ্দ পার্টির মস্থনে 
যে .আঠার দফা কর্মসুচি উৎসারিত হয়ে gaada নিয়ামক 
"কূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার রূপায়ন নিয়ম না হয়ে ক্রমে 
ক্রমে ব্যতিক্রমে দাড়িয়ে যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর Beta অভাবে 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে অচলাবস্থা দেখা ঘেয়। 
শিল্পে অশান্তি কলকারখানা বন্ধ করতে সহায়তা করেছে, 
নুতন mie ছেদ Gore, পশ্চিম বঙ্গ থেকে কয়েক শ, 
কোটি টাকার মূলধনও waty রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, 
বেকারের, সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্রব্যমূপ্য ক্রমশ SKN, 
প্রকিওরমেণ্ট ব্যর্থ এবং পরিণামে রেশন হাস, সডিফায়েড 
“এলাকায় রেশনের অন্তধ্ান এবং চালের অস্বাভাবিক মৃল্যবৃদ্ধিঃ 
রাজ্যের আয় হাস, বাজেটের ঘাটতিবৃদ্ধি এবং সর্বোপরি 
আইন-শৃঙ্খনার লঙ্কটময় -অবনতি যুক্তফ্রণ্টের অস্তর্বদ্বে 
ইন্ধন জুগিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দুর্বলতা এই অন্তর বৃদ্ধিতে 
নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে। : 
মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রশাসনিক দুর্বলতা ঢাকবার জন্ত আর 
এক রাজনৈতিক দুর্বলতার আশ্রয় নিয়েছিলেন | কংগ্রেসের 
ace গোপন শলাপরাধর্শের প্র তীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং 


কংগ্রেসের সমর্থনে সংখ্যালঘু অন্ত্রীসভা গঠনের গোপন 
পরিকল্পনা, গণতন্ত্রের বিচারে একটি গছিত পদক্ষেপ! 
পদত্যাগের উদ্ভোগ প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন বৈঠকে 
মুখ্যমন্ত্রীর অকপট Hels থেকে পরিফার হয়ে গেছে বাম 
কম্যুনিষ্টদলের অসংযত কার্যকলাপের পরিণতিভেই মুখ্যমন্ত্রী 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং অ-গণতাস্ত্িক ষড়যন্ত্রমূলক 
পদ্ধতিতে তা কাজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর 
এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য এবং তর প্রতি জাতীয়তা বাদীদের 
আস্থাও বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। - 
কম্যুনিষদের কর্মকৌশল এবং প্রয়োগপন্ধতি সম্পর্কে 
কোনো ষথার্থ জাতীয়তাবাদীরই ভুল ধারণার অবকাশ নাই। 
জাতীয় মানসে অস্থিরতা, জাতীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চিতি 
ও বিপর্যয় RE তাদের মুখ্য কলাকৌশল যেখানে 
অপরদেশের একটি বম্যুনি্ট সামরিক বাহিনী দেশের সীমান্তে 
আঘাতের জন্য Bos হয়ে আছে, সেখানকার কম্যুনিষ্টরা 
তাদের. বাস্তব সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতা দখলে 
উদ্ভোগী হবে না; এমন মূর্খ কম্যুনিষ্টরা নয়।. কিন্তু বাংলা 
দেশের জাতীয়তাবাদীরা কম্যুনিষ্দের. সম্বন্ধে বিপরীত ধারণ! 
পোষণ করে রাজনৈতিক অদূরদ্ণিতার পরিচয় দিয়েছেল। 
অঙয়বাধু তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সরকারী আওতার 
আশ্রয়ে বাম কম্যুনিষ্টরা তাদের প্রভাব বিস্তারে fen- 
অহিংস! এবং গণতম্ত্রিক ও ফ্যাশিষ্ট পন্থা! নিবিশেষে রাজনীতির 
সংগ্রাসভূমি রচনা করবে ভাতে বিশ্বয়ের কি আছে? 
মুখ্যমন্ত্রী বিলধে হলেও যদি বুঝে থাকেন বাম বম্যুনিষ্টর। 
যুক্তত্রণ্ট সরকার পরিচালনার পথে প্রধান অন্তরায়, তার 
একমাত্র কর্তব্য ছিল জনসমক্ষে সকল বিষয় উপস্থাপিত করে, 
zeg পরিচালনার তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করা৷ এবং 
কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা। মুখ্যমন্ত্রী 
সে পথে না গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি যেমন আধাত 
হেনেছেন তেমনি ভিনি যে অকুঠ - জনসমর্থন পেয়েছিলেন 


জয়ন্তী, কার্তিক ১৩৭৪ 


তাঁকেও ASS করেছেন। এছাড়া, যাঁদের প্রতি তীর 
* অভিযোগ, ২র! অক্টোবরের নাটকীয় অভিযানে সেই গণতন্ত্র 
বিরোধী শর্জিকেই Yada আড়ালে আরও সংহত হবার 
সুযোগ দিয়েছেন। হয় কঠোর হস্তে আইনশৃহ্খলা প্রয়োগে 
বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারীদের দমন করা উচিত, নয়তো 
জনসাধারণের দরবারে সঙ্কটের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কর্তব্য 
" স্থির করতে হবে| মাঝামাঝি কোন পথ নেই। মুখ্যমন্ত্রী এ- 
কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে জনন্বার্থের ape ক্ষতিস।ধন 
করেছেন। জাতীয়তাবাদীদের নিঃশর্ত সংহতি এই সঙ্কট- 
* মোচনের এক মাত্র পন্থা । 

অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার টানাপোড়েন 

, উত্তর-প্রদেশের অকংগ্রেদী মন্ত্রীসভা এক গভীর সঙ্কট 
' থেকে আপাতত নিষ্কৃতি পেয়েছে। গত ১৫ই আক্টোবর 
' সংযুক্ত-সোশ্যাপি্-দলের সাত জন ও বম্যুনি পার্টির এক 
জন মন্ত্রী Batre সংস্কারের দাবীতে পদত্যাগ করে। 
গত জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী আগামী রবি শস্ত থেকে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিরাজন্ব মকুবের প্রতিশ্রুতি 
'দিয়েছিলেন। সংযুক্ত CVPR দলের পক্ষ থেকে আগামী 
' খরিফ শহ্য থেকেই এই মকুবের দাবী করা হয়। তাদের 
"দ্বাবী ছিল ২ টাকা অবধি কিম্বা এক একর জমির ওপর যার! 
: ভুমি alee দেয়, তাদের এই খাজনা মকুব করে দিতে হবে। 
প্রশাসনিক কারণে মৃথ্যমন্ত্রী চরণ শিং এ-প্রস্তাবের ঘোরতর 
' বিরোধী ছিলেন এবং পদত্য।গী মন্ত্রীদের বর্জনেও দৃঢ় ছিলেন। 
শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে '২ টাকা দেয় রাজন্ব যাদের, রবি শস্য 
থেকে তাদের রাজস্ব মকুব করা হবে এবং এইখাতে খরিফের 
' সময়কার আদায়ী রাজস্ব এবং সোয়া ছয় একর জমির 
: রাজশ্বের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ দিয়ে একটি কৃষি খণ তহবিল 
গঠিত হবে অল্পজোতের মালিকদের সাহায্যের ww ! অঃতপর 
“ পদত্য।গী মন্ত্রীরা তাদের পরত্যাগপত্র' প্রত্যাহার করেছেন। 
অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভাঞ্খলি নীতির বৈপরীত্যের টান!পোঁড়েনে 


Ber 


পশ্চিম বাংলায় ও কেরলায় জর্জরিত। gial মকুবের 


প্রশ্নে এক মত হয়েও উত্তর প্রদেশ মন্ত্রীসভা প্রয়োগের প্রশ্নে ty 


ভাঙনের মুখোমুখী দাড়িয়েছিল। 

কিন্তু নীতি এবং প্রয়োগ ছাড়াও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের 
প্রশ্নে অংকগ্রেসী সরকারের বিপদ দেখা দিয়েছে হরিয়ানায়। 
পাঞ্জাবের এই বিপদ প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, নীতির স্বাজাত্য 
ব্যতিরেকে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতা কোনো সরকারকে 
যে স্থায়িত্ব দিতে পারে না অকংগ্রেসী মস্ত্রীসভাগ্তলির 
পৌনঃপুমিক সঙ্কট সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। 

কংগ্রেসের এড হক 


পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের কার্যকলাপ পরিদর্শন করতে ১. 


এসে শ্রীপ্তপজারিলাল নন্দ, সেপ্টেম্বরের শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর পরামর্শক্রমে অকস্মাৎ ৬২ জনের এড, হক কমিটি 
খে[ষণ] করে, পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির 
eats Tats দিয়ে গেলেন এবং শ্রীকামরাজ সেই সুপারিশ 
গ্রহণে গড়িমসি করার পর নন্দ-প্রস্তাব কার্যত বাতিল করে 
মাত্র সাতনের এড হক্‌ কমিটি ঘোষণ! করে কংগ্রেসের 
উচ্চ পর্যায়ে দলাদলির প্রকৃতি ও গভীরতা আর একবার 
উদ্ঘাটন করেছেন। পশ্চিম বাংলার যুক্তক্রট মন্ত্রীসভার 
পতন WIAA BA এড হকের উৎপত্তি হযেছিল, তা 
মনে করবার ams কারণ আছে। কিন্তু কার্যত ২র! 
অক্টোবরের পূর্বে, এড হক কমিটি ঘোষণায় কামরাজের 
অক্ষমতা এমনিতেই এড হকের গুরুত্ব খর্ব করে দেয়, তার 
ওপর এড হকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, এই কমিটিকে প্রহসনে 
পরিণত করে। নূতন রক্ত সঞ্চালনের অ|পাত-উদ্দেশ্য নিয়ে 
পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের যারা এড হক গঠনে উচ্ভোগী 
হয়েছিলেন তাদের ছলনা যেমন ধরা পড়ে গেছে, এড, হক 
বিরোধীদের গোষ্টি-আধিপত্যের রাজনীতিও তেমনি আর 


একবার অনাবৃত হয়েছে এই এড. হক রাজনীতির মধ্য দিয়ে a 


( শেষাংশ ৫১০ পৃষ্ঠায় ) 


< 


am 


এর মারফৎ | 


ধারাবাহিক রচনা 


দ্বিতীয় অধ্যার £ পঞ্চম কিন্তি 
বাংলায় সত্যা গ্রহ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে একট! পরিবর্তনের হাওয়া 


. এসেছিল এবং ইংলগ্ডের পক্ষে সেটা হয়ে উঠেছিল চিন্তার 


কারণ। ইংরেজকে তার নিজের দেশেও বেশ কিছু সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আয়ার্লাণ্ডের সঙ্গে তার বিবাদ 
তখনো চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রে RITE আটাশ হাজার সমর্থ 
নাগরিককে বলিদান দিতে হয়েছে এবং ভার ফলে যদিও 
১৯২১ সাল নাগাদ সেই লোকক্ষতি নিবারণ হয়ে ভার 
'জনসংখ্যা ৪২,৭৬৭,৫৩০ জনে পৌচেছে তবু বৃদ্ধ ও নারীর 
AGS অনুপাত অঙ্থাতাঁবিকভ।বে বৃদ্ধি পাওয়ায় নানা 
সামাজিক সমস্যার ee হয়েছে। ইংলগ্ের শ্রমক্ষেত্রেও 
দেখা দিয়েছে অশান্তি ও একটি নতুন বিপদ । ইংলণ্ডে যে 
ট্রেড ইউনিয়নবাদ প্রচলিত ছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনী ও 


' মালিকশ্রেণীর ইংরেজরা বিশ্ববিস্ৃত aatas শোষণ করে যে 
' সম্পদ দেশে আনত তার একটা মোটা ভাগ আদায় করা, 


হোত--ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ কালেক্ডিভ বার্গেনিং 
কিন্তু এখন ট্রেড ইউনিয়নগুপিকে 
রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার করার অর্থাৎ বিপ্নবযুখী 
করে তোলার একট! প্রচে্া_সে প্রচেষ্টা যত ক্ষীণ 


ও wine হোক- দেখা দিল; অর্থাৎ বিশ্ব কমিউনিই - 
' আন্দো!লন তার ছুয়েকটি আঙ্গুল ইংপণ্ডের শিল্প ও শ্রমক্ষেত্রে 
প্রসারিত করে দিল। ১৯২১ সালে রাশিয়ার বিপ্লব পৃথিবীর 


কাঁতিক ২ 


স্্রভাষচন্দ্র 
পবিত্রকুমার ঘোষ 


নানা অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া R করেছে-_-এবং এ 
বছরেই প্রকারাত্তরে ভারতের, চীনের, ফ্রান্সের ও গ্রেট 
ব্রিটেনের কমিউনি& পার্টিশুপি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন 
তখনো বেচে, Roe ক্ষমতায় অসীন। এবং জার্মানী ও 
.মুরোপের আর ছুয়েকটি দেশে বিপ্লব ঘটে যাবার একটা সস্তা 
বনা তখন নিয়ত বর্তমান। চীনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
শক্তিশালী এবং জাপান অপরাজেয় হয়েই আছে। ইংলগ্ডের 
পক্ষে এর কোনোটাই শুভবহ সংবাদ নয়। চীনের সমস্যা 
মেটাবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ চীনের ওপর নিজেদের দখল স্থায়ী 
করতে ওয়াশিংটনে এই সময়ে একটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
সম্মেলন হয়েছিল,-আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলগু 
ছিল ভার অন্তত উদ্যোক্তা । এই সময় চীনের যে সমস্যাটি 
মুধ্যভাবে দেখা দেয় তাহল চীনকে এীক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রশা পিত 
করার সমস্ত! এবং কিছুট। আধুনিকীকরণের wD | চীনের 
উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি অঞ্চলে শ্ব শ্ব প্রধান প্রেসিডেন্ট দেখা 
দিতে থাকে, ভাড়াটে সৈম্তদলের সহায়তায় ভূম্যাধিকারীদের 
শাসন প্রবতিত হতে থাকে--এবং মধ্যযুগীয় যানবাহন 
ও যোগাযোগ ব্যবস্থাই বহাল থাকে। সামাজ্যবাদীদের 
স্বার্থেও এইসব ব্যাপারে পরিবর্তন আনা দরকার হয়ে পড়ে। 
চীনে এক্যলাধনের প্রশ্নে ইংরেজদের যে মনোভাবই 
"থাকুক, ভারতবর্ষে কিন্তু তারা একট! বিচ্ছেদের পরিকল্পনা 


৪৬৪ গরতী, কাঁতিক ১৩৭৪ 


গ্রহণ করে। ভারত ও ব্রচ্মদেশ তখন একত্রিত ছিল. 
সেই Bay ভেঙে দিয়ে ছুটি স্বতন্ত্র দেশ ee করার কথা 
ইংরেজ সে সময়ে ভাবছিল। পরবর্তীকালে সেই ভাবনা 
বাস্তবে রূপ পরিগ্রহও করেছিল। এই একই বিভেদের 
নীতি তার! অনুসরণ করেছিল আয়ার্ন্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও | 
বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে ডি ভ্যালেরা এক পত্রে 
লিখেছিলেন £ “the 
Parliament olaim to rule and legislate for 


British Government and 


Ireland, even to the point of partitioning Irish 
territory against the will of the Irish people, 
and killing or casting into prison every Irish 
citizen refusing allegiance.” (4th Sept, 1921) 

দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশবিভাগ করা 
কোনে। দেশের অধিকার হারাবার আগে সেই দেশ সম্পর্কে 
এই নীতি ইংরেজর| বরাবর অনুসরণ করে আসছে | ভারতে 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতের 
ওপরও 2 একই নীতির প্রয়োগের কথা উত্তরোত্তর ততই 
চিন্তা করেছে। সাপের প্র তারা ভারত ও 
পাকিস্তান এই ছুটি ভিন্ন দেশ এক ভারতকে ভেঙে প্রতিষ্ঠা 
করার কথ| যেমন তারা ভেবেছিল ১৯২০ সালের পর তেমনি 
ভারত ও ব্রহ্মদেশকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করে দেবার কথাও 
চিন্তা করেছিল। আর ডি ভ্যালেরার আর একটি কথা 
যে আইরিশ নগরিকই ইংরেছের প্রতি আনুগত্য জানাতে 
অন্ষীকার করে তাকেই হত্যা করা বা জেলে পোরাই ইংরেজ 
শাসকের নীতি_-ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি তারা 
প্রয়োগ করেছিল | ১৯২১ সালের ভারত, বিশেষত বাংলা 
দেশ ইংরেজ শাসকের দমন নীতির পরিচয় নতুন করে পাবার 
মুখে এসে দীড়ায় | 


১৯৩০ 


সার! দেশ জুড়ে গ্রেটার পর্ব সুরু হয়ে গেল। বড় 
বাজার অঞ্চলে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়। হতে যারা qa 


বয়কট আন্দোলন চাঁল|চ্ছিল সেই স্বেচ্ছাসেবকরা ক্রমে ক্রমে 
গ্রেপ্তার হতে লাগল । সর্বভারতীয় নেতারাও বাদ গেলেন 
না। কলকাতা হতে age যাবার পথে মৌলান! মহম্মদ 
আলি ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়ালটেয়ারে গ্রেথার হলেন। 
মহাস্মা গাঁন্ধীও মৌলানার সঙ্গে একত্রে ট্রেনে ছিলেন, কিন্ত 
তাকে তখন CASA করা হয়নি। মহাত্মা এক সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতিতে জাতির নিকট আবেদন জানিয়ে বললেন £ “দুঃখের 
কোনে! কারণ নেই, বরং আজ আনন্দিত হবার দিন। 
হরতালের প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ শান্তি ও taf বজায় 
রাখতে AI) এই agia আমাদের স্বরাজলাভের পূর্ব 
ভূমিকা ata) আমরা যদি অহিংস থাকি, হিন্দু-মুসলমান 
এক্য বজায় রাখি ও স্বদেশী কর্মস্থচী পালন করি তাহলে 
আমরা স্বরাজ লাভ করব, খিলাফতের প্রতিকার হবে এবং 
পাঞ্জাবে অনুষ্টিত অগ্যায়ের (জালিয়ানওয়ালব!গের geri- 
কাণ্ডের) সুবিচার পাব 1 প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়েই 
মাঁলাবারে মোপদা বিদ্রোহ চলছিল । মে!পলার! যুসলমান। 
খিলাফৎ আন্দোলনের প্রচারের ফলে তাঁদের মধ্যে সাল্প্র- 
দয়িক উত্তেজনা এত বেড়ে যায় যে তারা একটি মুসলিম 
রাজ্য স্বাপন কল্পে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও স্থানীয় 
হিন্দু ও গ্রীস্টানদের নরন!রী নিবিশেষে হত্যা ও অমানুষিক 
অত্যাচার করে। সরকার কঠোর হস্তে এই বিশ্রেহকে দমূন 
aca) কিন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মূলে 
যেমন গান্ধীজীর কথঞ্চিৎ দায়িত্ব ছিল, মোপল! বিদ্রোহের 
মূলে সবট! দায়িত্ব Sta ও আপি agaa ধিল!ফৎ 
আন্দোলনটি ছিল যেমন অযৌক্তিক, তেমনি সর্বাংশে 
সাম্প্রদায়িক । গান্ধীজী সাময়িক রাজনৈতিক লাভের আশার 
মুদলিম সাং্্রদায়িকতাকে ভারতের বুকে বস্তার জলের মতো 
PS করে তুলেছিলেন এবং তারই অনিবার্য পরিণাম 
মালাবারের নিষ্ঠুর galate) গান্ধীজী অবশ্য স্বরাজল!তের 
উদ্দেশ্যের ওপরই সর্বদা জোর দিতেন, কিন্তু আলি agaa 


৯ 


8৪৬৫ নাচ 
বিপন্ন ইসলামের রক্ষার eee জাঁলাময়ী বক্তৃতাদি দিতেন। 
মহম্মদ আলি caga হলে তার A তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
যেয়ে বলেনঃ “তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাদের 
কথা ভেবে বিচলিত হয়ো না। আমর! ধর্মের জন্ত লড়াই 
করছি, সুতরাং আমরা সাফল্য ate করবই। খোদাতাঙ্গা 
আমাদের দেখবেন” সৌকত আলি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৬ই 
সেপ্টেম্বর বেম্বাই কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অফিসে। 

গান্ধী ও আলি atga যখন ভারতের জাতীয় মুক্তির 
আন্দোলনকে বিপথ-চালিত করে সাশ্্রদায়িক ধিলাফৎ 
আন্দোলনে ক্পান্তরিত - করে দিচ্ছিলেন তখন 
আয়ার্স্যা্ডের নেতা আইরিশ স্বাধীনতা সগ্রামকে আপসহীন 
পূর্ণ যুক্তিপাধনের লক্ষ্যমুখে কীভাবে পরিচালন করছিলেন 
সেদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার একট! তুলনামূলক চিত্র 
পাশাপাশি জল জল করে.উঠত প্রতিদিন। গান্ধীজী ataata 
স্বরাজলাভের কথ! বলার সঙ্গে সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে 
পাঞ্জাবের অন্যায়ের (Punjab wrongs) প্রতিবিধান এবং 
খিল|ফতের প্রতিকার (51685 of Khilafat) লাভের 
কথা বলতেন | বস্তুতঃ পাঞ্জাব ও খিলাফতের ব্যাপার ছুটি 
ভারতের স্বরাজ্জলাতের সমকক্ষ বা তার চেয়েও বড় ব্যাপার 
রূপে প্রতিভাত হত তার কথা হতে-_নেতৃত্বের agh- 
হীনতা, লক্ষ্যবস্তুতে নিষ্ঠাহীনতা ও শ্বচ্ছ চিন্তার অভাব্রেই 
এটা পরিচায়ক। মৌলানা মহম্মদ আলি যেদিন গ্রেপ্তার হন 
ঠিক সেইদিনই ইয়ামন ডি ভ্যাপেরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড 
জর্জকে একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জানান; 
“Our nation has formally declared its indepen- 
dence and recognised itself as a sovereign 
State, 
State, and as its chosen guardians, that we 


It is only as representatives of that 


have authority or powers to act on behalf of 
our people,” সহজ এবং we কথাকিস্ত ইংরেজ 


1 


সাম্রাজ্যের পক্ষে এর প্রতিটি অক্ষর জলন্ত অগ্নিবৎ। আর 
ওয়ালটেয়ার স্টেশনে মৌলানা মহম্মদ আলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করার অব্যবহিত পরেই 2 স্টেশনের বাইরে সমবেত বিশাল 
জনমণ্ডলীর নিকট ভাষণ দিতে দীড়িয়ে vate বললেনঃ 
“এ গ্রেপ্তারে আপনারা দুঃখ করবেন না। আপনারা হিন্দু- 
মুসলমান এক্য বজায় রাখুন ola অহিংসায় আস্থা রাখুন। 
প্রতিদিন অবসর সময়ে চরখায় WEL কাটুন” বস্তুতঃ, 
ভারতের শ্বাধীনতা-আন্দোলন সেইপিনই পথল্রান্ত হয়ে 
গিয়েছিল এবং দেশবিভ।গের ভিত্তিও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। 
ওয়ালটেয়ার থেকে সান্রাজে যেয়ে এক বিশাল জনসভার 
মহাত্ব। UP পুনরায় বলেন £ ঘরে ঘরে চরথা চালু হলে 
বর্তমান বৎসরের (১৯২১ সাল) ভিতরই wate আসতে 
বাধ্য। 

যাই হোক ২০শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির এক সভায় বড়বাজার হতে বয়কট আন্দোলন 
প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার কারণ 
মাড়োয়ারির! প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ঘোষণ| করে এবং 
সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে তারা বিদেশী 
aq আম্দানী ও বিক্রয় করবে না। মাড়োয়ারিদের 
গ্রতিজ্ঞাপত্র ছিল faa: “আমরা faa স্বাক্ষরকারীগণ 
এতদ্বারা গ্রতিজ্ঞ। করিতেছি যে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি, 
১৯২২ তারিখ পর্যন্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আমরা কোন বিদেশী 
ay বা সত! কিনিবনা।” ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় বড়বাপার সংক্রান্ত প্রস্তাব 
ছাড়াও আর একটি প্রস্তাবও গৃহীত হ্য়। প্রস্তাবটি ছিল 
নিম্নরূপ £ 

“বিদেশী বন্ ও সুত! বিক্রয় বন্ধ এবং স্বদেশী বন্ত্রের 
ব্যবহার সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়কেই অহিংসাপদ্ধতিতে বিশেষভাবে অমুরোধের মাধ্যমে 
অবিলম্বে পিকেটিং সুরু করা হবে। এই প্রস্তাব কার্যকরী 


aa, কার্তিক ১৩৭৪ 


করার জন্য সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ন্তাশনাল সাঁভিস 
বোর্ডের উপর” আমর! পূর্বেই বলেছি এই nfen বোর্ডটির 
দায়িত্ব স্থভাষচন্ত্রের উপরই ন্যস্ত fer) প্রচার বিভাগেরও 
সচিব ছিলেন REIA প্রচারসচিবন্ধপে ২২শে সেপ্টেম্বর 
সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি জানান যে মাড়োয়ারিদের 
সঙ্গে কংগ্রেসের যে চুক্তি হয়েছে তাতে মাড়োয়ারিরা যদিও 
২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিদেশী বস্ত্র আমদানী না করার 
গ্রতিক্রুতি দিয়েছে তবু এই সময়সীমার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
কেন ai “If our organisation and propaganda 


৪৬৬ 


be as strong in February 1922 as they are just 
now the time limit will easily be postponed for 
an indefinite period“ (Indian Daily News, 24th 
Sept 1921) 

বিদেশী qa বয়কট আন্দোলনকে আরও শক্তিশ|লী করার 
উদ্দেশ্যে গান্ধীজী এইসময় একটা নতুন কৌশল অবলঘন 
করলেন। প্রশ্ন উঠেছিল এই যে ভারতের গরীব লোকদের 
পক্ষে তাদের যেটুকু জামাকাপড় আছে তা পুড়িয়ে ফেলে 
মতুন করে স্বদেশী বস্তু কেন! সম্ভব নয় বিশেষত শ্বদেশী বস্তরের 
দামও বিদেশী বন্ত্রের চেয়ে বেশি । গান্ধী এই প্রশ্নের উত্তরে 
লিখলেন s স্বদেশী বন্ত্রের দাম বেশি এ সমস্যা নিয়ে বিচলিত 
হওয়। উচিত নয় । উৎপাদন বৃদ্ধির দ্রুততম উপায় হচ্ছে ধ্বংস 
করা। সমস্ত শক্তিতে অতি দ্রুত যদি আমরা ধ্বংস করতে 
পারি তাহলে ভরত তার তামসিক অবস্থা ও আলম্ত হতে 
জেগে উঠবে lesere CARA পক্ষে যেমন ব্যাধি, ভারতের পক্ষে 
বিদেশী বস্ত্র তেমনই ক্ষতিকারক । শরীরের সুস্থতার জন্য 
ব্যাধি যেমন নাশ করা উচিত, ভারতের কল্য[ণের জন্য বিদেশী 
ame তেমনি ধ্বংস করা উচিত। যদি ম্বদেশীর আশু 
প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ধ্বংসের পথ ছাড়া 
চল! যাবে না” Casha জকে দেখ! গান্ধীজীর পত্র, 
Hindoo Patriot, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২১) ম]দুরা থেকে 


NANA ২২শে সেপ্টেম্বর এক বাণীতে ঘোষণা করেন যে 
ভারতের গরীব জনসাধারণ যদি বিদেশী বস্তু পরিত্যাগ করে 
যথেষ্ট পরিযাণ খদ্দর কিনতে না পারে তাহলে cate কাপড় 
(loin cloth) পরে তাদের সন্ত MACS হবে। দেশবাসীর 
সন্মুখে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই 
অতঃপর নেংটি পরা সুরু করবেন এবং শীত ঝাঁচাবার জন্ত 
প্রয়োজন হলে গায়ে একটা চাদর পরবেন | এ পর্যন্ত গান্ধীজী 
মাথায় টুপি এবং পরণে পোশাক ব্যবহার করে আলছিলেন ঃ 
এই ঘোষণা সারফৎ সে সমস্তই শেষ হল। 

মহাত্মার আন্দোলন সম্পর্কে মতবিরোধের যত অবকাশই 
থাকুক সমগ্র ভারতবর্ষ যে এই আন্দোলনের ফলে তীব্রভাবে 
আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নৈই। 
সিমলায় কেন্দ্রীয় আইন সভায় দাড়িয়ে তাই ভার্গব 
বলেছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে যত 
যুক্তিই দেওয়া যাক না কেন এই সত্য অনস্বীকার্ষ যে 
ভারতের রাজনৈতিক আকাশ এই আন্দোলনের ফলে সম্পূর্ণ 
পরিবতি, হয়ে গেছে । এখন ইংরেজ সরকারের উচিত Ag 
şa ভারতকে স্বরাজ দান করা। (২৩শে সেপ্টেম্বরের 
অধিবেশনে বিবরণী) আইন সভায় প্রবল করতালিধবনির 
মধ্যে রায় বাহার WAY মজুমদার col একটা! প্রস্তাবই 
উতাপন করে বললেন যে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল বিলাতে 
ভারতসচিবকে লিখুন যেন সৈম্তবাহিনী, বৈদেশিক দপ্তর ও 
রাজনৈতিক way ব্যতীত দেখশ।সনের আর সমস্ত বিভাগ 
ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া ga, অর্থ! ব্রিটিশ ajaaa 
SOE S রেখে ভারতকে যেন ডে।মিনিয়ন স্টেটাস দান করা 
হয়। “আমি আমার ইংরেজ বন্ধুদের বলব”-_মন্জুদ[রমশ|ই 
হর্যধ্বণির মধ্যে ঘোষণা! করেছিলেন, “যে আমর। . স্বরাজ 
পাওয়ার বিষয়ে মনস্থির করেছি। শ্বেচ্ছায় শ্বরাজ দান করলে 
ইংরেগ্জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাবে। আমাদের লক্ষ্যের পথে 
তাঁরা যেন অন্তরায় না হন।” শেষাদ্রি আয়ার ও ঈশ্বর শরণ 


৪৬৭ সুভাষচন্দ্র নত 


+* তার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেছিলেন। “ইণ্ডিয়ান 


a 


ডেইলি নিউজ” সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় 
যে গান্ধীর প্রভা কমাবার জন্ত ইংরেজ সরকার নিঞ্জেই 
ভারতীয় সদস্যদের মারফং এই স্বরাজের দাবী তুলেছে শুধু 
এইটুকু বোঝাবার জন্য যে গান্ধী শত চেষ্টা করেও যা 
পারবেন না আইন সভা মারফৎ সেটা অতি সহজেই wry 
হতে পারে, অর্থাৎ আইন-সতাই শ্বরাজ এনে দিতে পারে। 
(২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সংখ্য] ) 


স্তার zama বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একবাক্যে 
বলেছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই থেমে আসবে, 
দেশ এ আন্দোলনে সাড়া দেবে না। তাঁর মতে প্রতিদিন 
এই আন্দোলনের দুর্বপত! ধরা পড়ছে এবং মর্যাদাও বিশেষ 
কিছু অবশিষ্ঠ থাকছে না। গান্ধী বিদেশী am বয়কটের 
আহ্বান জানিয়েছেন, ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালেও 
এই বযক্টের আহ্বানই জানানো হয়েছিল। কিন্তু “There 
is no comparison between the wave of 
feeling which then swept over the province 
and the feeble sentiment, if indeed there is any 
sentiment, which inspires the movement now. 
The oult of the boycott has fallen flat and 
evokes no response.’ ( Hindoo Patriot, Ist 
October, 1921 ) ata সুরেন্্রনাথের এই বক্তব্য বাংলা 
দেশের ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত অনেকাংশে সত্যই ছিল। কিন্তু 
তার ভবিষ্ত্যৎ দৃষ্টির অভাব যে কতখানি তা বোবা গেল 
যেদিন তিনি উপরোক্ত বিবৃতিটি দেন (২৮ শে সেপ্টেম্বর ) 
তার পরদিনই হাওড়ায় কংগ্রেসের উদ্ভোগে বিদেশী qa 
বয়কটের ors পিকেটিং সুরু হযে গেল। হাওড়ায় কাপড়ের 
ব্যবসা সাময়িক ভাবে বদ্ধ হয়েগেল। পিকেটাররা ছিল 
সেখানে সুশৃঙ্খল, ভদ্র, বিনীত কিন্তু অতিশয় yp তাদের 
MAG আচরণের দরুণ কোথাও কোন গোলযোগ বাঁধল 
না। বাংলার রাজনীতিতে যে নতুন শক্তি আত্মপ্রকাশ 


করার জন্ট তখন উন্মুখ সে সম্পর্কে স্থরেন্ত্রণাথের মতো 
ছুয়োদশীদেরও ধারণার অভাব ঘটেছিল, তাতে বিশ্মিত 
হবার কিছু নেই। ইতিহাসের সন্ধিক্ষপে প্রাচীন নেতারা 
আগামী যুগ সম্পর্কে এরকম ভুল করেই থাকেন । ' এই 
সাধারণ সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা মনে না 
হয়েই পারেনা যে ১৯২০-২১, সালে সারা ভারতের মতো! 
বাংলার রাজনী।তিও নতুন পথে মোড় নিতে সুরু করেছে। 
সেই স্বদেশী যুগের বাংলায় রাজনীতির যে ধারা প্রবহমান 
হয়েছিল ১৯২১ সালের বাংলায় তাতে নতুন আর এক ধারা 
সংযোজিত হয়েছে । পুরনো নেতারা এই নতুন ধারাকে 
বুঝতে অপমর্থ হয়েছিলেন । তাই যে স্ুরেন্্রণাথ ছিলেন 
স্বদেশী যুগের বাংলার অবিধম্বাদিত রাষ্ট্রনেতা, ১৯২১ সালে 
তার বিচারদৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ; বঙ্গ ভঙ্গ যুগের চরমপন্থী 
নেতা বিপিন পাল নতুন গণ-আন্দোলনের বিরোধিতার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন; বোমারু নেতারাও আন্দামান হতে 
ফিরে আসার পর দেশকে আর কোনোরকম নেতৃত্ব দিতে” 
পারলেন না। ১৯০৫ সালের আন্দোলনে দেশবদ্ধুব একট! 
বিরাট অবদান ছিল, কিন্ত আন্দোলনের প্রকান্ড মেতৃত্বভার 
তিনি তখন কোনোমতেই গ্রহণ করেননি। ১৯২১ সালে 
বাংলার রাজনীতিকে নতুন WT দেবার এবং নতুন পথে' 
প্রবাহিত করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই অবশিষ্ট ছিল এবং 
সে সময়ে, Sia সেই পরিণত বয়সে, তিনিই বাংলার অদ্বিতীয় 
নেতৃপদে বৃত্ত হয়েছিলেন। arty উন্নাবশত তর 
ছাত্রসম, fya দেশবন্ধুকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে 
চাঁনওনি তাঁর কর্মধারা ও বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যকে। আর 
বড়বাগারে, বৌবালারকলেজ স্ট্রীটে, হাওড়ায় এবং বাংলার 
COATT জেলায় বয়কট আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে আরও 
নবীন যে নেতৃত্বের উদয় বাংলার রাজনৈতিক আকাশে-সেদিন 
সুচিত হচ্ছিল তিনি যে তাঁকে বুঝতে সম্পুর্ণ ব্যর্থ হবেন সে 
বিষয়েই-বা সন্দেহ কি? 


iw অর, কাতিক ১৩৭৪ 

: ৩বা অক্টোবর তারিখে (১৯২১) সকল সংবাদপত্রে 
সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেল কমিটির প্রচার বোর্ডের সচিব রূপে ( সেক্রেটারি ) 
Sta এই বিবৃতি দান! বিবৃতি তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার 
সম্পকিত। তিনি লিখেছিলেন যে ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
বাংলা দশে তিলক শ্বরাজ্য Stela IW টাক! জম। পড়েছে 
তার feng অডিট করা হয়ে গেছে এবং পুজার পর এ 
হিসাব প্রকাশ করা হবে। তবে জনসাধারণের অবগতির 
BI একথা জানানো যায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
এ. ভাঙার হতে যতীন্ত্রমোহন সেনগুণ্ের নেতৃত্বে যে আপাম- 
বঙ্গ রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল সেই 
বাবতে একলক্ষ টাকার মতো ব্যয় করেছেন । জনসাধারণকে 
আর একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াও প্রয়োজন বোধ 
করেছেন সুভাষচন্দ্র । তিনি উল্লেখ করেছেন যে কলকাতায় 
“জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক” নামে একটি সংগঠন আছে এবং তারা 
লোকের নিকট হতে চাদা ও দান সংগ্রহও করছে। কিন্ত 
এঁ সংগঠনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো! প্রকার যোগাযোগ 
ARI এ সংগঠনের কোনে! কর্মের জন্ত কংগ্রেস তাই দায়ী 
থাকবে না। উল্লেখের ধরণ দেখে মনে হয় উপরোক্ত 
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সৎ ছিল না। বিবৃতিতে আরও 
একটি বিষয়ের কথা আছে। গৌড়ীয সর্ববিদ্ভায়তন বা বোর্ড 
অব DIMA এডুকেশন-স্থভাষচন্দ্র যার অধ্যক্ষ ও প্রধান 
Faas) ছিলেন--সারা বাংলা দেশে মোট ১২৯টি জাতীয় 
বিদ্যালয় পরিচালনা করছিলেন। মফ:স্বল অঞ্চলে নান! 
প্রান্তে এই বিদ্যালয়গুলি ছিল-বিবৃতি দেবার সময় এ 
বিালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩, ve mA! এ gjel 
জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছিল চারটি জাতীয় কলেজ-_ 
ঢাকা গ্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ, দি sata 
মেডিক্যাল ইনট্টিটুুট (১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার ) এবং Cas 
yaio ( আয়ুৰ্বেদ বিজ্ঞান শিক্ষার ow) | এ ছাড়াও৭৮-১১ 


at স্ট্রীটে ছিল একটি স্কাশন!ল এডুকেশন ইনস্টিটুট, *" 


যার অঙ্গীভূত . ছিল একটি কমাপিয়ল কলেজ । ঢাক! 
স্ত!'শনাল কলেজকে কালক্রমে একটি বিশ্ববিস্তালয়ে পরিণত 
করার পৰিকল্পনা ছিল এবং সেই অমুগারে এ কলেজের বেশ 
কয়েকটি শাখাও পূর্ববঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র 
জানাচ্ছেন যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিশদ 
তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে, শীস্রই সমস্ত তথ্য একঞ্জিত করে 
একখানি বুলেটিন প্রকাশ করা হবে। | 

এই বিবৃতিতে উল্লিখিত আসাম-বঙগ রেলকরমীদের ধর্মঘট 
সম্পর্কে আমরা এখন পর্যন্ত কোনে! আলাচেন! করিনি, কিন্ত 
সে সময়কার বাংলা দেশে সে ছিল একট! বিরাট ঘটনা। এই 
ধর্মঘটে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল এবং দেশবন্ধু নিজেও এ 
ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন । কিন্তু এ ধর্মঘটে মূল 
নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন--তীর ত্যাগ ও দক্ষতা 
সেদিন যুগপৎ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল | সে সময়ই তিনি 
বাংলার একজন নেতারূপে AFS হয়ে গেছেন, বিশেষত 
পূর্ববঙ্গে তীর সমকক্ষ নেতা আর কেউ ছিল না। দেশবন্ধুর 
মৃত্যুর পর তীর নেতৃত্ব আরও গুরুত্ব অর্জন করেছিল, কিন্ত 
সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব । আসাম-বঙগ রেল 
ধর্মঘট প্রমঙ্গও আর একটু বিস্বৃতভাবে আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। 

কিন্তু স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারার বৈশিষ্ঠ্যকে বুঝবার 
পক্ষে তীর পূর্বোক্ত বিবৃতির .শেষ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা দূরকার। লরকার-বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে 
তোলাতে তাঁর উৎসাহ যেমন অপরিসীম ছিল, গঠনাত্বক 
কার্ষেও তীর উদ্ধমের অভাব ছিল না। আজকাল এমন 
একটা কথা প্রায়শই উচ্চারিত হচ্ছে--জানিনা কোনে! 
URAL পক্ষের প্রচারের ফলে কিনা_যে ইংরেজ-বিরোধী 
সংগ্রামে TEIA নেতৃত্ব ফলপ্রস্থ হয়েছিল বটে, fag 
স্বাধীন ভারতে ays কাজে Sia নেতৃত্ব ব্যর্থ হতে পারত। 


টে 


te 


সুনোঁধচদ্র 


জহরলালের জীবনে যে পরীক্ষা ঘটে গেছে সে পরীক্ষার 
সুযোগ কাল স্ুভাষচন্দ্রকে দেয়নি । জহরল।লের ব্যর্থতা 
যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিষেও থাকে তবু নতুন 
ভারত গঠনে Sta অমেয় অবদানও রয়েছে__তিনি দিয়েছেন 
ভারতকে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জাতীষ সংহতি 
এবং সেকুলার ঝাষ্ট্রল্পনা। স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং 
স্বাধীনতা-উত্বর নবীন ভারত গঠনে জহরলাল সমান দক্ষতার 
সঙ্গেই নেতৃত্ব দিতে পেরেছেল-কিন্তু সুভাষ ay কিতা 
পারতেন? 

নবীন স্বাধীন শক্তিশালী সমৃদ্ধ ভারত গঠনে EtA- 
চন্দ্রের কি ভূমিকা হত, Sta অবদান কতখানি গুরুত্ব অর্জন 
করতে পারত সেই অনুমানসাঁপেক্ষ বিচারে যাওয়া এখনই 
অনাবশ্তক। কিন্তু ১১২১ সালে Wty যখন রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং জনজীবনে তার নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার যে সংবাদ সংবাদ পর্রগুলিতে প্রতিবেশিত হতে 
আরন্ত করেছে তিনি সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ অথবা 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ 


গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 
৬০৩ 

HS ও ভাগবত ধর্ম Gree 

~~" | ভারত-আত্মার বাণী Gree 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ 
কর্মবাঁণী ১২৫ 
Soul of India Speaks 500 

® 
Sitar ঘোষ এম.এ. বি.টি, 

বিষ্ঠামাগ্র | +২২৫ 
মানুষের মত মানুষ "৫ 

শিশু রামায়ণ ‘৬২ 

A | শিশু মহাভারত "9৫ 

প্রেণিডেন্সী লাইব্রেরী $ 








১৫ কলেজ্জ স্কোয়ার £ 


রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তেজনার দিক নিয়ে সন্ত 
থাকেন নি। বয়কট আন্দোলনের পশ।পাশি তিনি যুগপৎ 
জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন 
এবং শুধু কলকাতায় নয় পূর্ববঙ্গেও জাতীয় বিশ্ববিগ্ভাল” 
স্থাপনের কথা ভেবেছেন । শুধু চিন্তা নয় বাস্তব কর্মের মধে) 
সে চিন্তাকে fas করতেও fof atag করেছেন। 
বস্তুতঃ yalpa নৈতৃত্ব প্রতিভার এইটি ছিল অন্ততম 
বৈশি্য__সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগঠন তথা স্বদেশগঠানর 
কাজও তিনি সমোৎ্স|হে করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই 
কারণেই Sta সংগ্রাম নেতিবাচক ছিলনা, ইংরেজশাসিত 
ভারতরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও APS জাতীয়তাবাদী নবীন ভারত 
রাষ্ট্র গঠনের কাজ তিনি সুরু করতে চেয়েছিলেন-_-আ'র সেই 
ছিল তার State within ৪6০৮৪-এর প্রস্তাব, যা গান্ধী- 
CEPA নেতৃত্ব Bila করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 
আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। 


(ক্রমশঃ ) 

















শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 


বাংলার alfa Oreo 
বাংলার মনীষী ১৩০ 
বাংলার বিদুষী ২০০০ 
বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী Bree 
রাজধি রামমোহন ১৫০ 
রবীন্দনাথ ১৫ 
যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
আচার্য প্রফুল্নচন্্র ১৫০ 
॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত | 


কলকদিতা-১২ 


উনি এত বিরক্ত কেন ? 





কারণ ওঁর টেলিগ্রামটি সময় মত পৌঁছায়নি | হয়তো ডাক ও তার বিভাগের দোষেই 7 
তার বার্তাটি সময় মতে! যায়নি । অথবা হয়তো ঠিকানাটি ঠিক দেওয়া হয়নি । 

& কোন জরুরী খবরের জন্যই টেলিগ্রাম করা হয় এবং সেই খবরটি নির্দিষ্ট স্থানে 

তাড়াতাড়ি পৌছুনো দরকার, তা ন! হলে টেলিগ্রাম করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয। 

& তারবার্তা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পাঠানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ যথেষ্ট Sa 
ag নেন। কিন্তু টেলিগ্রাম বা চিঠি তাড়।তাড়ি বিলি করতে হলে সঠিক এবং সম্পূণ 

ঠিকানা অত্যন্ত দরকার | 

€ সব সময়ে পুরো ঠিকানা দিন - তাছাড়া সঠিক এল|কাটি যাতে তাড়াতাড়ি 

জানা যায় HD অঞ্চল AA দিয়ে দিন - টেলিগ্রামে অঞ্চল সংখ্যা দিলে তার 

জন্য, অতিরিক্ত arya দিতে হয়না। 





ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ | 
2 Ees] 


how 


নিবেদিতা-্্ররণে.£ বনফুল . 
আমাদের আকাশে যে এত আলো আছে 
আমাদের কাননে যে এত ফুল-ফল 

afea ইতিহাস যাহা লিখিয়াছে 

কত প্রাণম্পর্শা তাহা, কি সুন্দর, কত সমুজ্জল | 
কি মহিমা উদ্তা পিত ভারতের ভালে ` | 
তুমিই কহিলে তাহ।--তুমিই দেখালে | 


তুমিই কহিলে ডাকি, মহিয়সী নারী, ' 
সুমহৎ সভ্যতার তোমরা যে উত্তরাধিকারী 
বিদেশীর পদতলে, পড়ে’ আছ কেন জড়বৎ 
Cede জাগ্রত,_পার হও স|গর-পর্ববত 
স্বাধীন সবল হস্তে অঞ্জন FE AATA 

" যা তোমার উত্তরীঁধিকার' '''' 
বিদেশিনী ওগে! দেবি, আজ তুমি বিদেশিলী নহ - 
অন্তর-মন্দির ভরি” জননী-বন্দনা-গান ধ্বনিতেছে | 

114৩ SRT | আদি অহরহ | 


1 পীর নুহ, পর, megia gf নিতান্ত আপন ঃ রি 
ভোমার afar সৌধে eateca করিম, স্থাপন 
প্রণাম_ _প্রদীপটিরে, 


Ax আলো তার ধন্ত হোক, তোমার চরণ gë Ra | 


`a 


Au 


নিবেদিভা-স্মরণ : সৌমিত্রশর দশগুধ 
ataié ছিল eaves FÍNT 5. 
হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ £ নিবেদিতাকে লেখা চিঠি 


৭ই জুন,. ১৮৯৬ 


| je te অন্ধকারে অনি:শেষ এ-কী wale | 


বেদনার তীব্র দাহে জলে শুধু প্রাণের অঙ্গার 
শিখাময়ী ! হায় যদি, তুলেছিলে প্ৰদীপ্ত বংস্কার-- 
সে-আগুন চিরতরে নির্বাপিত, হে লোকজননী 1 


তোমার অমল প্রাণ, ধ্যানদীপ্ত নিত্য জাগরণ 
অস্তিত্বের মানচিত্রে ভেঙেছিল দেশ-কাল-সীমা 
চকিতে te ক'রে চিরন্তন মানব-মহিস। - 
শৃঙ্খলিত লক্ষবুকে এনেছিল স্পন্দন !. 

যেন কোটি অগ্নিশিশু সুপ্ধোখিত অন্ধকার শেষে 
ত্যাগের!অভয়বীর্ষে দেখেছিল, চির-আলোকিতা 
শুদ্ধ শিল্প; মুক্তিমন্তরে সমাপিতা শুল্রনিবেদিতা__ 
ঈশ্বরের স্বপ্ন বুঝি-পুনর্ভব,হবে দির্য'দেশে! 


EES» Orig 


পাপপঞ্ষে অন্ধকারে করে এক! আকুল জননী 
সুখ স্বার্থ বলিদান দেবে কোন দীপ্ত APN ? 


নিবেদিতা £ মনীশ ঘটক 
অবন ঠাকুর বললেন 
নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। 


গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা TTA, 


গলায় ছোট্ট ছোট্ট FAA একছড়া মালা" 
যেন সাঁদ! পাথরে গড়! 
একটি মুর্তিমতী তপস্বিনী। 
তিনি আরো বলেছিলেন 
' মামকরা হন্দরীকুলের মধ্যে 
' নিবেদিতার আবির্ভাব 
যেন নক্ষত্রমগুলীর মধ্যে পূর্ণ চন্রো দয়, 
যেন কাদম্বরীর মহাশ্বেতা 
চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া ! 


এ শুধু বাইরের রূপ 

Salsa রূপমাধুরীও Sta সর্বাঙ্গে বিকশিত, 
তাই তিনি দেখেছিলেন 

তপস্বিনী কেও 

সেই AAN কে, 

যে সন্গ্যাসিনী একদিন 

ভারতের নারীশক্তিকে উদ্ধ দ্ধ করবার HT 
পরমত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে 

RAN আইরিশ কন্তা! হয়েও 

ভারতে এসেছিলেন 

নিজেকে ভারতের নারী পরিচয় দিয়ে। 


আশি Vast দেবীরূপিনী 

মহীয়সী এই নারী 

উদ্ধ,দ্ধ করেছিলেন সত্যাধেষী জগদীশ বসুকে 
Sta বিজ্ঞান KS | 


আঁহ্বান করে এনেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে 

নেটিভ ষ্টেটের কর্ম্ম থেকে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে, 
সহ-সংলাপিনী হয়েছিলেন 

তিলক cate লে রমেশ দত্তের 

রবীন্দ্রনাথ WAY সরকারের 

সরলা দেবীর, 


কার্জনের মিথ্যা কটুভাষণের প্রতিবাদে 

গর্জে উঠেছিলেন তিনি, 

কাৰ্জ্জনেরই লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করে 

উদ্ধত ব্রিটিশ শানককে হতমান করেছিলেন। 
আইরিশ বিদ্রোহের sarata Sta ধমনীতে 
অনায়াসে ধর্মসংস্থা রামকুষ মিশনের 

MA ত্যাগ করে 

ভারতের মুক্তি যন্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 


বীরকেশরী বিবেকানন্দের -. 

উত্তরস[ধিকা মাঁনলকন্তা তিনি 

প্রচার করে গিয়েছেন 

‘ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীর হাতে__- 
RY সবল, নির্ভীক, ধর্মপ্রাণ ভারতবালীর'। 
পিতার মহা মন্ত্র 

‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত-- 
সেই মন্ত্রে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন নিবেদিতা | 
জীবম শেষে যখন তিনি 

eyed যাত্রিণী 

তখন কী গভীর আশ্বাসে বলে উঠেছিলেন, 
ডুবুক এই দেহতরী, 

প্রাণ আমার আবার জাগতে BACT 

নব অরুণোদয়ের জগতে ॥ 


নিবেদিত £ স্বপ্ন এবং বাস্তবতা ॥ অলোকরগ্ন দাশগুপ্ত 
যে-কোনে। অভিনেত্রীর মুখ দেখে তোমার নামে কবিতা লেখার মতো পাপ 
করতে পারলে বেঁচে যেতাম ; পারলাম না! । কিন্তু, মনস্বিনী শ্বেতগোলাপ, 
তুমি কি জানো না কোনো! বিষয়নিষ্ঠ স্তবক লেখ অবাস্তব অধুনা ? 
গোলাপ কিংবা করবী, লা পাসিয়ানারো অথবা অরুণ 

কেউ কিছু আর প্রসঙ্গ নয়। রক্গালয়ের উর্ধ্বে তারার মতো 

একাধারে স্বপ্ন এবং বাস্তবতা'নিবেদিতা, আমি তবু উগ্র প্রথাপিত 
ভালোবাসায় তোমার কাছে দীক্ষা নিয়ে দ্বিগুণ কিংবা আগুন-অরুণাঁভ 
গোরার অবুঝ অভিমানে ভোরের আলোয় ভারতবর্ষে যাবো! ॥ 


হে জননী, লোকমাত1 £ নচিকেতা ভরঘ।জ 
থেম্সের উত্তাল ধারা অপরূপ গেরুয়া গঙ্গায় 

সম্মিলিত £ একটি মানবী এত নদী হতে পারে বহুতায়, 
এত Car আকাশ, এত শুদ্ধ সুস্থ সুন্দর হাওয়ায় 
অপ1বৃতি, এক জম্মে এত নব জন্মের উদ্ধার 

কে জানত aial তা বুঝতে পারিনি 

আমরা তোমার কাছে আজে! এত দায়ভাগে খণী ! 


উত্তর আলোর পাখী ! তুমি এলে আমাদের এই শাস্তি বটের প্রানে 

ভোরের ভৈরবী ace খুলে দিয়ে চলে গেলে _ i 
দুরের আলোর অভ্যর্থনা, 

শুরু হল চারিদিকে নীল দিন, প্রাণের অর্চনা 
আকাজ্ফিত-রক্তপন্ন জীবনে জীবনে 

তারপর উন্মীলিত--সংহত সুর্যের প্রস্তাবনা 


সমুদ্-দংবাদ তুমি আমাদের এ প্রাচীন বন্ধ জলাশয়ে, 

fenis রক্তের স্রোতে জোয়ারের আবেগী সংলাপ। 

এক মুখে এত আলে উচ্চকিত জীবনের জয়ে, 

mele প্রতিমা যেন প্রাণ পীঠে--নন্নিত উত্তাপ, 

আনন্দ অশ্ব ব্যথা eo সনা অঙ্গীকার আশীবাদ নিয়ে 
‘ বিদ্যুৎ awa জাল!। বৈশাখের বিদীর্ণ বিদ্ময়ে 

শ্রাবণ সংকম্পে যেন নেমে এলে বিপন্ন ধুসরে 

দিগন্ত প্লাবিত করে। এক বুকে এত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে 

এত রুদ্ধ অভিম|ন, অতলাস্ত দুঃখের মহিমা 

জননীর ভূমিকায় তুমি যে এখনে! ঘরে ঘরে-- 

লোকম।তা। নিবেদিত নিঃশব্দ নিষ্টায় 

ভারত আসবার, কাছে সমপিত, রাত্রির Naw নীলিমা 

মুছে ফেলে আলোর অপরাজিত! 

--তুমি নিবেদিতা 
নবজনে দুর্জয় অপার; 
ভারত জননী হল--কোটী তার শিশুদের নিয়ে 
সোনার ভারতবর্ষে আর এক মিলিত সংসার | 


তবু আমরা গিয়েছি হারিয়ে। 
তোমার দুর্জয় স্বপ্ন শতবর্ষে সম্পন্ন হয়নি এখনে | - 
আমাদের TR ভালে, হে জননী, পরাইলে রাজরক্তটিকা, 
ব্যর্থ হল, ভিক্ষা-অন্ন আজো! ঘুচিলনা | 
আমাদের নীল রক্তে এবার কি'লেহি লেহি শুদ্ধ অগ্নিশিখা, 
ভ্রকুটি-ভয়াল করে জ্বালাতে পার AT | | 
প্রতিশ্রুত সব দেব। আর আমরা পিছু steta না 
হে জননী, লোকমাতা। লোক ABR দূর কর 

দূর কর এ লোক যন্ত্রণা ॥ 


be 


fates লোক মাতা 
শঙ্করীপ্রসাদ az 


[ ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে লেখক gertaka দুই খণ্ড আবর গ্রন্থ প্রস্তুত করছেন। তারই কিছু অংশ আমর! Aag 
করদাম। “দেবম[তার afer অংশে অনেক অপ্রকাশিত তথ্য রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস নিবেদিতামুরাগীরা এটি পড়ে 
আনন্দ পাবেন। জ, স.] 


দেবমাতার স্মৃতি , 
সিস্টার দেবম!ত| জাতিতে আমেরিকান। স্বাসীলীকে দর্শন কবেছিলেন। ভারতেও ছিলেন শলেকদিন। Siae 
অবস্থানকালে স্বামী রামক্ষ্ণানন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাব্তি হন। aA রামন্কষ্কানন্দের cee বিবেফানন্দ-শিষ্ধ 
স্বামী পরসানন্দের আনন্দ আশ্রমেই ইনি দীর্ঘ সময় কাঁটিয়েছেন। 

সিস্টার দেবমাতা উল্লেখযোগ্য লেখিকা । কাব্যপ্রীমপ্ডিত রচনা, অথচ নাটকীয় af তাতে আছে। Sta লেখার 
প্রধান গুণ গভীর Iig, যা সাধারণ কথাকেও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে । বহু গ্রন্থের এবং পুস্তিকার তিনি রচয়িতা, 
তার মধ্যে Days in an Indian Monastery এবং Sri Ramakrishna and St, Franois বিশেষ পরিচিত। 
প্রথম বইটি দেবমাতা তার ভারতবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন | এই বইটির বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত 
Afata ( এপ্রিল, ১৯২৮ ) লেখা হয়েছিল--“বইটি ভারতের মূল প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেছে। লেখিকা Sta বর্ণনাসমূহ্র 
মধ্যে ভারতের পরিবেশ, রঙ ও রস বজায় রাখতে পেরেছেন-_যা সাধারপ একজন ভ্রমণকারীর পক্ষে কর! সম্ভব নয়। 


ইনি পেরেছেন, কারণ এদেশকে ইনি ভালবেসেছেন, শ্বদেশরূপে বরণ করেছেন ।? 


জিন হারবার্টের শহযোগিতায় গিজেল রেস যখন নিবেদিতা-জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হলেন, তখন 
তাঁরা নিবেদিতাকে জানতেন এমন সন্তাব্য সকল ব্যক্তিকেই তথ্যদানে অনুরোধ করেন। এ'দের মধ্যে দেবমাতাও ছিলেন, 
কারণ Days in an Indian Monastery গ্রন্থে নিবেদিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা আছে। ‘ভারতীয় 
AEM সম্বন্ধে আপনি যে গভীর অন্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা অত্যন্ত মুল্যবান 
হয়ে উঠবে জিন হারবাট লিখেছিলেন ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮৪এ। 

দেবমাতা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন, যদিও তর “aafaa সীমাবদ্ধ এবং কাজের দায়িত্ব প্রচুর)? 

জিন হারবার্ট ও পিজেল রেস" বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিবেদিতাঁর সম্পর্কচ্ছেদের 
ব্যাপারে, কারণ এ বিষয়ে ‘মিশনের সন্ন্যামীগণ খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না। পদত্যাগের পরেও নিবেদিতার 

| কাতিক ও | oe 


৪৭৬ অয়) কাতিক ১৩৭৪ 


সঙ্গে সন্যাসীদের সম্পর্ক কি ধরণের ছিপ সে বিষয়েও এরা জিজ্ঞাস। করেন। “মঠের amiMal কি তার বাড়িতে 
আসতেন, এবং তিনি কি গ্রায়ই মঠে যেতেন ? তিনি কি বিদ্যালয় win করেছিলেন? ডাঃ aza সেক্রেটারী হওয়ার 
কাল তিনি কখন নেন, পদত্যাগের আগে না পরে ?,--এ ধরণের বহু প্রশ্ন এ'রা করেন। 
~ দেবমাতা যথাসাধ্য উত্তর দেন। “কিভাবে জানি না’ ছুটো চিঠি থেকে গিয়েছিল, ন্ৃতিকথাসহ তাঁদের নকলও 
পাঠিয়ে দেন, যার একটি নিবেদিত। কর্তৃক তাঁকেই লেখা, অন্যটি মাস্টার মহাশয়ের লেখা, যেটিকে দেবমাতা ‘অত্যন্ত 
মূল্যবান’ বলেছেন। দেবমাতীকে লেখা চিঠিটি আমরা রেম'-সংগ্রহে পেয়েছি, অতীব দুঃখের বিষয়, মাস্টার মহাশয়ের 
(A চিঠিটি পাইনি। দেবমাতাকে লেখা চিঠিতে কতকগুলি সাধারণ সংবাদ আছে, গুরুত্বপূর্ণ নয়, সুতরাং mil 
উদ্ধৃত করারও দরকার AX | 
CHARIS) এইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন, কারণ “তিনিই অন্ত যে-কোনে। মানুষের 
তুলনায় বেশিভাবে নিবেদিতার লীবনধারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন ।” 


প্রথমে আমরা Days in an Indian Monastery থেকে নিবেদিতা-গ্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি ঃ 


*বিভালয়ের আসল শধ্যক্ষা ছিলেন Prita ক্রির্টিন। নিজের লেখার কাজে festa নিবেদিতা এমনই ব্যাপৃত 
থাকতেন যে, শিক্ষাকাজে বেশী সময় ব্যয় করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইসঙ্গে তিনি বিখ্যাত উত্তিদ-বিজ্ঞানী 
“wt: জে, পি. বনুকে ‘plant life’ সম্বন্ধে নুতন একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করছিলেন । ডাঃ বঙ্গ প্রতিদিন স্কুলে 
কয়েক AB! করে কাটাতেন, এবং কখনো কখনো দুপুরের আঁহারাদিও করতেন; সুতরাং তাকে জানবার আনন্দজনক 
সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও মনোরম সময় কাটিয়েছি কখনো কখনে!-মিসেল aya সাহচর্ষে এবং 
ডাঃ JRA গবেষণাগার দেখে। 

নিবেদিতা aa প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব । অসাধারণ গুণশালী বক্তা ও লেখিক। তিনি। তীর wane 
ছ্যুতি-বিকীর্দ একটা পরিবেশ বিরাজ করত, সে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হত Sia কথাতেও, তার ফলে তিনি যা-কিছু বলতেন, 
লিখতেন বা করতেন-_সব কিছুতেই প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার অনুভব sal যেত। কিছু বছর ধরে তিনি ভারতীয়দের 
মনের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং ভারতীয় চিত্ত-জগরণে বৃহৎ ভুমিকা নিয়েছিলেন। রাজনীতি 
তাকে গ্রাস করে রেখেছিল এবং রাজনীতিতে আমার উৎসাহের অভাবকে তিনি কখনই ক্ষমা করেননি। বে 
তা ছিল শ্রীতিপুর্ণ সংঘর্ষ 1” ox 


রেম"-হারবার্টকে প্রেরিত দেবমাতার gfe 


বোসপাঁড়। লেনে নিবেদিতা গলপ ga বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরী প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। 
বাইরের উঠানের একপাশে, গাড়ি ঢুকবার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি সরু 
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8৭৭ নিবেদিতা লোকমাত৷ 


o লা খিলানযুক্ত ঘরের মধ্যে_সেইটেই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির উপরে 


— 


AN 


ছড়িয়ে-থাকা বারান্দার দিকে-- এই ছুই দিকে জানালা আছে। শ্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমর! gaa এক রবিবার 
গোটা বিকেল বসেছিলাম_তিনি বলে গিয়েছিলেন মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী'। ভারতকে স্বাধীন 
করার ow রাজনৈতিক আকাঙ্ক! এবং ater মিশনকে সেবা করার Be আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা--এই উভয়ের মধ্যে 
দীর্ঘ দারুণ সংঘাতের ইতিহাস যখন বলছিলেন, তখন তার ad গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তি-নিঃশ্বাশ ! wel তাঁকে 
MBF করে বলেছিলেন, কোনে! একটিকে বেছে নিতে হবে। মিশনকে কোনোভাবে রাজনীতিতে জড়ানো চলবে AL | 
তারপরে মানপিক সংগ্রাম_কতদিনের_-অবশেষে ‘বেছে নিলেন-_ভারতের স্বাধীনতা চাই, চাই-ই। স্বামীদী নেই। 
স্বামী gaa মিশনের সভাপতি । তিনি বললেন, এক্ষেত্রে নিবেদিতা সংবাদপত্রে জানিয়ে দিন__অতঃপর Sia কথা 
বা কাপের জন্ত মিশন দায়ী নয়। বলতে বলতে নিবেদিতা থামলেন, তারপরে নীচু UA বললেন--‘ছাপার অক্ষরে যখন 
কথাগুলি দেখল!ম, মনে হুল, এর আগে মরলাম না কেন 1” 

ঘরের আলে! আরও কমেছে । আমরা দীড়িয়ে উঠলাম, যুখোমুখি। আমার ছুই কাধে নিবেদিতা হাত 

রাখলেন। বললেন_-তুমি উত্তম শ্রোতা। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পেয়েছি’ 

নিবেদিতা কথোপকথনের মানুষ অপেক্ষ। শোনার মানুষ চাইতেন। AO সমাপ্ত লেখা তৎক্ষণাৎ কাউকে 
চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে তিনি অদম্য আগ্রহী fata ক্রিন্টিন আদাকে বলেছেন, Stes BN শ্রোতার ভূমিকা নিতে 
হয়েছিল। কোনো নতুন প্যারাগ্রাফ বা অধ্যায় লেখা হওয়া মাত্র তাঁর ডাক পড়া অবধারিত। কধনে। কখনো 
স্কুলের ক্লাস থামিয়েও--মেয়েরা চুপ করে অপেক্ষা করছে--ক্রিষ্টিনকে শুনতে হয়েছে নিবেদিতার তখনি সমাপ্ত কোনো 
লেখা। l 

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়ের গোড়ার দিকটিতে দেখতাম, তিনি লেখার কাজেই ব্যাপৃত, স্কুলের 


' ব্যাপারে খুবই কম সময় দেন। Mata সাহায্যে সিস্টার ক্রিটিন প্রায় একাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্রিচ্টিন 
' | ভিলিওয়ে গেলে নিবেদিতা আবার ভার ভুগে নিলেন। কাজে ডুবে গেলেন সেই এফই উৎসাহে যা Sta সব কাজেই 


দেখা যেত। ইংরেজী পড়ানোর ভার দিলেন আমার উপর, এবং কতকগুলি নতুন পাঠের পত্তন করলেন, Coe 
পাশ্চাত্যে তার মাথায় জেগেছিল। 

আমাকে তিনি যতদিন পারেন কলকাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে আড়াল করার কাজ আমি 
করেছিলাম |. আমি ga আপার কিছুদিন পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। অবাক হয়ে দেখেছিলাম-- 


, ইউরোপের শেষতম ফ্যাশানে সঙ্জিতা তিনি, পরণে বছ যত্রে প্রস্তুত মহা পরিপ|টী গাউন, মাথায় পালক-গোজা মন্ত 


সাদা টুপি । আমি বললাম, ‘কী ব্যাপার নিবেদিতা, আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্যাসিনীর পোষাক পরো 1” তিনি 


! বললেন, ‘এটা আমার EMC | আমাকে ভারতে না ফিরতে বলা হয়েছিল, কারণ যেমুহূর্তে আমি ভারতে পদার্পণ, 


করব, সেই মুহূর্তেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমি আসবই। আমি জানতাম, এই 


পোষাকে আমি কে, তারা সন্দেহ করতে পারবে না।” পুলিশের ব্যাপারে তার ধারণ! সত্য কারণ যখন আমি 
' বাগবাজারের সরু গলিতে হাঁটতান, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হত--আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা ?” 


sir wð, কার্তিক ১৩৭৪ 


আমি যখন ‘না’ বলাম, তাঁরা ভেবে নিত, তাহলে স্কুলে সিস্টার ক্রিন্টিন ছাড়া যে দ্বিতীয় সিস্টার এসেছেন বলে শোনা 
গেছে, তিনিই আমি । আর স্কুলে যিনি আছেন, তিনি সিস্টার ক্রিচ্টিন। যেহেতু আমার কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধির 
কথা দান! ছিল না, তাঁর! স্কুলের ব্যাপারে মনোযোগ কমিয়ে দিল, এবং নিবেদিত1ও উৎপাত থেকে বাঁচলেন। * ১ 

একদিন, যখন দক্ষিণেশ্বরে গেছি মান্টার মহ!শয়ের সঙ্গে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথাযৃতের 
ইংরেজী wetter আনি সম্পাদনা করে দিতে পারি কিনা! বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিবেদিতাঁকে anata) ভুত তিমি 
বললেন, নো, তুমি রাজি হয়ো নাঃ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ও কাজ্ট| আমি করি-_আরস্ত করতেও গ্রায় প্রস্তুত |’ 
সুতরাং মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধ আনি রাখলাম না, কিন্ত নিবেদিতাও কাজটা করলেন না। আমি জানি না কেন। 
তিনি যে করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তকে লেখ। মাস্টার aa মিয়ের পত্র থেকে বোঝা যায়। নিবেদিতা 
চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এতে আমার উল্লেখ করেছিলেন বলে। [ চিঠিটি আমি পাইনি ] 

একদিন যখন ‘The Master as I saw Him’ সম্বন্ধে আমর! কথা বলছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 
‘athe সম্বন্ধে ste আমি করেছি, রমকষ্খানন্দ সম্বন্ধে সেই কাজ তুমি অবশ্যই করবে। (Ragpa) সব 
শিশ্ুগণের বিষয়েই লেখা চাই। Stal হারিয়ে না যান, দেখতেই হবে” 


নিবেদিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এ রিষয়ে Sta পড়াশোনা ছিল 
গ্রচুর। i a 


চুল বন্ধ হওয়! মাত্র নিবেদিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাঁজ করতে ajag করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে 
আবি রাদি নিয়ে sag নতুন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, নিবেদিতা তাকে সাহিত্যিক at দেবার ব্যাপারে সাহায্য 
করছিলেন । এই কাজে নিবেদিতার এমনই উৎসাহ. যে, নিজের লেখার sie তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাঃ AW 
Sota সময়ে আসতেন, সাড়ে বারটা পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপরে আমরা একপঙ্গে মধ্য/হভোজন FAGIN | 
পরমানদ্দের ভোজন। উদ্ভিদ জীবন, প্রকৃতির পরমাশ্চর্য রূপ সম্বন্ধেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা কেন্দ্রীভূত থাকত। 

ডাঃ বস্থ এবং লেডী ay তাঁর wader ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে পড়েন। নিবেদিতা একটি ঘটনার কথা 
বলেছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে এক' ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তাঁরা এক চুলের জন্য বেঁচে যান। পরে ডাঃ ay যখন 
বললেন, ‘আমরা একেবারে মারা যাচ্ছিলাম”, নিবেদিত! উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে কি, আমরা সবাই তো. একসঙ্গে 
asta. ' 1 

প্রাতর!শের কালেই নিবেদ্দিভার সঙ্গে আমার এবন্র হবার আসল সময়, কিন্তু বেশীক্ষণ এরুসঙ্গে থাকতাম না। 


নিবেদিতা ডাঃ বন্থর আগমনের HY AFS হতে ব্যস্ত হতেন, আমিও একই ভাবে ব্যস্ত হতাম মাতাঠাকুরাণীর কাছে 





2> ছত্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমরা “শিখানয়ী' অধ্যায়ে পুনশ্চ আলে!চনা করব। নিবেদিতার 
পঞ্জাবলীতে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে। 


RA 


&॥৯ নিবেদিতা লোকসাত| 
<* যাবার জন্ত। Bala কাছেই আমার সারাদিন কাটত। দুপুরে শুধু খাওয়া ও অল্প বিশ্রামের জন্তু আসতাখ। 
বিকালে শ্রীমায়ের কাছে যখন যেতাম, নিবেদিতা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে আসতেন। লিবেদিতার প্রতি Baty 
বিশেষ রকমের ভালবাসা ছিল। নিবেদিতাকে দেখতে পেলেই বড় আদরের সঙ্গে তার নামটি বেশ কয়েকবার বলতেন, 
আর Six কাছে সরে খেঁষে বসতেন। নিবেদিতার বাংল। শুনে খুব হাসতেন; বলতেন, ও বাংল! বেদের সময়ের | 
নিবেদিভা সাধু বাংলা বলতেন, অত্যন্ত থেমে থেমে; AB করে করে। সিস্টার রিটন অনেক HS বলতে পারতেন, 
চলতি ভঙ্গিতে। তবে Mai সকলের কথা বুঝতে পেরেই খুশী । * ২ | 
আমেরিক! থেকে যাত্রা করে MAIC যখন দেবমাতা এসে উপস্থিত হলেন, তখন গানের একটি চিঠি 
পৌঁছল, কে স্নেহের আহ্বান জানিয়ে । নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশীদের কিভাবে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে Bay কোলে 
তুলে নিয়েছিলেন, eta বিবরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি। এখনে আর একটি দৃষ্টান্ত । Sata চিঠি_“আাগার ভালবাসার 
EN দেবমাতা, আমাদের ঠাকুরের উপর তোমার গভীর ভক্তির কথ! শুনে বড় ভাল লাগল । তুমি আমার মেয়ে। তোমার 
BI অফুরন্ত ভক্তি উঠুক-এই আমার আশীর্বাদ। ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। বেঁচে থাক মা! আমার 
অন্ত লব ছেলেমেয়ের সে তুমিও অনন্ত ঈশ্বরানন্দে থাক ।» 
ভারতবাসের স্থচনায় লিবেদিত। Aaa সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছিলেন। Rais বই আদরে AF 
alare চাইতেন তিনি। Qata পা (বাতে) Ag হওয়ার oy নিবেদিতা! প্রায়ই তাঁকে কেলে করে উপরতলায় তুলতেন। 
আমাকে বলেছিলেন, “মাকে তুলতে কিছুই ভার বোধ করতাম না, এত আনন্দ পেতাম p 


ভারতীয় যে কোনো জিনিসের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা মুল-প্রবিষ্ট । এক alate শুনলাম, সমস্ত বাড়ি গম্ভীর 

“= কঠের ভোোচ্চারণে গম্গম্‌ করছে। “কী ব্যাপার?” জিজ্ঞাস! santa) নিবেদিতা বললেন, ‘আমার ছুই ভৃত্য এবং 
তাদের ভাইয়েরা বেদপাঠ করছে। প্রতি বিকালে এরা এই কাজ করে। ভৃত্য হিসাবে অপদার্থ, কিন্তু ভক্ত, আর. 
জানে কি করে Colas করতে হয়। শুধু এই ose এদের তাড়াইনি।? 


নিবেদিতা আমাকে বলেছিলেন, কখন তিনি মায়াবতীতে (আসলে আলমোড়ায় ) Wea ace ছিলেন, তখন 
' প্রায়ই তাকে কাদতে হয়েছে। WA তাঁর ভিতরকার একট! জিনিসকে চুর করতে চেয়েছিলেন--য! যাচ্ছিল না। 


* ২ দবেবমাতার প্রতিও শ্রীধার যথেষ্ট ce ছিল। ৮. ৯, ১৯*৯ তারিখে দেবমাতাকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে 
পাই, মাতাঠাকুর।ণী তোমার কথা প্রায়ই বলেন। (তুমি চলে যাওয়ার পরে ) প্রথম রাত্রে তোমার শুদ্ধ স্থানটির দিকে 
তিনি দেখালেন, বড় বেদনার সঙ্গে ।' Days in an Indian Monastery বইতে দেবমাতা শ্রীমায়ের অনেকগুলি 
চিঠি দিয়েছেন। enia চিঠিগুলি | Bay এক চিঠিতে লিখেছেন, ‘যে জায়গাটিতে তুমি বসতে, ধ্যান করতে, 

০০২ যখনি সেই লায়গাটিতে চোধ পড়ে, আমনি তোমা প্রেমময় চেহারাখানি মনে পড়ে যায়। রাড়ির সবাই তোমার কথা 
বলে |” আর এক চিঠিতে--“সারদানন্দ, যোগীন-মা গেলাপ-মা, সত্যকাম, কুহমদেবী, গণেন, নিবেদিতা, সুধীর, সবাই 
ভাল আছে। তার! সবাই প্রায়ই তোমার কথ! জিজ্ঞাসা করে। 


ive নয়ত, কাঁঠিক ১৩৭৪ zs 


নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, সিন্টার ক্রিটিন স্কুলে আসার পরে তিনি বেনুড ach খুব কমই যেতেন। ক্রিস্টিন প্রায় 
প্রতিদিন যেতেন, ata যেন তাঁকেই শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন মনে হয়েছিল। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, 
তিনি fags হয়েছেন | সুতরাং তিনি স্কুলেই থাকতেন, নিঃসঙ্গে, আঘাতে, যাতনায়। এক রবিবার স্বামীলী তাঁকে 
ডেকে পাঠালেন। সমস্ত দিন তারই ow ব্যয় করলেন। ভারতবাসের সুচনার দিনগুলির একটি যেন ফিরে এসেছে। 
দুপুরে খাওয়ার সময়ে তিনি জল নিয়ে নিবেদিতাকে বললেন, তার হাত gama: নিবেদিত। বললেন, “athe, 
একাজ আপনি করবেন, সইবে না; আমারই আপনাকে সেবা করবার কথা" স্বামীজীর উত্তর, I তার 
শিষ্যদের প। ধুইয়ে দিয়েছিলেন *৩ এর পরে নিবেদিতা তকে যখন দেখলে_-তিনি আর নেই--দেহখানি পড়ে 
আছে। 


রামরুষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতা সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি নিতাপ্ত বাহ্বিক ব্যাপার-তার বন্তৃতা বা কথার 
রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে মিশনকে অব্যাহতি দেবার oy য। কণা হয়েছিল। বেলুড় মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
অব্যাহত ছিল। তিনি পূর্বব মঠে যাতায়াত করতেন, সন্্যাসীরাও প্রায়ই যেতেন Sta aT তাদের একজন 
(সদানন্দ ) Sta বন্তৃতা সফরের সময়ে তার লঙ্গে গিয়েছিলেন গার রক্ষণাবেক্ষণের HB, এবং. ভ্রমণের AIG বইবার 
জন্ত | %৪ 


একবার ভ্রমণকালে যে বিরল অভিজ্ঞতার atri তিনি পেয়েছিলেন, তার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। 
প্রাচীন এক মন্দির দেখবার জন্য সঙ্গীলহ তিনি গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মন্দির প্রাণে 
রাত্রিযাপনে তাঁরা বাধ্য হন। রাত্রে মন্দির-উদ্ভানে qa জীবদের জীবনের রূপ তিনি সতৃষ্ণ কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য 
করেন। Gata Sara মন্দির সরোবরে ala করে আসেন, সুদূর অতীতে পূজার্থীরা যেমন করতেন। দীপ্ত চোখে তিনি 





*ত সময়ের ব্যাপারে এখানে অল্পকিছু গণ্ডগোল হয়েছে পাঠকেরা যদি ইতিপূর্বে নিবেদিতার MAA সম্বন্ধীয় 
চিঠিগুলি পড়ে থাকেন, তাহ'লে বুঝতে পেরেছেন। নিবেদিতা সত্যই রবিবার গিয়েছিলেন, এবং স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ 
সময় কাটানও, তাঁর সত্যই মনে হয়েছিল, পুরনো দিন যেন ফিরে পেয়েছেন, কিন্ত মধ্য/হভোজন ৷ ও হাত ধোয়ানোর, 
ঘটনাটি ঘটেছিল আরও দু'দিন পরে বুধবারে _সেই শেষ সাঙ্ষাৎ। র্‌ 

23 রামকৃষ্ণ মিশনের সন্্যাসীরা সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে আলোচনায় অনিচ্ছুক কেন, সেই কারণ ব্যাখ্যায় 
দেবমাঁভা পত্রে লিখেছিলেন, ‘আমার মনে হয়, তার কারণ, নিবেদিতা জনপ্রিয় জাতীয় চরিব্ররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, 

"এবং তার প্রতি সিশনের কোনে! সংঘর্ষের সম্পর্ক জনগণ ভাল চোখে নাও দেখতে গারত। আমি যখন ভারতে ছিলাম, 
তখন সরকারের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক মনকষাকষি এবং নিবেদিতা যেভাবে খোলাখুলি কথা বলতেন, তাতে মিশন 
বেআইনী থোষিত হতে পারত। Ges সন্্যাসীরা সরকারীভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনো mae নেই, 
কিন্তু ভিতরে-সম্পর্ক অব্যাহত ছিলই ৷? ' | 


৪৮১ নিবেদিতা লোকমাতা! ze AS 


Ii করেছিলেন_-কিভাবে উদীয়মান সর্ষের কিরণ উদ্তানের ঘন বৃক্ষলতা ভেদ করে অপূর্ব মহিমার আলোকে 
ভরিয়ে তুলেছিল মন্দিরটিকে। রাত্রির নানা অন্থবিধা, আরণ্যক হিংঅ. জীবদের থেকে সম্ভাব্য বিপদ- এসব কিছুই 
নয় তার কাছে। তার সমস্ত কথা বা কাজের মধ্যেৎবীররস-প্রবাহ তরঙ্গিত হত। মেজাজে এবং ভঙ্গিতে তিনি an 


স!গার তানহিলৃডার কথা মনে করিয়ে দিতেন। সেই.একই বেপরোয়াভাব, একই সাহসের ছন্দ, একই কল্পনার 
বিশালতা । 


দেবমাতা এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আংশিক সভ্য । মিশন স্বল্প নীতি অনুযায়ী সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, 
বেঙাইনী হবার ভয়েই নয়। সে ভয় নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা সত্বেও বোমার মালার আসামীরা যখন পূর্ব মত ত্যাগ 
করে মিশনে যোগদান করেছিলেন, ভখন তাদের নিতে মিশন গেছপাও হয়নি, যদিও ভার ফলে বিপদ যথেষ্টই 
বেড়েছিল 1. বিষয়টিই “শিখাময়ীঃ অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে পর্য!লোচিত হবে। 
a P 


নিবেদিতা, Reia সঙ্গে যোগ কখনই ছিন্ন করেন নি। বিভলয়ের অংশীভূত তিনি। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বা 

লেখা, এবং ডাঃ বসুর পঙ্গে তাঁর কাজ--এ সবের জন্ পড়ানোর কাজে তিনি সব সময়ে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। 

তিনি কখনই ডাঃ বসুর চাকুরিয়া-সেক্রেটারী ছিলেন না-তিনি তাঁকে বদ্ধুভাবে সাহায্য করতেন। ১৯০৯ সালের 

গ্রীষ্মে আমি যখন Sta সঙ্গে মিলিত হলাম, তার আগে থেকেই তিনি ডাঃ বসুর সঙ্গে কাজ করছিলেন। তারপর থেকে 

-দেখলাম, qaa সঙ্গে তার কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সময় ও মনোযোগ গ্রাস করে ফেলতে লাগল, এবং অন্ত কাজ 
~ কমতে লাগল। 


~~ লেডী বনহুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তর দালিলিং যাত্রাই শেষ Tol) দারুণ আমাশয় ধরল সেখানে, |S 

নিঃশেষিত হয়ে গেলেন। জীবনের শেষ রাত্রে চারটের সময়ে ধারা Sia শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তদের বললেন, “তরী 

+ ডুবছে, কিন্তু কর্যোদয় দেখবই |» - সে হর্যোদয় তিনি দেখলেন, প্রয়াণ করলেন Seer লোকে । ডাঃ Ty ও দালিলিংয়ের 

, প্রধান হিন্দু নাগরিকের! তীর দেহকে বহন করে নিয়ে গেলেন সৎকার স্থানে । -বছ সংখ্যক বন্ধুও অনুর!গীরা সার দিয়ে 
অনুগমন করলেন। তার সৎকার সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল | * e 


তিনি কলকাতায় ১৯০০ গীন্টাব্দে আমাকে বলেছিলেন তিনি ঠিক আরো! এগারো বছর বাঁচবেন। মোটাযুটি 
তাই, ঘটেছিল। | 





l » ৫ দেবমাতা জানিয়েছেন নিবেদিতার মৃত্যু ও স্কারের বিবরণ তিনি সিস্টার ক্রি্টিনের কাছ থেকে 
+" পেয়েছেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য পরে দেওয়া হবে। 


an, কাঁতিক ১৪৭৪ 
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নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশন 


gína age মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্বচ্ছেদ করে 
নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন- শুধু এই 
কারণের জন্ত নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে জনপ্রিয় 
হয়েছে। কিছু আগে ব্রচ্মানন্দ-নিবেদিতা' প্রসঙ্গে 
বিষয়টির উথাপন করে কিছু বক্তব্য আমরা বলেছি। 
এখানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালেচন] করে নেওয়া 
ata | 


বহু মহল থেকে ইদানীং অভিযোগ উঠেছে, নিবেদিতার 
প্রতি রামকুষ মিশন তার দায়িত্ব পালন করেনি। অভিযোগের 
বহর থেকে ছুটি সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি ই 


alee মিশন সত্যই দায়িত্ব পালন করেলি। 
জনসধারণ সত্যই দয়িত্ব পালন FACE | 


যাচাই করে দেখা যেতে পারে এই ছুটি সিদ্ধান্তের কোনটি 
কী পরিম।ণে সত্য | 


প্রথম সিদ্ধান্ত ape মিশন দায়িত্ব পালন করেনি, 
ধর! যাক কথাট| সত্য । নিবেদিতার যে-সহাজীবন এবং 
বিরাট কীতি এই গ্রন্থে আমরা উপস্থিত করছি, তার 
আলোকে দেখা যাবে, এমন একটি চরিত্রের প্রতি দায়িত্ব 
পালন কর! সত্যই কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। সে অসস্তবকে 
সম্ভব করতে পারেনি মিশন | তবে যদি কথাট। এই দিক থেকে 
বলা হয় যে, গিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মিশন 
তার সংঘমধ্যে আশ্রয় না দিয়ে দায়িত্ব পালন করেনি, তার 
উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে-মিশন তার যুলচরিত বদল 
করার আগে তা করতে পারত লা,করলে রামকৃষ্ণ 


মিশন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখাবিশেষ হয়ে 
উঠত js 
তাছাড়া মিশন আব কোন্‌ দায়িত্ব পালন করেনি, সে 
বিষয়ে লেখক ও বক্তাগণ Vy নন। একজন মাত্র এই 
অভিযোগ এনেছেন-াজিলিংয়ে নিবেদিতার deca 
কোনো স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা মিশন' করেনি । | Cate করেছে 
কে_নিবেদিতার সংকার ক্ষেত্রটুকু বাধিয়ে দেবার ব্যবস্থ। 2 « 
_করেছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ, ঘর! বৃহত্তর 
ARS সংঘেরই THES | 
, মিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকাকে সন্মানিত লা করে যদি 
wey মিশন অন্তায় করে থাকে, তাহলে সেই অন্যায় মিশন 
আরও অনেকের সম্বন্ধে করেছে, যেমন ধরা যাক, সুভাষচন্দ্র 
TZ সম্পর্কে (কিংবা অহরলাল সম্পর্কে, কিংব! গান্ধীজী 





s aaga মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার “ 
কথা নিবেদিতা স্বয়ং এইভাবে লিখেছেন 

“Our Master (Vivekananda) at any rate, 
regarded the Order to whioh he belonged, as 
one whose lot was cast for all time with the 
cause of Woman and People--.---He ignored all 
the proposals that reached him which would 
have pledged him to one party or another as 
its leader, Only let Woman and the People 
receive education | All further questions of 
their fate, they would themselves be competent 
to settle,” 


~~ 


৪৮৩ নিবেদিত! লোকসাঁতা 


সম্পর্কে) যিনি রাজনৈতিক ছিলেন অথচ রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ভরসা করা যায়, 
স্থভাষচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা রামকৃষ্ণ মিশন কেন করেনি, 
এই অভিযোগ Seta করবেন ন। কেউ। 

এমনও কোথাও কোথাও শোন! গেছে, নিবেদিতার 
পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার ব্যাপারে মিশন দীর্ঘদিন অবহেলা 
দেখিয়েছে । কথাটা সত্য । এই অবহেলা মিশন সংঘজননী 
সারদাদেবী, প্রথম সভাপতি, এবং প্রথম সম্পদক-__-ধাদের 
app মিশনের মৃলসংগঠক বল! যায়-__সেই AT ও 
সারদনন্দ সম্বব্ধেও দেখিয়েছে) সারদাদেবী, Sate বা 
সারঘনন্দ সন্ধে যে অন্যায় করতে পারে, নিবেদিতা সম্বন্ধে 
তা করা অগস্তব নয়, কারণ মিশনের কাছে নিশ্চয় 
সরদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ ব! সারদ।নন্দর চেয়ে তিনি বড় আসনে 
অধিষ্ঠিতা নন্‌ | নি 

স্বাধীনতার আগে মিশনকে জীবনী প্রভৃতি রচনা! অপেক্ষা 
লোকসেব। মূলক কাজে বেশী মনোযোগী হতে হয়েছিল | 

কিন্তু এই কালে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকেও 


' নিবেগিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় কেউ এগিয়ে আসেনি | 


এসেছিলেন বিদেশিনী এক মহিলা লিজেল রেম', দীর্ঘ কয়েক 
বৎসর নিবেদিতার উপরে গবেষণায় ব্যয় করেছিলেন তার 
গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেই লিবেদিতার উপরে গ্রন্থ রচনায় 
উৎসাহ এদেশে জেগেছে ।* এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ দিশনও, বিলম্বে 
হলেও, তার দায়িত্ব যোগ্য ভাবে পালন করেছে । প্রবালিকা 
Biman ও প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আরও গবেষণা চালিয়ে 
ছুটি তথ্যপূর্ন জীবনী are মিশনের পক্ষ থেকেই প্রকাশ 





* »ীনারায়ণী দেবী। তর কাছে সকলেই কৃতজ্ঞ | 


এবং--নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী একত্রে প্রকাশে ব্রতী 
aage খিশানই। 


*'এই বইটির বাংলায় অপূর্ব অনুবাদ করেছেন 


করেছেন। সেই জীবনীগুপি অতীব প্রশংসনীয় ; কেবল 
মৃতু সযালোচন! করে এটুকু বলা চলে, নিবেদিতার বিপ্বাত্বক 
রাজনীতি সম্বন্ধে লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা মানসিক অস্বস্তি বোধ 
করেছেন, এবং বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ধার! 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এদের সমালোচনা 
কিছু বেশী উন্বাপূর্ণ হয়েছে । 

এখানে Ha করিয়ে 
নিবেদিতার বিষয়ে ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট যে পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল 
(সরলাবালা সরকার লিখিত), সেটির প্রকাশক are 
মিশনই। 


এর বিপরীত প্রশ্ন-_জনসধারণ নিবেদিতার জন্য কি 
করেছে--যে-জনসাধারণের স্বাধীনতার ow তিনি মিখন ত্যাগ 
করেছিলেন এবং তার জন্য দীর্ঘ অন্তর্যাতনা বহন করেছেন? 
জনসাধারণের কিছু অংশে re মিশনের বিরোধী 
সমালোচনা দেখে মনে হয়-নিবেদিত! ইতোমধ্যেই স্বাধীন 
ভারতবর্ষের অন্ততম স্থপতিরূপে স্বীকৃত! হয়েছেন, zy 
মর্যাদায়, সরকারী ভবনসমূহে Sta প্রতিকৃতি লখিত রয়েছে 
সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলি Sta নিত্য নাম গানে বিভোর! 
হায় কত অলীক সেই স্বপ্ন! আর বে-সরকারী প্রচেষ্টা? 
কোনে স্পষ্ট কাজ অপেক্ষা তা ‘অপরে কি করেনি, তারি 
হিসাব গ্রহণের উত্তেজনায় কতখানি নিঃশেষিত | 

একটি নিষ্ঠুর সভ্য বলা যাক; ভারতবর্ষের সভ্যতার 
মহিমাধ্যাপনের সময়ে নিবেদিতা সত্যই সামঞ্জশ্য হারিয়ে 
ছিলেন। তিনি বড় বেশী 'ভারতবর্ধীয় কৃতজ্ঞতা'র গুণগান 
করেছেন। নিবেদিতার অপরূপ রচনার Shee সেই 
ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতার বাষ্পমাত্র বর্তমান ভারতবর্ষে az) 
যদি থাকত, তাহলে নিবেদিতা গ্রন্থাবলী সুলভে দেবার জন্ত 
অর্থ সাহায্যের আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের REFI এবং 
ভারত সরকারের সরাসরি প্রত্যাধ্যান__ একমাত্র Twa 


দেওয়া যায়--দীর্ঘদিন ধরে - 


8৮৪ 


জয়ী, কার্তিক ১৩৭৪ 


হত না !* শ্মতিরক্ষার অন্ধ ব্যবস্থা? সে সব দাবি নিবেদিতার 
জন্য না করাই ভাল, কারণ তিনি নিজের অপেক্ষা ভারত- 
বর্ষকেই বড় করেছিপেন। তিনি রাজনৈতিক ছিলেন নাঃ 
দেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং রাজনৈতিকদের চরিত্র aa তাঁর 
অপেক্ষা তার গুরুর TONS স্বচ্ছতর ছিল | | 

তথাপি সত্য নির্ধারণের oe যদি নিখিল কোনো 
বিচারালয় থাকে, সেখানে ভারত সরকার বা ভারতবর্ষীয় 
প্রাদেশিক সরকার সমুহকে একটি জবাবদিহি করতে হবে 
ভারা তদের বর্তমান স্বাধীনতার সৌভাগ্যের জন্তু যাদের 
কাছে খণী-_ তাদের প্রতি দায়িত্ব কেন পালন করেন নি! 
যদি না করেছেন_তাহলে মিথ্যা কথ। কেন বলেন_কেন 
বলেন যে, আমর! আমাদের জাতীয় সৌধের স্বপতিদের কাছে 
কৃতজ্ঞ । বিশেষতঃ নিবেদিতার কাছে ধণস্বীকারের দায়িত্ব 
আরও - বেশী। কেননা তিনি বিদেশিনী। ভারতবাসী 
ভারতবর্ষের যুক্তির ew প্রাণ দেবে, তাই স্বাভাবিক। 
যদি বিদেশী কেউ তা করে এবং তিনি যদি নিবেদিতার 
মত বিরাট চরিত্রের মানুষ হম-তার প্রতি হৃদয় উ্জাড়-কর! 
কৃতজ্ঞতাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে দেশ 
নাকি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনের মহান ভূমিকা গ্রহণে 
বদ্ধপরিকর ! 

সরকার চিরদিনই যগ্র-জনসাঁধারণের ইচ্ছার বেগ 
তাকে সচল করে। জিজ্ঞাসা করা যায়, নিবেদিতা 
শতবাধিকী উপলক্ষে অয়োজিত সভাসমূহে নিবেদিতার 
স্বৃতিরক্ষায় সরকারী ওদাসীন্য কী পরিমাণে সমালোচিত 
হয়েছে? রামকৃষ্ণ মিশনের সমালোচনা যার! নাটকীয় 
ভাবে সভসমিতিতে করেছেন, তদের কেউ কেউ 
সংবাদ পত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী Sioa পত্রিকাগ্ডুলি বছ 
ব্যাপারে রুদ্ধ আক্রে!শে সরকারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভ 


* নিবেদিতা mf স্থুল এই উত্তরই পেয়েছে | 


বিদীৰ্ণ হা-হ! ধ্বনি করে--এক্ষেতরে নীরব কেন? এর একটি = + 


মাত্রই উত্তর সম্ভব, অতি তিক্ত উত্তর, আমরা কিছু গড়তে 
পারি না, কিন্তু যদি কিছু গড়ে ওঠে, তাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা 
করতে পারি। নিজেরা কিছু না করে aterm মিশন কি 
করেনি, তারই উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত হতে পারি। 

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার তথাকথিত সম্পর্ক- 
চ্ছেদ যে কত aRar, দীর্ঘস্থান ধরে তার প্রমাণ আমরা 
দিয়েছি_বিচ্ছেদের পরেও রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার 
সম্পর্কের বিষয়ে ASS BS দেওয়া হয়েছে। আরও 
দু'একটি তথ্য এখানে জানানো যায়। স্বামীজীর জীবনীর , 
জন্য তথ্যসংগ্রহ, Sia cel সম্পাদনায় বছ দায়িত্ব : 


o নিবেদিতা-গ্রহণ করেছিলেন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমে]দনে | 


এ বিষয়ে পিজলে রেম'র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কর! যাক £ 

“ইংলণ্ডে বসে লেখা 'রাজযোগ' ছাড়া TAM এদো- 
মেলো একগাদা খসড়া আর নানা ধরণের টুকরো লেখা রেখে 
গিয়েছিলেন। গুডউইন শর্টহাণ্ডে একরাশ ভাষণ ধরে 
রেখেছিলেন, সেগুলোও খুব সাবধানে সম্পাদনা করা দরকার। 
এ কাজে ফে-সাধুবা নেমেছিলেন, তাদের সঙ্গে নিবেদিতাও ০. 
হাত মেলান। "'-কর্মযোগের কাজ করে নিবেদিত! 
জ্ঞানযোগে’ আর একবার তুলি বুলোলেন।**লিবেদিতা 
তার যা-কিছু সব তুলে দিলেন- মিশনের সাধুদের হাতে। 
তারা যে বিরাট বইখানার মালমসলা যোগাড় করেছিলেন, 
তার sy আমেরিকায় পাওয়া অটোগ্রাফ চিঠিগুলো 
নিবেদিতা তাদের দিয়ে দিলেন। বইখানার নাম হবে 'দি 
লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইস্ট এও ওয়েন্টার্ণ 
ডিসাইপল্স্‌।” * 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকেই যে নিবেদিতা 


স্বামীজীর রচনাবদী সংগ্রহের ÈL করেছেন, তার পক্ষে, * 


একটি স্পষ্ট প্রমাণ আমরা সম্প্রতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। 
স্বামী নির্লেপানন্দের কাছে দিবেদিতার একটি চিঠি আছে। 


erè দিষেদিতা লোকমাতী , 


~~ যাতে নিবেদিতা মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গুড়উইনের 


ভগনীকে শ্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে চিঠি 
লিখেছেন। চিঠিটি মূলে উদ্ধৃত করছি £ 


To Mrs, Margaretta Edmunds 


9, Englis Road, Southern Sportsmouth. . 


8 Oak... 
Burling-in-Wharfdale 
` Feb 12, 1909 
Dear Mrs, Edmunds, 

A letter which you wrote to the Swami 
Vivekananda, in 1898, on your mother’s behalf 
regarding the death of your brother Mr, 
Goodwin has fortunately turned up. This 
gives me & little hope of reaching you, which 
otherwise I had failed to do, by writing to 
Bristol, 

We have been trying to find you for some 
time, to ask if, amongst your brother’s papers 
there might be any notes of talks or lectures 
by the Swami Vivekananda still unused. If 
80, would you feel that you could part with 
them f Would you mind writing to me on 
this point ? 

You probably know that the Swami him- 
self died on July 4th 1902. You will understand 
therefore how high a value his letters snd 


notes would have for us, I may say that I 


‘A Write with the authority of the monastery and 


his Brethren, 
I am an English woman and the last of 


our little group who saw dear Mr, Goodwin, 
He met me at Madras and spent the whole day 
with me about the 21st of Jan, 1898, 
Believe me dear Mrs. Edmunds, 
Very sincerely yours, 
Margaret F. Noble. 


নিবেদিতার দেহত্য।গে রামকুষণ মিশনের ইংরেজী ও বাংল! 
দুই মুখপত্র প্ৰবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধনে কি জাতীয় শোকপ্রবন্ধ 
বেরিয়েছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলি আমরা পত্র- 
পত্রিকার শোঁকপ্রবন্ধের সঙ্গে উদ্ধৃত করব, এবং পরবর্জী-কালে 
ক্রমান্বয়ে নিবেদিতার রচনাদি কি ভাবে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ 
করে আসছে, তাও স্মরণ করিয়ে দেব, সেই সঙ্গে দেখিয়ে 
দিতে ইচ্ছা করব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামকৃষ্ণ 
naa সঙ্গে সম্পর্ককে নিবেদিতা কতখানি মর্যাদা দিতেন, 
এবং অন্ত পক্ষও তাই। frm CANA রচনা থেকে 
পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতার 'জীবনের একেবারে 
শেষক্ষণের কথা--যখন দাগিপিওয়ে মৃত্যুশয্যায় তিনি 
শায়িত 

“শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর nw 
গণেন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য axa আলাপ হয়, 
তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে 
এক ঝুড়ি ফল এনেছেন। algal পাঠিয়েছেন! কিন্ত 
তারা জানতেন না যে, নিবেদিতা axe, এবং যাওয়ার আগে 
এমনি-কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে 
নিবেদিতায় কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ । Aaga 
নরেনকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন। , সেই কথা 
নিবেদিতার মনে পড়ে যায়। সামর্থ্য থাকতে থ!কতে বন্ধুদের 
সবাইকে নিয়ে আরেকবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে 
নিতে চাঁইলেন। 


// 
tee জয়হী, কার্তিক ১৩৭৪ 


O দেহত্যাগের ৬ দিন আগে, ৭ই অক্টোবর, নিবেদিতা 
উইল করেছিলেন | তা এই - 

"বীন শহর নিবাপী উকীল মিঃ ই, জি, ef আমাকে 
অথবা আমার সম্পত্তির তত্রাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, 
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার নামে যে তিন শত পাউণ্ড আন্দাজ জমা 
আছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়ন্ধ আয় ও 
উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রস্থসবত্ব আমার আছে-_-সেই APA 
আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্ব/মীজীর মঠের arte 
দিতেছি। তাহারা এ অর্থ চিরস্থায়ী stomi জমা 
রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে 
জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের wae তাঁহারা মিস fea 
আীনস্টাইডেলের পরামর্শমত উহার আয় মাত্র এ উদ্দেশ্যে ব্যয় 
করিবেন।” (qatt ) 

যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতা adair দিয়ে 
গিয়েছিলেন (aage মিশনকেই দিয়েছিলেন 1) faato 
পরিচালনার জন্ত-_সেই মিশন কত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সেই 
দায়িত্ব, পালন করেছিল, তার কিছু তথ্য অল্প পরেই উদ্ধৃত 
শ্বামী গম্ভীরানন্দের রচনাংশ থেকে পাঠক দেখবেন । এখানে 
শেষ কথা জানাই-_স্বাীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যখন বেরুল, 
যে রচনাগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে Reign, সেই 
গরন্থাবগীর ভূমিকা লেখার ভার দেওয়া হয়েছিল রামকৃষ্ণ 
মিশনের পক্ষ থেকে দল ত্যাগিনী নিবেদিতার উপরই | 


নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক বুদ্ধিজীবী 
মহলে ব্যাপক সমালোচনার বিষয় হওয়াতে শ্বমী গম্ভীরানন্দ 
Sta History of the Ramahrishna Math and 
Mission-~94 মধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে বাধ্য 
হয়েছেন। তথ্যপূর্ণ, উদ্মাহীন, সামাঞ্চস্তযুক্ত এই রচনাটি 
উদ্ধতিষোগ্য মনে করি-- 


x | 


“নিবেদিতা নিজের মনপ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, হু. 
ভারতবর্ষেই ! ভারতে বৃটিশ শাসন Sta বিবেকবুদ্ধিতে 
SUS করত। জন্মে আইরিশ তিনি বৃটিশ পীড়নের মধ্যে 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত, স্বদেশে হোম রুল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন 
ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের জন্ত একই পদ্ধতি প্রয়োগে 
wee তিনি প্রণোদিভ ছিলেন। fee আমরা গৌড়ামির 
সঙ্গে একথা বলতে পারি, না, তিনি বিল্লবাত্বক রাজনীতিতে 
যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, আমাদের মতে, কোনো মতের 
প্রতি aag, ত! প্রকান্ত বা গোপন যাই হোক, এক 
জিনিস, আর কাজে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন 
জিনিস। আমর! জানি, কোনো কোনো আধুনিক লেখক 
বলেন, তিমি যথার্থই ays রাজনীতিতে জড়িয়ে 
পড়েছিলেন এমনকি তার গুপ্ত cade ছিলেন। এইসব 
বিতর্কমুলক বিষয়ে অমরা ইচ্ছাপূর্বক নীরব থাকতে চাই। 
আমরা যা সর্বাধিক জানি তা হুল, স্বামীজীর মহাসমাধির 
অব্যবহিত পরেই তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কোনো! 
কোনো অংশ ভ্রমণ করেন, এবং সেইসব স্থানে ভারতের 
রাজনৈতিক দাপত্বকে কঠোর ধিক্কার দেন। আমরা স্বীকার 
করি, এটি মহাবীরদ্বের ভূমিকা এবং জাতীয় দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ 
প্রশংসার। অধিকারী । আমরা আরও জানি যে নিবেদিতার 
প্রতিভা বহুমুখী,_মনে দাগ কটবার মত লেবিকা, নাড়া 
দেবার মত awl তিনি; কথাবার্ডার সময়ে মোহিত করে 
রাখবার মত ক্ষমতা তার ছিল। এবং একথাও সম্ভবতঃ বলা 
যায়, মুলে ধর্মপ্রবণ হলেও তিনি আত্মপ্রকাশ চাইতেন; 
তার গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং আস্বোৎ্সর্গ একটি বালিকা 
বিশ্নালয়ের wales আবদ্ধ থাকতে পারে না, এমনকি 
অনুরূপভাবে MFO মঠ, ও মিশনের মধ্যেও লয় । সর্বক্রই 
তার বন্ধু-বান্ধব ছিল-শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, 
এঁতিহাসিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক, এক কথায় সেকালের ' 
ভারতবর্ষে যারা সুস্কৃতিমান ও অগ্রগামী প্রগতিশীল--সকলের 

/ 


£৮৭ নিবেদিতা লোকমাত| 


মধ্যেই তীর সঞ্চরণ। তাদের মধ্যে নেকেই নিজ নিল ক্ষেত্রে 
তীর সাহায্য পেয়েছেন, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 
ভাঁরতবর্ষের পক্ষে সে একটা বিরাট লাভ, এবং ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিভার নাম Sya 
অক্ষরে লিখিত হবে। কিন্ত প্রশ্ন এই, মিশন কি রাজনীতিতে 
জড়িয়ে পড়তে পারে, কিংবা যিনি astada বেশ ধারণ 
করেও সধকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উচ্চ ach কথা 
বলেছেন-তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে? পে বিষয়ে ছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের "AR দৃঢ় নির্দেশ__এই সংঘ রাজনীতি 
এবং উগ্র সমাজসংস্কার চেষ্ট। থেকে দূরে থাববে। 

age আন্দোলনের নেতৃগণের নিকট কর্তব্য ছিল w, 
যদিও বেদনাদ|য়ক ; কারণ নিবেদিতা কি বিবেকানন্দের 
গুরুভাইদের পরম সেহ-পা্রী ছিলেন না, এবং সংঘ কি 
স্বাধীজীর এই গুণশ।লিনী অধ্য।ক্কন্তার নিকট অনেক কিছু 
আশা! করত না? স্বামী Satay ভগিনীকে ডেকে রাজনীতি 
ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগিনীর পক্ষে ভা সম্ভব ছিল 
না। সুতরাং মঠ ও মিশন থেকে নিজেকে বিমুক্ত কর! ছাড়া 
তর পক্ষে অন্ত উপায় ছিল না। ১৯০২ QORI ১৮ই 
জুলাইয়ের এক চিঠিতে তিনি সেই ste করলেন । "এখনকার 
রাজনৈতিক বুদ্ধ সম্পন্ন কিছু বাঙালী লেখক এই বেদনাদায়ক 
ঘটনাটি নিয়ে অনেক FG করেছেন। খুবই নাটকীয়- 
ভাবে বলা হয়েছে, এ-হল মিশনের add গণ্ডী থেকে 
নিবেদিত|র বিতাঁড়ন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর 
উত্তরণ। কোনে! কথাই সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একদিক 
দিয়ে বলতে গেলে বিভাড়ন বলতে যা বোঝায় মিশন কখনই 
তা করেনি, বাইরের ব্যাপারে সম্পর্কচ্ছেদ মাত্র হয়েছিল, 
কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, । সে সম্পর্ক অব্যাহত 
ছিল। স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার বিদ্যালয়কে wifes ও 
অন্তান্ত ব্যাপারে সাহায্য করে গেছেন। মঠের প্রবীণ 
সাধুদের, কাছে, এবং Shay সারদ!দেবীর কাছে তিনি রামকৃষ্ণ” 


বিবেকানন্দের চরণে নিবেদিতা সেই চিরদিনের প্রিষ কণ্ঠা 
“নিবেদিতা,ই ছিলেন; আর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত 
সেই পরিচয়ই দিয়ে গেছেন। ১৯০৬ সালে স্বামী 
gadaa দেহত্য।গের পরে নিবেদিতাই ১৯১১ সালে নিল 
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারতে (সেইক!লে মিশন পরিচাঁপিত- 
একমাত্র ইংরাজী মালিক পত্রিকা ) মাসের গর যাস' 
Ocoasional Notes-এর অধিকাংশ লিখেছেন। এইকালে 
তিনি একাধিকবার মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হিসাবে 
মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে ক।টিয়েছেন। তার মৃত্যুর পরে 


প্রবুদ্ধ ভারত তার নভেম্বর সংখ্যাকে ‘সিস্টার নিবেদিতা স্মৃতি 


সংখ্যা" রূপে প্রকাশ করে। তারপরে মিশনের পক্ষে 
যতখানি করা সম্ভব নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষায় ততখানিই 
সেকরেছে। এর পক্ষে প্রমাণরূপে নিবেদিতা বিদ্ভালয়ের 
gadaa সংখ্যা থেকে নিয়ের অংশটি উদ্ধৃত করছি : 


"গোড়ায় Raaba AA কোনো নাম ছিল না। 
স্থানীয় লোকজন বলত “নিবেদিতা ga নিবেদিতাকৃত 
মামকরণ--709 Ramakrishna School for Girls,” 
কোঁনো কোনো পাশ্চান্ত্যবাশী বলেছেন” Vivekananda 
School’. ভগিনী নিবেদিতার লোকান্তরের পরে ১৯১৮সালে 
বিছালয়টি যখন alee মিশনের অন্তভূ ক্ত হল তখন বর্তমান 
ataga করা aqy—“The Ramakrishna Mission 
Sister Nivedita Girls’ School.” 


আরও জানানো যায়, উদ্বোধন fey থেকে 
নিবেদিতার কয়েকটি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, যার 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ নিবেদিতা alan ate করবে। বাকি 
বইগুলি একই race নিবেদিতা মেসার্স লঙম্যান গ্রীন এণ্ড 
কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন । উক্ত কোম্পানী যখন বই 
গুলি আর লাভজনক নয় বলে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির ALT 


iw জয়ী, কাতিক ১৩৭৪ 


বিরত ছিল, তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম নিবেদিতা 
বিস্তালয়ের পক্ষে ত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুনশ্চ, ১৯৫২ 
giia বিষ্ভালয়ের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতার 
“fers ভারত এবং লগ্নে সভা আয়োজিত হয়েছিল, এবং 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাক! অর্পণ করা 
হয় শ্বতিরক্ষার ব্যবস্থার জঙ্ক। শেষতঃ উদ্বেধন অফিস 
প্রথম।বধি নিবেদিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত চালু 
রেখেছে এবং লিবেদিতার ছবিও | মঠ ও মিশনের সর্বত্র Sta 
চিত্র সম্মানের সঙ্গে টাঙানো থাকে। 


অপরপক্ষে কেউ যদি একথা বলেন, এদেশে নিবেদিতা 
ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছেন-সে ব্যাপারটা এখনো 
গ্রম।ণমাপেক্ষ । আমর! মিশনের প্রথম স|ধাণণ কার্যবিবরণী 
(১৯১৩) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ 


এ ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে ] তার বিদ্তাপয়ের 
অধিক অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, কারণ ভগিনী 
faca tel Sta উইলের দ্বার! তীর গ্রন্থির যে স্বত্ব দান করে 
গিয়েছিলেন, তা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্বাহের পক্ষে মোটেই 
aad ছিল ay) ভগিনী নিবেদিতার স্বরণার্থে কলিকাতা 
টাউন হলে ১৯১২ সালের মার্চ মাসে যে স্থতিস ভা হয়, তাতে 
ভগিনীর Rataa জন্য অর্থসং£হের প্রস্তাব গৃহীত হয়, 
কিন্তু স্বতি-ভাগারে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সংগৃহীত 
হয়নি। ভগিনী নিবেদিতার পরম পবিত্র শ্থৃতি সংরক্ষণের 
অন্ত স্মৃতি সমিতি এ পর্যন্ত ২১৫২২ টাকা ৭ আন! ৯পাই 
সংগ্রহ করছে SA মধ্য থেকে ২,৩৮৪ টাক! ৭ আন! 
৯ পাই agg মিশনের সভাপতির হাতে দেওয়া হয়েছে 
বিষ্ধালয়ের জন্ক |, 


তাই বলে আমর! একথা বলতে চাইছি না, দেশ ভগিনীর 
কাছে ad খ্বীকার করেনি । যা বলতে চাই তা হুল, 


এক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ উক্তির ব্যাপারে সংযত হওয়াই ভাল। 
এইলদে অবিলম্বে আমরা যোগ করে দিচ্ছি স্যার জগদীশচন্দ্র 
বন্থ ATT অনেকে ভগিনীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশে অনেক কিছু করেছেন। যে সরু গলিতে ভগিনীর 
Rataa স্থাপিত সেটিও Sta নামান্কিত 1” | 


গদ্ধীরানন্দের এই সংযত রচনাটি প্রচণ্ড সন্দেহ নেই। 
ভগিনীর প্রতি সমূহ কৃতজ্ঞতায় অপুত বাঙালী অতঃপর 
ভগিনীর স্মৃতিতে যথার্থ কিছু করার পরেই alee মিশনের 
তথাকথিত ওদাসীন্তের সমালোচনা করবেন, এই আশা 
করা যায়। জগদীশচন্দ্র বন্থ তার বিজ্ঞ।ন।গারের প্রবেশপথে 
নিবেদিতার qf বণিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতার স্মতিরক্ষার 
জন্য নিজ উইলে এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন 
তিনি কিন্তু সমালোচকদের দলবৃদ্ধি করেননি l , 

গস্তীরানন্দের রচনার শেষাংশে নিবেদিতা স্থৃতি সমিতির 
শোচনীয় কর্ম-শৈধিল্যের যে উল্লেখ আছে, যা আমাদের 
জাতীয় ওঁদাসীন্যের স্মারক, সে বিষয়ে সমকালীন সংবাদপত্র 
থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। ciel উদ্ধৃত 
করেই বর্তণান প্রসঙ্গ শেষ করব। ই জুন, ১৯১৩, 


অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত- 


হয় 


It was shortly after the death of the late 
lamented Sister Nivedita in Ootober, 1911, 
that a condolence meeting was held at the 
Town Hall, 


amongst other things, to commemorate the 


In that meeting it was resolved, 


hallowed memory of the Sister by providing 
funds for the maintenance and development of 
the Girls’ School at Baghbazar which she had 


atarted and whioh she was rearing up with 


ata 


qa 


৪৮৯ নিবেদিতা লোকমাতা 


her heart’s blood. The resolutions of course 
were moved with perfervid eloquence, of which 


there is never any dearth in our country, and 
surely no worthier way of’ perpetuating her 
memory than the one resolved upon could 
have been hit upon, 
usually the cage, as soon as the effervescence 
of the Town Hall speeches subsided, the 
practical aspect of the thing was relegated to 
oblivion, To-day, after 20 months havo rolled 
by we are told, by the authoritative report of 
that school published by Swami Saradananda 
of the Ramakrishna Vivekanand Mission, that 
the only subscriptions so far collected towards 
this noble object amount to Rs, 982-7-9 
collected before and after that meeting. Of 
this the report says, Rs, 784-7-9 are in hand, 
The balance having been spent in meeting the 
expenses of the meeting, Among the dona- 
tions promised at the meeting and not yet 
realised may be mentioned: Rs, 1000 ‘from 
Dr. Rash . Behari Ghose, Rs. 500 from Mrs, 
J. C. Bose, Rs, 250 from Babu Bhupendra 
Nath Bose, Rs. 100 from Mr, C. O. Ghose and 
others. In the meantime, as we are told, the 
present conductors of the School are finding 
it rather uphill work to keep up the institution 
to the requisite level of efficiency. We hope 
the donors and the office-bearers of the 
Memorial Oommittee will kindly see that such 
a noble and useful institution does not 
languish for that support which it has a right 
to expeot of them, Apart from the sacred 
duty of commemorating the late Sister's 
memory to which they and others have pledged 
themselves this school has an additional title 


But unfortunately, as is 


to the warmest aupport trom the Hindu section 
of the public atleast, For, it is decidedly one 
of the very few institutions, if not the only 
institution of its kind, that has real access to 
Hindu middle-class ladies behind the Purdah 
and that imparts education on throughly 
oriental lines, 

চাঞ্চল্যকর TIA | আপত্তিকর' ও বটে; কেননা দেশের 
নামকরা কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাম করে অভিযোগ করা হয়, 
তারা নাকি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, 
তাও alata কয়েকটি টাকা । নিশ্চয় কানাকানি, আলোচন! 
হযেছিল এবং অভিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কঠোর প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন_হয়ত আইনের শাসানিও। অযৃতবাজর 
ভয় পেয়েছিল, যে-রকম ভয় পেতে সে অভ্যস্ত এবং অকুঠে 
ক্ষমা চেয়েছিল, যে. রকম ক্ষমা চাইতেও সে অভ্যন্ত। 
মধ্যবর্তীকালে অমৃতবাজারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল | 
সমস্ত ব্যাপারটির কৈফিয়ত দিয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থনা 
করে আর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুল ১৩ই জুন 
সংখ্যায়। এ লেখাটার মধ্য থেকে মনোযোগী পাঠক 
অনেক কিছু ইঙ্গিত আবিফার করতে পারবেন 
এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ঠ হবে, এ সব বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা যে, প্রতিশ্রুত টাকা দেননি, (যাদের কেউ কেউ 
লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন), তার মূলে ছিল--টাকাট। 
অনভিপ্রেত সংগঠনের হাতে যাবে-_এই ql} নচেৎ 
Rataa পরিচালনার উপযুক্ত দায়িত্বশীল কমিটি গঠিত হয়নি 
বলেই, Stay টাক! দিতে পারেননি, এই অজুহাত .উঠত না। 
নিবেদিতার স্বৃতিরক্ষার ক্ষেত্রে এরা পছন্দসই প্রতিষ্ঠান 
চেয়েছিপেন-স্বমী সারদানন্দের পরিচালিত সংগঠন সে 
পছন্দের অংশ পায়নি। অথচ নিবেদিতা তাঁর উইলের সব 
টাকাই ateg মিশনের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, 
হারা সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে fate 
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পরিচালনা করবেন। অমৃতবাজর পত্রিকা এ'দেরই দ্বার! 
পরিচালিত বিগালয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আগেই 
দেখেছি। 


অমৃতবাজারের দ্বিতীয় মন্তব্য এই : 

We very much regret onr recent paragraph 
on the late sister Nivedita’s School has caused 
some misapprehension in some quarters. When 
we mentioned some prominent names from 
whom subscriptions to the Nivedita Memorial 
Fand were promised but “not yet realised” 
nothing was further from our intention than 
to apportion any blame to any quarter for the 
non-realisation, Indeed, the cbarity and 
patriotism of the persons referred to are too 
well-known to us—as to all the country—to 
lead us to insinuate, even remotely, that they 
were indifferent to the fulfilment of their 
respective promises, On the other hand, 
we are really glad to learn on enquiry that 
Mrs. J. C. Bose has, since the publication of 
the report we reviewed, paid down her quota 
of Rs, 500/- as regards Dr, R. B: Ghosh and 


Mr, C. C. Ghosh the matter stands thus, as 
our representative, who enquired into the 
matter, has gathered : 


“Both Dr. Ghosh and Mr. O. C. Ghosh 
were ever ready to pay the promised subs- 
cription as soon as a responsible committee 
had been formed to manage the school. 
No such committee has yet been formed, 
and Dr. Nilratan Sircar.could not acocept 
their subscriptions in absence of sucha 
committee. It is understood that steps 
are being taken to from such a committee 
and then not only these two gentlemen 
but others also will pay their promised 
- subscriptions,” 


We need hardly aay that ib gives us the 
greatest pleasure to be able to announce this, 
In fact, one of our objects in mentioning the 
names was to remined the public that the 
institution counted amongst its supporters 
and patrons,—actual or prospective—such 
worthy and distinguished personages, 


Le 


সখি 


facafas কত ভালতেলর হান্নীলনত! seein 
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


AAA বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পর যে বিদেশিনী 
ভারতের ates সম্পদের পরিচয় লাভ করিয়া সেই 
সম্পদের অংশী হইবার মানসে স্বামিজীর নির্দেশ অনুসরণ 
afan জীবন ধারার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়া ভাবত 
আত্মার সহিত একীভূত হইয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় বনিয়াগিয়! 
ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গিন কল্যাণের ow নিজের সর্বস্ব নিবেদন 
করিয। গুরু দত্ত নাম “নিবেদ্িত!”কে সার্থকতা দিয়াছিলেন 
সেই মহিয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ 
Besar এক afer | উনবিংশ শতকে গ্রেটবুটেনের নাগ- 
পাশ ছিন্ন করিয়া আয়রিগণের স্বাধীনতা অঞ্জন তথাকার 
প্রাচীন গেলিক জীবনধ|খার পুণর্জ্জাগরণের যে আকাঙ্! 
gaara siyar করিয়! “সিনফিন” রূপে ইতিহাসে 
পরিচিত বিপ্লবী আন্দোলনে WS হইয়া উঠে দিবেদিতার 
পরিবার সেই আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম মিস মারগারেট নোবল। 
শৈশবকাল হইতেই বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যেই তাহার জীবন 
অতিবাহিত হয় এবং উহার সংম্পর্শেই নিবেদিতার চরিত্র 
গড়িয়। উঠে এবং কৈশোরকাঁলেই তিনি সক্রিয়ভাবে 
আইরিশ স্বাজাত্যবেোধজ্জাত যুক্তি-আন্দৌলনের সক্রিয় কর্সী 
হইবার মানসে “সিনফিন” দলের একজন উৎসাহী ATVI! 
হন। বিপ্লবকে সফল করিবার ae যে কলাকৌশল ও 
প্রযুক্তির উপায় আয়ত্বে আন! প্রয়োজন তাহা উপযুক্ত 
শিক্ষকের নিকট হইতে অর্জনের মানসে বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী 
নায়ক প্রিন্স পিটার ক্ুপটকিনের শয়ত্ব nee করেন। 


তদবধি তাহার মানসে যে বিগ্লববাদ শিকড় বাধে তাহা 
বিবেকানন্দের দ্বারা ef জীবনে চলিবাঁর বাসনাও স্তিমিত 
করিতে পাবে নাই। ইহার অবশ্য একটা কারণ বর্তমান 
আছে, যাহা সচার!চর লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে! 
বিবেকানন্দ ছিলেন মূলতঃ ভারতপ্রেমী, ভারতের দরিদ্র, 
অবহেলিত, নিপীড়িত সর্বসাধাবণের সর্ববাঙ্গিম কল্যানের জন্য 
তাঁহার etd কাদিত এবং ইহাদের অন্ধকারে রাখিয়! নিজের 
atas যুক্তি তাহার প্রার্থনীয় ছিল না। ভারত যতদিন 
পরাধীনতার অভিশাপ-ক্রিষ্ট থাঁকিবে ততদিন ভারতের 
মুক জনগণের উত্থান সম্ভবপব নহে বলিয়া তাহার জীবনের 
ধ্যানধারণা হইয়াছিল এদেশে বেশকিছুসংখ্যক এমন 
কর্মী গড়িয়া তোলা যাঁহাবা এদেশবাসীকে aay দীর্ঘ | 
দিবে এবং তাহাদের মর্ববপ্রকারের কল্যাণের জন্য নিজেদের 
উৎসর্গ করিবে । এই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি ange মিশন 
গঠন করিয়া একদল nat) we কবিতে উদ্ভোগী 
হইয়াছিলেন যাহাদের প্রধান কাজ হইবে নরণারাযণের OMAT | 
এই সেবা সার্থক করিতে হইলে বৈদান্তিক হইতে পারিলে 
AAAS স্ৃফপপ্রস্থ হইতে পারে এই প্রত্যয় হইতেই তিনি 
তাহার সম্প্রদায়কে বেদান্তানুসারী করিলেও তাহা গৌণ, 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে 
মানুষ করিয়া cern) ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সেবিক। 
করিধাব ee আহ্বান জানাইয়াছিলেন প্রধাণতঃ এদেশের 
নারীগ্গাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, কিন্তু কেবল নারীগাতির 
সেবায় তাহার মত অশেষ ক্ষমতার অধিকারির সকল শক্তি 
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আবদ্ধ থাকুক, ইহা তিনি চাহেন ate) শিল্প, সাহিত্য, 
দর্শন ও জীবনায়নের নানাবিধ ক্ষেত্রে কাজ করিবার ভগিনী 
নিবেদ্িতার যে সহজাত শক্তি আছে তাহা স্বামিজীর অজ্ঞাত 
ছিল না কেন না মানুষ চিনবার অপূর্ব্ব শক্তির অধিকারী 
তিনি ছিলেন। তাই তিনি taa সহচব ও fyfa 
সম্মুখেই ভগিনীনিবেদিতাকে তাহার স্বাধীন Fel অনুসারে 
চলিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তিনি জীনিতেন যে আধারে 
নিবেধিতার ভীবনগঠিত তাহাতে কোনও অপকর্ম সম্ভব নহে 
বরং স্বাভাবিকভাবে BS হইবার পথ খোল। থাকিলে তাহা 
আরও স্থন্নরতর রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেজন্ত কোনও নিয়ম 
নিগড়ে নিবেদিতাকে তিনি ğa নাই। বারবার 
বলিয়াছেন যে তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমার 
পথে চল, আর যদি তাহাতে কখনও তোমার রুচি ন। থাকে, 
তবে তোমার অভিপ্রায় agaa চলিও। তবে ভিন্ন পথ 
যদি তুমি বাছিয়! লও তাহা হইলেও তোমার প্রতি আমার 
সেহ ও main দৃষ্টি থকিবে। কাজে কাজেই শৈশব, 
কৈশোর ও যৌবনের সাধনা বিপ্লবের পথ হইতে তিনি 
কোনও দিনই fags হন নই। নিবেদিতা প্রতি স্বাগিজীর 
আস্থ! ছিল বলিযা তিনি তাহাকে স্বাধীনভাবে ক|জ করিবার 
সুযোগ দিয়াছিলেন এবং কখনে! তাহার কো"ও sts 
হত্তক্ষেপ করেন নাই। নিজ অভিরুচি অনুসারেই মিবেদি 51 
নারীকল্য।ণকর কাজ, শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে নিজস্ব 
চিন্তাধারা egf বজায় বাখিয়। সেজন্ত চলিতে 
পারিযাছিলেন। শ্ব/মিজীর যৌবনের প্রেরণা ও সেবা 
ধন্টে প্রবৃত্ত a ব্রাহ্ম সমাজের নিকট পাইয়!ছিলেন সেই 
প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন etal পডিলে৪ উহার প্রতি 
শ্রদ্ধা ও AS চিরকালই অটুট ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা! 
ভ্রমণান্তর তিনি যখন.এদেশে আসিয়া waaga নিকট 
এণ্ড Cepia es aage মিশন স্থাপন করিলেন, 
তখন মাত্রজের কতিপয় ভক্ত ও ক্ষেতরির মহার!ঞ প্রভৃতি 


উত্তর ভারতের জনকয়েক ভক্ত ভিন্ন উহার প্রতি 
জনসাধারণের তেমন আকর্ষণ দেখা দেয় নাই, Crore সংঘ 
অর্থাভাবে টিকিয়। রাখাই কঠিন হইয়া পড়ে। সেই 
পরিস্থিতিতে স্বাগিজীর মনে প্রায় সমধন্মী aa, ও 
ats সমাজের sty গ্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে 
কাজ করিয়া পতণোম্মুধ এইদেশকে হাচাইয়া পুনরায় 
DUN করিয়া তুলিবাঁর বিষয় মনে উদম হইত এবং wea 
তিনি ভগিনী নিবেদিতা সহ আদি ব্ৰাহ্ম সমাজের কর্তৃবর্গের 
সহিত আলাপ আঁলে|চন।য় রত হন। এই সহযোগিতা খুব 
সুফলপ্রস্থ হইবে মনে করিয়া Stel ঘট|ইবার জন্য আদি 
ব্রাহ্ম সমাজের বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর, স্বরেন্্রনাথ ঠাকুব ও 
সরলাদেবী ঘোষাল খুবই উত্যাহিত হইয়া উঠেন, কিন্ত 
স্বামী বিবেকানন্দের অকাল মৃত্যুতে তাহা ঘটিয়। উঠে ন।। 
কিন্তু এই আলাপ আলোচনারকালে নিবেদিতার সহিত 
RAFAT ও সরলার প্রগাঢ় সখ্যতা acy | 

Sata ফলে দেখাশুনা bala সময় ঠাকুর বাড়ীতে সে 
সময় যে বিদজ্জন সমাগম হইত তাহাদের সহিত নিবেদিতার 
পরিচয় হয। ভাবতের সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সমযে অর্থাৎ 
বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তে sAd শিল্পী শিল্পরসিক ও 
এশিয়ার পুনরুজ্জীবনের স্বপ্নে বিভোর Bag ওকাকুর। 
কলিকাতায় আলিয়া ঠাকুর বাড়ীর এই সাংস্কৃতিক আসরকে 
Štata উদ্দেখ্ সাধনের পক্ষে সহ।য়ক- হুইবে মনে করিয়া 
Bata সহিত সংষে/গ স্থাপন করতঃ প্রাচীন ভারতের 
শিল্প।দর্শেব পুণর্জাগরণের জন্য অবনীন্দ্রমাথ প্রভৃতিকে সে 
সময় উদ্বোধিত করিতে প্রয়াস প1ইতেছিলেন। সে সময়ে 
সমাগত সুধীজনকে এই বলিয়া aa দেন যে Fe জাপান 
যেখানে পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রতিত্বন্দিত। করিতে সক্ষম 
সেখানে প্রাচীন গৌরবময় এঁতিহের অধিক!রি হইয়াও ভারত 
পরাধীন কেন ? এই অধীনত! শৃঙ্খপ হইতে মুক্ত না হইয়া সুখে 
বসবাস করা কি মমুয্যোচিত ? Aas ওকাকুরার এই গঞ্জনা 


৪৯৩ নিবেদিতা ও ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রাম 


বিশেষভাবে তরুণ ব্যারিষ্টার Raga মিত্রের প্রাণে বিদ্ধ 
হয় এবং তিনি সক্রিয় হইয়! উঠিয়া মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক 
সংগ্রহে ব্রতী হইবার মানসে চিত্তরঞ্জন দাস, স্বরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, সরলাদেবী ঘোষাল প্রভৃতির সহযোগিতায় নব্য 
বাঙগল!র প্রথম সক্রিয় বিপ্লবী সমিতি “অনুশীলন সমিতি” র 
পত্তন করেন। এই কাজে নিবেদিতার যৌবনের সাধন! 
বিশ্লববাদকে আবার তাহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার 
বাসনায় ভগিনী নবেদিতা এই সমিতির সহিত অন্তরের সহিত 
যোগদান করেন। ঠিক সেই সমযেই কার্যযব্যাপদেশে 
নিবেদিতাকে qatata যাইতে হয । ota তিনি জানিতে 
পারেন বোম্বইএর বিপ্লবী সমিতি চাঁপেকাব সংঘের একটি 
শাখাঠাকুর সাহেবের নেতৃত্বে গুলবাঁটে গঠিত সমিতির সহিত 
অরবন্দ ঘোষের সক্রিয় সহযোগিতা বর্তমান, এই সংবাদে 
উত্সাছিত হইয| ভগিনী নিবেদিতা শ্রী শরবিন্দকে এই সংবাদ 
প্রদান করেন যে বাললাদেশেও একই উদ্দেশ্যে অনুশীলন 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার সহিত সংযোগ স্থাপনের 
ay তিনি. অমুরোধ করেন। অনুশীলন সমিতির সম্পর্কে 
সবিশেষ তথ্য জানয়! তাহার সহিত যুক্ত হইয়া বাঙ্গলা- 
দেশে বৈপ্রবিক প্রচেষ্টাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর Fala 
সম্ভাবনা সম্পর্ক সঠিক পরিস্থিতি জানিবার জলন্ত তিনি 
Stata কনিষ্ঠ ভ্রাত! atta ও বাঙ্গলাদেশে বিপ্রবানুষ্ঠান 
সার্থক করিবার ae সামরিক শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন বোধে 
তাহ! পিখিবার জন্য হিন্দস্থানীর ছদ্মবেশে উপাধ্যায় নাম 
গ্রহণ করিয়া ষে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরে।দার সৈম্ত 
বিভাগে এবি ছিলেন সেই যতীন্দ্রনাথকে বাগ লাদেশে 
প্রেরণ করেন। ষতীন্ত্রণাথ অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত 
হইয়| বাপ] দেশেই রহিযাগেলেন ও ada এখানকার 
বৈপ্লবিক সমিতির সংবাদ বহন করিয়া অরবিন্দের গোঁচবে 
তাহ! দিবার উদ্দেশ্যে বরোদ।য় ফিরিয়। গেলেন। 
যতীন্দ্রনাথকে কর্মীনূপে পাইয়া প্রথনাথ তাঁহার সহায়তায় 


আপার ate ata রোডে প্রায় সুকিয়! ট্রীটের সংযোগ স্থলের 
নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া কবিয়া সেখানে মুক্তি পিয়াসী 
তরুণ সদস্যদের অশ্ব(রোহন। অপি ও বন্দুক চালনা ও সামরিক 
কুচকাওয়াচ শিক্ষা দিতে atag scar) মতবাদ প্রচার 
এতদিন অনুশীপন সমিতির প্রধান ele ছিল, এইভাবে 
যে সক্রিয় কর্খের প্রথম আরম্ভ হয় উহার মূলে নিবেদিতার 
অবদান বর্তমান । তাহার পর যখন অরবিন্দ ১৯০৬ সালে 
বরোদার কর্শে ইস্তাফা! পিয়া বাঙ্গাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, জাতীয়ত।বাদি 
fas পরিচালন প্রভৃতি প্রকাশ্য কার্ধ্যকল[পের আবরণে 
গোপনে বিপ্রবীদলের সহিত যুক্ত ga তাহাদের 
মানিকতলার মুরারি পুকুর অঞ্চলে বিপ্নবমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদের 
এক আস্তান! স্থাপন করিয়া বারীন্্র ও তাহার সুহগগণের 
সহায়তায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াপদ্ধতি শিক্ষাদান ও বিপ্রবার্থে 
aal সংগ্রহে ব্যবস্থা করিলেন তখন এই তরুণ- 
দলকে রাষ্ট্রনীতি শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার 
বিপ্লব সার্থক করিবার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে যে জ্ঞান 
তিনি গ্রিন্সক্রপোটকিনের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন তাহ! 
শিখাইতে উৎসাহের সহিত ব্রতী হইলেন। এই কাজের 
ae ভগিন নিবেদিতা তাহার মৃপ্যবান পুস্তক সংগ্রহ এই 
সমিভিকে দান করেন তাহার পূর্বেকার war কুরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশপ্রীতি প্রভৃতির শিক্ষার 
শিক্ষার্থেত্রতী হয়েন | 

ইহার কিছুকাল পরে যধন বৃটিশ সরকারের গোয়েন্নাগণ 
মুরাগিপুকুরের আন্ত/না আবিফার করিয়া আলিপুরের বোমার 
মামল! দায়ের করে, তখন নিবেদিতার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 
সাময়িক ভাবে স্তিমিত হয়। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত 
সাংবাদিক Satay চট্টোপাধ্যায়ের কার্ষ্য সক্রিয়ভাবে 
সহযোগিত। করেন এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার শিক্ষানীতি" 
শিল্পের gara প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ব্যতীত রামানন্দ 


৪৯৪ RAL, কাতিক ১৩৭৪ 


বাবুর hele বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পাদণাগুণি লিখিতেও 
যথেষ্ট সহায়ত! করেন। এ সময়ে নিবেগিতার AWT 
মিসহেরিংহাস, শ্রীনন্দল।ল বন্থ, গণেন্পনাথ ব্রাহ্মচারী প্রমুখ 
শিল্পীগণ আলজান্তগুহ!বলীর নষ্টোনুখ চিত্রগুপির প্রতিলিপি 
কিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব দান কবেন। ইহার কিছু দিন 
পরে আলিপুর atata মামলা হইতে qaga খালাস 
পাইঘ। শ্রীমরবিদ যখন কর্ম্মোযোগিন নামে পত্রিকা 
qta করেন তখন Stata প্রধ!ন সহায়ক হয়েন ভগিনী 
নিবেদিত।। এসমযে তিনি ঘটনাচক্রে জানিতে পারেন যে 
বৃটিশ সরকার প্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রেহের দায়ে 
গ্রেপ্তারের পাঞ্ওয়োন। বাহির করিবাব ow fea করিযাঁছেন, 
ভগিনী নিবেদিতাই সেই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দকে প্রদান কবেন 
এবং গোপনে কপিকাতা ত্যাগ করিয়া ফারসী অধিকৃত 
চন্দননগরে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য তথায় যাইবার 
যে বন্দোবস্ত হয় তাঁহার সহায়তা করেন। 

বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত তাহার এই ঘনিষ্ট যোগা- 
যোগ সম্পর্কে কিছু তথ্য athe ঘোষ লিখিয়। গিয়।ছেন 
বটে এবং পৰে গিরিজাশস্কর রায় চৌধুরী Sata নিবেদিত! 
বিষয়ক sae আরও [কিছু তথ্য দিয়।ছেন বটে কিন্তু Sigla 
এ সম্পর্কে কার্য্যের অনেক বিষয় অকথিত আছে এবং লুপু 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহার ow app সংঘই 
gaase দায়ী, কেননা এই সংঘ উহা প্রকাশে অত্যন্ত 
শমিচ্ছুক, এমনকি তাহার বিপ্লবীদের সহিত শহযোগিতার 


কথা অস্বীকার করেন। AgS: ইহার কারণ এইযে যে 
ভগিনী নিবেদিতাঁর ata একজন বিদেশিনী বিবেকানন্দের 
সংস্পর্শে সম্পূর্ণ এবে ভারতীয় বনিষা গিয়/ছিলেন তাহার 
MD রামক্ষ্ণ সংঘ জনসাধারণের YR আবর্ষণ করে তাহার 
পূর্বে জনসমর্থন না থাকায় বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন লোপ 
পাইবার agia দেখা দিয়াছিল। এবং উহার একান্তিক 
agel মে|চনের ew নিবেদিতার সংগৃহীত অর্থই প্রথম 
দিকে উহাকে রঙ্গ! কবে, সেই নিবেদিতাকে রাজনৈতিক 


সংস্পর্শ ত্যাগে সন্মত না করিতে পরাতে সংঘের সভাপতি 
স্বামী aay নিবেদিতাকে alee মিশন ত্যাগ করিতে 
বাধ্য করিবেন, এই ভথ্য পেকে জানিলে মিশনের প্রতি 
লোকমনে অশ্রদ্ধাদি জন্মিতে পাবে এই ভয়ে উহা! গোপন 
করিতে উৎস্থক | কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত প্রাণের 
রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে ভগিনীর হৃদয় 
ভাঙ্গিয়া গেলেও qalada অনুরোধে তিনি মিশন স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ করিতেছেন এই af একখানি পত্র States- 
man” পত্রিকায় তাহার স্বাক্ষবে প্রকাশিত ga: কিন্ত 
নিবেদিতা নিজেকে তাতার পরও রামকৃষ্ণ মিশনেরই 
একজন বলিতেন এবং Stala বক্ষে একটি ফলকে লেখা 
gfe, Nivedia of R.K L, V অর্থাৎ রামকৃ 
বিবেকানন্দেরই নিবেদিতা | ইহা হইতে iB প্রতিপন্ন হয় 
যে তিনি carga মিশনের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন নাই, মিশনের 
কল্যাণ হইবে মনে করিয়! তীহাকে মিশন Geter বাধ্য করা 
হইয়ছিল। এই সত্য যতই কেন মনা অপ্রিয় হউক, গোপন 
করিলে ভগিনী নিবেপিতাঁর স্মৃতির অবম|ননা করা ga l 
সেজন্য ইহ! প্রকাশ করিয়! ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে 
নিবেদিত।র দান সম্পর্কে আমার লেখ। শেষ করিলাম এই 
আশায় যে নিবেদিতার aage মিশন হুইতে বিদায়ের 
কাহিনী যতই কেননা মিশনের পক্ষে প্রকাশে বাধ। থাকুক, 
“aa” স্ুভাষবাদী পল্রিক। afar তাই! প্রকাশে কুষ্ঠিত 
হইবেন না কেননা স্ুুভাঁষচন্্রের নিজেরই দৃঢ় assy ছিল 
যে মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পথ হইতে অনেক সরিয়া 
আসিয়াছে এবং সুভাষচন্দ্র বাসন। ছিল যে হয় মিশনের 
সংস্কার সাধন করিয়া তাহা বিবেকানন্দের ইঙ্গিত ধারায় 
চালিত করা, নতুবা! AABI হইলে এই আদর্শে নুতন এক 


সংস্থাস্থাপন কর!। একথ! তিনি পবিফার ভাষ৷ধ বলিয়া 
গিযাছেন। মিশনের সহিত সংশ্রব রহিত হওয়ার পর 


নিবেদিতা আচার্য। জগদীশচন্দ্র গৃহে স্থান লাভ করেন ও 
আচার্য্যের পুস্তকের ভাষাসৌকার্যযার্থে সহায়তা করেন। 
এ সময়ও তিনি বিপ্রবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
রাখিয়াছিলেন এবং Siaa? চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র ও 
ayasa সহিত বিপ্রবীর্দেব পরিচয ঘটে এবং কথিত আছে 
তাঁহ।রা একথ। alates Siea পরীক্ষার ল্য।ব্রেটরিতে 
বিপ্লবীদের পরীক্ষ-নিরীক্ষ! চাল।ইতে দিতেন i— 


ধা 


facafesia সমাজ্ত-দ্শ্ণন 
বিমান বিহারী মজুমদার 


ভগিনী নিবেদিতা সমা-বিজ্ঞানের zor দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। 
ভারতকে মহ1-ভারতে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ করেন। 
তিনি ছিলেন মুলত: কর্মী । লোকসমাজ হইতে দুরে থাকিয়। 
দার্শনিক মতবাদ we sai তাহার কাজ ছিপ ন!! কিন্ত 
তাহার অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মধারার পিছনে একটি সুসংবদ্ধ je- 
দর্শনের প্রভাব বর্তগান ছিল। তাহার মহৎ জীবনের বিচিত্র 
প্রবাহের স্বর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই সমাজ দর্শনের 
সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। 

নিবেদিত! বিভিন্ন প্রকৃতির তিনঞ্জন সমাজদর্শনের শুষ্টার 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন । ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন 
রাশিয়ার অভিজাত বাংশ-সম্ভূত বিপ্লবী চিন্ত।-নায়ক প্রিন্স 
কোপটকিন্‌ (১৮৪২--১৯২১)। তাঁহার বয়স যখন চব্বিশ 
বৎসর তখন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে এই মনীষীর 
aa প্রভাবান্বিত হন। ক্রে/পটকিন্‌ ডারউইনের মতন 
প্রত্নবিন্দিতায জয়ী হইলে কোন জীব জীবন সংগ্রামে টিকিয়া 
থাকিতে পারে এই নীতিতে fagta করিতেন না। Stala 
মতে জীবনের মূলম্থ্র হইতেছে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা 
প্রতিযোগিতা ace তিনি পাইবেরিয়ায নির্জ্জণ জীবন 
যাপনের সময লক্ষ) করিয়াছিলেন যে যে সমস্ত পশুপক্ষী কীট 
AGHA মধ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি বলবান 
তাহারাই বাচিয়া থাকে; আত্মকেন্ত্রিক জীবের ধ্বংসপ্রাপ্ত 


১ হয়। তিনি Sista ada জীবম-স্বতি নামক গ্রন্থে লেখেন 


যে সরকারী শাবন্যস্ত্রের সাহায্যে agaa কোন স্থাষী 
উপকার সংশাধন করা area, তাই তিনি az 


সরকারের প্রতি আ|স্থ। না রাখিয়া নিজেদের মধ্যে সমবায় 


গঠন ও সহযোগিতা স্থাপনের উপর জোর দিয়াছিলেন। 
নিবেদিতা যে এই মত akie মানিযা লইয়|ছিলেন তাহা 


তাহার জাতীয় শিক্ষা! সম্বন্ধীয় গ্রন্থের A Note On 
Historical Reseirch æ নামক প্রবন্ধ হইতে জানা যায় 
তিনি উহাতে ঘোষণ। করেন যে মানবপভ্যতার 
যে নবযুগ আপিতেছে তাহার মূলনীতি হইবে 
পাবস্পরিক শহযোগিতা। তিনি এ প্রবন্ধে ক্রোপটকিনকে 
আধুনিক সমাঞ্তত্ববিদ্গণের রাজা আখ্যা ভূষিত 
কবিযছেন। তাহার মধ্যবপ্তিত।তেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 
আগষ্ট মালে স্বাগী বিবেকানন্দের সহিত প্যারিসে ক্রে।পট- 
কিনের সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল 
তারিখে নিবেদিতা aage গোখলেকে এক পত্র 
লিখিয়া জানান যে তিনি যেন ইউরোপের দ্বিতীয় সহান্‌ ব্যক্তি 
ক্রোপটকিনের সহিত অবশ্য দেখা করেন। তাহার মতে 
Baga ছিলেন ইউরোপের মহত্তম ব্যক্তি। ক্রোপটকিনের 
কয়েকটি মতের উল্লেখ দেখা যায় নিবেদিতার নাগরিক আদর্শ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থে । স্বামীজীর সহিত দেখা হইবার পূর্বেই 
নিবেদিতা সরকারের উপণ আস্থা হারাইয়াছিলেন ও আত্ম- 
নির্ভরতাকে জীবনের wry করিয়াছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের যলে 





# Hints on National Education in India, 


উদ্বোধন সংস্করণ, পৃঃ ১১০--১১১। 


৪৯৬ aH, কাঠিক ১৩৭৪ 


লিবেদিতার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইলেও 
আত্সনির্ভরতা ও পাবস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ভারতের 
উদ্বোধন সাধন কথাইবার লংকল্প দৃঁঢ়তর হয়। ভারতবর্ষের 
পুনর্গঠন করিবার জন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের এক নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বাগীলী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তিনি ঘোষণা করেন শক্তিই সর্ধবহখের আকর ; জগতের 
সকল ব্যাধি এই শক্তির দ্বারাই দূর কর! যাইতে পারে। 
শক্তির সাহায্যেই দরিদ্রেবা ধনীর ও অজ্ঞ্রেরা বিদ্বানদের 
অত্য|চারের প্রতিরোধ করিতে পারে । এই শক্তি অধ্যাত্ব- 
চেতনার উদ্বোধন etal লভ্য। এই মন্ত্রের সাহায্যে 
নিবেদিতার পূর্ববমত TS হয়। 

নিবেদিতা সুপ্রসিদ্ধ সম|জ-বিজ্ঞ।নী Patrick Geddes- 
য়েখ নিকট হইতেও ভারতে কর্ম্মপদ্ধতিণ বিষয়ে অনুপ্রেরণা 
পান। ১৯০০ খ্ৰীষ্টাবে নিউইয়র্কে Stata সহিত নিবোদতার 
সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ক্রমে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্বাপিত 
হয়। তিনি এ ana প্যারিসের আন্তর্জাতিক সংঘের 
পরিচালনায় সমাজ বিজ্ঞানীদের যে ate Raa afan- 
ছিপ তাহাতে যোগ দেন। তিনি এ সময়ে বক্তৃতাদি শুনিয়। 
যে স্বারকলিপি তৈয়ারি করিয়াছিলেন ১৯০৭ Qaa মে 
মাসে সচ্চিদানন্ন সিংহ-সম্পাদিত Raga fags পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। উহ! হইতে তাহার সেই সময়ের IAI- 
ভাবের পরিচয় পাওগা যায়। তিনি লেখেন যে জাতি 
যত বেশি দরিদ্র সেই জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা তত বেশি 
বৃদ্ধি পায়। ভারতের জন সংখ্যার BS বৃদ্ধি দেখিয়! তিনি 
শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে পশু পালন- 
কারীর! যেশন AeA সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে উদ্ভোগী হন, 
বিদেশী শাসকেরাও তেমনি প্রজাদের সংখ্যা বাড়াইয়। 
নিজেদের সুবিধা খৌোঁজেন। সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতর 
ফলেই ভারত দুভিক্ষের সম্মুখীন হয়। শাসকশ্রেণীর 
সুবিধার জন্তই সাআগ্য স্থাপন করা en) যদি clas 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া data হিতার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা হয় তাহা হইলেই জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে 
পারে। কিন্তু ভারতের সাস্রা্য-পরিচালনায না আছে 
জন-কল্যাণের গ্রেবণা, না আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । তাই 
তিনি এ ধরণের রাষ্্রধ্যবস্থা পরিবর্ত নর প্রয়োজনীয় '1 বুঝিতে 
পারেন। 

১৮৯৮ খরীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে নিবেদিতা aaa 
স্বামীজীর নিকট ব্রঙ্গচারিণীরূপে দীক্ষা লইগেন শেইদিন 
Say নবজন্ম হইপ। তিনি সেইদিন হইতে মনেপ্রাণে 
ভারতীয় হইবার সাধনায় ব্রতী হইলেন। তাঁহার গুরুদেব 
তাহাকে বলিষ|ছিলেন "তুমি যদি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে 
চাও তাহা হইলে তাহাকে নিজের মনগড়া আদর্শে গড়িব!র 
চে! al করিয়া গে যেমনটি আছে তেমনটিই তোমাকে 
ভালব।লিতে হইবে ।৮ নিবেদিতাও তাঁহার mata- 
বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে বুঝিয়াছিলেন যে পাঁচ হাজার 
বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটয়।ছে 
তাহাকে ইউরোপ-আমেরিকার somes অল্পদিনের 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্ট1 করা বাতুলভার 
নামান্তর মাত্র। তিনি ভারতীয় সভ্যত। ও' সংস্কৃতির 
উৎকর্ষের নিদর্শনন্বরূপ গেজাতির সহিত ভারতীয়গণের 
প্রীতি ও carga স্স্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। গরু কেবল- 
মাত দুধ জোগ|ইবার যন্ত্র মাত্র নহে; তাহার সহিত 
ভারতীয় TERA মা ও ছেলের সম্বদ্ধ। গরুও তাহার 
fag atas চোখ দুইটি দিয়া পরিবারস্থ সকলকে আপনার 
জন বলিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। aga বেলাকে যে 
আমর! এত পবিত্র মনে করি তাঁহার মধ্যে নিবেদিতা 
ভারতীয়গণের বিশ্বাত্মবোধের পরিচয় পইয়াছেন। 


বিবাহের সময়ে হিন্দু মেয়ের! গোত্রাস্তরিত হন) তাঁহার! * 


বিবাহের পরদিন হইতে aes ও আইনতঃ yorga 
লোক হইয়া যান। স্বামীজীর নিকট দীক্ষা লইবার পর 


me 


+ 


আলি 


পতি গ্রহণে সম্মত হইতেন। 


৪৯৭ 


নিবেদিতার সমাল্প-দর্শন 


হইতে তেমনি নিবেদিতা নিজেকে ভারতীয় ছাড়া আর কিছু ' 


মনে করিতে পারেন নাই । তিনি তাহার বৃতায় ও রচনায় 
সব সময়ে ভাধতবর্ষকে ‘আমার দেশ, বলিয়াছেন ও সর্বত্র 
ভারতবাসীর কথ! উল্লেখ করার সময়ে ‘আমর!’ শব্ধ প্রযোগ 
করিযাছেন। ay কোন বিদেশীঘ এমন করিয়া মনে প্রাণে 
ভারতীয় হইযাঁছেন বলিয়! আমার জানা নাই। রাশিয়ার 
nigel ক্যাথরিন দি গ্রেটু (১৭২৯-৯৬) জার্ম্ম।ণ দেশে 
জন্মগ্রহণ করিযাঁও রাশিয়ার অনেক উন্নতিবিধান রুরিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার স্বামী তৃতীয় পিটারকে হত্যা 
করাইয়া সিংহাসনে অধিরেহণ পূর্বক ৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব 
করেন ও Bey প্রণয়ী গ্রহণ করেন বলিযা তাহার সহিত 
নিবেদিতার নাম এক নিশ্বাসে লইতেও ett হয়। নিবেদিতা 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্ধের ২৮শে জানুয়ারী সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ 
করেন এবং ১৯১১ TCH তাহার জীবন-লীলার অবসান 
হয়। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যেমন করিয়া 
ভারতকে ভালবাসিয়াছেন, জানিয়াছেন ও বুঝাইয়ছেন 
তেমন করিয়া আর কেহ কখনও পারেন নাই। A 
alata ও সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তাহার যেন 
তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতের 
সমাজ ব্যবস্থার অনন্সাধারণ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

নিবেদিতা যে সময়ে কপিকাত!র বগবাজারের গলিতে 
বাল করতেন সে সময়ে মেয়েদের পথে ঘাটে স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা Bata শ্বাধীনতা ছিল ay; তাহাদের মধ্যে 
উচ্চ শিক্ষার ana ছিল যৎসামান্য ; আটদশ বছরের 
মেয়েদের বিবাহ দেওয়াই ছিল সামাজিক রীতি; 
বিধঝবিবাহ আইন সিদ্ধ হইলেও খুব কম বিধবাই পুনরায় 
নিবেদিতার চোখে এর 
কোনটাই fangs ঠেকে নাই | তিনি যেন নযনে ভালবাধার 
aga লাগাইয়। সব কিছুব মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য দেখিতে 


পাইলেন। বাংলায় ও উত্তর প্রদেশে অবরোধ প্রথার ay 
তিনি দায়ী করিয়াছেন মুসলমান আক্রমণ ও শাসনকে ; 
মহারাষই ও মাদ্রাজ প্রদেশে বহুকাল ধবিয়া মুসলমান আক্রমণ 
ও শাসন প্রবেশ করিতে পারেন নাই বপিয়| এ সব অঞ্চলে 
মেয়ের] অস্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। 
নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত আক্ষরিক জ্ঞানকে 
অভিন্ন মনে করিতেন না। তিনি বাঙ্গালী সমাজের অনেক, 
নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে উচ্চ দার্শনিক ও অধ্যাত্ জ্ঞান 
দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে স্বামী 
বিবেকানন্দ Raag পছন্দ কবিতেন না । বিধবার oa 
বেশ ছিল Stata কাছে পবিত্রতার প্রতীক । হিন্দু সমাজের 
আচার ও egia Gala সংস্কার করিতে চাহিতেন Statai 
বণিতেন যে হিন্দুনারীর, বিশেষ করিয়া fey বিধবার জীবন 
দাশীর চেয়েও অধম। ইহার উত্তরে নিধেগিতা বাইবেলের 
বাণী উদ্ধার করিয়। Studies from an Eastern Home 
eve (পৃঃ ২১) লিখিয়াছেন--৭179 that will be chief 
তিনি 
বিধবাদের সেবা ও আক্মোৎ্সর্গের আদর্শের উল্লেখ করিয়। 
বলিয়।ছেন--*576 shall never understand until we 


among you, let him be your servant | 


realise that passionante self-abnegation is the 
তিনি স্বাযীজীর বাণীর 
পুনরাবৃত্তি করিয়া! বারংবার বলিয়াছেন যে সমাজের সংস্কার 
চাওয়া যেন কোন রকমে জে।ডাতালি দিয়। মেরামত করা ; 
হিন্দু সমাজকে ধাহারা প্রকৃত ভালবাসেন তাহারা চাহেন 
Sata পুনর্গঠন । এই গঠনের কাজে হাত দিতে পারিতেন 
হারাই যাহারা করুণা ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শে নিজেদের 
জীবন গড়িতে পারিয়াছেন। দেশের সকল অজ্ঞতা 
ও অক্ষমতাকে যাহারা অসীম ক্ষমা ও সহফ্ণুতার 
nee দেখিতে পারিবেন এবং নিজের সকল প্রকার 
স্বখন্থব্ধা বিসর্জন দিয়া জীবরূপী শিবের সেবায় নিযুক্ত 


root of most things,” 


sar aa, কাৰ্তিক ১৬৭৪ 


হইবেন Slate ভবিষ্যতের মহাভারত গঠনের উপযুক্ত 
পাত্র | 

রাষ্টবিজ্ঞান ও সমাজতত্বের লেখকেরা কেবলমাত্র By 
ও তথ্য পরিবেশন করেন। নিবেদিতা সে কাজ তো 
করিয়াছেনই, তাহার উপরে আরও কিছু করিধাছেন। তিনি 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের giie মাত্র নহেন; উহার 
উদ্বোধক ও সংগঠকও। জাতীযতাব।দকে বাস্তবক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার wy এই মহীযশী মহিল1 এক সর্বব্যাপী 
HÁZA অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনি একদিকে প্রাচীন 
ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করিবাধ cod! 
কবিয়|ছিলেন, অস্তুদিকে নুতন নুতন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার 
দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যকে সপ্তীবিত 
করিবার ব্যবস্থ। করিয়/ছিলেন। ভারতীয় এতিস্বের প্রতি 
অচুরাগকে কেন্দ্র করিয়। তিনি নূতন স্বাজাত্যবোধকে জাগ্রত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই ow ভারতীয় স্থাপত্য, ভক্রর্য্য 
ও চিত্রকলা র পুনরুজ্জীবনের প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের মতন মহাকবি, অবনীল্তরনাথের ন্যায় চিত্রকলার 
প্রতিভাবান শিল্পী : জগদীশচন্দ্র বস্থর sin কুশলী বৈজ্ঞানিক 
ষছুন।থ সরকারের ata নিপুণ এঁতিহ। সক এবং রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতন প্রবীণ সম্পাদক যে নিবেদিতার 
পাশে afia দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহার 
জাতীয়তাবাদের রূপায়ণে বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়! 
যায়। o 

নিবেদিতা একই কালে নিয়ম-তাপ্ত্রিক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় aage গে!খলের সহিত 
সধ্যতাস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন, আবার অরবিন্দের asa বিপ্লব- 
বাদের হোতাদের সহিত WR সম্বম্ধে যুক্ত ছিলেন। যে 
দিক দিয়া যতটুকু ব! যতখানি সাহায্য পাওয়। যায় তাহার 
qa গ্রহণের ew তিনি সর্ববদ। উন্মুখ (ছলেন। তবে 
এ কথাও ঠিক যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লববাদের সমর্থক 


ছিলেন, কিন্তু sca আন্দোলনের ফলে জাতির যতটুকু 
সংহতি সাধিত হয তাহার সুযোগ লইতেও Aaga ছিলেন 
না। সম্প্রতি কেহ কেহ প্রমাণ করিতে ব্যগ্ হইয়াছেন ঘে 
নিবেদিত! হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করিতেন না। কিন্ত 
তাহার! ভুলিয়া যান যে প্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন 
যে তাঁহারই সাক্ষাতে নিবেদিত বরোদার গয়কোয়াড় 
তৃতীয় Ma রাওকে বিপ্লবী দলে যোগ দিবার জন্ত 
ayal করিযাছিলেন & লালা লাগ্পত্রায়াও তাহার 
সংস্পর্শে আপিয়া জানিতে পারিষাছিলেন যে নিবেদিতা 
ম্যাট্‌সিনির অবলঘিত কর্ম্মপন্থায় চলিতে চ|ছিতেন। 
ম্যাটুসিনি যে অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না 
তাহা সর্বজন বিদিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতন বিজ্ঞ 
ও সত্যনিষ্ট সম|লে!চকও লিখিয়াছেন যে নিবেদিতা রুত্রপদ্থা 


" পছন্দ করিতেন। 


১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা Aggressive Hinduism 
Ce বলেন যে, দশাবতারের মর্মার্থ পর্য্যালোচনা করিলে 
দেখা যায় যে ক্রমবিকাশের ফলে WI হইতে TH, HF 
হইতে বরাহ, বরাহ হইতে নৃশিংহের আবির্ভাবে ভগবানের 


আক্রমণাক্সক কাৰ্য্যকলাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প1ইযাছিল। বামনের 


পর রাম ও GAFR ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ MAT) 
বুদ্ধদেব “Balt প্রচার করেন বটে, কিন্তু তার পরেও ssa 
আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটে | এই ব্যাখ্যা হইতেও হিংসাত্মক 
কার্যকলাপের প্রতি নিবেধিতার মনোভাব বুঝিতে পারা 
যায়। তিনি লিখিয়াছেন— “Aggression is to be 
the dominant characteristic of the India that 
is today in school and class-room, aggression, 


and the thought and ideals of aggression, 





* Sr Aurobindo on himself and on the 


Mother, পৃ: ৯৭) 


mé 


বশ 


৪৯৯ নিবেদিতার সমাজ দর্শন 


instead of activity ; for the 


standard of 


passivity, 
standard of weakness, tke 
strength ; in place of a steadily yielding 
defence, the ringing cheer of the invading 
host” (পৃঃ ৫) ব্রিটিশ শাসনের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া 
ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বল সম্ভব ছিল না। তাহাকে 
কেবলমাত্র মরমী উপপিকা রূপে দেখিলে তাহার যথার্থ 
মহিমা Jal যাইবে না। তিনি সাহসের সঙ্গে ঘে!ষণা 
করিয়াছিলেন যে মুক্তির ইচ্ছ। হইতে মুক্তিলাভকেই vf 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। Siaa সমাজ-দর্শনের 
পূর্ণতর পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার লেখা Civio and 
National Ideals এবং The Web of Indian Life 


শীর্ষক aa ভাল করিয়া পড়া Aate | 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাখিক সভাঁক ৯৫০। qatg 


৪*৭৫| যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক ea যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 


১, শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচন! প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখ! পরিফ!র হরফে ফুলক্ষ্য/পের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 

শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার aw আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে GAS) পাওয়া! যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 








প্ৰণীত 
Ln 
EE লি Ba eect anus 6 aip fe : 4 
' শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্ত 

মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 

উপভোগ করবার জন্য | 

আপনিও apa ভাল রাখার জন্য সাধনার অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ GE ফোষ, এম-এ, 

অব্যর্থ মহৌবধ প্রতিদিন আহারের পর পারি এবি, (লণ্ডন), 

দুইবার করে দু'চামচ eM সঙ্গে গর বনজ নে ON 

চার চামচ মহাপ্রাঙ্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের অধ্যাপক | Zs 

পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ GI খোব, নি 

খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি এম-বি, বি-এস, আধুব্বেদাচ ্য্য । 


থেকে রেহাইি পাবেন। 
AISA SAAS ঢাকা 


l 'ন্নিন্বেক্িভ্ডালল ভান্সতচেতনা৷ 
দেবদাস জোয়ারদার 


নিবেদিতা যে্তাবে ভারতীয় জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা করেছেন, 
Bi শুধু তিনি তার মণীষা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে 
করেননি । একাগ তিনি, করেছেন Sta অমুভূতিলন্ধ দুর্লভ 


-aag Ba সাহায্যে । নিবেদিতার ভারতচেতনাকে বল! যায় 


তার বোধির a | : 

ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল সত্যটি নিবেদিতার কাছে 
এভাবে ধরা পড়েছে --"ক্রব সত্য হচ্ছে এই যে আগে হে!ক্‌ 
বা পরে cals, কারণকে অনুসরণ করছে ফল, নিশ্চিতভাবে 
ফলের আগে রয়েছে কারণ |. এই নিশ্চয়তাবোধে ভারতীয় 
স্বভাব, পেয়েছে এক প্রশান্ত আয়লিবেদনের ভাব। 
সাধারণতঃ যাকে Afa অদৃষ্টবাদ বলে মনে করা হয়, তার 
সঙ্গে এই আল্লনিবেদণের ত।বটির মিল নেই |” ১ এই প্রশান্ত 
আত্মনিবেদনের ভাবটিকেই নিবেদিতা-ব্য।ধ্যাত এদেশের 
জীবন!দর্শের মূল সত্যরূপে গ্রহণ করা যায়! ভাগ্যের 
কাছে অসহায়ের মতে। আত্মসমর্পণ নয়, ইচ্ছাশ,ক্তর 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়, বরং ভাগ্যের পরিবর্তনে 
আত্মকর্তৃত্বে অবিচলিত আস্থাই আমাদের সাহিত্যে ও দর্শনে 
বারবার কীতিত হয়েছে। ভাগ্যের পরিবর্তন যদি সম্ভব 
ate হয়, সেখানে ব্যর্থতাবেধের বেদন! যেন আমাদের 
আচ্ছন্ন ন। করে। CUBIC যেন অবসন্ন না করি। আত্ব!কে 
দিয়েই আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে RMATA 
নাত্ানমবসদায়েংং। যুগষুগান্তরের অবসন্ন মান ধাস্নার 
উদ্দেশ্যে গীতার এই উপদেশ gq তারকার মতো সত্যপথের 
নির্দেশ দিচ্ছে। 


এই উপদেশ পালনের জন্তু চাই নিরলস নির।সক্ভির, 
ধ্যান। নিবেদিতার দৃষ্টিতে মহাভারতের Aasha এই 
নিরাশৃক্তিরই fai Sy জানেন, কৌর্বপক্ষেরই saia 
ও তাদের পরাজয়ও নিশ্চিত। তবু তিন তাদের হয়েই যুদ্ধ 
রুরছেন beara farce সব জেনেও তিনি যুদ্ধে একটি 
আধাতও কম বা বেশি ata নি। তাঁকে অবিচলিত চিত্তে 
অন্নদাতা কৌরবদদের, প্রতি অনুগত্য রক্ষ! করতে হচ্ছে। 
নির!সক্তভাবে কর্ম করলে অবিহিত কর্মের, ফলনাগিত্বও ষে 
নঃ হয় অর্থ।ৎ. সেই জবিছিত কৰ্মও যে হুর্গতিজনক . হয় না, 
গীতার এই শিক্ষা যদি মহাভারতের রে!নো' চরিত্রে gag 
ক'রে থাকে, তাহলে ot চরিত্র Seta |, এজস্ই গীতায় 
BACH OTA, Fal বলতে হয়েছিল 
‘কৰ্ম্মণো, পি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ |, 
অকর্ম্মপশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা রর্ম্মণো গতিঃ | 81১৭ . 
কর্মের এই. teal গতিকে, ধিনি ,. অসাধারণভাবে 
বুঝেছিলেন, তাঁর নাম ভগ্ন এজন্যই বোধহয় নিবেদিতা 
রামায়ণ মহাভারতের আলোচনায় Sig চরিত্রের এমন বিস্তৃত 
আলোচন! করেছিলেন। আর গীতা সম্পর্কেও তীর মন্তব্যটি 
ছোটে! হলেও মুক্তার মতে! উজ্জ্বল — Ast বুঝতে পারার অর্থ 
ভারতবর্ষ ও-এ দেশের মানুষকে বোবা ।'২ 
গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ বিশেষ, গীতার 
নিরালক্র্ষের আদর্শের gad মহাভারতের উপসংহারে 
মহাকাব্যের কবি রিস্ময়জনক সংযমের সঙ্গে বাজিয়েছেন।। 
যুদ্ধশেষে পাওবপক্ষের জয়ের উল্লাস ধ্বনিতে মহাভারতের 


er 529, কাতিক ১৩৭৪ 


উপসংহার মুখর হয়ে উঠেনি। জয় লাভের পরে ফল ভোগে 
নয়, বরং ফলত্যাগে মহাপ্রস্থানের পথে পাগুবদের যাত্রায় 
উপপংহারটি নীরব হয়ে আছে। এই নীরব “না-বল।বাণীর 
ঘনযামিনীরণ মধ্যে তারার মতে! বিরাজ করছে গীতার 
ফলাক।জ্ক।হ'ন মিরাসক্ত কর্মের Sim তাই সংস্কৃত 
শাহিত্যের উঁতিহ।সিককে শেষ পর্যন্ত বলতে হয় ‘আগ্রহের 
সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়, সমগ্র মহাভারতের সুরের সঙ্গে 
গীতার সুরের ew আছে P ৩ 

মহাভারতের সবস্থর যেমন গীতায় বেজেছে, ঠিক তেমনি 
বলা যায় যে এ অষ্টাদশ বর্ষব্য।গী মহাক।ব্যের উপপংহারে 
মহাপ্রস্থানের পথে ও শ্বর্গারোহণে পগুবদের যাত্রায় যে 
শাস্তরসের wus পরিণাগী আবেদনটি অনুভব করি, 
রবীন্দ্রনাথ ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ” এর সংক্ষিপ্ততম পরিসরে সেই 
আবেদনাটি আশ্চর্য লাফল্যের সঙ্গে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত 
কবেছেন। “রজনীর তিমির ফলকে? নক্ষত্র আলোকে: 
‘ঘোর যুদ্ধফল’ পরাজয় প্রত্যক্ষ করার পরেও রবীন্দ্রনাথের 
কর্ণ বলছেন “আসি রব নিক্ষলের হতাশের দলে । অষ্টাদশ 
পর্বের মহাভারতের পরিণামী আবেদনটিকে যিনি কয়েকটি- 
মাত্র পৃষ্ঠায় ধরে রেখেছেন, সে কবির নাম রবীন্দ্রনাথ, আর 
সেই অমর সার নাম “কর্ণকুন্তী-সংবাঁদ' | যদিও কর্ণ হতাশের 
দলে থেকে যাচ্ছেন, তবু তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও হতাশায় 
ay হয়ে পড়ছেন না। নিবেদিতা তাকে বলেছিলেন 
ভারতীয় জীবনের নাদর্শব্বরূপ প্রশান্ত আত্মনিবেদনের ভাব, 
সে ভাবটিই yeas করেছে কর্ণচরিত্রে। এই পৌরুষধন্ত 
কর্ণ ‘বেণী-সংহার’ এর কবি ভট্টনারায়পের ভাষায় যা 
বলেছিলেন, ত! অদৃষ্টবাদের পঞ্চে আঠ নিমজ্জিত আজকের 
এই অধঃপতিত ভারতে বারবার উদ্ধৃত হলেও জীবনচর্যায় 
লাঞ্ছিত ও fas) তবু Sta যেই অমর কথাগুলি a 
করি-- স্থতো.বা SSAA. বা 

যে! বা কোবা ভবাম্যহম্‌ ৷ 


CHATS কুলে জন্ম 
সদায়ত্তং হি পৌক্ষষম্‌ ॥ 
Sly বা কর্ণচরিত্রের ধ্যানে বিভোর হলেই অনুভব করা 
যায় যে কেন নিবেদিতা বলেছিলেন প্রশান্ত আত্মনিবেদনের 


-ভাব আর শিস্কিয় AI এক নয়। 


নিবেদিতা-ব্যাধ্যাত ভারতীয় জীবনাঁদর্শের অন্ত একটি 
সত্যের আলোচনায় এবারে আসা যেতে গারে। এই সত্যটির 
একাধিক দিক কর্মফলে বিশ্বাস, আত্মার অমরত1 ও জন্মান্তর- 
বাদ। কর্ষফলে বিশ্বাস যে আমাদের আধুনিক জীবনচিন্ত।র 
উপর নির্মম আঘাত হানে, তার কাবণ এ সম্পর্কে আমাদের 
ga খারণ| | এই ভুল ধারণার জন্তই মনে হয় যে এ বিশ্বাসের 
সঙ্গে aA অবিচ্ছেগ্ঠ যোগ আছে। আসলে অদৃষ্টবদের 
সঙ্গে কর্মফলে বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র যোগ নেই। জীবনের 
প্রতিটি কর্ম এক একটি বীজের মতো]। প্রতিটি কর্ম ভবিষ্যং- 
ফলের কারণ বিশেষ । প্রতিটি ভুপভ্রান্তিভর! কর্মের জন্য 
আমাদের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। এই ভুগকর্মের ফল 
ভোগ থেকে একমাত্র সংকর্মের পথেই মুক্তিলাভ সম্তব। 
সংকর্মের চর্চায় উৎসাহ যাতে বাড়ে, aes কর্মফলে বিশ্বাস। 
ভূগ কর্মের বিযকে সৎকর্মের অমৃত দিয়েই অকেজে| করতে 
হবে। মানুষ যাতে এই সুযোগ পায়, এজন্যই তাকে বারবার 
ফিরে ফিরে আসতে হচ্ছে জন্ম!বর্তনের মধ্য দিয়ে। এখানেই 
রয়েছে আত্মার অমরতায় ও saleta বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটি। 
এ বিশ্বাসে নৈরাশ্ববোধের বা অদৃ্টবাণের স্থান কোথায়? 
কর্ম যদি হয় ds, আর এ বীজ থেকে অন্কুরোদগমের ফলে 
যদি আমদের নতুন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয, তাহলে 
কর্মরূপ বীজকে মিরাসক্তির রৌদ্র-তাপে এতো শুফ করে 
ফেলতে হবে যাতে সে বীজের অঙ্গুরে!দগগই AGI হয়ে পড়ে | 
আর তখন নতুন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার প্রশ্নই উঠে ন!। 
এ ভাবে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে পৌরুষধন্ত প্রশস্ত আস্ম- 
নিবেদন, ane কর্ণ, কর্মফলে বিশ্বাস, আত্মার অমরতা 


to দিবেদিতার ভারত চেতন! 
ও জল্ান্তরবাদ একই চিন্তারই কয়েকটি গ্রন্থমাত্র । আর 
এদের কোনোটিই না-ধর্মী-জীবন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না। 
দৈবকে খণ্ডানোর জন্য চাই CORI) আর যাকে দৈব বল! 
হয়, তাও পূর্ব কর্ণেরই স্বাভাবিক ফল। মহাভারতের শাস্তি 
পর্বে Bis বলেছিলেন পুরুষং হি পরম্‌ ACD, দৈবম্‌ নিশ্চিত্য 
FAW? | যাজ্ঞবন্ধ্স্বতিতে এ কথ। ICT! স্পট বল৷ হয়েছে 
যে রথ যেমন একটি মাত্র চাকায় ঘুরতে পারে না, পুরুষকার 
ছাড়া দৈবও গামুষের সাফল্য আনতে পারে না। আমর। 
aft রথের ছুটি চাকার একটি ছেড়ে শুধু অন্ত একটির উপর 
BAM রেখে মনুষ্যত্বের পরাভব স্বীকার করে নিই, তাহলে সে 
দোষ ভারতীয় দর্শনাচার্যগণের ? না, আমদের? এ কথা 
শান্তচিত্তে ভাববার সময় £সেছে। 

উপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় 
দর্শনের আলোচনার সার সংকলন করা গেল। এবারে 
aint যাক্‌ নিবেদিতা-ব্যাধ্যাত ভারতীয় সমাজ জীবনের As 
সন্ধানে । তার দুর্লভ ভারতচেতনার অ|লে।কিত পথ ধরে 
ভারতীয় জীবনসৌধের ভিত্তিভুমি সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মনে 
হয়েছে, ভায়তীয় মনের সাধারণ ধর্মটি আমাদের রাষ্ট্ব্যবস্থ।য় 
ধর| পড়েনি, ধরা পড়েনি আকাশচুম্বী কীতিতে, ধর! পড়েছে 
নারীর মাতৃমৃতির ধ্যানে। শিশু নারীর ভরসা ও গৌরব। 
জননী জীবনকে দিচ্ছেন মর্যাদ| ও নিশ্চয়তা। এইতে। 
আমাদের জীবনচিন্তার মূল ভিত্তি। নারীর এই মাতৃমুত্তির 
ধ্যানই কখনো কখনে!- - আমাদের দৃষ্টিতে দেশের 
নাতৃমূতির কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই দেশ মনে 
হয়েছে পবিত্রতার ataa aia পরায়ণতার শ্রেষ্ঠ আবাস, 
namg বিধৌত Sie! ইললামধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে পৃথিবী 
ভর পয়গম্বরদের পদধুলিপৃত। ভারতের প্রতিটি মানুষের 
গাহস্থ্যলীবনের প্রতি আনুগত্য রয়েছে । এই গাহস্থ্যপীবনের 
কেন্দ্রবিন্দু জননী । নিজের গৃহ সকলের কাছেই পবিত্র | 
তাই মানুষের কল্পনায় মনে হয়, তার গৃহের উনমুনের আগুনে 


এসে fied যায় বর্গের ARS | গৃহ তার মন্দির । নিবৈদিতী 
অনুভব করেছেন? ভারতীয় জীবনের গভীর তলদেশে বাস্ত- 
Aiea এই বোধ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি জানেন, 
বাসস্থানের প্রতি ভালোবালার চেয়ে কোনো দেশের কোনে। 
মানুষেরই আর কোনে] TESA বৃত্তি নেই । 


পৃথিবীর ফেব্কানেই মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, সে 
স্থানটি ঘিরে নিজেকে ও অন্ত অনেককে দিয়েছে, এক অনন্ত- 
মর্যাদা । এমনকি যুরোপে দেবতাদের ছবি আকা হয়েছে 
যেন তীর! মাতৃভূমির we যুদ্ধেরত ! তবু ভারতীয় জীবনে 
ayga প্রতি এই salaa নিত্য বহমান অচঞ্চল- 
ধারাটিকে দেখে জাতিগঠনে এই ভালোবাসাকে যে গভীর- 
ভাবে কাজে লাগানো যায়, একথা ভেবে নিবেদিতা আশ্বস্ত 
বোধ করেছেন। AFIA দ্বারে প্রহরারত! এক মহল] যখন 
হমুম!নকে বলছেন ‘আমিই লঙ্কানগরী’, তখন এই উক্তিতে 
নিবেদিত| আধুনিক ভারতের ager শিক্ষ|গ্রহণের কথা 
ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছেন। ব্যক্তিস্বার্থের উপরে যেখানে দেশের 
স্বার্থকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়, সেখানেই জ]তীয়তা বোধের 
জন্ম সম্ভব । নিবেদিতার মনে হয়েছে, এ দেশের জীবনে 
যৌথ অস্তিত্ববোধের অভাব নেই। ভারতের প্রতিটি গ্রামে 
যেন একটি বৃহত্তর পরিবারের বাস। পরিবারের বা গ্রামের 
সকলের সেবা WY বিধবার আত্মত্যাগে, পুরনারীদের বিরাট 
উৎসবে atalalata মিলিত কাজকর্ণে-গর্বত্র তিনি এ জাতির 
সজীবতার পরিচয় পেয়েছেন। গ্রামের একজনের কাজ 
আর একজন হাসিমুখে করে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের জমি চাষ 
করছে গ্রামের অন্ত লেক, বিধবার মাটি কাটছে পাড়া প্রতি 
বেনী, গুরু ও গুরুপত্বীর ভরণপে|ষণ চলছে গ্রামের সকলের 
দানযামগ্রীতে। এই হচ্ছে ভারতের সমাজ। আর 
এ ভাবেই ইতিহাসের যুগযুগান্তর বাহিত একটি বৃহৎ নাগরিক 
চেতনায় উজ্জল হয়েছে ভারতের সমাজ। স্বাধীন ভারতে 


tes জয়, কাতিক ১৩৭৪ 


যুরোপীয় vt দেশের উন্নতি করতে গিয়ে পল্লীীবনের 
এই বৃহৎ নাগরিক চেতনাকে আমরা বে!ধ হয় কাজে লাগাতে 
fafa এ কথা বেদনার সঙ্গে নিবেদিতার ভারত চেতনার 
আনে|চনায় বলতে হচ্ছে! এ দেশে কতো যুগ ধরে 
নদীর তীরে Sica স্নানের ঘাট Bey হয়েছে, পথের 
মোড়ে মোডে মন্দির গাথ| হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পুকুর 
কাট। হয়েছে। এ সবই হয়েছে এ বৃহৎ নাগরিক চেতনা 
থেকেই। 


নিবেদিত! বলেছেন, acicr পৃথিবীকে বার বার বল! 
হয়েছে যজ্ঞ | এই যন্ঞধ্বরূপ। পৃথিবীর চারদিকে জ্যে/তির্বলয় 
রচিত হয়েছে মহাশুন্য | আগস্টকৌৎ বলেছেন, পৃথিবী 
f জেই একটি অসীম প্রতিম!, এই aferta চাবদিকে অসীম 
আকাশে তার বেদীবিশেষ। কৌতের এই র্ূপকটিতে 
নিবেদিতা বৈদিক aa ব্ঠস্ববের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। 
তারপর তিনি বলেছেন, পৃথিবীর চারদিকে যেমন আলে! ঘিরে 
রয়েছে, ভারতের প্রতিটি গ্রামের ও শহরের চারদিকে তেমন 
ATA) পূজা থেকে MAS ক'বে মহরমের শোকযাজ] পর্যন্ত 
কতো উৎসবের আলে! বিচ্ছুরিত হচ্ছে! ভারতীয় ধারণায় 
যে কোনে। উৎপবের মূল চরিত্রই হচ্ছে সামাজিক | এমনকি 
ছুটি নরনারীর বিবাহ উৎসবও এদেশে সাশাগিক ব্যাপ|র। 
বিবাহ শুধু ছুটি নরনারীর prema নয়, এ পবিত্র ধর্মীয় 
অনুঠান। এতে শুধু ME QATA সুখই বড়ে। কথ। AT, 
সমাজের কল্য।ণই পরম লক্ষ্য। বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটিকে 
ভারতবর্ষ সামাজিক কলা।ণেরও বহু উর্ধে স্থান দিযেছে। 
ভারতবাসীর আদর্শ দৃষ্টিতে মনে হয়েছে নরনারীর এই 
মিলনের মধ্যে জন্ম-জন্মস্তরের অভীগ্স। সক্রিয় থাকে। এজন্যই 
অযোধ্যায় নববধু ইন্দুমতীসহ অজগর প্রত্যাবর্তনের পরে 
পুরন।রীদেব দিয়ে কালিদাস বলিয়েছিলেন, ইন্দুমতীর eater 
সঙ্গতিজ্ঞমন তাঁর অ'।্ম-প্রতিরূপ নির্বাচনে সমর্থ হয়েছে 


aaa নুনমিমাবিভৃতাঁং atal সহশ্রেষু তথ! হি alan | 
গতেয়ম।ত্ব-গ্রতিরূপমেব মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্‌। 

: রঘুবংশ, 91১৫ 
ভারতবর্ষের কবি কালিদাস দেবদম্পতির বিবাহ বর্ণনায় 
অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছেন। জগতের পিতামাতা 
দেবাম্পতি মহাদেবও পার্বতীর বিবাহও অঞ্জেয়বীর কুমার 
কাত্তিকের জন্ম কথায় গাহস্থ্যলীবনের প্রতি ভারতীয় 
মনের শ্রদ্ধাই কাপিণ|সের লেখনীমুখে উচ্ছিত হয়ে পড়েছে। 
নিবেদিতা বলেছেন যে বৌদ্ধযুগের শেষদিকে গার্হস্থ্য জীবনা- 
দর্শের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব যেদিন fete হয়ে পড়ে, বিহারাশ্রযী 
সর্বত্যাগী জীবনের প্রতি আকর্ষণ যেদিন ofa হয়ে উঠে, 
এবং তারই ফলে নৈতিক ব্যভিচার দেখ! যায়, সেদিন 
স্বভাবতঃই গার্হস্থ্য জীবনবিবোধী এই চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় 
গার্হস্থ্য জীবনের ete মুখর হয়ে উঠে কালিদাসের কুমার 
aga ও রামায়ণের সর্বশেষ রূপটিতে। এই দুই ay 
RR পার্বতী ও সীতার আদর্শ Pacts ধ্যানে ভারতের 
গৃহ।অসধর্মের Cay রূপ দেখি। রবীন্দ্রন্থও অনুরূপ 
কথাই বলেছিলেন, রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য । বৌদ্ধ 
যুগের Realea জীবনচিন্তার অন্ধ আকর্ষণের তীব্র 
প্রতিক্রিয়।তেই রামায়ণ ও কুমারসস্তব গৃহ৷শ্রমের কাব্য হয়ে 
উঠেছে, নিবেদিত|র মতে] এমন akatsa আর কেউ 
করেছেন কিনা জানিনা । তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 
এ ব্যাখ্যায় তর গভীর ও অসাধারণ aay Ba পরিচয় 
আছে । এমন Mae Rs পৰিচয় মহা ভারত সম্পর্কেও তার 
একটি মন্তব্যে পাই । তাঁর মনে হয়েছে, বৈদিক প্রেরণ! 
যখন ভারতের জীবনে নিঃশেষ হতে চলছে, সেই যুগে 
কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আবার সমাজের আদিম উৎসাহ 
ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত যেন মহাভারতে আছে। 

নিবেদিতা Sia ভারতচেতনার আলোকে এ দেশের 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক সত্য দেখতে 


এলো 
1 


৫০৫ নিবেদিভার ভারত চেতন। 


খত পেয়েছেন। ভাবতে প্রতিটি ধর্মীষ উৎসবেই মাতৃভূমি দৈবী 


মহিম। লাভ কবে। শুধু উৎসবই ai কেন? দৈনন্দিন প্রতিটি 
আচার আচরণের মধ্যে পবিত্রতার ভাব ফুটিয়ে তোল! এ 
জাতির স্বগাবলিদ্ধ। তার প্রাতঃস্নান, ঘরনিকানো, রান্না, 
alea সবকিছুর মধ্যে পবিত্রতার ধ্যান রয়েছে। মদী তার 
কাছে শুধু জলধার! নয়, শস্তক্ষেত্রে জলসেচের উপায় মাত্র 
নয়। বৃহৎ পৃথিবী তার Fics শুধু জলরেখাবলয়িতমৃৎপাল্র 
ay) aaa তার কাছে পবিভ্র। প্রতিটি নদী 
গঙ্গা না হ'লেও গঙ্গার প্রতিচ্ছবি বন করে আনে এ 
দেশের মামুষের মনোদর্পণে। বাংলাদেশের aiga শৈশবে 
À গলান্তোত্র আবৃত্তি করে, তার রচয়িতা একজন 
মুসলমান কবি। Sta নাম দবাব গাঁজী। এ ভাবে 
এই কবি সাহিত্যে এক নতুন ভাবের জনক হয়ে 
উঠেছেন। বাগবাজারের গলিতে নিবেদিতার যে নতুন 
জীবন সাধনার atag, সে গলির অনতিদুরে প্রবাহিতা গঙ্গার 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিনের পর দিন তাঁকে অভিভূত করেছে 
দুর্শনিকের কাছে গঙ্গ। অনন্তের উদ্দেশে বহমান সান্তব্যক্তি- 
জীবনের cals বিশেষ । GUA পর্যটকের কাঁনে কানে গঙ্গা 
ভগবান শিব ও নারীর মাতৃত্বের ভাবধ্বরূপ| পার্বতীর অফুর।ণ 
গল্প ব'লে চলছেন। ইতিহাসের ছাত্রের দৃষ্টিতে আর্যচিন্তার 
ধারাবাহিকতার একটি জলময প্রকাশ এই গঙ্গা। এভাবে 
এদেশের সাটি ও জলকে ধিরে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগে, 
সেই অনুভূতিলোকে তিনি আমাদের নিয়ে চলেছেন সহযাত্রী 
করে তার রচনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় । রাজগিরে ভ্রমণ করতে 
গিয়ে নিবেদিতার পক্ষে অনুভব Fal সম্ভব হয়, যে পথে 
আজ তিনি হাটছেন। সে পথেই বুদ্ধদেব একদিন হেঁটেছেন, 
এই teas পর্বতেই তিনি বর্ষার দিনগুলি কাটিয়েছেন | 
ব/কিপুরের খুদাবক্স, গ্রন্থাগারে একটি ফাপি Tics 
শাজাহানের সাক্ষর দেখে তাব উপর হাত বুলিয়ে তিনি গভীর 
তৃপ্তি পান। এঁতিহ!সিক স্থানে ভ্রমণের সময় যে সব 


স্মৃতিচিহ্ন তিনি সংগ্রহ কবেছেন, সেগুলর মধ্য দিয়ে অতীতের 
সঙ্গে জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে Sta যোগ অনুভব করা সম্ভব 
BUR) ভারতচেতনাকে তিনি শুধু Thea পাডা থেকে 
পাননি, পেয়েছেন এদেশের মন্দিরে মসজিদে, দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রায় ও সর্বোপরি আসযুদ্র হিমাচগব্যাপী ভারতে ব্যাপক 
ভ্রমণের মধ্য পিয়ে। 

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে ‘the manness of 
man, life-ness of life’ |8 তিনি ধর্মকে কখনোই 
সাশ্প্রণায়িক sof গ্রহণ করেননি | এমন বৃহত্তম অর্থে ধর্মের 
বোধই শুধু ভারতবর্ষকে মহত্ব দিতে পারে। Sa মনে 
হযেছে Religion ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্ব হতে পারে না। 
ধর্মকে বৃহত্তম অর্থে গ্রহণ করলে ধর্মপ্রাণ হয়েও ধর্মনিরপেক্ষ 


হওয়! সম্ভব। কেনন! ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনত। 
এক কথা নয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব ব্যক্ত করতে 


গিয়ে নিবেদিত!র কণ্ঠস্বর Sta গুরু বিবেকানন্দের মতে! 
উচ্চগ্রামে বেজে উঠেছে_-“আজ ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও 
সামাজিক কুসংস্কারের শেষচিহটুকু নিঃশেষ করতে হবে। 
পবিত্র, Cay ও অকুতোভয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের 
জয়যাৱাকে সুগম করতে হবে। আর এ ভাবেই জ|তীয়তা- 
বোধের ক্রমোন্সেষের সমগ্র ইতিহ।সটিকে নতুন তাৎপর্য ও 
MSD দান করতে হবে| ৫ জীবনের জীবনত্ব ও মামুষের 
মনুষ্যত্ব বলতে নিবেদিতা যে ধর্মকে বুঝেছিলেন, সেই ধর্ম 
পাপন করতে হয় শিল্পীকে শিল্পচর্চায়, বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান 
সাধনায়, "BANC ব্রতোদৃঙ্জাপনে, সৈনিককে সার্বভৌম 
শক্তির প্রতি আনুগত্য রক্ষায়, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস 
পালনে | এই ধর্ম প্রপঙ্গেই গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে 
পড়ছে “স্বধর্মে নিধদং শ্রেয় পরধর্ষে। ভয়াবহ (৩1৩৫)। 
ভারতে ধর্মের ধারণ! যে কতো ASA, তার সবচেয়ে বড়ে 
গ্রমাণ হচ্ছে, ইষদেবতাবরণের স্বাধীনতা এদেশে সকলকে 
দেওয়া হয়েছে । নিবেদিতা ইষ্দেবত] সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে 


es অয়প্রী, কাতিক ১৩৭৪ 


গিয়ে বলেছেন, নিজ নিজ বিশ্বাস পালনে প্রতিটি ব্যক্তির 
্বধীনতাই এ ধারণার মুগ কথা। অর্থাৎ এ স্বাধীনত। 
স্বীকার করলে একজনের বিশ্বাস আর একজনের উপর 
চাপিয়ে দেওয়ার বথাই উঠেন।। এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় 
মিবেদিতার একটি মন্তব্যে প্রতিটি ব্যক্তির এই স্বাধীনতায় 
তার অবিচলিত আস্থার পরিচয় aai তিনি সেখানে 
বলছেন যে তাঁর নিজের গুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকা নন্নকে হিন্দু 
ধর্মের ক্রমবিকাশে তিনি যে স্থান দেন, অঙ্কের উপর Sty 
নিজের সে বিশ্বাস তিনি বিন্দুমাত্র চাপিয়ে দিতে চান ন1। 
এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য স্বরণ করতে পারি 
যে মানুষ যতোবেশি অগ্রপর হবে, ধর্ম ততোবেশি ব্যক্তিগত 
হয়ে উঠবে | এমন দিনও আদতে পরে পৃথিবীতে যতে! 
মানুষ ততো ধর্মের সংখ্যা! একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের 
রোলার চাপিয়ে ব্যক্তিমনের স্বাধীনতাকে চুর্ণবিচুর্ণ করার 
বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মতোই নিবেদিতা আজীবন সতর্ক 
ছিলেন। 

ভারত ইতিহাসের একটি গূঢ় প্রশ্নের উত্তর পাই 
নিবেদিতার রচনায়। বৌদ্ধধর্ম এই জাতির জীবনকে 
কতোদুব প্রভাবিত করেছে? এ বিষয়ে এক কথায় তার 
উত্তর জাতীয়তাখোধেমৃদ্ধ হিন্দু ধর্মই বৌদ্ধধর্ম । হিন্দুধর্ম 
ব্ৰাহ্মণ্য আধিপত্যের কাছে মাথা লুটিয়ে দেওয়ায় কখনোই 
জ]তীয়ত|বে!ধ বুদ্ধ-পূর্বযুগে এ জাতির মনের, ME MEN 
সঞ্চারিত হতে পারেনি । ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম যার, সেই 
বুদ্ধদেবের পক্ষে এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! সম্ভব 
হয়েছিল। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ একটি আকস্মিক ঘটন। 
aa) ইতিহাসের সব fega মতোই একটি নিঃশব্দ 
প্রক্রিয়া । ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের প্রতিরোধ 
ভারতবর্যকে এক নতুন চেতনায় Sear করে তুলেছিল। 
বুদ্ধদেবের এই এতিহাপিক কৃতিত্বকে স্বীকার করেও 
নিবেদিতার মনে হয়েছে বৌদ্ধধর্ম একটি স্বত্ত ধর্ম নয়, বুদ্ধ-পূর্ব 


যুগে যা বলা হচ্ছিল, সেই গভীর সত্যগুলি জনপ্রিয় করে *-. 


তোপ|র চেষ্টাই বৌদ্ধযুগে ভারতে দেখা দিল। শুধু 
বুদ্ধদেবেরই নয়, রাম ও কৃষ্ণের মতো ভারত-ইতিহাসের 
দুজন চিরম্মবণীয মানুষের জন্মও Baia কুলে । বৌদ্ধধর্মকে 
ঘিরে ভারতে সঙ্ঘশক্তির জম্ম । এই সঙ্ঘশক্তিই জ|তীয়ত! 
বোঁধের জননী | 

বৌদ্বস্থতিপূ্জার ধারণ। থেকেই পুবাণ সংকলনের যুগে 
তীর্থ মাহাত্ম্য কীতিত হয়। বৌদ্ধযুগে ব্যাণিজ্য কেন্দ্রগুলি 
স্থাপনের ফলে ভারতে যাতায়াতের সুবিধা দেখ! দিল। এ 
সুবিধাই আধুনিক যুগে রেলপথের সাহয্যে আরো বেড়েছে। 
gia বিশেষের সৌন্দ্যই ভারতীয় মনে wee জীব মানুষের 
উদ্দেশে অষ্টাব পরম আহ্বানের ভাবটি জাগিয়ে তুলেছে। 
যেখানেই AST অরণ্য, সমুদ্র বা পর্বতের নীরব পরিবেশ 
রচিত হয়েছে, সেখানেই স্রষ্টার আহ্বান শুনেছে ভাঁরতবর্ষ। 
সেখানেই এদেশের মানুষ তীর্থের কল্পনা করেছে। এই 
তীর্থ ভ্রমণের acme frm নিজ সীমার বাইরে বৃহত্তর ভারভ- 
বোধ জাগ।নোর স্থযোগ পেষেছে এ দেশের মানুষ তীর্থ 
গুলিই জ্ঞান ও চিন্তার বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ভারত- 
ইতিহাসের গৌরবময় যুগে চিরকালই হিমালয় এ দেশের 
সীমারেখ। হয়নি, হয়েছে দূরদুরাভ্তরের পথমাল।। এভাবে 
ভীর্ঘন্রমণ ও বাণিজ্যের পথ হয়েছে Spe) তীর্ঘযাত্রীর 
পিছনে পিছনে চলেছে agaga দল। ভারতবর্ষ থেকে 
নির্বাণের সংবাদ চীনে পৌছেছে, আর চীন থেকে এসেছে 
ভারতে সে দেশের রেশমী বস্ত্র । কালিদাসের শকুন্তলায় 
চীনাংশুকের উল্লেখ চীন ও ভারতের সেই বাণিজ্যিক 
যোগাযোগের নিভৃতচিহ্ত বহন করছে। উত্তরে হিমালয়ে 
কেদারনাথ) পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্ববম্‌, পূর্বে পুরীর 
জগন্নাথ এভাবে ভারতবর্ষময Afaa ভারভচেতন। 
লালনের জন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের সত্ব চেষ্ট। নিবেদিতার 
zeg দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 


LR 
p 


নিবেদিতার ভারত চেতন! 


ভারতে ইসলাম সম্পর্কেও নিবেদিতাঁর আলোচনা অত্যন্ত 
স্পষ্ট ও ত্বচ্ছ। তাঁর মতে ইংরেজিশিক্ষার আলো এসে 
পৌছানোর পরেই বরং হিন্বু-মুসলম!লের বিরোধ বেড়েছে। 
অতীতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কতো! স্বতিচিন্ছে ভারত 
ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ আকীর্ণ! স্থুফিচিন্তা এমনই একটি 
স্মৃতিচিহ্ন | সুফিচিন্তায় প্রেমের পথে ভগবান TSS, আর 
বেদান্তে জ্ঞানের পথে । আজকের দিনেও উত্তরপ্রদেশে 
মবজাতকের রামবক্সজাতীয় নামকরণে সংস্কৃত ও আরবির 
দিলন ঘটছে। উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে এ জাতীয় নামের 
Gas প্রচুর। ব্রিঝান্দমের মন্দিরটি পর্যন্ত এক মুসলমান 
রাজকুমারীর নামে উৎসর্গীক্ৃত | মুসলমান নবাবদের হিন্দু 
সেনাপতি নিয়োগ ও sete দায়িত্বপূর্ণপদে, অন্ধর্মবলম্বীদের 
কর্তব্য পালনের স্থযোঁগ বিরল .ঘটনা,ছিলন1 |. সমকালীন 
শারবের পরস্পর ,বিবদমান . গোষ্ঠি গুলিকে .একজাতীয়তার 
বন্ধনে : বাধার এতিহ!সিক কৃতিত্ব হজরত্মহল্মদের | এমন 
মহন্মদের প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে সঙ্ধীর্ণতার . স্থান. ARI 
‘আল্লাহ, সকলেরই' আল্লাহ্‌, কোনো একটি. বিশেষ মানব- 
গোষ্ঠির নয়' মহম্মদের এই উক্তিতে উদারতার পরিচয় পেয়ে 
নিবেদিতা গভীর আনন্দ পেয়েছেন । মুসলমানদের পরধর্ম- 
বিদ্বেষ সম্পর্কে যুরোপীয়দের ধারণা তার মতে ভিত্তিহীন। 
aig ও ইংল্যাণ্ডের বিরোধ যেমন ক্যাথলিক .ও 
প্রোটেস্যাণ্টদের বিরোধ, ঠিক তেমনি দিল্লি ও গজনীর 
বিরোধও ‘fra’ ও ‘a এর বিরোধ । তাঁর দৃষ্টিতে এমনকি, 
শিখ ও মারাঠাদের অভ্যুদয়ের মধ্যে মুমলমানের বিরুদ্ধে 
হিন্দুর জাগরণের আভাস নেই, বরং আছে আঞ্চলিক 
শর্তিকেন্দ্রের স্থানপরিবর্তনের মতো ভারত-ইতিহাঁসের একটি 
অত্যন্ত সাধারণসত্য | 
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&-১বিরোধকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হিসেবে দেখ! উচিত নয়। 


faata বরোদা থেকে যে একটি কারুকার্যশোভিত শাল 
মদিণাঁয় হজরতের কবরে পাঠানো হতো, এমন অনেক তথ্য 
কাতিক ৭ 


অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির, 


তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে oaa fez 
মুসলমানের বিরোধটিও ও বাহ । কেন ন! হিন্দু মুতিপৃজ! 
করলেও এ বিশ্বাস তীর মনে দৃঢ়মূল যে নিরাকারের উপাসনার 
সে!পান তার এই সাকার উপসন! । আধুনিক মনে!বিজ্ঞান- 
সম্মত শিক্ষায় যেমন Concrete এর সাহায্যে Abstract 
এর ধারণা দেওয়া হয়, হিন্দুর মৃতিপূাও Abstract এ 
পৌছানোর wy Concrete এর সোপানমাজ। গোহত্যাঁ 
কেন্দ্রিক বিরোধটির মূলে আছে ভারতের ভৌগোলিক 
পরিবেশজাত safefes জীবনাদর্শ ও পশুহত্যায় অভ্যস্ত 
আরবের মরুচর সামরিক মানবগোষ্ঠীর জীবনাদর্শের পার্থক্য। 
এ পার্থক্যকে বড়ো করে দেখলে অনর্থছাড়া মঙ্গলের সম্ভাবনা 
নেই। কিন্তু এই অনর্থের ফলে বিপর্যস্ত আজকের ভারতে 
নিবেদিতার সমাজতাত্বিক আলোচনা পড়ে বেদনায় মন 
অভিভূত হয়। “ মুঘল যুগের স্থাপত্যে ও BIRÁ এই মহীয়সী 
মহিলা হিন্দু-মুসলমান. শিল্পরীতির সময় দেখে গভীর আনন্দ 
পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন বিজেভা 
মুসলমান ও বিজিত হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিশেষ ছিলনা। 
কেন না এই ছুই দলই অভিন্ন এশীয় এতিহের উত্তরাধিকারী | 

নিবেদিতা হিন্দুসমাজে প্রচলিত বৃত্তিভেদ্কে শ্রেণীভেদের 
সমাজ্তাত্বিক আলোচনা করেছেন। বৃত্তিভেদে এই শ্রেণী- 
cama ফলে কর্মকার, কুস্তকার ও Sealy জাতীয় বিভিন্ন- 
শ্রেণীর মধ্যে তিনি স্বায়ত্তশাসনের ভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 
মতে,-এই শ্রেণীতেদ প্রথা স্বাদের মধ্যে এক বংশাহুক্রমিক 
ট্রেডইউনিয়ন গড়ে ভোলার সাহায্য করতো। এ যুগের 
মতো ট্রেডইউনিয়ন না হলেও এক একটি বিশেষ বৃত্তি নির্ভর 
শ্রেনী ট্রেউইউনিয়নের কাঁজগুলিই করতে পারতেন। .ধোপার 
কাজ গোয়ালার করার স্থযোগ ছিল a) তাই প্রতিটি 
জীবিকা একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। very 
তাদের প্রতি ama অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া সহজ ছিল। 
ধরা যাক্‌, কোনো একটি পরিবারের কাজ বন্ধ করার আহ্বান 
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জানালেন গোয়ালা বা ধোপাসমাজের মোড়ল । তখন সেই 
আহ্বান অমান্ত করার সাধ্য এ সমাজের কৌনোলে!কেরই 
ছিল না। এযুগে যেমন ধর্মঘটের সময় অন্ত শ্রমিকদের দিয়ে 
মালিক কাজ হাসিল করিয়ে নেন, এমন সুযোগ: সে সমাজে 
ছিল না| অর্থাৎ Black leg এর চোরাগপিতে কেউ ঢুকতে 
পারতেন না। এককালে এই শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে সমাজ 
উপকৃত €য়েছিল। নিয়শ্রেণীর. একজন: ধনী হয়ে গেলেও 
sola বিবাহের জন্য ভাবী দরিদ্র জামাতার_ পেখাগ্রিড়ার 
ব্যবস্থা তাকে করতে হতো। কেন না এ বিশেষ সমাজের 
AA ছাড়িয়ে অন্কসমাজে wats বিবাহের চেষ্টা করা সম্ভব 
ছিল না। এভ|বে বর্ণভেদ প্রথার বিভিন্ন দিকের আলে|চনায় 
নিবেদিতার একটি বিশেষ মনের পরিচয় পাই। বর্ণভেদ 
প্রথার বিষময় পরিণ|মের আলোচনা Sta রচনায় চোখে 
পড়েনি। এ প্রথার উৎপত্তির এঁতিহাপিক কারণ ও বিভিন্ন 
ভালোদিকের আলোচনায় তিনি গবেষিকা-মনের পরিচয় 
দিয়েছেন। এসব আলোচনায় তার সেহান্ধমনের পরিচয় 
পাই। যদিও একথা সত্য, এই সেহান্ধতায় তিনি, ভারতীয় 
সমাজের সমালোচনা থেকে . অধিকাংশক্ষেত্রেই নিবৃত্ত 
থাকেননি। | 28 
নিবেদিতার ভারতচেতন। তকে এজ|তির অধ্য।স্বলোকেই 
শুধু পৌছিয়ে দেয়নি। তিনি শুধু খথেদের সুষটিহুক্ত, মাতৃপুজা, 
বুদ্ধের নির্ব।ণ, উপশিষদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যা, শঙ্কর|চার্ষের atai 
আর মধ্যযুগের ভক্ভিপাধন|রই আলোচন। করেন নি। নব্য- 
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ভারতগঠনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ॥. 
এ বিষয়ে তার বক্তব্য _“গাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অবশ্যই 'পবিভ্র-. 
জ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানের ধারণাকে শুধু তার, 


নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ ও অমুসরণ করতে হবে । প্রাচীন 


ভারতের আলোচনায় সেষুগের বিজ্ঞান্সাধনার পরিচয়, 
তুলে ধরতেও তীর আগ্রহের অন্ত নেই। তিনি স্বরণ করেছেন: 
মানুষের স্নায়বিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে মানবমনের আলোচন।' 


করেছিলেন যিনি, সেই খ্রীঃ পৃঃ ২য় শতকের মনীষী পতঞ্জালির ~ 
কথা। এ গবেষণ।কে তিনি পুরুষপরম্পরায় অনেকের চিন্তার 
মিলিত ফল বলে মনে করেছেন। তার সঙ্গে নিবেদিতা এও 
বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে ভারতের এই বৈজ্ঞানিক 
মনন জনলাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি । এজস্তই এই 
মননের দীপ্তিতে সারা জাঁতির মন উচ্মগ হতে পরেনি। 
আধুনিক ভারতের শিক্ষ! ব্যবঞ্থ|কে বিজ্ঞানাশরয়ী করায় তার 
উৎসাহ ছিল গভীর । Frobel এর .মতো শিক্ষা বিজ্ঞানীর 
সাক্ষাৎ শিল্পা নিবেদিতার অন্ততম শিক্ষক ছিলেন 
Pestalozzia এক ইংরেজ-তক্ত। আমাদের প্রাণহীন 
qaa মতে! শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি eit ছিলেন। 
নারী,শিক্ষা ছিল Sia মনের wea ধ্যানের বিষয়। কেনন! 
জাতিগঠনের কাজে নারীর ভুমিকা লব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ | ' 

- . বিবেকানন্দের, মৃত্যুর পরে নিবেদিতা তীর সম্পর্কে 
বক্তৃতায়'বললেন,, বিবেকানন্দ আমাদের মহান জাতীয় নেতা । 
বিবেকানন্দ Sta দৃষ্টিতে ধর্মগুরু নন, বেদান্ত প্রচারক নন, 
জাতীয়তার উদ্বোধক | . তাঁর এই মন্তব্যটিতেই স্বাধীনতার 
alatas. আরাধিকা, আয়ার্ল্য/ণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের, 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, বঙ্গভঙ্গ যুগের বিপ্লবীদের, 
cada «Sarat, ভারতীয় জাতীয়তার ধ্যানে, 
Fat, যুগোপযোগী ভারতচেতনায় জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতার; 
পরিচয় ধরা পড়েছে। জাতিগঠনের পথে যুগযুপ ধ'রে 
ভারতবর্ষ - কিভাবে অগ্রদর হচ্ছে, তার eais 
চিত্র যিনি এ'কেছেন, সেই নিবেপিতার "পক্ষেই এমন 
উক্তি.সম্ভব। অঞ্চলে অঞ্চলে দ্বন্বের অবসান ঘটিয়ে 
ভারতবাঁপীকে জেগে ওঠার আহ্বান আমৃত্যু তিনি- 
জানিয়েছেন। ভারতীয় চি্রশল্লের নবজাগরণে তার আগ্রহ 
প্র জাতীয়তার স্বপ্ন থেকেই উৎসারিত । বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, 4 
ভারতীয় রাজনীতির পুরোধা আনন্দমোহন ay RAIA, 
পাল, অরবিন্দ, তিলক ও গোখলে, ভারতীয় অর্থনীতি.ও. 


tea  নিবেদিতার তারত চেতনা 


m ধরদশীন্ের ব্যাধ্যাতা, অনুবাদক রমেশচন্দর দত্ত; কবি রবীন্দ্রনাথ, 


শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, বাংলাসাহিত্যের এঁতিহালিক দীনেশচন্দ্র 
সেন, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ধতিহাপিক যছুন।থ 
সরকার এমন অজ সমকালীন মনীষীর সঙ্গে Sta নিবিড় 
যোগের কাহিনীতে সতোধিত ভারতবর্ষের অন্তরাত্বার স্পন্দন 
শোনায় নিবেদিতাঁর আগ্রহই Shige হযে পড়েছিল। যে 
gta) অনির্বাণ শিখার তাঁকে আমৃত্যু পথ দেখিয়ে নিয়ে 
চলছিল, সে ক্রবতারার নাম তাঁর অন্তরে উপলদ্ধ ভারত- 
চেতনা । সেই ভাৱতচেত্নার আলোক সমু্রে স্নাতা, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতের ‘ভাবৈকরসে’ স্বিতমন! পার্বতী 
স্বক্ূপ! a অবশীন্দ্রনাথের ভাষায় অচ্ছে।দসরসীতীরে শিব- 
মন্দিরের সোপানে উপবিষ্ট। বীণাবাদিকা মহাশ্বেতান্বরপা 
লোকমাতা৷ নিবেদিতাকে তাঁর শতবাঁধিকীতে ভক্তিনঅ্র প্রণাম 
" জানাই। 
(s) The Wheel of Birth and Death—The 
Web of Indian Life 
(x) The Gospel of The Blessed One—The 
Web of [ndian Life f 
(৩) History of Sanskrit Literature— 
Dr S. N. Das Gupta & Dr 8, K, Dey 
(8) The Synthesis of Indian Thought— 
The Web of Indian Life 
Modern Epoch And The National 
Ideal—Civio And National Ideas. 
(৬) The Immediate Problems of The 
Oriental Woman—The, Web of Indian 
Life, i এ 


অবলম্বন: করতে হবে। 





O অনিল ara | 
সময়োপযোগী দুইটি বই 


লমাজতনত্রীর দৃষ্টিতে maate: ৩:৫০ টাক! 


“...সমাজতঙ্ত্রের সহিত মার্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাহ 


নেতাজীর Barat: ১২৫ 


*.. নেভাজীর জীবনদর্শন একদিন ভার্তবর্ষকে গ্রহণ' 
করতে WI! ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাঁজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের: 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাঁড়া “Ate পন্থা বিদ্ধতে, 
অয়নায় |” (ভূমিকা) ' ' 
'লেভাঙ্ীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে ' 

| এই বইয়ে বিবৃত কর! হয়েছে। 

, পাওয়া যাবে ঃ | 

জয়জী--৩০১৯, গাদুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 


জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
sva, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 








£১১ aa, কাতিক ১৩৭৪ 


সম্পার্দকীয়--( ৪৬২ পাতার পর) 

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের কাছে জনসাধারণের আশ! 
করবার কিছু নেই তাই এড হক বোধন কিন্ব। বিসর্জনে তাঁদের 
কোনোই আবেগ নেই। 

নিখিল ভারত কংগ্রেসে দশ দফার আলো চন। 
seats নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে 
কংগ্রেসের দশ দফা! সমাজতা্ত্রিক কর্মসুচী ধামাচাপা পড়েছে। 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং প্রাক্তন রাজন্তবর্গের প্রিভি পার্স 
লোপের যে দাবীতে কংগ্রেসের বামপন্থীরা সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিল এবং যে দাবীগুলির পেছনে প্রধানমন্ত্রী সহ 
ক্যাবিনেটের চ্যবন-জগজীবনরাস প্রমুখ বিশিষ্ট eats 
মন্ত্রীদের পূর্ণ সমর্থণ ছিল, মোরারজী দেশ।ই-এর তীব্র 
প্রতিরোধের সামনে তাদের সকলকেই পশ্চ|দপসরণ করতে 
হয়েছে। এমনও শোনা গেছে, মোরারজী দেশাই নাকি 
বলেছেন Bis জাতীয়করণের প্রস্তায গৃহীত হলে প্রধান 
মন্ত্রীকে নুতন অর্থমন্ত্রীর সন্ধান করতে হবে| 

জ্ধবলপুরে দশ দফা ALLA প্রতি গ্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক 
সমর্থন জানিষে মোরারজী দেশাই-এর যুক্তিরই পুনরুজি 
করেছেন। জাতীয়করণের পরিরর্তে আপাতত কঠোর 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কের সাহায্যে ব্যক্তিগত 
মালিকানার দুর্গ হুদ করবার সুষোগগুলি অবরুদ্ধ করে 
বিভিন্ন খাতে, বিশেষভাবে কৃষি ও qa শিল্পের খাতে 
বিনিযেগ ও atria ক্ষেত্র প্রশত্ততর করবার কথ! 
বলেছেন, মোরারজী দেশাই-এর বক্তব্য এই সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ যদি ব্যর্থ হয়, জাতীয়করণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। 
এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তদারকী বৃদ্ধি করে আইনের 
সংশোধন করা হবে। 

রাঁজন্তবর্গের fafa পার্স লেপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে 
বটে, কিন্তু তার ক্রম নির্ধারণের জন্ত wal? মন্ত্রী চ্যবনকে 
- aeaa সঙ্গে আলোচনার ভার দেওয়া হয়েছে । রাজন্ত- 


বর্গের অতিরিক্ত হুবিধাঞ্ুলি aah প্রত্যাহার করে নেওয়া = 


হবে। 

জেনারেল ইনস্থ্যরেন্স-এর জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত 
ইতিপূর্বে গৃহীত হলেও, এই সিদ্ধান্ত র্ূপায়নের কোনে! সময়- 
সীমা নির্দিঃ হয় নাই। সুতরাং ভুবনেশ্বর প্রস্তাবের মত এই 
প্রস্তাবগুলিও যে ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাবে না, তার নিশ্চয়তা 
কোথায়? অবশ্য কংগ্রেসের বামপন্থীদের সংহতি ও তৎপরতার 
উপর এই প্রস্তাবগুপির ভবিষ্যং নির্ভর Fare | 

নিখিল ভারত কংগ্রেণ কমিটির কৃষি-সম্পফ্িত প্রস্তাবে 
তুমি সংস্কারের প্রসঙ্গ টি প্রায় অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। ভুমি 
সংস্কার, উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বপর্ত হওয়া সত্বেও ভুমি-সংস্কারকে 
অগ্রাধিকার না দিয়ে ১৯৭*-৭১-এর পূর্বে খগ্েয়ংসম্পূরতার 
নিশ্চিত সীমানা নির্ধারণে ওয়াকিং কমিটি অগ্রসর হয়েছেন | 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে 
বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা দুর করবার লক্ষ্যও 
অপূর্ণ থেকে যাবে। দেশের আত্মমর্যাদ] ও স্বাধীনতার ay 
বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা দুর করবার অনিবার্যতা | 
প্রধান মন্ত্রী এবং উপপগ্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। 

১৯৭৬ সালের মধ্যে জনপাধারণের নিয়তম প্রয়োজন 
মেটাবার লক্ষ্য স্থিব করেও এবারকার এ, আই, পি, পি তে 
কংগ্রেস নেতৃত্ব আর একবার পশ্চাদপসরণ করেছেন | পানীয় 
জলের BIB! এবং গৃহেব আশ্রয় এই দুইটি ANST লক্ষ্যে 
পৌছাতে পারলেই কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের সার্থক মনে 
করবেন। 

এবারকার অধিবেশনে নেতৃত্বের এক্য, নীতির এঁক্যের 
ওপর নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে । ভার কারণ বর্তমান 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব, 
বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা! গান্ধী, নেতৃত্বের অনৈক্যের 
ঝুঁকি নিতে সাহস করেন নাই। কেন্দ্রে কংঠেসের সঙ্ধীর্ণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পাতিল-প্রমুখ দক্ষিণ- 


bs সম্পাদকীয় 


পশ্থীদের শক্তি এবং পার্লামেন্টে কংগ্রেস সদস্যদের কোনে। 
কোনো মহলের বিক্ষোভ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
atentis দাঙ্গা, বর্তমান আধিক সঙ্কট সমাজতাত্বিক নীতির 
প্রয়োগে বিরতি টেনে দিয়েছে। নেতৃত্বের আপাত এঁক্যের 
নিকট নীতির আত্মসমর্পণ জব্বলপুরের ফলক্রুতি। - 

কিন্তু এই এঁক্যেরও অস্তর্ণিহিত অনৈক্য কংগ্রেশ সভাপতি 
মনোনয়নে জব্বলপুরে প্রকট হয়ে পড়েছে। কামরাজের 
পুনানির্বাচন একরকম ঠিকই fer) কিন্তু পশ্চিন বাংলা 
কংগ্রেসের এড, হক কমিটি নিয়েগকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর 
এড হক-এ সম্মতি যে ভাবে কামরাজের বিক্ষপতার সম্মুখীন 
হয়ে নন্দ-প্রস্তাবকে বানচাল করে দিয়ে প্রহ্সনে পরিণত 
করেছে, তারপর আর প্রধানমন্ত্রী কামরাজের পুননির্বাচনে 
সম্মত নন। অতুল্য ঘোষ তার নিজের ও এস, কে, পাতিপের 
সমর্থক কামর!লের প্রতি asics প্রসারিত করে প্রধানমন্ত্রীর 
সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। সি, fa eed আবার অতুল্য 
ঘোষ পাতিলের বিরোধিতায় এগিয়েছেন। নীতির প্রয়োগ 
রোধে নেতৃত্বের যে Bas অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংগঠনের 
খাতিরে সেই Say বলায় রইল.না বরং অনায়াসেই তা 
অনৈক্যে পরিণত হয়ে গেলো । সুতরাং নেতৃত্বের NFA 
ব্যুহ নীতির দুর্জয় আঘাতে ভাঙবেই যদি কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে বামপন্থীরা প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকেন। 

ক্রান্তি war 

বিভিন্ন রাজ্যে যারা কংঞ্রেসভ্যাগী মূলত তাদের নিয়েই 
ক্রান্তি দল গঠিত হলেও এদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিরোধ ও 
অনৈক্যের সুর বেজে উঠেছে। Ste দলের উদ্দেশ্য 
বর্ণনায় গান্ধীবাদের আওতায় গণতান্ত্রিক লম।জবাদকে 
স্বীকার করে নিয়ে এই দল কংগ্রেসের সঙ্গে আদর্শগত 
শ্বাদাত্যই ঘোযণা করেছে, যা কিছু প্রভেদ তা 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে । আদর্শের প্রয়োগ ত্বরাঘ্বিত করার বিষয়ে 
TA দলের উৎপত্তি হয়েও পশ্চিম -বাংলায় এই দলের 


ছুই শাঁখার_বাংলা কংগ্রেস ও ক্রান্তি গোঠি_সধ্যে 
সুরুতেই বিরোধ, এই নুতন দলের সার্থকতা ARR 
জনসাধারণকে সন্দিহান করে তুলেছে । কংগ্রেসের সঙ্গে 
যেখানে মৌলিক বিরোধ নাই, ব্যক্তি প্রাধান্ক যেখানে 
বিরোধের মুলে রয়েছে, সেখানে সাময়িক মঞ্চের ডাগিদই 
ক্রান্তি দলের উৎস । এর বেশী কিছু এঁতিছাসিক তাৎপর্য 
এই ধরণের দলের নেই। জাতীয়তাবিরোধীদের প্রতিরোধ 
করাই যদি ক্রান্তিদলের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, সেই উদ্দেশ্যে সঞ্চ 
প্রস্তুতের উদ্ভোগে মনোযোগী হলে ক্রান্তি দলের সংগঠকর। 
একটি গুরুতর জাতীয় কর্তব্য পাপন করবেন। Vata APY 
দলীয় বাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের 
পথে অন্তরায়ই সৃষ্টি করবেন। 
মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন 

গড ২৫শে অক্টোবর মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত 
হয়েছে। আগামী ছমাসের মধ্যে কোনে! দল সংখ্যাগুরু 
সরকার গঠনে সক্ষম হলে বিধান সভা পুনরায় চালু হবে। 

সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন ATI কংগ্রেস দল ত্যাগ করে 
যুক্তফ্ণ্টে যোগদানের ফলে ৩২-আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় 
ক্ষমতাশীন কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ১৫তে নেমে যায়। 
এই কারণে গত ৪ঠা অক্টোবর কোয়রেং পিং-এর 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ১৭ জন সদস্ত নিয়ে যুক্ত 
ফ্ৰণ্ট নেতা থাম্বাও সিং ১৩ই অক্টোবর AMY গঠন করেন। 
অতঃপর কংগ্রেস দলে একজন সদ্য 'যোগ দিলে উভয় পক্ষে 
১৬ জন পাদশ্ট হয় এবং এই অবস্থায় ডেপুটি "্পীকার ও 
স্পীকার পদত্যাগ করলে বিধান সভায় সভাপতিত্ব করতে 
কেউ স্বীকৃত না হবার ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। 
সভাপতিহীন বিধান সভার দৃষ্টান্ত বোধহয় আর কোথাও 
ঘটে নাই। বিধান সভার সঙ্কট ভাই মণিপুরে রাষ্ট্রপতির 
শাসন এনে দিয়েছে | পুননির্বাচন ছাড়া এই ধরণের 
অনিশ্চিতির মীমাংসা যেমন সম্ভব নয়, তেগুলি পুননির্বাচনেও 


৪১২ জন, কাতিক ১৪৭৪ 


এসব ক্ষেত্রে কোনো দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হয়ে গণতন্ত্রের 
স্থায়ী সঙ্কট দেখা দিতে পারে। 
সোভিয়েটের মহাকাশ সাফল্য 

গত ১৯শে অক্টোবর শুক্রগ্রহে ভেলনাস-৫ নামক যাত্রায় 
মহাকাশষানের ধীর অবতরণ সম্ভব করে মহাকাশ atala 
atus রুশ আর একটি রেকর্ড aË করেছেন। 
১৯৬৬ সালে আর একটি মহাকাশযান শুক্রগ্রহে 
পৌছে সংঘাতে fad হয়ে যায়। শুক্রগ্রহ থেকে 
মহাকাশ্যানটি যে সবাদ পাঠিয়েছে তাতে জানাযায় 
এখানকার তাপমাত্রা ৪* থেকে ২৮০ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড, যে 
তাপে পৃথিবীর মত প্রাণের অস্তিত্ব ange) aya চাপ 
নিয্নমাত্রায় পৃথিবীব সমান এবং উচ্চমাত্রায় এর পনেরগুণ 
বেশী। - | 
গত ৩০শে অক্টোবর সোঁভিয়েট রুশের আর একটি 
অত্যান্চর্য মহাকাশ সাফল্যের কথা জানা CCE) কমল 
১৮৬ নামক মহাকাশযানকে মহাকাশে অনুসরণ করে কসমল 
১৮৮ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিন খণ্ট! মহাকাশে একত্র বিচরণ 
করে তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে ফিরে গেছে। 


পৃথিবী থেকে কন্পুটারের সাহায্যে এদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ 


করা হয়েছিল। 

আগোহীহীন এই ছুই মহাকাশযানের মহাকাশে সংযুক্তি 
এবং Rassa Afe দেবার জন্য সোভিয়েত উদ্যোগের 
একটি নিশ্চিত এবং বিস্ময়কর পদক্ষেপ। মহাকাশে পর পর 
মঞ্চ তৈরী করে চন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হবার Bay এই নুতন 
অভিযানের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছে । সোভিয়েতের এই 
বিস্ময়কর সাফল্য সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অর্জন 
করেছে। | 

শিল্পে অশান্তি 

zegt সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী পশ্চিম বের 
শিল্পে স্বাভাবিক অবস্থ। qata থাকা সম্বন্ধে যতই 


+ 


ভারস্বরে এ-যাবৎ ঘোষণা করুন ন! কেন, গত আট মাসে 
যুক্ত ফ্রণ্টের শ্রমনীতির ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের 
অবনতি ঘটে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়েছে, 
যুক্ত BS শ্রমিক-ম|লিক বিরোধে অতঃপর নিরপেক্ষতার 
কথা ঘোষণা করে এ-যাবং azze নীতির কার্যত 
পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন। যুক্ত ফ্রুট সকার 
গঠনের পর এই সরকার কেবল শরমিকদেরই পক্ষাবলম্বন 
করবার মনোভাব দেখিয়ে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে wae 
বিচারের ক্ষেত্র কার্যত অস্বীকার করে একদিকে যেশন 
শগিকদের গ্কায়-বিচারের লীমান| অতিক্রমে প্ররোচিত 
করেছেন, তেমনি মালিকদের sty সমস্যার প্রতি চরম 
ওদাসীন্তে শিল্পোৎপ|দনে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ডেকে এনে 
অর্থনৈতিক মন্দার মুখে গভীর সঙ্কট সৃষ্ট করেছেন। গত 
মার্চ মান থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে তিন হাজারের 
বেশী শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। ৪৪ হাজার শ্রমিক লে অফ 
হয়েছে এবং ৬৮টি ক!রখান] বন্ধ হয়ে ৪ হাজারেরও বেশী 
শ্রমিক বেকার হয়েছে। বিলম্বে হলেও আদলে শিল্পের 
অপমৃত্যুর মারাত্মক apts! ga করে পশ্চিম বাংলার স্বার্থে 
শিল্পে শাস্তি ফিরিয়ে এনে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্ভোগ যুক্ত ফ্রন্টের 
অনিবার্য কর্তব্য। অন্তথায় পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক 
সর্বনাশেব we gegt উত্তকাপের নিকট দায়ী হয়ে 
থ।কবে। ' 
এঁতিহাসিক করুণ farta 

পৃথিবীর বিভিন্ন aea আমস্ত্রিত অতিথিদের সমাবেশে 
এবারের ৭ই নবেধরে মক্ষোতে রুশ বিপ্লবের ৫০ শত বাধিকী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হলে! । মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে 
রুশ বিপ্লব এক অবিস্বরণীয় ঘটনা 1 পৃথিবীর রাজনৈতিক 
বিবর্তণের পথ-চিহ্কগুলি বর্ণন। করতে গিয়ে নেতাজী স্ভাষচন্তর 
বলেন “মানব সত্যতার বিবর্তণের ইতিহাসে 'আমেরিকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধ, wath বিপ্লব, ইংগণ্ডের কন্স্টিটিউশষ্তাল 


০ 


সম্পাদকীয় 


৫১৩ 


ডিমোক্র্যাসী, জার্মানীর stata দর্শন এবং রাশিয়ার নবেম্বর 
Raa এক একটি মৌলিক খটন!। wl বিপ্লব নিঃসন্দেহে 
মানব সভ্যতায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতির চিন্তাধারা ৪ 
কার্যক্রমে এক প্রচণ্ড আলোড়ন স্থষ্টি করেছে। 

MACHA অবসানে গণতন্ত্রের আসম্ণ এনেছে ফ-সী 
facia) কিন্তু অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়! যে রাজনৈতিক 
গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে cise সোচ্চারিত হয়ে উঠেছে 
গোস্তালিজম ও কম্যুনিজমের আদর্শবাদে। মার্সবাদের 
চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক অনিবার্ধতার প্রশ্নে 
মতানৈক্য আছে নিশ্চয় কিন্তু একথা অনঙ্থীকার্য যে মার্ক্সের 
চিন্তাধারা বিশ্বের নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানব সমাজে এক 
নতুন আশা ও সম্ভাবনার স্বষ্টি করেছে। নিপীড়িত ও 
অবনত মানব সমাজেরও যে সম অধিকার ও মর্যাদায় জীবন 
যাপনের ষ্কায়সঙ্গত ভিত্তি আছে তারই তান্বিক ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করার ok করেছেন কার্প ale রুশ বিপ্লব 
সেই তত্বের কার্যকরী রূপায়ন | 

রুশ বিপ্লব যে মানব প্রগতির অন্যতম পথ-চিহ সে বিষয়ে 
কোন সংশয় নেই, কিন্তু রুশ বিপ্লবের মাধ্যমেই মানব 
প্রগতির সম্ভাবনা শুদ্ধ বা শেষ হয়ে যায় নি। কয্যুনিজম 
যেখানে এসে থেমে গেছে মানব সভ্যতাকে তার পরবর্তী 
অগ্রগতির অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে, হবে। নেতাজী ভাই 
বলেছেন কোন মতবাদ বা ‘ইজমই? ty সভ্যতার 
নিরন্তর বিবর্তণের “শেষ কথা? নয়। রাজতন্ত্র ও পু'জিবাদের 
অবস।নে জনগণের গণতান্ত্রিক ও আত্মিক মুক্তির. নামে 
sypat রাষ্ট্রে আজ জনগণের লার্বভৌমিকত! ও সাংস্কৃতিক 
মুক্তির ort বিপনন হয়ে পড়েছে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে 
পা্টিতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত পৃ'জিবাদের বদলে aha পৃ*জিবাদের 
যে রাজনৈতিক কাঠামে! কম্যুনিষ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 
জনগণের nfs মুক্তি ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মৌলিক 
লক্ষ্যের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। 


মানব প্রগতির এই সবল প্রশ্ন ও সমালোচনা সত্বেও 
অর্থনৈতিক ও ala বন্ধন মুক্তির অন্ততম পথ-চিহন্ধপে 
রুশ বিপ্লবকে আমরা অভিনন্দন জানাই, কিন্তু সেই সঙ্গে 
একথাও বলি যে কম্যুনিজষের যুগ পার হয়ে সর্বাঙীন দানব 
মুক্তির পরবর্তী আদর্শবাদের দিকে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। 


২১শে অক্টোবর 

গত ২১শে অক্টোবর, সোনানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 
আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ২৪ তম বছর অনুষ্ঠিত হল এই 
এতিহাসিক দিনটি জাতীয় জীবনে wth Tels না 
পেলেও, সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অবহেলা! 
ও ete সত্বেও জাতীয় মানসে ধীরে ধীরে অথচ 
স্ুনিশ্চিতভাবে মর্যাদার আসনে স্থাপিত হচ্ছে। নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র পূর্বে ate মহেন্দ্র প্রতাপ স্বাধীন ভারতের 
আক্ষরিক সরকার গঠন করলেও তাকে রূপ দিতে পারেন 
নাই। কিন্ত tate হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই 
এই সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়ে পূর্ণ মর্যাদায় 
প্রশসন-পরিচালনা করেছিল জাতীয় জীবনের বর্তমান 
ME এই সহত্তম জাতীয় এতিহ্বের জাতীয় মানসে পরিপূর্ণ 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে । আগামী বছর আজাদ হিন্দ 
সরকারের ২৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সে-কর্তব্য সম্পূর্ণ 
করবার দায়িত্ব গ্রহণে জাতীয়তাবাদীদের এগিয়ে আসতে 
হবে। 


afer পর্বত অভিযাত্রী 
গত ২৮শে অক্টোবর শনিবার বৈকাল পৌনে ছুইটায় 
মহিলা পর্বত afaa দলের উদ্ভোগে পরিচালিত 
গাড়োয়ালের রোনটি পর্বতশূঙ্গ অভিযান সফল করেছেন প্রথম 
বাঙালী মহিলা অভিযাত্রী শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র । ১৯, ৮৯৩ ফুট 


ess aÑ, কাতিক ১৩৭৪ 


উঁচু এই পর্বত শৃঙ্গটতে. একমাত্র সেরপা পাশাং ফুতার 
ভৈনজিংকে নিয়ে পৌছে বাঙালী মেয়েদের ছুর্গমের পরীক্ষায় 
গৌরবের আসনে বপিয়েছেন। «পথিকৃত' আয়োজিত এই 
অভিযাত্রী দলের নেত্রী, ছিলেন শ্রীমতী .দীপামি লিংহ এবং 
অন্যান্ত সদস্যদের মধ্যে হুজয়! গুহ, লীলা CaS, ইন্দিরা বিশ্বাস, 


এই সব রঙে পাবেন:ঃ 

বুর্যাক * রয়ালব্ু ০ ব্ল্যাক 
okkal বেড e গ্রীন o ভায়োলেট 
i সুলেথা emer লিঃ 


'স্থলেখা পার্ক, কপ্রিকাতা-৩২ 





লক্ষ্মী পাল, MNS Ces ও স্বপ্না নন্দী | আমরা Bae) 
প্রা মি এবং - পর্বতশৃঙ্গ-এর aly অভিযাত্রীদের আনন্দ 
অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি'তাদের ge আরও 
মহিলাদের দুর্গমের অভিযানে উদ্ধ দ্ধ করবে ! 

mart ৮1১১1৬৭ 


Ae 


নিবেদিতা : fias 

তখন শতাব্দী শেষে বলদপী বিশ্বের কল্লোল, 
ভোগমত্ত সভ্যতার উৎসবের ap Socata 
shia উঠিয়াছিল ভারতের উদাত্ত আহ্বান 
বিবেকানন্দের কণে মন্ত্রধধনি মহাবেগবান 3 
CASA আবাহনে দলে দলে এলে। নরনারী, 
siggy গৃহবাস স্বজনের চিরশ্রয় ate; , 
আমিল প্ৰদীপ্ত প্রাণ অর্ধ বহি ভারতের দ্বারে, 
হোমায়ি বিল খিরি, হৃদয়ে লইপ মৌনতারে ; 
শুনিল বিশ্বের বাণী ae হয়ে আপন BETA 
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি বহিল সাত্বনা অগে।চরে। 


সেই সৌম্য-দীক্ষা্থী-মণ্ডলে সব্য্যবিচ্ছুরিত প্রাণ 
এলে! এক কোযমুক্ত অনিবার্য্য উদ্ধত কপাণ) 
নিজেরে সে নিবেদিল কঠিন aa সাধনায় 
তিলে তিলে আপনারে নবজন্মদান নবরচনায়; 
ভারত চিনিল তারে মূর্ততিঘতী মানস ছুহিতা, ' 
আত্মনিবেদন ধন্ভ ডাকিণ তাহারে ‘নিবেদ্িতা'' 


তহুদেহ তেজোযয় স!গ্রিক অক্ষরে বিরচিত 
মহাথক্মন্ত্র যেন, startar প্রাখর্য্য-দীপিত ; 
ত্যাগ শ্রদ্ধা সরসতা CHARS শুচিবাসে Sta, 
cefe করুণায় মুখকান্তি মমতায় মাথা ; 


" সৃষ্টিতে বিদ্যুৎবন্নি সুপ্ত তবু কিছু পরকাশ, 


কে বীণাধ্বনি মাঝে মহ|ভয় বজ্রের আভাষ; 
চক্ষে জ্ঞান বক্ষে প্রেম শুশ্রাষায় অহুক্ষণ রত, 

এফ RI বরাভয় অস্তহাতে AW সমুন্ুত ; 

ত্যাগে Regs প্রেমে জানে সাধিল যে জীবনের গীতা, 
জানি শে যে রীমক্কষণ-বিবেকানদ্দের নিবেদিতা | 


নিবেদিত : একটি বেদনার gfe: বিজয়কুমার দত্ত 


পথচারীদের Kiser ভীড় শহরে গঞ্জে মেলাতে 

মাঝি alata দাড় টেনে যাওয়া algia আঘাতে, 
আঁকাপে বাতাসে বেঁচে থাকবার আয়াসে 

নীল সিদ্ধুর acer শব্দের অত ভাসে £ 
লৌকিক এই দৃণ্তপটের সবলেখ যায় মুছে 

শুধু অনুভব মাটির গভীরে তৃণশস্তের সবুজে 


ভারতবর্ষে স্থিতিশীপতার mg জলবিঘের 

জম্যযৃত্যুবাহিত স্মৃতির উচ্ছল নীল স্তস্তের 

বিভুতির ছবি ফিরে এল কোন বিবেকের অন্নশাসনে-_ 

সেই পথরেখা পরিক্রমায় 'অশনে বনে ভুষণে ' " 
সাগরপারের বন্দিনী লারীতপন্থিনীর শরীরে 

স্থলে জলে আর নভোনীপিমায় সুক্ষ্ম হৃদয় গভীরে 

ছড়ালো! আঁধারে জ্ঞান ও কর্ম, ভক্তিযোগের আপে! 

“কে আছো কোথায়? অতিলৌকফিক আগুণের শিখা আলো।% 


শুধু অনুভব রক্তে মাংসে সাহসী শোণিত শিরাতে 
কর্মমুখর নিবেদিতপ্রাণ, qpa শ্রবণে 

অমরত্বের সাধনামস্ত্র, উৎসর্গের বোধনে 

বেলেছে তীক্ষ নবভারতের. সৌরকিরণ প্রভাতে । 

স্মৃতির দৈস্তে শুধু অবশেষ কাণাকড়ি সঞ্চয় 

শতবাধিকী উৎসবে কোন ঝরানো মালার ক্ষয় 

বাতাসে বাতাসে ঠেসে যেতে চায় দগ্ধ ছিন্ন ভারতে? 
পৃজারতিসার অরথপ্রদীপ নিভে যায় qp ICE | - 


নিবেদিতা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ঈশ্বরের বুকের মধ্যের ভার্পবাসা 

সে-যে সাপের মাথার মণি 

তুই কি পারবি তুলে আনতে বোন? 

কাছে গেলে তোর ভালবাসা রক্তে মাখামাখি হবে 
বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর সাপের ছোল বিষ ঢালবে তোকে 
দারুণ কষ্ট সহ করতে হবে। 

তুই কি পাঁববি সব অপমান দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে 
HACIA বুকের মধ্যে চ’লে যেতে ? 


সঃ্যাসিনী পৌঁচেছিল সে দুর্গম ef, BRN, 
at পরাধীন ভারতবর্ষের কোটি asters 
চোখের জলকে মন্ত্র ক’রে। 


ভগিনী নিবেদিত] স্মরণে : কালীপদ চক্রবর্তী 
জম্ম nfa সিন্ধু পারে, আইরিশ কুমারী 
পরিচিত জন ছাড়ি’ আপিলে ভারতে, 
তাঁহাকে বরিয়া নিলে করি আপন|রি 
গুরুর আদেশে তব, বিদিত লগতে 
Brel | নবজন্ম যেন Afera ধরায় 
CAINS তপন্তায় ; গৌরবি? অপরে, 
নিঃশেষে নিবেদি’ নিজে, সঁপি মনঃকাঁয় 
অমরতা লহিয়াছ সেবায় আদরে | 
ধর্মের মাহাত্ম্য বটে পূণিতে জীবন ; 
রাষ্ট্রনীতি যুক্ত করি” আত্মার মুক্তিতে, 
উচ্বে(ধিলে নবমস্ত্রে দেশব| সিগণ, 

মূর্ত বিবেক স্বরূপে বিবেক-ব।মীতে | 
প্রণাম জানাই তোমা, aly শু ose, 
শতবর্ষ পুণ্যপ্রাতে শুদ্ধচিত্তে শ্মরি। 


মিবেছিতা £ স্মরণে £ শংকরানন মুখোপাধ্যায় 
তোমার ছবির দিকে তাকালে এখন sis 
কিছুকাল আগের এদেশ মনে পড়ে 
ইরন-বতৃতা কেউ চাল্ভালতেলের 

বুঝি বা হিলেব রেখেছে সেফালের--- 
কিন্তু সেই মূল্যবোধ মৃল্যমান 

মানবিকতার BRITA 
তোম।র মুখের ছবি বাঁরবার চেয়ে দেখতে হয়'** 
কারণ এখন অ|মর। আত্মহননের কাছাকাছি 
কারণ এখন আমরা মূল্যমান ইত্যাদি খুব 

বড় ঝড় শব্দ মনে কি 
কারে] ভ্রমণপঞ্জীতে এখন কুলে|বে না আমাদের 
` অভাঁব-ত।পিকা-- 
নিষেদিতা, ভগিনী আমার 
তোমার সেবার মূল্য 
একশো বছরের নাম মনে করে 
একশো! কুসুমের অবদানে 
কতটুকু শোধ করা যায় 
তবুও তোমার কথ! মনে করলে 
মানবিকতার দৃষ্টান্ত একটাও 
তণ্তত-এখনো বোঝ যায়।, 





নিবেদিতা সংখ্যার জন্য লিখিত ছুটি মুল্যবান 
প্রবন্ধ স্থানাভাবে এই সংখ্যায় দেয়া সম্ভব হোল at | 
এজন্য আমরা ছুঃখিত। প্রবন্ধ git: Face 
নারায়ণ সরকার লিখিত “নিবেদিতা ও জাতীয় 
সরকার” এবং বহু পরিশ্রম করে লিখিত শ্রীবিজয় 


| দেবের “ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থপ্জী ।” 








Sicsfesia face আলেদোন্ন্নেল্স Seance Sek 


বেলা দতগুণ্ড 


নিগ্রোদাসদের মিজস্ব প্রচেষ্টা 
সরকারী ভাবে এবং atas কাঠামোর মধ্যে দাসত্ব 
দমনের দীর্ঘায়ত, রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের উপরোক্ত কাহিনীর 
সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রোদের দাসতবযুক্তির স্বমান্দোলনের কথাটিও 
উল্লেখযোগ্য । 

নিগ্রে।দাসেরা নীরবে, নিঃশব্দে তাদের দুর্ভাগ্য মেনে 
নেয়নি। তার! প্রতিবাদ করেছে, আন্দোলন করেছে এবং 
বিদ্রোহও করেছে। ১৮৩১ সালে ate (Amistad) 
atea আফ্রিকার এক দলপতির ছেলে te (Cinque) 
এর নেতৃত্বে মেনদি (Mendi) দাসের! বিদ্রোহ করে। 
কারিবিয়ান থেকে জাহাজের গতি পরিবর্তন করে ভার! 
আমেরিকার নিউ হাভেন এ এসে পৌঁছয় । দাসপ্রথা লোপে 
আগ্রহী Abolitoniss গোষ্ঠী আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট 
পর্য্যন্ত 'জামিউ|ড' আহাগের দাসদের বিষয়টি টেনে নিয়ে 
যান। বিচারপতি জন কুইনসী জআ্যাডমসের এজালাসে 
বিচার নিষ্পন্ন হয়। তিনি মেনদি ও শতকের স্বপক্ষে রায় 
দেন এবং তারা মুক্ত হয়ে আফ্রিকায় ফিরে যায়। 

BZ লুভেরটুর (Toussaint Lovuverture ) 
এমনি এক বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। ফরাসী দাসপ্রভুদের 
বিরুদ্ধে তুসীই-র এই বিজ্রোহেই হাইতি প্রজাতগ্ত্রের Gea | 
< ১৭৪১ লালে এক বিদ্রোহের পরিকল্পনার ow নিউ ইয়র্ক 
শহরে ৩১ জন নিগ্রোদ।সকে হত্যা করা BAL ১৭৭০ 


সালে ৫ই মার্চ বস্টোন শহরে ক্রিসপাস আটুকস্‌ (Crispus 


Attucks) নামে এক পলাতক facet দাস এক আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দেন। আমেরিকার ইতিহাসে এই আন্দোলন বস্টোন 
ম্যাসাকার (Boston Massacre) ajta উজ্জল হয়ে আছে। 
আটুকস্‌ পুরোভাগে ছিলেন। প্রথম গুলিতে তাঁরই পতন হয়। 
“From that moment we may date the sever- 
ance of the British Empire”— মন্তব্য করেছেন 
ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুক্তি 
আন্দোলনে শ্বেতাদদের সাথে সাথে FEFE এই আটুকস্‌- 
এর অবদান এতই অসামাস্ত যে বস্টোন শহরের সেরা ময়দানে 
আটুকস্‌ এর এফটি মর্মর মূর্তি সগোঁরবে স্থাপন করা হয়েছে। 
আটুকদ্‌ এর বিদ্রোহ পরিচালন! সম্বন্ধে জন জ্যাডামস্‌ অপূর্ব 
একটি মন্তব্য করেছেন “Not the Battle of Lexington 
or Banker Hill, not the surrender of Burgoyne 
or Cornwallis were more important events in 
American history than the Battle of King 
Street (in Boston) on the 5th of Maroh 1770,” 


svee সালে ভাঙ্জিনিয়ায় গ্রেব্রিয়েল প্রোসার এর 
নেতৃত্বে সহস্রাধিক দাস সংগঠিত হয় তাঁদের শ্বেতপ্রভুদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে । কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের a 
প্রেসার ও Sta অমুগামীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাঁদের 
অনেককেই মৃত্যু বরণ বরতে হয় সাজা হিসেবে। ১৮২২ 
সালে Biba শহরে তেনমার্ক ভেসে ও তার ৩৬ জম 
facay অন্থচরকে বিদ্রোহ করার অভিযোগে ফাসিকাঠে 


x 
ard, কাতিক ১৩৭৪ 


ঝুলতে হয়। ১৮৩১ সালে সমগ্র. দক্ষিণাঞ্চল নিগ্রো ছাট 
টার্নার ও তার মুক্তিপংঘের আদ্দোলনের আশঙ্কায় কেঁপে 
ওঠে! শতাধিক নিগ্রো দাসকে হত্যা করা হয় কারণ তারা 
মুক্তি পেতে চেয়েছিল | - - | 

গোপন ও fangs কাজকর্মের i নয়, 
শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধতার ভিতর দিয়েও নিগ্রোদের যুক্তির 
আন্দোলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর তিন দশকেই। ১৮৩০ 
সালে ফিলাডেলফিয়য় সর্ব প্রথম জাতীয় নিগ্রো! সম্মেলনের 
(National. Negro Convention) অধিবেশন বসে। 
TRE কালে অন্যুন পঞ্চশটি নিপ্রো সংস্থা যুক্তির 
দ্লাবীতে গড়ে ওঠে । . শান্তিপূর্ণ ভাবে নিগ্রো দাসদের সমস্ার 
সমাধান এই সব সংস্কার লক্ষ্য হলেও, মাঝে মাঝে তাদের 
ধৈর্য্যচ্যুতি যে ঘটেনি এমন নয়।- ১৮৪২ সালের বাঁফেলো 
শহরে অনুষ্ঠিত Convention of Coloured Citizen এ 
হেনরী Alors গারনেট এমন এক জালাময়ী, RANE 
বক্তৃত! দেন যে শ্বেতকায় Abolitionist রাও তাজ্জব বনে 
যায়। গারনেট উক্তি করেন। - 


Brethren, arise, Strike for your 


tr 


, arise, | 
lives and liberty. Now is the day and- the 
hour, Let every slave thronghout the land 


do-this and the days of slavery are numbered, 


No oppressed people. have secured their 


liberty without resistance.’’. 

॥ এই সব নিগ্রো, Abolitionist a aa লে 
গ্যারিসন, জেমস, বিরণী, প্রডেন্স প্রুডেন্স Shey, অন ব্রাউন, 
জন ফেয়ারফিল্ড প্রভৃতি, অনিগ্রো Abolitionist দের 
সহায়তা পেয়েছে অত্যন্ত উদার ভাবে। “গোপন রেলপথের” 
সহায়তায় এরই প্রচুর AMPE কানাডায় পাচার, 
করে দেন। মিসিসিপির গভর্ণর মন্তব্য করেন যে ১৮১০- 


১৮৬০ এই পঞ্চাশ বছরে দক্ষিণাকচলের অন্যুন এক লক্ষ দাস 


খোয়া গেছে যার aalala ৪ কোটি ডলারেরও বেশী। 
কিন্ত দাশ প্রথা বিলোপের আন্দোলনটি সমানেই চলতে 
থাকে। ১৮৪৭ সালে নিউ ইয়র্কের $a শহরে farai 
ছাত্ররা সন্মিলিত হয়ে দাবী ‘জানায় তাদের “সাদা” স্থুল 
কলেজে পড়তে দেওয়া হোক । স্কুল desegregation এর 
আন্দোলনটি, দেখ। যাচ্ছে, বহু মাগেই আর্ত হয়ে গিয়েছিল ॥ 
১৮৪৯ সালে ওহায়ো রাজ্যে State Convention of 
Coloured Citizens of this অমুষ্টিত হয় । নিগ্ৰোদাশদের 
শ্বেতপ্রভুর কবল থেকে পালাতে গাহায) করা এবং নিগ্রোদের 
শিক্ষার অধিকার সম্বন্ধে. প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, “ 
common with others, for we pay school taxes 
in the same proportion,” and “Negroes were 
entitlled to all privileges—moral, mental, 
political and social—to which other men 
attain,” 

লরক[রী, বেসরকারী ‘বহুবিধ প্রচেই। ও ; আন্দোলনের 
ফলে অবশেষে ১৮৬৫ সালে নিগ্রোদাস প্রথ। বিলুপ্ত হয় 
এ কথা আমরা আগেই জেনেছি । দাসপ্রথ। বিলুপ্ত হল সত্য 
কিন্তু নিগ্রেদের AAD! কমল না বরং বেড়েই গেল। গৃহ- 
যুদ্ধের পর ১৮৬৫ র আইনে নিগ্রোদাসদের যুক্তির পর সমস্ত! 
দাড়ালে। তাদের কি ভাবে সমাজজীবনে একীভূত করে . 
নেওয়! ষায়। তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক 
অধিকারের চেহারা কি হবে-ইত্যাদি অদংখ্য সমন্তা দেখা, 
দিল। দক্ষিণাঞ্চলের দাসগ্রভূ তথা! শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ 
দাসমুক্তিভে মোটেই সন্ত হয়নি এবং যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের 
বিধিনির্দেশ মানতে অত্যন্ত গররাজী হল। ১৮৬৬ সালে 
be জুনের বিখ্যাত চতুর্দশ সংশোধনী (Fourteenth 
Amendment) দ্বারা নাগরিক অধিকারের বৈষম্যমূলক 
সুমন্ত নীতি নাকচ করে দেওয়া হয়। টেলেসি ছাড়া সমস্ত: 
দৃক্ষিণরা গুলি এই সংশোধনী প্রস্তাব একবাক্যে অস্বীকার 


ee 


tsa  আনেরিকার নিগ্রে আন্দোলমের ইতিহান ও তাৎগধ 

করে বসদ। দক্ষিণাকলের এই ধরণের অবাধ্যতায় ঘুক্তর। রী 
কংগ্রেস বাধ্য হল নতুন কিছু ব্যবস্থা নিতে । সংগঠন আইন 
বা Reconstruction Act ১৮৬৭ লালের হরা মার্চ চালু 
করা হয়--1৮ made readmission of representa- 
tives from the Southern States to Congress 
conditional upon each of these states holding a 
constitutional convention of delegates elected 
by all citizens without regard to race or 
oolour, except those disfrenchised for partioi- 
pation in rebellion.” তৎসত্বেও দক্ষিণাঞ্চলের রাইগুলি 
Black Code প্রবর্তন করে নিগ্রো সম্বন্ধে আগের মতই হীন 
ব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকলো! | কংগ্রেপকে বাধ্য হতে 
হল যুক্তরাষ্রীয় শসেনতন্ত্রের পঞ্চদশ স'শোধনী প্রস্তাব চানু 
করতে। ১৮৬১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এই পঞ্চদশ 
সংশোধনী পাস হয়-এতে বলা হল। 

“the right of citizens of the United States 
to vote shall not be denied or abridged by the 
United States or by any State on account of 
race, colour, or previous condition of 
servitude”? | | 
তারপর এল The Civil Rights Act of 1870, 1871, 
1875 ; এদের উদ্দেশ্য ছিল একই MA. 

“That all persons within the jurisdiction 
of the United States shall be entitled to the 


full and equal enjoyment of the accommoda- 


tions, advantages, facilities, and privileges of 
inns, public conveyances on land or water, 
theatres, and other places of public amuse- 
ment; subject only to-the conditions and 
limitations established by law and applicable 


alike to citizens of every race and colour, 
regardless of any previous condition of 


servitude.” 

কিন্তু কু ক্লাকস ক্র্যানদের maly ভূমিদাস ( peonage ) 
প্রথার পুনপ্রবর্তন, লিঞ্চ, ইত্যাদি মুক্ত নিগ্রোদের সর্বক্ষণ 
woe করে রাখল--নাগরিক অধিকারের নিয়ম ও কামুনগুগি 
লিপিবদ্ধই থাকল, we প্রয়োগের অবকাশ পেলো না। 
নাগরিক অধিকার ও ye Maataa আকাঙ্ক। ক্রমেই 
দৃঢ়ণৃল হচ্ছিল নিগ্রে।দের মধ্যে । বেসরকারী কর্তৃপক্ষের ও 
সংঘবদ্ধ GS! ও হাসলাবজীর বিরুদ্ধে তারা জনমত গঠন 
করে তোলার প্রয়াস করতে লাগলেন এখন থেকে । ১৮৫৫ 
প্রথম ক্যালিফোগিয়া Frat) সম্মেলনে (The First 
California Negro Convention ) এই ua ধ্বনিত 
হয় যে আত্মরক্ষা, ভোটের প্রকৃত ব্যবহার, (১) নাগরিক 
অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা নিখোদের অবস্ট প্রাপনীয়। 
তারপর Convention of Coloured Men of Texas, 
১৮৮৩ সালে, এবং পর পর দেখ! দেয় Young Men's 
Progressive Association of New ‘Orleans, 
১৮৭৮১ ১৮৮৮ সালের Macon Georgia Consultation 
Convention, ১৮৯০ সালে শিকাগে। শহরে National 
Afro-American League, ১৮৯৭ সালে ওয়াশিংটনে 
আমেরিকান নিগ্রো ম্যাকাডেমীর স্থাপনা হয়। যদিও এই 
আযাকাডেশীর উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য 


ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কিন্তু aleifes কিছু অপ্রিয় 


(১) geada সরকারের তরফ থেকে নিখ্রোদের 
ভোটের অধিকার বিধিবদ্ধ কর! হলেও, নিগ্রোর। sira এই 
অধিকার ব্যবহারের সুযোগ পেত কম। ভোটের বুথে 
আসবার সময় তাদের উপর হামলা করা হত কিংবা বুথে 


জমায়েত নিগ্রো ভোট দাতাদের তাড়িয়ে দেওয়া হত হামল! 
করে। এ 


dae জয়শী, কাতিক ১৩৭৪ 
ঘটন।বলীতে “the defense of the Negro against 
Vicious assault” এই- দিকটির প্রতি বিশেষ we দেওয়া 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। (২) আমেরিকান Ara atel- 
cota অন্থতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উইলিয়ম এডওয়ার্ড বুরগার্ট 
ডুবোয়। | নিগ্রোদের সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করে ১৯০৫ সালে আটালাণ্টা থেকে তিনি এক ব্যক্তিগত 
আবেদন পাঠালেন ম্যাকাডেমীর উদ্দেশ্যে 

“The time seems more than ripe for 
organized, determined and aggressive action 
on the part of men who believe in Negro 
freedom and growth...I wrote you to propose 
a conference during the coming summer for 
oppose 
strangling 


the following purposes: 1. To 
firmly the present methods of 
honest criticism, manipulating public opinion 
and centralizing political power by means of 
the improper amd corrupt use of money and 
influence. 2, To organize thoroughly the 
intelligent and honest Negroes throughout the 
United States for the purposo of insisting on 
manhood rights, industrial opportunity and 
spiritual freedom. 


8. To establish and support power organs 
of news and public opinion. 


paeen 





(২) সমসাময়িক কালে Lynoba যুক্ত কয়েকজন 
শ্বেতালের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করে দেবার জন্ত মেমফিল 
শহর থেকে বিশিষ্ট মহিলা facet সাংবাদিক Ida B. 
Wellt তাড়িয়ে দেওয়াহয়। তাঁর “fas অফিসকে 
BCR চুড়ে তছনছ করে দেয় বিপক্ষদল। 


ডুঝোয়ার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন অনেকেই। 


নায়াগ্রা প্রপাঁতের কানাডার দিকে (কারণ adam 
প্রপাতের আমেরিকান দিকের হোটেলগুলিতে frata 
প্রবেশ নিষেধ ছিল ) অধিবেশন বসল। ২৯ জান বুদ্ধিজীবি, 
চাকুরীজীবি, বাঁক, শিক্ষক, সাংবাদিক মিলে বৈঠক 
করলেন এবং রূপদান করলেন Niagra Movement | 
একটি সংগ্রামী সংস্থার জন্ম হল। হার্পাস ফেরী অভিযান 
খ্যাত Abolitionist নেতা জন ব্রাউনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জ্ঞাপন করে ডুবোয়ার FID উদ্ধাত্ত-হয়ে উঠল। 

“We want full manhood suffrage and we, 
want it now,..we want discrimination in publio. 
accommodation to cease, We claim the right 
of freemen to walk, talk and be with them, 
that wish to be with us---We want the consti- 
tution of the country enforced» We want our 
children educated--And here on the scene of 
John Brown’s martyrdom we reconsecrate 
ourselves, our honour, our property to the 
final emancipation of the race which John 
We 


Brown died to make free, We are men | 


will be treated as men. And we shall win, 
নায়াগ্রা আন্দোলনের তৃতীর ঝধিক অধিবেশন বসে 
১৯০৭ সালে বোস্টন শহরে। নিগ্রে। ছাড়া বছ স্বেতাঙ্গও 
এই আন্দোলনে শরিক হয়ে উঠছিল। সম্মিলিত প্রতিরে।ধের 
এক জমায়েত হয় ১৯০১ লালে নিউইয়র্ক শহরে । ইতিমধ্যে 
হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ে র্যাডক্লিফ কলেলের ছাত্রী মেরী 
হোয়াইট ওভিংটন নিউইয়র্ক শহরের নিগ্রোদের উপর চার. 
বৎসর ব্যাপী গবেষণ। চালান ১৮০৪-১৮০৮ । তর গবেষণা 
Half a Man বই হিসেবে প্রকাশিত হয়) মেরী ওভিংটন 
দেখালেন নিখ্রো সমস্যা শুধু দক্ষিণ(ঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। 


খ!স নিউইয়র্ক শৃহয়েও তার অসামান্ত প্রতাপ । এ একই সময় 


We 


৫২১ আমেরিকার মিপ্রো। আালোলনের ইতিহান ও তাৎপর্য 


me ইলিনয় মাজ্যের স্পরিংফিল্ড শহরে নিদারুণ নিগ্রো নিধন চলে। 


জনৈক উইলিয়ম ইংলিশ ওয়ালিং লিখিত এই দাঙ্গার 
রিপে।ট হাঁতে মেরী ওভিংটন উইলিয়ম ওয়ালিংকে লেখেন 
এই ধরণের নরমেধ থেকে মুক্তির কোন পথ খুজে পাওয়া 
সম্ভব কি না। ওভিংটন, ওয়ালিং ও হেনরী মক্কোভিচ এই 
ত্রয়ী মিলে fea করেন এব্র।হাম লিঙ্কনের জন্ম শতব|ধিকীতে 
( 928 ফেব্রুয়ারী ১৯০৯) দেশের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন 
করা হবে। নিউইয়র্ক পো কাগজের অনওয়ান্ড গ্যারিসন 
ভিলার্ড (৩) এই আবেদনটি লেখেন 

“The celebration of the centennial of the 
birth of Abraham Lincoln, widespread and 
grateful as it may be, will fail to justify itself 
if it takes no note of and makes no recogni- 
tion of the coloured men and women for 
laboured to 
assure freedom.: If Mr Lincoln could revisit 


whom the Great Emancipator 


the country in the flesh, he would be dishear- 
tened and discouraged, He would learn that 
on January 1, 1909, Georgia had rounded out 
a new confederacy by disfranchising the 
Negro, after the manner of all the other 
Southern States. He would learn that the 
Supreme Court of the United States, supposedly 
a bulwark of American liberties, had refused 
every opportunity to pass squarely upon this 
disfranchisement of millions. esters 


In many States Lincoln would see the black 
men and women, for whose freedom a hundred 





(৩) sexs গ্যারিশন ভিলার্ড উইলিয়ম জয়েড, 
'গ্যারিসনের পৌত্র। 


thousand soldiers gave their lives, set apart 
in trains, in which they pay first-class fares 
for 60170701883 service, and segregated in 
railway stations and in places of entertainment ; 
he would observe that State after State 
declines to do its elementary duty in prepar- 
ing the Negro through education for the best 
exercise of citizenship, Added to this, the 
spread of lawless attacks upon the Negro, 
North, South and West—even in the Spring- 
field made famous by Lincoln««-eonld but 
shock the author of the sentiment that 
“Government of the people, by the people, 
for the people, should not perish: from the 
earth.” 

Silence under these conditions means- tacit 
| the 
believers in democracy to join in National 


approval---Hence we call upon all 
Conference for the discussion of present evils, 
the voicing of protests and the renewal of the 
struggle for civil and political liberty.” 

বিশিষ্ট পদস্থ পুরুষ ও মহিলা এই আবেদনে স্বাক্ষর 


করেন। আবেদনে সাড়া দিয়ে National Negro 
Oommitteex উদ্ভব হয়| এই National Negro 
Committee sase সালের মে মাসে পরিচিত হল 


NAACP or National Association for the 
Advancement of Coloured People নামে | নতুন 
উদ্যমে NAACP নিখ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গ দুঃশ!সনের 
কাহিনী নিবিড় ভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করল। জন্মের 
কয়েকমাসের মধ্যে NAACP উইপিয়ম ভুবোয়ার সম্পাদনায় 


দই, কাতিক ১৩৭৪ 


তার মুখপাত্র The Crisis প্রকাশ করে। গোড়া থেকেই 
NAACP এক আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব গ্রহণ করে। 
১৮৯৬ সালে যুক্তরাষ্ীয় gaa কোট প্লেপী বনাম ফাগুন 
মামলায় রায় দেয় Separate but Equal এবং এরই ফলে 
Jim Crow 41 FSH) করণ ব্যবস্থা কায়েমী হয়ে ওঠে। 
‘নিগ্রোজাতির কর্মবীর’ বুকার টি ওয়াশিংটন নিগ্রোদের 
স্বপক্ষে লড়েছেন কিন্তু তিনিও Separate but Equal 
নীতিই পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছিলেন। টুসকিজী বিদ্যালয় 
(Tuskegee Institute) স্থাপন করে ওয়াশিংটন নিগ্রোদের 
ae বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা (হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক 
শিক্ষ।) অনুমোদন করেন। নিগ্রোদের শ্বতস্ত্রীকরণ মেনে 
নিতেও উৎসাহ দেন। এই আপোঁষপন্থী মনোভাবের আন্ত 
ডুবোয়ার সঙ্গে বুকার ওয়াশিংটনের বিরোধ ছিল অনসনীয়। 
patri “Talented tenth” a বিখাশী ছিলেন বলেই 
নিগ্রোদের শিক্ষ। ব্যবস্থায় স্বতস্ত্রীকরপ মেনে নিতে গরেন নি। 

ডুবোয়া বুকার টি ওয়াশিংটনের “In all things 
purely social, we can be as separate as the 


eR 


fingers, yeb one as the hand in all things 
essential to mutual progress” এই নীতি মেনে লিতে 
পারেন নি। ডুবোয়া দেখিয়ে দিলেন যে ওয়াশিংটনের 
এই accommodative নীতি wye fatta ভাগ্য 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। কিংবা শ্বেতাঙ্গদের বিভেদ নীতি 
একচুল শিথিল হয়নি । The Souls of Black Folka 
gain বুকার ওয়াশিংটনের “Thrift, Patience, 
Industrial Training for the নীতির 
প্রশংসা করছেন সন্দেহ নাই কিন্ত সাথে সাথে ওয়াশিংটনের 
*Appolozing for injustice North and South,” 


masses” 


“rightly value the privilege and duty of 
voting” অক্ষমতার নিন্দাও করেছেন প্রচুর । NAACPa 
মাধ্যমে ডুবোয়া নিগ্রোদের সম্বন্ধে সমস্ত রকম বৈষম্যমূলক 


ব্যবস্থা অবসান ঘটাতে চে! করলেন। “Through 
litigation, legislation and education” নিগ্রোদের 
ভাগ্য পরিবর্তন করাই ছিল NAACP মূল TH | ১৯৫৪ 
সালে NAACP আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টে ব্রাউন বনাম 
বোর্ড অব এডুকেশনের মামলাটিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই 
মামলায় cot বনাম Ble Aca মামলার রায়টি একেবারে 
উল্টে দেওয়া হল। অর্থাৎ প্রেসীর মামলার রায়ে বিভেদ 
প্রথ। কায়েম হচ্ছিল, ব্রাউমের মামলায় সেই বিভেদ প্রথা 
রদ করা হল। NAACP আরও বিভিন্নভাবে নিগ্রোদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসে । facet ছাত্রদের সাহাধ্য বরা 
এবং প্রয়োলনে তাদের জন্ত বিচক্ষণ Bearer ব্যবস্থা করা, 
এসবই NAACP, বর্তমান কার্য তালিকার অন্তর্গত এবং 
এইভাবে তারা ভাঙ্গের নাগরিক অধিকারের wy লড়ে 
যাচ্ছে। রি , 

serge NAACP farai জনস1ধাধণের কাছে 
পৌছতে পারেনি। নিগ্রে! মধ্যবিত্তের একটি সংস্থাই রয়ে 
গেছে। তাছাড়া, রাঙ্গনৈতিক ary ছাড়াও দৈনন্দিন 
জীবনে যে wey সামাজিক সমস্যা আছে নিগ্রোদের, 
NAACP সে ARCH কোন পথ দেখাতে পারে নি। 
NAACP3 সহষে!গী আর একটি সংস্থ। তাই অবশথস্তাবী 
হিসেবে গড়ে ওঠে। এই সংস্থাটি URBAN 
LEAGUE, | 

URBAN LEAGUE নিগ্রোদের অসাধারণ 
Speta ( mobility) ফলশ্রুতি। প্রথম মহাযুদ্ধের 
আগে পর্যন্ত আমেরিকার নিগ্রো জনসংখ্যার শতকরা ৮* 
ভাগ দক্ষিণাঞ্চলে বাদ করতো ১৯৪০ সালে দেখা! যায় সমগ্র 
নিগ্রো জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ বাশ করছে উত্তর ও 
পশ্চিম অঞ্চলে | বর্তমানে ফিলাডেলফিয়ায় € লক্ষ নিগ্রো 
আছে। নিউইয়র্ক জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ, 
শিকাগোয় শতকরা ২৩ ভাগ ও ওয়াশিংটনে শতকরা ৫১ 


~ 


phe 
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ভাগ- নিগ্রো অধিবাসী । এই- ক্রমবর্ধমান শহরবাসী 
fraia অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্তার দিকে y? 
দিতেই URBAN LEAGUE এর em) নিগ্রোরা 
NCS কাজ পায়, বাড়ী করার জমি পায়) Crete পল্লীতে 
বাস করবার অধিকার থাকে URBAN LEAGUE 
দৃষ্টি সেই দিকে। সাধারণ ভাবে প্রতিবাদভিত্তিক নয় এই 
সংস্থা এবং NAACP মতো -নিগ্রোদের হয়ে আদালতে 
লড়াই চালায়ন।। তথাপি সামাজিক বৈষম্য দুরীকরগে 
URBAN LEAGUE qain "ভূমিকাই, নিয়েছে । 
URBAN LEAGUE এর কর্ণধার ডক্টর হুইটনি ইয়ং 
Sia সুযোগ্য সমাজসেবীদের মাধ্যমে নিগ্রোদের “better 
housing, better jobe;. better echools and better 
familiy life” পেতে সাহায্য করেন | Sta কার্যপ্রণ।লী 
aa, তিনি আলাপ, আলোচনার মাধ্যমেই ste করেন। 
URBAN LEAGUE ‘9: NAACP3 কার্যক্রমের, একটী 
তুলনামূলক মন্তব্য রেখেছেন Kenneth B, Olark—The 
Urban League’s primary emphasis was placed 
social 
service. clusters of power, while the NAAOP’s 
primary interest waa in political and legal 


upon the- economic, industrial and 


power with a major emphasis upon propaganda 
which sought to reach the conscience-of the 
American people, both white and Negro, The 
League’s appeal was to self-interest, employ 
Negroes, or you will spawn a Jarge number of 
dependent peoples The NAACP’s appeal was 
to publio and judicial conscience, their argu 
ment was that America is intended to be a 


democratic nation with justice for all.” 


৯৯৫৪ সালের ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশনের 


aaa cata রা বিভেদীকরণের বিপক্ষে হলেও দক্ষিণ 
রাইগুলি সমস্ত অমুশাসন লঙ্ঘন করে তাদের Jim Crow 
নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল । ১৯৫৫ সালের একটি ঘটনায় 
আন্দোলনের ay বদল হুল বিশেষভাবে sa ডিসেম্বর 
১৯৫৫ সাল, রোজা পার্কস মণ্টগোমারী শহরের মেলার কাজ 
শেষে বাড়ী ফিরছে। বাস থামিয়ে বাসে উঠলো, বাসে 
qeg বসার ব্যবস্থাটি ঠিক ঠিক মেনে এমন সিটে বসলো 
যার আগের পিটটাই শেতাঙ্গদের as সংরক্ষিত অর্থাৎ 
নিগ্রোদের অন্ত যে কয়টি সিট আছে তার প্রথম সিটেই 
রোজা বসল। এতটুকু ব্যতিক্রম করল না নিদ্দি নিয়মের | 
কিছুক্ষণের মধ্যে বাল কণ্ডাকটর হুকুম করলে। রোজাকে যে 
2 সিটে বসা চলবে না, একদম শেষের সিটে বসতে হবে 
কারণ কয়েকজন খ্বেতাদ্গযাত্রী দাড়িয়ে আছে। রোজা 
কণ্ডাকটরের হুকুম অমান্ত করলো কারণ সে নিখ্রোদের 
aa সংরক্ষিত সিটেই বসেছিল। কিন্তু তংসত্বেও শান্তি ও 
শৃঙখলাভঙ্গের অপরাধে রোজা পার্কস্কে গ্রেফতার কর! হল 
“uppity Negro” বলে | 

: রোজা পার্কস্‌ এর ব্যাপারে মার্টিন gita কিংএর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হল মণ্টগোমারীতে। 
frai যাত্রীদের প্রতি বৈষম্যবিহীন আচরণ ও নিগ্রো বাস 
কওাঁকটর নিয়োগের দাবীতে মার্টিন লুথার কিং বাস 
কোম্পানীকে এক আবেদন করলেন। বাস কোম্পানী সে 
আবেদন sag করল। তখন মণ্টগোমারীর নিগ্নো 
অধিবাসীরা স্থির করলেন সর্বোতভাবে Jim Crow বাস 
বয়কট করা। মাইলের পর মাইল Stal হেঁটেছেন কিন্ত 
বাসে চড়েন'নি। সণ্টগোমরীর এই বৈষম্যব্যবস্থা নিয়ে 
NAACP আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে। ১৯৫৬ 
সালের ১৩ই ডিসেম্বর সুগ্জীম কোর্টের রায় প্রকাশিত হয় যে 
জনসাধারণের জন্ভ যানবাহনে কোন বৈষম্যমূলক IIRI 
সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। মণ্টগোমরীতে এই ‘direct 


জয়ী, কাতিক ১৬৭৪ 


action’ নীতি সফল হওয়ায় এই নীতি 'উত্তরাঞ্চলেও eta 
লাভ করে। এই' অহিংস, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের, প্রধান হোঁতা 
ছিলে মার্টিন নুধার কিং |: মহাত্মা. গান্ধীর. দর্শনের সংস্পর্শে 
এসে তার এই অহিংষ নীতি সম্বন্ধে আশ্ব। জন্মে. 
বলেন “Non violent direct action seeks to, create 


- ৫২৪ 


King 


such a crisis and establish such oredtive tension 
that a community tbat has consistently refused 
to negotiate is forced to confront the issue. It 
seeks so to dramatize the issue that it can no 
longer be ignored, ; ra 
Martin Luther King এর অহিংস প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের নীতিতে আরও বিভিন্ন সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৫৭ 
সালে, মণ্টগোমরীর ঘটনার পর, Southern Christian 
Leadership Conference ( SCLC )র জন্ম | “The 
basio tenets of- the Hibraio-Christian concept 


of Satyagraba” বা. অহিংস সংগ্রামের ভিতর দিয়েই | 


SCLC তার প্রতিষ্ঠান গড়ে ডুলেছে। ath বেলাফণ্ট, 
মারিয়ান আযাপ্ডারসন, netam জ্যাকসনএর মত বিশ্ববিধ্যাত 
কণ্ঠশিল্পী SCLOce অর্থ ও সহাহুভুতি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। 

SCLCর মত SNOC (The Students Non violent 
Coordinating Committee ) বা “Snick” (ছাতা ) 
আর একটি প্রতিষ্ঠান যা কিন! অহিংসানীতির মাধ্যমে -সমস্ত 
বিভেদনীতি দূর করতে বদ্ধপরিকর | ছাদের এই. সংস্থার 
জন্ম ১৯৬০ সালে | এবং “Sit-in”. (a) পদ্ধতির মাধ্যমে 
তারা segregationua বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে সফল হয়েছে 
ছাত্রদের, এই sit-in” আন্দোলনের জন্ম .১লা ফেব্রুয়ারী, 


£ (8) “Sit ine এর ব্যাপারটি এই প্রথম নয়। ১৮৭৫, 


সালে “নিউইয়র্ক সিটিমেট্রপলিটান অপেরা হাউন”এ এক 
fra একাই সারারাত sit in পালন করে। তরে হারের 


মধ্যে sit in এই প্রথম). - ডি Doe 800 


+ = tay "Ot be 7 
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১৯৬০, সালে, কারোলাইনার' Praca শহরে । স্থানীয় 


একটি দোকানের-চায়ের কাউন্টার প্ররিত্যাগ করতে: অস্বীকার : 


করে চারটি -হাত্র। ' এদের সমর্থন করে অচিরে জনম্তি 
হাড়ে ওঠে। চার্চ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুপি সমর্থন 'জানায়। 
উত্তর ৪ দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্ররা সহানুভূতি সুচক: “Sittin” 
চালিয়ে .যাঁয়। 'ফলে, এক বছরের মধ্যেই একশ "শহরে 
RoE দূর হয়। Sit-in পালন করে হাজার হাজার 
ছাত্র জেলে গেছে CURE, জামিন নিতে পর্যস্ত অশ্বীকার 
করেছে তারা । ১৯৬৪ সনে SNICK ভার Mississipi 
Sunimer™ Project এর ব্যবস্থা BH | ‘too স্বেচ্ছাসেবক 
নিয়ে (ভার. মধ্যে ১৫০ জন ছিল আইনজীবি'ও আইনের 
ছাত্র ) Freedom School চালায় ও fara ভোটদাতাদের 
পঞ্জীভুক্ত 'করে- ( Registration Campaign) দক্ষিণ 
afani পূর্ব আরকানস এবং আলাবাদাতে খোলা ga '-; 
“ OOBE বা Congress: fòr i Racial Equality 
অহিংস কর্মপন্থার আরেকটি প্রতিষ্ঠান | CORE এর বিশ্বাস 
Stora Fite. গাঙ্ধীজির অহিংস কর্মপস্থার মাফিন ote 
মাত্র (adapted to Amrican race relations )1 
Piten শহরে ছোট্র একটি প্রতিষ্ঠান CORE ১৯৪২ সালে 
এক জাতীয় সংস্থায় পরিণত হয়। বর্তমানে এর T 
সংখ্যা.প্রায় লক্ষাধিক । নিগ্রো বৈষম্য দূরীকরণে CORE 
এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হল ১৯৬১ সালের 


‘FREEDOM RIDES) এই মুক্তিভ্ৰসণের: মাধ্যমে 


CORE পরীক্ষা করতে চেয়েছিল মে লার্বজনীন বিশ্রামাগারে, 
( waiting room) আন্তঃরাজ্য পরিবহন বাসের রেস্তরায় 
বিভেদনীতি' কিভাবে ga করা যায়। প্রথম Fréedom 
Ride ১৯৬১ 'সালের ২৮শে এপ্রিল আরম্ভ হয় দক্ষিণের 
অভিমুখে | ভার্জিনিয়া, কারোলাইনা afem, আযালবামা, 
মিলিসিপির ভিতর দিয়ে নিউ অরলিয়নসে পৌছমো' এবং 
(ANA 007 এর একটি সভা করা এই. ছিল: নির্ধারিত 
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aqui (Programme), সাতজন নিগ্রো ও. ছয়! জন 
স্বেতাঙ্গের এক সম্মিলিত দল Freedom Ride «jag করে.। 
প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের Protec- 
tion চাওয়া হয়েছিল আগে থেকেই 'আ্যালাবামায় 
গৌঁছতেই তুমুল ate ঘটল । ক্রুদ্ধ জনতা আক্রমণ করে 
বসল এই দলকে | বাসটা পুড়িয়ে দেওয়া হল । ‘Fieedom 
Ride এর দল কমার্শিয়াল এয়ার লাইনস্‌ এর মাধ্যমে নিউ 
অরলিয়নসে পৌঁছলেন | Freedom Rider দের প্রতি এই 
বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দায় সমপ্ত সংস্থা মুখর হয়ে উঠল 
এবং সংখবদ্ধ হল এই বিভেদ ও ব্যবস্থার এক চরম 
নিষ্পত্তি করতে | CORE, SNCC, SCLC ও গ্যাশভিল 
any যুক্ত হয়ে খাড়া করল Freedom ‘Riders 
Coordinating Committee এক হাজারের ওপর 
Freedom Ride তারা দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে : দিল। 
জ্যালাবাদার ও. দিসিসিপিতে :প্রচুর সংঘর্ষ হয়। কিন্ত 
Freedom Rides আন্দোলনের এই সংগ্রামী রূপ দেখে 
আন্তঃরাজ্য পরিবহন তাদের সব WOH ও মি নীতি তুলে 
নিয়েছে। 

এই সব সংস্থা ছাড়াও সনি আন্দোদন (১৯৬১) বাগিংহ!ম 
জাদোলন, (seve) ওয়াশিংটন আন্দোলন (১৯৬৩) 
নান! ভাবে নিগ্রোদের সম্বন্ধে - বৈষম্যমূলক অবস্থার অবসান 
করতে চেয়েছে | এর ভিতর ওয়াশি টন আন্দোপনটিই বর্তমান 
ফালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা.। ১৯৬৩ সালের ২৮শে 
আগ আঁড়াই লক্ষের এক জনতা! ওয়াশিংটনে, লিঙ্কন স্মারক 
স্তম্ভের কাছে জমায়েত হতে থাকে.। এই .*নতায় শ্বেতা, 
aaret, ইহুদি, প্রোটেই্ান্ট, রোমালক্যাথলিক সবাই,যোগ 
দিয়েছিল। বেকারী, পুলিশি অত্যাচার, চাকুরী. নিয়োগে 
tam প্রন্থৃতি' বিভেদপস্থী নাগরিক অসুবিধার বিরুদ্ধেই ছিল 
এই সম্মিলিত প্রতিবাদ | ফেলপ স্‌ ষ্টোকম্‌ ফাউণ্ডেশনের 
arga প্রকাশিত “দি আমেরিকান! Fite রেফারেন্স 


ere 


aed 


বুক'-এ এরিক.লিনকন মন্তব্য! করেছেন, It was also a 
demonstration in favour of, 08883£9 iof `- 
President; Kennedy’s Civil Rights Bill then 
before the Congress, টি pas 
- এমনিভাবে ধীরে ধীরে নিগ্রো প্রতিবাদের ও অধিকার 
অর্জনের sieaa গড়ে উঠেছে আদর্শবাদী, অনমনীয় 
মানুষের ebla এদের মধ্যে কেউ সাদা, কেউ কালো। 
বৈষম্য বিভেদ দূর করাই ছিল এতদিন পর্য্যস্ত fica 
আন্দোলনের রীতি ও প্রকৃতি । কিন্তু বর্তমানে, নতুন একটি 
ধারার পরিচয় পাওয়। যাচ্ছে। “কালো মুসলমান+ নামে এক 
দুল গড়ে উঠেছে, “আমেরিকার যুজরাইে যাঁরা শ্বেতাঙ্গদের 
থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক করে নিতে চাইছে । . এলিজা 
মুহন্মদ এই. আন্দোলনের বর্তমান নায়ক। ১৯৩* সালে 
CoRR শহরে এই আন্দোলনের TANO করে মক্কা থেকে 
আগত ‘জনৈক ওয়াল! ফারাদ। খ্বেতাগ সঙ্গে সমস্ত রকম 
সংশ্রব বর্জন:করা এদের নীতি! “United front of 
Black Men” . তৈনী : করা এলিজা soi মূল লক্ষ্য 
এখন | 
“Right of maximum ‘retaliation against 
white racists.” এই নীতিতে বিশ্বাসী একদা afo 
মুহম্মদের সহকর্মী ম্যালকম একস্‌ আর একটি “কালে!” 
প্রতিষ্ঠান গড়ে: তুলছে--078801596108 of „Afro? 
American Unity | ১৯৬৫ তে ম্যালকম নিহত হয় কিন্ত 
প্রতিষ্ঠানটি তার ‘anti-integrations with the white’g 
নীতিতে এগিয়ে চলেছে । -| - 
নিগ্রো রাজনীতিতে এখন, দেখা যাচ্ছে, অনেক ধারা 
উপধারার ee 'হয়েছে।' শাসনতন্ত্রগতভাবে নানারকম 
আইন পাশ:হলেও 'এবং রিভিন্ন দরদী প্রতিষ্ঠান জীবন. পদ 
করে নিগ্রোদের সম্বন্ধে বৈষম্য দুর করবার COR করলেও 


অর্থ নৈতিক s সামাজিক বৈষম্য রয়ে গেছে AAS পরিমাণে। 


aA, কাতিক ১৩৭৪ 


১৯৮৫ সালে প্রকাশিত আরব্যান লীগের একটি রিপোর্টে 
দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় নিগ্রোদের গড় আয় শুধু যে 
শ্বেতাগদের থেকে কম তাই নয়, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের 
" মধ্যে এই ছুই গোষ্ঠীর, গড় আয়ের বৈষদ্য আরও 
বেড়েছে।, বর্ণবৈষম্য বিরোধী আইন চালু হওয়া সত্বেও 
১৯৪০ সালের পরবর্তী দুই দশকে আমেরিকার গৃহ সংস্থান 
ব্যাপারে বৈষম্য কমেনি, বেড়েছে । বেকারীর হার 
শ্বেতালদের মধ্যে শতকরা ৪'৬, নিগ্রোদের মধ্যে ৯৮) প্রতি 
১ লক্ষ অধিবাসী পিছু -ডাক্ত!বের সংখ্যা শ্বেতাঙগদের মধ্যে 
১৫৭ আর নিগ্রোদের মধ্যে ২৭ 1 (৬) হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাজতত্বের অধ্যাপক ডক্টর গ্ভাথান হেয়ার এর লেখা 
স্টেটসম্যানে (রা আগষ্ট ১৯৬৭ ) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও 
দেখতে পাই . The most recent census, in 1960, 


৫২৬ 


showed, virtually no: gains, collectively, for 
black people in income, occupational advance- 
ment, or residential and educational desegre- 
gation, Negro family income is barely more 
than half that of whites, just asit was over 
half a century ago.” 
এক্ষেত্রে মিগ্রোদের অসহায়তা বোধ, হতাশা, ক্ষোভ যে 

তাদের Rays পথে নিয়ে যাবে এআর বিচিত্র কি! 
মার্টিন gata কিং.এর আন্দোলনকে ভারা মৃতু ( soft ) বলবে 
তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু ate 

Tired, siok and tired 

Tired of being sick and tired, 

Lost, Lost in 
7 Wildness of White America-3 লিগ্রোদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই তাই চলছে, চলবে। বহু শাখা নদী 





প 


উপনদীতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কবে যে সে স্রোত মানুষের মোহনায় 
মিশবে তার জবাব শুধু নিরবধি কালের হাতেই ।- 5 








(৬) যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সমীক্ষা / শ্বেতাজ কৃষ্ণাজ 





বৎসর qer  খ্বেতাদ BART 

শতকরা শতকরা শ্বেতাঙ্গ - 

` agis 

১৯৬৫ ৮৩ ৪১ | ge 
১৯৬৪ ৯৮ ge ২১, 
১৯৬৩ ১৩৭১ ty ১. i 
১৯৬২ . ১১৭০ a>. ২২, 
১৯৬১ ১২৬ ৬০ oe 
১৯৩৩ sere tio 


ae 


Bex :--দি মিগ্রোস্‌ ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেটস; 
দেয়ার ইকোনমিক eyte লোশিয়াল 
সিচুয়েশন | 
ইউ, এস. ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার . 
বুলেটিং নং ১৫১১, জুন ১৯৬৬ 

এই সমীক্ষা! থেকে দেখা যায় যে PRIRA মধ্যে বেকারী 
শ্বেতাঙ্গ থেকে দ্বিগুণ । ১৯৬১ সনে NAAGP a বাখিক 
অধিবেশনে হর্বট হিল Racism within Orga 
nised Labour, এই Report পেশ করে দেখান যে 
নানাভাবে eoa বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ থাকায় তাদের 
বেকারী WIAA AR ১৯৬২ সনের vee নভেম্বরে 
প্রেসিডেণ্ট কেনেডি sige হোয়াইট হাউপ এর বিখ্যাত 
অঙ্গীকার “to 
unfair practies whereever they exist” mys 


FRIA TST সম্বন্ধে নিশ্চয়তা এখনও যথেষ্ট কম। 


eliminate discriminations and 





২০৯, কর্ণওয়ালিশ সীট স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে Afata মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


JAYASREE, Phone 46-4116, Kartick 1374/November 1967 Regd No. C401 i 
See HSE SLE ee gee OV CIEL. 


Get wesfre wae often 
Cea, aaya তাহাদের ~ga 
ভল্যাপকর । এই frase ও আরাফ" 
“হাৰক তৈল লর্ধবপ্রকা কান্তি ও 
ST দূর করে, দেহ ও মনকে 
— GE ER ও কণ্মজ্তধ রাখে ' 


FLSA Sarre. wrest 
গালা ওঁবধ্যলত care কলিকাত) ৪৮ 


কলিকাত। cam - ডা; নরেশচঞ্র CVA. was Reverse খেক. এ. এ. 
3 ae, Bex} sA (Eku 
ARR এল, ( ক’লি: । আছ আনা | জনকে পানী, এক, সি, 04, (ওহ) ah, সি 
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|দকীয় 


তুচীপত্র 


জয়শ্রী অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


লেখক 


ভগিনী নিবেদিত! (কবিতা) গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
মহীয়সী নিবেদিতা (কবিতা) 


সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ ) 
ভাষা-সমস্থা! ( প্রবন্ধ ) 


শামসুল দাস 
পবিভ্রকুমার ঘোষ 
ডাঃ অশোককুমার মজুমদার 


পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক সংকট 
(প্ৰবন্ধ ) অধ্যাপক অরিন্দম সেন 
' নিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা 


(প্রবন্ধ ) 


রমেন্্রনারায়ণ সরকার 


কঠ ভর! বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস ) 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপন্তাস ) 


ভগিনী নিবেদিতা গ্ৰন্থপঞ্জী 


বিশ্বা বর্ত 


মহীতোষ বিশ্বাস 


বিজয় দেব 















oa 


পৌষ | ১৩৭৪ 





নেতাজী সংখ্যা . 


| প্রতিবারের মত এবারেও GAA এই সংখ্যা 
| তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে। 
‘নেতাজীর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে’ একটি 
অপ্রকাশিত দলিল ও কিছু 
' অপ্রকাশিত রচন! পাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। 


এই myta লিখছেন: কালীচরণ ঘোষ, 
মমর গুহ, ডঃ অশোক কুমার NERVA, 
“en প্রলাদ বন, পবিত্রকুনার ঘোষ, দেবদাস 
জোয়ারদার ও আরো অনেকে। 


৫৫৯ | 


eed | 


দাম 
প্রতি সংখ্য! sree সভাঁক ১৬৫ 


প্রাপ্তিস্থানঃ জয়ী 
৩০৯, Ae fa বাগান, কলিকাত!--৪৭ 













ATU * , 


* alaa যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের অন্ত, 
মাুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য: < 
উপভোগ করবার oy । F: 






: না e heh SO te মোগল pa বোষ, a, 

অব্যর্থ মহৌষধ গুভিদিন আহারের পর আরুর্কেদশাম়ী, এক,সি,এস, (লন), 

,মি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর 

. দুইবার করে ছু'চামচ genders সঙ্গে শর রস পারেন হুর 
- চার চামচ BRIGHTER (৬ বৎসরের অধ্যাপক ॥ 4 

পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, || কণিকা! coat ডাঃ নয়েশ ত্র ঘোষ, ৷ 

খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি arfa, ০৮7 

রেহাই পাবেন f 3 r 
রি 9 ৩৬, সাধনা ওধধালয় রোড 


FSA Sameer টাকা সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 





৩২ বর্ষ o BST সংখ্যা o অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 
সম্পাক্ক্ষীন্ল 
qed মন্ত্রী লভ| বিতাঁড়ন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভাঙা-গড়ার সর্বময় কর্তা হয়ে উঠবেন 


গত ২১ শে নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল Yeas 
মন্ত্রীসভা বাতিল করে দিয়ে কংগ্রেস সমধিত ১৭-জন ANT- 
বিশিষ্ট প্রগতিশীল গণতাস্তিক দলের মন্ত্রীসভার পত্তন 
করেছেন। গত শুরা ASV ডঃ AFATA ঘোষের যুক্তক্রণ্ট 
TANTS! থেকে পদত্যাগ এবং আরও যোগজন TSANG 
সমর্থক বিধানসভার mmaa TEES থেকে . সমর্থন 
প্রত্যাহার করার পর যত Ae সম্ভব বিধান সভায় যুক্তফ্রণ্টের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য রাজ্যপ|লের প্রস্তাবের উত্তরে 
যুক্তফ্রন্ট was ১৮ই ডিসেম্বর বিধান সভা আহ্বান করে 
শজিপরীক্ষার দিন ধার্য করেছিলেল। এই দিনটি আরও 
mias করবার ery রাজ্যপালের প্রস্তাব বার দুই যুক্ত- 
ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে মেনে নিতে সক্ষমতা! জ্ঞাপন করবার পর 
রাজ্যপাল নিজ বিবেচনায় যুক্তফ্রণ্টকে সংখ্যালঘিষ্ঠ ধার্য করে 
বরখাস্ত করবার একটি মারাত্মক অগণতান্ত্রিক নজীর স্থষ্ট 
করেছেন। কোনো মন্ত্রীসভ! বিধান সভায় সংখ্যালঘু কিবা 
সংখ্যাণ্ডর এই বিচারের ভার বিধান সভার বাইরে যদি 
` রাজ্যপালের ক্ষমতার মধ্যেও নিহিত থাকে সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল 
আইন সভার উর্ধে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জনসাধারণের 


কিন। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা বিতাড়নের মধ্য দিয়ে 
এই সংখিধানগত সঙ্কটও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
সংবিধানে . রাজ্যপালের নিজ বিচার ( discretion ) 
প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তার পরিধি কতট! 
বিস্তৃত সেই সমস্যাই আজ দেখা দিয়েছে রাজ্যপালের এই 
আচরণের মধ্য দিয়ে। (2 

অপরপক্ষে এই সঙ্কটস্হ্িতে যুক্তফ্রণ্টের দায়িত্ব কতট। 
সে-প্রশ্নও বিচারসাপেক্ষ। গত ওরা ডিমেম্বর ১৭ জন 
সদস্যের JEFFS থেকে সমর্থন অপসারণের পরই যুক্তফ্রণ্টের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ, দেখা দিয়েছিল। যুক্তত্রণ্টের 
পক্ষ থেকে যত শীত সম্ভব আইন সভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
যাচাই করে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর 
করবার dtes দায়িত্ব ছিল । কালহরণ করে যুক্তস্রণ্ট 
মন্ত্রীসভা সে দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছা দেখিয়ে রাজ্যপালের 
মাগাত্সক অগণতান্ত্রিক আচরণের সুযোগ দিয়েছেন। পশ্চিম 
বঙ্গে রাগ্যপ।লের অগণতাস্ত্রিক আচরণের ফল যে সঙ্কট 
a হয়েছে যুক্তত্বণ্ট তা থেকে HAY মুক্ত নন। 

এই ঘটনা পরম্পরায় ডঃ RADE ঘোষের রাজনৈতিক 


abe জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


আচরণও তীব্রভাবে নিন্দনীয় । seed সরকারের খাঁষ্ভ- 
মন্ত্রীরূপে ডঃ ঘোষ ক্যাবিনেটের ভেতরে এবং বাইরে FS 
ফ্রণ্টের কোনো কোনো শরীকদের অন্যায় ও অশোভন 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, যুক্তক্রণ্ট সরকার গঠিত 
হবার অব্যবহিত পর থেকেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ ছিল না। সেই কারণে ডঃ ঘোষের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা 
থেকে পদত্যাগের সঙ্গত কারণও ছিল। অনেক আগেই Sta 
পদত্যাগ প্রত্যাশিত ছিল এবং তিনি যদি যুক্তত্রণ্ট মন্ত্রীসভায় 
থাকাকালীন তিনি কি ভাবে এ সরকারের কোনো কোনো 
শরীকদের কটু, অযৌক্তিক ও অশোভন সমালোচনার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন, কিভাবে মন্ত্রীসভার যৌধদায়িত্ব লাঞ্ছিত হয়ে 
স্ত্রীসন্তার কাল কোনে! কোনে! দল গ্রায় অচল করে 
দিয়েছিলেন-_দেশঝ|সীর নিকট সেই তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে 
পদত্যাগ করতেন তাহোলে কর্তব্যনিষ্ঠার গৌরবের আসন তাঁর 
জন্য নিশ্চিত থাকতো । কিন্তু পদত্যাগের পূর্বেই যে ভাবে 
তিনি অপর দলের MINA দলত্যাগে উৎসাহিত করেছেন, 
ধে-ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে পদত্যাগের পূর্বেই গোপন পরামর্শ 
করে এবং তাদের সহযোগিতায় যুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে আসীন 
হবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে হতমান কংগ্রেসকে--যে 
কংগ্রেস গত বিশ বছর যাবৎ দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে 
আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার বাহনরূপে চিহ্নিত 
হয়েছেন, তাতে ভিনি শুধু রাজনৈতিক অদুরদপিতারই পরিচয় 
দেন লাই, প্রতিক্রিয়াশীলদের পুনরাগমনের সিংহদ্বারই খুলে 
দেন নাই, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলার 
রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তাবিরোধীদের বিকল্প 
শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই ge 
শক্তির বৈপরীত্যের সুযোগ করে দিয়েছেন। 

সর্বোপরি পুলিশের লাঠি-গুলির নির্বিচার ব্যবহারের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গণতন্ত্রের বিপদও vafis করে 
এনেছেন ডঃ যোষ যার ফলশ্রতি জাতীয়তাবিরোধী। ও 


প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবশ্স্তাবী শক্তিবৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের 
BS পশ্চদপসরণ। 

সাংবিধানিক সংকট 
গত ২৯ শে নভেম্বর বিধান সভার স্পীকার মনিদিউকালের 
জন্তু সভা মুলতবী ঘোষণা করার ফলে এক অভূতপূর্ব 
সাংবিধানিক সঙ্কট স্থটি হয়েছে। সভায় প্রবেশ করেই 
স্পীকার একটি বিবৃতি পাঠ করে বলেন যে যেহেতু ঘোষ- 


, মন্ত্রীসভা অবৈধভাবে গঠিত হয়েছে এবং যেহেতু এই অবৈধ 


মন্ত্রীসভার পরামর্শে রাজ্যপাল বিধান সভা আহ্বান করেছেন 
সে-হেতু এই আহ্বান অবৈধ ; সুতরাং বিধান সভার কাজ 
চালানো যেতে পারে না। স্পীকারের এই ঘোষণা আপাত" 
বিচারের সিদ্ধান্ত) স্থায়ী সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে দেবার 
ইচ্ছাও স্পীকার সভা যুলতবী করবার পূর্বে ঘোষণা করেন। 

স্পীকারের স্থায়ী সিদ্ধান্ত দেবার আর অবকাশ হোলোন! 
কারণ মুলতবী ASICS রাজ্যপাল অনির্দিষ্টকালের জন্ত স্থগিত 
করে দিয়েছেন। বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে সভা আহত হয়েছিল স্পীকারের সিদ্ধান্তে 
তা ব্যর্থ হয়ে ab অবশ্যি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে 
প্রগতিশীল গণতাস্ত্রিক Bo এবং কংগ্রেস দলের যৌথ শক্তি 
১৪৭ এবং তারাই বিধান সভায় আপাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ | 


স্পীকারের এক্তিয়ার নিয়ে সারা দেশ জুড়ে বির্তক 


উঠেছে। মন্ত্রীসভা গঠনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল 
কতৃক আহুত সভার কার্ষপরিচালনা ন! করে সভা বন্ধ করে 
দেবার ষে নজীর eR হোলো তার ফলে বার বার আহুত 
সভা বার বারই ষ্পীকার মূলতবী ঘোষণা করতে পারেন। 
RANTS বৈধ কি অবৈধ এই প্রশ্নের জবাব ভারত সরকারের 
পক্ষ থেকে VES ঘোষণ! করা হয়েছে। কিন্তু ভারত 
লরকারের উত্তরেই বিতর্কের শেষ হয় নাই। সর্বোচ 
সাংবিধানিক বিচারের অভিমত না পাওয়া পর্যস্ত এই বিতর্ক 
চলবে। আইন সভার fesa স্পীকারের সার্বভৌম 


oe 


৫৬১ অম্পাীকায় 


অধিকার অনস্বীকার্য হলেও যেখানে পা্ল।মেন্টারী গণতন্ত্রে 
অতন্দ্র প্রহরীরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে আইন সভা সচল রেখে 
জনপ্রতিনিধিদের অধিকার রক্ষায় স্পীকার অগ্রণী হবেন এবং 
যেখানে প্রশাসনিক ক্ষমতা আইন সভা এড়িয়ে শাসন কার্য 
পরিচালনার we তৎপর, সেক্ষেত্রে স্পীকারের অধিকার 
প্রয়োগে যদি আইন সভা অচল হয়ে যায়, প্রশ।সনের দিক 
থেকে আইন সভা আহ্বানের তাগিদ থাকলেও,_ সেখানে 
ভাবতে হবে গলদ কোথায় এবং তাকে অবিলম্বে দূর করতে 
হবে। i 

বিধান সভায় বলপ্রয়ে!গের প্রবণতা সর্বদা নিন্দনীয় এবং 
সাম্প্রতিক বিধান সভায় ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের উপর কায়িক 
আক্রমণ তে! তীব্রভাবে দিনানীয়। মতবিরোধধের মীমাংস! 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে। অন্যথায় গণতন্ত্রের 
শশ্মানভ্মির উপর agog fey স!মরিকতস্ত্রের আয়োজন 
সম্পূর্ণ হবে। পশ্চিম বাংলার এই বিপদ সম্পর্কে অবিলম্বে 
সতর্ক হবার সময় এসেছে। 

দ্রলত্যাগ 

সাধারণ নির্বাচনের মাত্র কয়েকম|সের মধ্যে নিবিচার 
দলত্যাগ ভারতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সঙ্কট wR করেছে। 
নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠগল সরকার গঠন করে 
রাজনীতির অস্থিরতা দুর করবে এবং প্রশাসনে স্থায়িত্ব দেবে 
অন্তত পাঁচ বছরের জন্তু, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের এই পূর্বসর্ত 
নির্বাচমোত্তর কালে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে ঘন ঘন 
দলত্য।গের ফলে। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব তার else 
উদাহরণ । উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, 
রাজস্থানেও কমবেশী এখটন! yew | নির্বাচনের পর এপর্যন্ত 
২১ জন সদস্য দলত্যাগ করেছেন। রাজনীতির নৈতিকতা- 
বোধ দলত্যাগে বিরত করতে ব্যর্থ হলে আইন বলে দলত্যাগ 
বন্ধ করবার eS দলত্যাগীদের পুনরায় নির্বাচনগ্রার্থীত্ব 
যাধ্যন্তামূলক কর! উচিত। - নির্বাচনের ate কয়েকমাসের 


মধ্যেই নিৰ্বাচনী নীতির পরিবর্তনের 'অবকাশ থাকলেও সেই 
পরিবর্তিত নীতির oe যদি আবার নির্বাচকদের সমর্থনগাঁতের 
দায়িত্ব সদস্তদের উপর না আরোপিত হয়, মন্ত্রীত্বের লোভ 
এবং sate ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে দল বদলের অনৈতিকতা 
নীতির আড়ালে প্রশ্রয় পাবে। সাম্প্রতিক দলব্দলের 
মধ্যে এই লীতিহীন নীতি প্রভূত পরিমাণে নিহিত রয়েছে 
নিঃসংশয়ে বলা চলে। | 
অধীর চন্দ্র ব্যানার্জি 

সমাজবাদী নেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক অধীর চন্দ্র ব্যানালি 
৬০ বৎসর বয়সে গত ৯ই ডিসেম্বর লে!কাস্তরিত হয়েছেন। 
কৈশোর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে 
অধীরবাবু প্রথম জীবনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং ৪২ এর বিপ্লবের পর সমাজবাদী সংগ্রামের 
নিবলস সাধনায় আত্মনিয়োগ বরেন। লব্বপ্রতিষ্ঠ সাংব।দিকঃ 
রূপে ভারতীয় বার্তালীবি ফেডারেশনের পুরোভাগে থেকে 
অধীরবাবু সাংবাদিকদের সংহতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠ।য়। ব্যবহারের 
অমায়িফতায় এবং চরিত্রের মাধূর্ষে অধীরধাবু তার কর্মক্ষেত্রে 
ও ঘনিষ্ঠমহলে বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন। আমর! Sta 
স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধ! এবং তার শোকসম্তপ পরিবারবর্গের প্রতি 
গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 

অধ্যাপক ARIJA সেন 
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন গত ১১ই ডিসেম্বর ৭৫ বংসর বয়সে 
লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ও 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রিয়রগ্রনবাবুর অনায়।সলন্ধ স্বীকৃতি, তার 
নিরভিমান প্রকৃতিকে আকর্ষণীয় করে রেখেছিল ATE 
সংগ্রামেও প্রিয়রঞ্রন বাবু যোগ দিয়ে এবং লাঞছনাবরণ করে 
হ্বাদেশিকতার প্রবল স্বাক্ষর রেখে গেছেন! বাংলার এই 
কৃতী সন্তানের ster আমরা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি 
সমবেদনা এবং তীর fea প্রতি eal আপন sale | 


aR, অগ্রহারণ ১৩৭৪ 


: ভাষার ভাওব 
may উত্তরভারত জুড়ে হিঙ্গিভাষীদের hat মুরু হয়ে 
গেছে-উপলক্ষ্য সমকারী ভাষা (সংশোধনী) বিল। 
সরকারী ভাবারূপে হিন্দির একচ্ছত্র প্রয়োগের বিরুদ্ধে 
জহিন্বিত[যীদের উদ্বেগ, আশঙ্কা, ও বিক্ষোভ হিন্দি-ভাষ!কে 
একমাত্র সরকারীভায। ঘোষণার পক্ষে প্রথল অন্তরায় দেখা 
দিলে ভাহঃলাপ নেহেরু পার্লামেন্টে এই প্রথ্শ্িতি দেন যে 
যতদিন পর্যন্ত না অহিন্দিভাষীরা সরকারী ভাষারপে হিন্দি- 
ভাষ। গ্রহণে সম্মত হবেন, হিন্দির পাশাপাশি ইংরাজী" 
ভাষা সহযোগী সরকারী ভাষারূপে আইনত স্বীকৃত হবে। 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে Heal নেহেরুর এই প্রতিশ্রুতি 
আইনে রূপায়নের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধ থাকায় এ-বাবৎ 
এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেনো আইন পাশ করানো যায় 
মাই। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ ছাড়াও, জনসংঘ ও 
সংযুক্ত মোস্যালিটঃ দলের উন্মত্ত হংরাজী-বিরোধও এই 
স্বীকৃতির পথে অন্তরায় ছিল। 

হিন্দির জবরদস্তি প্ররোগ, হিন্দিভাষীদের সাআজ্যবাদী 
মলোভাব এবং হিন্দির একচ্ছত্র ব্যবহারে সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে অহিন্দি-ভাষীদের বিপন্ন অন্তিত্ব, সংবিধান পরিবর্তন 
করে ইংরাজীকে অষ্টম সিডিউলের পঞ্চাশ ভাষারপে 
হ্বীরূতিদানের দাবী উতাপনে বাধ্য করে। সে দাবীর 
পরিবর্তেই বর্তমান ভাষ! বিল, কারণ সংবিধানে স্থায়ীভাবে 
ইংরাঁজীকে স্থান দিতে ভাঁতে সরকার কিন্বা কংগ্রেস সম্মত 
নন। ইতিমধ্যে সিন্ধি ভাষ! অষ্টম সিডিউলে স্থান পেয়েছে 
এবং নাগাঙ্যাণ্ডের একমাত্র সরকারীভাষা রূপে ইংরাজী 
ভাষাও সেই পিডিউলে স্বান পাবার দাষী রাখে) 
o বর্তমান ভাষ। সংশে!ধন বিলের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের 
তাঁওব অহিদ্দিভাষীদের মনে নুতন করে উদ্বেগের সৃষ্টি 
করেছে। মান্রাজের ডি, এম, কের পক্ষ থেকে এই 
বিলের বিরোধিতা করে সংবিধান সংশোধন করে 


£৩২ 


হংরালীকে স্থান দেবার দাবী উখাপিভ হয়েছে। 
ভারতবর্ষের হিন্দি অফিসিয়াল ভাষা, এ সম্পর্কে কোনে! 
সংশয়ের অবকাশ বিলে রাখা হয় নাই; বিলের উথাপকৎ.- 
স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা বলেছেন-হিন্দি জোর করে চাপানো 
হচ্ছে না, এটা যোঝাবার aa ইংরাজীকে সহযোগী ভাষার 
স্থান করে দেওয়া হয়েছে সীম৷বদ্ধভাবে। তাঁসত্বেও কেন্দ্রীয় 
চাকুরীর ক্ষেত্রে শুধু ইংরাজীর পরিবর্তে ইংরাজীর বিকল্প 
হিন্দিভাষাকে বিলে স্বীকার করে নিয়ে sale .আঞ্চলিক 
ভাযা-ভাষীদের gata হিন্দিভাষীদের প্রভূত আপেক্ষিক 
সুবিধা দেওয়া, হয়েছে। তাছাড়া হিন্দিভাষী ঝাজ্যগুলি হিন্দিতে 
অহিন্দিভাষী রাজ্যুলির সঙ্গে চিঠিপপ্রের আদ।নপ্রদান 
করতে পারবে ইংরাজী Fae সঙ্গে থাকবে; অহিন্দি- 
ভাষী রাজ্যগুলি ইংরাঁজীতে হিন্দিত!ষীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের 
atagia করতে পারবেন এবং কেন্সে হিন্দি চিঠির 
ইংরাজী অনুব।দ feel ইংরাজী চিঠির হিন্দি অনুবাদ coda 
সরকারের ব্যবস্থাপগাঁয় সম্পাদিত হবে। এই বিধানগুলি 
saly ভাষাভাষীদের ওপর হিন্দির স্থান নির্ধারণে সহায়তা 
করে হিন্দি সাআজ্যবাঁদীদের উন্মাদনায় ইন্ধন যোগাবে। এই 
উদ্মত্ততা রোধের জন্য অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির হিন্দিভাষী 
রাজ্য কিম! কেন্দ্রের সঙ্গে নিজ নিজ স্থানীয় ভামায়--ইংরাজী 
তৰ্জমা সহ-_চিঠিপত্র আদানপ্রদানের অধিকার দিতে হবে 
এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীতে হিন্দি ভাষার জ্ঞান শুধু নয়, ইংরেজী 
সমেত অষ্টম সিডিউলের যে কোনে! ভাষার জ্ঞানই অপরিহার্য 
বলে গণ্য করতে হবে। যতদিন হিন্দিভাষীদেরও জার একটি 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বাখ!ত|মূলক ন! হবে, ততর্দিন অহিন্দি- 
ভাষীদের উপর হিন্দী চাপানো চলবে না। এই পরিপূরক 
র্যবস্থাই হিন্দি-সাম্জাল্যবাদের মুলোচ্ছেদ করতে পারবে। 
BAA] ভুমিকম্প 

গত ১১ fama AMT ভারতের কয়লা বাধ সংলগ্ন 
কয়না শহর ও মহারাষ্ট্রের অন্তান্ত শহর প্রকাণ্ড ভূমিকম্পের 


৫৩৩ সম্পদকীর 


সন্মুখীন হওয়ার ফলে ১০,০০০ অধিবাসী সম্লিত কয়না 
শহর ধূলিসাং হয়ে গেছে এবং শতাধিক লোক নিহত ও 


প্রায় দুই mex লোক আহত হয়েছে। পশ্চিম ভারতে 


স্বয়পাতীতকালে কোনো ভূমিকম্প হয় নাই, অথচ কয়না 
বাঁধের সন্নিকটে ভূমিকম্প উৎসারিত হওয়ায় Soy aces 
বিশ্ময়বিমুঢ় করে দিয়েছে৷ ভূমিকম্পের ফলে কয়না বাঁধ 
অক্ষুণ্ন রয়েছে, যদিও সাময়িকভাবে কয়না বাধ থেকে তৈরী 
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি অচল হওয়ায় বোম্বাই এবং পাশ্ববর্তী 
শহরে কিছু শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। 
প্রাচীন দাক্ষিণাত্য মালভুমির ভুস্তরের পরিবর্তন ভৌগলিক 
ও ভূতাত্বিক দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা। তবুও কয়না ভূমিকম্পে 
নুতন করে এই প্রশ্ন BATHS হয়েছে। তাছাড়া কয়নায় 
আবদ্ধ জলের প্রকাণ্ড চাপ ভুন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভুকম্পন 
সৃষ্টি করলো কিনা গে-সম্পর্বেও অবিলম্বে গবেষণার 
প্রয়োজন । কেন না এই প্রশ্নের gete মীমাংসার উপব 
শুধু বাধগুলির ভবিষ্যৎ নয়, বাঁধের পাশ্ববর্তী জনপদগুলির 
তবিষ্যুৎ ও নির্ভর করছে। 
১৫,১২.৬৭ 





জয়ঁগ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 


জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাদ্বিক সডাক ৯'৫০। lathe 
৪*৭৫। যে কোনে! মাগ থেকে গ্রাহক হওয়া যয়। বিশেষ 
সংখ্যাগুপির os স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


are 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 

সর্বাগ্রে দেওয়] হয়। 

২. লেখা পরিফার হরফে ফুলঙ্কযাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। . নকল রেখে পাগানোই উচিত। 
£ কারপ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই । 

কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | i 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো! 

হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


`~ কলকাভার সব স্টলে wus) পাওয়া যায়: 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 








আপনার « 


প্রয়োজনে 


Phy লঙম-_এর পরিচয় নিপ্রুয়োজন, 
এর অসাধারণ অনপ্রিয়তার পেছনে 
আছে মন্দবুতী গঠন, HN আলো আর . 
। কম কেয়োসিন খরচ । bl 
| খান জনতা কেরোশিন ফানি 
eaten একটি ates জিনিষ। 
1 এই কেরোখিন re ব্যবহারে কোন 
SILA নেই ৷ ' গঠনে TITS, দেখতে 

1 A, খরচে লামান্ত। অন্ন সময়ে বে 
| ফোন বাসা করা! যায় । 


*৭ ও ৭৭ বিপিন বিহারী হট, 
eo 











ভগিনী নিবেদিতা £ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ' 
উর্বশী ভেনাস নয় ; শান্ত শুদ্ধা দীণ্ডিময়ীতিনি, 
বিদেশিনী, কী মহান প্রেরণায় ভারতে এলেন, 

যেন কোনো দেববন্া aha আশ্রমে | কী জিজ্ঞাস! 
দৈত্রেয়ী গার্গীর মতো তাকেও ব্যাকুল করেছিল? 


পবিত্র ভারতদুমি প্রাণে তার কী sata দীপ জেলেছিল। 


অলিম্পিয়! দেবস্থান গ্রীসে রোমে aise, তথাপি 
সিন্ধুগঙ্গা কৃষ্ণা গোদ।বরী-__বিধোত প্রান্তর--এই 
আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে Sera তেবে 
এ-দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে কী ভালোবাসলেন! 
সঁপলেন সর্বস্ব তাঁর আর্ত মানবতার সেবায়। ~ 


গুরু মহাপ্রাণ যোগী, জলন্ত ব্বদেশপ্রেম Sta | 
দীক্ষা Sta ম্পর্শমণিম্পর্শ যেন fata জীবনে | 
সয্যাসিনী, ভারতের afer নারীর গৌরব 
পুনরায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হলেন। পরাধীন 
ভারতের মুক্তি তীর একাস্তিক প্রাণের প্রার্থনা | 


ভারতের বেদ ও দর্শন, পুরাণ এবং কাব্য 

সংস্কৃতি ও ইতিহাস, লোকগাথা ভালোবেসেছেন ; 
ভারতপ্রেমিকা, আহা! ভারতের আকাশে বাতাসে 
মৃত্তিকায় পেয়েছেন ভোগরিক্ত প্রাণের পাথেয় ; 
স্মৃতি তার ভারতের আর একটি পবিত্র দীপশিখা। 


মহীয়সী নিবেদিতা £ শান্তপীল দাশ 


ভালবেসেছিলে এ ভারতভূমি, দূর প্রতীচ্য হ'তে, 
গুরুর Stored চলে এলে তুমি, চিত্ত অচঞ্চল ; 

তুলে নিলে ভার এ দেশসেবার, যেথায় লক্ষ কোটি 
কাদে নরনারী, বড় অসহায়, আধিব্যাধি প্রপীড়িত। 
নেইকো! শিক্ষা, নেইকো স্বাস্থ্য, দীর্ঘ সংস্কারে, 
গুরু দেখলেন তোমাকে এ ছবি, দীক্ষা দিলেন আর, 
“এদের সেবায় জীবন তোমার কর তুমি নিয়োজিত” । 
অকাতরে তুমি সেই ভার তুলে নিলে জননীর মত 5 
সারাটি জীবন সে কঠোর ভার পালন করেছ তুমি; 
ate হওনি, অতন্দ্র সেবা, বিস্মিত জনগণ; 


এ কোন মানবী 1 দয়ামায়া স্নেহ পরমা মুর্তিমতী | 


দিয়েছে তোমার চরণে অর্ঘ্য অমল কুসুম রাজি। 
ভারত মাতার চরণে তোমার নিবেদিত জীবন, 
গুরু দেওয়া নান সার্থক তুমি করে গেলে নিবেদিতা । 
শত বর্ষের প্রান্তে দীড়ায়ে শ্মরি ওই শুভ নাম, 

ও চরণে রাখি শ্রদ্ধা আগুত প্রণাম, শত প্রণাস। 








বন্যার্গণকে 
সাহায্য করুন : 


! টি OEE CE EE গত ছই বছরে জাতীয় পর্য্যায়ে 
| প্রায় অমানুষিক উদ্যমে পরিশ্রম করে আমরা সেই সমস্তার সমাধান করতে সমর্থ হই। এখন আবার 
| আমাদের দেশের বছ জায়গায় ভীষণ বস্তা! হওয়ায় বহু লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এঁদের 
{ অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন | যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা নিদারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের 
| যাতে অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায় সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধান মন্ত্রীর 
] সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য, আবেদন জানাচ্ছি।* 


-ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধান মন্ত্রীর: ১: নিয় ঠিকানায় সাহায্য পাঠান 
জাতীয় সাহায্য তহবিলে ‘দি সেক্রেটারি 
TUS . প্রাইম মিনিষ্টারস্‌ ন্যাশনাল 
দান করুন রিলিফ ফাণ্ড 
| } প্রাইম মিনিষ্টারস্‌ সেক্রেটারিয়েট 
দি 


davp 67/F—4 
Bengali 





ধারাবাহিক রচন। 


' দ্বিতীয় অধ্যার £ ধষ্ঠ কিন্ত 


সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপর সরকারের দমননীতি যেমন 
নেমে এল আন্দোলন ও ততই দুর্বার হয়ে উঠল। বাংলা 
দেশে AA প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ; কিন্তু সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠার ফলে গান্ধীলীর প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনের একটা ঝৌকও এখানে দেখা গেল। বস্ততপক্ষে 
১৯২১ সালে গান্ধীজীর জন্মদিবশ বেশ সাড়ম্বরেই উদযাপিত 
হল কলকাতায় ও বাংলার অন্তান্ত অঞ্চলে । কলকাতার 
নানা স্থানে অনুষ্টিত হল জনসভা--আ'র প্রত্যেক জনপভাতেই 
পোড়ানো হল বিদেশী aaa প্ুপ । ঢাক বাজানোর সঙ্গে 
সঙ্গে জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে “গান্ধী মহারাজ কি জয়” ধ্বনি 
উচ্চারিত হল এবং তারই সঙ্গে পোড়।নে। হল বিলাতী 
কাপড়, জাম] ও sete পরিচ্ছদ। হালিডে পার্কের 
সভাই হয়েছিল আয়তনে সবচেয়ে বড়। সেখানে সভায় 
সম্াপতিত্ব করতে যেয়ে WIAA চক্রবর্তী বললেন যে 
মহাত্মাজী এযুগের খষি। তিনি করুণার প্রতিমুতি। তাই 
বিদেশী aa পোড়ানোর পিছনে কোনে! বিত্বেভাব Sta 
নেই, বরং এই বন্তরামির আগুনে আমাদের হৃদয় হয়ে উঠবে 
আরও পবিত্র, যুগযুগান্তের পাপভার নেমে যাবে আমাদের 
কাধ হতে১_আমরা আরও শুদ্ধচিত্তে শ্বরালের সাধনায় যোগ 
দিতে পারব। এই কথা বলে শ্যামহুন্দর বাবু প্রায় দশহাদার 
টাকা মূল্যের eager আগুন ধরিয়ে দিলেন। সরকারপক্ষ 


এই ঘটনাকে বলশেভিকবাদ বলে প্রচার করলেন ; বিপিন 
পাল লিখলেন, রাশিয়ায় বলশেভিকবাদ সফল হয়নি, 
এখানেও হবে না। (স্টেটসম্যান, ২রা অক্টোবর ১৯২১) 
কলকাতায় বিলিভী কাপড় পোড়ানো --তাঁও গান্ধীলীর 
মতো শান্তিপ্রিয় অহিংসবাদীর জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে 
কী করে বলশেভিকবাদের পর্যায়ে পড়েছিল তা বোঝা 
aa) অথচ একই সময়ে ডি ভ্যালেরার আপসবিহীন 
স্বাধীনত! সংগ্রাম--যার সাফল্য গ্রেটব্রিটেনকেই ভাগ করার 
ওপর নির্ভর করে-- তাকে পূর্ণ শ্বীকৃতি দিতে খোদ ইংলণ্ড 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাধেনি। লয়েড জর্জ ডি ভ্যালেরার 
কাছে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন জানিয়ে পুনরায় অক্টোবর 
মাসে লণ্ডনে এক সম্মেলনে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলাঁপ- 
আলোচনা করার ae নিমন্ত্রণ জানালেন। ডি ভ্যালেরাকে 
আইরিশ জাতির নেতা ও Sia দলকে আয়র্স্যাণ্ডের 
প্রতিনিধিত্ব করার একমাল্র অধিকারী সংগঠন বলেও স্বীকার 
করে নিলেন লয়ে জর্জ এ পত্রে। এই ঘটনার বহু বছর পর 
ইংলণ্ডের সরকার গান্ধীজীকেও ae ভারতীয় সমস্যার 
আপস মীমাংসার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠকে ডেকেছিলেন। 
কিন্তু ডি ভ্যালেরার সঙ্গে গান্ধীজীর পার্থক্য ছিল £ griwa 
দুরদণিতা ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যই হয়তো বা।__তাই বিশাল 
ভারতের FMA GBI হওয়া সত্বেও গান্ধীলীকে ইংরেজ 


৫৩৮ aÀ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


সমগ্র ভারতের হয়ে কথা বলার অধিকার দেয়নি; তাঁর দল 
Reise ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র উপযুক্ত 
প্রতিষ্ঠান বলে ইংরেজ মানেনি, ভাই ডি ভ্যালেরা যেখানে 
সফল হয়েছিলেন, TET সেখানে হয়েছিলেন সম্পূর্ণ 
বিফলকাম। কারণ আগাগোড়া গান্ধীজীর সংগ্রামের হর 
ছিল অতি নিচু খাদে বাধা--অনেক সময়ই তা ছিল লক্ষ্য 
ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে মত্ত। 

আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রামের কথা আমাদের মূল আলোচনার 
পক্ষে অপরিহার্যই বটে। কারণ qeta চিত্তে সিন্‌ ফিন 
আন্দোলনের সংগ্রাম পদ্ধতি ও ভি ভ্যালেরার নেতৃত্ব-বৈশিষ্ট্য 
রেখাপাত করেছিল। তিনি ডাবলিনে গিয়েছিলেন, Aq 
ফিন্রে নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং তাদের 
সংগ্রামকৌশল তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। 
fry ফিন্দের সংগ্রামপদ্ধতির অনেকগুলি দিক তাঁর যেমন 
যথার্থ বলে মনে হয়েছিল, তেমনি গান্ধীজীর আন্দোলন- 
পরিচালনার অনেকগুলি দিক Sta পছন্দ হয়নি। সুভাষ 
যখন ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন 
তখনই, সেই ১৯২১ সালেই, গাঙ্ধীজীর নেতৃত্বের ছুর্বলতাগুলি 
তীর চোখে è হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর লক্ষ্যহারা 
ভাব তার আদৌ ভালো লাগেনি । গান্ধীর সঙ্গে মত ও 
গথের বিরোধ সুভ৷ষচন্লের ঘটেছিল প্রথম হতেই £ সম্ভবত 
এই ছুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠনের ভিতরই ছিপ সেই 
পার্থক্যের বীজ ;-_কালে সেই বিরোধই ব্যাপক ও ats 
m নিয়ে দীড়ায়। 

গাঙ্ধীজীর আরেকটি ক্ষেত্রের ব্যর্থতাও সেই ১৯২১ 
সালেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভারতের 
মুসলমানদের জাতীয় আন্দ|লনের অংশীদার করে তোলার 
আশায় তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম 
করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ভারতের মুসলমানরা তার 
ফলে মোটেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভদী লাভ করেনি, বরং 


তাদের ভিতর Sa সাশ্রদায়িকতাই জেগে উঠেছে। প্রথমত 
এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের মুসলমান জনসাধারণের 
মধ্যে একটা জাগরণ ঘটে ও তাদের ভিতর রাজনৈতিক 
সচেতনতা ও এব্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনবোধ দেখা দেয়। 
কিন্ত মুসলমানদের সা প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার আদর্শকে অবলম্বন 
করে এই জাগরণ খটায় তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও 
সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগ সাশ্রদায়িক স্বার্থকেন্ত্রিক হয়ে পড়ে। 
মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির গ্রেপ্তার ও করাচীতে তাদের 
বিচার ভারতের মুসলমান সমাজের সমস্ত দৃষ্টিকে তাদের 
সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও গৌরবের দিকেই নিবন্ধ করে; আলি 
SW আদালতে প্রদত্ত জবানীতেও তাঁদের সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব গোপন রাখতে পারেননি । এই সময় পাঞ্জাবের 
মুসলমানরা বড়লাটের কাছে এক ম্মারকপত্র পেশ করে। 
আলি agaa গ্রেপ্তার ও বিচারে তাদের অগস্তোষ ও 
ক্ষোভই এই ক্মারকপত্র প্রেরণের মূলে ' ছিল। তাদের 
অভিযোগ ছিল এই যে আপি ল্রাতৃদ্বয়কে Aga করে 
সরকার মুসলমান ধর্মের প্রতি আঘাত করেছে। ভারতে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্তু বিশেষ বিশেষ অধিকারও তারা 
দাবী করেছিল-_মুসলম!নদের CET এই প্ম।গকপত্রের গুরুত্ব 
স্বীকার করে নিয়ে বড়লাট তার উত্তরে একটি দীর্ঘ বিবৃতি 
দিয়েছিলেন । বিবৃতিতে প্রথমেই তিনি মুসলমানদের ধন্যবাদ 
দিয়েছিলেন এই কারণে যে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোগনের 
সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই এবং প্রিন্স অফ ওয়েলসকে 
আসন্ন ভারত সফর কালে তারা agn জানানো স্থির 
করেছেন। তারপর তিনি মুসলমানদের সাশ্রদ।য়িক স্বার্থ ও 
আইন সভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের দাবীকে স্বাগত জানিয়ে 
আশ্বস্ত করছেন যে এবিষয়ে ইণ্ডিয়। আা্টমতে যেসব বিধান 
করা হয়েছে তার কোনে। রদবদল হবে না। 

খিলাফত আন্দোলনের ফলে ভারতের মুসলমানরা 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সঙ্ববন্ধ হয়েছিল একং তাদের 


শা সংগ্রাম-কৌশলের এই দুর্বদত। ও দুরৃষ্টিহীনতা সথভাযচন্ত্রকে 


` 


— 


৫৩৯ নুষ্ভাফচত্ত্র 

সাল্রদায়িক স্বার্থ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়েছিল। 
এরই একট। উগ্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে মালাবারের মোগল! 
বিদ্রোহে--যেখানে মোপল। নামক যুসলমান সম্প্রদায়টি হিন্দু 
ও খৃষ্টানদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালায়, হত্য। পীড়ন, 
বলপূৰ্বক ধর্মান্তরকরণ করতে থাকে, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে । শাসক কর্তৃপক্ষ সে বিদ্রোহ অবশ্ঠই দমন 
করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক 
দাবীগুলিকে মেনে নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম 
সান্প্রদায়িকতাকে পাকা আগন করে দেন। গান্ধীজীর 


পীড়িত করেছিল | 


কিন্তু প্রকাশ্যে fantes আন্দোলনের সমালোচনা করা 
১৯২১ সালেই Sia পক্ষে সম্ভব হয়নি । কারণ অসহযোগ 
ও খিদাফৎ ছুটি আন্দোলনই একত্রে পরিচালিত হচ্ছিল 
ARAN নেতৃত্বে এবং প্রকাশ্যে নেতার আস্থামুবর্তী থাকা 
ও নেতাকে সমর্থন করাই ছিল সেদিন Sta কর্তব্য। অক্টোবর, 
মাসের ৫ তারিখে বন্ধে শহরে ভারতের নেতৃবৃন্দ মিলিত 
হয়েছিলেন তদানীন্তন পরিস্থিতি বিচার ও ভবিষ্যতের কর্তব্য 
নির্ধারণ করতে। বাংলা হতে দেশবন্ধু এই নেতৃ-সম্মেপনে 
যোগ দিতে যাননি_গিয়েছিপেন শ্যামহন্দর চক্রবর্তী ও 
faaata ব্যানার্জী। কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্র 
নায়ক, (সম্পাদক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ) লিখলেন যে 
করাচীতে আলি ল্রাতৃদ্বয় ও অস্তান্য বন্দীদের যে বিচার 
চলছিল সেই বিচারে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করা উচিত 
হবে কিন। এই ছিল নেতৃপন্মেলনের আলোচিতব্য বিষয়। 
ইতিপূর্বে কংগ্রেসে? সিদ্ধান্ত ' গৃহীত হয়েছিল যে কোন 
অসহযোগীই casa হলে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করবে ন!। সেই সিদ্ধান্ত পাণ্টানোই বম্বে সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য । ‘নায়ক’ se প্রশ্ন তুলেছিলেন এই বলে যে 
বাংলাদেশে বাদশা মিঞা, শরৎ ঘোষ প্রভৃতি যেসব অসহ- 


যোগী নেতা গ্রেপ্তার বরণ করেছেন Stal আত্মপক্ষ সমর্থন 
করেননি কংগ্রেসের প্রস্তাববতো-_-এখন সেই স্থযোগ অন্তান্ত 
নেতাদের দেওয়া হবে কেন? এই প্রশ্ন সেদিন খানিকটা 
বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির পক্ষ হতে অতএব সুভাষচন্দ্র বসু সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজন! 
নিরসনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিলেন। 
বিবৃতিতে তিনি বললেন £” "বন্ধের নেতৃসম্মেলন করাচীর 
আদালতে আপি sigan আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন কিনা 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আহুত হয়নি । জনসাধারণের 
জ্ঞাতার্থে একথা বলতে পারি যে আরও গুরুতর বিষয়ে 
আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কী 
ধরণের সমন্তা নিয়ে আলোচনা সেখানে হচ্ছে তা পঞ্চশরলল 
নেতার স্বাক্ষরযুক্ত যে ইশতেহার প্রচারিত হয়েছে তা হতেই 
বোঝ! যাবে | (Indian Daily News, ৭ই অক্টোবর 
১৯২১) পঞ্চাশজন নেতার প্বাক্ষরযুক্ত ইশতেহারটিতে বল! 
হয়েছিলঃ "কোন ভারতীয়ের পক্ষে সরকারী চাকরি-_-তা 
সামরিক বা বেসামরিক যাই হোক--শ্বীকার কর! জাতীয় 
মর্যাদাবোধের পরিপন্থী, বিশেষত সৈন্য হিসাবে চাকরি করা 
তো ঘোরতর অন্তায়। প্রত্যেক সরকারী চাকুরিয়ারই উচিত 
চাকরি ত্যাগ করে জীবিকার্জনের আর কোনো পথ অবলম্বন 
করা।” এই ইন্তেছারে স্থাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন Tete! 
গান্ধী, লালা ates রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 
মতিলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি। গান্ধীজী 
“ae ক্রনিকল” সংবাদপত্রে লিখলেন যে তাঁকে Aes 
গ্রেপ্তার কর। হবে বলে যে গুজব রটেছে তাষদি সত্য হয় 
তাহলে তিনি সরকারকে অভিনন্দন জানাবেন। সরকারের 
সঙ্গে সর্বস্তরে অসহযোগ করার যে আন্দোলন দেশে কংগ্রেস 
ও খিলাফৎ কমিটির উদ্ভোগে বিস্তৃতি ate করেছে তিনিই 
সে আন্দোলনের মূল নেতা । আলিভ্রাতৃদ্বয় এবং শুম্কান্ত 
অলহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অথচ তাকে রেহাই 


bbe aah, KAT ১৩৭৪ 


দেয়! হচ্ছে-সরকারের এ আচরণের মধ্যে সঙ্গতি কোথায়? 
অসহযোগ আন্দোলন যদি সফল হয় তাহলে ভারতে ইংরেজ 
সরকারের: কাঠানেটাই ভেঙ্গে পড়বে । AH আরও 
জানালেন যে তাকে caga করতে এলে তিনি তো কোনো 
বাধা দেবেনই না এবং জনগণও যেন হরতাল বা অন্ত কোনো 
প্রকার বিশৃঙ্খলা সার পথে পা না বাঁড়ান। - তিনি গ্রেণ্ার 
হলে দেশবাসীর, কর্তব্য হবে আরও বেশি চরথা কাট।, 
বিদেশী aq পরিত্যাগ ও হিন্দুদের কর্তব্য হবে খিলাফৎ 
আন্দোলনে বেশি করে সামিল হওয়া । কারণ তিনি বিশ্বাস 
করেন যে যুসলমানদের ASV না করা গেলে শ্বরাদ লাত করা 
হবে অকল্পনীয় | (Swaraj without conciliation of 
Musalmans is inconceivable) 

are শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেপ ওয়াকিং কমিটিরও 
বৈঠক বসে এবং তাতে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হ্য়। যথাঃ 
(১) সামরিক বা বেয়ামরিক- সরকারী চাকরি মাত্রেই 
পরিত্যাজ্য । সরকারী চাকুরিয়ারা চাকরি ছেড়ে এলে 
কংগ্রেস তাদের জীবিকার্জনের উপায় করে দেবার wily 
নিতে পারবে না বটে তবে ভারতীয় মাত্রেরই সরকারী চাকরি 
ছেড়ে আসা উচিত ও চরধার সাহায্যে সুতা কেটে ও তাঁত 
বুনে প্রত্যেকেই জীবিকার্জন করতে পারেন। (২) বিদেশী 
বস্ত্র বয়কট আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করলেও পুরাপুরি সফল 
হয়নি--অতএব এ আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। 
(৩) ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্ত করাকেও কংগ্রেস সমর্থন 
করবে কিন্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগতভাবে সে সম্পর্কে কোন 
দায়িত্ব নেবে না ও সাধারণভাবে আইন BATT করার ডাকও 
দেবে না। অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ভিন্ন অন্ত কোনো 
পথকেও কংগ্রেস স্বীকার করে নেবে না! 

ইতিমধ্যে এসে পড়ল,ছুর্গাপূজা এবং ডদ্দরুণ সাময়িক 
ভাবে বাংলায় দই অক্টোবর (যেদিন কংগ্রেস কার্যকরী 
কমিটির প্রস্তাব সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত হয় ) -হতে রাজনৈতিক 


আন্দোলন বন্ধ থাকে। তবে পূজার পর আম্দোলন কোন 
লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত হবে তার আভাস কংগ্রেস 
কার্যকরী কমিটির গৃহীত প্রস্থ বগুপির মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। 
এই প্রস্ত/বগুলির ভিতর অভিনবত্ব ছিল না। তবে একটা 
জিনিস ছিল vata) কার্যকরী কমিটির একটি প্রস্তাব- 
মতে প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতে পদার্পণের দিনে সারা 
ভারতে স্বেচ্ছাবৃত হরতাল পালনের কথা স্থির হয়, কিন্তু এ. 
সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির 
ওপর ছেড়ে CHM হয়। বস্তুতঃ পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রের 
কমিটিগুলি এবিষয়ে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হবার অধিকার পায়। 
বাংলা দেশে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে 
উঠেছিল তা পেকারণেই বাংলার fore ও স্বাধীন আন্দোলন 
হয়ে উঠেছিল। এমন কি বস্পবয়কট আন্দোলন 
অপেক্ষা, কিংব। খিল্গাক আন্দোলন অপেক্ষ। 
বাংলাদেশে যুবরাজ-আদ্দোলনের গুরুত্ব ভাই ছিল 
সমধিক এবং ও আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলার 
QUITA নেতৃত্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা নাভ করে | 

যাই হোক; কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই সময়ে আরও 
কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যার উল্লেখ Fal প্রয়োজন। 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব ছিল 
এই যে (ক) ভারত সরকার ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখতে 
যতটা যত্বপর ভারতের সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে ততটা আগ্রহ 
তার নেই, (খ) ভারত স্বাধীন হলেও প্রতিবেশী দেশগুলি 
হতে তার কোনো fine, নেই, কারণ ভাবুতবাসী 
অঙ্ক দেশ দখল করতে বা. অন্ত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর 
কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত হতেও চায়না এবং এইসব 
প্রতিবেশী দেশ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে যেসকল চুক্তিতে 
আবদ্ধ হচ্ছে লে চৃক্তিগুলিও পুনবিবেচিত -হবে। মুসলিম 
রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের বক্তব্য এই যে ইসলামের 
নির্দেশ এ রাইগুলি মেনে চলুক স্বাধীন ভারতবর্ষ, তাই 


৫৪১ TOPA 


এ চাইবে । আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর Aa এই সব প্রস্তাবের 


ভিতর ayia অভাব বেশ খানিকটা প্রকট হয়ে পড়েছে। 
আমাদের জাতীয় নেতারা, বিশেষত tA নেতারা 
যে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বাস্তববৃদ্ধির অভাবের পরিচয় 
দিতেন--১৯২১ সনের প্রস্তাব হতে তা we প্রমাণিত 
ay | 


পূজার দিনগুলির মধ্যেই সুভাষচন্্র সংবাদপত্রে আর 
একটি বিবৃতি দিলেন বাংলায় জাতীয় বিভালয়গুলি সম্পর্কে | 
_ বিবৃতিটি দীর্ঘ_তবু উদ্ধৃত করছি, কারণ সেদিনের ইতিহাসে 
বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব কোনো অংশেই 
কম ছিল না৷ তিনি বলেছিলেন £ “সরকারী বা সরকার 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে যে সব ছাত্র নাম 
প্রত্যাহার করে এসেছিলেন তাঁদের কী হল এ বিষয়ে Wad 
জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে শোনা যায়। আমরা এ সম্পর্কে 
অচুসন্ধান করে জেনেছি যে ওঁ অসহযোগ ব্রতী ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকেই কোনো না কোনোপ্রকার দেশসেবার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। যথা রাজনৈতিক প্রচার, শ্েচ্ছাসেবক- 
ব্রত পালন, চরখায় স্থতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি । ) 
- অনেকেই নানারকম ব্যবসায়, বিশেষত স্বদেশী দ্রব্যের 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আবার অনেক alae 
জাতীয় দ্কুলগুলিতে ভতি হয়েছেন। বর্তমান আন্দোলন সুরু 
হবার পর থেকে এই ক্কুলগুলি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি ও তৎকর্তৃক গঠিত শিক্ষা পর্ষদের নিকট Tels ও 
অর্থ নৈতিক সাহায্যের জন্তু দরখাস্ত পাঠাচ্ছেন। গত আগ 
মাস পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির vera যত দরখাস্ত 
এসেছে সেগুলি হতে আমরা বাংলা দেশে কত সংখ্যক 
atts ga প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও এ শ্কূলগুলির 
ছাত্রসংখ্যা কত সে সম্পর্কে নিয়োদ্ধুত তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে 
পেরেছি। 


বিভাগ স্কুলের সংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যা 
ঢাকা ৬৫ ৭১৮৪৪ 
চট্টগ্রাম ১৭ ১১৩৩২ 
রাজপাহী ৮ ৬২২ 
' প্রেসিডেন্সি 
(কলিকাতা সহ) ১৮ ২১৩৫৬ 
বর্ধমান ১৫ ১,২৭৫ 
স্র্মা উপত্যকা ৬ ৫৩৬ 


অতএব বাংলা দেশে জাতীয় স্কুলের মোট সংখ্য। হচ্ছে 
১২৯ ও এ সব স্কুলে পাঠরত যোট ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 
১৩,৯৬৫ জন ) 

“এই সংখ্যাগুলি কিন্তু পুরানো--.আধুনিকতম সংবাদ এতে 
পাওয়া যাবে না। কারণ যে রিপোর্টগুলি হতে সংখ্যাগুলি 
উদ্ধৃত হয়েছে সে রিপোর্টগুলি জুন জুলাইতে লেখা হয়েছে, 
ইতিমধ্যে হয়তো অনেক পরিবর্তনই ঘটে গেছে। গত ৩র! 
সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেসের পাঁবলিসিটি বোর্ড গঠিত হবার 
পর জাতীয় স্কুলগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাঁজ চলেছে। 
eof ক্কুলের শেষতম সংবাদ লিয়ে আমরা জেনেছি যে ছাত্র 
সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 

কতগুলি স্কুলের অবস্থা দেখে মনে হয় যে সে স্কুলগুলি 
স্থায়ী হবে। কিন্তু আর কতগুলি হুল সম্পর্কে আশঙ্কা এই 
অর্থাভাবে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। এই ক্ষুপগুদির সংগঠক 
ও শিক্ষকবৃন্দের উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ মনোভাব দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। যদি পৰ্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যার 


" তাহলে বাংলা দেশের জাতীয় ক্কুলগুলির ভবিষ্তৎ নিশ্চয়ই 


অতিশয় উজ্জল হবে। সব gefa হতে রিপোর্ট পাবার 
পর আমর! জাতীয় স্থুলগ্তলি সম্পর্কে হালফিপ 'খবর দিয়ে 
একটি বুলেটিন প্রকাশ করব। (The Indian Daily 
News, Oct. 10) : 
তিলক Taten ফাওঁ সম্পর্কেও vetoa আর একটি 


aA, waisted ১৩৭৪ 


বিবৃতি এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছচিল। বিবৃতির Coy 
ছিল ভ্রান্তি নিরসন । বাংলা দেশে তিলক স্বরাজ্য ভাগারে 
কত টাকা জমা পড়েছে তাই লিয়ে একটা তুল ধারণা ও 
বিতর্কের স্থষ্টি হয়েছিল। epa তাই বিবৃতি মারফৎ 
জানিয়েছিলেন £ “তিলক স্বরাজ্য Stet বাংলার মোট 
দান সম্পর্কে aed ভ্রান্তি PP হয়েছে। এরকম একটা 
ধারণা গড়ে উঠেছে যে বাংলার মোট দান পঁচিশ লক্ষ টাকা। 
এই ধারণার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সংশ্লি্ কোনে! দায়িত্বশীল ব্যক্তিই 


৫৪২ 


কখনো দাবী করেননি যে বাংলায় পচিশ লক্ষ টাক। সংগৃহীত' 


হয়েছে। এই ধারণার উৎসমূল হচ্ছে om জুলাই তারিখে 
বে হতে আ্যাসে।পিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত একটি 
সংবাদ, যা পরের দিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই সংবাদে বলা হয়েছিল যে বন্ধে স্টক 
এক্সচেণ্ড ব্রোকারদের এক সভায় TAA গান্ধী বলেছেন যে 
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বাংলা হতে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন 
যে বাংলায় মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। 
আসলে শ্রীযুক্ত দানের টেলিগ্রামটির ভুল ব্যাখ্যার ওপর 
ভিত্তি করেই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে 
জনসাধারণকে একথা আম্রা জানাতে পারি যে বন্ধে শহরে 
শ্রীযুক্ত দস যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এই 


কথাই বলেছিলেন যে নগদ, অলঙ্কার ও প্রতিশ্রুতি--সব Ag, 


মিলিয়ে বাংলায় মোট পনেরো লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে 
কিন্তু তিনি আশা রাখেন যে শেষ পর্যন্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত বাংলায় সংগ্রহ করা যাবে। Aas শ্রী দাসের 
আশাকেই বাস্তব সংগ্রহের, পরিমাপ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল 
এবং দুর্ভাগ্যবশত এই মর্মে সংবাদ প্রচার করে দেওয়া 
হয় যে বাংলার মোট দান পঁচিশ লক্ষ টাকায় পৌছেছে ।» 
(ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, ই অক্টোবর ১৯২৯) 

qeta এই বিবৃতিটি নিয়েও সেদিন বিতর্কের ঝড় 
উঠেছিল £ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি সন্দেহ ও কারও কারও 
মনে জেগে উঠেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল এই যে বাংলায় যে 
পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা যায়নি সে কথাটা! এযাসোসিয়ে- 
টেড প্রেস সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জানানে! হয়নি_-কেন 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কতৃপক্ষ দুমাস ধরে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন 
করলেন? Slay জুলাই মাসের গোড়াতেই যে বিবৃতি 
দিতে পারতেন তিনি অক্টোবরের ৮ তারিখে দিলেন কেন? 
বাংলার নেতাদের পক্ষে এই দীর্ঘ নীরবতা জনমনে সন্দেহ 
স্থটি করেছে বলে কয়েকজন পত্রলেখক সংবাদপত্রে খোপা- 
খুলি মত প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে পুজা কেটে গেল-- 
বাংলায় আবার এল আন্দোলনের জোয়ার। 

(ক্রমশঃ) 


SrA 
অশোক কুমার মজুমদার 


১ 
বাইবেল পাঠে জানা যায় যে একদা! ঈশ্বর দেবদুতদের 
ডাকিয়া বলিলেন £ “Let us go down and confuse 
their language that they may not understand 
one another’s speech,” (Old Testament, 
Genesis ). | 

বর্তমানে আমাদের দেশে যে ঘৃষ্ট|লদের ঈশ্বরের কার্য্য 
আস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এই আন্দোলনের মূলে কয়েকটি যুক্তি অবশ্যই আছে, 
তাহা মোটামুটি এইরকম £ 

১) প্রত্যেক জাতির একটি জাতীয় ভাষ! আছে; 

২) জাতীয় ভাষা জাতীয় সংহতির পুষ্টিকারক ; 

৩) ভারভবর্ষে বহুভাষ!ভাষীর বাস) সুতরাং পরস্পরের 
" ধোগসাধনের ও শাসন কার্য পরিবাহনের জন্ত একটি সামান্ত- 
ভাষার প্রয়োজন ; 

৪) বিদেশী ইংরাজের ভাষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত 
হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং অপমান্জনকও বটে 5 

e) সুতরাং প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যথ! সম্ভব মর্যাদা 
দিয়া, হিন্দিকে বন্ধনী বা সামাগ্ত-ভ।ষা করা কর্তব্য | 

৬) অতঃপর ইংরাজি শিক্ষা চালু থাকিলেও ক্ষতি নাই, 
বরং লাভের সম্ভাবনায় অপরিহার্য্য বলা যাইতে পারে। 

এই অনুমানগুণি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক | 

প্রত্যেক জাতির একটি জাতীয় slat আছে ইহা সত্য 
ন্‌হে। ন্ুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা (ফরাসী, ইতালীয়, ও 


জার্মান )) কানাডায় সুইটি ভাষা ( ইংরাজি ও ফরাপী)$ 
পাকিস্থানে দুইটি ভাষা (Sg ও বাদল) যদিও বর্তমানে 
পাকিস্বানে ইংরেজির মাধ্যমে শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়! 
কান[ডাভেও সাধারণতঃ ইংরাজি ব্যবহৃত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, এক ভাষাভাষী হইলেই এক জাতি হওয়া যায় 
না। এগারটি আরবদেশ, কেবল এক ভাষা ব্যবহার করেনা, 
একই ধর্ম পালন করে। কিন্তু বাহিরের শক্রর আক্রমণেও 
ইহারা এক হইতে পারিল না। অথচ আমদের এত ভেদ 
ও বৈষম্য থাকা সত্বেও, যখনি পাকিস্থান কি চীন আমাদের 
আক্রমণ করিয়াছে তখনই আমর! এক ata রুখিয়া 
দাড়াইয়াছি। ইহা হইতে দেখা যায় যে আমাদের একা 
ভাষার ভিত্তির উপর ARRS নহে | 

আরবদের ota লাতিন আমেরিকার ২১টি দেশ স্প্যানীশ 
ভাষা-ভাষী ও রোমান ক্যাথলিক ; (একমাত্র ব্রেজিলে 
sig ie ভাষ! ব্যবহৃত হয়।) কিন্তু ইহাদের ইতিহাস পাঠে 
দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে সমপ্রতি শান্তি বিরাজমান করিলেও 
বহুদিন যাবৎ ইহার! নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ করিয়াছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাঁতিগঠনের মূলে ভাষার 
ভিত্তির গুরুত্ব আপেক্ষিক | 

ইউরোপের ইতিহাসে দেখ! যায় যে, পশ্চিম ইউরোপের 
জাতিগুলি যেমন একটি ভাষাকে ভিত্তি করিয়! স্থ হইয়াছে, 
তেমনি পরস্পরকে শক্ত বঙ্গিয়া গণ্য করিয়াছে। বস্তুত : 
ভাষা যেমন Bas সাধন করে, তেমনি বিভাগ eB করিয়া 


বিবাদেরও কারণ হয়। 


cas ৪য় নী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


ভারতবর্ষে কংগ্রেস ১৯৩৭এ AY গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভাষার ভিত্তিতে বিবাদের স্ুত্রপাত ext প্রথমে বিহারে 
বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সরকারী আন্দোলন আরম্ভ হয়; 
বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই বিদ্বেষ ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 
পাইলে, জাতীয় সংহতি কতদিন Chom থাকিবে কে জানে? 

হিন্দিকে সামান্চতাষা করিবার বিরুদ্ধে ataa ভীষণ 
আন্দোলন হইয়াছে ও হইভেছে। জোড় করিয়া হিন্দিকে 
সামান্ত-ভাষা করিলে state ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার 
চেষ্টা করিবে। ধর্মের ভিত্তিতে একবার ভারত দ্বিখণ্ডিত 
হইয়াছে, ভাষার ভিত্তিতেও আবার বহু-খণ্ডিত হইতে পারে। 
সনে রাখা উচিত যে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে হিন্দি-উর্্র সমস্যা 
আগাগোড়া বর্তমান ছিল। 

২ r 

ইংরেজী ভাষ! ব্যবহার করিলে যে আমাদের জাতীয় 
মর্যাদার লাঘব হয় তাহা সত্য। কিন্তু আমরা যে অবস্থায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছি, তাহাতে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার অক্ষুণ্ন 
রাখা ভিন্ন অন্ত কোনে! উপায় নাই। | 

ইংরাজি ভাষার ব্যবহার শিখিতে হইলে প্রাথমিক হইতে 
বিশ্ববিভালয় পর্য্যন্ত ইংযাজির মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন 
aR বস্তুতঃ প্রায় ত্রিশ বংসর পূর্ব হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা 
পর্য্যন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা বাঙলার মাধ্যমে হইয়া আসিয়াছে। 
তাহাতে ইংরাজি শিক্ষার ক্ষতি হয় নাই। কারণ নিয় শ্রেণী 
হইতেই ভাষাটি শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। অনেকে বলেন 
যে উঁচু ক্লাশে উঠিয়া ইংরাজী শিখিলেই চলিবে। তাহ হয় 
'না। কারণ ইংরেজী সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা, শেখা কষ্টকর ও 
সময় সাপেক্ষ ; তুলনায় হিন্দি শেখা সোজা । 

অনেকে বলেন যে'যেন তেন প্রক!রেন ধানিকট! কাজ 
চলা গোছের ইংরাজি শিখিলেই ভারতবাসীদের কাজ চলিবে। 
সুতরাং ইংরাজির উপরে বিশেষ মনোযোগ পিয়া ছাত্রদের 


সময়ের অপচয় করা উচিত নহে। মনে হয় ইহাদের মতে 
ইংরেজী শেখাটা তেদন দোষণীয় নহে। ভাল ভাবে 
শেখাটাই অষ্তায়। Awe কয়জন ভারতবাসী ভালভাবে 
ইংরাজি লিখিতে বা বলিতে পারে? শৈশব হইতে চেষ্টা 
করিয়া যে ভাষা আমরা এখনও সম্পূর্ণ কূপে আয়ত্ত করিতে 
পারি নাই, তাহা বর্তমান যুগের ছাল্রগণও বিভালয়ে | এক 
বছর পড়িয়া শিখিতে পারিবে না বলাই বাহুল্য। গুজরাতে 
এইভাবে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল এখন 
দেখা যাইতেছে যে M. A, ক্লাশের ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তক 
পড়িয়া বুঝিতে পারে না। 

অনেকে বলেন যে কতগুলি বিষয় এখনই মাতৃভাষার 
মাধ্যমে বিশ্বব্ালয়ে শিখান যায়; যেমন সংদ্কত। ইহার 
উত্তরে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহারাষে 
কোনো একটি বিশ্ববিভালয়ে মাতৃভাষার (মারাঠি, গুজরাতি 
ও হিন্দি) মাধ্যমে এম. এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই বৎসর 
সেই বিশ্ববিদ্া।পয় হইতে একটি ছাত্রী সংস্কতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
প্রথম হইয়া পাশ করিয়া ace বিশ্ববিঘালয়ে ডক্টরেট, 
ডিগ্রির জন্য fefay লিখিবার অনুমতি চায়। কোনে! 
কারণে আমাকে এই মেয়েটির interview লইতে হয়। . 
মেয়েটির ইচ্ছা সংস্কৃত “রসের উপর নিবন্ধ লেখা । প্রশ্ন 
করিয়া জানিলাঁম যে “সাহিত্য witty একটি অধ্যায় 
পড়িয়াছে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় কাণের ‘Introduction 
to Sahitya Darpane’ay নাম শোনে নাই, কাণে 
মহোদয়ের নামও জানেনা, যদিও মেয়েটি দারাঠি। ডঃ 
সুশীল দের ‘History of Sanskrit Postics’az নাম বা 
ডঃ দের নাম জানেনা; সুশীল দে, সুরেন্্নাথ দাশগুপ্ত 
বা কিথ সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আছে বলিয়া 
জানেন1। বেদ AUCH এক special paper পড়িয়াছে, কিন্তু, : 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পার্থক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা 
নাই। 


>- 


disè  ভাবা-দমর্তা 


অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হইলেও শ্বীকার করিতে হয় যে, 
সংস্কৃত -শিখিতে হইলেও এখন ইংরাজি শিখিতে হয়। শুধু 


তাহাই নহে, বেদ ভাপভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে জার্মান , 


শিখিতে হয়, এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে চর্চ! করিতে হইলে ফরাসী 
শিখিতে হয়, যেমন জৈনধর্ম লইয়া] আলোচনা করিতে হইলে 
জার্মান জানা আবশ্যক। কেবল যে বিদেশী পণ্ডিতের 
নিজেদের ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, ভারতীয় 
পণ্ডিতেরাও ইংরেজী ভাযাঁয় লিখিয়াছেন। ইহার উত্তরে 
রাজনৈতিক নেতারা বলেন যে অনুবাদ করিয়া লওয়া 
যাইবে। 

fag অনুবাদ করা সম্ভব; যেমন উপযুক্ত কাণে 
মহোদয়ের, ‘Introduction to Sahitya Darpana’ : 
কিন্তু তাহার ‘History of the Dharmasastras’ কে 
অমুবাদ করিবে? বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া ‘fale সময়ের মধ্যে 
সব হইতেই হইবে, বলিতে কোন বিশেষ পরিশ্রম হয়না। 
কিন্তু মহামহোঁপাধ্যায়ের ধধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস, ভারতের যে 
কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার লোক মাছে বলিয়া জানি না। 
বাহাদের অনুবাদ করিবার মৃত faa! আছে, তাহারা কখনও 
এই নিক্ষল হাড়ভাঁঙা খাটুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। যাহা 
হউক টাকায় বাঘের দুগ্ধ মিলে; goals প্রচুর অর্থব্যয় 
করিয়া এই বইটির অনুবাদ করা অসম্ভব নহে ১ একটি ভাষায় 
অনুবাদ করিতে বছর দশ পনর সময় এবং ন্যুনাধিক দুই 
লাখ, টাকা খরচ হইবে। বই প্রকাশিত হইলে হয়ত দশ 
কপি বিক্রয় হইবে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাব্লিক লাইব্রেরী 
ভিন্ন এই বই কেহ কিনিবে এমন আশা করিবার কোনো 
হেতু নাই। অথচ ধর্মশাস্র পড়িতে গেলে মহামহোপাধ্যায় 
কাণের বই পড়া অত্যাবস্তক। সেইরকম বেদ পড়িতে গেলে, 
Vedio Index, Vedic Mythology, Vedic Concor- 
dance, Vedio Bibliography ইত্যাদির প্রয়োজন | 
প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিয়াও সংস্কৃত শেখা যায়; কিন্ত 


টোল, চতুষ্পাঠির মূলোচ্ছেদ হইয়! গিয়াছে; সুতরাং সেই 
শিক্ষ। পদ্ধতির পুনরাবর্তন অসস্তব। 

এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় সত্য বলা আবশ্যক । 
প্রাদেশিক ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য এখন প্রায় সমস্ত 
প্রদেশগুলিই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত প্রাদেশিক 
ভাষা এক পর্য্যায়ের নহে ; বাঙ্গলা বা তামিল ভাষা যতটা 
উন্নতি লা করিয়াছে অন্ত অনেক ভাষা ততট। পারে নাই। 
এখন ইংরেজী উচ্চশিক্ষার বাহন বলিয়া সব বিশ্ববিগালয়ে 
মোটামুটি একট! মান রক্ষা সম্ভবপর। ভবিষ্যতে যখন 
প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইবে, তখন 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় ও অন্ত বিশ্ববিালয়গুলির ছাত্রদের 
বিস্তায় পার্থক) থাকিলেও, একই মর্য্যাদা দেওয়া হইবে। 


৩ 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও 
দর্শনের মূল গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বেই 
হইয়া গিয়াছে : অথচ বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি অনুবাদ হুখলাধ্য 
নহে। অথচ ইংরাজীতে লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির কথা 
দুরে থাক, অর্থনীতি, রাজনীতি বা ইতিহ।সগুলিরও অনুবাদ 
এখনও পর্য্যন্ত হইল না । যাহা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য । 
ইহার নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই কারণগুলির 
আড়ালে বোধ হয় একটি সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। 

দর্শনশান্গুপি আমাদের দেশের আমাদের পূর্বপুরুষদের 
কীর্তি; সুতরাং আমাদের সহিত নাড়ীর যোগ আছে। সুতরাং 
SPAT অমুবাদ ও আলোচন! দেশী ভাষায় করিতে ততট। 
বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু আধুনিক শান্ত্রগুলি mo? 
ইউরোপের দান ; কেবল পদার্থবিদ, maa ইত্যাদি 
নহে, অর্থনীতি, রাজনীতি, এমনকি ইতিহাসও আমর! 
ইউরোপের কাছ হইতে শ্রিধিয়াছি। ইউরোপেও feta 
পীঠস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ও ইভালী। 


ase অয়, অগ্রহায়ণ ১৬৭৪ 
ইউরোপের অন্ত দেশবাগীদেরও এই ভাযাগুলির মধ্যে অন্ততঃ 
একটি আয়ত্ত করিতেই হয়। সংক্ষেপে বলিতে, গেলে, 
বর্মন ASS পাশ্চাত্য সম্যত!; একটি পাশ্চাত্য ভাষা না 
জানিলে ইহার সুযোগ গ্রহণ কর। অসস্ভব। তাহা ইংরেজীও 
হইতে পারে, কিম্বা ফরাসী, জার্মান বা রাশিয়ান হইতে 
পারে। ইংরেলীর পক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে; আমরা 
অনেকেই Ralfa জানি; ইংরাজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, 
অভিধান প্রভৃতি সবই স্থূলভ ; এবং আমেরিকানদের কল্যাণে 
এখন ইংরাজিতে প্রায় অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত 
technical বই ও মালিকপত্রগুপির অনুবাদ পাওয়া যায় এবং 
ইংরাজি ভাষার প্রসার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। 

ইংরাজির বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি এই যে আমাদের 
জনগণ (mass) ইংরাজি বোঝে না; সুতরাং ইংরাঁজিতে 
বই লিখিলে বা আইন প্রস্তুত করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে 
না। এই যুক্তির প্রয়োগ গান্ধিজী আরম্ভ করেন। 
ইহার উত্তরে বল। যায় যে আমাদের দেশের জনগণ চায়, 
খান্ত, বস্ত্র ও একটি মাথা গু'জিবার oe কুঁড়ে ঘর। 
বিশ্ববিস্তালয়ের মাষ্টার মহাশয়েরা কি বিষয়. পঠন-পাঠন 
করেন, তাহা জানিবার জন্তু তাহাদের কোনে! কৌতুহল 
নাই। মন্ত্রী মহোদয়গণ যদি ‘জনগণের’ উচ্চ পদার্থ বিজ্ঞান, 
গণিত, রসায়ন ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগের জন্য ব্যস্ত না 
হইয়া তাহাদের বরাদ্দ চাউল কয়েক শত গ্রাম বাড়াইয়া 
দিতে পারিতেন, তবে 'জনগণও, সুধী হইত, এবং দেশের 
ফল্যাণও হয়। তবে চাউলের বরাদ্ধ বাড়াইতে গেলে 
দক্ষতা, চ!রিত্রিক বল ইত্যাদির প্রয়োজন, তদভাবে শিক্ষা- 
পদ্ধতির বিপর্যয় ঘট|ইয়া বাহবা লওয়।ই সুকর। আমাদের 
শাস্ত্রে চরম শাসন ক্ষমতা বা ঈশিতৃত্বর সংজ্ঞা! নির্দেশ করিতে 
বলা হইয়াছে, Fes, অকর্ত,ং অনর্থকর্ত,ংঞচ । অর্থাৎ, তিনি 
ফরিতেও পারেন, al 'করিডেও পারেন, এবং অনর্থ 
করিতেও পারেন। আমাদের শাসকগোষ্ঠি যে কি করিতে 


পারেন, তাহা এখনও সম্যক বোঝা যায় নাই, Stata যে 
কি করিতে পারেন না তাহ! সকলেই অবগত আছি, এখন যনে 


" হইতেছে যে তাহারা যে অনর্থ করিতে পারেন তাহ! বুঝাইয়া 


দিবার জন্তই তাহাদের বর্তমান প্রয়াস। 

- কিছুদিন পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ feet সেন এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে বিশ্ববিচ্ভালয়ের শিক্ষা প্রাদেশিক ভাষার 
মাধ্যমে হওয়াই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিলীর উদ্দেশ্য ছিল। ইহা 
হইতে অনুমান করা যায় যে সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও 
গান্ধিলীর cats অমুমরণ করিয়া চলিতেছেন। সুতরাং 
তাঁহার উক্তির পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। 

রবীন্দ্রনাথের একটি জীবন-দর্শন ও গাঁন্ধিলীর কতকগুলি 
আদর্শ ছিল, Sarat বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ কখনই তাহা'হইতে 
BS হন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার দর্শনের একটি রূপ দিবার 
জন্তু শান্তিনেকেতনে বিশ্ববি|লয় আরম্ভ করেন, কিন্ত তাহার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশ্ববিস্ভালয়ের রূপ পরিবর্তিত হইয়া 
উহা একটি সাধারণ বিশ্ববিগালয় হইয়া ধড়াইল? অর্থাত 
যেই শ্রেণীর বিশ্ববি্!লয়কে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে কঠোর 
উপহাস করিয়াছেন, Stata মৃত্যুর পর Stata প্রতিষ্ঠান,সেই 
রূপ গ্রহণ করিল। হয়ত এই সম্ভাবনা কবিগুরুর অজানা 
ছিল না, সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধিজীকে বিশ্বভার্তীর 
ভার নিতে অনুরোধ করেন, ও গান্ধিলী Tes হন: কিন্ত 
তাহার অকাপমৃত্যুতে রবীন্তরনাথের আশা সফল হয় নাই। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে 
একমাত্র বৃদ্ধ গান্ধি ভিন্ন আর কেহই তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ 
রাখিতে পারিবেন না । কাজেও তাহা হুইল। কিন্তু যে 
পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধিজীর মত ব্যক্তির অপেক্ষা করে, সে 
পদ্ধতিকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

ated ও গাদ্ধিজীর আদর্শের মূলে ছিল প্রাচীন 
ভারতের এতিহ ও যান্ত্রিক সত্যতার বিরোধিতা । তাহাদের 


" মতের অনেক অমিল থাকিলেও এই একটি জায়গায় হুজমের 


T 


৫৪৭  ভাঁষা-সমন্ঠ। 
-ph 


মতানৈক্য ছিস। কিন্তু বর্তমান ভারতে কি রবীন্দ্রনাথ ও 
গান্ধিলীর আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে? 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কি তাঁহারা কোন দিন চিন্তা 
করিয়াছেন? কিন্তু ate তাহারা জীবিত থাকিলে পঞ্চ- 
IRA পরিকল্পনাকে বোধহয় সমর্থন করিতেন। কারণ 
দেশের উন্নতির অন্ত কোনো সুলভ সমাধান লাই। 

এই যান্ত্রিক সত্যতার মূল পাশ্চাত্যে; পাশ্চাত্য ভাষার 
সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী WEL ভাষাকে বর্জন করিয়া ভাব 
গ্রহণ কর। যায় না। 

একটি বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে হইলে সর্বদা 
তাহার sate করিতে হয়। বাবু র।জেন্দ্রপ্রশাদ 
B. A. পৰ্য্যন্ত ফারশী ভাষ! পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি 
2 ভাষার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
তিনি পাটনায় আইন ব্যবসায়ে যধন লিপ্ত ছিলেন, 
তখনও তাহাকে নিশ্চয়ই Sy দলীল পড়িতে হইয়াছে। 
কিন্তু যধন পরিণত বয়সে Constituent Assembly 
President, তখন দেখা গেল তিনি Bg পড়িতে অক্ষম । 
(Objectives Resolution গৃহীত হইবার সময় উপস্থি 
হইলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথমে ইংরেজিতে মুল প্রশ্তাবটি ও প্‌ 


হিন্দি অনুবাদ পড়িয়। বলেন £ "I have got the Urdu. 


translation also. Unfortunately I am not able 
I shall be glad if some other 
member could read it for me.” ভ্বীমোহনলাপ 
সাকসেনা! উর্ প্রস্তাবটি পাঠ করেন। Constituent 
Assembly Debates, vol 1, 22nd January 1947, 
p.303) attua প্রসাদের Sia অসাধারণ সেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরও 
যখন এই অবস্থা! হয় তখন ইংরাজিকে গ্রন্থশালার ভাষা? 
করিয়া রাখিলে সাধারণ লোকের! কি পর্য্যন্ত ইংরাজি বুঝিবে 
তাহা সহজই ATH | 


to read it. 


এই প্রসঙ্গে ত্রিভাষ।| সুত্রের কথা মনে পড়ে । প্রাদেশিক 
ভাষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষা ate করিবে, অথচ আন্তঃ- 
প্রাদেশিক কাজের oe হিন্দি ব্যবহার করিবে এবং 
আন্তর্জাতীয় কাজের ow ইংরাজি ব্যবহার করিতে 


, পারিবে, এইরকম মহামেধাবী বিভাসাগর আমাদের দেশে 


আছে কি? থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা কত? সাধারণ 


ছাত্রদের কি অবস্থা হইবে? তাহারা যে প্রাদেশিক ভাষ! 
ছাড়া একটি ভাষাও শিখিবে না, একথা একরকম নিঃসন্দেহেই 
বলা ata | 


অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন যে তবে কি ইংরাজি আমাদের 
চিরকালের জন্তই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার উত্তরে বলা 
যায় যে, আজি হইতে শত বর্ষ পরে কি হইবে তাহা লইয়া 
মাথা ঘাযাইবার, প্রয়োজন দেখি না। বর্তমানে রাজনৈতিক 
নেতাদের মনোতাব দেখিয়! মনে হয় যে, Beta এক শত 
বৎসরের জান্ত নহে, মনুস্থতির Bly কয়েকহাজার বংসরের 
জন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি ধিকৃদর্শন দিয়া যাইতে 
তৎপর। অর্থাৎ, যাহার! বর্তমানে কি কর্তব্য জানে না, 
তাহারা ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা fale করিতে সক্ষম! 
সুতরাং তাহাদের প্রচেষ্ট। ব্যর্থতায় পর্য্যবনিত হইতে বাধ্য। 
অতএব তাহাদের উচিত বর্তমানে যাহাতে গৃহবিব|দ না লাগে, 
ভারত আবার খণ্ডিত না হয়, সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া। 
ভরিষ্যতের es তাহাদের St হইবার প্রয়োজন নাই। 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মহাকালের হাতে 1% 





* প্রবন্ধটি পূজা সংখ্যার জন্তু প্রেরিত হইয়াছিল । কিন্ত 
দেরীতে পৌছানোয় সে সংখ্যায় ছাপ৷ানে! সম্ভব হয় নাই। 
rere আমরা দু:খিত ! জঃ সঃ 


শাশ্০্িস্নজ্রেশল aetas ness 


অরিন্দম সেন 


পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ|লের সাম্প্রতিক কার্ষের সমর্থনে ও. 


প্রতিবাদে এ পর্যন্ত অনেক কিছুই বল! হয়েছে, করাও হয়েছে! 
পরিস্থিতি খুবই জটিল, সন্দেহ নেই। নানান মতের আবর্তে 
পড়ে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা খুবই অন্বস্তিকর। 
্পীকারের রুংলিং-এর ফলে যে সমস্যার WR হয়েছে যে 
ভাবেই তার সমাধান হোক না কেন এই অভূতপূর্ব 
পরিস্থিতির পুঙ্থানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন কারণ আজ 
CRI, কাল হোক্‌ অথবা চার বছর পরেই হোক্‌ নির্বাচনের 
সময় চুড়ান্ত বিচারের ভার নাগরিকদের উপরই we হবে। 
তাই নিজস্ব মতগঠনের ng প্রয়োজনীয় সব রকম উপাদান 
তাদের AL তুলে ধরতে হবে, নইলে রাজনৈতিক খ্বার্থের 
সংঘর্ষে তার! বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হবেন! 

বাদী ও প্রতিবাদী সকল পক্ষই আত্মপক্ষ সম 
সংবিধানের শরণ নিরেছেন £ রাজ্যপাল ১৬৪ (১) নং 
: অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন; স্পীকার ১৬৪ (২) নং 
অনুচ্ছেদের আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিধান পরিষদের 
চেয়ারম্যান নির্ভর করেছেন ১৬৪ (২) ও ৩৬৭ অনুচ্ছেদের 
উপর। 

এই সমস্যার ছুটি দিক আছে £ একটি সাংবিধনিক, ag? 
সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক । প্রথম প্রশ্ন হ'ল রাজ্যপালের 
শ্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা সংবিধানসন্মত কিনা? 
এই ক্ষমতা গণতত্ত্রবিরোধী কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল: 
রাজ্যপালের এই ক্ষমতা যদি সংবিধানসম্মত ও গণতন্ত্রসম্মতও 
হয় তবুও এই ক্ষমতা প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে 


সমীচীন. হয়েছে কি না? প্রথম প্রশ্নটি সংবিধানগত ও 
দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ওচিত্যের। 

প্রথমে প্রথম প্রশ্নটির বিচার করা যাক্‌। উপরে 
সংবিধানের যে সব অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব 
অনুচ্ছেদ ও অন্থান্থ সম্পূরক অহুচ্ছেদগুলি পর্যালে|চনা করলে 
দেখা যায় যে, 

(ক) রাজ্যপাল শুধুই সাংবিধানিক প্রধান নন (১৫৪, 
১৫৯, ১৬৬, ১৬৭ ও ১৭৪ নং ARUM AI ) 5 

(খ) সংবিধানের ১৮৩ (১১২ ও ৩) অনুচ্ছেদে একথা! 
স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় ste করার 
FI] রয়েছে যদিও ১৯৩৫-এর ভাঁরতশাসন আইমের মত 
এই ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার ভাবে নির্দিঃ করে 
দেওয়া হয়নি । এ অমুচ্ছেদটি সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য ; শুধু 


.৬ষ্ঠ তালিকায় বর্ণিত আসামের রাজ্যপাল বা ২৩৯ অনুচ্ছেদে 


বাধিত কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলশাসনে রাজ্যপালের ক্ষমতার ক্ষেত্রে 
নয়); l | 

(গ) সংবিধানের ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদে রাজ্যপালকে 
এ বিষয়ে চুড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে,_-একমাত্র রাষ্্রপতি 
(ও রাইপতির মাধ্যমে cata সরকার) ব্যতীত শুল্ক 
কেউই তাকে তার সিদ্ধান্ত (ও প্রয়োজন হলে; পদ) থেকে 
নড়াবার ক্ষমতা রাখেন ন! ( ১৫৬ নং অনুচ্ছেদ ALAS ) ; 

এবং (ঘ) সংবিধানের ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদে 
র/জ্যপালকে মস্ত্রীনিয়োগের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ৩৬৭ 
নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অেমারেল ক্লদেজ্ এ্যাই (১৮৯৭) 


i 


৫৪৯ 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংকট 


শী! এর ১৬নং ধারা অনুযায়ী তার অর্থ এই যে, মন্ত্রিসভা বরখাস্ত 


করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে। 
aati অধ্যক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে কেন যে শ্রীনওশের 


ই আলির রুলিং-এবর নজির দেখিয়েছেন তা বোঝা কঠিন। 


Hath তার রুলিং দিয়েছিলেন বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাব 
বাতিল হওয়ার পর অর্থাৎ Collective responsibilty-3 
নীতি অনুযায়ী মন্ত্রিসভার পরাজয়ের পর এবং যথেষ্ট সময় 
পাওয়! সত্বেও আত্মপক্ষসমর্থনে কোন আতস্থাশ্ছচ প্রস্তাব 
আমায় মন্ত্রিমগুলীর অক্ষমতা সম্পইরূপে গ্রমাণিত হওয়ার 
পর-.তার আগে নয়। এক্ষেত্রে সেরকম কিছুই করা হয়নি। 
সরাসরি বিধানসভার মতামত জানার walt থাক! সত্বেও 
mata উপর স্পীকার তার faery মত চাপিয়ে দিয়েছেন। 
অপরপক্ষে রাজ্যপাল সব সময়ই বিধানসভায় শক্তিনির্ধারণের 
উপর জোর দিয়েছিলেন | 

রাজ্যপাল ও স্পীকারের সাংবিধানিক ক্ষমতার 
পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মস্ত্রিমগুলীর 
নিয়োগ ও বরখাস্ত করা ও বিধানসভা ডাকার যে ক্ষমতা 


amy রাজ্যপালের আছে সে ক্ষমতার উপর Frere বিচার চাপিয়ে 


দেওয়ার ক্ষমতা স্পীকারের নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
যা করেছেন তার যে নজির নেই তাও নয়। ১৯৩১ সালে 
ইংল্যাণ্ডে র্যামজে ম্যাকভোনাজ্ডের দলত্যাগ ও মন্ত্রিসভা- 
গঠনের কথা স্রর্তব্য এক্ষেত্রে স্পীকার শুধু সংবিধানের 
একটি ফখকের সুযোগ গ্রহণ করে সাময়িক সংকটের স্যার 
করেছেন। আমাদের শাসনতন্ত্রে স্পীকারকে সরাবার উপায় 
রয়েছে | (১৭৯-১৮১ নং অনুচ্ছেদ BA); কিন্তু এই 
অবস্থায় বিধানসভার অধিবেশন ডাক্‌লে সুরুতে স্পীকারকে 
বাদ দিয়ে সভার কালা চালানো যাবে কি না--এই বিষয়ে 


4 সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না) নানান্‌ পণ্ডিত 


নানান্‌ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধে, রাজ্যপালের এই ক্ষমতার তাৎপর্য 


K / 
Nr 


কি এবং এই ক্ষমতা THORNS কিনা? আপাতদৃষ্টিতে 
দেখলে ভারত একটি yea, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ra 
শাসনের উপরই বেশী জোর দেওয়! হরেছে। রাষক্ষমতায় 
বিকেন্দীকরণের ক্ষেত্র নিতান্তই AAS) এটা ভালো কি 
TH সে-প্রশ্ন এখানে আলোচনা নয়। শুধু একথা বললেই 
যথেষ্ট হবে যে, ভারত বিভাগ, নালানরকম বিভেদমুলক 
শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইন অনুযায়ী রাষ্্রপরিচালনার ফলে Sys crate 
শাসনব্যবস্থা_এই সব কারণ বিচার করলে এটাই ম্পভাবে 
বোঝ! যায় যে, শ!সনতস্ত্ররচয়িতারা aaae goaa 
শাসনব্যবস্থার কথাই ভেবেছিলেন--সম্পূর্ণর্ূপে yea 
বা farses শাসন ব্যবস্থার কথা নয়। রাজ্যপালের 
ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নের সব কিছুই নির্ভর করছে আমাদের 
শাসনতম্তরের এই বৈশিষ্ট্যের উপর। যদি ধরে নেওয়া হয় 
যে, আমাদের রাষ্টরব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্্রীয় বা 
বিকেন্দ্রিক তবে রাজ্যপালের স্ববিবেচনায় কাশ করার 
ক্ষমতার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা অন্থাভাবিক ay) এই 
দুই ক্ষেত্রে (অৰ্থাৎ যে রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য উভয়েরই 
সমান প্রাধান্য এবং যে ate অঙ্গরাজ্যগুলি প্রধান, কেন্দ্র 
গৌণ) রাণ্যপালের এই বিশেষ ক্ষমতা গণতম্রবিরোধী বলে 
বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যে taae কেন্দ্রের প্রাধান্য 
স্বীকৃত ও অঙ্গরাজ্যের স্বায়ভশাপনের ক্ষমতা সীমিত, সেই 
শাসনভন্ত্রের ক্ষেত্রে এই পরস্পর বিরোধিতার কোন সংগত 
কারণ আছে কি না ভেবে দেখা উচিত। কেন্দ্রীয় শাঁসল- 
aft অগণতাস্ত্রিক উপায়ে গঠিত হস্ত অথবা যদি রাজ্যপালের 
এই বিশেষ ক্ষমতার উপরে গণতান্ত্রিক উপারে গঠিত কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থার কোন জোর না খাট্ত তা হ'লে এই fap 
ক্ষমতা যে গণতগ্রবিরোধী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই 
থাকৃত না। কিন্ত (১) আমাদের রাষ্ট্রে cata শ।সন- 
ব্যবস্থা গণতান্ত্িক উপায়ে গঠিত ও (২) সংবিধানের ৯৫৬ 


অয়হী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ ` 


ace 


নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাঁজ্যপালের এই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয় 
শ-তিনি রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ প্রতিনিধি | স্প8তঃই রাজ্যপাপ 
water মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি 
(ও কেন্দ্রীয় সরকারের ) বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা রাজ্যপ।লের 
নেই ; কোন রাজ্যপাল যদি সে চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে 
তার আসন থেকে সরে যেতে হবে। 

আমাদের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনায় কাজ করার 
ক্ষমতা নেই । এই সংগে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণের 
পদ্ধতি বিবেচনা! করলে দেখ! ধায় যে, রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিমগ্ুলীর সংগে এক যোগে কাজ করতে হয় ( €৪+৫৫১৬১ 
ও ৭৪ ভ্রুষটব্য)। তার স্ববিবেচনায় কাজ করার ক্ষমতা 
নেই। এই ক্ষমতা থাক্লে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমগলীকে 
উপেক্ষ। করে স্ববিবেচনায় কাজ করতে পারতেন ও তার 
এই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ, হ’ত। ফলে সংসদের গণতাস্তিক 
অধিকার ad হ'ত। কিন্তু এই ধরণের ক্ষমতা রা্রপতিকে 
দেওয়ার ইচ্ছা! সংবিধান রচয়িতাদের ছিল না। সেই কারণেই 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বর্ণনায় কোথ|য়ও ‘in his disoretion’ 
এই শৰ্দসমষ্টির ব্যবহার করা হয়নি। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৪ (২) নং অনুচ্ছেদে শুধু 
ক্যাবিনেট প্রথার মূল ea AFS হয়েছে। 
(১,২ ও ৩) ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদে কেন্দরপ্রধান যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় শাপনব্যবস্থার যে মূলনীতি ধৃত হয়েছে তার সংগে এর 
কোন বিরোধ নেই। একে অন্তের সম্পূরক মাত্র । 

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক্‌। প্রশ্ন 
eas পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা 


১৬৩ 


\ 


করলেন না কেন? যুক্তফ্রণ্ট সমর্থকদের মতে ১৮ই ডিসেম্বর 


পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হুরতো। SS সমর্থক সর্বভারতীয় 
নেতাদের চেষ্টায় কয়েকজন দলত্যাগীদের ফিরিয়ে আন! সম্ভব 
হাত এবং কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্তেরও সমর্থন পাওয়। 
যেত। এই আশ! .দৃটভিত্বিক কিনা সন্দেহ আছে। 


x 


~~ | 

কারণ: এ রাজ্যে দলবদলের (ও দূগবদলের চেষ্টা) প্রকৃতি 
ভারতের Sats রাজ্যে যা ঘটেছে ও WR তার মত Ag] 
(দপবদলের হারও অনেক কম।) পশ্চিমবংগে ফ্রণ্টত্যাগের 
মূল কারণ হ’ল কম্যুনি্দের সংগে কাজ করার তিক্ত 
অভিজ্ঞতা ৷ যাঁরা নির্বাচনোত্তর gomba সমর্থক 


হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ( বিশেষ করে বর্তমান 


পি. ডি, এফের সকলেই ) কংগ্রেস ও কম্যুনি বিরোধী মঞ্চ 
থেকে নির্বাচনে দীড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে চার জন 
sigta নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বাম ও দক্ষিণ কম্যুনি 
পার্টির প্রার্থীদের হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন বর্তমানে 
apres সংসর্গ ত্যাগ করে তারা যে নির্বাচক Tena 
রায়ের বিরুদ্ধে গেছেন একথা বলার যুক্তি খুবই কম। 
নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রণ্টের অস্তিত্বও ছিল না, কংগ্রেস- 
বিরোধী শকতিগুপির নির্বাচনী Gare বাম ও দক্ষিণ 
কম্যুনিষ্টদের কোদালের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যুক্তভ্রণ্ট 
সরকারের আদলে বাম কম্যুনি্র ফ্রন্টের sets দল, 
সরকারী নীতি ও saa মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সম।লে|চন] 
ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করেনি? | 
apy দল ছুটির সাংগঠনিক শক্তি বেশী হওয়ায় কোন 
কংগ্রেপবিরোধী acd অকম্যুনি দল ও ব্যক্তিদের পক্ষে 
ধৈর্য বজায় রেখে কাজ করা নিতান্তই ছুরূুহ। তাই 
কম্যুনি্দের নিয়ে গঠিত ফ্রণ্টের কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। তাই একটি অকংগ্রেসী 
অবয্যুনিই সরকার গঠনের কথা! অনেক আগেই অনেকে 
ভেবেছিলেন। | 
চরমপন্থী বাম কম্যুনিইরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে 
Al] তাই তারা এর বাইরে থেকে বিপ্লব ঘটাতে চায়। 
অপর পক্ষে নরমপন্থী বাম কম্যুনিষ্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে 
অংশ গ্রহণ করে প্রমাণ করতে চায় যে, এ পদ্ধতি অচল। 
[ শেষাংশ ৫৮৭ পৃষ্ঠায় 


“4 


এ রাজ্যে a 


facafesi ও ists শ্শিল্কা - 
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 


এক 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কাহিনী ধারা জানেন, 
ত্বারা খুব সহজেই নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে তার মিল 
খুজে পাবেন। বিবেকানন্দের তখনও দুনিয়া-জোঁড়! নাম 
হয়নি । তিনি তখন নরেন্দ্রনাথ | গুরুতর 
বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সংকটে Sta মনের শান্তি নেই। 
ও নিবেদিতা সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হ’ল শ্রীরামকৃষ্ণের 
| এই মানুষটির সঙ্গলাভ করার পর ধীরে ধীরে 
তার সংকট কেটে গেন। ঈশ্বর আছেন, এ বিষয়ে তিনি 
শুধু TRIS সংবাদ জানলেন না, একটি মানুষের জীবনের 
দৃষ্টান্ত থেকে তিনি Sta সজীব প্রমাণ পেলেন এবং নিজ 
সাধনার যোগে তা উপলব্ধি করদেন। মনের অন্ধকার দূর 
হ'ল। ধর্মের নতুন এবং জীবন্ত অর্থ Sta কাছে শরীরী BCA 

দেখ! দিয়েছিল বলেই নরেন্ত্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তর । 
এই সংকট মিস্‌ মার্গারেট নোবেলের জীবনেও দেখা 
দিয়েছিল। a চার্চের ele ধর্মচার তার মনে শাস্তি 
দিচ্ছিল না। অথচ, মনে Sta ধর্মের যথার্থ রূপ জানার CT 
গ্রকান্তিক আগ্রহ । অস্তিও alfea দোলায় চিত্ত তার 
অশান্ত । এমন সময় ১৮৯৫ gO নবেম্তর মাসের 
মাঝামাঝি seca ওয়েস্ট এণ্ডের এক ভত্রমহিলার ড্রয়িং 
রূমে কয়েকজন fata সঙ্গে মার্গারেটও এলেন। 
বিবেকানন্দের সঙ্গে এই তার প্রথম সাক্কাংৎ। তারপর আস্তে 
আস্তে তার আধ্যাত্মিক সংকট কাটলে।। বিবেকানন্দের 
মধ্যে তিনি -ধর্মজিস্তাসার জীবন্ত সার্থকতা খুঁজে পেলেন। 


কুমারী মার্গারেট নোবেলের জীবনে অভূতপূর্ব রুপান্তর এল। 
১৮৯৮ ধৃন্টাব্দের জানুয়ারীতে গুরুর নির্দেশ পেয়ে মার্গারেট 
ভারতের বুকে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এলেন। - ২৮শে 
জানুয়ারী কলকাতায় উপস্থিত হলেন। ২৫শে মার্চ স্বামিজী 
তাকে qafas দীক্ষা দান করে বললেন, “ate, যিনি 
বৃদ্ধত্বপাঙ্ডের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্ত জন্মগ্রহণ ও 
প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বৃদ্ধকে অমুমরণ কর |” এই 
সময়েই স্বামিলী Sta নাম দিলেন নিবেদিতা । তিনি ঈশ্বরের 
চরণে, ভারতবর্ষের সেবায় নিবেদিত হলেন। নিবেদিতার 
তুলনাহীন আত্মনিবেদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘নিজেকে 
এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা 
আর কোন মাহুষে প্রত্যক্ষ করি ন|ই।” 
ge | 

এই BIHAN নিবেদিতাঁকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
‘কর্মযোগে'র ভূমিকা নিতে প্রেরণ! দিয়েছে। ভারতের 
কল্যাণের ace শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রয়োজন। স্বামিলী 
বারবার বিভিন্ন বক্তৃতায় চিঠিতে এর উপর জোর 
দিয়েছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-গরীব নিধিশেষে সমস্ত ভারত- 
বাসীর মধ্যে শিক্ষার অলোক ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। 
ভারতের বহু রোগতাপের অব্যর্থ চিকিৎস। হিসেবে শিক্ষাকে 
নির্দেশ করেছেন। RA শিষ্যা নিবেদিতাও তাই 
প্রধানতঃ ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই নিজের বর্মপন্ধতিকে 
প্রয়োগ করেছিলেন। প্রধানতঃ বলছি এই কারণে Ch 


cer uad, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


নিবেছিতার অবদান জনজীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে । ভারতীয় 
ইতিহাসের সেই সন্ধিলগে তাঁর কল্যাণ হসন্তের স্পর্শ সমস্ত 
কিছুর উপরই পড়েছে। স্বাধীনতসংগ্রাম, সাহিত্য-শিল্প, 
আর্তসেবা, ধর্মপ্রচার সবনিকেই তাঁর দান Ase, কিন্ত 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাধনা যথার্থ ‘কর্মযোগ’। আর ভারতীয় 

জীবনগঠনে শিক্ষার প্রয়াস চিরকালের 


ভমাজ-সংস্কারে স্বাক্ষরে fs থাকবে। স্বাধীনতা 
শিক্ষার স্থান এবং সমাজ গঠন পাশাপাশি না 
fon থাকলে স্বাধীনতা যে অপূর্ণ থাকে তার 


রড় প্রমাণ আজকের বিপর্যস্ত ভারত। রাজনৈতিক স্বরাজ 
আর পূর্ণাঙ্গ ্বাধীনতার কী আকাশ-পাতাল দূরত্ব! ভারতের 
অগণিত লোক না খেয়ে মরছে, রাজনৈতিক নেতারা 
দিশেহারা, গ্রাম ও শহরের বিরাট সংখ্যক নরনারী এখনও 
অন্ধকার কুসংক্ষারে আচ্ছন্ন । শুধু আইন করে সমা'জজীবনে 
পরিবর্তন আনা যায় না, মামৃষের দৃিতঙ্গিরও যুগমাফিক 
পরিবর্তন দরকার । আইনে বলবে, বিয়েতে পণ নেওয়। 
চলবে না। লোকাচার তখন টাকার ছিসেবে পণ নেবেনা। 
Seta দেবার নামে পুরনো পণের চাঁইডেও নিন্দনীয় 
দেওয়া-নেওয়ার নাটক চপবে। আইন বলছে, জাতিভেদ 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ । কিন্তু, কলকাতা শহরের সুশিক্ষিত 
বাবুর! পর্যন্ত রান্নাঘরে ‘কুলীন’ বামুন না রেখে মনে শাস্তি 
পান না। বামুনটি হয়ত অস্ত প্রদেশের ভিন্নজাডের লোক | 
কিন্তু বাবুর মান রাখার ea} 2 চণ্ডাল-পুঙ্গবের গলায় 
gL ষজ্ঞোপবীতের এমন অপমান হামেশাই দেখা যায়। 
যুগযন্ত্রণা, যুগান্তর, সংস্কারযুক্তি যাই বলুন না কেন, সবার 
আগে মানসিক প্রত্যয়ের জন্মান্তর দরকার | আর তার জন্তে 
জগ্রাধিকার শিক্ষার, যথার্থ শিক্ষার। পু'থিগত বা জীবন- 
বিমুখ শিক্ষা ভারতকে অবনতির চরম সীমায় নামিয়েছে। 
বিজ্ঞানের গবেষক অনেক, সময় বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে 
emia দিয়ে তার কৃতিত্বের উৎসব পালন করেন 


N 


কালীবাড়ীতে ছুটি নিরপরাধ নিরীহ পাঠার সন্তানকে বলি -e 


দিয়ে। ঈশ্বর গুণের কবিতায় আছে, পাঠার বোকা নাম” 
হতেই পারে না। কারণ মানুষের জঙ্কে আত্মত্যাগে প্রতিটি 
ছাগনন্দন দ্বিতীয় দধীচি। কিন্তু Wa আত্মদানে বজ্র 
নির্মিত হয়েছিল। ছাগশিশুর আত্মপানে মানব সন্তানদের 
রসনার (res বাড়ে মার । বর্তমান জগতে দরধীচির as 
নিয়ে এসেছিলেন নিবেদিতা | সমস্ত রকম মানবিকতা- 
বিরোধী সংক্কারগুলি Sia আত্মত্যাগের মহিমায় ata হয়েছে । 
নিবেদিতার এই দর্ধীচি-ব্রতের প্রধান aa শিক্ষা। যথার্থ 
ভারতীয় শিক্ষা। আইরিশ দুহিতা নিবেদিতা ভারতকে 
জম্মভূমির আসনে বলিয়ে এই মাতৃত্বর্পার সেবায় জীবন পাত 
করে গেলেন। 
আজ saage একটি ছবি ভাসছে। দক্ষিণেশ্বর 
কালীমন্দিরের প্রাণে খ্বামিজীর পাশ্চাত্য Marota 
দাড়িয়ে । পবিত্র মন্দিরে ateta অচল, বিধর্মীর প্রবেশ 
নিষেধ। নিবেদিতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। 
অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় নিবেদিত] দাড়িয়ে আছেন মন্দিরের দিকে 
মুখ করে। চোখে জলের ধারা। মায়ের মন্দিরে ঢোকার 
অধিকার তাকে সেদিনের অন্ধ পু্জারীরা দিলনা। কিন্তু মা 
তো প্রবেশ করলেন Sia aral নিবেদিতার চোখের জল 
পবিত্রতার জান্ববী-ধ|রা, হৃদয়ে তীর মাতার 
লিবেদিভার শক্তির অভ্রাস্ত মন্দির । নিবেদিতা ভারতকে 
ভারত দৃষ্টি চিনেছিলেন বলেই সত্যিকার ভারতীয় 
শিক্ষার ব্বপায়ণও Sta পক্ষে সম্ভব ছিল। 
তার শিক্ষাচিত্তা বাস্তব-বুদ্ধি এবং তত্ববুদ্ধির IRA 
গঠিত। ভারতে আপার আগেই eefa এবং 
ফ্রবেলের শিক্ষাচিস্তার ধারানূসরণে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা এবং শিক্ষিকার কাছে অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন। নিবেদিতা ছিলেন জাত শিক্ষিকা এবং জম্মব্যাপী 
ছাত্রী। 


rA 


নিবেদিতা ও জাতীর শিক্ষা 


তিন 

লিবেদিতার শিক্ষ।চিন্তার বিভিন্ন দিকের প্রতি পাঠকদের 
নিয়ে যাবার আগে আরেকবার বিবেকানন্দের সঙ্গে Sta 
মিলের অন্ত একট! দিক স্মরণ করবো। বিবেকানন্দ প্রথমেই 
শ্রীরামরুষণকে গুরু বলে মানেননি, Sta সব 
গুরু শিষ্যের কথা বিনা বিচারে মাথা পেতে লেননি। 
সম্পর্ক ভারতীয় শাস্ত্রে আছে, ততবন্ঞান লাভের wF 
শিক্ষার্থীর নিরন্তর ‘পরিপ্রশ্ন দরকার 
ভারতীয় শিক্ষায় গুরু-শিষ্তের প্রশ্লোত্তরের এই ধারার বিশেষ 
নাম বাদ-বিচার' | famia, পরিপ্রশ্ন, তর্কের মধ্য দিয়ে 
শিষ্য গুরুর কাছ থেকে আপল কথাটি জেনে নেন। তবে 
এই “বাদ-বিচারে, শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধ। বা অমুরক্তির অভাব নেই, 
গুরুর প্রতি ভক্তি এবং ভালোবাসার বশেই তো Sta 
জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং সমাপ্তি। আকালক!র যুগের 
ইস্কুপ-কলেজের ছাত্র শিক্ষককে ঠকাবার জন্চে প্রশ্ন করে 
মুচকি হাসে এবং শিক্ষকও অনেক সময় অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাস 
ছাত্রের তৃষ্ণা না মিটিয়ে তাঁকে দাবিয়ে দেন। কিন্তু ভারতীয় 
শিক্ষায় শিক্ষকের প্রতি ছিল ছাত্রের শ্রদ্ধা, sikaa উপর 
শিক্ষকের ছিল অনুরাগ এবং উভয়ের মধ্যে যথার্থ তর্ক- 
বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষা বাস্তব রূপ নিত। শুনেছি, খ্র্গত 
দার্শনিক ব্রজেন্্রনাথ শীল তাঁর নতুন একটি বই তাঁর একজন 
প্রাক্তন ছাত্রকে উপহার দেবার সময় ছাত্রটির নামের নীচে 
লিখেছিলেন, 'শরদ্ধাস্পদেযু' | বিহ্বল sta. নিজেকে অপরাধী 
মনে করে তীর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে অবাক 
করে দিয়ে বললেন, “তোকে শ্রদ্ধা জান1বেনা তো কাকে 
জানাবো? তুইই তো আমাকে বিকশিত করেছিল তোর 

আগ্রহ এবং জিজ্ঞাসার আঘাতে আঘাতে’! 
Sarre এবং বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধরণের শুরু- 
fag) শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্্রণাথকে বলতেন সব সময় বালিয়ে 
নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে। agafa আমুগত্য নয়, 


tie 


সাধকের সন্ধানে seia থেকেই গুরুকে শিষ্য গ্রহণ 
করেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে শ্বামিজীর সম্পর্কও ঠিক এই 
রকম fer) প্রশ্নে প্রশ্নে নিবেদিতা Sia কাছ থেকে জানতে 
চাইতেন। বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধ গুরুভক্তির 
আরতি বিবেকানন্দ নিবেদিতা কারোরই ছিলোনা। 
বিশেষতঃ নিবেদিতা আজীবন গুরুর উদাহরণ অনুসরণ করেই 
স্বাধীন চিত্তবৃত্তির জয়যাত্রা বজায় রেখেছেন। এজগ্ে দুঃখ 
তাঁকে কম পেতে হয়নি। বন্ধু বান্ধবের। তাঁকে পরিত্যাগ 
করেছে, আত্বীয়-পরিজন থেকে দূরে নিবেদিতার সাধনার 
বেদী ARS হয়েছে । সেই সাঁধন-বেদীর একটি ছোট্ট 'সথচ 
aya অভিব্যক্তি সেদিনকার নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত at 
শিক্ষায়তন। আঞ্জ নিবেদিতা স্কুলের নামও প্রপার হয়েছে 
অনেক। কিন্তু সেদিন এই ছোট্ট স্কুলের কর্মক্ষেত্রেই মহীয়সী 
নিবেদিতার বিকাশ দেখা গিয়েছিল । রক্ষণশীল গোঁড়া 
হিন্দুসমাও তীর ইস্কুলে মেয়ে দিতে চাইতেন না, Sta ছোয়া 
বাচিয়ে চলতেন। ছাত্রী জোগাড় Fai ছিল সমস্। | ধীরে] 
ধীরে অবশ্য এইলব অস্থবিধে দুর হয়েছে এবং কাপক্রমে 
নিবেদিতা-প্রতিষ্টিত বিভালয় একটি আদর্শ স্রীশিক্ষায়তনে 
পরিণতি লাভ করেছে। | 
চার ; 
frista স্বীশিক্ষা aa যে tati তাঁর অনেকখানি, 
নিজের বিদ্যালয়ে ক্মপদানের চেষ্টা করতেন। ভারতীয়, 
নারীরা প্রাচীনকালে আদর্শনিষ্ঠা, কর্মশক্তি, বুদ্ধি, taob: 
কোনো দিকেই পিছপা ছিলোনা । কালক্রমে ভারতের, 
মেয়েদের সেই সমুন্নত প্রতিষ্ঠ। ন্ট হয়েছে। 
নারীশিক্ষা] সমাজজীবনে তারা অবহেলিত. হয়ে, 
সমাজের শিশ্ষল তারবাহী Mata 
পর্যবসিত হয়েছিল। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, ভারতীয়, 
নারীর শিক্ষার কেন্দ্র মুলে থাকবে ভার্তীয়তা। AN. 


G 


জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৬৭৫ 

'বলতেন, ভারতের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দনয়ন্তী। পবিত্রতা, 
আত্মত্যাগের সুমহান এঁতিহে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক 
যুগের মনোভাব জাগাতে হবে এবং নিজের পায়ে দাড়াবার 
জন্তে এমন কিছু কাজ শেখাতে হবে TICS নিজের জীবিকার 
সংস্থান হয় এবং পরিবারের গলগ্রহ না হতে হয়। সেই 
জন্যেই নিবেদিতা বলেছেন, “ভারতীয় আদর্শের অর্চনা ছাড়া 
'কোনো সার্থক দ্রীলিক্ষা হতে পারে না। সেই আদর্শ কূপ 
লাভ করেছে তার ইতিহাস এবং বীর গাধাপুর্ণ সাহিত্যে 
কিন্তু এই আদর্শ সামনে রাখলেও একথাটি সর্বদাই মনে 
রাখতে হবে যে, ভারতীয় নারীকে বর্মক্ষেত্রেও কুশল এবং 
দক্ষ BCS হবে —‘Bub woman must undoubtedly be 


ees 


made efficient,’ 

এই দক্ষতা এবং আদর্শের মিলিত রূপ ভিনি পৌরাণিক এবং 
Hers ভারতের নারীদের মধ্যে দেখেছেন। পত্নীত্বের 
আদর্শ দেখেছেন সতী, সাবিত্রী অথবা সীতার মধ্যে ৷ 
কুমারীত্বের আদর্শ উমাতে, নারীত্বের পূর্ণপ্রতিফলন 
গান্ধারীতে। এভিহাসিক যুগের নারীরা কেউ জীবনের 
সংকট লগ্নে, কেউ রাঁজ্যশাসন এবং যুদ্ধে অসামাম্ত দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন ৷ সংকটে পদ্মিনী, টাদবিবি এবং বাসীর 
রাণীর বীরত্বের তুলনা কোথায়? ভক্তি, সাধন! এবং কবিত্বের 
মৃতিত্বর্ূপ! মীর! বাঈ। প্রশাসনে রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ 
এবং জাহবী | 

ভারতীয় নারীর শিক্ষার প্রথম যুগে যেমন রামমোহন এবং 
বিদ্ধাসাগরের মত যুগন্ধর পুরুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন, 
তেমনি অদম্য উৎসাহ, সহামুদ্ভুতি এবং ভারতীয় দৃষ্টি নিয়ে 
একদল-ত্যাগী যুবককে নারীশিক্ষার কেন্দ্রে এগিয়ে আল|র 
ace নিবেদিতা 'ডাক দিয়েছেন । নারীদের স্বনির্ভর হতে 
হলে নিজেদের সমস্য! নিঞ্েদেরই মেটাতে হবে। স্বামী 
বিবেকানন্দের এই ছিল অভিমত | কিন্তু সে পথ বহদুরে। 
তার আগে পুরুষকে অনেকখানি কাজ এগিয়ে দিতে হবে। 


আর এতে অ-গৌরবেরও কিছু নেই। নারীশিক্ষার জগতে 
পুরুষকে এগিয়ে আলতে দেখে কেউ যদি হতাশ হন, তাকে 
নিবেদিতা এই কথ! স্বরণ করতে বলেন, “is she not 
mother of man as well asof woman P সেই 
“ভূম্যা দেবী’র ছঃখমোচনে নর-নারীর সমান অধিকার। মাতার 
দুঃখ ঘোচাবার দায়কি ছেলের নয়? কিন্তু এই দায়িত্ব 
পালন করতে গিয়ে বারবার মনে রাখতে aca, বিরূপ 
সমালোচনা বা নিরুংসাহবাচক কথায় কিছু কাজ হবে T 
নারীদের শক্তি-সম্ভাবনাতে are রেখে, তাদের শিক্ষার 
কাজে এগোতে হবে এবং সব সময় মনে রাখতে হবে, 
‘Only by the love of our own people can we 
learn the love of humanity and only by a 
profound belief in the future of the Indian 
woman can any man be made worthy to help 


in bringing that future about.’ 


পাচ 

নিবেদিতা অগণিত সাধারণ ভারতবাপীর শিক্ষার ow খুবই 
চিন্তিত ছিলেন । জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থুল-কলেজী 
চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু পড়া, লেখ। এবং হিসাবের 
(reading, writing, arithmetic ) বুনিয়াদী Remia 
৷ করতেই বছ সময় এবং CHR দরকার । শুধু 
প্রাথমিক ও নাম সই করতে পারার মধ্যে যে কতখানি 
জলশিক্ষা নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে আসে, তা একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা ঘায়। যে লোকটি 

টিপ সই দেয় এবং যে লোকটি নিজের নাম Starter 
অক্ষরেই সই করে,_-এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ, অন্ততঃ 
আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে। ভারতীয় জনসাধারণকে সাক্ষর 
করে ভোল।ও একট! বড় sit! জনশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় 


ক 


উন্নতি অসম্ভব । একথা নিবেদিতা মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন - 


2 J toe 
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নিবেদিত] ও জাতীর শিক্ষা 


বলেই অগণিত ভ।র্তবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজকে 
তিনি এত বড় মনে বরতেন। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের 


es তীর প্রস্তাব ছিল, কলেজ বা Roa শিক্ষাশেষে 


উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তদের গ্রামাঞ্চলে তিন বছরের মত জনশিক্ষার 
কাজে আবশ্টিকভাবে যোগ দিতে হবে। অধুনা যেমন এদেশে 
সমর শিক্ষাগ্রহণ প্রায় আবশ্যিক হয়ে দীড়িয়েছে। তেমনি 
নিবেদিতা একদল শিক্ষাসৈনিক গড়ে তোলার প্রস্তাব 
করেছিলেন। অবশ্ঠ এ কথাও বলেছিলেন, যে ছাত্রের শিক্ষা 
সমাধির উপর তার ম!-বাবা ভাই বোনের ভরণ-পোষণের 
qta নির্ভর করছে, তাকে এই পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে 
হবে। আজকাল শুনতে পাই গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অভাব 
পুরণের MCD ডাক্তারী পরীক্ষা শেষে হবু ডাক্তারদের কয়েক- 
বছরের ACH গ্রামাঞ্চলে কাজ বাধ্যতামূলক করার কথা 
সরকার তাবছেন। অনুরূপ পরিকল্পলাই প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে নিবেদিতার Rai আমাদের দুর্ভাগা! দেশে শুনতে 
পাই, এর মধ্যেই হবু ডাক্তাররা সরকারের এই সিদ্ধান্তের 


A প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করছেন । অগণিত দেশবাসীর 


4 


টাকায় পু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তথা কথিত শিক্ষিত লোকদের 
শিক্ষা দেশবাসীর রক্তদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষিতরা 
aff অন্ততঃ কটি' বছরও অশিক্ষিত দেশবাসীর সেবায় ব্যয় 
করতে না চান, তবে বিবেকানন্দের মতে তাঁরা “দেশ্রোহী', 
RRSP । | i 

এই শিক্ষানীতির প্রত্যক্ষ ফল হল aai শিক্ষিত- 
অশিক্ষিতের মধ্যেকার সীমাহীন দূরত্ব এ থেকে ভেঙ্গে যাবে 
এবং তথাকখিত বাবুর দেশের মানুষের সত্য পরিচয় লাভের 
সুযোগ পবেন। এই গ্রামশিক্ষকগণের খরচ অনেক সময় 
এ।মবাশীর|ই শেচ্ছায় বহন করতে পারবেন। কিন্তু পরিবর্তে 
তাদের গ্রামজীবনের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। আজকালকার 
যুগের গ্রামসেবক বা সেবিকার্দের মত আধুনিক আধুনিকা 
সেজে গ্রামের কাঁদ হবে না। বরং দান ও গ্রহণের প্রাণপ্রদ 


আবহাওয়ায় পুরোপুরি একটি সমাজবোধ গড়ে উঠবে 
‘,..80 the teacher and the taught make the 


“perfeat social unit.’ 


ছয় 
নিবেদিতা ভারতে আসার আগেই শিক্ষকতার কাজে হাতে- 
কলমে অভিজ্ঞতা ats করেছিলেন এবং 
দেশবিদেশের শিক্ষাবিদগণের চিন্তার সঙ্গেও 
পরিচিত ছিলেন। ভারতে আধুনিক 
পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার সমস্যাটি নিবেদিতাকে কম ভাবায়নি। 
পেস্টালংসি ও Sta ভাবশিষ্য ফ্রবেলের শিক্ষ।পদ্ধতি এ প্রসঙ্গে 
তাঁকে সাহাষ্য করেছে। ফ্রবেলের শিক্ষাপন্ধতির গোড়ার 
কথাই হচ্ছে, শিশুকে শ্বাভ।বিক পরিবেশে আনন্দদানের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে । এই ধারণা নিয়েই farola- 
aba শিশু-শিক্ষালয়ের আবির্ভাব । নিবেদিতা কিণ্ডার- 
গার্টেনকে বলেছেন শিশু aly (garden of children) | 
Soa যেমন Slate আকাশ-ম।টি জল-হাওয়ার স্বাভাবিক 
পরিবেশে সুন্দর হয়, তেমনি মানব শিশুও ধীরে ধীরে বিকশিত 
হবে এবং আনন্দের আবেগে তার মনের বিকাশ ঘটবে। 
aan শিশুদের শিক্ষার are কতকগুলি উপহারের (gift) 
প্রবর্তন করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন খেলনা, অম্থদিকে 
শিশুর কৌতুহলের আকর। এই কৌতুহল বর্ধনই তো 
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ত। ফ্রধেল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান খুব খরচ- 
সাপেক্ষ । এজন্যে নিবেদিতা ভাবভীয় পরিবেশে কম খরচে 
শিশু gaa পরিচালনা! করার কথা বলেছেন । ভারতীয় 
শিশু জন্ম থেকেই কতকগুলি ব্রতপালন করে। এগুপি 
পাপনে তার কষ্ট হয়, কিন্তু সার্থক সম্পদনে তার মানসিক 
“তৃপ্তি । ব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিশু স্বাভাবিকভাবেই 
rga আনন্দ এবং মালপিক উৎকর্ষ ais করে। এই 
অনুপম ব্রতপাপনের সঙ্গে ফ্রবেল-পদ্ধভির যোগ হতে পারে 


শিশু শিক্ষা 


৫৫৬ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


কতকগুলি ভারতীয় খেলনার সরবরাহে । যেমন মাটির 
aga, মাটির নানারকম আকৃতিবিশিষ্ট গঠন। মেটকথা 
শিশুকে ভয় দেখিয়ে শিক্ষ! দেওব। যায় না। আনন্দ দিয়ে 
তাকে বশে আনতে হয়, এবং সেই আনন্দ থেকেই তার 
শিক্ষার উত্তৰ হয়। অবশ্য এই আনন্দের শিক্ষ। তাকে 
আদুরে দুলাল করে না, কষ্ট পেতে পেতে আনন্দলাভ করতে 
শেখায় এবং ধীরে ধরে ভবিস্বাতের পূর্ণাঙ্গ মানব-ব্যক্তিত্ব 
অর্জনের TI তাকে প্রস্তুত করে। খেলনা, আনন্দ এ সবের 
মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষার tial বিরোধী তাদের প্রতি নিবেদিতার 
@ei—The joy that the child feels there is 
the joy of self-control, the joy of energy and 
absorption, the joy of work. 


ATS 

শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজ বা কারুশিল্লের গুরুত্ব সম্বন্ধে 

আঞ্জকাল নানাঁজায়গ|য় আলোচনা'দ হচ্ছে। 
শিক্ষাব্যবস্থায় ‘Minual Training as a part of 
হাতের কাজ G.neral Educa ivn in India, ৩ প্রবন্ধে 

নিবেদিতা এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলে।চন! 
' করেছেন। তার সার সংকলন করে বল! যায়, সাধারণ 
এবং বিশেষ শিক্ষা-_-উনতয় ক্ষেত্রেই কারুশিক্ষ(র (manual 
training) অসাধারণ গুরুত্ব । আসাদের শিক্ষ। তত্বভিত্তিক, 
জীবনবিমুখ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য--ব্যক্তিত্বের উন্মীলন, 
মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি । শুধুমাত্র মাথাভারী শিক্ষা 
saa শুধুমাত্র কারিগরী শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিত্ব “fae 
হতে পারে না। Airra তাই কায়িক শিক্ষণ’ ও একটা 


তত, তবে জীবনভিত্তিক তত্ব । এই পদ্ধতির শিক্ষা চালু 


করতে গিয়ে আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার (Basio 
Education) প্রবর্তন হয়েছে । এই বুণিয়াদী- শিক্ষাকে 


সাধারণভাবে বলা হয়, কির্মকেন্দিক শিক্ষ?? (work 


4 


centered) | একটি বিশেষ হাঁতের কাজকে (০৮46) 
কেন্দ্র করে একটি বিষয়ের শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হ্য়। 
wga জানছি, কাজে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। বইয়ে 
যা পাচ্ছি, চোখে তা দেখার chi করছি। “are চোখ- 
কান (৪5০1০-%1508])কে এই শিক্ষায় সমান সলাগ রাখতে 
হয়। শুধু যুখদ্থ নয়, ধাতস্থ করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, 
আমাদের দেশের অভিজাত এবং বড়লে|কেরা বুনিয়াদী 
বিষ্ালয়ে ছাত্র efe করতে ভয় পান। পিতা-মাতার ভয়, 
ছেলে বুঝি হাতের কাজই শুধু শিখবে, বুদ্ধিজীবী (আঁতেলেক- 
চুয়াল) হবে না। আঁতেলেকট-এর সঙ্গে যে জীবনবিযুখতার 
যোগ নেই-এ কথ! Slay বুঝতে চাননা। এদেশে শুনি, জাতীয় 
ভাষার একনিষ্ঠ প্রচারক fae ছেলেকে অভিজাত বিদ্ভালয়ের 
ইংরেজী মাধ্যমে ( English medium.) পড়াতে দেন। 
তেমনি 'বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ণধারও অনেকে নিজেদের ছেলেকে 
কারিগর বানাতে রাজী নন। এই হাস্যকর ভণ্ডামির জগ্ভেই 
ভারতবর্ষে ইদানীং বুনিয়াদী শিক্ষা উঠে যাবে বলে শোনা 
যাচ্ছে। 

কিন্তু নিবেদিতার দৃষ্টিতে কারুকর্ম একটা মানপিক সংযম এবং 
ভবিষ্যতের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম | 
বিশেষ শিক্ষার (Specialised Education) ক্ষেত্রে তো 
কথাই- নেই। নিবেদিতা মতে, ‘It ( কায়িক শিক্ষা) 
rests entirely on the nature of the human 
nervous system and on known facts regarding 
the of 


the development of physical impression and 


correlation Lra‘n-centres with 


expression,’ 


আট 
ভারতের জাতীয় শিক্ষানায়কগণ আপকের যুগে সর্বভারতীয় 
সংহতির প্রশ্নট নিয়ে আকুল পাথারে ভাসছেন। 


Ae 


tat 


নিবেদিতা ও জাতীয় শিক্ষা 


a Nets জাতীয় শিক্ষায় ইংরেজী তথা বিদেশী 


“man who has no native 


ভাষাকে অপরিহার্য মনে করছেল। 
জাতীয় শিক্ষায় আবার কট্টর জাতীয়তাবাদীরা দেশ 
বিদেশী ভাষা- রস।তলে গেল বলে atest দিচ্ছেন। 
সংস্কৃতির গুরুত্ব এই ডামাডোলের বাজারে উভয় পক্ষকে 

একজন বিদেশিনীর কথা স্বরণ করতে 
বলি। নিবেদিভার মত একাধারে জাতীয়তা এবং 
আন্তর্জ(তিকতার mya আর কজনে পাওয়া যায়? তিনি 
বলেন, ‘It ( সর্বমানবিক এক্য ) is never even dimly 
perceived by him who has taken the half for 
the whole, the outcast from human experience, 
the seeker after foreign ways and foreign 
thoughts, whose shame is his own mother—the 
land’, এ প্রসঙ্গে 
রবীন্্রন।থের গোরার কথা মনে পড়ে। গোরা চরিত্রে 
রবীন্দ্রনাথ জাতীয়ত এবং আন্তর্জ|তিকতার যে সমন্বয় 
ঘটিয়েছেন তার মুল প্রেরণ! নিবেদিতা-চরিত্র। নিবেদিতাঁর 
এই male বর্তমানকালের দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিকাদের 
পথ দেখাবে, Wel ভাবাপুতার শুধু গেল গেল রব তোলা 
থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করবে। 

নয় 
এপর্যন্ত নিবেদিতার শিক্ষাভাবনার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি 

নিয়ে আলে!চনা করা হ’ল । এখন তার 
নিবেদিভার  শিক্ষাদর্শনের মূল ভিভিটুকু নির্দেশ করে 
শিক্ষাচিস্তার এ প্রপঙ্গের উপসংহারে আসবো | 
ভাবগত দিক ও বিবেকানন্দের মতোই, নিবেদিতা ব্যক্তিত্ব 
জাতীয় শিক্ষার তথা মনুষ্যত্বের বিকাশকে শিক্ষার মূল 
তাৎপর্য Sows বলে মনে করেছেন। আর স্বাধীন 

চিন্তার জাগরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ সম্ভব । শিক্ষক শুধু সহায়তা করবেন, শিক্ষার্থী নিজ 


সাধনায় ক্রমশ উপরে উঠতে থাকবে ' আর ভারতীয় 
শিক্ষাকে ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং 
সেই ভিত্তির উপর দ।ড়িয়েই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ 
নিতে হবে। ভারতবর্ষের ছাত্রকে যথার্থ ভারতীয় হতে 
হবে, তারপর তার বিশ্ববোধ। তাই নিবেদিতা আমাদের 
মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘A national eduostion, is first 
and foremost, an education in the national 
idealism? জাতীয় শিক্ষার অর্থ দেশখাপীর aw অফুরন্ত 
ভালোবাসা এবং তাঁদের কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগ । দেশকে 
ভ[লে।বানতে হবে এমন ভাবে, Wes আমরা নিজেকে ভুলে 
দেশকে, দেশবাসীকে ভালোবাসতে পারি-'০nly the 
good of the beloved and has no thought of 
self.’ 

নিবেদিতা ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে । তার 
ইহলোক ত্যাগ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে । এই সময়টা ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিবেদিতা 
চোখের সামলে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্তে কৃত ভারতবাঁসীকে 
জীবন দান করতে দেখেছিলেন। সেদিন ভারত ছিল 
পরাধীন । বিদেশী শিক্ষার বিজাতীয় আবহাওয়ায় মানুষ 
হয়েও সে যুগের তরুপদল দেশজননীর চরণে আত্মবলি 
দিয়েছিল। 

আজ ভাগভবর্ষ atta) কিন্তু আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন কম 
নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা ate করেছি। 
কিন্তু ভারতীয় mater বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সমাজজগঠনের 
গুরুদায়িত্ব পালনের জন্তু ate অগণিত স্বার্থত্যাগী ege- 
তরুণীর দরকার । স্বাদীনদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এরকম ত্যাগী 
ভারতবাসী কজন WE করতে পারছে, তার উপরই নির্ভর 
করবে ভারতীয় শিক্ষার স্থায়ী মূল্য । হৃদয়ের এই অতলম্পর্শী 
অনুভূতিতেই শিক্ষার afer সার্থকতা | 

আবেগপূর্ণ ভাষায় নিবেদিতা আমাদের বলেছেন, ‘i hia’, 
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the desire to serve, the longing to better aats 
conditions, to advance our fellows, to lift the ১. ভগিনী নিবেদিতা (২য় সং )-- 
whole, is the real religion of.the present day,’ প্রব্ৰা জিক! মুক্তিপ্রাণা 
BSG আছে, মাত! agg বিরাজমান । এমন কি তিনি ২. ভগিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিপ্নববাদ=- 
ক্ষঘাতেও বিরাজমান । ভারতবানীর জ্ঞানক্ষুধা তৃপ্তির উপায় গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী 
হ’ল অগণিত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে যথার্থ ভারতৎর্মে ৩. শিক্ষাপ্রসঙ্গ ( ৪র্থ )--স্বামী বিবেকানন্দ 
দীক্ষিত করে তোলা । তাতে তাদের দুঃখ অনেকাংশে কমবে | 8. Hints on National Education in India 
এই বিরাট দায়িত্বপালনকে নিবেদিতা এ যুগের প্রত্যক্ষ ধর্ম —Nivedita, 
বলছেন। 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
__ গ্ীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ. শীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
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শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ১৫০. 
কর্মবাঁণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২'০০ 
‘Soul of India Speaks 500 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪০০ 
B রাজঘি রামমোহন ১৫০ 
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একত্রিশ 
সমুদ্র, WH) ma তরঙ্গ বাহিনীর অবিশ্রাম আঘাত, 
অশ্রান্ত আক্রগণ। 
BAS, উন্নতশীর্ষ, শদ্রপাণি যোদ্ধার মত উদ্ধত গৌরবে ছুটে 
আগে, পরমূহূর্তেই শ্রান্তির ফেনায় ফেনায় মাথা লুটিয়ে যেন 
পরাজিতের মতো ফিরে যাঁয়। আবার পশ্চাতের বাহিনী 
Re বিক্রমে ঝাঁপিয়ে আসে । অপরাজেয় অটল CAEL | 
অবিরাম সহস্র আঘাত তুচ্ছ করে, তরঙ্গভঙের আর্তনাদ 
উপেক্ষ। করে স্থির নিবিকার। বালুকা ভূপের গায়ে হেলান 
দিয়ে বসে বসে তরঙ্গ বাহিনীর এই fren অভিযান প্রত্যক্ষ 
করে ভারতচন্ত্র। দেখে দেখে আর GPS হয় না। 
এক একদিন খুব ভোরেই চলে আসে। সমুদ্রে সর্যোদয় 
প্রকৃতির এক বিপুল বৈভবের মৃশ্ঠ। শীক্ষেত্রে না এলে হত 
না এই অপূর্ব দর্শন, পরিচয় পেত না এক অনা্ব।দিত 
অভিজ্ঞতার । প্রতিদিন যেন একটি মহত গৌরবময় নাটকের 
দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ভারতচন্দ্র। যে নাটকের কুণীলব--সমুদ্র 
আর আকাশ, ef আর পুথিবী। যে নাটকের প্রেক্ষাপটে 
আলে! আর sgri দিবস-রজনীর সন্ধিপগ্ন__যুসর রক্তিম 
AEN | í 
এক একদিন শেষ রাত্রির তরল অন্ধকারে এসে শস্তভাবে 
অপেক্ষা করে। সেই প্রথম যৌবনে পড়া বাণভট্রের বর্ণনা 
- মলে আসে। ভগ্ন পাতুর চন্দ্র যেন পদ্ম মধুর vty রক্তবর্ণ 
পক্ষপুটধারী বৃদ্ধ হংসের মত মন্দাকিনী পুলিন থেকে পশ্চ।তের 
পশ্চিম দিগন্তপ্রান্তে ধীরে ধীরে অবরতণ করে। 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


তারপর পূর্ব দিগ্বলয়ে, আকাশ ও সমূত্রের মিলন রেখায় 
আলোর উৎসব গুরু হয়। 

আত স্বৰ্যরশ্মি রেখাগুলি যেন পদ্মরাগশলাঁকার সম্মার্জনীর 
মত ATARI থেকে নক্ষত্র পুষ্পমগ্ুলীকে Cents করে 
দেয়। 

আইজ প্রায় পাচ যাস এই পুরুযোত্তমধাম শ্রীক্ষেত্রে এসেছে 
ভারতচন্তর আর রঘুনাথ। এর আগে কিছুদিন ছিল কটকে, 
মারাঠা-সর্দার শিবভট্টের শিবিরে। 

বর্ধমান-রাঁজের কয়েদখানা থেকে পাঁলাঁবার পর কয়েকমাস 
মেদিনীপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে। দিনের বেলা জঙ্গলে 
লুকিয়েছে। ভাঙ্গা মঠ, মন্দির, feel বর্গার হাঙগামায় 
পরিত্যক্ত গ্রামের ভাঙা ঘরে লুকিয়ে থেকেছে । জনমানষের 
সামনে সহজে আসেনি। afaa অন্ধকারে গা-ঢাকা 
দিয়ে পথ চলেছে। বর্গার ভয়ে, বর্ধমান-রাজের লোকজনের 
ভয়ে কেমন দিশেহারার মত পথ খুঁজেছে। একই পথে 
অনেকবার ঘেরাঘুরি করেছে। তিনদিনের পথ তিন দপ্চাহে 
পার হয়েছে। 'কখন কোন্‌ দিক নিরাপদ স্থির করতে অনেক 
সময় AB হয়েছে। 

দেশটা যেন শ্মশান হয়ে গেছে। চারপাশে শুধু হত্যা আর 
ahaa দৃশ্য | 

পথে ঘাটে মানুষ পড়ে আছে। অধ্হায় নিরীহ মানুষের মৃত 
দেহ। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে বগীরা । ধনী- 
নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ, শিশু-বুদ্ধ নিধিশেষে উৎপীড়ন করেছে, হত্যা 
রুরেছে। কারো রেহাই নেই, কেউ রক্ষা পায়নি। মুখে 
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শুধু এক বুলি বর্গাদের-_রুপী দেও, রুপী ore | অর্থাৎ টাক! 
ate, টাকা দাও টাকা দিলেও যে সব সময় রক্ষা পাওয়া 
গেছে এমন নয়। হয়তো কোন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে 
দু'জন। দুপুর রাতে হঠাৎ গোলমাল উঠল-_-পালাও, পাঁলাও, 
বগী since) শখ বাজিয়ে, টে'ড়া পিটিয়ে সবাইকে 
সাবধান করে দেওয়া হল। 

দিকৃবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালাচ্ছে গ্রামবাসীরা | যে যেখানে 
পারছে | কাছাকাছি জঙ্গলে, জলাভূমিতে, শুকনো নদীর 
খাতে কিম! পুকুরের জলে কালো হাড়ি মাথায় দিয়ে গলা 
পর্যন্ত ডুবিয়ে রয়েছে সারারাত | ভারতকেও পালাতে হয়েছে, 
রঘুনাথও ছুটেছে সঙ্গে সঙ্গে। গাঁয়ের বাইরে বীশবন, 
আগাছার ঝোপঝাড়, ডোবা॥ পুকুর- যেখানে হোক্‌, যেমন- 
ভাবে হোক, যে অবস্থায় হোক, কোনরকমে লুকিয়ে থাকৃতে 
হবে। তাদের সঙ্গে টাকা নেই, aaaea গয়না নেই, 
ধনদৌলত কিছুই নেই। তবু প্রাণের ভয়ে পালাতে হয়েছে। 
শুধু বেঁচে থাকার WD শুধু প্রাণটুকু ঝাচাবার জন্য চোরের 
মত, ভীত বন্ত পশুর মত পালাতে হয়েছে। দিনের পর দিল, 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ক্রমাগত পালিয়ে 
বেড়িয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলেছে। স্নানের সময় 
নেই, আহারের স্থিরতা নেই, বিশ্রামের বিরতি নেই, fata 
নিশ্চয়তা নেই। পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়েছে ভারত। 
আর কতকাল এভাবে পালিয়ে থাকা যায়। বগাঁদের ভয়ে, 
বর্ধমান রাগ সরকারের ভয়ে, সভ্য সমাজের আইন-কামুনের 
ভয়ে আর কতকাল cr পালিয়ে বেড়াবে, ফেরারী আসামী 
হয়ে থাকৃবে। 

না আর পালাবে না ay যা থাকে কপালে-ছুপুর রাতে 
আচম্কা ঘুম থেকে উঠে বেঁকে বসেছে, ভারত । চতুর্দিকে 
বিশৃঙ্খল কলরব। তাড়াতাড়ি পোটলাপুটপি গুছিয়ে নিয়েছে 
রঘু, ছোট কর্তাকে ডেকে তুলেছে। বাড়ির সবাই ততক্ষণে 
পালাবার জন্য তৈরী হয়েছে। 


ভূপতি জানা পালাবে। ভূপতির স্ত্রী, ছেলে শ্রীপতি, ছেলের Ae 


বউ, মেয়ে যমুনা, জামাই সুবল । যে যতটা পারে হাতে 
হাতে জিনিসপন্র কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। Ae গিয়ে 
গোয়ালের গরুগুলি খুলে দিয়েছে মারাঠা বরা নিষ্ঠাবান 
হিন্দু! গরু মারে ন|। কিন্তু যদি আগুন দেয়। গেয়ালে 
আগুন লাগালে অবোলা জীব দড়ি বাধার ew বেঘোরে পুড়ে 
মরবে। 

রঘু বলেছিল-_-এহেনে থাকতি চান কি মরবার জন্তি-- 
ভূপতি বলেছিল--বাঝাঠাকুর আর দেরি করবেন না, চলুন 
চলুন-_ - 

কিন্তু পালাবে কোথায়, যাবে কোনদিকে ? ঘুরঘুটি yala | 
এ অঞ্চলের পথঘাট তেমন চেনা মেই । ভুপতির স্ত্রী 
বাতব্যাধিতে ভুগছে। তার পক্ষে বেশীদুর যাওয়! AG AA 
তাড়াতাড়ি স্থির হয়েছিল, গাঁয়ের পশ্চিম সীমায় মজানদীর 
কিনারায় শ্াশানের কাছে যে পুরনে। মন্দির, শ্মশানেশ্বর শিবের 
মন্দির আছে, সেখানে লুকিয়ে থাকবে মেয়েরা | 

এক যায়গায় থাকবে না সবাই। থাক! নিরাপদ aa 
শ্রীপতি আর সুবল যাবে আরো দুরে, গাঁয়ের বাইরে ধানক্ষেতে 
লুকোবে। ils বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চায়। 

বাড়ির পেছনে পুকুর। তারপর এক সার তালগাছ। 
খানিকটা পোড়ো জমি, আগাছার বঝোপজঙ্গল, একটা মস্ত 
কাঠাল গাছ। অনেকখানি জায়গ] জুড়ে খনপাতার ডাল- 
পালা ছড়ানো। 

সেই গাছে উঠলো BAS, রঘু আর Slaw! বুকের 
কাছে পুধি-প্জরের পুটুলিট। ধরে আছে ভারত। সহস্র 
বিপদ-বিশৃঙ্খপার মধ্যেও এই পুটুলিটা এক মুহূর্তের জন্যেও 
হাতছাড়া হরেনি। শ্রীপতি আর সুবল মেয়েদের নিয়ে চলে 
গেল শিবন্দিরের দিকে । সেই ভয়াবহ রাত্রির কথা 
কোনদিন ভুলতে পারবে না ভারত । 

পক্ষকাল পূর্বে এই গ্রামে জাশ্রয় নিয়েছিল তারা। তার 


AR 


ক 


৫৬১ কঠভরা বিষ 


আগে দিনের পর্‌ দিন শুধু পথে পথে ঘুরেছে। আশ্রয় 
দেবার মতো কোন গ্রাম চোখে পড়েনি, আশ্রয় দেবার মত 
কোন মামুষ ছিল না। 

গ্রাম-গঞ্জ, হাট বাদার, ঘর গৃহস্থালি সব শ্মশান হয়ে গেছে। 
ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে পোড়া ফসলের মাঠ। পেটভরে 
দুবেলা খাওয়। জোটেনি বহুদিন। গৃহস্থ বাড়ির, অগ্ন- 
BA atal যেন ভুলে গেছে ভারত। জনশূন্ত, WSs, 
দগ্ধ গ্রাম থেকে কখনে! কিছু চাল, ছু,যুঠে। চিড়ে যোগাড় 
করেছে। তেল-মুন ছাড়াই আঁধপোড়! বেগুন fey) এক- 
ফালি লাউ জুটলে মহাভাগ্য মনে করেছে। বুনো ফল 
কদাচিৎ জুটেছে। ভারতচন্ত্রের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ জীর্ণ 
হয়েছে। উজ্জল গৌরবর্ণ মলিন হয়েছে । চোখ বসে 
গেছে। এক মুখ দাড়ি গৌফের মধ্যে শুধু খাঁড়ার মত নাকটি 
আরো প্রকট হয়েছে। 

চোখে সেই Fat প্রশান্তি নেই, মমতা নেই, আনন্দ নেই। 
ভীত কুটিল সন্দিধ্ধ দৃষ্টি। গেরুয়া eer ধুতি ফতুয়| চাদর 
ধূলি-ধূলর | মাথায় রুক্ষ চুলের বোবা, ধূলোয় ঘামে জট] 
বেধেছে। 

রঘুনাথেরও ওই রকম CHAM | তার কালো রও আরে! 
ভয়ঙ্কর হয়েছে। চোখে মুখে একটা ছিংশ্রতা। পেটের 
জালা সহ করতে পারে না রঘুনাথ। এক এক সময় ইচ্ছে 
হয়, এই অরাজকতাঁর মধ্যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে কোন 
গায়ে ঢুকে যা পায় লুটেপুটে খায়। কিন্তু ছোট কর্তার জন্ত 
পারে না। ; 

এক এক সময় ইচ্ছে হয়, লাঠি হাতে বগাঁদের সামনে রুখে 
tela | অন্ততঃ দু’'একটাকে মেরে যদি মরতে পারে, তাতেও 
wife) ছোটকর্তর জন্য হয় না। নিজের গন্য ভাবে না 


“aq ছোটকর্তর wee ভাবন!। এক! একা AIF 


এতদিনে একট! হেস্তনেস্ত করে.ফেগত সে। ছোটকর্ত। তাকে 
বাধা দেন। 


এমন কি দিনমানে লাঠি হাতে পথে পর্য্যন্ত বেরোতে 
দেন না। 

এমনিতে অশ্বারোহী মার।ঠারা 
পারে, অনেক সময় চলেও যায়। 
কিন্তু কোন aa কিম্বা লাঠি, যত সামান্ভই হোক, যত FUR 
হোক, হাতে দেখলে আর রক্ষা নেই। ARBIA খুন 
করবে। 

অচেন! অরণ্য, অজানা জনপদ, আদিগন্ত রুক্ষ প্রান্তর অতিক্রম 
করে, নানা পথ ঘুরে ঘুরে, যতট সম্ভব লুকিয়ে শুকিয়ে 
চলেছে ছুজনে। একটি ala লক্ষ্য ছিল কোনরকমে Taf- 
রেখা পার হয়ে SRy যাঁওয়।। যদিও মেদিনীপুর জেল! 
তখন উড়িষ্যার সঙ্গেই যুক্ত fer | 

নবাব আপিবর্গী i যখন ক্লান্ত হয়ে, বাধ্য হয়ে. বর্গাদের 
সঙ্গে সন্ধি করলেন, তাদের চৌথ আদায়ের জন্তু Slog! অঞ্চল 
ছেড়ে দিলেন, সে সময় মেদিনীপুর জেল! কেটে এনে বাংলা- 
দেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব অনেক পরের 
কথা। 

তখন সবে বর্গীর হাঙ্গামার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে। 

দুর্দান্ত ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী-বাহিনী বর্ধমান, মু্িদ!বাদ, 
বীরভূম হুগলী, মেদিনীপুর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এক 
সময় এমন অবস্থ। হয়েছিল যে, কয়েকটা? বড় বড় শহর ছাড়া 
সারা পশ্চিম বাংলায় নবাবের যেন আর অধিকারই ছিল না। 
বর্ধমানের অবরোধ কেটে কোনরকমে কাটোয়। পৌঁছলেন 
নবাব! কিন্ত tasma অবস্থা শে/চনীয়। Yio নেই, 
আশ্রয় নেই। কাটে।য়া শহর আগেই লুঠ করে চলে গেছে 
বর্গীরা ৷ 

নবাবের বড় ভাই হাজী আহম্মদ আরো Via, আরো রসদ, 
আরো! গোলাবারুদ নিয়ে এসে পড়ায় কিছু সুরাহা হল বটে। 
কিন্ত নবাব কাটোয়া শহরে পৌছুবার দিন পাঁচেক পরেই 
বর্গার৷ খান মুপিদাবাদ শহরে হামলা করল। হ্বে-বাংলার 


উপেক্ষ। করে চলে যেতে 


ter জয়হী, অগ্রহায়ণ sce, 

সবচেয়ে সম্মানিত ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠ ধনী ater জগতশেঠ 
ফতেটাদের কুঠি জালিয়ে (তিন লাখ টাকা লুটে নিল sga 
পণ্ডিতের দপ। পরের দিন নবাব এসে পৌচুলেন। 
অন্তদিকে পালিয়ে গেল বর্গারা। এই হয়েছে মুস্কিপ। 
কখনো মুখোমুখি চূড়ান্ত লড়াই হয়না। লড়াই করার 
সুযোগ দেয় না বর্গীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, ছোট 
ছোট টাই, ঘোড়ায় চেপে আগ এখানে, কাল ওখানে, পরশু 
সেখানে হামলা করে বেড়ায় । নবাবের ফৌজ পৌছুবার 
আগেই লুটপাট শেষ করে সরে পড়ে। কখনো স্ুষেগ 
পেলে' অচম্কা নবাবী ফৌজকেও আক্রমণ করে। তবে 
বর্ধমানের অবরোধ ভেঙে যাবার পর, তেমন সুযোগ 
আর পায়নি বর্গীরা। 2 
aa খঁ। সাহপী, পরিশ্রমী এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি | 
প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর পাল্টা মার শুরু করলেন 
তিনি । সব্দিকের আটঘ।ট বেধে বর্গীদের তাড়াতে লাগলেন, 
বিভিন্ন এলাকার রাজা-মহারাজা, জমিদার, cheta, 
তালুকদার, পত্তনিণ।রদের কড়া হুকুম দিলেন সব সময় সজাগ 
সতর্ক থাকতে। 

সত্তর বছরের 'বৃদ্ধ AMT যেন যৌবনের শক্তি নিয়ে জেহাদ 
ঘোষণা করলেন। উদ্ধার মত চতুর্দিকে ছুটে বেড়াতে 
লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লড়|ই-এর চেহারা অনেক 
বদলে গেল। বর! পালাতে শুরু করপ। ছোট ছোট 
দলে ভাগ হয়ে যেদিনীপুরের পথে পালাতে লাগল উড়িষ্যার 
fics | 

উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম তখন শেখ ake খীন। নবাব 
আগিবর্দী খার প্রতিনিধি কটকে বসে উড়িয্যার শাসন কার্য 
চালান। নায়েব নাজিমকে চল্তি কথায় বলা হত ছোট 
নবাব। যুদ্ধের এই গতি-প্রক্কৃতি বুঝতে পারেনি ভারতচন্তর 
বোঝা সম্ভবও ছিল না। কিছু উড়ো খবর আর নান! গুজব 
ছাড়া সে যুগের সাধারণ মামুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা নবাবী 


কাশ-কারধানার কোন খবরই পুরোপুরি পেত না, সঠিক 
জানত না। | 
ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ ঘুরতে ঘুরতে এক দুপুরে এসে 
হাজির হ'ল asqa | 

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীসাঁয়'ছোট একটি oily এই 
বাঁরভত্রপুর | 

ক্রোশ তিনেক দূরেই সুবর্ণরেখা । চাষীপ্রধান গ্রাম । বেশ 
শান্ত নিরিবিলি । , 

এ Tea এখনো বর্গীর উৎপাত হয় নি। যদিও কাছাকাছি 
কয়েক CH এলাকার মধ্যেই প|চ-সাতট। গ্রাম লুঠ হয়েছে। 
বর্গীরা দলে দলে জুবর্ণ-রেখা পার হয়ে উড়িম্যায় ঢুকছে। 

তখন পরত কাল। সামনে পুজো। বাঙল!দেশে এ বছর 
আর Meaty আনন্দ নেই। 

ভারত ভাবল পূজোর কট। দিন বীরশদ্রপুরেই কাটাবে । যদি 
কোন গৃহস্থ বাড়ি আশ্রয় মেলে। নয়তো কোন পুরনে! মন্দির 
fori বো্মের আখড়া | 

গীয়ে ঢোকার মুখেই মন্ত একটা wT | গাছের নিচে ছোট্ট 
একটা মুদি দোকান। দোকানের সামনে এক বুড়ো বসে 
তামাক খাচ্ছিল। পাশে একট। গরু তাড়াবার পাচন, Fie 
গমছা। নতুন মানুষ দেখে বুড়ে। CH নামাল। মাথার 
চুল সব শাদা। বয়স alee ষাটের ঘরে। কিন্তু শরীরের 
গড়ন ভাল। গলায় তুলনীর মালা । 

দোকানের সামনে এসে প্রথম কথা বলৃলে। রঘৃ--একটু জল 
দিবেন 

দোকানের মাচার উপর বসেছিল যুদি। তীক্ষ দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে 
রইল। 

সেই QER জিজ্ঞেস করম-কোভথেকে আসা 
হচ্ছে 

alae হুগলী থেকে --জবাব দিল las | 

মধ্য বয়সের মোটাসে|টা মুদি আর পাকা মাথার বৃদ্ধটি gara? 


a 


Jn 


+ 


৫৬৩ eben! বিষ 

খুব সন্দেহের চোখে অপরিচিত আগস্তকদের আপাদমস্তক 
দেখে নিল। দিনকাল যা পড়েছে, কাউকে আর বিশ্বাস 
নেই। তবু গেরুয়া কাপড়ের একট! মহিমা আছে। 
_আপনারা কি?-বৃদ্ধটি আবার জিজ্ঞেল করদ | 

--আমি ব্ৰাহ্মণ, শম্যাশ নিয়েছি, এ আমার শিষ্য ভারতের 


জবাব শুনে তাড়াতাড়ি উঠে দীড়াল বৃদ্ধটি-_আপনি ব্রাহ্মণ 


প্রণাম হইগো বাবাঠাকুর--মাথা নিচু করে জোড় হাতে 


নমস্কার দিস। বাঁকঝকে পেতপের ঘটিতে জল আনল মুদি । 
হাতমুখ ধুয়ে গুড় আর জল খেয়ে একটু TE হ’ল দুজনে। 
বৃদ্ধট আবার জিজ্ঞেদ করেছিল-কোথায় যাচ্ছেন গো 
বাবাঠাকুর ? 

যাব পুরীধাম, জগন্নাথ দর্শনে, চারদিকে যা গোলমাল, 
ভাবছি যদি কিছুদিন আশয় পাওয়া যায় - 

বৃদ্ধ যেন word হয়ে aata বাবাঠাকুর, দয়া করে 
গরীবের ঘরে চলুন, যতদিন ইচ্ছে থাকুন, আমার নাম ভুপতি, 
ভুপতি জান! 

রঘুর আর দেরি সন্থ হচ্ছিল না। পোটলাপুটলি নিয়ে তখুনি 
তৈরী । বেলা দুপুর I 

পেটের মধ্যে যেন আগুন জঙ্গছে। ভুপতি মানুষটাকে ভালই 
বলতে হবে। সাদামাটা মানুষ। নাহলে এমন দিনকালে 
কে কাকে ডেকে আদর করে আশ্রয় দিতে চায় । : 

যেতে যেতে হাক দিল ভূপতি- ও চরণ, গরু কট! দেখো 
ছিপতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি 

মুদির নাম বোধ হয় চরণ। অর্থ গাছটার কাছাকাছি তিন- 
চারটে গরু থে!টার সঙ্গে ঝাধা। চাঁ পাশেই পাকা ফসলের 
ক্ষেত) এসময় গরু খুলে রাখ! ঠিক লয় । - 

সরু মাঁটির রাস্তায় যেতে যেতে বল্লো ভূপতি বাবাঠাকুরঃ 
আপনার দয়ায় এই সব ক্ষেতে আমার ফসল আছে, গীয়ের 
সবাই আমাকে চেনে_- 


সম্পন্ন চাষী গেরস্থ ভূপতি জানা । খানের ক্ষেত আছে।' 


গোলায় ধান, গে।য়ালে গরু, পুকুরে মাছ। বড় বড় মাটির 
ঘর। মাটির দেয়াল, বাঁশের খুটি, খড়ের ছাউনি, বুক 
সমান উঁচু ভিত । শরতের দুপুব। আকাশে শাদা মেঘের 
ছায়া। মিষ্টি রোদ! দেশব্যাপী এই দুর্যোগের মধ্যে এমন 
শান্ত, Fre গ্রাম অনেকেদিন চোখে পড়েনি। ভারি ভাল 
লেগেছিল ভারতের | 


afar 

কোনদিন ভুলতে পারবে না ভার্ত। বীরভদ্রপুরের ভূপতি 
জানা। gafa ছেলে শ্রীপতি, মেয়ে যমুনা, দামাই I | 
বহুকাল এমন শান্ত, Wea, লহঞ্গ পারিবারিক জীবন দেখেনি 
সে। সেই দেবানন্দপুর ছেড়ে আসার পর এমন সি্ধ 
পরিবেশে দিন কাটায় নি। 
যমুনা মেয়েটি বেশ । বছর পনেরো! বয়স। শ্যামলা রঙ, | 
গোলগাল শান্ত যুখশ্রী। একপিঠ কৌকড়া টুল। ভারতকে 
দেখাশোনার সমস্ত ভার যমুনার | 

রোজ অন্ধকার gige bsol, উঠোনে গোবর ছড়া দিত, 
বাট দিত। ততক্ষণে চারদিক PAI হয়ে যেত। তখন এসে 
ডাকত যমুনা বাঝাঠ।কুর মুখ ধোবার জল এনিছি-- 

চোখে মুখে একটু জল দিয়ে যমুনার হাত থেকে নিম ডালের 
atea কাঠি নিয়ে পুকুর ঘাটে যেত ভারত। বাড়ির সঙ্গে 
পুকুর | তালগাছের গুড়ি CHA ঘাট | কাঁকচক্ষু জল | এক- 
কোনে শলুক আর পদ্মবন। শ্রীপতির বউ একগলা ঘোমট! 
টেনে ব!সন দিয়ে বসেছে । একটু পরেই যযুন! আসত তেল, 
গামছা ধুতি নিয়ে । স্নান করে এসে আহ্নিকে বসত Slaw | 
উঠোনে কয়েক মুঠো ধান ছড়িয়ে দিত যমুনা। এক ঝাঁক 
পায়রা আর কয়েকটা চড়ুই ওর চারপাশে উড়ে উড়ে খুশির 
হাওয়! ছড়াত। বহুকাল আগের একট! ধূলর ছবি মনে 
AVG] বড় মামার মেয়ে বাসম্তীর্দি রোজ সকালে এমনি 
মুঠো মুঠো ধান ছড়িয়ে দিত এক ঝ|ক পায়রার জন্ত। কুড়ি 


éve À, adtad ১৩৭৪ 


বাইশ বছর আগের কথ ARA চেহারাট! স্পষ্ট মনে 
পড়ে না। সেই প্রিয় মামাবাড়ির ছবিটাও কেমন বিবর্ণ হয়ে 
গেছে। যমুনার নাকে নকুল, হাতে সোনার বালা, কান- 
পাশা, পাটিহার-_ সব সোনার। 

গেল বোশেখ মাসে বিয়ে হয়েছে। এই গাঁয়েই শ্বশুর বাড়ি। 
এ পাড়া-ওপাড়া | 

জামাইটিও বেশ। যমুনা বাপের বাঁড়িই থাকে বেশি সময়। 
সুতরাং সুবলের ৪ ATT! হয়েছে শ্বশ্ুর-বাড়ি। এক একদিন 
হয়তো এক ছড়া কলা, এক Mel আধ কিন্ব। দুটো বাতাপী 
লেবু নিয়ে এসে বলে-আপনার জঙ্কি আনলেম গোঁ, 
বাবাঠাকু- 

ভুপতি বলেছিল--কটাদিন থাকুন বাবাঠাকুর, আমার 
বাড়িতে লক্ষ্মীপুজে| হয়, নবান্ন হয়, নবান্নের পর যদি ইচ্ছে 
করেন, না হয় যাবেন, হাঙামা কমুক, পথ-ঘাট একটু She 
হে(ক-- 

রঘুনাথ মহাধুশি। এরা বেশ মানুষ। সাদামাটা গাঁয়ের 
cts) অতিথিকে দেবতার মত দেখে । বেশ ay আত্তি 
করে। খুব সকালে উঠে মাঠের কাজে চলে যায় ভূপতি। . 
জীপতি a হুবলও য|য়। এক একদিন age ওদের সঙ্গে 
যায়। কোন কোন দিন মাঠের পাশের নালা থেকে কইমাছ 
পু'টি মাছ ধরে আনে রঘু কিংবা পুকুরে ছিপ ফেলে বসে। 
এক এক দিন হয়তো ছু একট! মাঝারি গোছের রুই কিংবা 
কাতলা মাছ জুটে যায়। সে সব দিন তো মহাভোল। দুপুরে 
আট দশ খণ্ড মাছ, মাছের ঝোল ভাতের পর সেরখানেক 
দুধ এক চুমুকে উড়িয়ে দেয়। 

আশ্বিন মাস। পুজোর কিছুদিন আগে বীরভদ্রপুর 
এসেছিল ভারতচন্ত্র আর agigi এ গায়ে ছূর্গাপুজা 
হয়না। তবে লক্ষ্মীপূজো, কালীপুজে। হয়। শ্মশানেশ্বর 
শিবমন্দিরের পাশে শিবরাঞ্জির দিন ছোটখাট একট! মেলাও 
বসে। এ সব বিবরণ ভূপতির যুখে প্রথম দিনেই শুনেছিল 


Sts) PVA গেল। অষ্টমীর দিল রাত্রে পরিপাটি a 
ভুরিভোজনের পর দাওয়ার একপাশে কাঁঠাল কাঠের পিড়ি 
পেতে বসেছিল ভারত | 

হু'কো-কন্কি হাতে SATS এসে সামনে বস্ল-_বাবাঠাকুর, 
একট! কথা বলবে! 

afa তেলের প্রদীপ জ্রলছিল ঘবের ভেতর। এ ঘরটা! 
বাইরের দিকে। কালেভদ্রে আত্মীয় কুটুম কিংবা অতিথি 
এসে থাকে । আপাতত ভারত আর aga আস্থানা হয়েছে। 
সামনে উঠোন। উঠোনের একপাশে একটা শিউলি গাছ। 
RY ফুল ফুটেছে | 

ভূপতির sfe শুনে জবাব দিয়েছিল ভারত--বলো কি 
বলবে-_ 

একটু সময় তামাক টেনে বলেছিল ভুপতি_-আমাএ মন 
বলছে, বুঝলেন গো আমার মনের কথ!__ 

আবার চুপচাপ তামাক টানল-_বাবাঠাকুর ঘর ছেড়ে বিধাগী 
হয়েছে বটে, কিন্তুক সন্নেসি আপনি হতে পারেন নি. 

একটু হাসল ভারত-_-কি করে বুঝলে হে 

কথার পিঠে জবাব ন দিয়ে আরো একটু সময় তামাক টানল 
ভূপতি। শেষে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললো-_-আমার 
মন বলছে, বৃছলেন গে! বাঝাঠাকুক, এ গায়ে এক ঘর 
বামুম নেই, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, ঘর দোর.তুলে বাল 
করাই_- 

রঘু WAI ভেতর ছিল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে উবু হয়ে 
বদ্ল- এতো ভালে! কথা মোড়ল মশাই, এহেন থাকবার 12 
পালি, কে আর ছুটোছুটি safe চায় 

কোন জবাব না দিয়ে সাদনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল 
SAGER | 

গ।ছ-গাছালির আড়ালে অষ্টমীর টাদদ। মেটে মেটে 
CHM এক এক ফালি মেঘ ভেসে যাচ্ছে। বাতাসে 
শিউলির মৃতু গন্ধ । কোথায় যেন একটা পাখি ডাঁকছিল-_. 


৫৬৫ 


কঠভর! বিষ 


টি-টি-টিটি_মন্দ কি! যদি এই গায়ে, এই শান্ত নিরিবিলি 
বীরভদ্রপুরে বাকি জীবনটা থাকা যায়। 

এখানে কলহ নেই, কোলাহল নেই, স্বার্থের টানাটানি নেই। 
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ভারত। 

আর কতকাল সে এইভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে? 
আয় নেই, বান্ধব, ঘরের আশ্রয় নেই, ভবিষ্যতের কোন 
নিশ্চয়তা নেই। শক্তি আর ধৈর্য, সাহস আর সহিষুঃতারো 
তো একটা সীমা আছে। ভূপতির হাত থেকে হু'কোটা নিয়ে 
একটু আড়ালে গিয়ে বসেছে রঘুনাথ। 

ভারতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল ভূপতি | বাবাঠাকুর এখন 
কি মতটা দেন, শোনার ore মনট! বড় ছটফট|চ্ছিল | কোন 
কথা ন! বলে চুপচাপ সেই নিশাচর পাখিটির ডাক শুনছিল 
ভারত। বাতাসে শিশির ভেজা] শিউলির গন্ধ। উঠোনে 
ম্লান জ্যোত্স/র আলাপনা। ঠিক এই সময় উদ্ধারণপুরের 
ঘাটের কাছে বড় বড় নৌকোর সেতু বেধে নিঃশব্দে নদী পার 
হচ্ছিল নবাবী ফৌজ। কাটোয়া শহরে খুব জাকজমক করে 
gfi পুজোর আয়োজন করেছিলেন মারাঠা সর্দার ভাস্কর 
পশ্ডিত। লুঠের টাকায় পূজো হচ্ছে। কাছাকাছি এলাকার 
জমিদারের কাছ থেকে লোরজব্রদত্তি করে মোটা চাকার 
প্রণামী আদায় করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার atati- 
সর্দারকে খুশি করার জন্য স্বেচ্ছায় মোটা টাকার 'নগ্রানা 
দিয়েছে । খুব ধুমধামের মধ্যে ষষ্টি, NSA কাটল। ঘটি 
ঘটি সিদ্ধি খেয়ে মারাঠারা খুব নাচ গান হল্লা করল। 
মহা্মীর দিনটাও afaa কেটে গেল। রাত্রির প্রথম প্রহর 
পার হল। 

প্রচুর ধৃপ-ধুনে। জালিয়ে দেবীর আরতি হচ্ছে। আটদশ: 
জনের এক একটা দল পালা করে উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। 
মেয়েদের নৃত্যের নাম, “Abs? আর পুরুষের সত্য হ'ল 
wag l 

মারাঠা শিবিরে সেই তাগুব নৃত্যের সমারোহ। ga 


ধোয়ায়, সিদ্ধির নেশায় সব কিছু ঝাপসা, wre) সব 
কিছু ঘুরছে ঘুরছে। ঢাকির! প্রাণপণে ঢাক বাজাচ্ছে। 
কালর ঘণ্টার শব্দে কান পাতা দায়। পূজো মগুপের 
একপাঁশে welts হচ্ছে। নিবটেই মৃগচর্মেব আসনে 
নিশীলিত aw ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
ভাঙ্কররাম কোল্হট্কর। stad, দোহার! গড়ন । উচ্চত! 
মাঝ।রি। 

ললাটে aerga টিপ, কণ্ঠে শুভ্র উপবীত, অঙ্গে গরদের 
ধুতি উত্তরীয় । 

যুখে শিবাজীর মত দাঁড়ি। মুখভাব কিছুটা কঠোর মনে 
হলেও, এই ধ্যানমৌন সাধারণ চেহারার Altace দেখে 
অনুমান করার উপায় নেই যে, সবে বাংলা-বিহার-উড়িযযায় 
তিনি এমন আতঙ্কের E করেছেন। 

আজ বীরা্মী। অন্ত্পূজোর দিন। পুজো acta বাইরে 
বিশাল প্রাঙ্গনে কয়েকহাজার মারাঠা Cy ANIS হয়েছে | 
অ|টদশ ঘন পুরোহিত তাদের অন্তরে TELS সি'দ্র-বিন্দু একে 
দিচ্ছেন । মাথায় পবিত্র গঙ্গাজ্গল ছিটিয়ে আশীর্ব[দী ফুল- 
বেলপাতা দিচ্ছেন । 

প্রায় চার-পাঁচ হাজার Ors সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে 
একের পর এক আশীর্বাদ গ্রহণ করে- চলে যাচ্ছে। সে এক 
SES দৃশ্য | বেলা দুপুর থেকে শুরু হয়েছে। 

সন্ধ্যার পর চারিদিকে মশাল জলে উঠল। পূজো meroa 
ভেতর ঝাড় MICA আলো। সমবেত সমস্ত সৈম্যের 
আশীর্ষ।ঘ গ্রহণ শেষ হতে বোধ হয় রাত ভোর হয়ে 
যাবে। 

পূজো মণ্ডপের একপাশে প্রধান একুশজন সর্দারের Key অস্ত 
mata সাজিয়ে রাখা হয়েছে । তরবারী, AD ঢাল, বর্ষ, 
শিরন্ত্রাণ। সামনে হোমশিখ|র আগুন। wea পুরোহিত 
সেই হোমাগ্ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। প্রধান সর্দারদের ললাটে, 
তদের প্রত্যেকটি অন্নে পবিত্র যক্ঞতদ্মের টিপ, । 
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ফাটোয়া শহরের পূর্ব দিকে গঙ্গা, উত্তর ও কিছু পশ্চিম ঘিরে, 
অজয় নদ। - 

অ্রমীর রাত দুপুর হবার আগেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে গঙ্গার 
উপর সেতু বেঁধে নবাব আলীবর্দী খান তার প্রধান বাহিনীকে 
গঙ্গার পশ্চিম কুলে এবং অঞ্জয়ের উত্তরে এনে .ফেললেন। 
কাটোয়া শহরের দীইহাটায় মারাঠি! শিবিরে তখন উৎসবের 
আনন্দ উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মণ্ডপের ভেতর ভাস্কর পণ্ডিত 
ধ্যান gal অল্প অল্প শিদ্ধির নেশ।। | 

সর্দারদের কেউ কেউ কাছাকাছি ৰসে আছেন। কেউ কেউ 
ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন। 

একদিকে উদ্বাম আরতি-নৃত্য। একশত আটজন বাঙালী 
চুদি নেচে নেচে ঢাক-ঢোপ বাজাচ্ছে, কাসর ঘণ্টার শব্দে 
কানে তালা লাগে। i 
আরেকদিকে অদ্রপূজোর উৎসব। বীরা্্রম'র ব্রতপ!লন। 
লাঁঠি খেলা, অসি খেলা, AGW, রণপায়ে নৃত্য । হর্‌ হর্‌ 
মহাদেও, ভবানী মাঈ কী জয়_বলে ঘন ধন জিগির দিচ্ছে 
মারাঠার!। সমস্ত কাঁটোয়া শহর ভয়ে বিস্ময়ে এই উৎসব 
দেখছে। l 
মারাঠা শিবির থেকে মাত্র আধক্রোশ দুরে অজয়ের উপর 
আরেকটা মাঝারি আকারের সেতু তৈরী করালেন নবাব 
অলিবদী খান। বারো হাজার বেলদার মাত্র কয়েকদণ্ডের 
মধ্যে সেতুটি তৈরী করে দিল। শেষ রাত্রির শীতল অন্ধকারে 
তিন হাঁলার বাছ! বাছা নবাবী সৈস্ক নিপুণ নৈশব্দ্যের সধ্যে 
সেই সেতু পার হয়ে উৎসব ক্লান্ত মারাঠা শিবিরের উপর 


ঝাঁপিয়ে পড়ল। 


f 


ওদিকে উদ্ধারণপুরের ঘাটে নদী পার হয়ে প্রধান বাহিনীও রি 


দ্রুত এগিয়ে এল | 

পূজোর সমস্ত আয়োজন, যুদ্ধ শিবিরের সমস্ত সম্পদ পেছনে 
ফেলে দিশেহারার মত পালিয়ে গেল মারাঠারা। শুধু পড়ে 
রইল কয়েকশত Estes) AT কয়েক দণ্ড নামমাত্র 
লড়াই হল! নবমীর zé ওঠার আগেই কাটোয়া ছেড়ে 
পালাতে হল বর্গাদের। 

প্রধান দল পালিয়ে গেল পঞ্চকোট eta হাজারীবাগ জেলার 
রাষগড়ের পথে । বর্ধমান, হুগলী, feel অঞ্চলে যে সব 
খাঁটি ছিল মারাঠ|দের, সেখান থেকেও তাড়াতাড়ি সরে 
পড়ল Slat | | 

কিন্তু কয়েকটা দিন পর়েই হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে বিষ্ণুপুর, | 
Beata লুঠ করে মেদিনীপুরে আবার মাথ! তুলে ঈ|ড়ালেন 
ভাস্বর পশ্ডিত। নারায়ণগড়ে ঘাটি করে চতুদিকের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে হত্যা আর JTTA আগুন জাল|লেন। 

দলে দলে মারাঠারা aada পার হয়ে উড়িয্যায় ঢুকতে 
ল!গলো। 

সর্দার শিবন্ট্রের নেতৃত্বে অগ্রগামী একট! দল কটকের কাছে, 
জাজপুরের যুদ্ধে উড়িষ্যার নায়েব-নাঁজিম শেখ Atay dice 
পরাজিত, করল, হত্যা FAN l 

কাটোয়ার বিপর্যয়ের মাসখ|নেকের মধ্যেই সমস্ত GYA 
মারাঠাদের অধিকার স্থাপিত হ'ল। 


(ক্রমশঃ) 


উপন্াস 


লাশ [= 


মহ্ী তো ব বিশ্বাস 


আঘাতটা বড়ো লাগল সকলের। আর লাগারই তো কথা। 
ছু’দিন বাদে ঘরে নতুন ধান উঠবে। থরে-বিথরে গোলাপাঁলা 
ভ'রে উঠবে। কাঠুখালির বিলের হা-ভাত মামুযগুলো মুখে 
দু'মুঠো অন্ন তুদবে।--কিন্তু সব আশায় ছাই পড়ল। 
একটা ঢলে-ই সব ধোয়া-মোছ! হ'য়ে গেল। 

উপরের দিকের আউশ ধানের জমিগুলো অবশ্য এখনো 
ডোবেনি। তবে ডুবতে কতোক্ষণ। জলের অবস্থ। এবার 
বড়ো USES) লারা বিলটা থই-থই করছে উপরি- 
বর্ষার জদে। কোথায় রোদের তাপ ধেয়ে জলট1 একটু 
কমবে। তা নয়। দিনকে দিন জল যেন আরে! বাড়ছে। 
কাঠুখাপির বিল থেকে মাইল কয়েক দূরে ভৈরব'নদ। এর 


মধ্যেই AB! ফুলে ফেঁপে উঠেছে । মাটি গোলা গেরুয়া-জল , 


দুই পাড় ভাসিয়ে দিয়ে তীব্র-ভ্রোতে ছুটে চলেছে। 
কাঠুখালির মানুষগুলো বড়ো ভয় পেয়ে গেল। উপরের 
' দিকে আউশ ধানের জমি অতি alate কারো আছে, 
কারো বা নেই। যাদের আছেঃ ছারা যতটুকু পারল কাচা 
পাকা অবস্থায় কেটে-কুটে ঘরে তুলতে লাগল। আর যাদের 
- উপর-ক্ষেতে আউশ ধান নেই, তারা অসহায়ের মতন হাত 
কচলে বেড়াতে লাগল। 


সারা বর্ষাকালটা জুড়ে এখন চলবে অভাবের AON 
প্রায় সকলেরই ঘরে খাবার ধান ফুরিয়ে গেছে। ছু'একজনের 
ঘরে হয়ত কিছু পুরোনো ধান আছে। আর কারো কারো 
গোলায় হয়ত সামান্ত কিছু নতুন আউশ ধান উঠেছে। কিন্ত 
সে আর ক'জনের। প্রতি গাঁয়ে গোনা-গুনতি ছু'পাচজন 
ছাড়া বেশী মিলবে না। যার ঘরে ছুই-চার JOI আছে, 
এখন আর কেউ কাউকে তা থেকে ধার-কর্জ দিতে চাইবে 
না। সকলেই আগে বাচতে চায়। নিজে বেঁচে তারপর 
AGED, আত্মীর-কুটুম । এখন বেহিসেবী হলে চলবে 
না। টিপে-টুপে এ-ক’ট! মাস চালাতে হবে। দান- 
খয়রাতী করতে চাও, এর পরে যতো খুশী কারো । কিন্ত 
এখন না। কাঠুখালির- বিলের মানুষগুলোর চোখে মুখে 
দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ যেন দান! বেধে উঠেছে। | 

তবে সব ভয়ের মধ্যেও এখন এ এক আশা। আশা 
এখন আমন ধানগুলো নিয়ে। আর তো মাত্র ক'টা মাস। 
অদ্রাণ পড়তেই আমন ধানে CHIE দেওয়! যাঁবে। মাঝের কয়ট। 
মাস কোনো মতে কাটিয়ে দিতে পারলে আর ভয় নেই। 
উপরি-বর্ষায় আমন ধানের বেশী কোনো! ক্ষতি হয়নি। দিন 
কয়েক জলের নীচে ডুবে ছিল। কিন্তু আমন ধান-_-বড়ান 
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৫৬৮ 


ধান। জলের সাথে পাল্লা দিয়ে ওর! বেড়ে চলে। জলের 
গন্ধ পেয়েই তাই আমন ধানের গাছগুলো লক্লক্‌ করে বাড় 
ছাড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই জল ছাপিয়ে বুক চিতিয়ে উঠে 
atom আমন ধানের তেলালো গছগুলে। ! বিল-ঝাপানো 
আমনের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কাঠ্খালির মানুষগুলোর 
বুকে যেন একটু বল ভরসা! এলো। কোনোমতে এই কয়টা 
মাস পার করে দেওয়া। তারপরে আর ভয় নেই। 
কিন্তু কি ক'রে যে এই কয়টা মাস কাটবে ডা ভগবানই 
জানে। 

আন্তে আন্তে শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে Sia পড়ল। জল 
ক্রমেই উপরের দিকে উঠে আসছে। আর কয়েকদিনের 
মধ্যেই জল গ্রাম-গয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে । পথ-ঘাট-ভাঁগাড় 
সব ডুবে যাবে। গাঁয়ের মধ্যেও নৌকা-ডোঙা ছাড়া চলা- 
চলের উপায় থাকবে না। 

wig মালের মাঝ|মাঝি আসতেই চারিদিক ডুবে গেল | 
উঢুঁচু চিপির উপরে বাড়ীগুলো ছাড়া কোথাও আর এক 
টুকরো শুকো জমি জাগন রইল মা।' অসম্ভব বেগে জল 
বাড়ছে। ছোটো ছোটো ছেলেরা জল মাপে। কাঠি পুঁতে 
রাখে SAAT জলের মধ্যে। কাঠির মাথাটা থাকে জলের 
সম।ন-সমান। ওরা বলে “টৌঁয়া দেওয়া | রাত্রে co tal 
দিয়ে রাখে। পরের দিন সকালে টেশায়ার কাঠি খুঁজে পাওয়া 
দায় হয়ে ওঠে। প্রতি রাত্রে টেশায়রে কাঠির উপরে আট- 
দশ আঙুল করে জল বাড়ছে। . 

সকাল বেল! নৌক। নিয়ে বলরাম বেরিয়েছিল বিলের 
দিকে। একবার সীপুইতলির আমনের ক্ষেতখানায় যাওয়া 
দরকার। বড়ো একখানা কচুরিপানাব ঝাঁক এসে 
ক্ষেতখান!কে ঘিরে ফেলেছে । তাড়াতাড়ি কচুরিগুলো সরিয়ে 
না দিলে ধানের ক্ষতি হবে। হু-হু করে বানের জল নেমে 
আসে। আসার পথে যেখানে যা পায়, ভাসিয়ে নিয়ে 
আসে। বড়ো-বড়ো বিল-বাওড় জুড়ে থাকে ঘন কচুরি- 


প|নার বাঁক। agai শিকড় আর ডাটা মেলে দিব্যি ty 


কায়েমী সংসার গড়ে ভোলে । আধ মাইল সোয়া মাইল 
জুড়ে ওদের অবাধ fata) তারপর sata জল এসে যখন 
বিল বাওড় ভাসিয়ে দেয়, তখন ওদেরও qal শুরু হয়। 
মোতের টানে দল বেঁধে বেঁধে নেমে আসে নীচের দিকে। 
জলের পরে ওরা হ’ল স্টীম রোলার। ভাসতে ভাসতে 
কোনো ধান ক্ষেতের উপর এসে পড়লে আর রক্ষে নেই। 
ক্ষেতের সব ধানগা'ছ চেপে পচিয়ে মারবে । কাঠ্ধালির চাষী 


মানুষগুলোকে তাই এ-সময়ে সাবধানে থাকতে হয়! কড়া 


নজর রাখতে হয় ক্ষেতের দিকে | কচুরী পানার ঝাঁক ক্ষেতের 
কাছে আসলেই নৌকা বাধিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় 
অন্থদিকে ৷ 

অনেকক্ষণ বলরাম কচুরীগুলো ঠেলে চলল। ibia 
যেন নড়তেই চায় না। তার উপরে কি একটা মরা জন্ত 
বেধে রয়েছে ওপাশে। ফুলে ঢোল হয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা 
দায়। যা-মুখে আসে তাই বলে খানিক গালাগালি দিল 
বলরাম। তারপর একসময় মৌকাটাকে ঘুরিয়ে ফিরে চলল 
বাড়ীর দিকে। বিলের নীচের দিকট! ধপধপ, করছে। 
রাশি রাশি শাপ লা ফুল ফুটেছে । জলের নীচে সুদীর্ঘ নাল 
-আর তার মাথার উপরে পাপড়ি মেলা সাদা ফুল।-- 
আউশ-ডোবা ক্ষেতগুলেতে ভরন্ত-ধানের প্রাণরস শুষে নিয়ে " 
ওদের রাক্ষুসে হাঁসি যেন আরো! বিকিয়ে উঠেছে । 

একটু এগোতেই বলরাম দেখল ভোঙায় করে at 
মাসছে এদিকে । সারা বিলেই এখন লোকজন ঘোরাফেরা! 
axe) কেউ নৌকায়। কেউবা ভোঙায়। বিলে এখন 
মাছ হয়েছে খুব। মাছের লোভে সারা বিল ছুড়ে এখন 
লোকজনের আনাগেনা। শীপলাও তুলছে অনেকে | 
কাঠুধালির অনেক পরিবারকেই এখন ছুই.এক-বেলা শাপলা 
সিদ্ধ খেয়েই কাটিয়ে দিতে হচ্ছে | 

বংশী ভোঁঙা বেয়ে এগিয়ে এলো বলরামের নৌকার 


K 


r 


~ 


eba জন, সাঁটি, মন 


কাছে। বলরাম নৌকাট] দাড় কবল । বংশীকে বলল = 
“আয়, নৌকোয় উঠে আঁয় 1 - 


বংশীর ডোঙায় বড়ো এক এক আঁটি শাপপা। আর, 


কিছু কুচো মাছ। বংশী ডোঙাটাকে নৌকার গা ঘেষে দাড় 
করিয়ে নৌকার উপর উঠে এলে।। নৌকার খোলে 
SCH] FCF আর আগুনের মল্স। ছিল। বলরাম হুকোটা 
সাজতে এলো । বংশী নৌকায় উঠে চালির পরে বসল। 
বলরাম দু’একট! টান দিয়েই হুকটা] বংশীর দিকে বাড়িয়ে 
দিল। হুকোটা নিতে নিতে বংশী জিজ্ঞাস! করল _.”গিপি 
য্যানো মনে হচ্ছে কোনো দিগি ৷” 

বলরাম উত্তর পেয়-“আর কোপ ক্যানো ভোগাস্তির 
কথা। সাপুইতপির ভু'ইতি গিল|ম। সেই ব্যাহান-ব্যালাত্তে 
কোচোড়ির ধাপ ঠেলতি-ঠেলতি গায়-গত্তরে ব্যাথা হয়ে 
গেছে।” 

বংশী ছকো টানার ফাকে জিজ্ঞাসা করে elites 
অ|ইছিস তো লব ঠেলে 1” 

বলরাম বলে--“দেলাম তে! কোনে] গতিকি এডু সরায়ে। 
ফের আবার না আলি হয়|” 

একটু পরে বংশী বলে-"শুনিছিস, কাল নকুল জ্যাঠা 
গাঙের জল দেখতি গি'লে11” উৎসুক গলায় বলরাম বলে-_ 
“না, তাতো শুনিনি । তা নকুল কাকা ক'লে! কিআ+'সে?” 
"শুকনো মূখে বংশী বঙ্গে-্ৰা কয়, তা শুনলি তো ভয় 
মাগে। গাঙের জলে এবার নাকি বডে] ait) সোতও 
হইছে বেজায় । এ-দিগি জল col দিনির fra ঝড়েই 
চলিছে।” 

বপরামও চিন্তিত মুখে বলে-_“হয়, জলের বাড়ভ। এবার 
ভালে। ঠেকতিছে না| তা আগে থ|কতি অতো ভয় পাইয়েই 


\ 


a 
বা মাভডা হবে নে কি?” 


একটুক্ষণ চুপচাপ কাটে। বংশী কেমন যেন উশ খুশ 
করতে থাকে । কিএকট! কথা যেন বলি-বলি করেও মুখে 


পারছি'না। 


আটকে যাচ্ছে? বলরাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল — 
“কিছু এটা ক’বি যানে! মনে হচ্ছে I 

শুকনো মুখে বংশী একটু হেসে বলল -*হয়, কবো 
ভাবতিলাম এট! কথা ।, তা তুই যদি কিছু না ভাবি তো 
কই।” ; 

বলরাম বংশীর কথা শুনে হেসে ফেলল । বলল--"আরে, 
তুই দেখতিছি সেই রূপ-কথার fees জুড়ে দিপি। সেইযে 
রাজার কাছে আসে লগোলে কয়- রাজামশায়, ভয়ে কবো, 
না Asa কবো। তা তোর কথাভ। কি fae ক'দেছি 
শুনি |» 

একটু আমতা আমতা করে বংশী বলল-_“কচ্ছিলাম কি 
যদি ধামা-খানেক ধান দিতিস এই কয়ড| দিনির জঙ্কি । তালি 
বড়ো উপুগারে নাগতে| ৷” 

কথাটা শুনেই বলরামের মুখধানা THA হয়ে গেল। 
কোনে জবাব দিল না। * 

দুই হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বংশী ধরা গলায় বলতে লাগল 
“বড়ো ক যাচ্ছে cal কালকে গোনেশের ম। খালি 
কান্দিছে। আমাগোর জন্তি ভাবি না। নাল. ঘেচু শালুক 
খাইয়ে একভাবে কাঁটায়ে দিতি পারি । গোনেশ আর টেপিরে 
নিয়েই হচ্ছে ভাবন।। ওগের দিগি তাঁগালি পরাণডায় আর 
সহ পায়না । কয়দিন আগে গনেশের মামাবাড়ী গিলাম। 


কয়ে বুলে ধামা আধেক .ধান আনিল[ম | ঘরে কয়ডা 


থেসারীর ডাল ছেলে! ডালি-চালি মিশেয়ে কোনোমতে 
একবেলা হাড়ি চড়তিছে। গোনেশ তা খাতি পারে না। 
কালকে আমার গল জড়ায়ে ধরে কচ্ছে--“বাবা।, আমি আর 
চাল-ড।লির ভাত খাতি পারি না। আমারে কয়ভা ভালে! 
ভাত আনে দিও rfa কবে ক’ বলরাম! শুনে তো ওর 
মা খালি কান্দে। চাল-ড|লির ভাত তাই জুটোতি 
আর ছলে কয়-ভালো ভাত yira 1৮ 

বলতে বলতে বংশী থেষে বায়। খাঁকারী দিয়ে গলাট। 


€৭* a, BAH ১৩৭৪ 


একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলে--“ভাবতিলাম, আর একবার 
গোনেশের মামাবাড়ী যাব। চাইয়ে-চিন্তে যদি আর ধামা- 
খানেক ধান আনতি পারি। কিন্তক যাই কোন্‌ মুখ 
নিয়ে ক। ওগেরও তো অবস্তা ভাদোন! । এক ate 
মানুষ সোংসারে 1 

বলরাম উঠে গিয়ে নৌকার চরাটের উপর বসল। বাশের 
লম্বা লগিটা মাটিতে পোতা ছিল। টেনে তুলতে তুলতে বলল 


— “S| আমারই অবস্তাডা বা তুই কি এমন ভালো দেখলি? ' 


আমার ঘরে তো আর দুই-দশমন মজুত করে রাহিনি |» 

বংশী হঠাৎ যেন বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে । তাড়াতাড়ি 
উঠে দাড়িয়ে বলে--"না, না, তুই রাগ করিস্নে বলরাম। 
না থাকলি তুই দিবি কন্তে ক’। আমি ভাবিলাম--৮৮ 

কথাট। আর শেষ করতে পারে না বংশী । ডোঙাট। 
নৌকার গায়ে টেনে এনে উঠে পড়ে। বাইতে বাইতে 
বলে--“তো চল্‌, বাড়ী যাবি তো একসাথে যাই 1” 

বলরাম অন্যদিকে তাকিয়ে বলে--“তুই যাতি লাগ। 
আমি এট, পরে যাবো।” 

বংশী ডোঙা বাইতে বাইতে ,চলে গেল। বলরাম 
খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে । তারপর একটা দীর্ঘখবাল 
ফেলে উঠে দীড়াল। লগির খোৌচায় নৌকাটা! সামনের দিকে 
এগিয়ে চলল । বেশ বেলা হয়ে উঠেছে । ভাদ্দরের মেখ- 
মোহ! আকাশের রোদ । চামড়া যেন পুড়িয়ে তোলে। নীচু 
হয়ে হাত বাড়িয়ে এক আঁল লা জল তুলে বলরাম চোখে 
মুখে ছিটিয়ে দিল 1 তারপর উদ্ধেশ্যহীনভাবে নৌকাটাকে 
সামনের দিকে বেয়ে নিয়ে চলল | 

খানিক দূর যেতেই সামনে পড়ল অনেকগুলে! চারা 


তালগাছের সারি। বেশীরভাগই গোড়ার Rab জলে 
ডোবা। অনেকদুর চলে এসেছে বলরাম। পাশেই 
হাতিনাড়। গ্রাম। আর সামনে এ তালগাছখেরা উঁচু 


জায়গা! হল হাতিনাড়। গ্রামের শ্বশান। এখন অবশ্য কিছুই 


atal 


বোঝার উপায় নেই। প্রায় সসন্ত শ্বশান-ভূমিটাই জলে gA 
গেছে। শুধু উপরের দিকে টি'পি-মতন একটা জায়গায় হাত 
কয়েক মাটি ভাসন ICE | 

বলরাম আস্তে আস্তে নৌকাটা! ওদিকেই বেয়ে নিয়ে 
BAT) তালগাছের গোড়ার কাছে এসেই নৌকাটা খ্যাচ, 
করে আটকে গেল। নৌকার তলায় মাটি ঠেকে গেছে। 
বলরাম নৌকায় বসেই জেগে-থাকা মাটিটুকুর দিকে তাকাল। 
একটা ডালগাছের শুকনো গোড়টা ঘিরে বাশি-রাশি 
পিপড়ে জমা হয়েছে। চারদিকের সব শুকনো 
জায়গা ডুবে গেছে। এই জায়গাটুকুই মাত্র ভেসে 
আছে। প্রাণ বাঁচানোর একটুখানি মাত্র নিরাপদ ঠাই। 
ভাসতে SIMS ভেসে গেছে, তারা তো 
গেছেই, যারা পেরেছে, সীতরে এসে এখানে উঠেছে। 
এ-আয়টুকুও বেশীক্ষপ থাকবে না তা. ওরা" বুঝতে 
পেরেছে । সময় থাকতে ভাই তৎপর হয়েছে। যাদের 
সামর্থে কুলোচ্ছে, তার! পিল্পিল্‌ করে সারিবেধে তালগ।ছের 
মাথায় উঠে যাবার চেষ্টা করছে। আর অক্ষম অমর্থ দল!- 
পাকানো পিঁপড়েগুলো শেষবারের মতন ভেসে যাবার জন্ত 
প্রতীক্ষা! করছে। 

বলরাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদিকে | তারপর কি 
মনে করে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। ভারী.সন্দর দেখাচ্ছে 
জায়গাটা! চারিদিকে স্বচ্ছ, ঝকৃঝকে জল। সূর্যের আলো 
ঠিকরে পড়ছে সে জলে। জল-ও যেন আলো হয়ে উঠতে 
চাইছে। অল্প-অল্প বাতাসের দোলায় ছোট-ছোঁট ঢেউগ্ডলো 
চারপ।শে উছলে পড়ছে। ভারী ভালো লাগল বলরামের | 

হঠাৎ পায়ের নীচে নজর পড়তেই ছ্যাৎ করে উঠল 
বলরামের বুকটা । তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দীড়াল। ১ 
ভালে। করে লক্ষ্য করল জারগ|টা। ত।লগাছের গোড়াটার ` 
একটুখানি নীচে থেকেই alae খানিকটে জায়গায় নুতন 
মাটি ফেলা। ভালো ক'রে, নজর করলেই চোখে পড়ে। 


~ 
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নীচের দিকটা জলে ডুবে গেছে। তবু জলের তলা -ধেকেই 
বুঝা ata i | 

একটু কাল ভাবল Baty) তারপর অপলকে তাকিয়ে 
রইল জায়গ।টার দিকে । বুঝতে পারল, এখানেই পদ্মকে 
শুইয়ে রাখা হয়েছে। গলায় দড়িদেওয়! মর । গাওপারের 
শ্মশানে নিভে যাওয়ার নানান afẹ আছে। পোড়ানোর 


ঝামেলার মধ্যেও যায়নি ভল্হরি। অতো-কাঠের জোগাড় 


করেকে। তাই এখানেই মেয়েটাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে 
গেছে। 

জায়গাটার মাথার পাশ ঘেষে বসল বলরাম। আন্তে 
আস্তে ঝুরো-ঝুরো মাটিগুলোর পরে হাত বুলিয়ে দিতে 
লাগল। বপরামের সব পাপ আর অপরাধের ভার মাথায় 
নিয়ে সারাজীবনের ভালবালাটুকু বুকে বয়ে পদ্ম হারিয়ে 
গেছে। কারে! বিরুদ্ধে কোনে! নালিশ বা অভিমান সে 
রেখে যায়নি । বুকের মধ্যকার সেই ST Ty) আজ 
যেন ফুলে ফেঁপে ঠেলে বেরিয়ে এলে! বলরামের। Fics 
দাত চেপে আজ কদিন যন্ত্রণটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে | কিন্ত 
আজ এই নিরালায় পদ্মর শেষ-আ.শ্রয়ের মাটিটুকুর পরে ব'সে 
বিশ্বাঘঘাতক হঠকারী বলরাম নিজেকে আর সামাল দিয়ে 
রাখতে পারল না। অসহায় বেদন! গুমরে উঠল বুকের মধ্যে ) 
শুকনো চোখ ছুটে! ছাপিয়ে বর্ষার আকাশ উথলে উঠল] 
ফোটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে । উপুড হয়ে 
বলরাম আঁকড়ে ধরল মাটির রাশিটুকুকে। বলরামের চোখের 
জলে ভিজে ভিজে fag হয়ে উঠল ajani i 

খানিক বাদে বলরাম ফিরে এলো। নৌকাট| এনে 
বাধল বাড়ীর ঘাটেই। নৌকা থেকে নামতেই নারাপ ছুটে 
এলো] । হৈ চৈ করে বাবার হাত জড়িয়ে ধরল। স্বামী 
সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নারাণকে লক্ষ্য করে 
বলল-_“পাইছিস্‌ তোর বাবারে ?* 

নারণকে নিয়ে এগিয়ে আসতে অমতে বলরাম তাকায় 


সুবাসীর দিকে। স্বাসী একটু হেসে চোখ লাশিয়ে 
নিয়ে বলে--"তোমার নারাণের কথা আর কইয়ে না। 
তা তুমি «Bl কাজ .করো। এট্রা ঝোলা বানায়ে 
ন্যাও। য্যানে যাবা, ওরে সেইডের মধ্য পুরে নিয়ে 
যাবো ।” f 

বলরাম সংক্ষেপে পিল্পাসা করে--“ব্যানো, হইছে কি?” 
RUM গপাট। একটু চড়িয়ে বলে,_-“হবে আবার কি? 
তুমি যাওয়! ইন্তিক সেই যে ঠ্যালা ধরিছে-_“বাবার কাছে 
যাব, বাবার কাছে যাব’ তার কি আর থামার নাম 
আছে নাকি? এহেবারে জালায়ে পোড়ায়ে খালে।। এর! 
কাজ যদি এট, স্বস্তির হইয়ে কত্তি দেবে” 

বাশের লগিটাকে গোয়াল ঘরের পাশে হেলান দিয়ে 
রেখে বলরাম নারাণকে কোলে তুলে নিল। বাপের কোলে 
মুখ লুকিয়ে নারাণ মার দিকে তাকিয়ে জিত বের করে ভেংচি 
কাটল। ৮. 

বারান্দায় এসে বপে ছুকোটা পেজে নিয়ে বলরাম টানল 


কিছুক্ষণ) তারপর হুকোট। বেড়ার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে রেখে 


নারাপকে বলল -- 

“নাসীগের বাড়ী যাবি নাকি?” 

নারাণ উল্লসিত হয়ে উঠল । এক কথাতেই রাজী হয়ে 
গেল। | 

qaa বলল-_“তালি দাড় আমি আস্তিছি। 

PA বলরাম ঘরের মধ্যে গেল। ঘরের একপাশে ছোটো 
একটা মাচা বাধা। মাচার পরে বাশের টাচ দিয়ে বোনা 
ধানের CUAL একটা ধামা হাতে বলরাম গিয়ে দীড়ালো 
গোলাটার পাশে। তাকালো খোলাটার মধ্যে । এক মুঠোও 
ধান নেই । সরে গিয়ে দীড়ালো পাশের একটা ডোলার 
পাশে। -স[কুল্যে ধামা তিন-চার ধান বোধ হয় আছে 
আছে ভোলাটায়। সার! বর্ষাকালটার একমাত্র সম্বল | এই 
ধান কয়টা ফুরিয়ে গেলে হাজার মাথা কুটলেও কোনো দিক 
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থেকে আর eae আসার উপায় নেই। সামনে এখনো 
এতোগুলো দিন। 

ধামাটা তুলতে গিয়ে হাত ছু'খ!না কেঁপে উঠল বলরামের, 
কিন্তু শক্ত করণ বলরাম নিজেকে | অবিচল হাতে ধামাট] 
তুলে নিল । গুজে দিল ধানের মধ্যে। ঠেলে ঠেলে ধান 
বোঝাই করল। তারপর ধান-ভি ধাম|টা নিয়ে বাইরে 
এসে দীড়াল। নারাণকে বলল--"্যাঁবি তো চল্‌ । নৌকোয় 
গিয়ে ওঠে, |» : 

বলরামের আগে আগে গিয়ে নারাপ নৌকায় উঠল। 
বলরাম ধামাটাকে নৌকার উপর নামিয়ে রেখে নৌকাট! 
বেয়ে চলল। সারা গ্রামের মধ্যেই এখন জলে জলময় | 
কোথাও লৌক! বাধে না। খানিকদুর যেতেই নৌকার পাশ 
ঘেষে নীচের দিকে তাকিয়ে নারাণ ঢেচয়ে উঠল--"বাবা, 
কতো মাচ যাচ্ছে--1৮ | 

এ-জায়গাটা উঁচু ভাগাড়। জলট! একটু কম । রোদের 
আলো পড়ে জলের মধ্য দিয়ে তলার মাটি দেখা যাচ্ছে। 
বলরাম তাকিয়ে দেখল, এক ঝাঁক বড়ে! বড়ো পুটি হুটো- 
পুটি খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে। বলরাম সেদিক থেকে চোখ 
ফিরিয়ে ছেলেকে ধমক দিল _-৭তুই এট, চুপ করে বয় তো। 
অতো বাওত্তারাপানা করিস্নে। পড়ে গেলি” ফটিফট|ং 
বারোয়ে যাবেনে।” 

বাতাসীপ্দের বাড়ীর খাটে এসে নারাণকে নামিয়ে দিয়ে 
বলল-_-“তুই এট, তোর মাসীর কাছে থাকৃতি নাগ । আমি 
এট, তোর বোংশে কাকার কাছে যাচ্ছি। ফেরার সোমায় 
তোরে তুলে নিয়ে যাবানি ।” 
নারাণকে নানিয়ে দিয়ে বলরাম আবার এগিয়ে চলল। 
বংশীদের খাটে এসে নৌকা লাগাল। নৌকা থেকে না 
নেমেই গল! চড়িয়ে ডাক দিল_“বোংশে বাড়ী আছিস 
নাকিরে ?” 

কয়েকবার ডাকতেই বংশীর ছেপে গনেশ ঘাটের কাছে 


আসো । 


এগিয়ে এদো। হাড় জিরজিরে রুগ্ন ছেলেট।। চেচিয়ে 
জবাব দিল--“বাবা বাড়ী নেই 1” 

বলরাম বলল--প্ৰাড়ী নেই? গেছে কনে? 

গনেশের মা চন্দরী আগে বুঝতে পারেনি কে ডাকছে। 
ঘর থেকে 'বেরিয়েই বলরামকে দেখে খানিকটে ঘোমট! টেনে 
দিল মাথায়। গনেশকে বগল = 

‘ক’ যে-ব্যাহান-ব্যালায় কনে গেছে। কিছু কইয়ে 
যায়নি |”? 

একটুক্ষণ ভাবল বলরাম। তারপর ধানের ধামাটাকে 
ওদের উঠোনে নামিয়ে রেখে বলল--“ধান কয়ড! তুলে 
CHS | বোংশে আমারে এক ধামা ধানের কথা PTI | 
Bi দিয়ে গ্যাল৷ম। বোংশে বাড়ী আলি কইয়েনে ৷” 

বলরাম আর দীড়াল না। ধাঁম।ট। খালি বরে দিতেই 
নৌকায় এসে বাইতে শুরু করল। ফেরার পথে নারাণকে 
তুলে নিল বাতাসীদের বাড়ী থেকে। 

বাড়ী ফিরে এসে বাবান্দায় বলতেই একটুবাদে রান্নাঘর 
থেকে স্থবাসী এলো]। হাতে একটা তেলের শিশি। পিশিটা 
বলরামের পাশে রেখে দিয়ে বগল-_“নারাপরে নিয়ে ডুবোয়ে 
আমার রান্না হয়ে গেছে।” 

বলরাম কোনো কথ। বলল AL | বপরামকে চুপ করে 
থাকতে দেখে স্থবাঁসী বলল -“ধামায় পুরে ধান নিয়ে গেলে 
মনে হলো। অতোগুলোন্‌ ধান। দিলে নাকি কারে! pr? 

বলরাম হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল--“দিছি বেশ করিছি। 
তাতে তোমার কি? আমার খা'টে পিটে আমা ধান, আমি 
যারে খুশী দেবে।। তোমার অতো চোখ-টাটানির ধার ধারি 
নাকি?” 

RT অবাক হ'ল। কিন্তু কোনো কথা বলল al | 
AATE সরে গেল সামনে থেকে। 

খানিকক্ষণ গম্‌ মেরে বসে থাকল বলরাম। তারপর 
নারাপকে নিয়ে স্নান করে এলো। ওরা স্নান করে আসতেই 


eb অল, মাটি, মন 


সী তাড়াতাড়ি খাবার জায়গ। ক'রে দিল। ভাতের 
থালায় প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক মুঠে! BIS কম। স্থবাসীর 
থালায় ভাতের পরিমাণ যে আরো কমে যায়, ও] অনুমান 
করতে পারে বলরাম ।-কিছুদিন ধরেই এইভাবে চাপাতে 
হচ্ছে। পেট ভ'রে খেতে গেলে কদিন পরে যে একেবারে 
না ধেয়ে থাকতে হবে। 

ভাতের থালা টেনে নিয়ে এক গ্রাস তাত মুখে তুলতে 
গেল বলরাম । মুখের কাছে নিয়ে আবার ভাত ক'টা নামিয়ে 
ates থালায় । সুবাসীকে-ডেকে বলল--”এদিগি শোনো 1” 

ভয়ে ভয়ে VIA তাড়াতাড়ি কাছে এসে দীড়াস। 

বলবাম Raps মুখের দিকে তাকিয়ে মাথাট। নীচু 
করল। থালার ভাতগুলো নাড়তে নাড়তে বলল--“আ/মার 

কথাভ। শুনে রাগ করলে নাকি তুমি?” 

স্থব!সী নিঃশক্ে দাড়িয়ে থাকল । কোনো কথা বলল না। 
বলরাম মাথাটা না তুলেই আবার বলল--“আমার কথায় তুমি 
রাগ হইয়ে না।% 

মাথাডা আগর ঠিক ছেলো না।-_কি করব sel বিলি 
গিলাম। বোংশে যাইয়ে কা'ন্দে-কাটে পড়িছে। ধান FAB 
না দিলি হয়ত ভালোকরতাম। কিন্তুক ওর যুখখানার 
দিগি তাগায়ে বড়ো মায়া হলো মনে। বড়ো ভরসা নিয়ে 
আইছে আগার কাছে।” 

সুবাসী সরে গিয়ে বেড়ার আড়ালে দাড়িয়ে বলল-- 
“বোংশে-ঠাউরপোরে ধান দেছো তাতে আমি কইছি নাকি 
কিছু | দেছো, ভাপো করিছো। উপায় থাকলি কি কেউ 
আর পরের দুয়োরে হাত পাত তি আসে | তা মানৃষির দিন- 
বিদিনে যে এট, HAS নেবে, সে ভাগ্যি কি আয় দেছে 
ভগোমান আমাগের! আর কয়দিন পরে আম[গেরই যে 
কি দশ! হবে কেডা জানে !” 

সে ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথ। ভাবতে পারে না বলরাম। 
বুকের মধ্যে শিউরে ওঠে তাড়াতাড়ি করে খালার ভাত- 


গুলো মাখতে মাখতে বলে--"না, নাঁসে তুমি eta না 
সে তুমি ভা'বে না|. একগাবে চলে যাবেই।” 

তারপর নারাণের দিকে ফিরে একট! ধমক দিয়ে বলে 
বলে_ “আরে? তুই ব্যাট! গজা! পণ্ডিতির মতন হা! করে 
বসে আছিস ক্যান? নে, নে-_-খাইয়ে নে_- | প্যাট ভরে 
খাইয়ে নে_ 1 | 


২৩ 

জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবার ভারও তারই উপরে। 
এই হল নিয়ম। আর এ-নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে T 
কাঠ্খালির মাহুষগ্ডলো তা জানে। প্রতিটি গ্রামে এখন 
অভাবের অন্ধকার | একবেলা যদি কোনোমতে হাঁড়ি চড়লো, 
তবে কয়বেলা পরে আর হাঁড়ি চড়বে তার হদিশ নেই। 
মানুষগুলো হতাশ হয়ে পড়ে। হাড়সার উপোষী শরীরটার 
সব শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু তবু যেন 
কেউ ভেঙে পড়েনা । যেমন করে হোক, বাচতে হবে। 
প্রাণধারণের তাগিদে সকলে হন্তে হ'য়ে ঘোরে। ভাত না 
জোটে, না ছুটুক। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই 
দিয়েই উপরের বাক্ষসটাকে Shel রাখতে হবে। নেই বললে 
তো ও-রাক্ষসট শুনবে না। যে যা পারো জোগাড় করো। 
জোগাড় ক'রে পেটে দাও। Maga মালিক তোমাকে R 
করেছেন। তোমার আহার স্থষ্টি করে রেখেছেন। তুমি 
যেমন, করে পারো, খুজে পেতে নাও | 

কাঠখালির সারা বিল জুড়ে এখন শীপল!, ঢ্যাপ আর 
শালুকের ছড়াছড়ি । শাপলা আর শালুক সিদ্ধ খেয়ে g- 
একটা ধেলা পার করে দেওয়া যায়। ঢ্যাপ শুকিয়ে গরম 
খোলায় দিলে দিব্যি ফুর-ফুরে খই বেরিয়ে আসে । ছুই- 
চার মুঠো মুখে পুরে দিয়ে ঘটিখানেক জল খাও। 
থানিকক্ষণের মতন পেটটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। এখানে 
সেখানে জলের পরে বড়ো বড়ো কলমীর ধাপ SLATE | 


~ 


ens) aa, অগ্রহায়ণ ১৬৭৪ 


দিব্যি লকলকে ডগাগুলো | সিদ্ধ করে ছু'ফেণটা মুন ছিটিয়ে 
দিয়ে চোখ কান বুজে খেয়ে ফেলে! । MAH ভগবানের 
পৃথিবীতে আহারের কি অভাব আছে নাকি! 

তবে এ-সময়টায় মাছের সত্যিই বড়ো আমদানী হল। 
কুচো থেকে শুরু ক'রে বড়ো মাছ- দুটোই প্রচুর পরিমাপে 
পাওয়া যেতে লাগল। আর হবেই বা না কেন যাঁর যখন 
সময়। দিনে-দিনে জল বাড়ছে। মাহগুলোরও বিচরণের 
ক্ষেত্র বাড়ছে। কুচো মাছের হুটো-পুটিতে আর বড়ো মাছের 
‘হাফাল’ খেয়ে টলমলে জল আরো টলমল করে উঠতে 
AIHA | 

মাছ-ধর!র যন্ত্রপাতিগুলে! নিয়ে রাতদিন সকলে জলের 
উপর ঘোরাঘুরি করে। একে তো হা-ভাত সংসার । এ 
সময়ে ভর-পেট মাছের ব্যবস্থাও কম কথ। নয়। তার চেয়েও 
বড়ো কথা_মাছ ধরার লোভ। 'একবার ও-নেশ! মাথায় 
চাপলে আর দিনরাত সময়. অসময়ের খেয়াল থাকে ay | 
তবে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে বইকি! এতোবড়ো জলময় 
ARIS | ম[ছগুলোর এখন অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। ওরা 
তোমাদের হাতে মরবে । গাও-খাল উজিয়ে তোমাদের হাতে 
মরতেই এসেছে । কিন্ত তোমাদেরও ওদের চলাফেরার 
বিচার করতে হবে । সময়-অসময়ের হিসেব গুনূতে হবে। 
তবেই ওদের মারতে হবে। তোমরা ওদের মারবে, কিন্ত 
হিসেবে ভুল হ'লৈ--অসাবধানে পা ফেললে, তোমাদেরও 
মরণ লেখা আছে ওদের হাতে। ওরা তো otata 
তোমাদের মারবে নী । মারবে তোমাদের নিয়তির wy ধরে। 


দুর্ভাগ্যের ছন্বেশ-নিয়ে। 


কয়েকদিন আগেই ঘটে গেল. এ-রকম একটা না 


. -কাঠুখ।লির বিলের একেবারে শেষ মাথায় ga গোলাপোতা 
'গ্রাম। এখানে-একটা ওখানে-একট] ফাকা বাড়ী। ও- 
'পাশটা আরো! নীচু। ডুবল-ও তাই 'বেশী করে। জল 
: প্রথমে উঠোনে উঠল। তারপরে উঠোন ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকল 


যাদের অন্ত Tica ভাঁলে। আডীয়-কুটুম আছে, তার! একে 
একে দেখানে উঠে যেতে লাগল। জল নেমে গেলেই আবার 
ফিরে আপবে |. যাঁরা যেতে পারদ না, তারা গরুবাছুর্‌ 
গুলোর কোনোমতে একটা Weel কবে ঘরের চালের 
একেবারে ABS ঘেষে মাচা বাধল। ঘরের মধ্যে তু-তিনহাত 
করে জল। ডাঁঙা বলতে কোথাও কিছু নেই। ateta 
পরেই এখন সব কিছু । ateta নীচে একটা করে নৌকা কি 
ভোঙা বাধা। এদিক ওদিক যেতে হলে এ ছাড়া আর 
উপায় নেই। রান্না-খাওয়াও ওরই পরে। গোঁলাপাতা 
গ্রামের দক্ষিণমাথায় হ'ল ভজন-মোড়লের বাড়ী। পাঁচ 
ছয়টি ছেলেমেয়ে । ঘর ভরতি নাতি-নাতনী। উঠোনে জল 
উঠতেই ভজন মোড়ল সকলকে এখ!নে-ওখানে পাঠিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা FI) কিন্তু মেজ ছেলে যুগীনের মাথায় কি যে 
CH চাপল ও-ই জানে. জেদ ধরল-_সে যাবে না। নিজেও 
যাবে না, বউ আর কোলের ছয়মাসের ছেলেটকেও যেতে 
দেবে না। ভজন মোড়ল অনেকক্ষণ ছেলেকে সাধাসাঁধি 
কিরল। শেষকালে না পেরে রাগ ক'রে গালাগালি দিল-_ 
“মর তয় সব SAG! জলে পচে |” 

ভজন মোড়ল সকলকে নিয়ে চলে যাবার কদিন পরেই 


wm উঠোন ছেড়ে বারান্দায় উঠল। তারপর ঘরে। ধুগীন 


তৈরী ছিল। মাটি থেকে খানিকটা উপরে মট্কার নীচে মাচা 
বাধল। বউ আর ছেলেকে নিয়ে-উঠল তার উপরে । সঙ্গে 
কিছু চিড়ে আর চাল ছিল। . তাঁতেই একভাবে চলে যেতে 
লাগল। সকাল হলেই ga নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 
ছোঁটো বড়ো মিলিয়ে নানারকমের মাছ ধরে আনে। হাতে 
ওর GHB লক্ষ্য। অথৈ জলের তলা দিয়ে বড়ো বড়ো রুই 
কাতলা বোয়াল ঘুরে বেড়ায়। লম্বা লম্বা শ্য।ওলা-গুলোর 
গায়ে নাড়া লাগে। ভেসে-থ|কা শ্টাওলাগুলো থির-থির 
করে কেঁপে ওঠে । দুর থেকে তাক্‌ ক'রে যুগীন | আই 
করে ছুটে যায় ওর-হাতের বিঘৎখানেক লঘা বাকানে 


nee 


৫৭৫৬ জল, সাটি, মন 


BERS ফলা দাগানে! দীর্ঘ ‘জুতি’। দৃশাসই ' মাছটা 
অভোখানি জলের তলায় ও এ-ফোড় ও-ফেপাড় হয়ে গেথে 
যায়। মাছ পাগল যুগীন দিনরাত মাছের সন্ধানে জলে-জলে 
ঘুরে বেড়ায়। বউ মানা করে। অতো মাছ তো লাগে AT 
কতো! আর ধাওয়া ষাঁয়। শুধু-শুধু ফেলা যায়। কিন্তু কে 
শোনে কার কথা! 

রাত্রে gta মাঁচার পরে বউ আর ছেলের পাশে 
শুয়েছিল। মনট! ভালো নেই । যে-কয়ট! চাল ছিল, প্রায় 
ফুরিয়ে এগেছে। দিন কয়েক ধরে একটা বড়ো মাছও 
গাথতে পারেনি। মেজাজটা বিগৃড়োবারই কথা । ভোরে- 
ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেল যুগীনের | মাচার চারপাশে আঠার 
মতন অন্ধকার লেগে রয়েছে। পরিষ্কার কিছুই দেখা 
যাচ্ছেনা । হঠাৎ মাঁচার নীচে চোধ পড়ল যুগীনের। ঘরের 
মধ্যে এধন প্রায় হাত তিনেক জল । ভাঙা বেড়ার ফাক 
দিয়ে উঠি-উঠি সর্ষের আলো এসে পড়েছে সে-জলে। জলের 
দিকে তাকিয়েই চোখ ছুটে। স্থির হয়ে গেল যুগীনের। 
হয়ে উঠল মুখের ছু,পাশের চোয়াল। নিশ,পিশ, করে 
উঠল মাছমারা শিকারী হাতের কজীটা। ভালো করে 
চোখ ছুটে মুছে আবার তাকাল । মাটি-গোল! ঘোলাটে 
জলটা মাঝে মাঝে পাক দিয়ে উঠছে। আর থেকে থেকে 
বুড়বুড়ি উঠছে জলের উপরে । যুগীনের মনে আর সন্দেহ 
রইল না। যাঁকে সে আজ কদিন ধরে খু'জে বেড়াচ্ছে, সে 
আজ নিজেই এসেছে। এসেছে একেবারে তার ঘরের 
মধ্যেই । ঘরের ভোয়ার মাটি খেতে খেতে একেবারে ঘরের 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে বাছাধন। কিন্তু এবার! সতর্ক হাতে 
যুগীন পাশের থেকে কোচটা তুলে নিল। ভালো! ক'রে 
তাক্‌ করল জায়গাট।। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে কোচটা 
ছুড়ে মারল বুড়-বুড়ি তোলা প্রকাণ্ড কাতলা মাঁছটার apy 
শরীরের দিকে । জলের নীচে গিয়ে mabir বেধেই কোচট। 
একবার একটু কেঁপে উঠল। তারপরেই স্থির হয়ে গেল। 


কোচটাকে খানিকক্ষণ মাটির সঙ্গে চেপে ধরে রাখল যুগীন। 
তারপর আস্তে আস্তে সাবধানী হাতে টেনে তুলল । কিন্ত 
কোথায় কাতলা মাছ ! ঘরের অন্ধকার তখন পাতদা হয়ে 
গেছে। আবছা আলোয় ঘুগীন দেখল, তারই ছয়-মালের 
ছেলেটাকে অষ্টে পৃষ্টে কোচের মাথায় গেথে তুলেছে। 
ভোরের দিকে কখন যে মার কোল থেকে ছেলেট! টুপ, করে 
জলে পড়ে গেছে, তা দুজনের কেউই টের পায়নি। যুগীন 
শুধু টের পেলো কাতলা মাছে বুড়বুড়ি তুলছে । আর তাকেই 
যুগীন গেথে তুলল। 5 

তোমরা মাছ aten মাছও তোমাদের মারে। বীভৎস 
ভয়ে যুগীন চীৎকার করে উঠেছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল 
ওর বউয়ের । -একসঙ্দে আর্তনাদ করে উঠেছিল দুজনে I 
তারপর মাচার উপর থেকে দুটো মান্য ঝাঁপিয়ে পড়ল 
জলে। -আর উঠল না। 

তোমাকে প্রাণধারপ করতে হবে। আর সেজন্যে অন্ধের 
প্রাণ হরণও করতে হবে। কিন্তু যাকেই তুমি মারে।, আগে 
fraa আটশ্থাট ভালো করে বেধে নাও। একটা প্রাণ 
নেবার আগে নিজের প্রাণ-পাখীট[কে সাবধান করে নাও। 
যে পথেই পা বাড়াও, আগে SIC করে সে পথের শুলুকঃ 
শাপুক জেনে নাও। যেখানে চোখের দৃষ্টি চলে, যেখানে 
ভুমি সব কিছু দেখতে পাও-_সেখানে আগ বাড়িয়ে যা কিছু 
করতে পারো। কিন্তু যেখানে চোখের দৃষ্টি চলে না, আঁধির 
নূতন অন্ধকার পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে, _সেখানে সাবধানে 
পা ফেলতে হয় বইকি। সারা রাজ্যটা এখন টলটল করছে 
জলে। ওর তলায় তোমার নজর যায় না। তোমার নিয়তি 
ওখানে অজান! রহ্ন্তের ফাদ পেতে রেখেছে। ভুলিয়ে” 
ভালিয়ে তোমাকে সেখানে টেনে আনতে -চাইছে। 
অসাবধানে পা ফেললে সে ফাদে জড়াতে হয় বইকি! 
কাঠ্খালির বিলের মানুষগুলোর মনে তাই সব-সময়েই একট! 
ছম-ছমে ভাব । কখন কি হয়। 


ese অনা, অগ্রহায়ণ ১৪৭৪ 


কিছুদিন আকাশটা! বেশ পরিক্কার ছিল । কিন্তু আহ্বিনের 
মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ একদিন ore জমল আকাশে । ঘন 
কালে পাথরের মতন কুচকুচে মেঘ । কালো মেঘের ছায়া 
এসে পড়ল বিলের কালো জলে। সারা বিলের অতল 
কালো জল যেন আরে! ভয়ানক, আর রহস্তময় হয়ে উঠল। 
দম্‌কায় দমৃকায় শীতল পৃবাল বাতাস বইতে শুরু করল। 
জলের বুকে হুলাৎ ছলাৎ করে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল 
ঢেউয়ের পরে ঢেউ । সাদ! ফেনাগ্ুলো কামটের দাতের 
মতন ঝকঝক করে উঠল। gefa ধরে সারা বিলট! ঝোড়ো 
বাতাসের দোলায় একেবারে উথাল-পাথাল হয়ে গেল। 

আমন ধানের গাছগুলো এতোদিন জলের ভলে পাল্লা 
দিয়ে সমানে বাড়ছিল। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা 
আছে। এতো জলের সাথে পাল্লা দেবার মতন শক্তি 
কোথায়। ক্ষেতভাতি ধানগাছগুলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে 
আসতে লাগল । মাথাটাকে জলের পরে জাগিয়ে রাখল বটে, 
কিন্তু যাস-খানেক আগের অমন যে ডাগর-ডাগর ভগাগুলে! 
সব যেন কেমন সরু হয়ে গেল। এ-শরীরে কোলজোড়া 
ধানের বাইল কেমন করে তুলে দেবে কাঠুধালির চাষী 
মান্ষগুলোর দুহাত ভরে! কয়দিনের ঝোড়ো বাতাসে ওদের 
মাথাগুলো যেন আরো নুয়ে এলো । অনেকেই ঢেউয়ের 
দোলা সহ করতে পারজ না। রাশি রাশি জলের নীচে 
শীর্ণ মূলট। আলগা হয়ে গেল মাটির থেকে। তারপর 
কাঠুখালির চাষী মাম্ষগুলোর হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতন 
নিরুপায় হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল অকুল জলের উপর 
দিয়ে। í 

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে দুর্গাপৃজোর তারিখ ছিল। 
পূজো আটকালো। না । কিন্তু নামরক্ষা! সাত্র। কোনোমতে 
নমো নমো ক'রে সেরে দেওয়া হল। ঘরে খাবার নেই।' 
' মনে সুখ নেই কারো । এখন কি আর ফুতি-আমোদ জষে। 

আশ্বিনের শেষাশেষি এসেই জলে টান ধরল | জলট] 


এসেও ছিল যেমন শীই-শীই করে, যেতেও লাগল তেসনি 
তাড়াতাড়ি । ates আস্তে জল উঠোন থেকে পথে নামল। 
পথ থেকে গড়িয়ে যেতে লাগল বিলের দিকে । সেখান থেকে 
নদীতে পথ-খাট, আগাড় ভাগাড় জেগে উঠতে লাগল। 
স্থলচর জীবন্ত আর পোকা-মাকড়ের বিচিত্র কোলাহলে 
আবার চারিদিক মুখর হয়ে উঠল। বাগঝামা ঘাসের 
বেগুনী-রঙা ফুলের মধুর লোভে গুনৃগুন করে উঠল 'দল্কে- 
দল মৌমাছি । অলস ডানা মেলে খয়েরী রঙের নিঃসঙ্গ 
ate for আকাশ কাপিয়ে ডেকে ওঠে-চিপি-_-চিপি 
-ই-ই-ই--। 

কাঁতিকে এসে অভাবের কামঢ়টা যেন আরো তীব্র হয়ে 
দেখ। দিল। দিল যেন আর কাটতে চায় না। হিমের হোয়া 
বয়ে নিয়ে BB করে ছুটে আসে উত্তরে হাওয়া। শিরশির 
করে হাড় fe কেঁপে উঠতে চায়। আর সেই সঙ্গে সার! 
শরীর জুড়ে কনৃ-কন্‌ করে মোচড় দিয়ে ওঠে পাকস্থলীর অসম 
নির্মম আর্তনাদ | 

তবু আটকে থাকল না। কি-ই বা আটকে থাকে 
জগতে । উপায় একটা না একটা জুটে যাই । কাঠুখালির, 
বিলের মান্ষগুলোরও আর একটা উপায় জুটে গেল। জল 
কমে যাওয়ার সাথে সাথে নাল আর ঢ্যাপও কমে এলো। 
কিন্তু অল্প অল্প জলে একট! কি ছুট্ো করে সবুজ পাতা 
ভাপিয়ে দিয়ে জন্মাতে লাগল রাশি রাশি chp গাছ। 
কিছুদিনের মধ্যেই সুতোর মতন সরু শরীরটার নীচে মাটিতে 
Cig ফলে উঠল । ছোটো আলুর মতন দেখতে। খোল! 
ছাড়িয়ে ফেললে সাদা ধপধপ, করতে থাকে । সিদ্ধ করে 
খেলে ভাতের মতনই পেট ভরে ওঠে। 

গায়ের মধ্যে থেকে জল সরে যেতেই নকুল বালা 
চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখে । কা! বাচিয়ে, খানা খন্দ 
পাশ কাটিয়ে সকলের বাড়ী গিয়ে তত্ব-ভালাশ নেয় । 
হিতাহিত পরামর্শ দেয়। বউঝিগুলোকে ডেকে বলে-_. 


শট 


৫৭৭ অল, মাটি, মন 


“বস্থমাতা জাগোপ হইছেন। এবার কিন্তুক তোমাগেরও 
কাজ বাড়লো 1৮ 

নকুল বালাকে দেখে বউঝিগুলো ছুটে আসে । হাতের 
কাজ ফেলে, ঝগড়াঝাটি ভুলে সকলে নকুলকে ঘিরে বসে। 
মাথায় ঘোমট1 চেনে দিয়ে কথা শোনে। অল্প বয়সী একটা 
বউ হয়ত ঘোমটার Wiese ফস্‌ করে বলে ফেলে "তা 
ঠাউর, আমাগের আবার কি কাজের কথা কও ?” 

নকুল বালা হেসে ধমক দেয়_"নবাবের বিটির আমার 
কাজের কথা শুনলি অতো ভয় লাগে ক্যানো? কান 
আছেরে-_মেলাই কাজ আছে। ঘরের মানুষটার পরে 
সব ভার ছাড়ে দিয়ে বসে থাহিননে। ছুইব্যালা প্যাটে তো 
দুডো দিতি হবে। তা ঘরের মাহুষটার সাথে ভোগেরও এট, 
উজ্জুগ, করতি হবে।” 

অন্য কেউ হয়ত বলে--“তা ঠাউর, আমরা হলাম ঘরের 
বউ। আমরা কনৃতে কি আনতি যাবো P” 

নকুল বাপ। চোখ বড়ো বড়ো করে একটুকাল চুপ করে 
থাকে। তারপর বলে--“আছেরে--আছে। তোগেরও 
আনার দোব্য আছে। সোমায় পালিই সগোলে হাড়ি নিয়ে 
বিলি চলে যাবি। হাড়ি ভরে ধেঁচু তুলে আনবি। 

নকুল বলার গলাটা থেমে যায়। তারপর যেন নিজের 
মধ্যে ডুবে গিয়ে বলতে থাকে--স্ম।-লক্কীর নগর সব দিগিই 


আচেরে। জগতে মানানৃতার হবে, মানষির অশ্নক্ট হবে 





এডাও তিনি জানেন । উপায়ও তিনি দেছেন। মা-নকী 
ডান হাতের মুঠ ভরে ধান ছড়ায়ে By NS! জগত 
সোংসার ধনে-ধানে ভরে ওঠে । জন-মানিয্যির মুধি হাসি 
ফোটে । আর সেই ধান যদি মারা যায়, তে! জগৎ সোংলারে 
আকাল নামে। জগতের মান্যষির gg বাড়ে। হালো- 
চাষীর কষ্টের পার থাকে না। তা সে FB মা-নক্কীর বুকিও 
বাজে। তিনি উপায় করে ভানু মানষির। তেলার ভান 
হাতের ধান যদি মারা যায়, তালি বা হাতের yo ভরে 
এ ঘেঁচু ছড়ায়ে স্থান বিল বাওড়ে। ঘেঁচু হলো মা-নকীর 
দেয়া পরাণ বাচানির আর এক উপায় i” 

তারপর সকলের দিকে ফিরে বলে--রোজ যাবি তোর! 
-রোজ যাবি। হাঁড়ি তরে তুলে আনবি। তোরা খাবি। 
ছল মাইয়েরে দিবি | ঘরের সামুষটারেও দিবি |” 

জলে টান দিতেই রবি-শম্তের বীজ ছড়ানো শুরু হ’ল। 
কিন্তু ধানের অবস্থা দেখে কারো মুখে আর হাসি এলোন!। 
পনেরো ষোল! হাত লম্বা! নাড়াগুলো জড়ি-বুটি হয়ে পড়ে 
আছে। মাথায় গিয়ে চোখে পড়ে-কি-পড়ে না এমন একটা 
করে বাইল। বাইলের অনেক ধানই অপুষ্ট । চিটে! তবু 
তাই দেখেই সকলের শুকনো মুখে শুকনে! হাসি FCM | 
ঝেঁড়েমুছে এখন যা ঘরে তোলা যাবে, তার মূল্য যে 


arg | 
(ক্রমশঃ) 





ভ্রম সংশোধন 


নিবেদিতা সংখ্যার (কার্ত্তিক, ১৩৭৪) ৪৭১ পৃষ্ঠায় গ্রীসৌমিত্র 
শঙ্কর দাশগুপ্ত রচিত “নিবেদিতা” aay’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে 
শেষ Ae fe হবে “শৃঙ্খলিত লক্ষ বুকে এনেছিল বিপুল স্পন্দন!” 
“বিপুল” শব্দটি বাদ পড়েছে। 





এজন্য আমরা দুঃখিত | 
| E স. 








কান্ত সগক্ছি 


আপনার মনোৱঞ্ডানের 
মন্ত্র জানে 


'কাস্ত সুগন্ধি মেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সম্ভফোটা ফুলের মত আপনি সৌরভ 
ছড়াবেন। আপনি পাশ দিয়ে গেলে হৎস্পদান FOSA হবে; আপনাকে সকলেই মুগ্ধনেত্রে 
দেখবে ।. হয়ত তেমন কারো দর্শনও মিলে যেতে পারে--যার কাছে সেই মধুগন্ধে হৃদয়ে 
অক্ষয় আসন পাবেন মধুর Sha আপনি ! 


fe ক্যালকাটা কেমিক্যাল cote লিমিটেডের তৈরী. 17 
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বিজয় দেব 


ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবাধিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে বর্তমান বছরে । ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রিভিন্ন পত্র পত্রিকার যেসব. 
রচনা নিবেদিতা সম্পর্কে মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ভগিনী নিবেদিতার ব্যক্তিগত রচনার একটি সংক্ষিপ্ত 
aid এ রচনায় পরিবেশিত হলো। ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা যে সব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন এবং নিয়মিত ভাবে Sta রচনা প্রকাশ হতে! ভার একটি বিবরণী নিয়ে প্রদত্ত হলো। 
New India, Dawn, Indian Review, Modern Review Prabuddha Bharata, Hindu Review, 


Mysore Review, 
Balbbarati, 
Bombay Chronicle, 


Behar Herald, The Bengalee, Kast and West, Sindh Journal, Hindu, 
Amrita Bazar Patrika, Stateeman, Advocate, Tribune, Maratha, Times of India, 


ভগিনী নিবেদিতা রচনার তালিকা এখানে মোটামুটি সম্পূর্ণ বলেই ধরা যায় অবশ্য পুত্তকাকারে মুদ্রিত অবস্থায় । 


পত্রিকায় ABMS রচনার তালিকা অলপ্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত । 


২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৭ দিনটি নিবেদিতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপণ্রী হয়তে। অনুরাগী পাঠককে 


কিছুটা আলোকিত 'করতে সাহায্য করবে। 


BOOKS IN ENGLISH BY SISTER NIVEDITA 


1, Noble, Margaret Elizabeth (1867-1911) Bengal, Allahabad, Indian Press, 19—-, | 


Agressive Hinduism, Madras, G. A. 
Natesan, 1905 41 p. 12 em, 

2, The Civic and National Ideals ; autho- 
rised ed, Calcutta, Udbodhan Office 1912 
148 p. 20 om. 

8. Cradle Tales of Hindusim, London, 
Longmans, Green & Co., 1907. 343 p. 18 em. 

4. Footfalls of Indian History. London, 
Longmans, Green & Co., 1915. 276 p. 28 p. 
21 om. | 

5. - Glimpses of famine and flood in East 


95 p. 
18 om. 

6. Hints on education. Caleutta,—, 1914. 

7. Hints on national education in India, 
3rd ed. Calcutta, Udbodhan Office, 1928, 
180 p. 18 om. . 

8. An Indian study of love and death, 
London, Longmans, Green & 00.) 1908, 
76 p. 17} om. 

9. Indian thought (In Hollins, Dorothea, 
ed: Utopian papers, Pages 179-187). 


10. Kali, the mother, London, Swan 


tye অয়গী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


Sonnenschein & Co., 1900. 11-114 p. 144 om. 
11. Lambs among wolves.... Missionaries 
in India, London, R. B, Johnson, 1908, 82 p. 
18 om. 
12, The Master} as I saw him, being 
pages from the life of the Swami Vivekananda 
by his disciple Nivedita, Calcutta, Udbodhan 


Office, 1910. 514 p. 18 om, 
13, The Northern tirtha, a  pilgrim’s 
diary. Calcutta. 1911. 80 p, 18 om, (title 


page wanting) 

14, Notes of some wanderings with the 
Swami Vivekananda, authorised ed. Calcutta, 
Udbodhan Office, 1913. 166 p. 19 om. 

15. Religion and dharma with a preface 
by 8. K. Ratoliffe, London, 1915. 20 om, 

16, Noble, Margaret Elizabeth (1867- 
1911) 

Select essays of Sister Nivedita with 

foreword by A. J. F. Blair, 2nd ed. Madras, 
Ganesh & Co,, 1917. 270 p. 18 om. 


17, Siva & Buddha. Calcutta, Udbodban 
Office, 1946. 47 p. 18} om. 

18, Studies from an eastern home...with 
a prefatory memoir by 8. K. Ratoliffe- and a 
portrait, London, Longmans, Greeen & Co., 
1918, 218 p. 19 om, 

19. Un Chant d'amour et mort ; ; preface 
et tr. francaise de Ligelle Reymond. Lyon, 
Paul Derain, 1951. 45 p. 164 om. 
= + Vivekananda, tel que je lai vu; 
‘tr. francaise de Rose Rigaud et Jean Herbert, 
Preface de Lizelle Reymond. Paris, Albin 
Michel, 1952. 816 p. 20 om. .. 

.. 21, The Web of Indian life; with an 
introduction by Rabindra Nath Tagore, new 


ed. Bombay, Longmans, Green & Co., 1918. 
276 p. 19 om. 

22. Noble, Margaret Elizabeth & 
Coomaraswamy, Ananda K. Myths of the 
Hindus and Buddhists with 32 illustrations in 


colour by Indian artists under the supervision 


of Abanindra Nath Tagore, London, George 
G. Harrap, 1913. 399 p. 24 om. 

23. (Utopian papera---by Sister Nivedita 
+»: Geddes, P.) 1908. 


Books & Articles on Nivedita. (English) 

24. Atmaprana, Pravrajika, 

Sister Nivedita of Rama Krishna-Viveka- 
nanda, Calcutta, Sister Nivedita Girls’ School, 
1961. 297 p. 22 om. 

25. Reymond, Lizelle. 

(a) Nivedita: fille de Inde. preface de 
Vishvabandhu. Paris, Editions Victor Attinger, 
1945. 350 p. 20 om. 

(b) Dedicated ; a biography of Nivedita 
N. Y., John Day, 1958, 874 p. 

26. G, A, Natesan & Co. 

Sister Nivedita : a sketch of her life and 


her services of India, Madras, G. A. Natesan 


& Co., 1914. 


Articles published in different 
Journals etc. 
27. Ajayaprana, Pravrajika. 
Sister Nivedita (The Vedanta Kesari, 


"Vol, LI, No. 2: June, 1964 p. 191-194.) 


28. Atmaprana, Pravrajike, a 


The Master and the disciple. Bhagini 
Nivedita Janma Satavarshiki Smarak 
Grantha: Pratham Paryaya, ed. by Bankari 


Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh. p. 1-8, 
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29. Bhaktiprana, Pravrajika, 

Reminiscences of the Holy Mother and 
Sister Nivedita. Vedanta Kesari. Vol. No. 
LIV, No. 3. July, 1967: p, 153-154, 

80. Bhattacharyya, Jogesh Chandra. 

Sister Nivedita—a life of spiritual dedi« 
cation, Bhagini Nivedita Janme Satavarsbiki 
Smarak Grantha: Pratham Paryaya, ed. by 
Sankari’ Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh £ 
p- 62-64, 

81. Burman, Debajyoti. 

Sister Nivedita and Indian revolution, 
Bhagini Nivedita Janma Satavarshiki Smarak 
Grantha; Pratham Paryaya, ed, by Sankari 
Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh ₹ p. 68-75. 

32. Chatterji, Pritibhusan. 

Sister Nivedita’s -interpretation ‘of 
Dharma. Bhagini Nivedita Janma Satavarshi- 
ki Smarak Grantha: Pratham Paryaya, ed. 
by Sankari Prasad Vasu & Sanil Behari 
Ghosh $ p. 56-61. 

38, Chatterjee, Rakhahari. 

Sister Nivedita in the background of 
contemporary Indian polities, Bhagini Nivedita 
Janma-Satavarshiki Smarak Grantha: Pra- 
tham Paryaya, ed, by Sankari Prasad Vasu & 
Sunil Behari Ghosh £ p. 76-94, 

84. Ganguly, O. C. 

The Sister Nivedita. Bhagini Nivedita 
Janma-Satavarshiki Smarak Grantha : 
Pratham Paryaya, ed. by Sankari Prasad 
Vasu & Sunil Behari Ghosh : p. 88-84, 

£5. Kshirsagar, 8. K, 

A rare interpreter of the Indian way of 
life, Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki 
Smarak Grantha: Pratham paryaya, ed. by. 


Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh 3 
p. 48-55. | 
86. Pendse, V. V. 

Sister Nivedita and Shree. Gopal 
Krishna Gokhale, Bhagini Nivedita Janma- 
Satavarshiki Smarak Grantha: Pratham 
Paryaya, ed. by Sankari Prasad Vasa & Sunil 
Behari Ghosh ১ p, 9-32, 

87; Lokeswarananda, Swami. 

The Impact of Sister Nivedita on Indian 

society. Bhagini Nivedita Janma-satavarshiki ` 


Smarak Grantha: Pratham Paryaya, ed. by 


Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh: 
p. 35-41. 2 j i 
38, - Smarananauda, Swami. 

Understanding India: Nivedite’s exam- 
ple. Bhagini Nivedita Janma-Satavarshiki 
Smarak Grantha: Pratham paryaya, ed. by 
Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari Ghosh : 
p 42-47. 

89. Venkatachari, P. N. 

Poet Bharatia panegyrios upon Sister 
Nivedita. Bhagini Nivedita Janma-Sata- 
varshiki Smarak Granthas Pratham Paryaya, 
ed. by Sankari Prasad Vasu & Sunil Behari 
Ghosh : p. 65-67. 

40, Civio & National ideals (Notes). 
Modern Review ; January 1211 (1): 111, 

41, Notes. The Hindu Spiritual 
Magazine Vol. VI, Nos. 7-123 September, 


1911—February, 1912 (October, 1911: Pe 
156). 
42. The Sister Nivedita Memorial 


meeting (Notes). Modern Review; April, 1 
1:12, 11 (4): p. 450-451. 


43, Sister Nivedita (Notes), Modern 


eve arẹ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


Review ; N-D., 1911, 10 (5-8): p. 514-517, 
624. illus. 
GUJARATHI, 
1. Acarya, Gunavantayaya, , 
Nivedita. 2nd ed. Rajkot, Navayuga 
Pustaka Bhander 1948, 899 p. 18 om. 
MARATHI, 
2. Noble, Margaret Elizabeth (1867-1911) 
Rastriya Hinda Dharma, tr. by Pandu- 
Yanga Sadasiva Sane, Poona, D. R. Koparde- 
kara, 19—. 165 p. 18 om, 

8. Samajdbarma, tr. by Panduranga 
Sadasiva Sane, éd by T., 0. Bapat; 2nd ed. 
Poona, D. R. Kopardekara, 1952. 100p. 18 om. 

4. Kulkarni, Kasinath Vinayak, Bhagini 
Nivedita. Bombay, Author, 1961. 181 p. 

i 5. Pendase, V, V. 

Vivekananda kanya Nivedita, Poona 
1963. ii, 804 0. ™ 1 
ORIYA, 

6. Misra, Krenaprasad, 

Nivedita. Cuttack. Cuttak Students’ 
Store, 1954, 21 p, 18 cm. 
‘TELUGU. 

7, Satyanarayana Visvanatha. 

Nivedita, Vijayawada Uma Publishers, 
1964, 808 p. 18 cm, 


[ ভগিনী নিবেদিতা রচিত গ্রন্থস্থচী, নিবেদিতা সম্পর্কীয় 
গ্রন্থ তালিকা এবং পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, কবিতার 
mfa] | 

ভগিনী নিবেদিতা 
(>) নোবেল, মার্গারেট এলিজাবেথ (১৮৬৭-১৯১১) 
শিব ও বুদ্ধ, ক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী অন £1 কলিকাতা, উদ্বোধন 
কার্যালয়? ১৯৪৯। ৬১ পৃঃ) ; 


J 


(২) = শ্বামিজীকে cat aR etaa AE 
স্বামী অনু £। কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬১৭ 
৪৬১ পৃঃ 

(৩) -স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে। ১৯১৭। ১৮ 
পি.এম। 

(8) শপ, ANg | 


ভগিনী নিবেদিতা'। কলকাতা, চক্রবর্তী এণ্ড কোং 
১৯৬--| ১১০ পৃঃ । ২১ সি.এম | 
(৫) ঘোষ, Tas 

ভারত Fai নিবেদিতা । কলকাতা, এভারেই বুক এ 
হাউস, ১৯৬--। ১১৩ পৃঃ। ২১,৫ সি,এম 
(৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। 


পরিচয় | ১৯৩২ 
(৭) ডেজপানন্দ স্বামী 

ভগিনী নিবেদিতা। কলিকাতা, উদ্বোধন কায, 
১৪৫৭ | Soar] ১৮.৫ সিএম। 


(৮) দত্ত, লরেন্দ্রনাথ [ বিবেকানন্দ ] 
ভারতীয় নারী। ১৯৩১ 
(৯) দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি। 
ভারতে নিবেদিতা । কলকাতা, শ্রীম! প্রকাশনী, 
১৯৫৯। ১৩৮ পৃঃ। ১৮ সিএম | | 
(১০) মুক্তিপ্রাণা-ভগিনী নিবেদিত] | কলকাতা, ভারতী 
বুক ইল, ১৯৬৩। ২৮* পৃঃ। ২২ সি এম। 
(১১) দাসী, সরলাবালা। ` | 
ARASI ১৯১২ 
(১২) দেবী, Batti | 
ভগিনী নিবেদিতা । কলকাতা, Aste q- 
পাধ্যায়। ১৯৬৪ | ১৩১ পৃঃ | | 
(১৩ক) দেবী, স্বর্ণ কুযারী--লিবেদিত1 | 
(১৩) দেবী, প্রতিমা। 


AS 
১৯১৭ 


দি, 


ভর্গিনী নিবেদিতা ted 


নিবেদিতা । কলকাতা, নতুন প্রকাশক, ১৯৬৪। 
১২৭ পৃঃ। | 
(১৪) নাগ, সুজিত কুমার । 
+ পঞ্চশিথা। কলকাতা, হৃদয় প্রকাশন, ১৯--। 
৩৬০ পৃঃ। ২১.২.সি.এম | 
(১৫) নাহা, রাখাপ। 

" শিখাময়ী। হাওড়া, আর, কে, প্রকাশন-। ১৯৬৬। 
৬৩ পূঃ। ১৬.৪ সি.এস। 
(sem) ব্রহ্মচারী, অরূপচৈতন্ক £ ভগিনী নিবেদিতার জীবনী 


eve 


m ওবাম,কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৭ 


(১৬) বাগচী, মণি। 

নিবেদিতা । কলকাতা, 
sate | ৩২২ পৃঃ) ২২ সিএস । 
(১৭) -লোকমাডা লিবেদিতাঁ। কলকাতা ze 
প্রকাশনা, ১৯৬৩ । ১০৪ পৃঃ) ২২ লি, এম । ' 
'(১৭ক) ‘বিভাঁবিনোদ, ক্ষিরোদপ্রসাদ | 
১৩২৫ 
(১৮) নিবেদিতা শভবাখিকী সমিতি। কলকাতা। 


ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শত বাধিকী আারক গ্রন্থ। 
প্রথম পর্যায় । শঙ্করীপ্রলাদ Ay এবং সুনীল বিহারী ঘোষ 
সন্পদিত।  Caloutta, Nivedita ‘Centenary 
Celebration Committee, 1966, 24 om. 
(১৯) মুক্তিগ্রাণা, প্রবাজিকা। 

ভগিনী নিবেদিতা । কলকাতা, সিস্টার নিবেদিতা 
‘MA স্থল, socal ৪৭৭ পৃঃ। ২১ AAT | 
(২৪) ata, ভামলরগ্রন | 

ভারত ভগিনী নিবেদিতা । কলকাতা, কলিকাতা 
পুস্তকালয়, ১৯৬৬। ৪৪০ পৃঃ। ২১ সি'এম। 


(২১) রায়চৌধুরী, গিরিজাশশ্কর। 


carrot “লাইব্রেরী, 


নিবেদিতা | 


Cir ACS ও বাংলায় বিপ্লববাদ । কলকাতা, 
জিজ্ঞাসা, ১৯৬০ । ২১১ পৃঃ। ২২ fen; 
[ এই গ্রন্থের মূল অংশ জয়গ্রীতে বৈশাখ ১৩৬০ হইতে 
Big ১৩৬১ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল ] 
(২২) রেম'ঃ, লিজেল-নিবেদিতা,. নারায়মী দেবী অমুঃ। 
কলকাতা, Bator প্রকাশনী, ১৯৫৫1. ৫৮২ পৃঃ। ১৮ 
পিএম । , 
(২৩) সরকার, অমল । সেবিকা নিবেদিতা । কলকাতা, 
BAST, ১৯৬৬। ৬২+২ পৃঃ। ১৭ সিএম। 
(২৪) সরকার, সরলাবালা। নিবেদিতা। 
ব্রহ্মচারী গণেন্্রনাথ ১৯৪৭, ৫৮ পৃঃ। 
(২৫) সেন, নীলকমল। ভগিনী নিবেদিত! । রুলিকাভা, 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৯৩০ | 
॥(২৬) .সেন, প্রলয়। যুগ ভগিনী নিবেদিতা । কলকাতা; 
প্রতিমা! পুস্তক ১৯৬৪, ৮৯ পূঃ। ২১.৫ সি-এম | 
(২৭) নোবেল, মার্গারেট এলিজাবেখ। 
আচার্য্য জীবিবেকানন্দ ( যেমনটি দেখিয়াছি )। উদ্বোধন, 
বর্ষ ১৯ মাঘ, ১৩ ২৩--পৌষ, ১৩২৪ £ 
পৃঃ ১-৯, ৭৮৮৭১ ১৩১-১৩৮, '২১২--২২১, 
২৫৯-২৬৭, ৩৩৪-৩৪৩, ৩১৩-৪০০, ৪৬৬-- 


কলকাতা, 


৪৭৪, ৫২৭--৫৩৫১ ৫৭2-৫৯০, ৬৫৩৬৬১, ৭১৪ 
৭২২, 

বর্ষ do, মাঘ, ১৩২৪-_পৌষ, ১৩২৫ £ পৃঃ ১৫-২৮, 

৬৫--৭২, ১৩৩-১৩৭ | i 

(২৮) পথ খাট পরিফার রাধিযার প্রস্তাব (নারীগণের 

প্রতি নারীর উক্তি) উদ্বোধন। বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৩, ১ল। 


শ্রাবণ, ১৩১১ 1 পৃঃ ৪১২--৪১৬। 


(২৯) গ্রচারশীল fem; উদ্বোধন, TE ২৪ সংখ্যা 


২, FIBA, ১৩২৮ £ পৃঃ ১১২--১১৮। 


€৩*) প্রাথমিক শিক্ষা _ গ্রগামী শিক্ষক সৈনিকদের প্রতি 


tre 


agh, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


ataa উদ্বোধন, বর্ষ ৬৯, সংখ্যা ৫১ tents 3048 | 
পৃঃ ২৬৯২১ ০ 
(৩১) ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং তাহার অধ্যযন। 
হুপ্রতান্ত। বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ পৃঃ ২২২৫ সংখ্যা ২ঃ 
‘ots Wm be, সংখ্যা ৩: পৃঃ ১২৩--১২৫ " 
(৩২) মন্থাঙ্ষোভকরী “ ধর্মশক্ষি । উদ্বোধন, বর্ষ ৬ 
সংখ্যা ৬, CHU ১৫, ১৩১। পৃঃ ১৮৭- ১৯১ 
(৩৩)' শিব। sa, a4 ২৫, সংখ্যা » মাথ, ১৩২৯ 
পৃঃ ৭-১৬ | 
(os) আশা, ্ৰহ্মচারিদী। 

ভগিনী Aans, উদ্বোধন, বর্ষ ee, 
‘আখিন, ১৩৬৫ | পৃঃ ৪৭৫-৪৮০ 
(৩৫) গলোপাধ্যায়, নারায়ণ | K 
( ' তোমাকে দেখিনি আমি। ভগিনী নিবেদিতা জম্ম 
শতবাধিকী শ্রফ এস্থ । ega পর্যায়। পৃঃ mine 
(৩৬) ঘোষ, faoi 1 | 

নিবেদিতা | ভগিনী নিষেদিতা জন্ম শত'বাথকী 
্মারক গ্রন্থ। প্রথম পর্যায়। পৃঃ ৯০ ও 
(৩৭) sæi, aiaa | - 

ভগ্নী নিবেদিতা ( কবিতা ), wera | বর্ষ ১৫ 
সংখ্যা৬। পৃঃ ২১২-২১৩। 
(৩৮) চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ । 

i নিবেদিতা শ্বৃতি। ' ভগিনী নিবেদিতা জন্ম 'শতবাধিকী 
স্মারক গ্রন্থ | হি l ; 
(৩০৯) চৌধুরী, কর্ণাট sata) | 

* ভগিনী নিবেদিতা | উদ্বোধন, বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৬) 
৩৮২-৩৮৩ 
($০) জীবানন্দ, স্বামী । 

: নিবেদিতা, উদ্বোধন, চৈত্ত, ' ১৬৭৩ ৪ পৃঃ ১৫৬-১৫৭ 

(৪১) ঠাকুর, রযীন্তনাথ। | 


সংখ্যা > 


y 


t 


;' বর্ষ ১5২ (2), 


f+») 


ভগিনী নিবেদিতা ।. প্রবাসী 
অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ । পৃঃ ১৬৩-১৭৩ । সচিন্র। 
(৪২) দস, ব্রজগোগাল। ; / 

বাগবাজারে উৎসব কেন। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম 
শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃঃ ৯৮১০০ . ৭ 
(৪৩) দাদাল, আশুতোষ । C 

ভগিনী. নিবেদিতার স্থতি।, উদ্বোধন। বর্ষ ve 
সংখ্যা ৬, আযাঢ়) ১৩৪০ | পৃঃ ২৯৫-২৪৬ - ek 
(88) ' দাসী, সরলাবাল! |. 

নিবেদিতা । উদ্বোধন, বর্ষ ১৫ সংখ্য। ets 
১৩১৯ 2 পৃঃ ২৩১-২৫১ 
(se) দেবী, নারায়ণী। ; 

ggah সহাকালী।, ভগিনী নিবেদিতা জন্ম. শত 
'বাধিকী প্রারক রন্থ। প্রথম পর্যায়। পৃঃ ১৯৩৩. 
(৪৬) দেবী, নিহারিকা। 

নিবেদিতা (কবিতা), উদ্বোধন, ag ২৬. সংখ্যা 
৮, StH, ১৩১১ | পৃঃ ৫০৮- ৫০৯ , 
(৪৭) দেবী, বাসনা। 

sAN নিবেদিতা, উদ্বোধন, 
কার্তিক, ১৩৬৩ | পৃঃ ৫৯৪-৫৯৮ 


বর্ষ 8৮ সংখ্যা ১০, 


(৪৮). দেবী, সরলাবালা। 
₹ নিবেদিতা। প্রবাসী, বৰ্ষ ১২১ (১৮ বৈশাধ, 
১৩১৯ | পৃঃ sean 558 a | -y 


(৪৯) দেবী, সুহাসিনী । 
i ভগিনী নিবেদিতা । উদ্বোধন, বর্ষ ৫৫ R ১১, 
অগ্রহায়ণ ১৩৬০ | পৃঃ ৬২২-৬২৭ 


* (ee) ধর, অক্তুর bE 


নিবেদিতা (কবিতা ) ) উদ্বোধন, বর্ষ to সংখ্যা de, 
কার্তিক, ১৩৬৩ | পৃঃ ৫৯৯ 
(৫১) নাগঃকালিদাস। 


nD 


us 


ea 


eve ভগিনী নিষেদিতা প্রন্থপঞ্জী 


জাতীয় শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যার। 
উদ্বোধন স্বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪ | পৃঃ ১১--১৫ 
(৫২) নীরদবরণ। 

শিষ্যা od) নিবেদিতা । ভগিনী নিবেদিতা জন্ম 
শতবাধিকী alas গ্রন্থ | প্রথম পর্যায়! পৃঃ ৫৬-৭৫ 
(৫৩) প্রভবাননা, শ্বাসী। 

নিবেদিতা gfe 1 ভগিনী নিবেদিত। জন্ম শতবাধিকী 
স্মারক গ্রন্থ । প্রথম পর্যায়। পৃঃ 2৬ 
cea IL শঙ্করীপ্রলাদ | 

` গোপাগের মা ও ভগিনী নিবেদিত1। উদ্বোধন, বৰ্ষ 
৬৮ সংখ্যা ৪, আঁখিন, ১৩৭৩ | পৃঃ ৪৮৫--৪১৩ 
(ee) শ্রী মা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা । উদ্বোধন 
বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ৩ ও ৪, চৈৱ, ১৩৭৩, বৈশাখ, ১৩৭৪ £ 
পৃঃ। ১৪৪--১৫১, ১৯০-7১৯৫ 
(৫৬). বেদপ্রাপা, প্রত্র।জিকা i 

, নিবেদিতার দার্শনিক ভাবনা, ভগিনী নিবেদিতা 

জন্ম শতবাধিকী স্মারক-গ্রন্থ, প্রথম পর্যায় । পৃঃ ৫-১১ 
(৫৭) ভট্টাচার্য, রধীন্দ্রনাথ | : | 

| ভগিনী নিবেদিতার দান। উদ্বোধন; -বর্ষ ৬৯ 
সংখ্যা, ৭, শ্রাবণ, ১৩৭৪ । পৃঃ ৩৫৯-৩৬৩ - A 
(৫৮) ভারতী প্রাণা, প্রব্রাজিকা। 

শ্বৃতিকথ|। ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সতবাধিকী 
স্রারকগ্রন্থ, AW পর্যায়। পৃঃ ৭1৬-৭৯ 
(ea) ভৌমিক, গোপাল। 

নিবেদিতা শ্ররণে। ভগিনী নিবেদিতা জম্ম শতবাধিকী 


: স্বারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃঃ ৩৬ 


(৬০) সজুমদার, বিমান বিহারী | 
ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারা | 


ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শত্বাধিকী স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। 


পৃঃ ৩৮-৪৪ 


.বাধিকী TARAR প্রথম পর্যায় । পৃঃ ৫৫-৫৫ 


(৬১) amia মোহিতলাল i 

নিবেদিতা । উদ্বোধন, wat জয়ন্তী সংখ্য, - ১৩৫৪ | 
পৃঃ ৫৮৬৬ . 
(৬২) সল্লিক, কুমুদ্বরপ্রন । ' 

নিবেদিতা । ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবাধিকী 
স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃঃ ve 
(৬৩) মুক্তিপ্রাণ, প্রত্রাদিকা। 

লোকমাতা নিবেদিতা | ভগিনী নিবেদিত! জন্ম শত" 
URA স্মারকপ্রস্থ, প্রথম পর্যায় £ পৃঃ ৮০-৮৯ 
(৩৪) মুখোপাধ্যায়, বলাই চাদ। (বন ফুল) 

[ কবিতা ], ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবাৰিকী স্মারক 
গ্রন্থ, প্রথম পর্যায় ; পৃঃ ৩-৪ 
(৬৫) রায়, কালিদাস। E 

. নিবেদিতা শতবাধিক্কা। ভগিনী. নিবেদিতা জন্ম- 
শতবাধিকী Tas গ্রন্থ, প্রথম পর্যায় Aes ` 
(৬৬) রায়, দিলীপকুমার। ' এ 

দীপ্তিময়ী নিবেদিতা । ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শত- 
(৬৭) রায়, দিলীপকুমার | 

মহীয়সী নিবেবিতা। ভগিনী নিবেদিত ই 
বাধিকী রক গ্রন্থ প্রথম পর্যায় । পৃঃ ৯১৯২ 
(er) রায়, TNN I 

নিবেদিতা । ভগিনী নিবেদিতা ey শভবাধিকী 
স্মারক গ্রন্থ, প্রথম পর্যায় | পৃঃ ৩৭ 
(৬৯) সরকার? নলিনীকান্ত। 

ভগিনী নিবেদিতা । ভগিনী নিবেদিতা জন্ম 
শতবাধিকী স্বারকগ্রন্থ, প্রথম পর্যায়। পৃঃ ৯* 
€৪০) সরকার, স্থনীলচন্দ্র । 

নিবেদিতার stay? 1 ভগিনী নিবেদিতা জম্মশত- 
যাধিকী প্মারকগ্রস্থ, প্রথম পর্যায় ই পৃঃ ১৩--১৮ 


wal, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


(1৭১) ভগিনী নিবেদিতা । ata বর্ষ ১৯. সংখ্যা 
২; ফান্তুন, ১৩২৪ Yl ১০৪--১০৬ 

(৭২) সিস্টার নিবেদিতা (লগ্নে )। 
সংখ্যা ২; মাথ, ১৩০৮ $ পৃঃ ৪৩-৪৫ 
(৭৩) matt: তত্য়প্ররী । বর্ষ ১৫১, সংখ্যা ৬$ পৃঃ 
১৪৭ 
(18) ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু ( বিবিধ প্রসঙ্গ )। প্রবাসী, 
১১/২১), কার্তিক, ১৩১৬ । পৃঃ 
(৭৫) শ্বানী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) 
প্রবাসী, ১৩।১.(১১, বৈশাখ। ১৩২০ | পৃঃ ১১৩-১১৪ 

(৭৬) ভগিনী নিবেদিতার foma (বিবিধ em) | 
প্রবাসী, ১৭/২ (২), অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ । পৃঃ ২০৬-- 
২০৭ 

(৭৭) সাময়িক প্রসঙ্গ । বাম।।বোধিনী পত্রিক।। বর্ষ ৯, খণ্ড 
৩ সংখ্যা ৫৭৬॥: পৃঃ ১৩৩-৮১৩৪ 7 

(৭৮) eatin নিবেদিতা । ভারতী, বর্ষ ৩৫ সংখ্যা. ৭, 
কার্তিক, .১৩১৮ £ পৃঃ ৭১৪-৭২১ 

(৭৯) ভগিনী নিবেদিতা । সুপ্রভাত, বর্ম ৫, সংখ্য।)৪, 
কাৰ্তিক, ১৩১৮ | পৃঃ ১৭২-১৭৩ ; . 


৫৮৬ 


উদ্বোধন বর্ষ ৪ 


১৩২-১৩৩ 





অন্নিলন sicaa 
সময়োপযোগী দুইটি বই ' 
সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ £ ৩৫০ টাকা . 


“সমাজতন্ত্রের সহিত যার্ক্সবাদ বা কমুনিজমের পার্ক 
পরিস্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র af- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্‌। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা বে অহী তাহাই মূল afea e 

“+ ( ভূমিকা ) 


' নেতাজীর জীবনবাদ £ ১২৫ 


“-*'নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
i করতে হবে। (A ideology বা ' চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন; যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে: তুলেছে, 
‘ ভারতবর্ষের: জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও' মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। ' নৈতাজীর পথই ভারতবর্ষের' 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া “Ate পন্থা RAY 
অয়নায়।,- (ভুমিকা) | 
নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে” 
` এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


ij ? 


পাওয়া; যাবে 3 এ 
জয়ঞ্জী--৩০৯, গাঙ্ুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) ' 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন' 
' ১৮এ, টেমার লেন, Bates '" * 
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trr- 


Aia রাজনৈতিক সংকট 


[৫৫০ পৃষ্ঠার পর] 
“HIER এদের' কেউই সংসদীয় ATSE চায় নাঃ এদের 
সকলেরই উদ্দেশ্য হ'ল গণতন্ত্র বানচাল করে দেওয়া। 
এদের সংগে কাজ করা সত্যই ga) পশ্চিমবঙ্গে প্রাক 
নির্বাচনকালে SSS গঠনের পথে এরাই সবচেয়ে বড় 
বাধার We করেছিল ও নির্ধাচনোত্তর aS সরকার বানচাল 
করায় এরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গত 
অক্টোবর মাসে শ্রীমজয় মুখার্জির পদত্যাগের অভি গ্রায়ের 
' কারণ মুখ্যতঃ এটাই । এ রাজ্যের দল ত্যাগের ঘটন। এই 
বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হুবে। এই 
দিক থেকে দেখলে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক 


শক্তিগুলের পুরধিন্াসের কোন সন্তাবনা! ছিল কিনা বলা' 


খুবই শক্ত | 
যা হক্‌ ফণ্টের নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে এই 
ধারণাই হয় যে, ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ 


রয়েছে । রাজ্যপলের as এই অবস্থায় বিধানসভায় ' 


ধলগুলির শক্তি যাচাই হয়ে যাওয়াই ela: | i 
"এ ছাড়া যুক্তফ্লণ্ট সরকারের আমলে রাজ্যের শাসল- 


ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো কতট! দুর্বল হয়ে পড়েছিল: 


ste. বিবেচ্য: । সাধারণ নাগরিকের পক্ষে' সঠিক্‌ খবর 


সংগ্রহ করা কঠিন হলেও নক্শালযাড়ি আন্দোলনের গতি 
agis, রাজ্যের আইন saints শৈথিল্য, সাধারণভাবে 
অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনয়ন ও সর্বোপরি Rana 
মুখার্জির বিবৃতিতে বণিত বাম কম্যুনি্ট পার্টির কার্যকলাপ 
এসব থেকে রাজ্যের জটিল অবস্থ। সমন্ধে একটি ধারণা করা 
নিতান্ত অসম্ভব নয়। এদিক থেকে. দেখলে এ রাজ্যের 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রাজ্যপালের উদ্বিগ্ন হওয়া মোটেই 
অনুচিত হয়নি । তার দিক থেকে এটা যে শুধুমর্যাগ।র 
লড়াই ত! মলে বরা যুক্তিযুক্ত ay! তার উপর aby 
প্রবীণ নেতারা আসন্ন লড়াইয়ের যে আভাস দিয়েছিলেন 
তার ফলে রাজ্যপ|লের শঙ্কিত হয়ে ওঠ! মোটেই অসঙ্গত 
নয়। পশ্চিমবঙ্গের এই সাংবিধানিক সংকট যে ভাবেই 
মোচন হোক্‌ না কেন RE জনমত গঠনের জন্য রাজ্যের 
রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত ছবিটি জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরা উচিত এবং অকম্যুনি্ বামপন্থী দলগুপিকে 
any নিতে হবে। এই দূলগুলি যদি আজ সাময়িক 
রাজনৈতিক লাতের আশায় এই কর্তব্যে অবহেলা করে তবে 
aga ভবিষ্যতে ' বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবন! থাকৃবে না 
বলেই মনে হয়। 


fasas 
গ্রীসের রাজা কনষ্টানটিন দেশের সামরিক শাসনের 
বিরুদ্ধে এক. ব্যর্থ বিদ্রোহ প্ররোচিত করে দেশত্যাগী 
হয়েছেন! গত ১৬ই ডিসেম্বর রাজা কনষ্টানটিন গ্রীসে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার ফলেই 
সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে এবং কর্ণেল জর্জ 
পাপ!দোপেপিশ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। 

১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় ইউনিট পার্টি জয়লাভ করলে 
পপেনদ্রিউ প্রধানমন্ত্রী হন। পপেনদ্রিউ দেশরক্ষা মন্ত্রীকে 
পদচ্যুত করতে চাইলে রাজার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে এবং 
পপেনদ্রিউ পদত্যাগ করেন । পপেনব্রিউ-রাজার সংঘাতের 
পর গ্রীসের রাজনৈতিক areas পর পর মন্ত্রীসভার -পতন 
ঘঢায় এবং শেষ পর্যন্ত এ-বছর গত ২৮শে মে সাধারণ 
নির্বাচনের দিন ধার্য হয়| এই নির্বাচনের পূর্বেই ২১শে 
এপ্রিল রাত্রে বিগ্রেভিয়ার পাট।কাশের নেতৃত্বে সামরিক শক্তি 
এথেন্দে ক্ষমতা দখল করেএবং এদের আওতায় গ্রীসের এটণি 
জেনারেল কনষ্টীনট(ইন কোলিয়াপের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত 
হয়। সাম্প্রতিক ব্যর্থ বিদ্নোহের পর কোলিয়াসের হাত থেকে 
কর্ণেল জর্জ পাপাদোপোলন প্রধান মন্ত্রীর দ!য়িত্ব গ্রহণ করে 
গ্রীসে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অধ্ধককারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। 


yerda বিচার wing 
গত মর্চমাসে পদচ্যুত হবার পর বোগোর প্রাসাদে wad 
বপবান safer) নভেম্বর মাসে এই প্রাসাদ থেকে সুকর্ণ 
বিতাড়নের ae সুহার্তোর হুকুমনামা জারী হবার পর থেকেই 
ward বিচারের দিনগুলি এপিয়ে আসছে, এই অনুমান 
বাস্তবর্ূপ নিতে সুরু করেছে। রাষ্্রপতির পদ থেকে 
অপপ।রিত হবার পরও স্বকর্ণ বোগার প্রাসাদে বাস করে রা 
প্রধানের ভূমিকায় ছলনা করবার সুযোগ নিয়ে আসছিল, 
অত:পর সেই ছলনার পথ বন্ধ হয়ে Wada ক্ষমতাচ্যুতি ap 
বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৬৫ অক্টোবর বিদ্রোহের 
অন্যান্ত নায়কর। দেশদ্রোহিতার অপরাধে যে-ভাবে চিহ্নিত 
হয়ে কঠোর শান্তি পেয়েছে সুকর্ণকে এখন সেই RIA 


দিনগুপির জন্য afore অপেক্ষায় দিনযাপন করতে হচ্ছে। 
১৫.১২.৬৭ 
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বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 
zela ( কবিতা ) stoke দাস 
একটি Seay তার! 


(কবিতা) প্রভাকর মাঝি 
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শঙ্করীপ্রসাদ বন্ধ 
বিবেকানন্দ, নিবেদিত! ও Raga 
(প্ৰবন্ধ ) সমর গুহ 
আমার atata সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র 


( আলেখ্য ) বীণা ভৌমিক 
সুভাঁষচন্ত্র ( fea ) সাবিত্রীপ্রল্ন চট্টোপাধ্যায় 
অতীতের শিক্ষা 
(প্রবন্ধ) কালীচরণ ঘোষ 
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্তাস ) 
মিহির মুখোপাধ্যায় 
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সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো, 
সবচেয়ে ভাল? 

এগুলোর কোনটাতেই আমাদেৱ দাবী AF | 
কিন্ত আমাদেত্র গর্ব এই a, আমন 
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তামাকর্টা ঠিক বলে | 





SMe (Bar ছিয়ে চলে! 
ame কাটাতির দিক দিযে এদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরেও sents সৱাৱ সেরা 
STALE TSI. ss 
না খুব মিতে, 
না খুব কড়া *** 


সিগায়েট হিসেবে লেন্য_ বাজি মাৎ করেছে। (AN, সবার সেরা__না 
স্ব মিঠে, না খুধ কড়া ল্ক্স,-এর আসল ভ্রাছু সেইখানেই | © * 








IGG গ্ন্থমালা' 


ইতিহাস ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত। অধিকাংশ 
রচনাই ইতিপূর্বে কোনে! গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। মুণ্য ২.৫* টাকা 
বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
, ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী | মূল্য ১৮০ টাক! 
পুজাপার্বণ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ পৃজাপার্ণের উৎপত্তি ও প্ররুতির বর্ণাঢ্য ও সচিত্র আলোচনা | মূল্য ৩০০ টাকা 
ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী । মূল্য s'te টাকা | 
ভারতদশ নসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের gA Sga ব্যাধ্যা। মূল্য ৩'৩০ টাক! 
বাংলা উপন্যাস ॥ A Agata বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপস্াসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক | 
মূল্য veo টাকা 
প্রাণতত্ত॥ রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
| জীববির মূলতত্ত্ের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচন!। মুল্য ২'৩০ টাকা 
বিশ্বমীনবের TRS ॥ QARA ঠাকুর 
সোভিযেট যুক্তরাষ্ট্র agg যাদের কৌতুহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২৩০ টাকা 
বাংল! সাহিত্যের কথ|॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অল্পের মধ্যে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | 
রচনার বৈচিত্রে সাহিত্যের মতোই সরল ও BUNS 1 মুল্য ২:০০ টাকা 
বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
উনিশ শতকের বাংলাদেশে ষে নব্যচিস্তা ও নবনিগিতর সুচনা! ও প্রসার হয়েছিল তার afe 
চিত্র । মূল্য ১৪০ টাক। 
আহার ও আহাৰ্য ৷ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 
শরীররক্ষা ও পুষ্টির cw কী ধরণের আহার আবশ্যক তাঁর বিজ্ঞানসন্মত আঁলোচন!। মুল্য ১:৫০ টাকা 
হিন্তূসমাঙ্গের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকুমার az 
প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। 
ag চিত্র সংবলিত ৷ মূল্য ২৫* টাকা 
হিউএনচাঙ ৷ শ্রীসত্যেন্্রকুমার বন্ধু 
চীনা পরিব্রাগক হিউএনচাঙের ভারতভ্রমণকথা ; তথ্যবহুল অথচ উপন্তাসের vty চিত্তাকর্ষক | 
মুল্য ৩'** টাক। 
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৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 
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৩২ বর্ষ ০ নবম সংখ্যা ০ পৌষ ১৩৭৪ 
তম্পাদক্ষীন্স | 


১৯৬৭-র জানুয়ারীতে, গত নেতাজী জম্মোৎ্সবের প্রাকালে-_আমরা চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের প্টভুমিকার 
বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধ।রণের কর্তব্য ICH আমাদের মতামত রেখেছিলাম ।: কিন্ত দেশ ও জাতির 
কল্যাণ অপেক্ষা নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতায় দখলদার হওয়া অনেক বেশী লাভজনক মনে হয়েছে নির্বাচন- 
প্রার্থীদের । এদেশের নির্বাচকমণ্ডপীও দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের কংগ্রেস একাধিপত্যে জীবনের সর্ধদিকে রিক্ত 
আশাহত হয়ে কংগ্রেসকে ৯টী প্রদেশে গদীচ্যুত করে বিকল্প যুজ-দলীয় সরকার গঠন, করে। ভারতবর্ষের কুড়ি 
বছরের গণতন্ত্রে নিঃসন্দেহে এ একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কিন্তু পরস্পব-বিরোধী লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্ম পন্থায় বিশ্বাস! 
এই দলগুলির পক্ষে কৌন একটী বিশেষ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যতসহজ, সুনির্দিই নীতি, লক্ষ্য ও প্রক্যবদ্ধ কর্ম- 
ope নিয়ে দেশ শাসন করা তত সহজ নয়। গত ১১ মাসে তা সুল্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষতঃ ভারতীয় 
গণতন্ত্র ARH যত সুউচ্চ প্রশংসা, যত জোরের সহিতই করা হউক না কেন, পশ্চিমী গণতন্ত্গুপির অনুকরণ ও. 
অনুসরণে ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চালু হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা ও প্রয়োগ কতটা ফল-প্রস্থ হয়েছে, 
ভারতের জনসাধারণের যথার্থ ইচ্ছা telepi এই সাধারণ নির্বাচনগুলি স্বাভাবিক শ্বতোৎসরিত ভাবে কতটা প্রকাশ 
করছে, তার বিচার করবার সময় CATE | 

কোন বিশেষ aka ইতিহাস ও ভুগোল নিরপেক্ষভাবে সফল হতে পারে বলে আমর! মনে 
করি না। ভারত-বিভাগ করে ভারতবর্ষের স্ুদীর্ঘদিনের এতিহাসিক ও ভৌগলিক সত্বাকে ধ্বংশ করে, 
শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে কংগ্রেস, মুগ্রিষলীগ ' ও. ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ বাটোফ়ারার মাধ্যমে | 
এই মূল প্রাথমিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই উপ-মহাদেশের - দুর্ভাগ্য | তার ফলে দফায় দফায় সাশ্্রদায়িক 
হত্যাকা, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, - কাশ্মীর সমস্যা, পাক-ভারত সীমান্তের উপজাতি সমস্ত, অনুপ্রবেশ এবং. 
আরে! হাজারে! সমস্ভা। প্রতিদিন যা জনসাধারণের মুল সমস্তাগুলি থেকে মনোযোগকে অপগারিত ও বিভ্রান্ত করে, 
একটার পর একটা গৌজামিল-পেয় কৃত্রিম সমাধান সাধনের প্রয়াসে দেশকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে একদিকে ইদ্-ম।কিণী 
পশ্চিমী গোষ্ঠীয় কক্ষপুটে অথবা eye কুশ-চীনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পায়তারার চক্রে । এরা 
মুলতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিরই কসরৎ দেখাচ্ছে । তবে এগা সকলেই তারত-বিরোধী ও পাকিস্তানের সমর্থক). 


i জরহী, গৌর ১৩৭৪ 


যেহেতু, সে পথে নিজেদের স্বার্থরক্মা সহজতর | বিশেষতঃ কংগ্রেসের ২০ বৎসরের আভ্যন্তরীণ নীতি যেমন 
দেশকে করেছে অধিকতর পরযুখাপেক্ষী dice ও অর্থনীতিতে তেমনি তার বাস্তবতা-হীন বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতি 
ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে করেছে মর্যাদা ও বদ্ধুহীন। নির্বাচনোত্তর পরস্পর-বিপরীতলক্ষ্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুপির, 
এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন আয়ত্ের eyes ছিল। ভুমি-সমস্তা, কৃষক, শ্রমিক বা ভাষা সমস্যার কোনে! সর্বদলীয় 
নিম্নতম সমাধান গ্রহণও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে আবার এসেছে আর একটী ২৩শে 
জানুয়ারী-_ আবার নেতাজীর জন্মদিন__কিন্তু তার সঙ্গে এনেছে কি নুতন দৃষ্টিভঙ্গী, নুতন চিন্তা, নুতন পথের সন্ধান ও 
ইজিত? 

যখন গত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ব।চকমণ্ডলী কংগ্রেসকে ৪টী প্রদেশে গদীচ্যুত করেছিল তখন 
কুড়ি বংসরের দুর্দশ। মে।চনের উত্তর খু'জেছিল জনসাধারণ। আশা করেছিল তাদের জীবনে হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে; 
অন্ন, বস্তু, কর্ম সংগ্রহ হয়তো বা সহজতর হবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে এর। পূর্ণ মাত্রায় নিরাশ হয়েছে। এটাই জাতীয় 
জীবনের পক্ষে সবচেয়ে GOS ফল। কংগ্রেসের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ভারতের অধিকসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী চায় বগে 
আমরা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস নিলেদের সাধুতা ও সদইচ্ছার যতই প্রদর্শনী করুক না কেন। এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই যে কংগ্রেস নানা শক্তি ও স্বার্থের সাহায্যে অনেকগুলি প্রদেশে যুক্তত্রণ্ট সবকার গুলিকে গদীচ্যুত করেছে ও করতে 
উদ্ভত ! এ বিষয়ে তাদের সাং!য্য করেছে একদিকে নিঃসন্দেহ feod ও নানা geou এবং অন্দিকে যুক্ত ফ্রণ্টগুলির 
যুক্তি ও নীতিহীন আচরণ, বিশেষ ভাবে উভয় কয্যুনি্ দলের নিজ নিজ আন্তর্জ[তিক স্বার্থের Sa অনুসরণ | তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে নির্বাচিত moma নীতিহীন দলত্যাগের হিড়িক যা রোধ করবার কোন বৈধানিক ব্যবস্থা এখনে! 
আবিষ্কৃত হয়নি। এসবের ফশশ্রুতি ভারতের তরথাকধিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহ্পনে পরিণত করেছে। 
দেখা দিয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন আন্দোলনের Gren কাধ্যক্রম এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও ্বয়ং-নির্ভরতাকে বিপর্যস্ত 
করে বৈদেশিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ । এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে জাতিকে নুতন পথের ও নেতৃত্বের সন্ধান 
দেবে কে? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতের জীবন-মরণের প্রশ্ন | 

একদিকে গাদ্ধিগীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসত্যাগীরা। আর একদিকে সোচ্চার ধ্বনি 
তুলেছে আন্তর্জাতিক কষ্যুনিজমের দেশীয় অমুগামীরা-সশন্ত্র বিপ্বের। ভারতের বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দ ভারত সংলগ্ন 
দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় act, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতিতে চীনের অনুসরণ ও অনুপ্রবেশের ফল প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু সে 
অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন অনুভব করছেন না! এমন কি নেতাজীর অনুগামী দল বলে যারা জাহির 
করেন তারাও না। নেতালীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করে অথবা চৌ-রাস্থার মোড়ে নেতাঁজীর we প্রতিষ্ঠিত করে 
রাস্তার নামকরণ করে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবিরোধী-বিপ্লবী শক্তির প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন: 
বলে মনে করেন। নেতাজীকে কেবলমাত্র বীর সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা আধ্য!য়িত করেই ক্ষান্ত হন তারা 
এবং এভাবে শ্বাধীনতা-উত্তর জাঁতিগঠনে তার অবদান ও এঁতিহকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেন। পৌষ সংখ্যা 
জয়শ্রীতে নেতাজীর ধারাবাহিক জীবনী লেখক পবিভ্রকুমার ঘোষ সমসাময়িক তথ্য সঙ্কপিত করে নেতালীর নেতৃত্বের 
রচনাক্সক দিকের-সুনিদ্দি- aha উত্থাপন করে এক মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন | 


৫১৩ সম্পাদকীয় 


আজকের উচ্চকষ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের প্রশ্ন করি তাঁদের মধ্যে কয়জন ভরুপবয়স থেকে MART 
qè Afad গঠনাত্বক পদ্থার চিন্তা ও অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের যুগে? যখন 
বিপ্রব বা বিদ্রোহ পথে পথে ছবি নিয়ে শ্লোগানের বিলাস ছিল না। যখন নিজের আদর্শকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা 
করবার ow সর্বশ্বত্যাগ করতে নিত্য প্রাণ দিতে হ'ত। একটী জাতির ইতিহাস মাত্র কয়েক দশকেই শেষ হয় না--। 
আজকের নৈরাশ্তময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর নেতৃত্বে-বিশ্বাসী, জনসাধারণ ও তরুণদের, নূতন করে দেশকে গঠন 
করবার কাজে ব্রতী হবার শপথ গ্রহণ করতে আমরা আহ্বান Fale |. গত দুই দশকের বেশী দেশ মানা Sle পথে 
পরিচালিত হবার খেলারত তারা নিজেদের জীবনে বহন করেছে, সে খেসারত যাতে আর দীর্ঘতর না হয় তাঁর জন্ত 
নেতাজীর লক্ষ্য, আদর্শ, কর্ম পদ্থাকে, তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকে উদ্ধার, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে 
ভারাতকে স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন হ্বয়ংভর জাতি করে গড়ে তুলুন Sta | 

বাইরে থেকে কোন নেতা এসে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করে দেবে না, আমাদের নিজেদেরই সে দায়ি 
গ্রহণ করতে হবে, যত কঠিনই তা হউক না কেন? নেতাজী Ge AE দিগরেখা! রেখেগেছেন। 

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমস্তা সমাধান সম্পর্কে এই একটী মাত্র ভারতীয় নেতার কোনো অন্পষ্টতা ছিল না 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই ঝটিকা-বিক্ুক্ব পরিবেশে ভারতে শত্রুর হাত থেকে শ্বাধীনতা আহরণ করবার রক্তাক্ত 
সংগ্রামে লি এই আশ্চার্য মানুষটি যাকে শত্রু মিত্র নানাজনে নানাভাবে জাপানী দালাল’ “দেশের শত্রু, 'ফ্য।সিস্ট, 
আবার ABP ও ‘statis’ আখ্যয় বার বার ভুষিত করেছেল। Sta কঠিন বাস্তবান্গ হুদুর-প্রসারী দৃষ্টিকে 
অনুধাবন ও গ্রহণ করেছেন কি কেউ? গত কুড়ি বছরে কংগ্রেস বা অগ্ঠান্ত ভারতীয় নেতা ও দলগুলি অধিকতর 
aege ও আবিলতাহীন বুদ্ধির বারা ভারতের মূল সমস্তগুলিকে চিহ্নিত এবং তার সমাধান করতে পেরেছেন 
কি? আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি.১৯৪৪ এর ডিসেম্বরে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনির্ভাসিটির ছাত্রদের 
সম্মুখে প্রদত্ত “Some of the fundamental problems that face my হি both in the present 
as well as in the future” নামীয় ধতিহাসিক ভাষণের fice | | 

বর্তমান শ্লানিজনক নৈরাশ্যের পঞ্চ থেকে উদ্ধার করে নবভারত রচনার সংগ্রাম ও শ্বার্থ্যাগে ইচ্ছুক 
মুক্তি-সংগ্রাদীদের সেই কালজয়ী দলীলকে বার বার বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও গ্রহণ করতে আহ্বান করছি। স্বাধীনতা 
উত্তর ভারতের সমস্যগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী HAMS করা হয়েছে (১) আত্মরক্ষা (36167091509) (২) দারিদ্র্য ও 
বেকারি (৩) শিক্ষ। (৪) লিপির প্রশ্নের মীমাংস।। 

এ অপেক্ষা দুম্পষ্ট নির্দেশ আর কেউ দিতে পেরেছেন কি? 


সে পথ অনুসরণ করতে দ্বিধা কেন ও কিসের ? 
২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৮ 


w 


POE | একটি উজ্জল Sig] £ প্রভাকর দাঝি 


, একটি উজ্জল তারা জলে উঠে মনের আকাশে. 
RUE £ পান দা কালান্তক অন্ধকারে সে আলোর মূর্ত অন্তিজ্ঞান | 
একটি অশ্রান্ত প্রাণ দেশে দেশাস্তরে তার পৃত ম্পর্শে হয় অপগত সকল কুয়াশা, 
ছুটে চলে, মাতৃনা'ম ary অবিরত। জীবন বন্তৃত হয়ে উঠে ওর Mitty গেলেই। 
বন্দিনী সে জননীর শৃঙ্খল মোচন . 
ত তার, কাটে কত Fifa রজনী। সে ভায়া সৈনিক তাকে একমুঠো বিশেষণ ছুড়ে 
কত বাধা feu আসে, সতত নির্ভীক, অক্ষরের কারাগারে বন্দী করা চরম মূঢ়তা। 
মৃত্যু আসে বারে বারে মানে পরাজয় } আরাকানে, মণিপুরে, বর্মার সীমান্তে সব স্থানে, 
জননীর আশীর্বাদ দৃঢ় বর্ম তার পথে ঘাটে উচ্চারিত সে তারার অমল বিশ্বয়। 
অজেয় সে বীর চলে দুর্বার গতিতে। দুৰ্গম বন্ধুর পথে প্রত্যহের পাদ-চারণায় 
জালে স্থলে অস্তরীক্ষে নিঃশঙ্ক নির্বাধ অষ্ট অঙ্গে রক্ত ঝরে। আশা নেই। BW পলাতক । 
গৃতিময়। l বিশ্ববাসী বিস্মিত অন্তর, প্রিয়তম নক্ষত্রের দিকে মুহূর্ত সময় 
সে মহাঁসৈনিক পানে চেয়ে বারংবার জীবন অপরাজিত, তার ক$--যৌবন দূর্বার। 
এনে দেয় শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য উদ্দেশ্যে তাহার। / 
আজে! রত অসমাপ্ত ব্রত উদ্যাঁপনে | স্বাতী কিংবা শততিষা কি তাঁর অভিধা, নীলাকাশ ? 
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর অলক্ষ্যে সবার। মানসে? মানচিত্রে সে তারাটি নেতালী get | 


"জানুয়ারী ১৯৬৮ জাঁনুগরী ১৯৬৮ 


Ld 


y 


ধারাবাহিক রচন! 


ধিতীয় অধ্যাব £ সধম fafa 


প্রথম কারাবরণ 


দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনের গ্রেপ্তার 
বাংলার কংগ্রেস ও খেলাফত নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার 
মহাত্মার বাণী 
স্বরাজের বিলম্ব নাই 
দৈনিক RARI, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২১ 
বাংলা সংবাদপত্র ‘হিন্দুস্থান’ বড় শিরোনামা দিয়ে 
উপরোক্ত খবরটি প্রকাশ করেছিল । খবরটি ছিল এই “গত 
শনিবার সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, 


স্ঘ মৌলভী আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত বি এন sina, 


r 


Aya germ বসুকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া 
গিয়াছে | সহরে জাগে হইতেই গুজব রটিয়! গিয়াছিল যে, 
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনকে cata করা হইবে। গবর্ণরের সহিত 
চিত্তরপ্রনের যে কথাবার্ত। হইয়াছিল, তাহাতে মীমাংলা কিছুই 
হয় নাই। গবর্ণরেষ সহিত দেখ! করিবার পূর্বে Stairs 
মিঃ oct যে পত্র দিয়/ছিলেন এবং তিনি সেই পত্রের জবাবে 
কি লিধিয়াছিলেন তাহা দেওয়] হইল | 


মিঃ গুলের পত্র 
প্রিয় পিআর দাশ 


enu আমি অপনাকে এখানে আসিবার ors লাট 
সাহেবকে বলিতে যাটতেছিল!ম । আমি মনে করিয়।ছিলাশ 


হৃভাষচন্দ্ 
পবিত্ৰকুমার ঘোষ 


যে, রাত্রে খাওয়া aeaa পর আপনাকে আপিতে বলি। 
শনিব।র রাতে প্রায়ই তিনি পড়িবার ঘরে থাকেন। আপনি 
বর্তমান সমস্য। সম্বন্ধে যদি তীঁহার সহিত পরামর্শ করা 
প্রয়োজন মনে করেন তাহ! হইলে আমাকে টেলিফোন 
করিবেন | 
চিত্তরঞ্জনের পত্র 

প্রিয় মিঃ গুর্লে-মহারাজা cate কুমার আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে 
আমার কোন আপত্তি আছে কিনা। তাহার ধারণা ছিল 
যে আমি অসহযোগী বলিয়া লাট সাহেবের সহিত দেখা 
করিতে পারিব না । আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি যে, 
তিনি যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন তাহা হইলে 
Stata সহিত দেখ! করা আমার কর্তব্য। আগামী হরতাল 
সম্বন্ধে আমি যাহাতে গবর্ণরের সহিত একুটা পরামর্শ করি 
সেই ae তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাহাকে 
বলিয়। দিয়ছিলাম যে, লাট সাহেব কোন বিষয়ে পরামর্শ 
করিবার জন্ত যদি আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন ভাহা 
হইলে আমি Stata সহিত দেখা করিব । 

মিঃ গুলের চিঠি 

প্রিয় সি আর দাশ 

en যদি আপনার মনে হয় যে, পরামর্শে কোন লাভ 


edo axa, পৌধ ১৩৭৪ 


হইবে তাহা হইলে তিনি আনন্দের সহিত আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। লর্ড ঝোণান্ডসে (লাট সাহেব) মামাকে 
famti করিতে বলিতেছেন যে, কাল (বুধবাঁব) ৭ই ডিসেম্বর 
সন্ধ্য| ছয়টা সময় দেখ] কর! আপনার সুবিধ। হইবে কি al | 
, চিত্তরঞ্জনের পত্র 
প্রিয় মিঃ eva — 

e "-*অগ্হযোগীর! অ aye কঠিন নিয়মেণ বন্ধনে আবদ্ধ। 
আমার সহিত পরামর্শ কর! যদি গবর্ণর প্রয়োজন মনে করেন, 
তাহ! হইলে তিনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহা পালন 
করিব। বর্তমানে Stata সহিত পরামর্শ করিয়া কোন সুফল 
ফদিবে fe al তাহা অনুমান করা অসস্ভব। গবর্ণমেন্টের 
aata দেখিষা আমার মনে হইতেছে যে, তাহার সহিত 
দেখ| করিয়া কোন ফল হইবে না। কিন্তু মে কথা গবর্ণর 
বিচার করিবেন। 

গুলের পত্র 
প্রিয় পিআর দশ 

আজ বেল! ২-৪৫ বা টার সময় যদি আপনার কোন 
কাজ না থাকে তাহা হইলে সেই সময় Nada আপনার সহিত 
দেখ! করিতে চাহেন। 


গবর্ণর লর্ড রোণান্ডসের সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎকার 
ঘটেছিল কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে কোনে! ফললাঁ করা 
যায়নি। দুদিন, না যেতেই দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীর! 
CHA হয়ে গেলেন। gga সংবাদ দিচ্ছেন; 
“ইংলিশম্যান পত্রের সংবাদদাতা গত শনিবার ভবানীপুরে 
Sys চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশযের বাড়ীতে গমন করেন। 
তিনি জানিতে পারেন Bye দাশ মহাশয় নাকি গ্রে 
হইবার পর্বে নিলিখি : বাণী দেশবাসীকে সম্বোধন ofa 
প্রদান করিয়। গিয়াছেন £_আমাদের দাবী যদি ধর্মসঙ্গত হয়, 
+ আমরা জয়ী হইব। যদি তাহা না হয়, আমাদের পরাজয় 


ঘটিবে। আমি ঈশ্বরেব উপর নির্ভর করিডেছি। তিনিই }* 
আমাদের নেতৃত্ব করিবেন | 

ত্বদেশীই এখন আমাদের প্রধান ge; নিরুপন্রবভাবে 
Slay পালন করিতে হইবে” agata হবার পর দেশবন্ধু 
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তর শেষ বাণী দান করেন এই acts 
“হে ভারতের নরনাবীবৃন্দ, আপনাদিগের নিকট আমাব এই 
শেষ বাণী। যদি আপনার! দুঃখ কষ্ট ng করিতে প্রস্তুত 
থাকেন, তাহ। হইলে জয় লাভ MAW | এই Wi ছুঃখ 
বিপদের ভিতর দিয়াই জাতির Sela হইয়া থাকে । এ দুঃখ 
বিপদ আপনাদিগকে সাহস ধৈর্য ও সংযমের সহিত সহ 4 
করিতে হইবে । মনে রাখিবেন, যতদিন আপনার! অহিংসার 
পথ অবলম্বন করিয়া থকিবেন ততদিন আপনাগা আমলাতন্তর 
শাঘনকে অন্তায় বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। কিন্ত 
মহাক্স। গান্ধী cafes পথ হইতে faa বিচলিত হইলে 
আপনাদের পরাজয় অনিবার্য । TAUR আমাদের AFTRA | 
ক্রমে ক্রমে OH অল্প করিয়া! নহে, একেবারে সম্পূর্ণ দ্বরাজই 
আমাদের পাইতে হইবে। হে ভারতের নরনারীবৃন্দ যে 
লক্ষ্যের জন্য আমর! এত প্রয়াস করিতেছি তাহ! পাইব কি A 
Bla আপনাদের উপর fsa করিতেছে t+ SALSA 
aiaga আমি এই কথা বলি - তোমর। ভারতের আশ! ও 
গৌরবস্থল। দুই আর দুইয়ে যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষ। 
সমাপ্ত হয় না, আমাদের সকলের দেশগননীর সেবাই প্রকৃত 
শিক্ষার পরিচয় | দেঁশমাত। তাহার কাজে তেমাদিগকে 
আহ্বান করিয়াছেন, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই আহ্বানে 
গাড়। দিবে?” (চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত “বাংলার কথা” » 
১৫ই ডিসেম্বর ৯২১) 

এই গ্রেপ্তাবের সংবাদে Aw গান্ধী Age বাসন্তী 
দেবীকে টেলিগ্রাম করে জানান “আপনাকে এবং আপনার 
স্বামীকে ধন্চবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।  আপনাদিগকে 
আমেগ।বাদে দেখিব, আশা করি”? 


oe 


৫8৭ 


zaja 


দেশবন্ধুর গ্রেণ্ডার সংবাদের ভাষ্য কবে সাংবাদিক 
লিখেছিলেন? “ভারতের প্রজাশক্রির উপর কাহার অধিকার 
অধিক? কংগ্রেসের না জামল[তান্ত্রব? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিবার ore Pu আমলাতন্ত্র কবলিত হইবার প্রান্ধালে 
বঙগদেশ তথ। নিখল ভারতবর্ষকে আহ্বান করিয়াছেন। 
বাক্যে নহে কার্যে, তত্বকথায় নহে সাধনায়, আদর্শে নহে 
চরিত্রে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।» 

( সতেজুনাথ মজুমদার, বাংলার কথা, ২৩শে ডিসেম্বর 
১৪২১৯) 
৮ একখানি ganta পরিচালিত সংবাদপত্র লিখল : 

“SH দেশবদ্ধুর জয় 

এতদিনে বাংলাদেশ একজন সত্যিকার নেতা পাইয়া ধন্ত 
হইয়াছে । এ যাবৎ নেতারা পরের ছেলেগুলির কাচ! 
মুণ্ডের বিকিকিনি করিয়াছেন, নিজে কলেজ চাল!ইয়। এবং 
ছেলেগুলিকে দস্তর মত বিশ্ববিদ্ধা/লয়ের শিক্ষাধীনে রাখিয়। 
পরের ছেলেগুপিকে ga কলেজ ছ|ড়িব!র উপদেশ দিয়।ছেন। 


নিজের গণ্ড! আঠার আনা বজায় রাখিয়া অন্তকে 
astra উপদেশ দিয়াছেন।------চিত্তরঞ্জন যাহ 


দেখাইয়াছেন, বাংলার ইদানীস্তন ইতিহ!সে তাহা অভিনব, 
অভূতপূর্ব | am উপদেশ দিবার পূর্বে তিনি প্রথমে 
নিজের বথাপর্বন্ব মাতৃমশিরে উৎসর্গ করিয়াছেন। বাকি 
ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন | তিনি তাহাকেও উৎসর্গ 
করিয়াছেন।”” (মোহাম্মদী ferga পলিকায় ১২ই 
ডিসেম্বর উদ্ধৃত ) 


দেশবন্ধুর ও তার সহ্কর্মীদ্র কারাগার গমন উপলক্ষে 


তরুণ কবি হাবিলদার কাজী amen ইসল।ম লিখলেন 
“ভাঙ্গার গান” £ 


wt 


কারার & পৌ€ কপাট 
ভেঙে ফেল, FAA লোপাট 


য় * * 
গাঙ্জনের বাজনা বাজা 
কে মালিক? কেসেরাজ।? 
কে Bly সা 
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে! 
ক v * 
লাখি মার, ভাঙ রে তালা, 
apa এ বন্দী-শালায়__ 
Bley জালা, চু 
আগুন জালা, ফেল উপাড়ি। 

(বাংলার কথা, ২*শে জানুয়ারী ১৯২২) 
দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হবার অনেক দিন আগে হতেই গণ- 
আন্দোলনের জন্ত দেশকে প্রস্তুত করছিলেন। গ্রেপ্তারের 
মাত্র একদিন আগে ‘বাংলার কথার যূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
তিনি লিখেছিলেন £ "আপনাদের প্রতি আমার প্রথম ও শেষ 
কথা এই যে, আপনার! কখনও fafacaty অলহযে।গ মন্ত্র ত্যাগ 
করিবেন না। আমি জানি এই মন্ত্রের পাধনা-করা কঠিন। 
আমি জানি সময়ে অপর পক্ষ হইতে উত্তেজনা এত বেশি 
Bion ca, কায়মনোবাক্যে নিধিরোধ থাকা অতীব কই্টকর। 
কিন্তু এই আন্দোলনের সফলতা এই মহ! সত্যের উপর 
সর্বভে]ভাবে নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক কর্মীকেই FAL ও 
অহিংসার wal Sees প্রভাব দমন করিবার শক্তি সঞ্চয় 
করিতে হইবে ।::-'..আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমরা, 
জনসাধারণকে শান্ত সংযত রাখিতে যে পরিমাগ aag 
হইব--তা তাহারা vel? হউক আর আর যেই হউক-_ 
আমাদের অসহযোগ awe সেই পরিমাণে নিক্ষপ। দায়িত্ব 


সবই আমাদের oe মন্দলোকই হউক . জার ভাল 
লোকই হউক অপর কোন লোকই জনসাধারণকে 
কিম্বা stata কোন অংশকে বিরোধ ও রক্তপাতের 


পথে পরিচালিত করিতে পাঁদিবে শা। আমর! 


tar 


জয়জী, পোৰ ১৬৭৪ 


যদি সাধারণের উপর আমাদের প্রভাব পরিচালন করিতে না 
পারি তবে আমরা সফলতার দাবী কেমন করিয়! করিতে 
পারি? আমিনিরুংসাহ হই att) আমি আপন|দেরও 
নিরুৎ্লাহ করিতে চাই না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন। 
করিতেছি ca, আপনারা এই সংগ্রাম শান্তভাবে চালাইবার 
উপযোগী যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করুন; পর্বপ্রকারে' afaa 
অসহযোগ ব্রত পালন করুন|” (বাংলার কথা, ve 
ডিসেম্বর ১৯২১) এ সংখ্যাতেই “কলিকাভার staneta 
প্রতি” শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছিলেন : “লালা লাজপং 
রায়ের caga আমদের আন্দোলনের ইতিহাসে নুতন 
অধ্যায় আরন্ধ হইল ।' আমার নিকট ইহার অর্থ গুরুতর। 
আমাদের সাফল্যে বুরোক্রেপী অধৈর্য্য হইযা পড়িয়াছে। 
উহার! PR হইয়াছে এবং প্রহার করিতে atag করিয়াছে। 
এ পর্যন্ত WAM পরোক্ষভাবেই প্রহার করিতেছিল। 
এইবারকার প্রহার প্রত্যক্ষ OT ete সহকারে এই 
প্রত্যক্ষ আঘ!ত গ্রহণ করিতেছি । ইহা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের 
সহিত বূরোক্রেলীর বল পরীক্ষ। সুচিত করিতেছে, কংগ্রেসের 
বর্ষ শেষ হইতে চলিতেছে, এখন তার ফল প্রকাশের সময় 
উপস্থিত। fae কলিকাতার কি হইল ? এই প্রশ্নই 
আমাকে আল বড়ই বিড়বিত করিতেছে । কেবল পাঁচ 
হাজার মাত্র কর্মী শ্বেচ্ছাসেবক হইয়াছে; এই বিশাল 
কলিকাতা সহরে এতগ্ুলি স্কুল কলেজ ধ!কিতে কেবলনাত্র 
Te হাজার ।..... এই মহুনিগরীতে কেবলমজ পাঁচ হাজার 
স্বেচ্ছাসেবক তাহার পর কংগ্রেসের কার্য বন্ধ হইয়া যাইযে। 
কলিকাত।র glanta কি কিছুই বলিবার নাই? এখন 
কি পড়িবার সময়? কগাবিদ্ভ।, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও wg- 
শান্তর! কি mega কথ! । জননী ড|কিতেছেন আর উহাদের 
সেই আহ্বান Baty হৃদয় নাই । আমি এ মহানগরীতে 
আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছি । আসি যেধানে যাই, 
সেইখানেই আমার চকতুলপার্শে সহজ যুবক দেখিতে পাই, 


কিন্তু শংশারবুদ্ধিতে তাহাদের বদনে agane কটিত. 
তাহাদের হৃদয় উৎসাহশুন্ত ও সজীবতা বিরহিত। আমার 
বাসনা এই যে ভগবান ষদি আমাকে উহাদের হৃদয়ে সদীবতার 
অগ্নি প্রচ্ছলিত করিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে আমি 
কলিকাঁতার এই সকল যুবককে আবার যৌবনস্থলভ AWA 
করিতাম | সর্বদেশে সর্বধুগে যুবকগণই স্বাধীনতার ww 
যুদ্ধ করিরাছে। যুধকরাই নিস্পাপ এবং সর্বদাই আত্মোধ 
সর্গের জন্তু তৎপর | 

আমি ক্রমশ: বৃদ্ধ এবং জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছি, এখন 
যুদ্ধ আরম্ভ হুইল ata Balai এখনও আমাকে গ্রেপ্তার 
করে লাই, কিন্তু আমি aata মণিবন্ধে হাতকড়! ও দেহে 
লৌহ শৃঙ্খপের গুরুভার অনুভব করিতেছি। এই ত বন্ধনের 
বেদন। বিশাল কারাগার-_আমি ধর! পড়ি কিনা তাহাতে 
কি আসে যায়। 

একটি বিষয় নিশ্চিত আছে। আমি জীবিত থাকি ব। 
মরি, কংগ্রেসের কার্য চাঁল|ইতেই হইবে। কলিকাতায় মাত্র 
পাঁচ হাজার, তাঁহার পর কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হইবে। আমি 
আবার জিজ্ঞাস! করি কলিকাতার ছাত্রগণের কি উত্তর দিবার 
কিছু নাই P” 

দেশবন্ুর এই আহ্বান সেদিন ব্যর্থ হয়নি। কলকাতার 
ছাত্র ও যুবকসমাজ দেশবন্ধুর কারাগার গমনের পরও আশ্চর্য 
দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে 
প্রসঙ্গে আমর! পরে আলোচনা করব। 

সেদিনের প্বাঙ্গলার কথার” পরিচয় লেখা থাকত 
“বাংলার নবধুগের লহিকমুখপত্র' বলে। পন্রিকখনির 
সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধু নিজে ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন 
হ্মন্তকুষার সরকার। এদের উভয়ের সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র 
gasi ছিল একজন রাজনৈতিক গুরু, আরেকজন সহপাঠী) 
ও সহকর্মী | কিন্তু তৎসত্বেও এই পত্রিকায় JSIR 
কোনো রচুনাই প্রকাশিত হয়নি। খাঁনিকট। আশ্চর্যই ggs 


রর 


৫৯৯ Bula 


হয় সেজন্ত। কারণ Race থাকাকালে নিজের বিষয়ে 
দেশবদ্ধুকে যে প্রোগ্রাম তিনি পাঠিয়েছিলেন তাতে 
সাংবাদিকতায় নিযুক্ত হবার কথ! ছিল। এই সময়ে 
THA চক্রবর্তী সম্পাদিত ইংরেজি ল.বাদপত্র Servant- 
এ yaipa প্রবন্ধ পিখতেন বলে শুনেছি, কিন্তু এ পত্রিকার 
কোনো ফাইল কোথাও ন! পাওয়ায় সেই প্রবন্ধগপি 
Sata কর! আমাদের পক্ষে সপ্তম হয়নি। কিন্তু ‘বাংলার 
কথায় তাঁর কোনে। প্রবন্ধই প্রকাশিত হয় নাই ;— হয়তো বা 
বাংলা রচনায় অনভ্যন্ততার দরুণ তিনি লিখতে উৎসাহ 
বোধ কেন নি, অথবা কর্মের কঠিন চাপও বাধা হয়ে থাকতে 
পারে। তবে খালার কথার প্রথম ভাগ, ৫ম সংখ্যায় 
(৪ঠা নভেম্বৰ ১৯২১ তর স্বাক্ষরিত একটি কিল্ঞপ্তি 
প্রকাশিত হয়েছিল--বিজ্ঞপ্তিটি হতে জানা যায় যে ava 
শিক্ষাক্রমের পরিবল্পন! সে সময়ে কি ভাবে রচিত হয়েছিল। 
পূর্বেই বলেছি ১৯২১ সালের 'য লান্দোলনে SLA 
যোগ দিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক লংগ্রামের দিক 
ছাড়াও একটি রচমাঝ্মক দিকও ছিল--একট| নতুন 
রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার ভাবনা ও সেই আন্দোলনের 
মধ্যে অন্তনিহিত ছিল। সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ ও 
আগ্রহ সেদিকেও কম ছিল না। পূর্বেই বলেছি 
সুন্ভাবচন্সের foul ও কর্ণের এই দিকটি এখন চাঁপা 
পড়ে গেছে এবং ফলত ভার মানসিকতা ও কমধারা 
সম্পর্কে একট! অসম্পুর্ণ-ও- দেই কারণে ভ্রান্ত 
ধারণ] গড়ে উঠেছে। স্বভাষচন্সের দৃষ্টিভঙ্গী 
সামগ্রিক পরিচয় লাভ করছে হলে গঠনা ত্বক 
কর্মের প্রতি তীর অভিনিবেশের কথা বিস্থৃচ হলে 
BOM না। সেই কারণেই আলোচ্য বিজ্ঞপ্রিটি আমরা 
উদ্ধৃত করছি : | 
“afaa বিস্ভাগীঠ” 

কপিকাতা বিঘ্যাপীঠের পূর্ণ সংস্কারের পর' হইতে 


অধ্য।পনার ভার উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর we 
হইয়াছে বিশেষ শৃঙ্খল!র সহিত বিগু/পীঠের পড়াশুন! ও 
saiv কালকর্ম নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। Rod 
স্থতা-ক|ট! ও বস্ত্র বয়নের oD চরকাও বয়মবিভাগ খোলা 
হইয়াছে। এই বিভাগে বিষ্তাপীঠের সকল ছাত্রকেই চরকায় 
Te কাটিতে হয়-কেবল প্রথম ও তৃতীয় ঝাধিক শ্রেণীর 
পক্ষে বয়নকার্ষ অবশ্যকর্তব্য বগি! নির্ধারিত হইয়াছে। 
বিগ্ভাপীঠের ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত পুস্তক(গার, পাঠাগার, 
তর্কপভা) মালিকপত্রিকা ও সমবায় ভাগারের কার্যকলাপ 
বিশেষ আশাপ্রদ। 

এখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা এই যে, কর্ম" 
কর্তাদের তত্বাবধানে প্রতি ASE জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের অধিগত বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা হয়। 

পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাত্র পাইলে ELM খোল! হইবে। 

Raia কার্যনির্বাহক সমিতি “মধ্য” ও “উপাধি” 
শ্রেণীর অধ্যয়নের জন্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন 


করিয়াছেন ১: 
মধ্য ( gE বর্ষ কাপ) 


অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় | 
১। বাংলা শাহিত্য 


২। হিন্দি এই সফল 

oj ইংরাজী রচন-পঙ্ধতি বিষয়ের কেবল 

৪1 ভারতবর্ষের ইতিহ!স ও ভুগোল সধারণ জ্ঞান 
আবশ্তক | 


ti চরকা ৃ . 
নিয়লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও তিনটি 
বিষয় শ্বেচ্ছামনে|নয়ন করিতে পারিবেন £- 
কলাবিভাগ 
১। সংস্কৃত সাহিত্য ২। ইংরালী সাহিত্য 
৩। SRR ৪। ভূগোল ej SF ৬। মনো বিজ্ঞ/ন 
৭ ইতিহাস vl ফারসী 


eae ark, গোৰ ১৩৭৪ 


বিজ্ঞান বিভাগ 
১। Afaa ২। রসায়ন শান ৩1 অশান্ত 
a} শারীর বিজ্ঞান el উত্তিবিষ্তা | ভুগোল 


উপাধি (মধ্য-পরাক্ষার পর দুই বর্ষ কাল) 
অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় 


১। ধনবিজ্ঞানের yey 


এই সকল 
(বিশেষভাবে ভাঁরতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া) = 
বিষয়ের 
২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান Me 
তবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া 
(বিশেষভাবে ভারতবর্ষ একি 
ও৩। বাংল। ARE 
হিন্দি জ্ঞান 
sete alga? 
ti চরকা 


নিয়লিধিত বিবয়গুলির মধ্যে ছাত্রগশ যেকোনও একটি 
বিষয় স্বেচ্ছাননোনয় করিতে পারিবেন s— 

১। সংস্কৃত সাহিত্য 

২। ইংরাজী সাহিত্য 

৩। বাংল। সা[হত্য 

8) wate 

t) WEE 

৬। ইউরোপের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনক যুগ ) 

৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস ( প্রাচ্যকে ভিত্তি করিয়া ) 

এখন বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান-বিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষাগার 
(০৮০,৪০০) গঠন করা হইতেছে। আগামী 28 
কাতিক, cal নভেম্বর বিঘাপীঠ খুলিবে। ছাত্রগণের 
মধ্যে যাহারা জাতীয় শিক্ষার প্রতি আস্থাবান তাহার 
অবিলম্বে এই বিভাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান apa | 
বিস্তাগীঠ খুলিঝার পর একপক্ষ কাল ছান্রগণকে ভতি করা 


হইবে। 


১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার Heese বনু 
কলিকাতা। সম্পাদক 
- ওরা কাতিক, ২:শে অক্টোবর প্রচার-সংসগ 
১৯২১ বঙ্গীয় প্রদেশিক 
রাষ্ট্র সমিতি 


সুভাষচন্দ্রের কর্মধার! ও ভাধন|বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ই 
wy বিজ্ঞপ্তিতে aaa) জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের যে 
আন্োলন এই শতাব্দীর গোড়া হতে সুরু হয়েছিল বাংলা 
দেশে শে আন্দোলনের ইতিবৃত্তেও এ Rafah একখানি 
দলিল হয়ে থাকবে। বিস্তাপীঠ খোলার করেকদিনের ভিতরই 
এসে গেল ভোলে যাওয়ার পলা; সুভাষচন্দ্র ছেলে গেলেন। 
সেখান হতে যুক্ত হয়ে আগার পর আরও বৃহত্তর ও 
অমলাধ্য সংগ্রামের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন কারণ 
দেশবন্ধু তখন হ্বরাজ্য পার্টি গঠনের কার্যক্রম নিয়েছিলেন | 
১৯২১ লালের আন্দোলন সর্বভারতে পরিচালিত হয়েছিল 
গান্ধীলীর নেতৃত্বাধীন ;) গেল থেকে বেরিয়ে আসার পর 
দেশবন্ধু গান্ধীনেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব ভারতবর্ষের সমক্ষে 
উপস্থিত করলেন এবং দেশ তাকেই মেনে নিল। সুভাষ 
১৯২১ সালে যেমন, তখনও তেমনই দেশবন্ধুর সংগ্রাম সহচর 
ও একনিষ্ঠ কর্মী। তবু সেই উত্তেগন।ময়। ভারতবিষ্ৃত 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তের মধ্যেও সুভাষ এই জাতীয় 
শিক্ষার কার্যক্রমকে ভুলে যাননি, এবং কলিকাত। বিগ্যাপীঠে 
তিনি নিয়মিত agitate করেছেন। তাঁর সেসময়কার 
ছাত্রদের মুখে শুনেছি অধ্য/পনার ক্ষেত্রে তিনি. ছিলেন 
আন্তরিক, প্রগাঢ় পাঙিত্যের অধিকারী ও দুরূহ বিষয় 
বোঝাতে সমর্থ । কিন্তু তার শিক্ষকজীবন দীর্ঘক।লস্থায়ী হতে 
পারেনি, কারণ প্রথমবার জেলহতে বেরিয়ে আসার পর তার 
রাজনৈতিক কর্মের গুরুত্ব, পরিধি ও বেগ আরও বেড়ে যায় 
এবং পুনরায় কারাবরণ ঘটে কিন্ত সেলকল প্রসঙ্গে আপাতত 
অ[মরা বাব না। 


e সুভাষ 

সুভাষচন্স্রেব জীবনের প্রথম কারাবরণ এক দিক হতে 
তীর সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। কারণ দেশবন্ধুব অন্তর 
সান্ধ্য এই সময়ে তিনি পেয়েছিলেন । বাংলা দেশের সর্বত্র 
তখন গ্রেগু।বের aa চলছিল । তারই মধ্যে বিচারের 
গ্রহসনও চলতে লাগল | ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের "হিন্দুস্থান” 
হতে নিয়লিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত কর। যেতে পারে: 


“চিত্তপ্নীনে॥ fata” 

গতকল্য বিকালে আলিপুর জেলের মধ্যে দেশবদ্ধু 
চিত্তরঞ্জন, মৌপানা আবুল কালাম sists, Sys বি, এন, 
শাসমল, Aye RETIA বসু, হাকিম আবদুল ase, এবং 
অন্বিকা প্রশাদ বালপেয়। প্রভৃতির বিচার atag হইযাছে। 
ইহাদের বিরুদ্ধে ভলানটিয়ারের দল গঠনে সাহায্য করার 
অ:ভধে!গ TAID কর! হইয়াছে। AN ২৩শে [GAY 
তারিখে তাহাদের মামলা হইবে। গতকল্য মিঃ এ, ভো, খা 
এখান হইতে আলিপুর জেলে গিয়। বিচার করিয়াছিলেন” 

১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ‘feria’ পত্রিকায় “Aye 
gare বসু” শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়)- তার চরিত্র ও রাজনৈতিক ভূমিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
সম্ভবত এটি দ্বিতীয় আলোচনা । কারণ Servant পত্রিকায় 
ইতিগূর্বেই তার সম্পর্কে একটি আলে।চনা প্রকাশিত 
হয়েছিল। RGA যে সেকালেই দেশের তরুণদের নেত। 
রূপে স্বীকৃত হয়ে গেছেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই 
প্রবন্ধ । প্রবন্ধের সকল অংশ উদ্ধুতকরার প্রয়োগ ন নেই, 
তার কারণ তীর বাল্য, কৈশোর, কলেজগ্ীীবন, আই লি এস 
পরীক্ষ। ও পদত্যাগ ইত্যাদি জীবশীবিষয়ক অ|লেচনাতেই 
প্রবন্ধটি পূর্ণ । আমর! তাই অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করছি £ 

"e বাংলার নব্য সম্প্রদায়ের নায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র 
ay যদিও বড়ঘরে জন্মিয়।ছেন এবং আবাল্য সুখের ক্রোড়ে 
লালিত পালিত হইয়াছেন তথাচ বাল্যকাল হইতেই Stata 


হৃদয়ে স্বদেশপ্রেসের Met অঙ্কুরিত হইয়।ছিপ। Camco 
কলেজে *ধ্যয়নকালে তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন 
এবং কলেজের যাবতীয় মনুষ্ঠনে তিনি কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিতেন |... অনন্তর তিনি সিভিল nifen পরীক্ষ! দিবার 
জন্য ইংলগ্ডে যান এবং মাত্র নয় মাসের পরিশ্রমের ফলে 
পিভিল সাতিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার কবেন। কিন্ত 
করিলে কি হয়? দেশযাতৃকার দুঃখরুর্দশ! নিত্য যাহার হৃদয়ে 
ainas রহিয়াছে, দে কি কখনও may আন্পবিক্রয় করিতে 
পারে? কাজেই তিনি বঙ্গে ফিরিয়া জ|সিয়। কলিকাতা 
বিদ্যাপীঠ ও পাবলিনিটি বিভাগের তার গ্রহণ করিলেন। 
তিনি নীরবে, faaata কেবল এই উভয় বিভাগের 
কাজ করিতেন। তাহার চরিত্রের afasia ও অমায়িক 
ব্যবহারে যাহারা তাহার সংস্পর্শে আলিতেন তাহারাই মুগ্ধ 
হইতেন 1” 

যে ব্যক্তির নাষে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বা মন্পাদকীয় 
মন্তব্য প্রকাশিত হয় Sta afk ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে 
ধরে নিতে হবে। মাত্র কয়েকমাস রাজনৈতিক কর্মে fae 
থেকে স্থভাষচন্ত্র যে সমন্ত দেশে একজন নবীন নেতা AC 
পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ তারই প্রমাণ 
দেয়। yakaa গৌরবে দেশ গৌরাবদ্বিত হয়েছিল 
লেদিনই--তাই সেই গৌরবের wed হতে পেরেছিলেন 
Sta পরিবারবর্গ ও জাক্সীয়বুন্দ | মাজ কয়েক মাস আগে 
আই, লি. এস হতে পদত্যাগ করায় তীর বাবা দুঃখিত 
হয়েছিলেন, qaia অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথ। ভেবে Tuts 
তিনি হয়েছিলেন লম্ভবত। কিন্তু এই মাত্র কয়েকমাপের 
মধ্যেই তার সকল উদ্বেগ শ্রশাগিত হয়েছিল এবং দুঃখের 
পরিবর্তে সুভাযের কারণে মন তীর আনন্দে ও গৌরববোধে 
উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাই qaa জীবনের প্রথম 
করাবরণের সংবাদ পেয়ে কটক হতে কলিকাতায় 
Blanes একখ|নি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। ewe 


eet an গৌৰ ১৬৭৪ 


gaa কাছে এই চিঠিতে Sia বক্তব্য ছিল ve: “Bata 
সুভাষের BIN পুর পাইয়া আমরা গধিত। শ্বার্থত্যাগের wea 
সম্বন্ধে আমার গভীর আস্থা আছে। সেযে কারাগারে 
যাইবে, ইহা আমি প্রতিদিনই আশা করিতেছিলম | 
তোমাদের জননী এই ঘটনায় একটুও বিচলিত হন নাই। 
তিনি মনে করেন, এইরূপ ্বার্থত্যাগের দ্বারাই পরিণামে স্বরাজ 
লা হইবে। fey সুভাষকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ 
জানাইবে |” (হিনুস্থান, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২১) 


শেব কথা 

স্ুভাঁষচম্ধের জীবনের একটি অধ্যায়ের ze অতিশয় 
সংক্ষেপে আমরা বর্ণনা করেছি! এই পর্বে তিনি ছান্রজীবন 
সমাপ্ত করে প্রবেশ করেছেন বর্মজগতে _ এবং দেশবন্ধুর 
উত্তরসাধক রূপে বাংলা দেশে তখনই তিনি চিহ্নিত হয়ে 
গেছেন | জীবনের প্রথম কাঁবাবরণের ভিতর দিয়ে Sta 
এই পর্বের সমাধ্তি। সেই কারাঁববণে জননী প্রভাবতী দেবী 
বিচলিত হননি, স্বা্থত্য।গব্রতী পুত্রকে জানিয়েছেন আন্তরিক 
atte! দেশজননীও বুঝি বিচলিত হননি সেদিন-__কে|ন 
aga মৌনলোকে এই পর্বত্যাগী সঙ্গাসী বালকের জন্ত তারও 
ঝরেছে আশীর্বাদের সঙ্গে আনন্দবেদলায় মেশ! ee | 
জানকীনাথের কণ্ঠে বঙ্গ জননীর বাঁণীই বুঝি সেদিন উচ্চারিত 
হয়েছিল £ Mata কুভাষের সায় পুত্র পাইয়। আমরা গর্বিত" 


আর বাংলার তরুণ সমান একটি কথাই শুধু বলতে পারত: 


সেদিন, “জয়তু সুভাষ হে সারথি! তোমার বিজয়যাত্রায় 
আমাদেরও তোমার সঙ্গী করে নাও। আমাদেরও দিও 
তোমার মহৎ বেদনার ভার, তোমার ক্ষাত্রধর্মে Pre 1) 


[ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ] 





জয়গ্রীর নিয়মাবলা 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংবেজী মাসের তৃতীয় 
সগু।হে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সডাক ৯'৫০। qatig 
৪*৭৫। যে কোলে! মাল থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির TF স্থায়ী serra অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নৃতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে CHOY হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্কপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব মেই | 
কবিতা সম্ন্ধেও তাই নিম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানে। 
aR | 

শক্তিশালী নৃতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার «y আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জান!চ্ছি। 


কলকাতার লব স্টলে SHH) পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাঁডা-৪৭ 


JE £ কাজী আবদুল ওছুদ 


জানতাম এক সুভাষচন্দ্র FNF | 
এক লঙ্গে পড়তাম কলেজে, 
চোঁখে তার চশমা। 
রং ফর্শা, পানশে শাদা, 
প্রায় রোগ! গড়ন, 
মুখে কঠিন সংকল্পের ছাপ, 
কিন্তু প্রিয় দর্শন | 


অশ্রান্ত ছিল তার বন্ধুদের দেশের পথে আহ্বান****** 
একদিন কাধে হাত রেখে বলেছিল সে অনুচ্চ কঠে-_ 
ত্যাগ করতে হবে ভে।গবিলাসের পথ, হতে হবে ফকির। 
ফকির হয়ে করতে হবে দেশের সেবা, দশের সেবা 
--তাতেই জীবনের সার্থকতা | 
“ জানতাম তার কৌমার্ষের কঠিন সংকল্প । 
জানতাম জলছে তার অন্তরে AO প্রেমের তুযানল | 
শ্রদ্ধা করতাম এই সহ্প1ঠীকে--গর্ভীর শ্রদ্ধা করতাম। 
সে ছিল বিপ্লবের যুগ । 
তরুপণ--নির্বোধ নয়-_কে ছিল বাংলা দেশে 
যার মলে সেদিন ছোয়া লাগেনি 
এই সর্বত্যাগী বীরদলের ! 
কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম স্বদেশপ্রেমিককেই — 
সাড়া লাগাঁতো না অন্তরে তার সন্ন্যাসের Bala | 
জেনেছি তখন তরুণীর মাধুর্য ও শুচিতা_ 
বাধতো ভাবতে নারী পথের বাধা। 


তারপর সেই সহপাঠী হল দেশ-গৌরব-_বিচিন্র পথে। 
দেখতাম দুরে থেকে সেই তপশ্বীর জয় যাত্রা; 
ভীত হতাম তার গতির তীব্রতা-- ভয়!বহতা_ দেখে 
_বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরুর অসন্তোষ, 


সব অতিক্রম করে? চললো ভারতীয় যোগীর 
অ-ভারতীয় কর্মমার্গের বিচরণ | 


শেষে একদিন ছিন্ন করলে এই তরুণ সিংহ 

যত জালের রশি ধিরেছিল তাকে চারিদিক থেকে, 

উপস্থিত হলে! বিশ্বাস হিটলারের দেশে * 

তারপর সমুদ্র Areca হাজির হলো পূর্ব-এশিয়ায়। 
গড়লে--অপরূপ বাহিনী মন্ত্রবলে- 

ঝাঁপিয়ে পড়লো জম্মচুমির শত্রুর উপরে। 
সাথীদের ACH সে; দাও আমাকে তোমাদের শোণিত, 
দেব আমি তোমাদের স্বাধীনতা | 
এক সুরে বলে উঠলো সবাই £ নাও আমাদের সব। 


সেই ছুঃসাহসী নিজের ও শোণিত দিলে নিঃশেষে,_ 
বন্ধে বিধাতাকে--দিয়েছি আমাদের বুকের রক্ত 
দাও শ্বাধীনতা হে করুণায়য় | 
বাঞ্ছাকল্পতরু পূর্ণ করে সবার Veale 
দেখলে জগৎ সেই দুঃস।হ্সীর Tel হলো পূর্ণ_-অচিরে! 
কি কথায় স্তব নিবেদন হবে এই ছুঃসাহসীর প্রতি-- 
কবিগুরু করেছেন যাকে পুজা! নিবেদন] 
মহানৃ-আত্মা ACH যার উদ্বেস্টে--কোনো! ক্রুটি 
স্পর্শ করে না বীরকে! 
আর satiate বীর মাত্র সে নয় 
বীর সে চিত্তক্ষেত্র, — 
বীর সে বিচার ক্ষেত্রে - 
এই বীরকে নিবেদন করছে দেশ অশ্রু আর আকুতি | 
হায় দুর্ভাগ্য !!! 
ওরে মূঢ় 
বীরের পুজা হয় বীরত্বে। O 
পুনমুদ্রণ জয়তী, গৌব ১৩৬৮ 


২৩ শে জানুয়ারী £ সাবিত্রী ang চট্টোপাধ্যায় 


কাল হতে কালাস্তুরে Facts NAY বহিয়া 
চলে যাবে বহুদূরে, হে বরেণ্য ভারত-পথিক 
তবু তব পদচিহ্ন ধন্তকরি ধরণীর ধুলি 
পরিচয় দিবে তব সে জয়-যাৱ্রার | 
যুগল্মানরের মনে জাগাবে বিশ্বয় 

চক্ষের সম্মুখে রাখি পথের নিশানা 

কোনে! এক মহা বিপ্লবের, 


._ প্রত্যাসন্ন মুহূর্তেরে করি রমণীর-- 


জেগে রবে অনাগত কালের প্রহরী | 


জন্ম ও মৃত্যু হাতে-রাঙা রাখী 

তুমি ষে-পরায়ে' দিলে আপনার হাতে 
মহামৃত্যু__মহোথ্সবে, 

তাহারি মহিমা, দীপ্ত-পূর্ব-এশিয়ার 

জীবনে এখনো জাগে নুতন স্পন্দন 
বন্ধন-বিযুক্ঞ নব জীবনের আবির্ভাব লাগি। 


আমর! হেথায় বসি কৌতুহল ভরে 
গবেষণা করি শুধু তোমার মৃত্যুর 
 ছুর্ঘটনা? অপথাত ? চক্রান্ত? অথবা 
শত্র হন্তে গোপন হত্যার 

তথ্য আহরণ করি পণ্ডিতের মত | 


তুমি কি করিবে ক্ষমা 

অপৌরুষ এই মুঢ়তার? 

লক্ষ্য অবহেল! করি 

উপলক্ষ্য লয়ে যারা আল 

নিজের] বিভ্রান্ত হয়ে জান্তি আনে মানুষের মনে 
তারাতো তোমার SS AF | 

যারা ভক্ত তাহাদের হৃদয়- আসনে 

অটল প্রতিষ্ঠা তব নিরবধি কাল। 


রেখে গেছ যে CASS মহাসানবের 

আকাশের মহাব্যাণ্ি, সাগরের নিঃসীম মহিমা 
ভারি মাঝে রয়েছে গোপন, ও 
তাহারে প্রকাশ করি অনন্ত আলোকে 

চলে যাবে অসংশয়ে তারা। 


মৃত কি জীবিত সুর্য 
তারি লাগি NS দীপালোক 
স্তিমিত স্মৃতির পটে হারাইবে মহিমা তাহার ? 


, তুমি সত্য, লত্যতব সাধনার বাণী 


আরো সত্য মৃত্যুহীন সে মহাজীবন 
সেই দিবে অমুতের পরম সন্ধান 1 
ATA BAB, মাধ ১৩৬৪ 


চিনি আলোকে eres মনন ঢা 


দেবদাস জোয়ারদার 


দেগমাতৃকার বেদীতলে আত্ম-নিবেদিত qeta 
আবির্ভাবের পশ্চাতে ছিল Sta আবাল্য নীরব ও fay 
প্রস্ততি। এই প্রস্তুতির ইতিহাস আছে তার নিজের লেখ| 
চিঠিতে । ASH তার কবিতায় লিখেছিলেন, 

frenes the silent workings of the dawn, 
were the busiest? # 
আসন্ন প্রভাতের নিঃশব্দ প্রস্ততি চলে পূর্ব দিগন্তে 
অনেকক্ষণ ধ'রে । পাখির কলকাকলিতে | ক্রমে ক্রমে 


নক্ষত্রপুপ্জের অস্ত/গমনে প্রভাতের পূর্ব সুচনা আভাসিত হয়ে, 


উঠে।, স্থভাষচন্ত্রের জীবন প্রভাতের নিঃশব্দ, অথচ ব্যস্ততম 
প্রস্তুতির রেখাচিত্র পাই Sta চিঠিতে । চিঠিতেই একজনের 
সবচেয়ে বেশি নিভৃত মনের পরিচয় পাই । কেননা চিঠি 
মানুষের অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশের বাহন £ চিঠিতে প্রবন্ধের 
মতো বক্তব্য প্রতিষ্ঠার তাড়। নেই। এখানে লেখক লিখতে 
লিখতে ভাবেন, ভেবে লেখেন 'না। চিঠিতে একজন আর 
একজনের কাছে নিঃশেষে Sta হৃদয়মন উম্মুক্ত করেন। 
চিঠিতে ব্যক্তিমামুযের নিরাবরণ ও নিরাভরণ আত্ম-প্রকাশের 
RAT ঘটে। তাই qatma ব্যক্তিত্বরূপ সন্ধানে Sta 
চিঠির মূল্য অপরিসীম । চিঠি যিনি লিখছেন এবং যাকে 
পিখছেন_এ-ছু'জনের মিলিত RI তাই একই gel- 
চন্দ্রের লেখা চিঠিতে তীর বিচিত্র আত্মপ্রকাশ।, তার 
মেজদাদা শরৎচন্দ্র বন্কে লেখা চিঠিতে আছে তাঁর আদর্শ 
ব্যাধ্যা ও রাজনীভিকমতের আলোচলা। অন্যদিকে মেজ- 


1 œ Endymion Book 1, 


বৌদিদি বিভাবতী বন্থকে লেখা চিঠিতে পাই aa- 
কৌতুকোচ্ছল geome) এই চিঠিগুপিতে বক্তব্যের 
গুরুভার নেই, আছে তুচ্ছতার রসসঙ্ধান। এই তুচ্ছতার 
রসকেই অনেক সমালোচক চিঠির JAIA বলেন | বহুলনকে 
লেখা চিঠিগুলিতে. আমরা Sta বিচিত্ররূপে আত্ম, প্রকাশ, 
দেখি। কখনো তিনি জীবনের পথ সন্ধানে ব্যাকুল রালক।, 
কখনো 'তিনি জীবনের AM? লক্ষ্যের ধ্যানেবিভোর আত্মস্থ: 
পুরুষ, আবার. কখনো বা তিনি ভাবুক Sta চিঠিগুলি.. 
পড়তে পড়তে এই আদর্শরিক্ত যুগের এক মহত্তম 
আদর্শেসিক্ত জ্যোতির্সয় পুরুষের নিবিড় স্পর্শলাভের আনম, 
পাওয়া ষায়। 

তার ব।ল্যকাল. থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব পর্যন্ত লেখা চিঠিগুপি. 
ছাঁপার ama পড়ার স্যোগ মিলেছে। একটি খণ্ড, 
বাংলায় লেখা 'পত্রাবলী” ea ইংরেজিতে লেখা 
‘Correspondence’ ( ১৪২৪-৩২} | এই তুই খওের: 
AH আবার এমন চিঠিও আছে যেগুলি ছুটি ধণ্ডেই স্থান 
পেয়েছে! এক ভাবপ্রবপ বালক Sia মাকে চিঠি লিখছে, 
মা আপনি ত মা»ভারতবাসী যদি আপনার সন্ভান.হয়, 
তবে সন্তানদের ক দেখিলে মার প্রাণ কি কাঁদিয়া! উঠে.না E 
এ কথাগুলি পড়ার পর আর সন্দেহ থাকে ALA এই বালক 
আর দশপ্রন বালকের মতো নন। এই, বালকের মধ্যে 
দেশের বেদনা অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো জপছে ॥: চিঠি- 
গুলিতে তার জীবনীর বিচিত্র উপুকরণ ছড়িয়ে SNE I. 
তীর. ছায়লীবন, প্রেসিডেন্সি কলেজে জ্ধ্যাপক্‌..ওটেন, 


v নয়নী, পৌষ ১৩২৪ 

mS গণ্ডগোল, আধ্যাত্মিক 
গৃহত্যাগ, আই, পি, এসের জন্ত বিলাত যাত্রা, আই, সি, এস্‌ 
থেকে পদত্যাগ, দেশে প্রত্যাবর্তন, দেশের 
যোগদান, কলক।তা কর্পোরেশনের সঙ্গে তার যোগ, 
মান্দালয়ে কারাবাস, ভগ্রস্বাস্থ্যের বিবরণ, -এমন oer 
উপকরণ আকীর্ণ রয়েছে এই তু'খও চিঠির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠার । 
কিশোর qetsscaa স্থির আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি প্রথম 
বিচ্ছুরিত হতে দেখি হেমনস্তকুমার সরকারকে লেখা একটি 
চিঠিতে--“আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার 
জীবনের একটা definite mission আঁছে। তারই ay 
আমার শতীর ধারণ and Iam not to drift in the 
aay মতো তিনি 
গ! ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত নন, জীবনে Fae ব্রতোদবাপনের 
ae তার শরীর ধারণ । এই mission এর কথা তার 
ata পরে বার বার শুনেছি । fee ‘mission’ এর 
উল্লেখ বোধ হয় প্রথম এ চিঠিতেই পাচ্ছি। এই ব্রতোদ্‌- 
যাপনের TW দেহ, মন, BAe বুদ্ধিকে তিনি দিনের পর 
পর দিন প্রস্তুত ক'রে তুলছেন। তীর মনকে তিনি যাবতীয় 
দুর্বলতার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে চান। তবু সে মন কখনো 
কখনো মানবিক দুর্বলতায় ধরা পড়ে। মান্দ।লয় থেকে 
মুক্তিলাভের পরে শিলং' থেকে মেজবৌদিকে লেখা একটি 
চিঠিতে -এমন এক দুর্বল মুহূর্তের পরিচয় পেয়ে তাঁকে 
আমাদের পরমাত্রীয় মনে হয়। এখানে তার সঙ্গে আমদের 
লৌহদৃঢ় আদর্শের ব্যবধান নেই। এখানে তিনি আমাদের 
াঁয়ানভূতির maa নেমে এসে লিখছেন_“আপনার! 
সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুক্ষিলে পড়েছিলুম্‌। 
খালি ৰাড়ীট। থ। খঁ। করতে ল|গল-_মনট! কেমন করে 
উঠল--দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্ত 
হারিয়ে গেল--একটু কই হয়েছিল বল্লে বোধহয় অত্যুক্তি 
হবেনা । বহুকাল এন্সপভাব আমার মনে, RIA পায় ATÈ | 


ourrent of popular opinion’ | 


প্রেরণায় কৈশোরে তাঁর 


রাজনীতিতে - 


আমি মনে করতুম যে আমি মায়া মমতার বাইরে । তাই 
একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও 


একেবারে মমতাহীন হতে পারনি।' এ চিঠিতে Sta 


ব্যক্তিশ্বব্ূপকেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ঘণোয়ারূপে দেখেছি। 
এজস্যই বলছিলাম, চিঠিতে একজন মানুষ নিঃশেষে নিজেকে 
ধরা দেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে Sta 
কাছ থেকে কারাঝাসের বেদনাবরণের জন্য মমতার স্পর্শ 
পেয়ে ও ব্যক্তিহর্ূপটিকেই অনাবৃত করে লিখছেন, IUTA- 
সেবী হবার GI রাখলেও আমি মামুষ। ভালবাসা প্রীতি 
ও করুণার নিদর্শন পেলেকে না সুধী নয়? পাওয়ার 
আকান্থঘাটি জয় অথব! অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। 
উচ্চন্তরের কর্ম্মীর পক্ষে কল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্খা! 
জয় কর! উচিত, কিন্তু সেট| এখনও আমার কাছে ato- 
Way এই ছু’টি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার একটি 
মাত্র কারণ! কেননা ALY galata? এখানে নিবিড় 
ভাবে পাই। আবার শোন্দর্যরপিক ভাবুক স্থৃতাষচন্দ্রের | 
কবিপ্রাণের ম্পর্শ যেখানে ase করি এমন ছুটি চিঠির, 
কথা এখানে বলা যেতে পারে। একটি চিঠি তার 
মেজদাদাকে দেখ! | এ চিঠিতে আছে মাল লয়ের কারা 
প্রাচীরের অস্তরাল থেকে দেখা দিনাবলনের এক ঝড়ের 
meaty | স্তরে স্তরে ধূলি জমছে। হাওয়। বইছে ছুরস্ত 
বেগে। sgala জমাট Stace) কাঁরাকক্ষের সব কিছু 
উড়ে যাচ্ছে Ts হাওয়ায়। করুণার মতে! বৃষ্টির ধারা 
নেমে আসছে। সর্বব্যাপ্ড অন্ধকারের মধ্যে তিনি মিপ্টন- 
afie ‘Cimmerian darkness’ অনুভব করছেন | ETE 
বিদ্যুতের স্পর্শে অন্ধকার যেন PIUSA হয়ে উঠছে। এই 
YD গেচর অন্ধকারকে. আবার তিনি মিণ্টনের ভাষায় 
বলছেন ‘darkness তারপর তিনি মন্তব্য 
করছেন, অঙ্ধকারের রূপবর্ণনায় সিণ্টন নিপুণ, যেমন 
সেক্সপীয়ার সুন্দর চন্দ্রাোপেকের বর্ণনায়। মেঘে মেখে 


visible? | 


~ 


৬১১ চিঠির আলোকে সুভাষচশ্রর মদ 

বঙ্জধবনিতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ‘চিন্ময় মুখমগুলে শোভে 
অট্র অট্টহালি’। সমস্ত বর্ণনাটিই কবির চোখে দেখ! প্রকৃতির 
রুদ্ররূপের Val) এমন আর একটি চিঠি Sta মেজবৌদিকে 
শিলং থেকে লেখা-_-'নীল জাকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে 
পাহাড়ের শ্রেণী, বনজঙ্গলের মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি 
-বঝরণার অবিরাম কলকল নাদ--এ সব নিয়ে বেশ আছি। 
ডাতে শরীর ও মন বেশ AE হয়। আকাশ যখন একটু 
পরিষ্কার হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব 


ভাষা জামার অন্তরে প্রবেশ করে আর মনে পড়ে সেই কবির 
কথা-- 
And this our life exempt from public haunt 
Finds tongues in trees in running brooks, 
Sorrows in stones and in everything.’ 


এই ব্যক্তিমাহুষটির অন্তরের রহস্তলোকে প্রবেশের জন্য 
একটি চিঠির ga কান পেতে শেন! উচিত 1 এ চিঠিতে ভাষা 
বড়ো! বেশি সংযত । আবেগের বিন্দুমাত্র ম্পর্শ নেই। তাঁর 
মেজবৌদিদিকে স্বাস্থ্যের বিবণ দিয়ে চিঠি আবস্ত। aa- 
পরীক্ষার পর চিকিৎসকদের মিলিত অভিমত সংক্ষেপে 


জানাচ্ছেন। 
(১) ala লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। 


(২) পেটের মধ্যে একটা গোলমাল আছে হয়তো 


এপিণ্ডিসাইটিম্‌ । 
(৩) অবিলদঘে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত | 


(৪) হুইটজারল্যাণ্ডে অথবা ভাওয়ালিতে স্তানিটো- 
রিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলে 
থাকিলে রোগের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাইবে ১ 

WHA মতো মারাত্নক রোগের লক্ষণ ধরা পড়েছে। 
একথা জানাতে গিয়েও নিজের স্বাস্্যসম্পর্কে এতোটুকু চিন্তার 
কথ! তিনি উল্লেখ করছেন না; একেই বলে চরিত্রের 
নিরাসক্তি। এই নিরাসক্কির সাধনাই Sia ব্যক্তি জীবনের 
সাধনার VIB | eave Sta নিজের জীবনকে এক 


‘adventure’ কূপে গ্রহণ করতে পাঁরছেন। বেদনাবছ 


"সংবাদ জানাতে বসেও তার উচ্ছাস নেই। তিনি প্রশান্ত ৷ 


চরিত্রের এই গ্রশান্তিই তাঁকে জীবনে maaa সাধনায় সিদ্ধি 
দিয়েছিল। | এ 
এই চিঠিগুগিতে তাঁর লেখাপড়ার খবরও কিছু কিছু 
পাচ্ছি। মান্দালযের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ' ভগ্নন্বান্থ্যের 
বিডম্বনা aa করেও তিনি বিচিত্র বিষয়ে লেখ।পড়া করছেন) 
এ বিষয়ে Sta প্রেরণার উৎস লোকমান্য তিলক। তিলক 
এই মান্দালয়ে কারাবাসের ছুঃসহ Mata মধ্যেই তার 
গীতাভাষ্য রচনা করেছিলেন 1 তিলক qeta দৃষ্টিতে 
মনীষায় শঙ্কর ও রামামুজের সমতুল্য। 'তাঁর কাছে বার 
বার ছেলেবেলা থেকেই মনে হয়েছে কর্ম ও চিন্ত! একই সুত্রে 
যুক্ত । চিন্তাহীন কর্ম শুধু উত্তেজন!কেই প্রশ্রয় দেয়। তিনি 
সারাজীবন নির্জন চিন্তার পথ ধরেই কর্মের কোলাহলে গিয়ে 
পৌছেছেন। সেই চিন্তার উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন 
অজ cea পৃষ্ঠায় পৃষ্টায়। তার মেঞদাদার কাছে WHR 
atatan থেকে Experimental - Psychology, তত্তশা 
ইতিহাস, রাষ্ইরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন এমন বিচিত্র বিষয়ের 
উপর বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন। - এ যে বি, এপাশ করার পর 
তিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররূপে বিশ্ববিভালয়ে 
ভি হয়েছিলেন, এই বিশেষ বিষয়টির প্রতি তিনি আজীবন 
agè ছিলেন। Mrs.Kurtya স্বৃতিকথায় জানতে 
পারি যে তিনি-এই মহিলাকে বলেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে 
না এলে মনেবিজ্ঞানের চর্চায়ই তিনি আত্মনিয়োগ করতেন। 


তীর ছাত্রজীবনে প1ঠক্রমে বঝাংলাসাহিত্যের যথাযোগ্য স্থান 


ছিল না বলে নিজের. শিক্ষার, অপূর্ণতাবোধ Sta ছিল। 
কখনো Sta চিঠিতে পাই মধ্যযুগের বাংলানাছিত্যের 
gráa সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি, আবার কখনো দেখি বাংল[সাহিত্যের 
উপর Sta ধারাবাহিক wen অধ্যয়নের ATA প্রকাশ।- 
একটি চিঠিতে এতিহ!সিক রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
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বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের এক fered 
ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত তথ্যা দির ভিত্তিতে ধরিয়ে দিতে পারেন বলে 
তিনি তার মেজদাঁদাকে জান!চ্ছেন। থিদিবপুরের মনসা ৪ 
মনপামেলার ইতিহাস সন্ধানে তরুণ উৎসাহীদের নিয়োগ 
করার জন্তু সন্তেষকুমার বস্থকে অনুরোধ করছেন। 
ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলাতেই জাতীয় চিত্তের বিকাশ 
ঘটে। 'বপাবাহুল্য, আমদের জাতীয় সংগ্রামের অক্লান্ত 
যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের কাছে ইতিহাসের মুল্য অপরিসীম | 
ছবি আকা ও গান গাওয়া জানা থাকলে তিনি তীর 
কারাবাসের নির্জন যুকূর্তগুপিকে wa sta পূর্ণ করে 
তুলতে পারিতেন! তাই ভাইপো ভাইবিদের এ ছুটি বিষয়ে 
আগ্রহ স্থির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ora তিনি তার 
মেজদাদা ও মেলবৌদিদিকে লিখছেন। আরো লিখছেন, 
ছেলেমেয়েদের রামায়ণ ও মহাভারত পড়ানোর জন্য । 
শিশুশিক্ষ। সম্পর্কে তার চিন্তার পরিচয় পাই শ্রীহরিচরণ 
বাগচীকে লেখা একটি চিঠিতে । শিশুর কাছে সবচিস্তাকেই 
বস্তুর আশ্রয়ে তুলে ধরা উচিত। কেননা তার কাছে নির্বস্তক 
চিন্তার মূল্য নেই। ইঞ্জ্িয়কে সজাগ করে তোলার অর্থই 
শিশুশিক্ষার পূর্ণতা । স্থির আনন্দের মধ্য দিয়েই একমাত্র 
শিশুচিত্ডের উদ্বোধন হতে পারে। QBA এ সব চিন্তা 
আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্মত। 

এবারে আগামী দিনের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতাজী 
স্ভাষচন্দ্রের মানসিক প্রস্তুতির ইতিহাস তাঁর চিঠি থেকে 
সন্ধান কর! যেতে পারে। অনুমান করতে পারি, Sd- 
পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি শাক্তচেতনায় দীক্ষিত হচ্ছিলেন। 
সুঃখভোগের মধ্যে তিনি আনন্দ অমুভব করছেন। দেশ- 
amtaa, পার্বত্য দুর্গমপথে, সমুদ্রের অতলগভীরে 
সাবসেরিণের পথে, আপাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ব্রহ্ম আরাকান 
HAA গহন অরণ্যে এই আনন্দই তাঁকে ঝড়ের মত 
ছুটিয়েছে। সাধীণতালাভের পর ভারতের বৈষয়িক পুনর্গঠন 
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সম্পর্কে তাঁর সুস্পঃ চিন্তা ছিল এমন-কি আই, সিএস) 
পদত্যাগের পরে দেশসেবায় কোন ধরণের কাজ দেশবন্ধু 
তাঁকে দিতে পারেন, এবিষয়ে জানতে চেয়ে তিনি যে চিঠি 
লিখছেন তার মধ্যেই Sta গঠনমূলক চিন্তার পরিচয় আছে। 
পরাধীনতার বন্ধন মেচনই ভারতের পক্ষে WAP নয়। 
স্বাধীনতা লাভের পর দেশের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি যেমন 
PAPS ভেবেছিলেন, এমন ভাবন। খুব কম দেশনেত।রই 
fet) কংগ্রেল সভাপতিরূপে পরিকল্পনা কমিশনের: জনক 
সুভাষচন্্রকে আমাদের প্ল্যানিং সংক্রান্ত আলোচনায় স্মরণ 
করা হয় না। এ আমাদের সারাজাতির কৃতদ্বতার একটি 
কলঙ্কিত দৃষ্টান্ত । দেশবন্ধুকে চিঠিতে তিনি Aone থেকে 
লিখছেন, কংগ্রেসের একটি গবেষণাবিভাগ থাকা উচিত। 
এই গবেষকদল দেশের সর্বশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন। 
এ'রাই স্বাধীন ভারতের কর্তব্য স্থির করবেন। জনশিক্ষা- 
বিস্তার ও সমবায়মূলক ব্যাঙ্ক স্থাপনে, আমাদের দৃষ্টি দিতে 
হবে। দেশবদুকে লেখ। একটি চিঠিতে Sta গঠনমূলক 
চিন্তার we পরিচয় পাই “এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন করিয়। WE alae করিতে হইবে। জাতীয়জীবনের 
যে কোন সমস্যা সমন্ধে একটা policy ঠিক করিতে 
গেলে অনেকদিনের চিন্তা ও aad চাই।” স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ব্যস্ততার মধ্যে স্বাধীনভারতের পুনর্গঠন সম্পর্কে 
আমরা সে যুগে WP ধারণা লাভ করতে পারিনি বলেই 
এযুগে আমাদের লক্ষ্যহীন পথচলায় অনেক শক্তি ও সময়ের 
অপচয় হয়েছে | এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ 
সরকারের সমান্তরাল জাতীয় সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে জাতির 
আত্মশক্তির উদ্বোধন সম্পর্কে পরবর্তীকালে gepa 
faia পরিচয় আছে তাঁর চিঠিগুলিতে। ভিক্ষুকতার 
বিড়ম্বনা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে তার আধিক 
উন্নয়নে ও সাংস্কৃতিক Gach) মাপদহের lal গান বা 
এজাতীয় বাংলার ser লোক শিল্পের ভিত্তিভ্মির 


r 


৬:১ চিঠির আলোকে হুভাষচন্দ্রের মন 


স্ব উপরই আমাদের আগামীদিনের সাংস্কৃতিক সৌধ রচনা সম্তব। 
এ' বিষয়ে তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখছেন। 
এক অবিচলিত প্রত্যয় থেকে নেতাজী আঁজাদহিন্দ ফৌজকে 
, শম্বোধন করে বলেছিলেন, alfa শেষের নিবিড়তম অন্ধকার 
আসন্ন প্রত।তেরই পূর্বস্চন। বহন করে। তাই তাদের 
সংগ্রাম শেষের পতনের মধ্যেও ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় সুচিত হচ্ছে। 
সেই প্রত্যয় কঠস্বরই শুনি Sta একটি চিঠিতে--“আমাদের 
লক্ষ্য সত্য ও শ্বাধীনতার লক্ষ্য । রাল্রিশেষে যেমন দিন আসে, 
অব্যর্থভ|বে তেমনি সেই লক্ষ্যই শেষ পর্যন্ত সফল হবে। 
আমাদের দেহ বিলীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অক্ষয় বিশ্বাস 
ও অজেয় ইচ্ছার জয় আমাদের হবেই। আমাদের Sere 
পরিশ্রষকে সাফল্যমণ্ডিত দেখার জন্ত আমাদের মধ্যে কাবা 
বেঁচে থাকবো, এ স্থির করবেন বিধাতা । আমি শুধু আমার 
বেঁচে থাকাতেই সন্ত, আর সবকিছুই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে 
দিচ্ছি। এ sua অকুতোভয় ও অকম্পিত। Mission 
পালনের স্থির প্রত্যয়ের MSs উজ্জল তার প্রতিটি কথা। 
স্থভাষচন্দ্রের এই WAS চিঠিতে তাঁকে কখনো অভিম|নী 
পুত্ররূপে দেখেছি পুজনীয়া aie দেবীকে লেখা চিঠিতে। 
কখনে। দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদে বেদনাহত রুপে দেখেছি। 
কখনে! আই. পি. এস থেকে পদত্যাগের জন্য. তাঁকে প্রস্তুত 
হতে দেখেছি । কখনো কিশোর সুভাষচন্দ্র Sta প্রাণের 
কথা লিখছেন বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে । আবার কখনো 
মাসিক বহুমতীতে দেঁশবন্ধুর উপর স্মৃতিকথা পড়ে শরৎচন্দ্র 
চট্রোপাধ্যায়কে চিঠি লিখতে দেখেছি। হরিচরণ 
বাগচীকে লেখা চিঠিতে তিনি এক তরুণকে জীবনের পথ 
নির্দেশ দিচ্ছেন। এভাবে বিচিত্রক্মপে যুগ যুগান্তরের ভারত 
ইতিহাসের এক উজ্জল পুরুষ স্ুভাষচন্ত্রকে পাওয়ার সুযোগ 
পেয়ে আমরা আনন্দিত। যিনি দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 
সুভাষচল্লের friend, philosopher and guide, সেই 


শরৎচন্দ্র বন্ুকেই তাঁর অধিকাংশ চিঠি লেখ।। তাকে লেখা | 








একটি চিঠি থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি-- 
‘আমি আমার দীন উপায়ে আমাদের জাতির অতীত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত পালনে রতর্ূপেই নিজেকে gaq করি। আমি 
এই প্ৰায়শ্চিত্তে সুখী এবং সুখী থাকবো । আমাদের চিন্তা 
অমর। আমাদের আদর্শ জাতির gfe থেকে বিলীন 
হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের প্রিয়তম স্বপ্নের 
উত্তরাধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার বিশ্বাম। এ বিশ্বাসই 
আমার দুঃখভোগের মধ্যে চিরকাল আমাকে রক্ষ! FATA P 
দ্বিধাবিভক্ত শ্বাধীন ভারতের সর্বব্যাপী আদর্শহীনতার 
মধ্যে দীড়িয়ে পরাধীন ভারতের এই আদর্শোজ্জছল নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর জন্মদিনে egaa প্রণাম জানিয়ে 
চিঠির আলোকে এই মহান্‌ মনের আলোচন! শেষ করি। 
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aces Ba হাসি 
শঙ্করীপ্রসাদ বস্তু 


“আমার আত্মার গহন আলোড়িত হয়ে উঠল, আমি ও আমার 
স্বামী পরস্পরের দিকে দীর্ঘ সময নীরবে তাকিয়ে aata 1...--*এই 
আশ্চর্য সন্ধ্য/টির কথা ভুলতে পারবো না কখনো, এবং আশ্চর্য মানুষটির 
কথা--তাঁর সহায় অথচ সুকঠিন বুদ্ধ-হাসির কথা |” 


দ্বিতীয় আলাপের ace, যখন সেই “আশ্চর্য লোকটি বিদায় 
নিলেন--তীর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে চেকোশগ্লোভাক মহিলার এ 
কথাগুলি মনে উঠেছিল অনিবার্য ভাবে। এবং Sta লেখা পড়ে আবার 
আমাদের মনে হল, $I বুদ্ধ, ঠিকই, তবে রাজনৈতিক বুদ্ধ, বিবেকানন্দই, 
বর্ম পরে। 

অপূর্ব একটি adze পেয়েছি, qatata, কিন্তু ক্ষুদ্র নয়, সুভাষচন্দ্র সমন্ধে চেক মহিলার এই শ্বতিকথাখানি সুভাষ- 
সাগরের ঝড়ের বুকের মৌন-গান শুনিয়েছে, সামরা বুঝেছি; লেখিকার মত করেই, “এই অসাধ|রণ মানুষটি, এই ARs 
মানুষটি, এই সুগভীর আধ্যাত্মিক মানুষটি রাজনীতিতে জড়িত হয়েছেন, ঠিক, কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত উচচাশ।য় aa নাঃ 
নিছক কর্তব্যবপে 1” এসব কথা আমরা জানি, আমরা এখনো ভারতীয়, মেলে নিয়েছি, কিন্তু তার তাৎপর্য চেষ্টা করে 
অনুধাবন করতে চাইনি ( দিলীপকুমার রায়ের মত অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়! ) ; এহেন সময়ে বহিরাগত সহসা আপোক 
আমাদের চমকে দেয়ই, প্রাচ্য তারকাকে প্রতীচ্য মনাকাশে উদিত দেখে সচকিত আনন্দ প্রকাশ করতে হয়ই, যেমন 
করছি এখন--শীমতী কিটি কুতির বইখানি পড়ে। 

শ্রীমতী কুতি স্ুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করবার অন্ত গ্রন্থ রচনা করেন নি, 
তিনি Sia দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন, এবং geta যদিচ fae রাজনৈতিক 
চরিত্রকে গোপন করেন নি--তিনি কিন্তু নিজের অধ্যাত্ম দ্বভাবকেই মেদে ধরেছিলেন এই অমুভূতিপ্রবণ akp মহিলার 
কাছে। 

শ্রীমতী কিট কুতির মন রহস্য গভীর, Sta রচনাও ব্যঞ্জনাময় । TSI- "সাহিত্যে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন- 
রূপে গৃহীত হবে। 
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তিন দর্শন, চার স।ক্ষাৎ এবং করেকটি পত্র নিয়ে এই বই। প্রথম দর্শন ১৯৩৩-এ বসন্তকালের বালিনে Pra 
বনে ও উপবনে, কিন্তু মনে নয় শ্রীমতী কুতির ; কারণ চেকোগ্লোভাকিয়ার মনের সামনে খাড়া হয়ে উঠেছে অস্ট্রিয়া £ 


ক Subhas Chandra Bose, As I knew him: By Ay Kurti. Firma S L, ০ 
padhyaya, price Rs .8-00 = 








৬১২ জয়ী, oia ১৬৭৪ 
“aft. কি মোজার্টকে দেয়নি। তর সঙ্গীতের eae আনন্দধারাকে? অস্টিয়া কি দেয়নি হিটলারকে, যার দান 
feds বিশ্বযুদ্ধ ।৮ মোজাটের বুকের সামনে বেয়নেট তুলে এখন উদ্ধত হিটলার | সেই দিকেই চোখ রেখে, VIBE 
আতঙ্কিত মহিলাটি একদিন ঘরে ফিরছিলেন, এমন সময়ে--লেখিকার fiery বর্ণনাই অনুসরণ করা যাক 
প্বাসস্থানের দিকে ফেরার কালে হঠাৎ চমকে দেখি একটি বিস্ময়কর মূর্তি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে আসছে | 
দীর্ঘ আকার, কৃশকায়। MARGE ভারতীয়। কালে! রঙের সুট পরা, প্রায় পাদরীদের মত। মাথায় ক্রোম রঙের 
ছোট গান্ধী BA pea ঘন অলিভ রঙের, গোলপানা, শিশুর সরলতা সেখানে, কিন্তু বিদ্ময়করভাবে বুদ্ধি- 
দীপ্ত | ৃ 
তীর মুখের বুদ্ধিদীধিই মাত্র আম!কে সচকিত করে তোলেনি, সেইসঙ্গে তাঁর সর্বব্যাপক দৃষ্টিও ছিল, যা খুটিনাটি 
সব জিনিসেব পরিমাপ করে মুহূর্তের মধ্যে বস্তুর মর্মকেন্দ্রে উপস্থিত হয় peee আর অসাধারণ লেগেছিল তার 
চলার ভঙ্গি । মন্থর খু পদক্ষেপে TTD মর্যাদ| ও সংযমের দৃঢ়তা | 
এই আমার প্রথম দর্শন । কোনো সন্দেহ নেই, আমি অনন্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, fae, আধ্যাত্মিক পুরুষ | 
হায়, তরুণী-নাণী না হয়ে আমি কেন তরুণ যুবক হলুম না! সেক্ষেত্রে সোজা! তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে 
আত্মপরিচয় দিয়ে খোলাখুলি কথ! বলতে পারতুম। কী দুঃখজনক এই রীতির দাসত্ব! কী দুঃখজনক-_বাপিনের 
মত হট্টগে!লের রাজ্যে এমন একটি মান্ষের-_-এক প্রাজ্ঞ হিন্দুর--সংস্পর্শের সুযোগ হারালুম। আধ্য।ত্সিকায় 
উদ্ভাসিত মানুষটি অগোচরে চলে গেলেন, হায়, সেই ক্ষণে, যখন আত্মার শক্তির এত প্রয়োজন” 


সত্যই পুরুষটি কিন্তু হারিয়ে যাননি, দ্বিতীয় দর্শন মিলল বিচিত্র পরিবেশে, যা বিষুঢ় করে তুলল এই মহিলাকে | 
বাণিনের কনালীতে সাঁড়াশির চাপ পড়েছে। আতঙ্কে কম্পমান নগরী । কারাগার, খুন, বিচার, ফাঁসী | কলসেনট্রেসন 
ক্যাম্পের গোঙানি। চিন্তার মৃত্যু, সঙ্গীতের মৃত্যু, সাহিত্যের মৃত্যু। হিটলার এমনই এক সময়ে টেলিফোন বাজল কুতি- . 
পরিবারের আবাসে। আমেরিকান কালচারাল ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ-_রেভারেণ্ড জনসন জানালেন-_-জনৈক অভাষচন্দর 
TY ভারত সম্বন্ধে বলবেন, A ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী কুতি দম্পতি আসতে পারেন। , 

O স্কারা গেলেন। সবিশ্ময়ে দেখলেন, সেই BE আধ্যাত্মিক” সামুষটি এই সন্ধ্যার বক্তা, এবং বক্তৃতার বিষয় 

দার্শনিক নয়, রাজনৈতিক । কিছুটা হতাশ হলেন শ্রীমতী কুর্তি, তবু লক্ষ্য করতে চাইলেন ভাল করে মানুষটিকে 

“আমি বুঝাল|ম, ইনি কদাপি নিছক রাজনীতিক নন, ইনি সর্বোপরি একজন দার্শনিক । দেশের, মুক্তির oy 

ইনি যদিও অসম সাহসে সংগ্রাম করছেন, তবু একই সঙ্গে মানুষের, সমগ্র মানবের, ভাগ্য ও নিয়তির চিরন্তন 

চিন্তায় নিরত।” 

বক্তৃতান্তে সবাই এমন করে ঘিরে ধরল তাঁকে যে, শ্রীমতী কাত চেষ্টা করেও নিকটে যেতে পারলেন at | 
খানিক পরে হঠাৎ স্যোগ এল, ভিড় যখন পাতলা হয়েছে, শ্রীযুক্ত ay একা ARa আছেন" শ্রীমতী কুতি সাহে 
এগিয়ে, গেলেন) হাসলেন তিনি, করমর্দন করলেন, fee বাক্য prea আগেই--আবার এক দল এগিয়ে এল--তিনি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিছু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন । 


"৯১৩ বুদ্ধের atta হাসি! - ` ` মিরার 

রেভারেগ্ড জনসনকে ধনল্তবাদ জানানো দরকার । এমন একটি সন্ধ্যা, অমন একটি মানুষ, এবং তার eR 
ভাষণ, কোটি কোটি বন্দী মানুষের প্রতিভূর কঠস্বর - শোনার ব্যবস্থ। করেছেন GBI: জনসন--সুতরাং ধষ্ভবাদ তার 
প্রাপ্য) M 
দেখা গেল রেভাঃ জনসনকেও কয়েকজন খিবে আছেন। তাদের উচ্চারণ ভঙ্গিতে শ্রীমতী কুতি বুঝলেন, তাঁরা 
ইংরেল। রেডাঃ তাঁদের কথা শুনতে লাগলেন, ললাটে ভ্রকুটি ঘনাল, যুখ লাল হয়ে উঠল, কী যেন একটা রাগের 
আলা Sta সর্বাঙ্গে। এধারে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে শ্রীমতী Ble যেতে পারছেন ন[। এবং কৌতুহল না মিটিয়েও। 


মিঃ জনসন, অসাধারণ আজকের waite,” walt মেলা মাত্র শ্রীমতী কুতি বললেন, "আপনাকে অশেষ 
ধন্তবাদ । অতীব আকর্ষণীয় পুরুষ | মিঃ বন্থ। আচ্ছা, উনি কে” 

ধেরেভারেগ্ড জনসনকে কখনো রাগতে দেখেননি ইনি, বক্তাদের সম্বন্ধে অসন্তোষ. প্রকাশের মত alfas 
যিনি কদাপি নন, তিনি রাগে-বিরক্তিতে গরগর করে বললেন i 

“জানলে কখনো লোকটিকে নিমন্ত্রণ করি--কধনো না--কদাপি না। লোকটি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসধাতক | সম্ভবত: ভারতের মঙ্গলের পক্ষেও। আমার ভাল লাগছেনা। এ অনুষ্ঠান আমার করানো! উচিত 
হয়নি 1” 

শ্রীমতী কৃতি শুনে স্তম্ভিত । হিরা সরকারের বিরুদ্ধে 9 কি একই সঙ্গে ভাবতের মঙ্গলের 
পক্ষেও বিশ্বাসঘাতক ? ; 

মানুষটি AUCH রেভারেও GBP হলেন FIANE, হতে পারলেন কি EEE এত sra 
আধ্যাত্মিক । রাজনৈতিক 1-_বাধ্য হয়ে তাই হতে হয়েছে, উপায় ছিল না বলেই। * , 

মানুষটি সত্যি কে? 


afaa বাতাসে উত্তরোত্তর হিংসা । afaa বাতাসে উত্তরোত্তর বসন্ত পাখির গান আর বুটের শব, 
প্রেমের হাসি আর ফপির ছায়া, ফুলের গন্ধ আর রক্তের স্বাদ । তবু নব বিবাহিত দম্পতি কুতিরা। চোখে মনে 
স্বপ্নের খোর। “হয়ত, হয়ত মানুষ ফিরে পাবে হারানো! চৈভন্ত । হয়ত বর্তমানের অশুভ সংকেত সত্বেও ভবিষ্যতে 
বাজবে মঙ্গল শঙ্খ ।” 

পথে যেতে যেতে AVM ধমকে দাড়ান শ্রীমতী কুর্তি ।-“কে ? আলেক্স দেখ--সিঃ ay আসছেন! সেদিন 
কথা বলতে পারিনি। আজ যদি আলাপ করে ওঁকে বাড়িতে মধ্যাহ্ত ভোজে আমন্ত্রণ জানাই--যেদিন ওঁর সুবিধ! সেই দিন 
কি বল 1” | TR 

Fa পোষাকে আচ্ছাদিত দীর্ঘ মূর্তিটি ক্রমে নিকটবর্তী ar) মিঃ কুতির হাতে মিসেল কুতির অনুরোধের চাপ 
,পড়ে। মিঃ কুতি এগিয়ে গিয়ে তার হাতে হাত মেলান। - 


হা, শ্রীযুক্ত আসবেন পরদিন মধ্যাহ্ন COICO | ( ক্রমশঃ) 





CFTA SRSA sistas 
সংগে পরিচিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়,ন 


পশ্চিমবঙ্গ £ সচিত্র বাংলা সাগাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত 
BAR এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি । প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা। যাগ।সিক s দেড় টাকা। 
বাৰিক : তিন টাকা। 


ওয়েষবেদ্ল £ পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্ধাহিক। প্রতি সংখ্যাঁতেই নানা 
তথ্য সঙ্কলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 

এ প্রতি সংখ্যাঃ বারো পয়সা । states ভিনটাঁকা। বাধিক £ ছয় টাকা। 

শ্রমিক বার্তাঃ শমকল্যাণ সম্পর্কিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী পাক্ষিক | বাঁধিক : এক টাকা পঞ্চাশ oan | 

পশ্চিমবংগাঁল £ নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী । যাগ্মাসিক £ এক টাকা পঞ্চাশ AT 


ৃ বাৰিক: তিন টাকা । 

মগ রেবী বংগাল £ সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত Se পাক্ষিক । যাগ্মাসিক £' এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা 
বাষিক £ তিন টাক|। 

পছিম্বাংলা ;  সীওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাক।। 


* গ্রাহক হবার জন্ত নিচের ঠিকানায় লিখুন। 

» Stata টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
* ভি. পি. পি --তে পত্রিকা পাঠান হয় ন!। 

* পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেণ্ট চাই | 


তথ্য অধিকর্তা 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
র।ইটার্স বিষ্ডিংস, কলিকাতা--১ 
ডবলিউ. বি. (আই ante পি, আর ) sie ১৩৬৫/৬৮ 











ন্নিন্নেক্ষাম্নল্ভঃ নিলেতিতা ও Tema 


সমর গুহ 


১৮৯৭ সালে হুভাষচন্্রের জন্ম । এই বছরেই বিপ্লব- 
তীর্থ আয়ারল্যান্ডের অগ্নি-কন্তা ভগ্নী নিবেদিতা ভারতে 
আসেন বিবেকানন্দের সঙ্গে। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে 
আকস্মিক কিন্তু আত্মিক অমুভূতিতে তাৎপর্যপূর্ণ । ভারতীয় 
বিপ্লধবাদের যজ্ঞবেদী রচল। করেন বৈদান্তিক ATA 
স্বামী বিবেকানন্দ । এই যন্ত-বেদীতে atta সঞ্চার 
করেন ভগ্নী নিবেদিতা zerea সেই বৈপ্লবিক 
হোমাগ্ির প্রজ্জলিত শিখ! । বিপ্লব যজ্ঞের এই সাগ্রিক জলস্ত 
শিখা-রূপেই সুভাষচন্দ্র ভাবত ইতিহাসে win লাভ 
করেছেন ‘নেতাজীর’ মহানায়কত্বের অদ্বিতীয় পরিচয়ে। 

gelma যখন পাঁচ বছর বয়স তখন বিবেকানন্দ 
দেহত্যাগ SCAT! BSR তখনও কটকে,_ স্থভাষের 
সেই কৈশে|রেই অগ্রি-কন্তা নিবেদিতার জীবন শিখা নিভে 
যায়। gelma সঙ্গে বিবেকানন্দ বা ভগ্নী নিবেদিতার 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়নি। তবুও জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবসন্ত্রে 
সুভাষচন্দ্রের দীক্ষাদাতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগ্নী 
নিবেদিতা | এই দীক্ষা ও প্রেবণার ভাবাক্মক বাহন হলে! 
বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের অনুভুতি,ষে 
অনুভূতিকে ভগ্নী নিবেদিতা Se ও তীব্র করে তোলেন 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দিশারী রূপে | 

কিশোর ekaa Marat কিভাবে সার্থক হয়ে 
উঠলো বিবেকানন্দের আত্মিক স্পর্শে তার বিবরণ স্থভাষ 
নিজেই অনুপম বর্ণনায় লিখে রেখেছেন। সুভাষ তখন 
কিশোর, মন তীর জীবন ভরে ফসল ফলাবার আগ্রহে 


Say) কি হবে সেই ফসলের বীপ,- কোন্‌ মধীয়হে 
পূর্ণতা লাভ করবে কিশোর সুভাষ,--সেই প্রশ্ন তার কচি 
মনকে সেদিনে মধিত করে তুলেছিল। হুভাষের নিজের 
কথায় “সে সময়ে আমার মনলোকে এক প্রচণ্ড ঝড়ের যুগ 
চলছিল। মানসিক ere আমার মন fama হয়ে উঠেছিল। 
সংঘাত ও বেদনায় আমার সারা অন্তর জর্জরিত হয়ে 
গিয়েছিল। কোন বন্ধুর সঙ্গে এ বেদনার সমভাগী হওয়া 
সম্ভব ছিল না, বাইরে তা চোখেও পড়তো না। কোন 
কিশোরের জীবনে বোধ হয় স্বাভাবিকভাবে এমনি অভিজ্ঞত। 
দেখা যায় না। কিন্তু আমার মানসিক গঠনে কিছুট! অস্বা- 
ভাবিকতার স্পর্শছিল। আমি অনেক বেশি পরিমাণে শুধু 
যে আত্মান্থগ ছিলাম তাই নয়_-মনের দিক দিয়ে অনেকটা 
বেশি মাত্রায় বাড়ন্ত ছিলাঁম। পাধিব আকর্ষণ বা স্বাভাবিক 
জীবনের অনুসরণের আগ্রহের বিরুদ্ধে আমার উচ্চতর 
অনুভূতি বিদ্রোহ করতে we করেছিল। আমি যা চাই- 
ছিলাম,-অজ্ঞাতসারে যাঁর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম 
সে হলো একটি মৌল আদর্শ,_যার উৎসে নিমগ্ন থেকে, 
যার সংকল্পে অবিচ্যুত হয়ে জীবনের নানা বিক্ষেপকে matty 
করে এগিয়ে যেতে পারবো 1৮ 

জীবনের প্রভাতে এমনি যখন এক 'সংকট, সুভাষ- 
জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল,_স্বপ্লাচারী কিশোর সেই 
সময়ে আকশ্মিক একদিন বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাক্ষাৎ 
লাভ করলো। যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলো 
সে! নিজেই সুভাষ লিখেছেন সেদিনের এই নব 


aa, city ১৩৭৪ 


৬১৬ 


চেতনার উন্মেষের কথা £ “আমি বৃতুক্ষুর মত গ্রাস করতে 
লাগলাগ সেই রচন।বলী,--আমার সমস্ত অস্থি মজ্জায় শিহরণ 
খেলে গেল। যে আদর্শের মধ্যে আমি আমার জীবনসত্বাকে 
সমর্পণ করতে পারি-বিবেকানন্দ তাই দিলেন আমাকে। 
দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমি 
ad হয়ে রইলাম Sta রচণাবলীর মধ্যে । আমার বয়স 
তখন মাত্র পনেরো, বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন তখন আমার 
জীবনে | আমার অন্তর্লোকে এক বিপ্লব সুরু হলো- সব" 
কিছু উল্টে গেল। তাঁর প্রতিকৃতি দেখে ও তার শিক্ষার 
অনুধাবন করে,বিবেকানদ আমার সামনে এক পূর্ণ- 
ব্যজিত্বের প্রতিমৃত্িরূপে প্রতিভাত হলেন । বিবেকানন্দের 
পথই হলে! আমার পরম দিশারী ।% 

বিবেকানন্দের কাছে সুভাষ যে জীবন-দর্শন পেলেন তাই 
wei দিল বিপ্লবমন্ত্রেরে দীক্ষা। ভারতকে তিনি 
দেখলেন বিবেকানন্দের aggies দিয়ে| তিনি নিজেই 
লিখেছেন “নিজের মুক্তির জন্যই মানবতার সেবা । এই 
মানব সেবার অর্থ অবশ্যই দেশলেবা। Sta (বিবেকানন্দের) 
জীবনী রচয়িতা এবং Sta প্রধান শিষ্যা Sti নিবেদিত। তাই 
লিখেছেন, “The of his adoration 


was his motherland, There was nota ory 


queen 


within her shores that did not find in hima 
responsive বিবেকানন্দ ভারতমাতার যে 
অনুভূতি লাভ করেছিলেন,_স্থভাষ তারই স্পর্শ পেলেন 
নিবেদিতার লেখনীতে। সেদিনেই সেই কৈশোরেই জন্ম 
হয়েছিল বিপ্লব-াত্রী ভারত-পথিক' সুত্তাষচন্ত্রের। 
ভারতে যে নতুন জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের 
চেতন! গড়ে ওঠে তারও পথিকৃৎ হলেন বিবেকানন্দ এবং 
তাঁর প্রবল প্রবক্ঞান্দপে অভিব্যক্তি লাভ করলেন ভগ্নী 
নিবেদিতা । বিবেকানন্দ বোম] ছোড়েননি, ইংরেজ সঅ।ফ্য- 
বাদের বিরূদ্ধে ভাষণ দেননি বা কোন রাজনৈতিক দল 


echo,” 


গঠন করেনি। তবুও তিনিই ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক 
বা মূল দশনিক। সে যুগে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে তল্লাশী 
করার সময়ে এক ফিরিদী শাসক IS কঠে বলে 
উঠেছিলেন “কে এই বিবেকানন্দ, তাঁকে ধরে এনে FN 
Hier ভারতে বিপ্লবীদের সংগঠন ও কার্যকলাপের 
অনুসন্ধান করতে যেয়ে সিডিশন কমিটিও বলেছে যে 
“বিপ্লবীদের অবিচ্ছেগ্ক অনুসঙ্গ ছিল বিবেকানন্দের 
রচনাবলী ।' বস্তুত, শুধু আত্মাহুতির প্রেরণার Sent নয়, 
ভারত প্রেম ও দেশসেবার মর্ষবামীর সন্ধানও বিপ্লবীর। 
পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলীতে। 

ভারতে সমাজ চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা গড়ে 
উঠেছিল বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগেই। রাজা 
রামমোহন মামবতাবাদের ভিত্তিতে aga সমাজ চেতন! 
সৃষ্টি করেছিলেন ভারতের, বিশেষ করে বাঙালীর, জন 
মানসে | এই চেতনার উৎস ছিল বেদান্ত কিন্তু আঙ্গিক ও 
আবরণে অতি aala প্রাধান্ত ছিল পাশ্চাত্য আচরণবাদের | 
বিবেকানন্দের “বিশ্ববিলয়ের' অভিষাত্র/র আগেই ভারতীয় 
জাতীয় কংচ্রেমের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে । কিন্ত 
কংগ্রেসের এই জাতীয়তাবাদ ভারতীয়তাবোধের প্রমূল্যে 
গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভাবধারা ও সংজ্ঞা 
দিয়ে ভারতের ATW জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জাতীয়তা- 
বাদের কাঠাম তৈরী করেছিল । সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস 
“ভারতের, হলেও আদর্শের সন্ধানে ‘ভারতীয়’ ছিল ay | 
বিপ্লববাদের আহ্বান তো দূরের কথা ভারতীয় প্রমূল্যে 
জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাও সেদিনের কংগ্রেসের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি | 

বিবেকানন্দই একথা প্রবল কণ্ঠে সর্ব প্রথম ব্যক্ত করেন 
যে পাশ্চাত্যের রাজনীতির আদর্শ ভারতের জাতীয়তাবাদের 
উৎস বা আবেদন হতে পারে না। ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের মুল ভিত্তি হলে! ভারতের কিঃ সংস্কৃতি, সত্যতা ও 


বিষেকানদ্দ, facafret ও Roe 
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X marn এভিহাসিক উপাদান। বিবেকানন্দ একথা 
প্রবল কণে ব্যক্ত করেন যে রাঁজনীতিবোধ বা রাজ শাসন 
কোনদিন ভারতের জাতীয় একাত্বোধ স্থষ্টি করেনি। 
পাশ্চাত্যে ataa জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে az ও 
শাসকগেঠির রাজনীতির আবেদনে | কিন্তু ভারতে 
ভারতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার আত্মিক 
আবেদনে । বিবেকানন্দই ভারতের জনমানসে সর্বপ্রথম 
এই সচেতনডা! স্থষ্ট করে বলেন যে সাংস্কৃতিক বা আত্মিক 
এক্যবোধই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল আবেদন ও 
উৎস। এই আত্মিক ভারতীয়তাবোধের সঙ্গে আধুনিক 
কালের রাজনীতির maya ঘটিয়েই গড়ে তুলতে হবে 
ভারতীয় রাষ্ীয়তাবাদ বা ইণ্ডিয়ান স্তাশঙ্কালিজম। 
বিবেকানন্দের ভারতীয় দর্শনই ভারতের জনমনে অপূর্ব 
ভারত-গর্বের প্রবল জোয়ার এনে দেয় আর এই tala? 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাদানের অবলম্বনে ‘জাতীয় 
শিক্ষা? ‘স্বদেশী’ ও aAa পুনর্গঠনের জীবন-দর্শন গড়ে 
তোপে। রাজনৈতিক ভাৎপর্যে দেশপ্রেম বা cif Fale 
জমের যে সংজ্ঞা বিবেকানন্দের ভারতপ্রেমের মর্মার্থ তার 
চেয়ে অনেক গভীর এবং এই গভীরতার ose ভারতের 
দেশপ্রেমের আদর্শ মুক্তি-সংগ্রামীদের মধ্যে সর্বত্যাগের 
আমন্ত্রণ সরি করতে সক্ষম হয়। 

- বিবেকানন্দের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল্য আরো 
এক দিক থেকে সুগঠীর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কল্পনায় 
দেশ ও ' দেশপ্রেমের সঙ্গে জনতা ও জনসেবার আদর্শকে 
অঙ্গাদী করে গড়ে তুলে বিবেকানন্দই বৃহত্তর জনজীবনের 
mR ভারতীয় জাতীয়তাঝ!দকে অবিচ্ছিন্ন deo আবদ্ধ 
করেন। ভবিষ্যৎ ভারতের ব্যাপক জন আন্দোলন এবং 
সমাজবাদের এতিহও বিবেকানন্দের এই জনসেবাভিত্তিক 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকেই উৎসারিত হয়েছে - 


প্রব্তাকালে। 


k 


১৮৮২-১৯০৪ সাল এই যুগে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের 
বাহন বা হাতিয়ার ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈধানিক বা কনটটি- 
ডিউশঙ্কাল । পরবর্তী কালের গান্ধী যুগে বৈধানিক পদ্থার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অহিংস অসহযোগের সত্যাগ্রহ নীতি | 
কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল এবং ১৯২৩-১৯২৮, 
১৯২৮-১৯৩৪ এবং সর্বশেষ ১৯৪২-১৯৪৬ সালে ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ates লাভ করে সশস্ত্র বিপ্লববাদ | 

Apiga আইনানুগ আন্দোলন বা গান্ধীবাদী অহিংস 
সত্য।গ্রহবাদের জন্ম ভারতীয় বৌদ্ধ ও 'জৈনধর্নের অহিংসা 
ও শান্তিবাদে। গান্ধীলীর জৈনধর্মী বংশগত এঁতিহই তাঁকে 
শান্তি ও অহিংশাবাদের AUNA করে গড়ে তোলে। 
বুদ্ধদেব বৈদিক কর্মবাদকে অস্বীকার wa ধর্ম ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রকে বৃহত্তর সাম্য ও মৈত্রীর আহ্বানে ব্যাপক গণ- 
ধর্মে পরিণত করেন। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের eta ধর্মকে 
ব্ৰাহ্মণ্য বন্ধনীর কুক্ষি থেকে মুক্ত করে জনমানসের লমীপবর্তী 
করে দেন,_কিস্ত তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও 
শান্তিবাদের আতিশয্য বর্জন বরে যুগধর্মী আহ্বান জানান। 
ভারতীয় ইতিহাসের গতিধ|রা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ দৃঢ় 
কণ্ঠে একথা ঘোষণ। করেন যে শাস্তি ও অহিংসাবাদের 
আতিশয্যপূর্ণ আচরণবাদ ভারতে যে ক্লীবতা ও কুসংস্কারমুখী 
মনোবৃত্তি স্থটি করেছিল তারই পরিণামে ভারত বহিরাক্র- 
মণের পরাক্রমের সামনে বারবার পরাজিত হয়ে farea ও 
নিবীর্য হয়ে পম্চাদগামী হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ তাই নব 
জাগ্রত ভারতের সামনে শিবাঁদী জীবন ধর্মকে প্রবল ও 
প্রধান, করে তুলবার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। 
বিবেকানন্দের অভিযানী শক্তিবাদের উৎসেই জন্মলাভ করে 
বাংলা তথা ভারতের বিপ্লববাদ | এই অর্থে সশন্্র বিপ্লবাঁদের 
দার্শনিকও বিবেকানন্দ | 

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ আরেক দিক থেকেও 
বিশেষভাবে zati তিনি সমন্বয়ের দর্শনকে যুক্ত 


“a 


aah, গৌৰ ১৩৭৪ 


করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। প্রাচীন ও নবীন, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র 
agma কোনটিকেই তিনি শশ্বীকার করেননি”_তিনি 
এই বহপ্রমূল্যের যুগধর্মী সমন্বয় সাধন করেই ভারতীয় 
জীবন দর্শন গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। 

* অতএব ভারতীয় রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের ক্ষেত্র তৈরী করেন 
বিবেকানন্দ KA ভূল হবে না সেই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বীজ 
বপনের কাজে অগ্রণী ভুমিকায় অবতীর্ণ হন Sell নিবেদিতা! 
বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির কথা বলেননি_-কিন্তু 
Sta ww কর্ম ও বাণীর অন্তরালে যে বিপ্লবের মন্ত্র সপ্ত ছিল 
সুযোগ ও ক্ষেত্রের অপেক্ষায় ভগ্নী নিবেদিতা সেকথা R- 
ভাবে জানালেন। ভারতের যুক্তি ব্যতীত যে বিবেকানন্দের 
at সার্থক হওয়া সম্ভব নয়-এবং অগ্রিমস্ত্রেরে পথই যে 
বিবেকানন্দের পথ সে সম্বন্ধেও নিবেদিতা! ছিলেন নিশ্চিত | 
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এজন্তই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-অন্ত প্রাণী নিবেদিতা ae. 


নয়নে aage মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করেও ভারতের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ প্রেরণা 
ma রূপে এগিয়ে আসেন। শুধু এগিয়ে আসেন যে তাই 
নয়-জাইরিশ বংশজাত এই অগ্নিকন্ত। বিপ্রবাদের পথকে 
ভারতের মুক্তির পথরূপেও নির্দেশ করেন। অনুশীলন 
সমিতির সদস্যদের আঁলোচন] বৈঠকে তিনি যোগ দেন, 
ক্রেপটকিলের যে রচনাবলী Sta কাছে ছিল তা দান করেন 
এই সমিতিকে ও বরোদার গাইকোয়ড়দের বিপ্রবীদের 
সাহায্য করার জন্ত প্রেরণা দেন এবং শ্রীঅরবিন্দের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগ স্থাপন করেন বৈপ্লবিক ste কর্মে 
সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে । 

ভগ্নী নিবেদিতার কাজ ছিল বিবেকানন্দের তৈরী ক্ষেত্রে 


বিপ্লবের Àa ছড়ানো । এই কাজটি তিনি করেন ভারতীয় 
বিগ্রববাদীদের প্রেরণাদাত্রী রূপে । বিবেকানন্দ ভারতীয় 
বিবাদের যে ষজ্ঞবেদী রচনা করেন--ভগ্মী নিবেদিতা 
তারই বুকে জালিয়ে দেন বিপ্লবের হোমাগি শিখা। 

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লববাদ ও অহিংস অসহ- 
যোগিতাবাদ চলেছে পাশাপাশি এবং পরস্পরের সম্পূরক- 
রূপে। গান্ধিজী বিপ্লববাদকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন 
অহিংসাবাদ দ্বারা । বিপ্লববাদীদের হাত থেকে তিনি 
নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ১৯২০ সালে। কিন্তু ্রিপুরীর 


পরে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা দীক্ষিত বিপ্লবধাদের ayant. 


সুভাষচন্দ্রের হাতে এই নেতৃত্ব হস্তাস্তরিত হয় এবং এই 
বিধ্বববাদের চরম অভিব্যক্তি রূপেই gema পূর্ণমূর্ত হয়ে 
ওঠেন মহানায়ক নেতালীরূপে। 

বিবেকানন্দ-নিবেদিত|র আবির্ভাব না হপে এবং তাঁদের 
অধদানে ভারতের শক্তিবাদী জীবনদর্শন গড়ে না উঠলে 
ভারতের মাটিতে বিপ্লববাদ প্রসার লাভ করতো কি না 
সন্দেহ। প্রথম পর্য্যায়ে বৈধানিক আন্দোলন এবং দ্বিতীয় 
পর্য্যায়ে গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ__হুয়তো এই হতো 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের oleate) আজাদ হিন্দের 
বৈপ্লবিক afg হয়তো থাকতো সম্ভাবনার বাইরে। 
বিবেকানন্দ যজ্ঞ-ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন_-সেই ক্ষেত্রে 
হোম শিখা জালিয়ে ছিলেন ভর্মী নিবেদিতা,--এবং তারই 


অবদানে অগ্নিহোত্রীর এতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করে 
সুভাষচন্দ্র মহানায়ক নেতাজী রূপে ভারতের বিপ্লববাদী 


ARAF পার্ক করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যা! শেষ 
আঘাত হেনেছিল শুধু ভারতে নয় সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় 
বৃটিশ ও wate পশ্চিমী সাম্রাপ্যবাদের উপর। 


gisa sate সন্বচেত্রে fess sie স্ব ভাস 
বীণা ভৌমিক 


"অস্তাচলের”” দিকে যত এগিযে চলেছি, দৃষ্টি বাবে বারে 
'পূর্বাচলের দিকে ফিরে যেতে চায়।_মা বাবা ভাই 
বোনদের CHE মসতায়ঘের! হাপি আনন্দ প্রাণোচ্ছাসে ভরা 
আমাদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি ! সেই সময়েই একটি 
নাম আমাদের ছোট্র দিগন্তে দূরের শুকতারাব নতন উজ্জল 
হয়ে ফুটেছিল-__স্থৃভাষচন্ত্র |_-যগন কটকে বাবার কাছে 
পড়েছিলেন তখন আমি জন্মাইনি; এর পর যখন FRANCA 
বা কলকাতায় atata কাছে তীর ঘনঘন যাতায়।ত ছিল, বা 
গঞ্জ বিনিময় ছিল, তখনও আমি অতি ছোট, কিছুই মনে 
গড়ে না। দিদিদের কাছে গল্প শুনতাম স্থতাষবাবু বালক 
বয়সে আমাদের বাঁজীতে এসে হারমোনিয়াম বাঞ্জিয়ে 
“saia পুষ্প ভর” গান বাবাকে গেয়ে শোনাতেন। 
আরও পরে যখন কলেজে পড়তেন তখনও নাকি বাবার 
কাছে প্রায়ই আসতেন Ethics পড়তে। 

আমাদের ভাই বোনদের শৈশব কৈশোরের শিক্ষা-ল।ভ 
প্রধানত বাবার কাছেই। বাবাকে GA করার ow খুব 
মন দিয়ে NBIC কর *াম, “ভালো মেয়ে” হবার প্রাণপণ 
চেষ্টা ছিল। কিন্তু যত চেষ্টাই করি, কিছুতেই বাবার মন 
উঠত না। বাবা বলতেন “তোদের হাতের লেখা এবটুও 
হুদার হচ্ছে না, কিরকম যে অক্ষরগ্ুলে! করিল । ওথচ 
qeky লেখা-_-পরীক্ষার খাঁতাতে যখন লিখত তখনও ঠিক 
যেন PRA মত।'_ আমাদের ইংরেজী লেখায় কত অজস্র 
তুল, কীরকম অশুদ্ধ সব বানান। আর ঠিক ওই বয়সেই 
বাবার 'সুভাষের’ খাতায় বাবা নাকি কলম ছোয়াতেও 


পারতেন না, একটিও ভুল থাকত ন।!-মনে মনে দমে 
যেতাম, sem বাবার নিশ্চয় এটা কিছুটা পক্ষপাতিত্ব, 
সুভাষ বাবুর সবই ভালে! দেখেন। আব একটু বড় হলাম 
যখন, বাবাকে এক এক সময় জিজ্ঞাস! করেছি, “বাবা তুমি 
কি আমাদের চেয়েও হুত1যবাবুকে বেশী ভালবাস 1” বাব! 
হেসে ফেলতেন, স্বেহোস্তাসিত মুখে বলতেন, “তোরা তো 
আমার জীবন মরণ! আর সুভাষ আমার জীবনের সবচেয়ে 
বড় গৌরব 1৮ 

ছোটবেলার সেই ছোট্ট Vita কাটাটুকু কিন্তু বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল ।--বাবার জীবনের 
‘cad গৌরব'কে জামর।ও শ্রদ্ধা করতে শিখলাম। সসম্মানে 
1. 0. ১, vise পাশ করেও সরকারী চাকুরীকে হেলায় 
Rew ফেলে দিয়ে তিনি £সে দাড়ালেন আমাদে পরাধীনতা- 
wea দুঃখ দারিদ্য গ্রপীড়িত দেশের মুক্তি সংগ্রামের 
পুরোভাগে | মন আমাদের শ্রদ্ধায় আপ্নুত হয়ে উঠল। আর 
মনে মনে ভারী একট! গর্ববোধ করতাম তিনি আমাদের 
বাবার একান্ত প্রিয়জন, আপনজন একথ! ভেবে। সে 
সময়ের ছোট ছোট bae মলের মধ্যে গভীর রেখা 
বেটে গেছে। একদিন, আমাদের পাড়ায় কোনও এক সভায় 
QSA এসেছেন, দেশবন্ধুও সেখানে উপস্থিত। বাব! 
সেই সভায় গিয়েছিলেন। সভান্তে অনেকদিন পরে স্থভাষ 
বাবুর শঙ্গে তার দেখ! হপ। বাব। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
এলেন সভার সব Bee শেষ হলে আমাদের বাড়ী 
যেন রাতে খেয়ে যান। আমাদের ছোটদাও ( ৬ নির্শলচন্ত্র) 


aĝ, পৌঁ ১৪৭৪ 


দাস ) সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, ফিরে এসে মা'র কাছে 
অনুযোগ করলেন, “বাবার যে কি কাণ্ড Wl সুভাষ এখন 
কত বড়, কত কাদ ওর। আগে বল[নেই Foal নেই, ও 
কি করে এমন হঠাৎ এখানে এসে খেয়ে বাবে? এ কখনও 
সম্ভব 1+-__বাব। কিন্তু নিব্বিকার। মাও অল্প সময়ের ভিতর 
যতটুকু সম্ভব খাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। রাত্রি 
খুব' বেশী হপনা, নিমন্ত্রণ রক্ষা! করতে হাস্তোজ্মল যুখে 
Role আমাদের গৃহে উপস্থিত হলেন সার। বাড়ীতে 
উৎসবের সমারোহ আস্ত হয়ে গেল। 

আরও পরের একদিন। আমরা বেখুন কলেজে 
‘লাইনম কমিশন" বয়কট উপলক্ষ্যে হরতাল করেছিলাম | 
ATS কপেজে এরকম ব্যাপার এই প্রথম, কর্তৃপক্ষ 
রোষ তাই ভীষণ মুর্তিতে দেখ। দিল। আমাদের মধ্যে মহা 
চাঞ্চল্য_কি করব, কি করা উচিৎ এই নিয়ে নান! চিন্তা, 
গবেষণ। হৈ চৈ । আমাদের অবস্থা দেখে বাব! কোন এক 
সময়ে নিলে গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে BATA বাড়ী ডেকে নিয়ে 
এলেন! আমরা তে। হাতে শ্বর্গ পেলাম । তাঁর উপস্থিতিই 
যেন লব সমস্তার সমাধান করে দিল। কলেন্দের পরিস্থিতি 
সব তাকে খুখে বল্লাম, তার মতামত জেনে নিলাম । ওরি 
ফাকে ফাকে চোখে পড়ছিল সুভাষ বাবুর প্রতি বাবার 
শ্ষেহের wa আমরা রাজনীতির আলে|চনা করছি। 
আর বাবা খালি ব্যস্ত Vays ভালো করে খাওয়াতে । 
ata ata ঘরের শাকসক্জি থেকে আরস্ত করে গরম গরম 
লুচি ভাঙিয়ে, দোকান থেকে-খিষ্ আনিয়ে খাইয়েও 
বাবার তৃপ্তি নেই। খাঁঝার শেষে ভাড়ার ধর থেকে দুটি 
কমলালেবু এনে দিলেন ।' সুভাষবাবু এবার হেসে বল্লেন, 
‘আর তো? চলবে না!” -বাবা বল্লেন, “তবে পকেটে 1” 
তাতে অবশ্য আপত্তি নেই। 

বাবার সঙ্গে gela রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি 
এক ছিল-ন!;--সেজম্ক RC মাঝে Ie হয়তো 


৬২৪. 


পেয়েছেন) সে তো তাঁর সন্তানদের কাছে আরও বেশীই 
পেয়েছেন। কিন্তু এসবই ছিল একান্তই বাইরের fetta | 
অন্তরের গভীরতম স্থানে তারা চিরদিনই ছিলেন দুজনের 
বড় কাছাকাছি । বাবা আমাদের বলতেন “সুভাষের মনটা 
আসলে বড় পবিত্র, বড় নির্শাপ। বাইরের কোনও ঘটনা 
দিয়ে ভার বিচার চলে না। ছোটবেলায় প্রথম যখন ও 
আমার কাছে এলো, মনে হয়েছিল ঠিক যেন একটি ne 
ফোট! গোলাপ । তেমনি fea, তেমনি শৌরভ্তময়।” 
একবার হুতাষবাবু বখন জেলে, বাবার হঠাৎ ইচ্ছা হ’ল ১লা 
বৈশাখ তার অন্য বাড়ীতে কিছু AR তৈরী করে পাঠাতে 
হ’বে। মহাউৎসাহে, আমর! সবাই মিলে খাবার তৈরী 
করতে বধল৷ম,--বাবা নিজে গিয়ে জেল গেটে পরমা দিয়ে 
এলেন। ১৯২৭ সালে দীর্ঘ দিন সুদূর মান্দালয়ে অন্তরীণ 
থাকার পরে অস্থস্থ হয়ে তিনি বাইরে এলেন। ডাক্তরের। 
কঠিন PHAT বলে আশক্ক। করছিলেন। 

বাবার মুখে চিন্তার ছায়া! ঘনিয়ে এলো, মুখে কিন্ত 
কিছুই বল্লেন না। সে সময় গ্রীশ্াবক।শে বাবার সঙ্গে আমে 
ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম, একটি ডাক বাংলে,য় ছিলাম। 
একদিন অনে? রাতে ঘুষ ভেঙ্গে দেখি বাবা চেয়ারে বসে 
গভীর মনে।নিবেশ সহকারে কি যেন লিখছেন। মনে হল 
প্রায় সারারাতই যেন ওইভাবে কাটল। ভোরে ঘুম 
ভাঙ্গতেই বাবা আমার হাতে রুয়েকটি লেখা sine দিয়ে 
বাইরে বেড়াতে চলে গেলেন। পড়ে দেখি বাবার সুভাষ 
Baa কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি। কাল সারারাত তাহলে 
বাবা তার প্রিয় শিয্যেব স|মিধ্যেই কাটিয়েছেন! রুদ্ধশ্বাস 
চিঠিখানি পড়ে গেলাম। Re চিঠিখানির মধ্যে বাব! 
তীর অন্তরের পুঞ্জীভূত স্রেহ্ধারা নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে 
দিয়েছেন। চিঠি পড়ে এমন অভিভূত আর কখনও হয়েছি 
বলে মনে পড়ে না। আর অভিভূত হয়েছিলাম যেদিন 
নেতাজীর আত্মজীবনীতে বাবার প্রতি Sta শ্রদ্ধানিবেদন 


৬২১ আমার বাবার সবচেয়ে প্রির ছাত্র yetga 


পড়েছিল!য। মনে হয়েছিল বাবার সেই চিঠির এটাই 
বুঝি যোগ্যতম প্রত্যুত্তর gata কণ্টকাকীর্ণ বিচিত্র 
ঘটনা-বছল জীবনখ!নিকে বাবার seraa নিবিড় cae আর 
আশীর্বাদ অহরহ ঘিরে থাকত। আমরা জানতাম, অনুভব 
করতাম, কারাগারের অন্তরালে, রোগশয্যায়, সাগর পারে 
নিরুদ্দেশেরয[ত্রায়-ধেখানে যেভাবেই থাকুন তিনি 
বাবার অতি নিকটেই আছেন। আর বাবার ভগবানের 
চরণে একটি নীরব প্রার্থনা এই অভি প্রিয় ages ow 
নিয়তই নিবেদিত হচ্ছে। 


এরপর সুত্তাষচন্ত্রের মহিমোজ্জল 


জীবনে যখন এক প্রগাঢ় রহস্তের যবনিকা নেমে এলো 
বিভ্রান্ত আমরা বাবার স্নেহের অর দৃষ্টির কাছে উত্তর খু'জেছি, 
বারে বারে বলেছি, “তোমার কি মনে হয় বাবা? 

সুস্পষ্ট উত্তর তিনিও দিতে পারেননি) খালি বলেছেন, 
আমি যদি শুনি সুভাষ সম্যযাসী হয়ে গেছে আমি age: 


অবাক হ'বনা। রাজনীতিরও আগে ও সন্ন্যাসের ডাক 
শুনতে পেয়েছিল। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ 
*আধ্যাত্বিকতা |” 


দেশে ও বিদেশে সমান FAT.. / 


এলো 


ফাউন্টেন পেন-এৱ কালি 


এই সব ale পাবেন £ 


Aasiassa tod 





Zante * রয়াল বর o ব্ল্যাক 
রেড * গ্রীন ০ ভায়োলেট 
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ 


সুলেথা পার্ক, কলিকাতা-৩২ 





Fela 
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


“নীচের লেখাটা জয়ন্তী চৈত্র ১৩৫৩ থেকে AATA, ২১ বছর আগেকার লেখা, অর্থাৎ sasaa 
স্বাধীনতা লাভের আগেরটু লেখা । ঘটনাটীর সন তারিধ নেই _আজ আর সে জানবায় উপায় নেই, 
কারণ লেখক সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আগ ease নেই। তবে ক্ষভাষচন্ত্রের ভারতবর্ষ হতে 


অন্তর্ধানের_-১৯৪১এর অন্তত বেশ কিছু পূর্বের ঘটনা | 


কারণ হুলওয়েল মনুমেপ্ট আন্দোলন 


সুরু হয় ১৯৪* জুন, তার পূর্বে-বঙীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি শেষবারের মত ঢাকা যান ।” 
এছাড়া লেখার মধ্যে সুভাষচন্্রকে ‘fara যুবক” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এ ঘটনা 
তীর অন্তর্ধানের বেশ.কিছু পূর্বের হওয়াই স্বাভাবিক | rela” জীবনের শাশ্বত লক্ষ্য, চরিত্র, 


মন ও পম্থার এ একটী নিখুঁত ছবি। জঃ সঃ 


সেদিন আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে; .সকাল থেকে 
কেমন যেন একট! গুমোট ভাব--বর্ষা যেন ঠিক ভাল ভাবে 
নামেনি কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের আড়ম্বর আছে এ যেন 
আসম দুর্যোগের পূর্ববাভাষ। আকাশের এক দিকে খানিকটা 
কালো মেঘ-_দেখলে সন্দেহ হয় সন্ধ্য। নাগাদ বৃষ্টি নামতেও 
পারে। কেমন যেন একট] থমথমে ভাব। 


অনেকটা! দূর কাচা রাস্তা হেঁটে এসে সুভাষচন্দ্র নৌকায় 
চড়ে বসলেন, সঙ্গে ছাত্র নেতা অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, আরো 
কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী। 


পদ্মানদীর মাঝি বয়স অনেক হয়েছে কিন্তু দেখলে মনে 
হয় এখনও যথেষ্ট কর্মঠ আছে, তবে অনেক ঝড় ঝাপ্টাও 
গেছে তাঁর উপর দিয়ে। > | 

মাঝি বলে-কর্তা একটু সবুর করে গেলে হয় না? 
সামনে AT | 


কর্তাটির সঙ্গে পূর্বব পরিচয় থাকলে মাঝি এমন অবান্তর 
প্রশ্ন করতে কখনও ভরসা পেতনা।' 

RS হেসে উত্তর দেন--কেন হে ভয় লাগে 
নাকি! 

মাঝি বলে--ন! কর্তা--আমাদের কাজই তো এই ; 
তুফানের সঙ্গে লড়াই করে আমরা AM পার হুই, ভয় 
আমাদের লাগে mef লাগে। তবে আপনারা 
যাবেন--তাই। আমার আর কি? 

কথভাষচন্দ্র বলেন--তুফান ? বেশত! তুমি 'তুফানে, 
নৌকা বেয়েছো 

আত্তে-হ্যা কর্তা। 

কখনও নৌকা ডুবি হয়েছে? 

কম হলেও দু’ তিন বার? নৌকা তখন কুলছেড়ে 
অনেক দুর এগিয়ে গেছে। 

মাঝি আবার বলে,__একবার, হেই আল্লা! মাঝির 
মুখ দিয়ে আর কথা বেরয়না। মাথা নীচু করে সে দাড় 


৬২৪ জয়ন্তী, পৌধ ১৩৭৪ 


টেনে যায়। eta Afs হয়ে মাঝির মুখ পানে 
চান। 

মাঝি বলে-জোয়ান ছেলেটাকে এই পদ্মাতেই দিয়েছি 
কর্তা। 

yet চোখ দুটি করুণাঁয় ag হয়ে আসে,-_ 
সেই মেঘলা দিনের অস্পস্ট আলোকেও সুভাষচন্দ্র 
আরক্তিম মুখের বিষ ছায়া, চোখে পড়ে। 

কিছুক্ষণ চুপকরে থাকার পর তিনি প্রসন্গাস্তরে আসার 
C621 করেন। 

যেতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে মিঞা? প্রশ্ন করেন 
Role | 

মাঝি বলে- আন্দাজ তিন চার ঘণ্টা। 

তা হলে বৃষ্টি নামার আগেই আমরা পৌঁছে য|ব--কি 
বল? 
মাঝি এতক্ষণে বোধহয় পুত্র-বিয়োগের কথাট। 
ভুলে গেছে। সে একটু হেসে বলে_হুই যে গে।পাপ- 
তগীর থাট--ওই খাটে নেমে যেতে হয় আগার শ্বশুর 
বাড়ী। 


নৌকা তখন হেলে দুলে চলেছে পদ্মানদীর খররঙ্গের 
উপর দিয়ে তাকে তরঙ্গভঙ্গ না ব্ললেও--ভঙ্গীটা যে বেশ 
শান্ত একথাও বলা যায় না। ঝড় উঠলে ঢেউ এর মাতন 
আরম্ভ হতে দেরী লাগবে না। 


আরোহীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে-.মাঝি তুমি 
সারি গান জান? 

জানতাম বাবু--কিন্তু বয়স হয়েছে গলায় আর থৈ 
পাই না। 

গাও না একখান] । 

মাঝি চুপ করে থাকে-কথা বলে না। স্থভাষচুন্ত্রের 


গম্ভীর চেহারা দেখে সে হয়ত সমীহ করে। সেটা fee 
সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না। 
তিনি বলেন--লঙ্জা কিহে, গাও al, আমি গন খুব 
ভালবাসি | 
মাঝি গ্রাণে ভরসা পায়; গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে 
গাইতে Blas করে 
নদীর মর্ম জানতে হোলে 
গহীন জলে নামতে হয়। 
নিতলে তুই gafa যদি 
তুফানে তোর কিসের ভয়। 
নদী যদি দুকুগ ভাঙ্গে 
বান ডাকে তোর মর! গাঙে 
দূরের পাল্লা! দিতে হ’লে 
কড়ু উজান বাইতে হয়। 
অবিরাম নৌকা চলছে । গন যে কখন শেষ হয়ে গেছে 
সে খেয়ালই কারো নেই | চারি দিক aas শুধু শোন। 
যায় দীড়ফেপার শব্দ--ছপ_, gA ছপাছপ_। ঢেউগুলি 
নৌকার ছুইধ!রে আছড়ে পড়'ছ--তারই শবে হুটটি হয়ে 
চলেছে একটা একট|না কলগুঞ্জন। পিছনের গ্রামগুলি ছোট, 
দেখতে দেখতে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হযে বাল! দেশের শ্যামায়মান 
বনল্রীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নিশব দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র চেয়ে 
আছেন সন্মুখের দিকে /-কিস্ত কোথায় তার লক্ষ্য! দুরে 
বহুদুরে নদীর পরপারে, গ্রামের সীমারেখা ছড়িয়ে কোথায় 
কোন চরম লক্ষ্যের দিকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ? প্রস্তর কঠিন 
নিশ্চল মূৰ্তি - দৃষ্টি উদাস বটে কিন্তু কিন্তু মন তাঁর উদাসীন 
নয়। এমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করা যেমন লোভনীয় 
তেমনি অভিভূত হয়ে যেতে হয় Sta আত্ম-সত্ত্য ব্যক্তিত্বে। 
মেঘ তখন বেশ ধনিয়ে এসেছে,.কালো মিশ মিশে 
মে'ঘ ফুলে ফুলে উঠছে পন্মানদীর অগণিত তরঙ্গ-মালা_. 
সাপ খেলান বশীর সাম্নে অসংখ্য অজ্গরের মতো! 


৬২৫ ola 

সুভাষচন্দ্র নৌকার সেই অসহনীয় equ) ভঙ্গ ক'রে 
বললেন 

তোমরা কেউ শ্তামাসঙ্গীত জান? 

অবিনাশ বাবু উত্তর দিলেন--না। 


জানলেও তোমরা কেউ গাইবে না_-সে, আমি জানি। 
এমনি মেঘের আলোড়নের মধ্যে শ্যামা সঙ্গীত খুব ভাল লাগে 
আমর | তোমরা যখন গাইবে না--তথন আমাকেই গাইতে 
হয়--আত্তে আস্তে, বলেন স্থভাষবাবু। সকলে বিশ্মিত হয়ে 
পরস্পর পরম্প্রের পানে তাকায় -কেও কথা কয় না। 
সৃভাষ্চন্্র ততক্ষণে গুণ গুণ ক'রে গান ধরেন। 


কবে আবার নাচবি শ্যাম 
মুণ্ডযাল। দুলিয়ে গলে 
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে 
তোর, হাতের ধড়া উঠুক জ'লে। 
মা, তোর ভ্রিনয়নের বহি-শিখ।য় 
ছাই করে দে মনের কালি 
আমি ভয়ডরে করবনা ভয় 
তুই অভয় মন্ত্র দে মা কালী | 
ওমা বারে বারে ডাকব তোমায় 
মা হয়ে পাদাবি কোথায় 
এবার রাঙা জবার অর্থমালা 
দিব, ম! তোর চরণ তলে। 


নৌকা থেকে গ্রামের ঘাটে নামতেই দেখা গেল-_ 
বছলোক সেখানে স্থভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় ধীড়িয়ে আছে। 
afa গ্রাম, গ্রামের পক্ষের সুভাষচন্কে সম্বর্ধনা করে 


গ্রামের মধ্যে নিয়ে গেলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে 
গেছে। 

RE গৃহস্থের আদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সংকারের 
আধোজনের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে-একজন দরিদ্র 
TANT কংখ্েসকর্মীর গৃহে উপযাচক হয়ে অতিথি হলেন 
Sle | সঙ্গীরা রইলো cratfaa সত পূর্ব fated গৃহে। 

সকালে খ্রাম্যস্থুলের খোল। মাঠে সভা বসপ, fè- 
মুসলমান ভিড় করে tigt সেই সভায় ।--এমন প্রিয়দর্শন 
যুবকই যে সুভাষচন্দ্র এ তারা কল্পনাও করেনি । এমন ধীর 
স্থির AÈ কথাও তারা শোনেনি জীবনে। স্কুলের ভাঙা 
চেয়ার cae সাজিরে সভ।-'সেই সভায় সভাপতি সুভাষচন্স 
মুখের ভাব দেখে মনে হয়_-তিনি যেন আজ স্বাধীন ভারতের 
allea রচনা করতে বসেছেন। আর অতি সামান্য জিনিষকে 
সুভাষচন্দ্র এমনি নিষ্ঠা ও অমুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করতেন 
গুরুত্ব আরোপ করে অতি me ব্যাপারকেও তিনি মহৎ 
সম্তাবনায় বড় করে তুলতেন। 

গ্রাম সংগঠন, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠ।, কুটীর শিল্পের উন্নয়ন, 
প্রাথমিক শিক্ষা, দ্রীশিক্ষা, ataa ত্র স্বাস্থ্যরক্ষ।, কোন বিষয় 
বাদ গেল না তার দীর্ঘ বন্তৃতায়_কিন্ত'সকল কথার সার 


- কথা ভারতের মুক্তির aw অবিরাম আপোষহীন সংগ্রামের 


কথা সেই কথাই সেদিন ধ্বনিত হয়ে উঠল Sta উদার কে 
অজ্ঞাত) অখ্যাত পদ্লীর Fa সভায় তিনি যে বানী সেদিন 
শুনিয়েছিলেন -মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর পরিবেশে সেই একই 
কথা বারংবার ধ্বনিত হয়েছে সংগ্রমী সুভাষচন্দ্রের কঠে_-। 


পূর্ব এশিয়ার ভুল তাতে ভেঙ্গে ছিল,_কিন্তু ভারতের 
ঘুম কি এখনো ভাঙ্গে নি? 


জআতীত্তেল্স মিল্ক 


কালীচরণ ঘোষ 


পশ্চিম বাঙ্গল| তথা সারা ভারতবর্ষ আজ মহ! দুদ্দিনের 
mya | ইংরেজ শাসন ছিল বিদেশী । তার নানা দোষ 
ত্রুটি উপদ্রব অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, সে শক্তি 
অপসারিত হয়েছে | তার পরে এসেছে কংগ্রেসী শ।সন। 
aia লোকের হাতের মিষ্টি কশা দেশবাসী নিঃশব্দে মেশে 
নিলেও দেখা গেল, তার আঘাত TZ পেশী ভেদ করে, 
পৌছেচে অন্তস্থল পর্য্যন্ত । ক্রমে জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে 
উঠে ভারতের অধিকাংশ রাজ্য থেকে কংগ্রেপকে বিভাড়িত 
করেছে। 

ইংরেজ যাবার আগে এক বিদেশী শক্তি ছদ্মবেশী শ্রমিক 
কৃষক দরদী রূপ ধারণ করে বেশ জণাকিয়ে বসতে সুরু করে। 
তারা নেতাজী স্থভাষচন্দ্রকে দেশদ্রোহী বলেছে) দেশের 
স্বার্থ অপেক্ষা বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়েছে। 
বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে দেশকে ভুলেছে। স্থানে স্থানে 
কংগ্রেল থেকে বিতাড়িত সত্যের দেহে ভর করে গভর্ণমেণ্টের 
সাহায্যে অরাজকতা বিস্তার করছে । তখন এ'রা হলেন 
স্বরূপে প্রকাশ | বিভীষিকা ee করে প্রতিষ্ঠা ate এই 
দলের মূলনীতি এবং পশ্চিম বাললায় তারা বহলাংশে সফল 
হয়েছে। 

সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত নেই। নিত্য 
নতুন HO তারা এসে দেখ। দিচ্ছে এবং যে পাপ একবার 
এলে SPARS হচ্ছে তার আর বিদায় নেবার কোনো লক্ষণ 
দেখ। যাচ্ছে না । অভিশাপের গুরুত্ব এইখানেই বেশী | 

কংগ্রেস আর ভারতীয় মুখোসধারী মাও-সে-তুং-দল 


আজ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ 
অবস্থায় পথ খু'জে বার করবার জন্ত লোক মাথা Ys 
মরছে । এর মাঝের কি কোনো পথ নেই? মনে হয় বঙ্গ 


বিভাগকালে সংগ্রামের পথে খণ্ডিত দুই বাঙ্গলা যেপথ - 


অবলম্বন করেছিল, সেই অবস্থায় আমরা আবার ফিরে 
এসেছি। 

এই ছুদ্দিন দুরবস্থা হ'তে ত্রাণ পেতে হলে সাধারণ 
মানুষের ভিতর থেকে নূতন নেতৃত্ব প্রকাশের সুযোগ সি 
করাই এখন কংগ্রেস-কমিউনিষ& বিড়ম্বিত লোকের পক্ষে AK 
প্রধান কর্তব্য। এই দু দলকেই সমান অবিশ্বাসের চোখে 
দেখতে হবে এবং দু দলেরই অপ-প্রাধান্ত থেকে ABS 
হবে মূল শীতি। আজ এরা যে ভাবে ভিত গেড়ে বসে 
গেছে, ‘দের প্রভাব HAY করতে হলে আবার STIG ভাবে 
মাথ। তুলে দাড়াতে হবে। “সত্য, সেবা» ত্যাগ” এই মন্ত্র 
গ্রহণ করে নতুন করে এগিয়ে পড়তে পারলে হয়ত আশার 
ক্ষীণ আলোক প্রকাশের আবার সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে। 

আজ তাদের চাই, যাদের কথা "বন্দে মাতরম্‌” ১৮ মার্চ 
১৯০৮ সালে বলেছিল? কর্ম্মীর। হবেন স্বার্থশৃষ্ত ; হবেন 
নিজের বড় পরিচিতি বা নেতৃত্ব লোভবক্জিত ও দেশের 
মঙ্গলে নিবেদিতপ্রাণ, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি সমন্বিত ও নেতার 
নির্দেশ পালনে তৎপর স্বার্থলেশ বজ্জিত অটুট বিশ্বাস 
এবং প্রতিষ্ঠান বা দেশের আত্মিকশ্তি প্রস্থত পরম উচ্চাশা 
তাদের স্বাস প্রশ্বাস সম পরিগণিত হবে।” 

ভারতকে দেশের চরম অসঙ্গলের কারাগার থেকে মুক্ত 


y 


» 


&২৭ অতীতের শিক্ষা 


করতে হলে চাই এই ange | বিনা wee কায়েমী স্বার্থের 
নাগপাশ থেকে 'দেশকে মুক্ত করা যাবেনা । এ সংগ্রাম 
আরও গুরুতর হবে, কারণ “শত্রু” দেশের মধ্যে অবস্থিত 
( বহিঃ শক্রর সর্ব প্রকার সহায়তা আছে ) এবং ars 
লোককে ধেশাক! দেওয়া এদের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধার নয় I 
১৯০৬ সালে যেখানে আত্মেৎ্সর্গ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের 
কথা বলা হয়েছে এখানে তার ব্যতিক্রেম হবে বলে সনে হয় 
না। . অজ চক্ষের সমক্ষে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের সামান্ক 
্বার্থহ!নি, গদিচ্যুতি ঘটলে দেশকে রক্তের প্রাবনে ডুবিয়ে 
দিতে এরা Aaga নয়। স্তর: “বৈরী'” কোথায় নামতে 
পারে, তর নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 

গ্যুগাস্তর” পত্রিকা প্রকাশ লাভ করেও মার্চ ৯*৬। 
মনে হয় সে পত্রিকা নির্দ্দেলিত সংগ্রাম অসমাণ্ড রয়ে গেছে। 
পত্রিকার প্রেরণা এসেছে safer কাছ থেকে। বারীন, 

' উপেন, aaa, ভূপেন তাকে রূপ দিয়েছেন। “যুগান্তর” 
কি ভাবে দেশকে মাতিয়ে ছিল, তার পরিচর দেওযা AF | 
বলে রাখা ভাল, এ ভাষা Taaa পত্রিকার fing ভাষা 
নয়, ইংরেজির স্ুত্রেধার করা, তবে ভাবের ব্যত্যয় ঘটতে 
দেওয়া হয় নি। 

১৫ এপ্রিল ( ১৪০৬ ) দেশের যুব শক্তিকে উদ্দেশ করে 
বলা হ’লো “সকল দেশেই তরুণ যুবকরা অত্যাচারীর 
বন্দুকের গুলির সম্মুখে সাহসে বক্ষঃস্থল উম্মুক্ত করে 
দাড়িয়েছে, তাদের শোণিত ধারায় দেশ ক্লেদমুক্ত হয়েছে। 
তারা নৃসিংহ, বরাহ, করালীকালী রূপে অবতীর্ণ হয়ে সাধুর 
পরিত্রাপ এবং gees বিনাশসাধন gagi পরের 
সপ্তাহে দেখতে পাওয়া গেল “AAS. প্রয়োগে gg tea 
অত্যাচার প্রতিহত করতেই হবে।""'আ্গ আমাদের যেটা 
আত্মদ!নের পর্ব, সেট! কাল বিজয়ীর acs পরিণত ga ।'"" 
আজ ধারা নীরবে জীবন উৎসর্গ করছেন, কাল তারাই ধর্ম্ম- 
যুদ্ধে জয়ী হবার মন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসবেন ।” 


দেশের অকল্যাণকাঁরী রাজনৈতিক দল দুটি: আল খুব 
শক্তিশালী । আরও দুটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 
দলীয় স্বার্থ রক্ষা এবং কল্পিত শত্রুর প্রতি এদের প্রবল 
অভিযান । তাদের উদ্দেশ্যে বলা চলে “প্রবল প্রতাপাস্বিত 
অত্যাচারী সমাটের মুকুট নিষ্পিঃ daa পদ!ধাতে একদিন 
ধূলায় লুষ্ঠিত হবে। অতি সামান্য অত্যাচারেরও প্রত্যাখাত 
আছে? (১৪ এপ্রিল ১৯০৬ )।: উৎসাহুহীন জাতির মনে 
শক্তি সঞ্চারিত করবার জন্তু ১১ নভেম্বর ১৯০৬ লেখা 
হলো; *৮”**আর নয় । যদ এক বিন্দু আৰ্য্য শোণিত 
তোমার ধযনীতে প্রবাহিত হতে থাকে, তবে এ সকল 
অত্যাচারের প্রতিবিধানে আর কালবিলঘ শোভা পায় না। 
তোমার ক্ষুদ্র জীবন দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গ কর। 
এই নশ্বর দেহের পরিবর্তে তুমি অবিনাশী সত্বা লাভ করবে» 

জাতীয় প্রস্তুতির জন্য “যুগান্তর” ২৪ মার্চ্চ ১৯০৭ সালে 
দেশবাসীকে বলেছে “মায়ের লৌহ নিগড় ভগ্ন করার উদ্দেশ্যে 
সজ্জিত হয়ে উৎকট সমরের জন্য প্রস্তুত হও। লক্ষ লক্ষ 
ভক্তের হৃদয় fares রুধির মন্থন করে যে ভারত লক্ষ্মীর 
আবির্ভাব অবশ্থাস্তাবী তর ae aah প্রস্তুত কর।” 
আবার বলছে, ইরা মে ১৯০৭, "্মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তুমি, 
অসহায় পশুর মত মৃত্যুবরণ তোমার শোভা পায় না। 
তোমার প্রতিবিদদু রক্তে শত শত বীর RES হবে। 
ভোমার প্রতি esia চতুদ্দিক প্রকম্পিত হবে। মাতৃ সেবক 
মুখোচ্চারিত “বন্দে মাতরম্” নিনাদে স্বর্গ মর্্য ব্যোম্‌ 
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে। তোমার শোণিত মন্থন করে 
ভারতের ভাগ্যবিধাতা_হালিযুখে দর্শন দেবেন।” যখন 
দেশের স্বাধীনতা যে কোনো সময় চীন পাকিস্তান দ্বারা 
বিপন্ন হবার সম্ভাবনা তখন জাতীয় চেতনা জাগ্রত রাখতে 
এই মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য | | 

যে আপদ আমাদের ghee থেকে স্বরিত পদে এসে ঘিরে 
ফেলছে তাকে প্রতিরোধ করবার বাণী উচ্চারিত হয়েছে 


জয়ী cn ১৩৭৪ 


২৬ মে ১৯০৭ $ “্যথাবিধি উপচার না পেলে পৃজা অসম্পূর্ণ 
থাকে eaea মামরা অলস শয়নে ছিলায ; ইংরেজ 
তার স্তায়ের মুখোষ খুলে ফেলে নিজন্ব শয়তান মূর্তিতে আজ 
প্রকট হয়েছে। এতে অভিভূত হয়ে পড়ার পরিবর্তে আলস্য 
আমাদের পরিহার করুক |” ছিন্নবাস পরিহিতা ধূ'লি ধুসরিতা 
মায়ের দুঃখ বিমোচন করতেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, “কে 
আবে নশ্বর দেহ বিসর্জন দিয়ে মায়ের লজ্জ! নিবারণ 
FACT Pee THF আজ দ্বারে অপেক্ষমান তার হাতে অমরত্ব 
নিয়ে। আজ মা অধীর আগ্রহে দেখছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 
অমৃতত্ব লাভ করার জন্য কে আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে ?” 

কয়টি রাজনৈতিক দলের, এই দেশ? না, জাতিধর্ম্ধু, 
ধনী দবিদ্র, পুরুষ নারী শিশু নিহ্বিশেষে সকলেব মাতৃভূমি 
এবং তাদের সকলেরই কল্যাণ আমাদের প্রেয়ঃ? = জুন 
১৯০৭ বলা হয়েছে, “অত্যাচারের শত সহত্র Seay ধারণ 
করে ইংরেজ! তুমি তোমার রক্তের পিপাসা পরিতৃপ্ত কর। 
ভারতবাসী আজ দেখবে তোমার জীবন বিপর্য্যস্ত করে তুলতে 
পারে কি না! এদেশ আমার) লা, তোমার? আজ সে 
পরীক্ষা হয়ে TUS” | 

BAIN শাসন আর কমিউনিষ্ট Ibla দেখেছে তুক্ত- 
ভোগী লোক। একদল দেশকে দেউলিয়। ও বন্ধুহীন করেছে 
আর একদল বিদেশীর কাছে তাকে বন্ধক দিয়ে বিক্রী করে 
পঞ্চেম লামার মত FAS হয়ে থাকতে চায়। অবস্থা 
অতি aa) এরকম পরিবেশ যে ছিল না তা নয়। 
‘glee পথ খু'জেছে ২২ জুলাই ১৯০৭ সংখ্যায়। তবে যে 
“নি্ধ্যাতন'+এর সঙ্কেত দেওয়া আছে তার ata আমরা 
দেখছি। ইংরেজ আমলে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে 
মাল্প । gaer এর ভাষায় ঃ ‘আমর! চাই নির্যাতন, 
কারণ তার মধ্য দিয়ে আমরা সকল অনাচার সন্থ করবার 
শৃক্তি আহরণ করতে পারবো । এট! আমাদের নিকট অত্যন্ত 
শুভদিন; দয়াময়ী মায়ের ইচ্ছায় শত শতাব্দীর অপরিমেয় 


৬২৮ 


Alt স্থালনের sa এই সুযোগ উপস্থিত। হাসিমুখে ৮» 


অবিকম্পিত চিত্তে বিরামহীন অত্যাচার সহ করবার শক্তি 
প্রকাশ করে, আমর! প্রমাণ 'করতে পারবো যে মৃত্যুর মধ্য 
দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ সম্ভব” পরে wo জুলাই বহু আশ 
নিয়ে পত্রিকা বলছে £ “যখন ভারতবাসী বুঝবে ইংরেজ 
শাসনের এই তাসের ঘরের একটি ফুৎকারও AW করবার 
শক্তি নেই, সেই দিনই ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি যজ্ঞ 
সুরু RCA foe SA নেই ; ASTHMA Taema লক্ষণ আজ 
চারিদিকে পরিস্ফুট । স্তায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মতৃক্রে ড় 
উজ্জ্বল করে লক্ষ লক্ষ দেব শিশু আমাদের পৃত দেশে প্রতিদিন 
জন্মগ্রহণ করছে। গীতার যুগ ভারতে পুনরাবি9ূ্ঁত হচ্ছে। 
আজ যারা শিশু, একদিন তারা সমরে ভীষ্ম, cals, কর্ণরূপে 
cats প্রকাশ করবে। নিজেদের হৃদয় শোণিত তর্পণে তারা 
পিতৃ পুরুষদের আত্মার তৃপ্তিসাধন করবে, অমৃতধারা পিঞ্চনে 
তার! জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবে । আমরা অমর ; 
কাকেও আমরা ভয় করিনা। ২রু আগষ্ট ১৯০৭ সংখ্যায় 
নিজেদের চেনবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছেঃ “প্রাচীন feat 
বলে গেছেন অসত্য মোয়া) কে ধ্বংস কর।” ভারত ইংরেজের 
সাআজ্য বলে মনে করে আমরা দুর্দশাএ্রস্ত হয়েছি। এর 
চেয়ে ভ্রমাত্বক ধারণা আর কিছুই হ'তে পারে না) অতএব 
সর্বপ্রকারে এর বিলোপ সাধন করে সত্যকে উদ্ভাসিত 
কর।” 

জাতির গণচেতনা, নিজেদের দুঃখ দুর্দশা কেবল বিধির 
বিধান নয়, আমাদের জড়তা একে চিরকালের oe 
প্রতিষ্ঠিত করেছে।--এই বোধ ফিরে এসেছে। পথের 
সন্ধান করতে হবে। JATI ২৬ আগষ্ট ১৯০৭ সংখ্যায় 
বলেছিল: “ভালই হয়েছে; অন্ত্রাতুর জাতিকে কশার 
আঘাত জাগ্রত করে তুলেছে । সাত শত বৎসরের নিদ্রা 
ভঙ্গের পর সামান্ক মাত্র চক্ষু উন্নীপন করে দেখি প্রভাত 
সর্য্যের উজ্জল রশ্মি আমাদের সম্মুখে উদ্ভ/সিত। অপর 


৬২৯ 


অতীতের শিক্ষা 


এ সকলের কর্ণ ব্যস্ততায় যখন পৃথিবী মুখর তখন আমরাই 


জড়ের মত পড়ে afer নির্যাতনের প্রতি আঘাত 
জাতিদেহের নিম্ন হ'তে নিয়স্তরে প্রবেশ করছে। জীবন 
যখন YAR, তখন মন বলছে ‘এ থেকে কি আমাদের উদ্ধার 
নেই ?’ সেদিন apiga মা বলেছেন, ‘আছে’ ৷” 

“oe কৈ? বাক্ঠাড়ম্বরে দেশ উন্নত হবে al! শত্রুর 
সহিত সংগ্রামে শক্তি সঞ্চয় করতে পারা যাবে এবং সেই 
শক্তির সম্যক্‌ প্রয়োগ করতে পারলে AAST ৪ ন্মাবে।"-- 
‘দেশ স্বতংই জেগে উঠবে" এ কথা অজ্ঞের মুখেই শোভা 
_পীঁয় |? 

একবার সঙ্ঘবন্ধন্াবে কাজে নামতে হবে। 
বিভক্ত হ’লে ছুই প্রবল প্রতিদ্বন্বীর সঙ্গে সংগ্রাম চলবে AT | 
Sas প্রবল নতুন দল ছুটির কথা এই সঙ্গে ভাবতে হবে। 
২৬শে' ডিসেম্বর, ১৯০৭ তারিখে .পত্রিকা বলেছিল: 
“Ha, শৃগাল, সারমেয় মায়ের হৃদপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করছে; 
এখন যদি ন! হয়, কবে তোমাদের মোহ নিদ্রা টুটবে ?” 
এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরণ করা ভাল, ত্বরিত রাজ্যপদ লোভে 
কংগ্রেস ভারতের এক তৃতীয়াংশ শক্রর হাতে তুলে দিতে 
একবার দ্বিধাবেধ করে নি। তার পর দল ও ব্যক্তিগত 
স্বার্থের জন্ত চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক- নীতি সব 
জলাপ্রলি দিয়ে দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে। তাদের 
প্রকৃত ay sey পার্টি, স্বল্পকালে তার যে aA 
ate হয়েছে, তাতে দলীয় স্বার্থ ও বিদেশীর প্রভাব 
দেশের কথা ভুলিয়ে ছেড়েছে। 

অপরাপর নানা gx ক্ষুদ্র দগগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা 
হয়েছে, কয়েকটা নেতার স্বার্থে। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থা প্রকট হলো, তাতে অপরের 


< HEE হ'য়ে থাকা ছাড়া এবং সতৃষ্ণ নয়নে রাজ্যপাটের 


দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া এদের মতবাদ যে জাতির বড 
কোনে! অংশকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে হ্য় না। 


নালা দলে 


এখন কাজ হচ্ছে তাঁদের সমর্থন করা যাঁরা নিজ বা 
দলগত স্বার্থের ওপরে দেশকে স্থাপন করতে পরে । “দেশের 
সেবক”, জনগণই সুপ্রিম কোর্ট” .বলে জনসাধারণকে 
তাওতা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা না করে, প্রকৃতপক্ষে 
তাদের স্বার্থে নিজেকে বলি দেবার জন্য এগিয়ে আসতে 
হবে! আগে দেশ বাঁচলে তার পর নিজের দলীয় মতামত 
বচতে পারবে। | 

-গুতি দলে দলে যে মতবাদ প্রচারের চেষ্টা .করে, একটি 
হ'তে আর একটির পার্থক্য যে কোথায় সেটা তাদের বিভিন্ন 
দলপতিরাই বোঝেন ; আর কারও মাথায় প্রবেশ করে বলে 
মনে হয় না। একমাত্র পলিটিক্স ও পলিসি হ’চ্ছে মন্ত্রীর 
গদি আলোকিত করা। জনসাধারণের স্বার্থকে সর্ব্বোচ্চ 
আসন ছেড়ে দিতে হবে, তারপর নিজের দলীয় মত স্থান 
পেতে পারে। লোকের অন্ন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, বাস ও 
চিকিৎসার স্থযোগ-এই হ'লে! আত্যন্তরীণ -কর্শ্মপন্থা। 
বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে বাম কমিউনিঠেদর 
মতিগতি খুব স্পষ্ট নয়; তারা বিদেশী aada নেতার 
প্রতিকৃতি বহন করে রাস্তায় প্যারেড করে, শক্রর সমর্থনে 
ধ্বনি তোলে | ভারা শক্রর মতবাদ প্রচারের সুযোগ করে 
CH) তানা হ'লে আর সকল দল, কংগ্রেস সমেত যে 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন পণ করবে, সে কথা 
উল্লেখ না করলেও চলে। 

তবে এত দল কেন? যারা কেবল দলের স্বার্থই চায় 
এবং তাতে দেশের মঙ্গল অপেক্স। শমঙ্গলের সম্ভাবনা সুযোগ 
বেশী, তারা দেশের শত্রুর সমতুল্য। কি ভাবে কত দ্রুত 
কত বেশী লোকের মঙ্গল কর! যায়, তার কর্মুপদ্ধতি 
নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে কোনো 
মীমাংসায় না এসে অন্তর্থাতী |e এবং শত্রুর ser বৃদ্ধি 
করার পদ্ধতি নিয়ে অশান্তি ee করার মত HH EE! শোভা 
পায় না। 


৬৩০ জঙ্গী, পৌহ ১৩৭৪ 


এক সময় “বন্দে মাতরম্‌ সম্প্রদায়” গড়ে উঠেছিল; 
এখন সেই রকম সকলে দল দিলে অত্যন্ত কঠিন হলেও, একটা 
দল গঠন করা দরকার | দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কি পথে হ'তে 
পারে, তাই না ভেবে, (FAA যার যা আছে, তাই কেড়ে 
নেবার ate দেখিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা 
হচ্ছে। সম্পত্তি বা আয়ের তারতম্য যত হাস করা যায়, 
সেটার উপায় আবিষ্কার করা অসস্তব নয়, বিশেষতঃ 
রাজশক্তি যখন ভোটের উপর নির্ভর করে। কি ভাবে সম্ভব 
তার উপায় স্থিরভাবে আবিষ্কার করার জন্য দলগত ও 
ব্যক্তিগত স্বার্থে ও বিদেশী শত্রুর সহযোগিতার পথ গ্রহণ 
করা চরম অবিবেচিকতার কাজ | 

সাধারণের প্রাণবাযু AACA এসেছে £ এখন বলতে 
ইচ্ছা করে, “কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে, এস কে 
কেঁদেছ নীরবে?” 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
ea প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। As সডাক ১'৫০। statis 
৪'৭৫। যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির os স্থায়ী প্রাহকদের অতিরিক্ত r দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২, লেখা পরিফার হরফে ফুলক্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়মূ। 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠান! 
হয়। 

শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার aa আমর] আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে SUS) পাওয়। যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 


2S3 fea 


তেত্রিশ 

এখনো এক এক সময় চোখ বুজলে সেই রাত্রির দৃশ্যট। যেন 
দেখতে পায় ভারত। 

মমূত্রগর্জনের মধ্যে এখনো যেন,এক এক সময় ভূপতি জানার 
আর্তনাদ শুন্তে পায়। | 

Mega গ্রাম জালিয়ে দিচ্ছিল মারাঠারা। আগুনের 
আভায় কৃষ্ণপক্ষের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন 
আগে লক্ষ্মীপূজো হয়ে গেছে। ভূপতি জানার বাড়ির, 
উঠোনে সেই আল্পনার ছবি তখনো SATA ছিল | 

বাড়ির পেছনে পুকুর। তারপর কিছুটা দূরে আগাছার 
জঙ্গলে ভর] পোড়ো জমিতে ডালপাত! ছড়ান মন্ত একটা 
কাঠাল গাছের ঘনপাতার অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল রঘু, ভূপতি 
আর ভারতচন্দ্র । ঘরদোর জলতে দেখে আর্তনাদ করে গছ 
- থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল ভূপতি। 

একবার শুধু ডাকার সুযোগ পেয়েছিল ভারত-_ভূপতি, 
ভূপতি, শোন শোন, যেওনা, এভাবে যেওনা_ 

রঘুও তাড়াতাড়ি নেমে তার হত ধরেছিল | 

হাত ছাড়াবার চেষ্টায় টানাটানি করতে করতে চেঁচিয়ে 
উঠেছিল ভূপতি--নলা বাবাঠাকুর, আমি কোন কথা শুনব না, 
আমি বাব, যাব, আমাকে ছেড়ে দাও রঘু, হায় হায় সর্বনাশ 
হয়ে গেল, আমার ঘর, আমার গোলায় সম্বচ্ছরের ধান, হায় 
হায় গো 

জোয়ান রঘুও ধরে রাখতে পারল ALI 
করতে ছুটে চলে গেল। 


হায়-হায় করতে 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


ওই শেষ দেখা, শেষ কথা ভুপতির। পেছন পেছন যাওয়া 


আর নিরাপদ ag) কোন উপায় নেই। অগত্যা আবার 
ঘন পাতার অন্ধকার আশ্রয়ে ফিরে এসেছিল agate! 
ধোয়া আর আগুন । চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। পাকা 
ধান পোড়া গন্ধ। 

হঠাৎ কখনো মৃতদেহের পোড়া গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে 
উঠ্‌ছে। 


এক এক সময় যেন নিঃশ্বাস নিতে ক হচ্ছিল। 

ater ধ্বনি, বন্দুকের গর্জন, পৈশাচিক উল্লাসের কোলাহল, 
বিপন্ন আর্তনাদ-_সব মিশে সেই শান্ত নগণ্য বীরভদ্রপুরের 
alfabics যেন জীবন্ত নরক করে তুলেছিল। সমুদ্রের পাশে 
বসে আছে ভারত। একটু পরেই সুর্য উঠবে। 

পূর্ব দিগন্তে ঈষৎ উন্মুক্ত পদ্মকোরক বর্ণের মতো একটি ধূসর 
রক্তিমাভা ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। খুব ভোরেই এসে সমুদ্রে 
স্নান করে ভারত। তারপর মন্দিরে যাঁয়। 

আর একটু পরেই প্রথম সুর্যের রশ্মি জগন্নাথদেবের মন্দির- 
শীর্ষ স্পর্শ করবে। 

প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত। আকাশ সমুদ্র আর ধূসর বেলাভূমি 
যেন প্রথম দিনের স্র্যের অপেক্ষায় শান্ত, সমাহিত। শুধু 
বাতাস আর তরঙ্গভঙ্গের কলরব | 

কখনো বা কোন স্নানার্থীর কঠে হুর্য-বন্দনার প্লোক। 

এই নিশ্চিন্ত আকাশের প্রান্তে সুর্যোদয়ের নিঃশেষ সমারোহের 
সঙ্গে চারমাস আগের দেখা বীরভদ্রপুরের সকালবেলার কোন 
মিল নেই। অভিশপ্ত রাত্রির পর একট! ভয়াবহ easy 


জয়ী, পৌঁধ ১৩৭৪ 


বীরভত্রপুরের সেই সফালবেলার বাতাসকে শ্ুস্তিত করে 
রেখেছিল। 

শুধু ভীত কাকের দল কর্কশ কলরবে জানিয়ে দিচ্ছিল আরে! 
একটি অশুভ দিনের আবির্ভাব | 

স্ুর্যোদয়ের পর কাঠাল গাছের নিরাপদ আশু থেকে 


৬৩২ 


ভয়ে ভয়ে বেরিয়েছিল Wer ভারতচন্্র আর agate |. 


বর্গারা দুরে চলে গেছে' কিংবা কাছাকাছি কোথাও ছাউনি 
ফেলেছে কি না, বোঝা যাচ্ছিল না। 

রঘু বলেছিল-_জলদি চলেন কর্তা, এছেনে থাকা আর ঠিক 
হবেনি-_ | | 

কিন্তু যাবে কোনদিকে, কোনদিকটা সবচেয়ে নিরাপদ বুঝতে 
পারা যাচ্ছিল ন! । 

সাবধানে ভয়ে ভয়ে খানিকটা যাবার পর শিবমন্দিরের দিক 
থেকে মেয়েলি গলার কাম্নাকাটির শব্দ শুনে যেন সম্মোহিতের 
মতই সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিল দুজনে । সেই প্রাচীন 
মন্দিরের দৃশ্যটা বহুদিন, বহুরাি ভারতচন্দ্রের চেতনাকে 
আক্রমণ করেছে, নিদ্রাকে আতঙ্কিত করেছে । শিবমন্দিরে 
আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি মেয়েরা । 

গ্রামের আরো অনেক গৃহস্থ বৌ-ঝিরা শিশুপস্তানসহ আশয় 
নিয়েছিল মন্দিরে | 

ফলে গোপনতার জন্ত প্রয়োজনীয় নৈঃশব্দ রক্ষা করা যায়নি। 
শিশু দলের কান্না লক্ষ্য করে ors খুঁজতে এসে উপস্থিত 
হয়েছিল মারাঠারা। তারপরের পর্ব অবর্ণনীয়, অমানুষিক | 
রঘুর চীৎকার শুনে চমকে উঠেছিল ভারত--এদিকে গ্াছেন 
গো কর্তা হায় হায় CA— 

মন্দিরের সামনে একটা বৃহৎ বেলগাছ। abie ga 
চারপাশে গোল করে বাঁধানো পাথরের বেদী। সেই বেদীর 
উপর গুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে একটি মেয়ে, খোলা গলায় চেঁচাচ্ছে 
জল, জ'ল, একটু জ'ল দাও 

কাছে এসে Rp হয়ে পড়েছিল ভারত। মমুনা। 


বেশবাস ছিন্নভিন্ন । নাকের গয়নার জন্য নাক কেটে ৮ 


নিয়েছে । কানের গয়নার জন্তু কান ছিড়ে লিয়েছে। 
সমস্ত শরীর রক্তাক্ত । তার পনেরো বছরের শরীরটার 
উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করেছে বর্গীরা। 

মন্দিরের পেছনের পুকুর থেকে জল নিয়ে এসেছিল রঘু । 
গেরুয়া চাদর fae ca ayy মেয়েটির মুখে কয়েক ফোটা জল 
দিতে পেরেছিল। বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অপবিদ্র, ক্ষতবিক্ষত দেহটার বন্ধন 
থেকে যুক্তি পেয়েছিল যমুনার আত্ম! । 

কিন্তু শাস্তি কি পেয়েছে? প্রার্থনা করেছিল ভারত বেন. 
শান্তি পায়। আবার যদি জন্মাতে হয়, তবে এই হতভাগা 
দেশে যেন আর সেয়ে হয়ে জন্মাবার অভিশাপ বহন করতে. 
নাহয়। 

শ্ৰীপতি, শ্রীপতির মা আর বউএর কোন খোঁজ পাওয়া গেল 
না। খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিল তারত। কিন্তু রঘু 
তাকে একরকম জোর করেই চলে আস্তে বাধ্য করেছিল। 
ওখানে থাকা আর ঠিক নয়! কে জানে হয়তো হঠাৎ 
আরেক দল TAY এসে উপস্থিত হবে। ভূপতির কোন খবর 
পাওয়া যায়নি । নিশ্চয়ই মারা গেছে। হয়তো আগুনে 
পুড়ে কিংবা অন্ত কোন বীভৎস যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে । * 
ভয়ে পাগলের মত হয়েছিল রঘুনাথ | 

--পালিয়ে চলেন তে] ছোটকর্তা, এহেনে আর থাকবার কাম 
নাই__ | 
ভারতও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রঘুর সঙ্গে সঙ্গে 
সেও দিশেহারার মৃত পালাতে চেয়েছিল এই অভিশপ্ত এলাকা 
থেকে। কিন্তু কোথায় পালাবে, গোট! বাংলাদেশ জুড়ে 
অভিশাপের আগুন জল্ছে। দিশাহীন আতঙ্কের মধ্যে, 
অনিশ্চিত আশ্রয়ের পথে পালিয়ে যাবার সময় গায়ের বাইরে 
ধান ক্ষেতের পাশে হঠাৎ চোখে পড়েছিল একটি জোয়ান 
মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠের দিকে ফতুয়ায় চাপ 


স্শ চাপ রক্তের দ!গ। 


৬৬৩ কণ্ঠ wal বিষ 
পাশের পাকা ধানের গাছগুলি হাত-পা 
RETA দেহের BITA দুমড়ে কালো কালো রক্তের দাগ মেখে 
লুটিয়ে আছে মাটিতে। রাস্তা ছেড়ে কয়েকপা এগিয়ে 
এসেছিল রঘুনাথ। | 
তারপর হাতের পাঁকা বাঁশের লাঠি দিয়ে চিত করে দিয়েছিল 
মৃতদেহ্‌টা। 
পরক্ষণেই চমকে উঠেছিল দু'জনে । আকাশের দিকে cata 
মুখে, আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সবল । 
ভূপতির জামাই, যমুনার স্বামী, সেই হাপি-খুশি স্বাস্থ্যবান 
যুবকটি। কিন্তু মৃত্যুতে বোধহয় তেমন কষ্ট হয়নি। হয়তো 
ছুটে inthe) পেছন থেকে একটিমাত্র বন্দুকের গুলি 
পিঠবুক ভেদ করে চলে গেছে। | 
একটি সবাস্্য-সমৃদ্ধ যৌবনের এমন অকীপমৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে 
মুহূর্তকাল বেদনায় বিমুঢ় হয়ে ছিল ভারত। তারপরেই এই 
বীভৎস মৃত্যুর অধিকার থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রবল 
হয়ে উঠেছিল। এই বিস্তীর্ণ ধ্বংসপীলার মধ্যে,'ব্দেনাময় 
ৃশ্যাবলীর সমুখে অসহায় দর্শকের মত দাড়িয়ে থাকা আরে, 
aes আরে! অসম মনে হয়েছিল। 
“পালিয়ে আয়» পালিয়ে আয়, রঘু, আর সহ করতে পারছি 
না ছোটকর্ত।র আর্তনাদ শুনে ATS চম্‌কে উঠেছিল। 
তারপর দুটো দিন, দুটো রাত অনিদ্রায় অনাহারে পথে পথে 
ঘুরেছে। 
মারাঠা দস্যদের চলাচলের পথ যতটা সম্ভব এড়িয়ে বনজঙ্গল, 
পাকা ফসলের পোড়া মাঠ, জনহীন লুষ্ঠিত গ্রাম, আশ্রয়হীন 
রুক্ষ প্রান্তর অতিক্রম করে তৃতীয় দিন রাত্রির, প্রথম sra 
qadadi পার হয়ে উড়িস্তার সীমান্তে এসেছে। 
উড়িস্যায় তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হয়েছে। 


< মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রগামী দল কটক অধিকার 


করেছে। বীরভত্রপুর ছেড়ে আসার প্রায় পক্ষকাল পরে 
কটকে মারাঠা সর্দার শিবভট্টের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল 


sesi বিনীতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিদ। 
মারাঠারা তখন বিজয় উৎসবে মত্ত। এত সহজে Seal 
অধিকৃত হওয়ায় স্বভাবতই প্রশন্নচিত্ত শিবভট্ট এই অঞ্চলে 
স্থায়ী অধিকার স্থাপনের ইচ্ছায় প্রলাপুপ্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
অর্জনে উদ্ভোগী হয়েছিলেন । অনিন্্যস্ন্দর দেবোপন কান্তি 
এই সন্ন্যাসীকে দেখে আব হয়েছিলেন শিবভষ্ট। মলিন 
বেশভূষার মধ্যেও এই নবীন সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য 
প্রকট হয়েছিল। Sia অনশনক্রি্ কঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে 
মধুর সংস্কৃত CHS শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মারাঠা সর্দার, চোস্ত 
ফারসী শুনে বিশ্বয্ববোধ করেছিলেন। 

উদার হাস্তে প্রসারিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন শিবভট্ট-- 
আপনার কি প্রার্থনা বদুন__ 

পর পর সাত দিন শিবভ্টর দরবারে হাঙ্জিরা দিয়েছিল 
ভারতচন্ত্র। 

নবাব-দরবার কিংবা বর্ধমান রাজ-দরবারের মত মারাঠাদের 
যুদ্ব-শিবিরে আদব-কাযপার কোন জণাক-মক নেই। 
মারাঠা-সর্দ|রের দরবারে বিল[স-ব্যসনের কোন আড়ম্বর 
নেই। সহজেই বাইরের প্রহরীদের কাছে আবেদন করে 
ভেতরে যাবার অমুমতি পেয়েছিল Stas | 

শুধু যাবার আগে Sta জামা কাপড় ভাল করে একবার 
তল্পাগী করে নিয়েছে । ভবে একথা ঠিক যে তার আকুতি, 
মুখত্রী, বাচনভঙ্গি এবং সঙ্গ্য।সীর বেশ সহজেই শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস আকর্ষণ করেছে। প্রথম প্রথম কট! দিন হিন্দীতে ' 
কথাবার্তা বলেছে ভারতচন্দ্র। মারাঠা-সর্দারকে সংস্কৃত 
শ্লোক শুনিয়েছে। দরবারে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় 
Bids বার 'করে মধুর কণে বিশুদ্ধ সংস্কতে আশীর্বাচন 
উচ্চারণ করেছে। 

চারপাশে ma যোদ্ধা ও সেনাপতিদের আনাগেলা। 
বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার নানা অঞ্চল 'থেকে প্রতিদিন 
প্রহরে প্রহরে দণ্ডে দণ্ডে সংবাদবাহকের। নানা সংবাদ নিয়ে 


aaa, পৌঁষ ১৩৭৪ 


since | মারাঠার্দের প্রধান বাহিনী নিয়ে পণ্ডিত ভাস্কররাম 
বোধহয় কিছুদিনের মধ্যেই কটকে আসবেন। তাকে 
অভ্যর্থনার আয়োজন হচ্ছে। নানা কারণে শিবভট্ট ভয়ানক 
ব্যস্ত । তার সামনে দাড়িয়ে বেশী সময় কথা বলার সুযোগ 
পায়নি ভারতচন্দ্র। সপ্তম দিনে ভাঙা ভাঙা ফারসীতে এই 
বাঙালী সন্ন্যাসীর কি প্রার্থনা জানতে চেয়েছিলেন fase | 
ভারত জবাব দিয়েছিল cole ফারসীতে-_ম!লিক, আপনার 
দয়ায় এই দরিজ্র ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী মাথার উপর আচ্ছাদনের 
মতো সামান্য পর্ণ কুটীরের একটি আশ্রয় পেলে অনুগৃহীত 
হবে, প্রাণ ধারণের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই মুঠি অয় 
সংস্থানের উপায় হলে এই অধম নিজেকে yw মনে করবে, 
হুজুর, আপনি এবং আপনার মহ মান্ত প্রভু হিন্দু ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ভাক্ষররাম কোপ্হট্‌কর জগদীস্বরের কৃপায় সমগ্র 
Sfer aana অধিকার ats করেছেন, এই RAI 
ভু-থণ্ডের কোন প্রত্যন্ত প্রান্তে কি এই দীন সন্ন্যাস ব্রতধারীর 
উপযুক্ত, নিভৃত ঈশ্বর চিন্তার অমুকূল, কোন নির্জন স্বান 
নির্দিই হতে পারে না, মালিক, আপনার অনুগ্রহে সমন্তই 
সম্ভব, আপনার জয় হোক, যে দেবাদিদেবের পবিত্র নাম 
আপনি ধারণ করেছেন, সেই Mate আপনার অশেষ মঙ্গল 
সাধন FHA | 

একটানা এতট1 বলে নীরব হয়েছিল ভারত আর BARTS 
হয়েছিলেন শিবভট্ট | 

-আপনি এমন সুন্দর ফারসী শিখলেন কোথায়? 

_হ্গণীর নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামের aoe দত্ত মুন্শী 
মহাশয়ের অনুগ্রহে, req মহাশয় ফারসী ভাষায় 
qifes, দিল্লীর বাদশাহ তাকে মুন্শী উপাধি দিয়ে সম্মানিত 
করেছেন। 

একটুকাল চুপচাপ থেকে কি যেন ভাবলেন MASE এই 
সময় তার প্রধান পার্শ্বচর রশোজী যাদব নিয় স্বরে কিছু 
বললেন। শিবভট্ট মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন, জবাব 


es 


দিলেন। দু'জনেই ভারতের পক্ষে দুর্বোধ্য মারাঠি ভাষায় Lo 


কিছু আলাপ করছিলেন। রণোজী ধূর্ত চোখে ভারতের 
আপাদমস্তক বারকয়েক দেখে নিলেন, তারপর কি সব 
বোঝাতে লাগলেন | মনে হ’ল, Mak Sta কথায় তেমন 
সায় দিলেন না বটে, কিন্ত তার মুখ চোখের চেহারা বদলে 
গেল। l i 

ভারতচন্দের দিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেশ করলেন শিবভট-- 
আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী, কি কারণে যবনভাষা শিক্ষা করলেন 
বলুন? 

অনুমান করল ভারত, কোন কারণে মারাঠা সর্দারের মনে 
সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে । বোধহয় রণোজী যাদবের কোন 
পরামর্শ এর কারণ। অবশ্য এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় 
অপরিচিত আগন্তক কাউকে সন্দেহ রা অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। সভর্কভাবে জবাব দিল ভারত _-অর্থোপার্জনের 
অধিকতর সুবিধা লাভের জন্ত পিতার আদেশে আমি আরবী- 
ফারলী ভাষা শিক্ষা করেছিলুম, কিন্তু অর্থোঁপার্জনে আমার 
কোন আগ্রহ ছিল না, বিদাচর্চার আনন্দেই বাংলা, সংস্কৃত, 


আরবী, ফারসী কিছু উর্ঘ এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেছি |: 


শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর সংসার ধর্ম আর ভাল লাগলো না, 
সন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছি-- 

শিবভট্ট আবার জিজ্ঞেস করলেন_-মাপনার নাম কী? 
একমুহূর্ত না ভেবে BB করে জবাব দিল ভারত--সদানন্দ 
স্বামী | 

ওটা তো সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পূর্বে কি নাম ছিল? 
--সম্যাস গ্রহণের পর পূর্ব নামে আমাদের আর কোন 
প্রয়োজন থাকে না, তবু আপনার সন্তট্টির wy বল্ছি, 
আমার পূর্ব নাম ছিল রাধানাথ রায়. 

--নিবাস ছিল কোথায়? 

-_বর্ধমানভুক্তির Tews পরগণার অন্তর্গত গাজিপুর 
গ্রামে-- 


ros 


= 


“x 
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আবার কিছুক্ষণ নিচু সুরে রণোজী যাদবের সঙ্গে আলোচনা 
করলেন শিবভট্র, তারপর ভাঁরতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে একটু 
উচু গলায় বললেন-_দেখুন সাধুবাবা, আমি স্পষ্ট কথার 
মানুষ, সোজাসুজি কথা বলতে ভালবাপি, আপনার মত 
বছ ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত সন্যাসী সাধারণত চোখে পড়ে না, 
আপনি যে নবাব পক্ষের গুধচর নন, তার প্রমাণ কি? wae: 
এ রকম সন্দেহ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার কথা বোধ- 
হয় অযৌক্তিক নয়, কি বলেন_ কথার শেষে একটু হাসলেন 
মারাঠা-সর্দার। ভারত ভয় পেল। অকারণ সন্দেহের 
বসে অকথ্য নির্যাতন করা মোটেই অসম্ভব নয় বর্গাদের 
ACH) হয়তো কয়েদ করে রাখবে । আবারো কি তার 
কপালে কারাবাস আছে। কিন্তু ভয়ের ভাব প্রকাশ পেলে 
বিপদ বাড়ধে। যথাসম্ভব সংযতভাবে উপবীত বার করে 
শান্ত কণ্ঠে বল্লো ভারত-আমি এই উপবীত ছুয়ে বলৃছি, 
জগয়াথদেবের নামে শপথ করে বলছি, আমি গুপ্তচর নই, 
আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন 

রণোজী যাদব এবার হিন্দীতে একটি কুট প্রশ্ন করলেন 
শুনেছি, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপবীত ত্যাগ করতে হয়, 
আপনি তো! ত্যাগ করেননি দেখছি, কি রকম সন্ন্যাসী 
আঁপনি-- 

faqs বোধ করল ভারত | এরকম প্রশ্ন সে আশা করেনি, 
বিপন্ন কে বল্লো-আজ্রে আমি এখনো গুরুর কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে আমুষ্ঠানিকভারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি, সংসার 
ত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি-_ 
শিবভট্ট বললেন_-থামুন, ওসব কৈফিয়ৎ শোনার অবসর 
আমার নেই, আপনি মার1ঠা অধিকারের মধ্যে কোথায় বসবাস 
করতে চান বলুন 

ভারত জবাব দিল -শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে-_ 

বেশ, তাই হবে-শিবভট্ট আদেশ দিলেন- আপনি 
পুরীধামে গিয়ে বাস করুন। মন্দির থেকে প্রতিদিন আপনি 


৮ 


বিনামূল্যে বলরাম ভোগের প্রসাদ পাবেন, আমি সে ব্যবস্থা : 
করে দেব-_- - 

_আপনার জয় হোক মালিক--আভুমি নত হয়ে নমস্কার 
দিল atas । 

কিন্তু একটা কথা-_শিব€ট্র গম্ভীর গলায় বললেন -- আমার 
অনুমতি ছাড়া আপনি পুরীধাম ত্যাগ করতে নারবেন না, 
অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে যেতে পারবেন না আর 
একটুকাল চিন্তা করে বলেন _পুরীধামে আপনি কোথায় 
থাকবেন She আমি বলে দিচ্ছি 

রণোজী যাদবের সঙ্গে gota কথায় পরামর্শ করে আবার 
বললেন--শুস্থন সাধুবাবা, পুরীধামে আপনি বৈষ্ণব মোহাস্ত 
মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমে থাকবেন, আমার হুকুম নাম। 
নিয়ে ert শিলাদার আপনার সঙ্গে যাবে-- 


এক সপ্তাহ পরে পুরীধমে এসেছিল ভারতচন্ত্র আর 
রঘুনাথ। তারপর প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। সেই থেকে 
মাধবদাস বাবাজীর আশ্রমেই আশ্রয় পেয়েছে। মন্দির 
থেকে প্রতিদিন বলরাম ভোগের প্রসাদ আসে। 
প্রথম প্রথম রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ভারত নিজে গিয়ে প্রসাদ 
atxe] | 

আজকাল রঘু একাই যায়, নিয়ে আসে। পুরীধ|মের সর্বত্র 
এখন অবাধ গতি তার। - 

প্রথমদিন যখন মহাগ্রসাদ এনে বলেছিল ভারত--থাঁলায় করে 
দু'ভাগে বেড়ে দে,’ তুইও এই সঙ্গে বসে যা 

রঘুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল, চেঁচিয়ে 
বলেছিল-_-এ যে ভাত ছোটকর্ত, আমি দিবার পারুম 
ক্যান 

খুব পারবি, দে না! তুই, কোন দোষ হবে না 

_কি যে aq কর্তা, আমি হোটজাত, আপনি বামুন, মহাপাপ 
হবে আমার-__ 


৬৩৬ জয়ী, পৌষ ১৩৭৪ 


হাসৃতে হাস্‌তে বলেছিল ভারত-_-আমাঁদের কি আর জাঁতজস্ম 
আছে রে, আমি বল্‌ছি কোন পাপ হবে ন 

তবুও রাজি হয়নি রঘুনাথ । শেষে অনেক কষে বুঝিয়েছিল 
ভারত। waters Atera এই পুরীধামে কোন 
বর্ণভেদ নেই, সবাই সমান, সবাই আপন, ছোটজাত কেউ 
নয়। তারপর সহজ হয়েছে রঘুনাথ, ভয় কেটেছে, সংকোচ 
দুর হয়েছে। 

aga ডাক শুনে পেছনে ভাকাল ভারত। TÉ উঠেছে। 
বহুলোক স্নান করছে সমুদ্রে । রোজ অন্ধকার থাকতে উঠে 


MLA পাশে চলে আসেন ছোটকর্তা । রোজ এক জায়গায় 
এসে বসেন ৷ বসে বসে চুপচাপ সমুদ্র দেখেন। তার বসার 
জায়গাটি জানে agate 1 

রোজ ef ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুকনো কাপড়-গামছা নিয়ে 
হাজির হয় সে; 

সমুদ্রে সান করে মন্দিরে যায় Slaw) এক একদিন রঘুও 
যায় পেছন পেছন। ` 
| (ক্রমশঃ) 
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নিত হিসি nd 


ম হী তো ব বিশ্বাস 


পৌষ পড়তে-না-পড়তেই যার যেখানে যা ছিল লব 
কাটা-কোটা হয়ে গেল। এ কয়টা ধানের গোছা কাটতে 
কদিনই. বা লাগে। দেখতে দেখতে শূষ্ক হয়ে এলো 
কাঠুখালির বিল। এখানে ওখানে ছু*একটা ক্ষেতে সামান্ত 
কিছু রবি শস্ত ছাড়া কোথাও আর কিছু রইল না। রবি 
শস্যের চাষ কম হল। ঘরে বীজ নেই। কলাই যা ছিঙ্গ 
তাতো প্রায় সবই খাওয়া হয়ে গেছে। অভাবের মুখে 
রাই-সরষের বীঞগুলোও অনেকে হাটে হাটে বিক্রি ক'রে 
ফেলেছে। 

দিন যায়। রাত আসে। নিস্তব্ধ কাঠুখালির বিল 
দিগন্তর-জোড়া হতাশ্বীস নিয়ে অপলকে আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকে ৷ ধান-কাট! শুন্য ক্ষেতে শীতের বাতাস পাক 
খেয়ে খেয়ে ফেরে। কক্ষ, ধারালো বাতাস । ছুরির মতন 
এসে গায়ে বেধে । গভীর-রাতে শিয়াল ডাকে। চাপ-চাপ 
কুয়াশায় আবিল হ'য়ে আসে চারিদিক | BABI, ক'রে 
ঝরে পড়ে শিশির-জপ। উপোষী ইদুর গর্ত ছেড়ে 
বেরিয়ে আসে ধানের লোভে । কাল-পুরুষের মতন ভয়ঙ্কর 
চোখ মেলে মাথার পরে পেঁচা উড়ে যায়। আর ষাবার 
সময় চো মেরে উড়িয়ে নিয়ে যায় হতভাগ্য ইছুরটাকে | 


বিকেলের দিকে হেঁসোখান] হাতে লিয়ে বলরাম বিলে 
এসেছিল। ধান কাটা হয়ে গেছে। এখন শুধু লম্বা-লঘ! 
নাঁড়াগুলো পাট-পাট হয়ে পড়ে আছে। অনেকেই নাড়া 
তুলছে । মাঝে মাঝে নাড়ার ভূপ গাদা দেওয়া রয়েছে। 
এরপরে বড়ো বড়ো আঁটি বেঁধে ওগুলো বাড়ী নিয়ে যাওয়া 
হবে। সারাবছরের জ!লানীর কাজ চলবে। 

বলরাম-ও নীচু হয়ে নাড়া তুলছিল। খানিক বাদে 
দেখে, ভন্গহরি আসছে বলরাম অনেক আগেই দেখেছে 
ওদের। পাঁচ-ছয়খানা ক্ষেতের ওপাশে ভজহরি আর 
মাধাই নাড়া তুলছিল। ভ্জহরির সঙ্গে বলরাম যেন আজ-ও 
সহজ হ'য়ে কথা বলতে পারেনা | এক পাড়ায় থাকতে 
হয়। কাজ-গরজে দেখা-গাক্ষাৎ হয়। কথা-বার্তাও বলতে 
হয়। কিন্তু ক’টা বছর হয়ে গেল, আজও যেন ভজর্থরিকে 
দেখলেই বলরামের মনট! বিক্বপ হ'য়ে ওঠে | 

ভজহ্‌রি কাছে এসে দীড়াতেই বলরাম হাতের কাজ 
বন্ধ ক'রে সোজা হয়ে দীড়াল। হেঁসোর মাথায় খানিকটে 
নরম মাটি লেগেছিল । ছাড়াতে ছাড়াতে বল্লো,_*বাড়ী 
যাচ্ছো নাকি ? নাড়া ভোলা হয়ে গ্যালো ?” | 

ভজহরি গাদা-দেওয়! নাড়াগুলোর কয়েকটা টেনে নিয়ে 


দয়, পৌষ ১৩৭৪ 


বসল । বসে বলল,-পনা, বেশী তোলা হয়নি। মাধাই 
তুলতিছে। তোমারে দেইহে ভাবলাম যাই এট, ঘুরে 
আসি।* 

বলরাম-ও বসল ভজহরির একটু দুরে। ভজহরি 
বলল,--“মাধাই কচ্ছিলো- তোমার তো সব নাড়া দরকার 
হবে না। তা দুই-এক্কান g-a নাড়া যদি আমাগের দিতে, 
তাসলি তুলে নেতাম।” 

বলরাম বলল-_”তোমাগের ভূ-র গুলো তুলতি তো 
নাগো। তারপরে af কম পড়ে তা’লি নিও না-হয় আমার 
একখালেতে তুলে |” 

হঠাৎ মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা Nests কা-কা-- 
ক'রে চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। ভজহরি এক- 
গোছা নাড়া আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে 
উঠল-_“ধূ-রো-ধৃ-রো-” 

তারপর বলরামের দিকে ফিরে বলল--”কাউও 
গুলোর SRSA ডাক শুনৃতিছো। | য্যানো খাই-খাই ক'রে 
ব্যাড়াচ্ছে।” 

হঠাৎ গলাট! নেমে আসে ভ্জহরির। AF ক্ষেতগুলোর 
দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলে-'“কতো আর খাবি! 
কতো আর খ|তি sta তোরা !” 

বলরাম কি বলবে ভেবে পায় না। চুপ ক’রে বসে 
থাকে। শুষ্ক ক্ষেতগুলোর মধ্যে ভজহরির্‌, দৃষ্টিটা ঘুরে 
বেড়ায় । আস্তে আস্তে বলে-_-“মাইয়েড! নিজি-ও বড়ো 
জালা নিয়ে মরিচে। বুড়ো বয়েসে ' আমারে-ও বড়ো! 
খাই-ডা দিয়ে গ্যালো। মানৃষি আকথা-কুকথ। কচ্ছে। 
কিন্তুক, তুমি তে! জানো বলরাম, পদ্ম আমার আর যা হোক, 
ও-সব ছেলে! ন11” 

একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করে বলরাম | ভঙ্জহরির 
কথাগুলো! যেন আগুনের স্যাকার মতন মনটাকে ঝল্সে 
দিচ্ছে। পাড়ার সকলে পদ্মর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে 


wer 


হাসাহাসি করছে। জানাজানি হতে তো আর কোথাও 
বাকী নেই। মরেও মেয়েটার শান্তি নেই। সকলের 
ছিঃ ছিঃ যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ হয়ে 
ভজহরি মেয়ের এতো বড়ো অপবাদ সহজে মেনে নিতে 
পারছে না। কিন্তু কাকে সে TATA সেকথা! কে VA 
ভজহরির কথা! কি ভেবে কে জানে বলরামকেই সাক্ষী 
মানছে। বলরাম তো অন্ততঃ চেনে পদ্মকে! বলরাম 
নিশ্চয়ই মিথ্যে কথ! বলবে না! জগতের একটা লোক 
অন্ততঃ বলুক" পদ্ম ভালো, AT কোনো পাপ কাজ ক'রে 
মরেনি। 

কি একটা কথা বলতে গেল বলরাম I 
যেন গলায় এসে আটকে গেল। 

ভজহরির উদান গলাটা আবার শোনা যাঁয়--"তোগার 
হাতে-ও যদি সেই সোমায় দেতাম মাইয়েডারে! তালি 
আজকে মাইয়েডা আমার এইভাবে অপোতাতে মরতো না । 
ভগমান কি বৃদ্ধি যে দেলো আমারে সে সোমায় ! 

বলরাম উঠে দীড়ায়। দাড়িয়ে বলে ওসব 
পুরোনি কথা আর তুলে কি হবে। যা হওয়ার তাতো. 
হয়ে গেছে। খালি খালি ওসব কথা পচাপ প'ড়ে মনরে 
কই দেয়া” 

ভজহরিও উঠে Hota) ছেঁড়া চাঁদরট! গায়ে জড়াতে 
জড়াতে বলে--“কই শা তো কারো কাছে। কারেই বা 
কবো! আর Pa বা আমার কি জুড়োবে 1” 

ভজহরি চলে যায়। বলরাম একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে | 
তারপর আবার নাড়া তুলতে শুরু করে। আত্তে আন্তে 
সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে । মাথার উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে 
পাখীগুলে! atata ফিরে যাচ্ছে । গ্রামের মধ্যে বউবিগুলো। 
সন্ধ্যা-প্রদীপ জালাচ্ছে। শীখের অস্পষ্ট কাপা-কাপা 
আওয়ার ভেসে আসছে। | 

বলরাম তোলা-নাড়া্খলো এক পাশে গাদা দিয়ে 


কিন্তু কথাটা 


wea 


জল, মাটি, মন 


এ রাখল । তারপর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরে 
agimi অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতে হাত A aq 
কন্‌ করছে। খড়-ওঠা পায়ে নাড়ার ঘসা লেগে লেগে 
আরো! চুলকোচ্ছে। খানিক দুরে কার! যেন নাড়ায় আঙ্চন 
দিয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে নাড়ার আগুন আস্তে 
SIC জদতে আদতে এগিয়ে চলেছে। আগুনের ateta 
ও-দিকট। রাঙা হ'য়ে উঠেছে। 

ভজহরির কথাগুলো যেন এখনো কালের কাছে বাজছে 
বপরামের। বলরাম কি পারে, পাড়ার মকলের মন থেকে 
পদ্মর নিন্দার কথাটুকুকে মুছে দিতে? ভঙ্হরিকে কি 
বলতে পারে, তোমার মেয়ে আর যা হোক, ও-সব ছিল না? 
বুক ফুলিয়ে বলরাম কি বলতে পারবে একথা! সবাইকে ? 
না, পারবেনা । সে সামর্থ্য নেই বলরামের। পাড়ার 
সকলের মনে পুর কলঙ্কের কথাটুকুই সত্যি হয়ে থাকবে। 
ম'রে গিয়েও পদ্ম সব পাপ আর কলঙ্কের বোঝাটুকুকে 
একাই মাথার নিয়ে বেড়াবে। মরণের চেয়ে বড়ো অন্ধকার 
আর নেই। সেই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েও পদ্ম 
অভিমানী গলায় বলরামকে ডেকে বলবে -“বোনাই, বুঝতি 
আর কারো কিছু হবে না বোঝাপড়ার লব ভার আমার পরে 
ছাড়ে ছাও।” নিন্দা, পাপ, কলঙ্কের সমন্ত বোঝাঁপড়ার 
ভার পদ্ম আজ একাই মাথায় তুলে নিয়েছে। কেউ আর 
কিছু বুঝতে-৪ পারবে না। বপরাষের উঁচু মাথা Spe 
থাকবে। নিঃলাড়ে। নিংশকে বলরামকে সব দায়মুত্ত করে 
পদ্ম অজানার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। 

কিন্তু দায়মুক্তি ঘটছে কই বলরামের? সফলের কাছে 
লুকোনো যায়। কিন্ত আপন পাপ তো আপন মনের কাছে 
লুকোনে। যায় না। এ-আগুনের দাহন থেকে কে মুক্তি 
দেবে বলরামের মনকে |. 


~“ 


ates আন্তে দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। চৈত্রের 


মাঝামাঝি এসেই আবার সকলের যুখে-চোথে দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে 
আসতে লাগল। অনেকেরই ঘরের ধানে টান পড়ে 
এসেছে! কষ্টে স্ুষ্টে আর কিছুদিন চলতে পারে। Sta- 
পরে কি হবে ভাবা যায় না। বর্ষকালের চেয়েও এ-সময়ে 
কষ্ট হবে বেশী। Ragg এখন আর শাপলা, শালুক কি 
থেঁচু, ঢাপ পাওয়া যাবে না। 

ছুপুরবেলায় কি একটা. কাজে AMAT ওগ্পাড়ায় 
গিয়েছিল। ফেরার সময় বংশীদের বাড়ীর সামনে এসে 
চেঁচামেচি শুনে দীড়িয়ে পড়ল। বংশী আর ওর বউয়ের 
মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। বংশীর গলা তেমন শোনা যাচ্ছে 
না। কিন্তু বউটা চেচিয়ে-মেচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় 
তুলে নিয়েছে । যাবে-কি-যাবে-না একবার ভাবল বলর।ম। 
তারপর আস্তে আন্তে বংশীদের বাড়ীর মধ্যে এগিয়ে যেতে 
লাগল.। বংশীর বউ হপাচ্ছে আর সমানে টেঁচাচ্ছে__ 
“অতো কিপির ধার ধারি আমি? দুই ate awl প্যাটে 
জুটোঁনর মুরোদ নেই। এই ছেঁড়া তেনাটুক পরে 
ব্যাড়াচ্ছি আজ হয়মাস।. তা তো কারে! পোড়া চোহে 
পড়ে না। আবার গায় হাত তুলতি আসে! বোলে-- 
ভাত দেয়ার sieta না, কিল মারার গোস।ই। 

ঝগড়াঝাঁটি শুনে মলা দেখতে অনেকে এসে বংশীর ঘরের 
পাশে দীড়িয়েছিল। বংশলীর ছেলে আর মেয়েটা একপাশে 
দাড়িয়ে কাদছে। বলরাম গিয়ে দীড়াতেই বংশীর বউ চুপ 
কারে গেল। বউটা আজ কয়মাস পোয়াতী । কাঠিসার 
চেহারা । চোঁখ-মুখ বসে গেছে । ঝগড়া ক'রে আরো 
অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। বলরামকে দেখেই মাথায় একটু- 
খানি cage টেনে দিল। তারপর ভারী পেট-টা নিয়ে 
আন্ত আস্তে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল। 

ঝৃগড়াট। আর জমবে না বুঝে একে একে নকলে সরে 
গেল। বলরাম বারান্দার কোপে তাকিয়ে দেখে, বংশী 
abet মেরে ঝলসে আছে। রাগে ফুলছে। বলরাম ওর 


ese জয়প্রী, পৌধ ১৩৭৪ 


পাশে গিয়ে বসল। - একটু ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করল -- 
কি হইছে:রে ?”” 

' বংশী কোনো কথা না ব'লে চুপ করে থাকল । বলরাম 
গলাটা আরো! একটু চড়িয়ে বলল-_“কি রে, মুখখান কি 
থাই দিয়ে Gran খুইছিল নাকি? কথা বারোচ্ছে -a 
যে 

‘বংশী ও গলা: চড়িয়ে উত্তর দিতে গেল। কিন্তু গলাটা 
'কেমন-মিন্ষিন্‌ ক'রে গেল “কথ! কবো লাক্যান_ 1 তুই 
দেইহে মিস্‌ বলা,--ও হাবামজাদীর গোস্তাগী যদি আমি না 
ভাঙি তো আমার বাপের BCT না। ওর কোন্‌ ভাতারে 
'ওরে ঠ্যাহাতি আলে আমি SITET) যে চড় আওড়াইলাম 
নাগতো তো bita পাতো ।” 

হুঙ্কার দিয়ে উঠল বলরাম। বংশীর কাধ ধ'রে প্রকাণ্ড 
একটা. ঝাঁকানি দিয়ে বলল--“কি ক’লি তুই ? এ মানৃষির 
গায় হাত দিতি Fifer? atst তোর বাঁড়তিছে দিন 
fas? না?" 

বংশী কিন্তু দমল না| বলরামের হ!তখথান! ঠেলে সরিয়ে 
দিয়ে চীৎকার কারে উঠল--“আমার বউ আমি মারতিছি, 
ত! তোর এতো দরদ উলোয়ে উঠ তিছে ক্যানন? তুই চুপ 
করে থাক্‌ ।” বলরাম লাফিয়ে গিয়ে বশীর ঘাড়টা চেপে 
ধরল। atidi যেন এবার ফেটে পড়ল বলরামের--“যতো 
বড়ে। মুখ ন! তোর ততো বড়ো কথা? আগকে তোর 
একদিন কি আমার একদিন” 

বলরামের 'মার-মুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে দংশী এবার 
apea গেল। চুপ ক'য়ে নিজেকে বেড়ার গায়ে গুটিয়ে 
far- - | 
বংশীকে ছেড়ে দিয়ে বলরাম একটু দূরে গিয়ে বসল। 
হঠাৎ, ছেলেমামুষের মতন বংশী ভেউ cod ক'রে কেঁদে 
ফেলল--“আ[মি ওরে একখান কাপড় কিনে দিতি পারি না, 
-প্যাটু ভরে ছুডো খাতি দিতি পারি না,_পাড়ার 


মানৃষিরে শুনোয়ে শুনোয়ে তাই তো ক'লো এতোক্ষোগ।) 
কিন্তুক কনৃতে আ'নে দেবো, সে কথাডা তো ক’লো ন 
একবার । সব দোষ তো তোরা আমার দেহিস্। ঘরে 
আর মোটে কয়ত। ধান আছে। এটা পয়সা নেই হাতে। 
আর কয়দিন পরে হাড়ি চড়ানি বন্ধ হ'য়ে যাবেনে। সব 
ভাবনা বুঝি আমার একার- ” 

বশীর Stal যেন বাঁধ মানতে চাইল না। 

SF বলরাম কোনে! কথ।'বলতে পারস-না।' উঠে 
দাড়িয়ে আন্তে আন্তে পথের দিকে পা বাড়াল। 

কেঃদের বাড়ী সেদিন রাত্রে সত্য-নারায়ণের সিন্নি ছিল x 
পাড়া বৌটিয়ে সকলে এসেছে। মুরুব্বি বুড়োরাও বাদ 
যায়নি। অতোবড়ো উঠোনটা ভরে গেছে। .এক পাশে 
ছোটে ছোটো ছেলেমেয়েুলো কিটিমিচি করছে। 
সকলেরই হাতে এক একটা বাটি। fix ভাগে বাটিটা 
অন্ততঃ ভরে নিতে হবে। নিজের ভাগ। যে সব ভাই-বোন 
আসেনি তাঁদের ভাগ । সকলে লোলুপ হয়ে বসে আছে। 

অনেকক্ষণ ধরে NAM চলল। খে।ল-করতাল 
আর Sma শব্দে চারিদিক ভ'রে উঠল। taatai 
থামলে কেউটর বাবা উষাচরণ গল-বন্ত্র হ'য়ে আসরের মাঝ 
খানে দীড়াল। ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করল, তারপর 
সকলের দিকে ফিরে বলল--“তোমরা সগোলে আইছো। 
বেশ শান্তি পাপ।ম মনে | তা এই. ঠাউরির .থানে দ/ড়ায়ে 
তোমাগের সগোলের কাছে আমার এটা পেস্তাব আছে |” 

সকলে চুপ ক'রে তাকাল উসাচরণের মুখের দিকে। 
উমাচরণ সকলের দিকে আর একবার. চোখটা বুলিয়ে দিয়ে 
বলল--“কথাডা খালি আমার একার না। সগেলের 
অবস্তা ভাবেই আমি কচ্ছি কথাড!। কার ঘরে কি আছে 
আমি জালিনে। তা পুরোপুরি বাধে যাওয়ার আগে 
আমার মনে কয় সগে।লে মিলে wl কিছু মুসোবিধে করা 


৬9১ জল, মাটি, মন 


“watt eae কি আমি কিছু অনেষ্য কলাম 


নাকি?” - 
নকুল এক কোণে ব’সেছিল। নাতি-নাতনী নিয়ে 
সি্নিতে এগেছে। Balsa চুপ করতে নকুল উঠে দীড়াল | 
ঠাকুরের থানে প্রণাম করল। তারপর খানিকটে কেশে 
গলাট! পরিফার ক'রে নিয়ে বলল-_“উমোচরণ যা কইছে, 
fees কইছে। এট! কথ! কি জানো! বসে ঝসে 
খালি রাজার গে|লাও geata atai আর আমরা তে! 
হলাম ক’নের--” 

উনাচরণ মাথ। দুলিয়ে বলে--“হয়, হয়, এই কথাডাই 
আমি ক'তি চাচ্ছিলাম। নকুলদা ঠিক ধরিছে আমার 
wte 

বলরাম, বংশী-ওদের দলটা খোল-করতাল নিয়ে 
আসরের গা ঘেষে বসেছিল। উমাচরণ আর নকুলের কথা 
মন দিয়ে শুনেছিল। ওরা থামতে বলরাম উঠে দাড়িয়ে 
বলল-- “জামাই যে পেস্তাবড! দেছে, তা আমরা সগে।লে 
মানে নেবো । কিন্তুক কথ! হচ্ছে যে, যে আকালের বাজার 
গড়িছে, তাতে যে ACUI পয়সা কোনে! গতিকি জোগাড় করা 
যাতি পারে তা তে! মনে হয়না । আমরা সব কাজ করতি 
রাজী আছি। কিন্তুক কাজ দেচ্ছে কেডা আমাগের 1” 

উমাচরণ Apa বলে_“সে কথাও আমি ভাবিছি। 
এই আকালের বাজারে কাজের বড়ো মাঙগা--এ-কথা 
ঠিক। কিন্তুক, তাই বুলে হাত-পাও ছা’ড়ে দিয়ে ব'সে 
থাকলি তো হবেনা। এট, ন’ড়ে চড়ে দেখতি হবে। তা 
সগোলের যদি মত হয়, তালি আমি wal পরামশেশ] দিতি 
পরি» 

সকলে ঘাড়-নেড়ে উম|চরণের কথায় সায় দিল। 

উমাচরণ উৎসাহিত হয়ে বলে--প্তাঁলি কথাডা আমি 
কই| আমার বড়ো জামাইরে তো তোমরা সগে।লে 
চেনো । কক্ষেপুরির রামচন্দরের বড়ো ছল--মহীন্দর। তা 


চাইল না। 


ya 


মহীমাঁর কয়দিন আগে আইলো ব্যাড়।তি। ওর কাছেই 
শোনলাম সব বিভেন্ত । ওগের গাঁয়ের লোকজনের অবস্তা 
আরে! ব্যাজার। তা ওরা গেরাম-হুদ্ধ এক দল বানাইছে। 
মাটি কাটার *দূল। বাউলির হাটের নাম শুনিছো তো 
তোমরা? এ বাউলির হাটের পাঁচ কে।শ উত্তরে যাইয়ে 
হলে।গে তোমার পুলিশির থানা । এ থানার পাশ দিয়ে 
গরমেণ্ট ale) বান।চ্ছে। হেই উঁচে। তাল গাছের মতন 
রাস্ত৷। পেল্লাই বন্তে আসলিও ডোববে না। ওর উপর 
দিয়ে নাকি ভডোর ভডে।র ক'রে কলের গাড়ী চ'লবে। 
রাজ্যির লোক জুটে ster করতিছে। পয়সা-কড়ির TELS 
নেই। মহীদাররা শোনলাম-_গেরাম সুদ্ধ জোয়ানগুলো দল 
বাধিছে। তা আমিও কচ্ছিলাম কি--” 

উমাঁচরণের কথা শেষ হবার আগেই সকলে হৈ-চৈ 
ক'রে উঠল--“ভালো পেস্তাব কইছো। আমরাও যাবো 
সগোলে--” j 

fay শেষে বড়োরা অপেক্ষা করল। অনেকক্ষণ ধ'রে 
আলোচনা চলল । সব বাড়ী থেকে একজন দু'-জন করে 
নিয়ে বড়ো একটা দল হ’ল । কর্মক্ষম কেউই বাদ থাকতে 
বাড়ী বসে উপোষ ক'রে থাকার চেয়ে 
বেরিয়ে পড়াই ভালো । তাতে যাহোক ছুটে! পয়সা হাতে 
আসবে । ছেলেমেয়ের মুখে এক-পেটা আধ-পেটা ছুটে 
মুন ভাত তুলে দেওয়া যাবে। 

নকুল অনেক ভেবে চিন্তে Tala দিন-ক্ষণ ঠিক ক'রে 
দিল। বিদেশ বিভূ'ই । তারপরে এইরকম একটা কাজে 
যাওয়া হচ্ছে। একটু দিনক্ষণ বাছতে হয় বইকি! সকলে 
তাই এসে নকুল বালাকে ঘিরে ববল। নকুল ভেবে-চিন্তে 
বলল--"ভাঁহো, এ হলো গিয়ে তোমার ঠ্যাহা-বাধার কাজ। 
এর আর দিনক্ষণ কি! বাবা বুড়ো-শিব আর মা-দুগগার 
নাম নিয়ে বারোয়ে পড়লিই Wea) SB তোমরা য্যানে 
কচ্ছে!--তা আমি এটা দিন ঠিক করেই দিচ্ছি। আমার 


৬৪২ a, পোৰ ১৩৭৪ 
জ্য/ঠামশ।য় acpi গুধিন, লোক ছে'লো। তা ভেনার কাছে 
'শুনিছি, যাত্ৰাকালে আর কিছু না জানো, এটা কথা মনে 
রাখবা। কথাডা হলো গিয়ে তোমার-_“মঙ্গলের Sal বুধে 
পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।” 

সফলে জিজ্ঞাসা করেছিল--“কথাটার অথ কি 
দাড়ালো?” নকুল একটু দম নিয়ে বলেছিল__“কচ্ছি, 
কচ্ছি। অতে৷ ব্যস্ত হইয়ে না। এ-হ'লো গিয়ে শাস্তরের 
বচন। মাথা ঠাণ্ডা কারে ভাবতি হয়। Ape এটা 
কইয়ে দিলিই হ’লো না।-তা যা কচ্ছিলাম। কথাটার 
অথ হলো গিয়ে,__পেখমে, মঙ্গলের উষা বুধে পা--অথাৎ 
কিনা মঙ্গলবার শ্যাষ হয়ে গ্যালো, আর বুধবারে কেবল পা 
পড়ল,--এই যে সোমায়ডা, এইডা হলো গিয়ে ধাত্রাকালের 
শুভ সোমায়। এ-সেমায় যথা ইচ্ছে তথা যাও, কোনো 
বিপদ-আপদ হবে না। তা তোমরাও এ সোম|য়ডাই ঠিক 
করো ।” 

সকলে একবাক্যে নকুলের কথা মেনে নিল। 


aka বলরাম সুবাসীকে বলল কথাট।। মাটি কাটতে 


যাওয়ার ব্যাপারটা আজ কদিন সকলের মুখে-মুখে পাড়ায় ' 


চাউর হ'য়ে গেছে। সুবাসীও শুনেছে । কিন্ত যাওয়ার 
ডারিখটা জানত না। কাজকর্ম সেরে সুবাসী শুতে এলে 
বলরাম কথাটা, তুপল,_-শুনিছো, আমাগের যাওয়া ঠিক 
Ba গেছে” 

--"কবে যাচ্ছো তাও ঠিক হুইয়ে গেছে.নাকি ?”-- 
বিছানাটা ঠিক করতে করতে সুবাসী জিজ্ঞাসা করল। 

“হয়, যাওয়ার দিনও ঠিক ea গেছে। বুধবারে 
ব্যালা ওঠার সাথে সাথে রওনা দিতি হবে i” 

Rath কোনো কথ। বলল -না। গড়াতে গড়াতে 
মারাণের মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গিয়েছিল। ওকে 
টেনে এনে মাথার তলায় বালিশট! সে করে দিল । খরের 


কেণায় কুপিটা জলছিল। উঠে গিয়ে y দিয়ে নিভিয়ে 
দিল। অন্ধকারে ভ'রে গেল ঘরটা । একটু বাদেই ফিকে 
অন্ধকার চোখ-সহা হয়ে এলো । ঝিরঝির ক'রে একটুখানি 
হাওয়া বইছে। গোয়াল ঘরের পাশে নেবু গাঁছটা ফুলে 
ভারে গেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গন্ধ ছড়[চ্ছে। খোলা 
দরজা দিয়ে ফালিখালেক আকাশ দেখা যাচ্ছে । 

RUA আন্তে আস্তে এসে বসল বলরামের পাশে। 
বলরাম কাছে টেনে নিল সুবাসীকে। স্থবাসীর শিথিল 
হাতখনা নিজের কপলের উপর রেখে বলল-_“য1ওয়ার 
কথা শুনে কিছু ক'লে না যে!” 

সুবাসী একটুকাল চুপ ক'রে থাকল। বলরামের রুক্ষ 
চুলগুলোর মধ্যে আল্তো আঙুলে আন্তে আস্তে বিনি fa 
তারপর ছোটে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- “আর কবে 
বাড়ী আস্বা 1৮ | 

"তা তো ঠিক ক’তি পরতিছি না । দশজনের Fie I 
সগোলের যা মত হবে, তাই করতি হবে। কোন্‌ হিসেবে 
কাজ হবে ভা তো বোঝা যাচ্ছে না। আর, একবার কাজ 


জুড়ে দিলি বেশী কামাই দেয় যাবে না। বাড়ী আসতি, 


দেরী হ’তি পারে ।” ৃঁ 
--বলরামের গলাটাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে এলো | 
স্থবাসীর হাঁতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে 
বলরাম আবার বলল -“কয়ড! দিন পারবা না থাকতি? 
নারাণ থাকলো পেমী থাকলো । ঘরছুয়োর গরু-বাছুর 
সব থাকলো । দেইহে-শুনে পারব। না কয়ডা দিন চালায়ে 
নিতি?” | 


নিশ্চুপ বাসীর হাতখানা যলরামের হাতের মধ্যে OE 
হয়ে রইল । ফিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘন ঘুমোট হয়ে 


আসছে । বাতাসের বির-ঝিরালিটা! এখন আর তেমন টের ৮ 


পাওয়। যাচ্ছে Aq | 


বলরামের উদাস গলার স্বরটা 


কেমন যেন বিকৃত 


bso অল, মাটি, সন 


শোনালো_“কি করবো কও! কি যে গোড়া আকাল 
আস্লো ছাশে। মান্ধির- সুখ-শান্তি বুলে আর কিছু 
রাখলো না। খালি প্যাটের ধান্দায় হন্যে হয়ে ঘুরে 
'ব্যাড়াতি হচ্ছে ।» 

আচলের কোণ দিয়ে সুবাসী ভিজে চোখ ছুটে! মুছে 
"ফেলল । তারপর বদরামের হাতথানা নিজের দু’-হাতের 
“aces টেনে নিয়ে শাস্ত গলায় বলল “তুমি ভা'বে না । আমি 
পারবো থাকতি। বি-ষাশে যাচ্ছে! । অতো ভাবনা চিন্তে 
নিয়ে যাইয়ে না। আর, শরীল গতিকির দিগি নক রাইহে 
কাজ কাম করবা । কারো সাথে ঝগড়া-বিবেদ করবা 
নিজ 


মঙ্গলবার রাত্রি থেকেই তোড়জোড় চঙল। ভোর 
হতেই সকলে তৈরী হ'য়ে গেল। সবসুদ্ধ দলে হ'ল তিরিশ 
জন। হাতে একট! ক'রে কোদাল কারো হাতে মাটি 
বওয়ার ঝুড়ি । feel রান্না খাওয়ার হাড়ি-খালা। আর 
কীথা-বালিশ জড়িয়ে ছোটো একট] নাম-ম[ত্তর বিছানার 
মতন। সঙ্গে কিছু চিড়ে আর চাল-ডালও নেওয়। হল। 
কবে কাঁজ জুটবে তার তো ঠিক নেই। কাল জুটলে না হয় 
হাট-বাজার থেকে চাঁল-ডাল কিনে নেওয়| যাবে। কিন্ত 
মাবের কটা দিন তো চালাতে হবে।। 

দলটা এসে দীড়ালো বলরামদের বাড়ীর নীচে। এখনো 
বেলা উঠতে বেশ খানিক দেরী আছে। একটু একটু ঠাণ্ডা 
হাওয়া দিচ্ছে । গাছে গাছে পাথীগুলেো! কেবল ডেকে 
শুঠেছে। ওদের-ও সার! দিনের খাবার জোগাড় করতে 
হবে। একট! একট। ক'রে ওরা-ও এবার এদিক-ওদিক 
উড়তে শুরু করবে। ৃ 
ও বংশী একটুখানি এগিয়ে এসে ডাক দিল--“কইরে বলা, 
তোর গেছানি-গাছানি হলো না? তাড়াতাড়ি আয়। 
গোলে দীড়ায়ে রইছে তোর wf 1” 


বলরাম চেঁচিয়ে উত্তর দিল--“তোরা হাটুতি লাগ । 
আমি আলাম বুলে।” কীথা-বালিশের একট! পৌটলা এনে 
স্থবাসী বলরামের হাতে দিল। বলরামের পিসী এখন 
অনেকট। ভালো হয়েছে। ভালো হবার কথা ছিল না। 
কিন্তু ays প্রাণশক্তি বুড়ীর। দিব্যি আবার চাঙা হয়ে 
উঠেছে। লাঠি ভর দিতে দিতে বুড়ী এসে বলরামের পাশে 
দাড়াল। কুঁজো শরীরটা একটুখানি। টান Pa 


' বলয়ামের পিঠে একখান! হাত রেখে বলল--”তুই নিশ্চিন্তি 


হইয়ে যাবাবা। আমি তো খাকলাম। বউ আর নারাণরে 
নিয়ে আমি লোংসারডা চ!লায়ে নেবো 1” 

বলরাম বিছানার পুটলি আর ঝুড়ি কোদাল তুলে নিতে 
নিতে বলদ--“এট্র, নজর রাইহে চলব! পেশী--আর কবো 
কি! নারাণরে আাখবা। রাত-বিরেতে হুশ, হইয়ে 
থাক্বা। কোন অসুবিধে হলি নকুলকাঁকারে খবর 
দেব11৮ | 

জিনিষ-পত্র দিয়ে বলরাম পা বাড়াণ। 
স্থবাসীর কোলে। 


atata ছিল 
বলর!মকে যেতে দেখে নারাণ কান্না 


- ছুড়ল-বাবার সাথে যাবে দ্থবাসী যতো থামাতে চেষ্টা করে, 


নারাণ ততই আরো জোরে কাদতে থাকে। একটুখানি 
এগিয়ে বলরাম থামল। তারপর আন্তে আছে আবার ফিরে 
এলো। কাধ থেকে ঝুড়ি কোদাল নামিয়ে নারাণকে কোলে 
তুলে দিল। নারাণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল 
--“তোমার তো একফ্রোটা বুদ্ধি নেই বাবা! গোবোধের 
মতন কান্দতিছো খালি। অতো কান্তি হয় নাকি? 
আমি তো তাড়াতাড়ি চলে আনবো আবার। তুমি stata 
কাছে ভালো হ'য়ে থাকবা। তোমার জন্ভি এট! ঘোড়া 
কিনে নিয়ে আসবো । আর কা'ন্দে ন1-ক্যামোন? মার 
কোলে ate এবার-- 1” 

বলরামের সাত্বনায় নারাণ চুপ FAR] VPN হাত 
বাড়িয়ে বলরাসের কোল থেকে নারাণকে নিজের কোলে 


a ' 
bes amA, পোষ ১৩৭৪ 


টেনে, নিল। জিনিষপত্র নিয়ে বলরাম আবার এগিয়ে 
চল্‌ল.। বলরাম খানিকদুর এগিয়ে গেলে নারাণকে কোলে 
নিয়ে xie একটুখানি এগিয়ে চলল । হঠাৎ নারাণ 
চীৎকার ক'রে উঠল--"বাবা, বরো এট্রা calal নিয়ে 
আদবা-” | 

বলরাম অনেকটা দুর এগিয়ে গিয়েছিল । নারানের ডাক 
শুনে ফিরে দাড়ালো । গলাট! চড়িয়ে বলল-_"হয়, 
আনবো। তোমার জঙ্কি ঘোড়া কিনে আনবো। এবার 
তোমরা! বাড়ী যাও ।” 

বলরাম আর দীড়াল না। পিছন ফিরে হন্হন্‌ ক'রে 
এগিয়ে চলল । দলটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে । ওদের 
ধরতে হবে। জোর পায়ে অনেকটা পথ পার হয়ে এলো 
বলরাম । হঠাৎ কেমন যেন বড়ো ক্লান্ত মনে হতে লাগল 
নিদেকে। পা ছুটে! জড়িয়ে আসতে চাইছে। কি মনে 
কারে আবার পিছন ফিরে তাঁকালো । তাকিয়ে দেখল, 
ভাগাড়ের উঁচু টি'পিটার পরে একটা কল-গাছের তলায় 
নারাণকে কোলে নিয়ে Bap তখনো! দীড়িয়ে আছে। 
একটু-ও AVR A) অপলকে এই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 

একটা ঠোঁটের সঙ্গে আর একট। ঠোঁট শক্ত ক'রে চেপে 
ধরল বলরাম। জোর ক'রে চোখ দুটো ফিরিয়ে নিল 
পিছন থেকে । তারপর জোরে জোরে পা ফেলল সাননের 
দিকে। . 






' অনিল acs . 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজভন্তীর দৃষ্টিতে মার্ক্স বাদ £ ৩৫০ টাক! 







“--.সমাজতস্ত্রের সহিত মা্ক্স বাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিক্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্ানথ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল effete , 
+ ( ভূমিকা ) 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১'২৫ 











****নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। যে 10901085 বা! চিন্তাধারাকে নেতাজী ` 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-শাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাঁজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া নান্ত পন্থা বি্ধতে ` 
আয়নায়? (ভুমিকা) 
লেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


পাওয়া যাবে £ 

জয়জী--৩০১, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 











( ক্ৰমশঃ ) 













UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 

THE OUDH SUGAR MILLS Ltd. 

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd, . 

THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd, 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. 

GOBIND SUGAR MILLS Ltd. 


# tt 


Manufacturers of : 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


k & % 


` 


Managing Agents : 


BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD, 


INDUSTRY HOUSE, 


159, -Churchgate Reclamation, 
BOMBAY—1 









| x ১০৯ . ~ 2 টি ৭ এ aw নটি, 
* শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য 


মানুষ আনম্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 

উপভোগ করবার oy | 

আপনিও শ্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ Fa ঘোষ, এম-এ, 

অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর , এফ,সি,এস, (লেওন), 

দুইবার করে ছু'টামচ HOA সঙ্গে | একের পা 

চার চামচ মহাদ্রাক্ষার্িষ্ট (৬ বৎসরের K অধ্যাপক । 

পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, h কলিকাতা com ডাঃ দবেশ চা ঘোষ, 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি Š ; এম-বি, বি-এস, আধুক্ধেদাচা্য] | 


৩ get 
৩৬, সাধনা ওষধালয় রোড 
সাধন! নগর, কলিকাতা ৪৮ 


থেকে রেহাই পাবেন | " 





প্রবন্ধ 


— 


*পা্ন্তি নিক্কেতন্েন্ন Shaa A এজি Soa el: 


শশধর সিংহ 


আমি শ্ান্তিনিকেতনের প্রাক্তন sal কবি-গুরুর 
সান্নিধ্যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে এবং Sia শিক্ষার আদর্শ ও 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা কবেছি আমার 
লেখ! “Social thinking of Rabindranath Tagore” 
(Asia Publishing House, 1962) পুস্তকে । RAA 
বিষয় এই যে, এই বইটা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। 
বস্তুতঃ এটা প্রকাশিত' হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই, AIA 
Times Literary Supplement লমালোচন! করতে 
গিয়ে ১৫ই জুন সংখ্যায়' লিখেছিল, “Dr, Sinha’s 
analysis of the strength and defeciencies of 
Tagore’s educational ideas is particularly 
noteworthy...” 
Autres temps autres moenrs 

আজ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, শাস্তিনিকেতনের 
গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি ; সুতরাং একে কিভাবে বাঁচিয়ে 
রাখা যায় এবং কি কি পরিবর্তন করলে পর ইহা দেশের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণের বস্তু হতে পারে তা সবার ভেবে 
দেখা কর্তব্য । কারণ, শান্তিনিকেতন আজ ব্যক্তি বিশেষের 
সম্পক্তি নয, এর ভবিষ্যৎ প্রগতি সর্ব দেশের দায়িত্ব ।- 

< রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ছুঃখ করে বলতেন যেতার 
আশ্রমের ছেলেদের কিছু বলবার নাই, তারা প্রশ্ন করতে 
শেখেনি। এ কথাটা হয়ত সত্য হলেও, ছাত্রদের পক্ষে এই 
নীরবতা যে অতি শ্বাভাবিক, তা তিনি কোনদিন বিচার করে 
দেখবার চেষ্টা করেন নি, fee আশ্চর্যের বিষয় এইযে, 


তিনি তার শিক্ষা সম্বঙ্ধীর চিন্তাধারার জগ্ক রুপোর কাছে 
এত ভাবে ধুদী ! তথাপি, অন্ততঃ এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
HOUT মতামত সম্পূর্ণ ANF করে গেছেন। 

সংক্ষেপে, রুসে। তার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক “Emilee 
লিখে গেছেন যে, শিক্ষক সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক হওয়া 
alent | কারণ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বয়সের বৈষম্য 
অত্যধিক না হলে ছাত্ররা শিক্ষকের সঙ্গে সহজ ভাবে আলাপ 
আলোচনা করতে সমর্থ হয়। তাই, তিনি মনে করতেন যে, 
শিক্ষকের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী হলে ছাত্ররা এই হুযোগ ও 
স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। এমন ক্ষেত্রে, তারা শিক্ষককে 
শ্রদ্ধা দিতে পারে সত্য, কিন্তু তাদের নিজস্ব চিন্তার আদান 
প্রদান করতে দ্বিধা বোধ করতে পারে। সেই.ডন্য বয়স্ক 
শিক্ষকের প্রতি তাঁদেব মিশ্রিত মনোভাব সহজে বে।ধগম্য । 

নিঃসন্দেহ, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে কবির 
যোগাযোগ ছিল মুলতঃ শ্রদ্ধার, আশ্রমের ছেলেরা যে তাঁকে 
ভালবাসত না তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; ass পক্ষে, 
তার প্রতি তাদের গভীর অনুরক্তি ছিল। তথাপি, একটা 
কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি ছিলেন তাদের 
গুরুদেব-_ ছাত্রদের অনেক উর্দ্েঁশিক্ষক হলেও | 

Sia সঙ্গে ছাত্রদের বয়সের পার্থক্য. তো ছিলই। 
যথার্থতঃ। এই প্রভেদট] উপেক্ষা করা অন্চিৎৎ হবে। তাই, 
ষে সব ছাত্রছাত্রী তাঁর সঙ্গে অবাধে নানা বিষয়ে আলাপ 
করতে পারত__আর তিনি তাদের প্রতি প্রসন্নও হতেন 
স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রগদভতা অনেকাংশ কত্তি- 
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মতার দোষে দুই ছিল। শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃটিকোণ থেকে 
ইহা হয়ত-অন্থাভাবিক ছিল। 

রবীন্রনাথ কাব্যে তরুণ পন্থী ছিলেন। 

“ওরে নবীন ওরে আমার কাচা 

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 

আধমরাদের ঘ| দিয়ে তুই বাঁচা ।” 


তিনি লিখেছেন, 


কিন্ত কাব্যে তরুণের প্রতি maiagi থাকা সত্তেও, 
শিক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন মূলতঃ প্রাচীনের aga i 
পরবর্তীকালে তিনি বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞান ও পদ্ধতি সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বটে, fag 
Sta শিক্ষা বিষয়ক আদিম বুনিয়াদ ছিল পুরাকালে__ 
প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে | | 
১৯২১ সালে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা হবার 
পর্বের যুগকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রচেষ্টার দিক দিয়ে, ছুই 
অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। তিনি যখন প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন, সেই যুগকে ব্রঙ্ঘচ্যাশ্রম পর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে। এই পর্বে শিক্ষা সম্বন্ধে তার কোন সুষ্পষ্ট ধারণ। 
ছিল না বললেও ভুল হবে না। তিনি এইমাত্র জানতেন 
যে, গতানুগতিক প্রাণহীন শিক্ষ! ব্যবস্থার নিপীড়ন থেকে 
শিশুদের ai করা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়ট। তার 
বাল্যজীবনের শিক্ষার অভিজ্ঞতারই একট! প্রতিফলন, বলা- 
ares) শিশু রবীন্দ্রনাথের Roma ayy স্মৃতির 
সহিত অনেকেই পরিচিতি আছেন সন্দেহ নাই। | 
বোলপুরকে কবি তার শিক্ষায়তনের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান 
বলে বিবেচনা করলেন, দুই কারণে। এইখানেই তার 
পিতৃদেব “মনের আরম, প্রাণের আনন্দ ও আত্মার শাস্তি' 
পেয়েছিলেন। সুতরাং বর্তমান শান্তিনিকেতন মহধি 
দেবেশ্রন/থের আধ্যান্লিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। 
আর তখনও শান্তিনিকেতনের আদিম aa ভাব বর্তমান 


ছিল। ভপোবনের শিক্ষার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কোন্‌ স্থান 
bsa হতে পারত? 

"এখানে Sta ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করার আরেকটা কারণ 
ছিল--তার আধিক অনটন। 

প্রকৃতির কোলে, স্বেহের পরিবেশে ও গুরুর সান্নিধ্যে 
সহজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার পক্ষে এ ছিল আদর্শ স্থল । 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এর চেয়ে অধিক কিছু করা সম্ভব 
হত না। 

বন্ধুবান্ধুবদের শিশুদের নিয়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু 
করলেন। কবির সাহিত্য সস্তার ও সঙ্গীতই ছিল তখন এই 
বিদ্যালয়ের প্রধান মূলধন | 

গুটি কয়েক ata নিয়ে এই ভাবে তার ব্রহ্চর্যাশ্রস 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বাধীনতা ও 
Bea পরিবেশই শৈশবে ছাত্রদের পক্ষে TAB এই 
বিশ্বাসকে ভ্রমাত্মক বলতে পারি না। কারণ, এ অল্ল বুয়সে 
স্বাধীনতা, সৌন্দর্য ও বয়স্কদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতাই 
শিশুদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্য ও লোভনীয় বস্ত। বল! 
feala যে, তখনকার ব্রহ্ঘচর্যাশরমের ছাত্ররা এগুলি বহুল 
পরিমাণে পেয়েছিল । 

পরবর্তীকালে সমাজের চাপ ও জীবিকা অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভূত হ’ল, তখন ব্রন্গচর্যাশ্রম ক্রমে 
বর্তমান শান্তিনিকেতনে পরিবতিত হু'ল। এই হল Sta 
শিক্ষা প্রচেষ্টার দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এটাই হ'ল বর্তমান 
শান্তিনিকেতন পর্বের প্রারস্ত। | 

কিন্তু ইতি মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বদেশী আন্দোলন 
ও তৎসংক্ঞান্ত জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার 'অসাফল্যের ফলে, 
শান্তিনিকেতন দেশের aata বেসরকারী বিভালয়ের মধ্যে 
আরেকট। Rala মাত্র হয়ে উঠল। তখন থেকে ছাত্রদের 
লেখাপড়ার প্রধান লক্ষ্য হ'ল কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এই পরিণতি খুর 


১ 


৬৪৯ শীন্তিনিকেতনের ofin, সমে গুটি কয়েক কথ! 


স্বাভাবিক | 


সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করা কোন 


, শিক্ষায়তনের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই দাঁবীকে অগ্রান্থ 
করার colt করলেও সে চেষ্টা বার্থ হয়। 


আগেই বলেছি যে, পুরাকালের আদর্শ থেকে রবীন্দ্রনাথ 
যতই বর্তমান শিক্ষানীতি ও. পদ্ধতির দিকে pè হলেন 
ততই তিনি প্রগতিশীল পাশ্চাত্যে অনুপ্রেরণা খুজতে 
লাগলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে মুরোপীয় শিক্ষাত্রতী মাত্রই শিক্ষার 
অনুপ্রেরণা! পেয়েছিলেন রুসোর “Emile” থেকে । এই 


- সম্পর্কে, পেস্টালজ্জির ( Pestalozzi ) নাম সব প্রথমেই 


মনে পড়ে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথও a রুমোর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হবেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এই 
প্রসঙ্গে, কবির রচিত “My School” gg আরেকট! 
কারণ থাকতে পারে যে, রুসোর শিক্ষার আদর্শ ও চিন্তার 
সহিত তার aut সহাহুভূতি ছিল। কারণ, এগুলিকে 
অনায়াসেই প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শের সঙ্গে জুড়ে 
CHS সম্ভব হতে পারত। 

॥ সুতরাং, শান্তিনিকেতন দেশের অঙ্তান্ত বিছ্ঞালয়ের মত 
হয়ে গড়ে উঠলেও এর মধ্যে তপোঁবনের আদর্শ অনেকটা 
রয়ে গেল। এই সমন্বয়ের মধ্যেই শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য | 

' কিন্তু এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, বিদ্যালয় হিসাবে 
শান্তিনিকেতন সাফল্য লাভ করেছে কিনা? বলা বাছল্য, 
এই প্রশ্নের একমাত্র ATS জবাব হতে পারে aeda 
(negative )} কবির সান্নিধ্যে, Sta সাহিত্য ও সঙ্গীতের 
আবহাওয়ায় বন্ধিত হওয়ার দরুণ শ।স্তিনিকেতনের ছাত্ররা 
একট] ofa চাকচিক্য পেয়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত 
শান্তিনিকেতন কোন কালে একটা উচ্চাঙ্গের বিগ্ালয় হয়ে 
গড়ে উঠতে পারে নাই । l 

এই সাফল্যের বিবিধ কারণ আছে এবং বর্তমান কালে 


ববির অনুপস্থিতিতে শ।স্িনিক্তনের প্রাক্তন ছাত্রদের এর 


সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া scale | আর, ধারা এই- 
বি/লয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাস্বিত, Stal এই বিষয়ে 
ক্রিয়াশীল চিন্ত! দিয়েই গুরুদেবের স্মৃতিকে সজাগ ও সক্রিয় 
রাখতে সমর্থ হবেন। প্রকৃত পক্ষে, এট! হ'ল জাতীয় 
কর্তব্য | 

একটা সাময়িক উদ্ছাসের বশবর্তী হয়ে, শান্তিনিকেতন 
স্থাপিত হয়েছিল এবং কালে রবীন্দ্রনাথ wata আদর্শও 
গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষানীতি ও 
পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । এ কথ! গুরুদেব যে. 
জানতেন না তা নয়, তবে সামর্থ্য ও উপযুক্ত সহায়কের 
অভাবে, নতুন চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তিনি তাঁর শিক্ষায়তনের 
সঙ্গে গেথে দিতে পারেন নি। 

নিঃসন্দেহ, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, 
শান্তিনিকেতনকে পাশ্চাত্য ও জাপানের আদর্শে উচ্চদরের 
Rataa পরিণত করতে পারলেই, এই বিদ্যালয়ের ভবিস্যুৎ 
সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রান্সের grande ecole, 
ইংলণ্ডের public school বা জাপানের দ্ধপূর্ব Koto- 
gakko, অন্ততঃ পদ্ধতির ay, শাণ্তিনিকেতনের আদর্শ হতে, 
পারে। , 5 

জাপানের প্রসিদ্ধ সংবাদিক শ্রীযুক্ত কাওয়াইয়ের কথায় 
Koto-gakko স্থাপিত হয়েছিল মুখ্যতঃ “to produce 
leaders and thinkers of the most superior 
caliber ( ইংরা লীতে calibre ).” - 

এই হেতু, ভবিষ্যতে এই Raa কেবল মেধাবী 
ছা্রদেরই স্থান হওয়। বালীয়। জাপানের মত এরা সব 
সময়ে - প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তর্ণ হলেই, 
শান্তিনিকেতনে যোগদান করার অ'ধকারী . হবে। বলা 
বাহুদ্য, এখন হতে এখানকার শিক্ষার প্রধান মানদণ্ড হবে 
বুদ্ধি, চিন্তার সৌলিকতা ও অধ্যয়নশীলতা। শান্তিনিকেতনের 
ছাত্ররা প্রকৃতির কোলে বঞ্ধিত হবার walt পারে সত্য, 


ute wr, গৌঁধ ১৩৭৪ 

কিন্তু এই স্বাধীনতা হবে সংযত (disciplined ) স্বাধীনতা 
এবং ছাত্রদের মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক শক্তির পূর্ণ 
বিকাশ। পরবর্তী জীবনে, এইরূপ শিক্ষা পেলে, এরাই দেশের 
চিন্তানায়ক ও কর্মবীর হয়ে উঠবে। Veer, পাশ্চাত্যে 
ও জাপানে শিক্ষা ও কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই উচ্চাজের 
বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররা তাহাদের সামাজিক ও alka জীবনকে 
নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আজ স্বাধীন ভারতে লক্ষ্য- 
হীন শিক্ষার কোন স্থান থাকা উচিৎ না। কেবল রবীন্দ্র 
সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিন্রকলার মাধ্যমে এই জাতীয় লক্ষ্য ও 
আদর্শ কোনকালে পরিপৃরিত হতে পারে না, বলা বাছপ্য। 
এটা শোনায় খারাপ, কিন্তু আজ সময় এসেছে যখন আমাদের 
সর্ব জাতীয় সমস্য। নির্ভয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন | 
রবীন্দ্রনাথ মিজেও তা চাইতেন । অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় তিনি গান্ধীবাদ MAT য! বলেছিলেন তা প্রত্যেকের 
শরণ রাধা ada তিনি লিখেছেন, “From the 
master the Mahatma we must learn the love 
of truth in all its purity, but the science and 
art of building up Swaraj is a vast subjeot.... 
For this task, aspiration and emotion must be 
there, but no less study and thought must be 
there likewise. For it, the economist must 
think, the mechanic must labour, the edu- 
09610177196 and statesman must teach and 
contrive, In short, the mind of the country 
must exert itself in all directions. 

«Above all, the spirit of enquiry must 
be kept intaot---Its mind must not be made 
inactive by compulsion, open or secret.” 

Hata করি যে, জীবনে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার 
প্রয়োজন আছে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায়, 


শান্তিনিকেতনের বিশেষত্ব রক্ষ। করার ad এগুলির প্রয়ো- 
জনীয়তাও ছিল। কিন্তু aia কবিগুরু অবর্তখান এবং 
কেন্দ্রীয সরকারের উপর বিশ্বভারভীর দায়িত্ব Ge হয়েছে। 
gasy শ]স্তিনিকেতনের giaa যাতে wia উন্নত ও 
প্রগতিশীল দেশের ছাত্রদের মত প্রকৃত, অর্থাৎ কঠিন প্রয়াস 
ও সংযমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্ত 
FUR হওয়া দরকার এবং আশা করা যায় যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার এ বিষয়ে মনোনিবেশ করবেন। 

ভাসা ভাসা জ্ঞান এই নতুন যুগের অনুপযুক্ত । ABT 
পক্ষে, এই যুগে তাদেরই যথার্থ স্থান হতে পারে ধারা সর্ব- 
বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করেছেন এবং অন্ততঃ একটি" 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে সমর্থ হবেন। কেবল ভাবুকতা 
দিয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় ন| | 

আমাদের RIAA সব উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে 
হবে এবং এই আদর্শটা সামনে রাখতে পারলেই যে, কালে 
আদর্শটা উপলব্ধি কর! যাবে, তা আমি Fain করি। 

আমি বিদেশে প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছি। অনেক 
দেশ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের 
ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু এ'র। থে ভারতীয়দের 
চেয়ে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ট তা কোন মতেই Maia করতে পারি না। 
তথাপি, যে জিনিষট| সব সময়েই agaa- করছি, তা 
আমাদের সাধারণ ছাত্রদের মনের আবিলতা, কোন বিষয়কে 
শৃঙ্খলার সহিত ভাবা বা লক্ষ্য স্থির করে তাহা করবার 
SPIT] | অল্প কথায়, যে বিষয়ে পাশ্চাত্য ও VER প্রাচ্যের 
ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ আমাদের ছাত্রদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, 
সে হচ্ছে এদের চিন্তার ও কর্মের method — তাদের চিন্তার 
শৃঙ্খলা ও কর্মের নিয়মান্বতিতা। এই eel আয়ত্ত 
করতে পারলেই, ভারতীয়রা GI দেশের তুলনা কোন 
অংশে পশ্চাদপদ হবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। 

“সভ্যতার সঙ্কট”এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভ[রতব!সী 


১৫১ শাস্তিসিকেতনের ভবিয়ৎ সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা 


স্ব যে বুদ্ধি সামর্থ্য কোন অংশে জাপানীদের চেয়ে TR, একথ। 


বিশ্বাস যোগ্য নয়)'” এই উক্তি সম্বন্ধে অধিক কিছু বল! 
নিপ্রয়োজন, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে খে, শিক্ষায় ও কর্মে 
জাপালীর! আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলে গেছে, 
তাদের চিন্ত।র' শৃঙ্খল। ও কর্মের নিয়মানুবতিতা দ্বারা । 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই গুণগুলি এরা 
পেয়েছে, প্রধানতঃ তাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। 

সেই জন্য, এর! কোন অবস্থাতেই RMA হয় নাই। 
যা করণীয় তা তার! SA বদনে করে গেছে। বুদ্ধির 
বড়াই করবার কোন প্রয়োজনীয়তা এর! বোধ করেনি। 
প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধি জুড়ে দিতে পারলেই সেই 
বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হয়। নতুবা, বৃদ্ধি লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার 
মত সমাজের অকল্যাণের কারণ হয়ে উঠে। 

লক্ষ্যহীন Bare অনেক সমধ আমরা বিপ্লবী মনোবৃত্তি 
. বলে মনে করি? যথার্থতঃ এটাকে anarchist বা উচ্ছৃঙ্খল 

মনোবৃত্তি বললে সত্যের অপল!প করা হবে Al | 

এ যাবৎ আমি কেবল ছাত্রদের কথাই বলে এসেছি, 
ছাত্রীর্দের কথ! বলি নাই। এর কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে 
প্রা সব দেশের শিক্ষাব্রতীরা স্বীকার করে থাকেন ষে, 
জীবনের এক পর্বে শিক্ষা বিজ্ঞান অনুসারে, ছাত্রছাত্রীদের 
দৈহিক ও মানিক পার্থক্য aag করা সমীচীন নয়। 
অর্থাৎ প্রাথমিক পর্বে, শিশুরা লিঙ্গ নিবিশেষে asa শিক্ষা 
পাবে। সব উন্নত দেশেই এ বিষয়ে এদের মধ্যে কোন 
AS করা হয় না। একত্র শিক্ষ। পাওয়ার দরুণ এদের 
শিক্ষায় ও জীবনে কোন হানি হয় না। বরঞ্চ এক সঙ্গে 
afew হওয়ার পক্ষে অনেক নুযুক্তি প্রদর্শন করা যেতে 
ACH | J : 
কিন্তু সমস্যাটা ওঠে যৌবনের প্রারস্তে এবং সব দেশেই 
উঠে থাকে। সকলেই প্রায় একমত যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে বাণক বালিকাদের পৃথক 


শিক্ষার ব্যবস্থ। হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ প্রভেদ করলে' 
পর Beak লাভবান হয়। m 

অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একথ। খাঁটে না। সব 
প্রগতিশীল দেশেই, এর! একত্র অধ্যয়ন করে থাকে। এই 
আয়োজন শিক্ষার দিক দিয়ে কোন ক্ষতি করে না, অন্ততঃ 
কর! উচিৎ নয়। | 

প্রকৃত শিক্ষা পেলেই, ছাত্রদের জীবনে সংযম আলবে 
এবং এই সংযম ( discipline ) থেকে সমগ্র জাতি লাভবান 
হবে এই শিক্ষা তদের জীবনকে লক্ষ্য দান করবে যা 
এখনকার fae স্তরের শিক্ষা]! দিতে অসমর্থ হয়| 

সেই ay শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি 
অনেকাংশে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে নতুন 
আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন কবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত 
ছাত্ররা বর্তমান জগতের উপযোগী হতে পারে, যা জাপানী 
ছাত্ররা হয়েছে। 

আধুনিক জাপানের প্রথম দিক হতেই, অর্থাৎ ১৮৬৮ 
সালে মেইজি তথ! মিকাডে! শাশনের পুনঃ প্রবর্তনের পর 
হুতে, জাপানী শিক্ষার গ্রসারণকে জাপান প্রগতির পরিচায়ক 
বলে বিবেচনা করেছে । AFE, সব সময়েই এদের শিক্ষার 
মানদণ্ড হয়েছে pragmatio, অর্থাৎ যা কার্যকরী সমাজের 
উপযোগী, য| দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত | 

অন্যদিকে, বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, 
জাপানের নেতার! শিক্ষার স্বাধীনতা বা এতাদৃশ অবান্তর 
সমস্য। নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাই, কার্যকরী শিক্ষা 
জাপানীদের শক্তিশালী করেছে, এবং অতি অল্প কালের 
মধ্যেই এরা, সর্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করেছে। weal 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্বেও, আধুনিক জগতের 
শ্রেষ্ঠ রাইগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়েছে। 
অথচ, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। 

আমার Aeran, আমাদের পশ্চাতপদতার একটা 


wee জয়ী, পৌষ ১৩৭৪ 


বিশেষ কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থ।। প্রথম থেকেই 
জ]পানীদের মত প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধান স্থান না দিয়ে, 
আমরা উচ্চ শিক্ষার উপর জোর দিয়েছি | 

এই জোর দেওয়ার ফলে, -শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থায় SA- 
সংখ্যক. লোক লাভবান হয়েছে সত্য, কিন্তু এতে সমাজে 
শিক্ষিত অশিক্ষিতের ও উচ্চ নীচের প্রভেদ ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে বই কমেনি | ভারতবর্ষ যে তিমিরে সে তিমিরে 
রয়ে গেছে। 

আজ জাপানের মত আমাদের সমগ্র জাতি শিক্ষিত হলে, 
আমর] নিশ্চয়ই কৃষ, শিল্প ও বাণিজ্যে এত অনগ্রসর হতাম 
না, আমাদের জাতীয় কৃষ্টির শুর তো উচ্চ ewe | 

জাপানীর। সার্বজনীন প্রথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর 
তাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থ। স্থাপনা করেছে। এইরূপ শিক্ষা 
দ্বারা শ্রেণী নিধিশেষে, পরীক্ষা মূলক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার 
ভিতর fica, ব্যক্তি হিসাবে জাপানীরা সমাজের ও রাষ্ট্রের 
AKIS RA festa করতে সমর্থ হয়েছে। 

এই প্রকারে সমগ্র, জাপানী জাতি API হয়েছে, 
অথচ আমরা সোসেপিজমের কচকচি করা সত্বেও, একট! 
বিভক্ত জাতি রয়ে গেছি। 

, জাপানে, ধনী নির্ধন বা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে কোন 
AST নাই বলতে পারি না, Ke এই প্রভেদের মূলে 
সামাজিক বা সুযোগের বৈষম্য নেই। পব নির্ভর করে, 
ব্যক্তিগত ‘ভাবে জাপানীরা এই সুযোগের সাম্য কি তাবে 
ব্যবহার করেছে, তার উপর | 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রধানতঃ কবির দৃষ্টি দিয়ে দেখে- 
ছিলেন। তাই, শিক্ষা যে একটা বিজ্ঞান এবং এটাকে 
যুখ্যতঃ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই দেখা উচিত, তা তিনি 
মনে করতেন না। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দেখলেই 
তার মনোভাব বোঝা যায়। | 

শিক্ষা বিজ্ঞান যে শিক্ষণীয় ত! তিনি স্বীকার করতেন 


না। এই প্রসঙ্গে, একট। দৃষ্টান্ত আমার চিরকাল - মনে : 
থাকবে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি বিলাত যাচ্ছি 
শুনে একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করলেন, সেখানে 
গিয়ে আমি কি পড়ব। আমি বল্লাম যে, সেখানে আমার 
*এড্যুকেশন পড়বার ইচ্ছা আছে।” এই শুনেই তিনি হেসে 
বল্লেন, “eure কি পড়ে শেখা যায়? শিক্ষার প্রতি 
যাদের প্রকৃত ALS নাই, তারা শিক্ষক হতে পারেন না।” 
এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য যে নাই, তা অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখা প্রয়োজন যে 
প্রাক্কৃতি ( natural ) শিক্ষকের উপর নির্ভর করে কোন- 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নাই । সেই জন্যঃ 
প্রত্যেক উন্নত দেশেই শিক্ষার কৌশল 
training ) আয়ত্ত করার জন্ত এত বিপুল প্রয়াস করা 
হয়েছে। সাধারণ নরনারীর পক্ষে এই কৌশল আয়ত্ত করা 
সম্ভব হয়, শিক্ষা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে । ভাই 
দেখি a, আমেরিকানদের সাহায্য নিয়ে, এক সময়ে 
teachers’ training জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায় এত উচ্চ 
স্থান অধিকার করেছিল। 
খুলে, জাপানী নেতারা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে শিক্ষা 
বিজ্ঞান আয়ত্ত করার ow দেশব্যাপী আয়োজন করেছিলেন | 
মেই as, এদের শিক্ষা ব্যবস্থা এত প্রগতিশীল হয়েছে। 
এরা কখনও “হাতুড়ে? (untrained) শিক্ষকদের উপর 
নির্ভর করেন নি। 

অন্ত দিকে TICE দেখতে পাই যে, এক সময়ে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্য/পককে ৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে 
বিভিন্ন স্তরে শিক্ষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল। 
সুতরাং BHA শিক্ষ। ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট হবে, তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নাই। 

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ 
শিক্ষার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে পর, শান্তিনিকেতনের, 


{ teachers’ 


Normal School বা College 


শিক্ষণ ote ( trained ) AFPS হবেন। 


৬৫৩ শাছিনিকেতনেয় ভবিয়ৎ সম্বন্ধে ওটি করেক কথা 


প্রাক্তন শিক্ষকরা মোটামুটি সুযোগ্য শিক্ষকই ছিলেন, এমন | 


কি এদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তম শিক্ষকও ছিলেন aa 
wife হবে না, কিন্তু সগ্যকার প্রয়োলন t প্রকারের | 

শাত্তিনিকেতনকে উন্নত দেশগুলির মত একট! উচ্চাঙ্গের 
Aata পরিণত করা যদি সাব্যস্ত হয়, শস্তিনিকেতনের 
ভবিষ্যৎ শিক্ষকরা! উচ্চ শিক্ষক তে! হবেন বটেই, যুগপৎ 
এরা কেবল 
যে গ্ড়াবেন তা নয়, ছাব্র-দর কাছ থেকে পড়াও আদায় 
করবেন। এই প্রসঙ্গে, অধ্যয়নের উপর শিক্ষকদের 
তত্বাবধান বিশেষ আবশ্তক। বলা বাহুল্য, ছাত্র স্বাধীনতার 
প্রয়োজনীয়তা আমি উপেক্ষ। করছি না, কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে 
অধ্যয়নের সংযম ও অভ্যাস আয়ত্ত করা চাই প্রথম থেকে। 
ত! হলেই এদের শিক্ষা! হবে পূর্ণ শিক্ষা 

এই সম্পর্কে শাস্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষের বিশেষ 
দায়িত্ব থাকবে। তিনি একাধারে দক্ষ শিক্ষক ও শৃঙ্খল! 
রক্ষক হবেন। এই হলেই তিনি উভয়েরই প্রয়েজন উপলব্ধি 
করতে সমর্থ হবেন এবং ফলতঃ তীর শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তব্য 


%_ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। 


বর্তমান যুগে প্রাচীনত্ব বা প্রাচীন প্রথাকে অবস্থা 
নিধিশেষে আকড়ে ধরে থাকবার কোন হ্বযুক্তি নাই। 
আমাদের সবাইকে আধুনিক জগতেই বাল করতে হবে! 
সুতরাং আমাদের ছাত্ররাও যাতে এই জগতে বাসের উপযুক্ত 
হ'তে পারে, তার জন্য প্রস্তুত হওয়া অত্যাবশ্তক। 

সর্বশেষে, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে ছুয়েকট! 
মন্তব্য করেই আজকের মত আলোচনা শেষ করব। 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে, এই ছুই প্রতিষ্ঠানই শাস্তি- 
নিকেতনের সঙ্গে SAA ভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, তর এই অভিলাষ ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ হয়নি । 
aes পক্ষে, প্রস্তাবিত নতুন ভিত্তিতে শান্তিনিকেতন 
পরিবর্তিত না হ’লে, Sia এই অভিলাষ চিরকাল অপূর্ণ 
থেকে যাবে। 

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা পূর্ণ আধুনিক শিক্ষা পেলেই, 
বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন ছুইই লাভবান হবে। এই 
ছাত্ররাই এদের ভবিষ্যৎ রসদ জোগাবে এবং ভবিষ্যতে এরাই 
বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের গৌরব বর্ধন করবে কর্মে, 
অধ্যয়নে ও গবেষণায়। 


ল্যানোলিন concen 









আলো ভালোভাবে মুখ ও 
গা-হাত-প। ফাটা বন্ধ কৰে... 
সান্তা ANT এন দেয় 

স্নিগ্ধ PAS! ! 


aga তুহিনায় আছে ল্যানোলিন আব মযেশ্টাবাইজার-_মশণ, সুন্দর 
চামড়ার wy এ ছুটি জ্রিনিস না হলে নয । তুহিন! চামড়ার ভেতবে চলে 
গিযে চানডাব স্বাস্থ্য ফেবায়, সৌন্দর্য বাড়ায়-_মুধ ও গা-হাত-পা 

BIT সমস্ত থেকে বেহাই দেয়। চামড়া ফৌচকানো কিংবা খসখসে 
হওয়া আয়ো ডজালডাবে বন্ধ করে। সাবা শরীবে শিশির-স্লিঞ্জ কমনীয়তা 
নিয়ে আসে । আপনার মুখে, গণ, কাধে, হাতে, FIET, পাষেব 
পাতা আব গোড়ালিতে (শরীবেব যে যে জাষগা AUBA বেনী খসখসে হয়) 
GRH xia । দেখবেন, ল্যানোলিন ও মযেশ্চাবাইজাব মেশানে| 

নতুন তুহিন! wat cater ফিরিয়ে দিযেছে। প্রতিদিন স্নানের পর 
আব শোবাৰ আগে নিষমিত তুহিনা মাখতে ভুলবেন না । মনে 

বাথবেন, মুখ থেকে পাযের গোড়ালি_-সাবা শবীবেরই AG নেধ তুহিন । 


CCT 41802A 


EN DAANEN 
s 


জ্বতভ্ভল্মান্ন Sire 


হায়দারাবাদ কংগ্রেস 

হায়দারাবা? কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এবং সভাপতির 
ভাষণে ধমকানি, এবং শাসানির প্রাচুর্য থাকলেও আত্ম- 
বিশ্লেষণের নম্রতা ও বিনয় খুব কমই স্থান পেয়েছে। 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির বিরুদ্ধে কার্যত 
যুদ্ধ ঘোষণ! করা হয়েছে এবং ARAM সরকারের FS 
অবসানের জন্ত woe ইসারাও প্রস্তাবে নিহিত রয়েছে। 
গে।ভায় প্রস্তাবের খসড়ায় সকল অকংগ্নেসী সরকার) 
কংগ্রেসের রাগনৈতিক প্রস্তাবের লক্ষ্য থাকলেও মাদ্রাজ, 
কেরালা! ও উড়িষ্যায় সরকারের নিশ্চিত স্থিতির স্বীকৃতি 
খসড়ার পরিবর্তন ঘটায়. ফুলে সকল অঞঃকংগেসী রাজ্য 
প্রস্তাবের লক্ষ্য না হয়ে কতকগুলি.অকংগ্রেসী রাজ্য sisi 
লক্ষ্য হয়ে দীড়িয়েছে। 

মুক্ত ফ্রন্টগুলির- শ্ববিরোধিতা, বিপরীতমুখী লক্ষ্যের 


x টানাপোড়েন, ফ্রণ্টের অপরাপর শরীকের দুর্বলতার সুযোগ 


নিয়ে নিজ শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘাত-প্রতিঘাতগুলি যুক্তফ্রণ্টের 
সর্বনাশ সাধন করেছে--একথ নিঃসন্দেহে বলা চলে। যুক্ত- 
ফ্রন্ট সফল করবার ধ্বনি তুলে যুক্তস্রণ্টের প্রবল শরীকেরা 
প্রবলতর হয়েছে এবং দুর্বলেরা আরুও দুর্বল হয়ে বহুলাংশে 
অলক্ষ্যে আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিয়েছে । একথাও সত্য 


যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এমন বহু দল যুজফ্রন্টের আশ্রয়ে . 


শৃক্রিবৃদ্ধি করে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের 
সমাধি রচনার জন্ত Scott হয়েছে । এ-ছাড়া যুক্তফ্রণ্টের 
অঙ্গীভূত কোনে! কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন 


<< করে শাল্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিষ সঞ্চারিত করে আইন ও 


শৃঙ্খলার অবনতিতে সহায়তা করেছে! : 


অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে তীব্র ভাষার আক্রমণ করে 
প্রস্তাবে আরও বল! হয়েছে যে এই সরকারগুলি প্রশাসনের 
প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণে হয় অস্বীকার করেছে লা হয় চুড়ান্ত 
অক্ষমতা দেখিয়েছে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার শোচনীয় 
প্রবণ ঠা দেখিয়েছে । উত্তর প্রদেশে যুক্তফ্রণ্টের শয়ীকদের 
বার বার পদত্যাগ, পরম্পুরের বিরুদ্ধে তীব্র fates ও 
অনাস্থাস্থচক প্রস্তাব, মুখ্যমন্ত্রীর উপর কারণে-অকারণে 
চাপ eB, মন্ত্রীসভার শরীক হয়েও আন্দোলনের হুমকি, মন্ত্রী 
থাকাকালীন কারাবরণ, পশ্চিম বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পিদ্ধান্তেই 
বিরুদ্ধে উপযুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
কোনো কোনে মন্ত্রীর প্রকাশ্য বিবৃতি ; বিহারেও WHS 
টানাপোড়েন, পাঞ্জাবে ও হুরিয়ানার ঘন খন ‘দল বদল ও ' 
রাজনৈতিক অষ্থৈ বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী যুক্ত ভ্রু 
মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে। কেরলেও দক্ষিণপন্ী 
ও বামপন্থী কয্যুনিইদের প্রকাশ্য কোন্দল, লানুজ্রিপদেরঃ 
বিরুদ্ধে গোপালনের অভিযান, কেরলের মন্ত্রীসভার দুর্বলতার ' 
স্বাক্ষর বহন করছে। - 

কিন্তু কংগ্রেসের 'মুখে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 
আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভৃতি ভারতীয় 


প্রাতীয়ত|বাদের সংহতি-বিরোধী অভিযোগ fee) গণতন্ত্রের 


সমাধি রচনার দ্বায়িত্ব আরোপ আদৌ মানায় না। Re 
কুড়িবছরের একটান! শাসনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস জাতীয় 
জীবনে ভাষা থেকে সুরু করে ধর্ম পর্যন্ত নানা স্তরে Adeta 
বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে জাতীয় সংহতির ধ্বংস লাধন করে এসেছে j 
কংগ্রেসের প্রশাসন ও অর্থনীতি গণতন্ত্রের, 'মুলোচ্ছেদের জন্ত 
ক্ষেত্র AGS করে জাতীয়তাবিরোধী দল ও শর্তিকে পুষিদান 


নয়নী, পৌষ ১৩৭৪ 


করেছে এ-সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। গণতন্ত্রে 
বিরোধীদলের ভূমিকাও কংগ্রেস-শাসনে সম্মান ও Vets 
পায় নাই। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের যে স্থান 
নির্ধারিত রয়েছে ভারতবর্ষের সংসদীয় আচবণে সে ধরণের 
রীতিনীতি গড়ে ওঠবার অবকাশ না গেয়ে বিরোধীশজি 
ব্যর্থ ও বন্ধ্যা রাজনীতির প্রবণতায় সিক্ত হয়েছে। এই 
কঠিন সত্যকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস যদি অকংগ্রেসী 
সরকারের দুর্বলতার ain নিয়ে দূলভ্যাগে প্রশ্রয় দেয় এবং 
Sea সরকারে ভাঙ্গন ধরাতে উৎসাহী হয়, তার 
পরিণাম আরও বিষময় হবে। 

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে এর চাইতে মহৎ নয় তার প্রমাণ 
হায়দারাবাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবের কোনো কার্যকরী 
অংশ নেই। সেখানে খুবই অম্পঃ ও মাযুলীভাবে বল! 
হয়েছে সংগঠনকে সবল ও সচল করতে হবে। কংগ্রেস 
জধিবেশনে (কানো অর্থনৈতিক প্রস্তাব উখাপিত ন! হওয়ায় 
* এই দুৰ্বলতা, আরও প্রকট হয়েছে। কেবলমাত্র একটি 
অর্থ নৈতিক বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে, দেশের প্রতি 
বৃহত্তর অর্থ নৈতিক দায়িত্ব পালন করে, এ-ক্ষেত্রে মারাত্বক 
দুর্বলতার পরিচয়, দিয়েছে। | 

‘শেখ আবদুষ্তার মুক্তি 

নুতন বছরে শেখ 'আবছুল্লাকে পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 
কিছুদিন যাবৎই এই উদ্দেশ্যে শেখ আবছুল্লার উপর 
আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিধিল করে আনছিলেন 
ভারত সবকার। জরুরী অবস্থা বাতিল করবার পূর্বেই 
শেখ আবহুল্লাকে মুক্তি দেওয়া হবে সে-সম্তাবনাও কিছুদিন 
যাবতই VE হয়ে উঠেছিল | 

শেখের অনুগামী ও প্লেবিসাইট ফ্রপ্টের নেত। Réi 
আফজল বেগ বেশ কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়ে কাশ্মীর 
সমপ্তার গতিবেগ বৃদ্ধির ore সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । এমন 
কি পাকিস্থানী হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 


_ ৬৫৩ 


আবছুল্লার পাকিস্তানী সফর সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। 
আবদুল্লার মুক্তির পর ঘটনার গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে 
এবং আবদুল্লার সঙ্গে পাকিস্তানী হাই কমিশনার আরশাদ 
হোসেনের সাক্ষাতের যে বিবরণ লাহোর রেডিওতে বিজ্ঞপিত 
হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে কাশ্মীরের myama 
অধিকারই শেখের চোখে মুল সমস্যা এবং এবিষয়ে 
পাকিস্তানেরও এক্তিয়ার রয়েছে | আবহুল্লা যদি এই উক্তি 
করে থাকেন তাহলে তা গুরুতর আশঙ্ক(জনক। এ-ছাড়া 
সাংবাদিক সম্মেলনে কাশ্মীব সমস্য! সম্পর্কে যেমন কোনে! 
সরাসরি জবাব দিতে আবছুল্লা অন্বীকার করেছেন তেমনি 
তিনি কোন্‌ দেশের নাগরিক এ-প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে সংশয়ের 
স্থটি করেছেন। প্রধান মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে আবছুল্প। 
ভারতীয় পাসপোর্টে পাকিস্তান গিয়েছিলেন সুতরাং তিনি 
ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু এই yew AR ata 
আদ সম্মত হন নাই। কাশ্মীর ভারতের alec অঙগ। 
ক্ুতরাঁং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে erica 
আনাগোনা? সুযোগ ভারত সরকার আ.বছুল্পাকে দিলে নুতন 
বিপদ ডেকে আনবেন। কাশ্মীর ও পাকিস্তান সম্পর্কে 
আববছুল্প।র VR ঘোষণার পর আবছুল্লার অধিকারের সীমা 
নির্ধারিত হবে। 
আইন অমান্য 


Aaaa যুখাপ্জির মন্ত্রী সভা বাতিলের বিরুদ্ধে ও ডঃ প্রফুল্প: 


ঘোষ মন্ত্রীলভ। বহালের প্রতিবাদে আইন অমান্ত আন্দোলনের 
দ্বিশীয় পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গল। প্রায় দশ হাজার নর-, 


নারী এই আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন। এই আন্দোলনে 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে-যেমন উত্তরপাড়ী কলেজে__দুবস্ত- 
পুলিশী অত্যাচার দেখা গেছে । তেমনি বোম! ও সন্ত্রাসের, 
প্রাচুর্য কোথাও কোথাও আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনে 


প্রবলভাবে উদ্ভোগী হতে দেখা গেছে। প্রতিবাদ আনো” ১৮ 


লনের পাসপাশি ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের TAJI, তাই 


~< 
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বর্তমাদ এস 


সমগ্র প্রতিবাদ আন্দোলন সম্পর্কেই সংশয়ের সৃষ্টি করেছে 
এবং প্রশ্ন উঠেছে এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি? 
যথার্থ ই প্রতিবাদ, ন! ধ্বংসাত্মক কাজের গতিবেগ বৃদ্ধি করে 
প্রশ।সনকে অচল করে দিয়ে ক্ষম ৬1 দখল? 

অজয যুখাজি-মন্ত্রীসতা বাতিলের প্রতিবাদে যে তুমুল 
আলো চনের সম্ভাবনা ছিল, অন্তত যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে 
যে তীব্র প্রতিবাদের জন্ত জনসাধারণকে উদ্দীপিত 
করা হয়েছিল, সে আন্দোলনের গতিবেগ খুব তীত্র 
হয়েছে বলা ঠিক হবে না। চৌদ্দ দলের যৌথ 
প্রচেষ্টায় কম বেশী দশ হাজার নর-নারীর কারাবরণ 
এই যৌথ উদ্ভোগের সফলত। ব্যক্ত করে না। তাছাড়া, 
আইন site করে দলে দলে জামিনে মুক্ত হয়ে 
বাইরে আলার যে নজীর-_যা। ইতিপূর্বে কোনো আইন 
অমান্ত আন্দোলনেই ঘটে নাই--যুক্তফ্রণ্ট R করলেন তাতে 
আইন অমান্যের নৈতিক প্রভাব সংশয়াতীতরূপে ম্লান হয়ে 
গেছে এবং অতঃপর এ-ধরণের আন্দোলনের কার্যকারিতার 


ওপর জনসাধারণের আদৌ কোনো বিশ্বাস থাকবে AL | 


যুক্তফ্রন্টের আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্যও অস্পষ্ট। শ্রীশ্রজয় 


wm মুখাজির মন্ত্রী সভাকে পুনর্বহাল করার প্রস্তাব যে অবাস্তব 


-- alg সংশ্যালদিষ্ঠতাই-তার-বড় প্রমাণ ।- যতদিন-যাবে .. 
VAR এও eee AMT অনমাপারণের- CNR. হবে | 
তবে কি মথ্যৰাণীন (বাচন? সে-সম্পর্কেও যুক্তফণ্টের 
শরীকরা একমত নন। 


তাছাড়া, সেই আন্দোলন হবে 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। ' বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য রাজ্য 
সরকার । zea তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন আরম্ভ 
করবার পূর্বে আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে VSI যুক্ত- 
ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঘোষণার অবকাশ আছে। তা না হলে 
হয় ব্যর্থতার উষর মরুতে আন্দোলন পরিণতি পাবে আর 


এ নাহয় তো যারা এই আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মকরূপ দিতে 


চান, গ্রণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও ব্যক্তিরা তাদের প্রতারণার 


ABET হয়ে দাড়াবে | সুতরাং এ-সম্বন্ধে HE ঘোষণা 
চাই | 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পাওনা 
অবশেষে ভারত সরকার আপাদ হিন্দ ফৌঁজের সকল শ্রেণীর 
সদস্যদের পাওনা টাকা ফেরৎ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
ইতিপূর্বে যারা মুচলেকা দিয়েছিল বিম্বা casata আজাদ হিন্দ 
বাহিনীতে যোগ দেয় নাই বলে বিবৃতি দিয়েছিল তাঁদেরই হয় 
সামরিক বাহিনীতে পুনগ্রহছণ কিম্বা বকেয়া বেতন ইত্যাদি 
দেবার ব্যবস্থ। হয়েছিল । অন্তান্তদের নান! শ্রেণীতে চিহ্নিত 
করে সেনাবাহিনীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। 
ভারত সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ 
করে নেতাদী ও আজাদ হিন্দের দীধ্রিময় উতিহলোপের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ভারত 
সরকারের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নুতন 
লোকসভায় দেখা গেল ভারত সরকারের চৈতচ্কোদয় হয়েছে 
এবং আজাদ হিন্দের প্রতি কুঠিত মর্যাদা দিতে তারা অগ্রসর 
হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এই BES স্বীকৃতির ade ভারত 
সরকারকে আমর! সাধুবাদ জানাচ্ছি। 
জাতীয় জীবনের অ-রাজনৈতিক দুটী বিষয় 
(ক) এবারকার-মকর-অংক্রান্তি-জআান .__. 


EDE বংসয় প্রতীক্ষা অন্তে agesi গুণ; প্রত ড 


দান করবার দুর ata নিয়ে সাগর সঙ্গমে এ Ta 
পৃণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে গত 
কয়েকদিন কল্কাতা ও তার পার্শ্ববর্তী সকল স্থান অস্থানে 
আমাদের হাজার হাজার দেশবাসীদের জন্ত কারো কোনো 
মাথাব্যথা বা মনোক হতে দেখিনি-গণতন্ত্র রক্ষার 
আন্দোলনে জাক নিমজ্জিত বামপন্থীদের বা সেই একই 
গণতস্ত্রের দাবিতেই শাসনে অধিষ্ঠিত পি ডি এফ সরকারের 
বা তার সমর্থক ও পশ্চাতের খু'টি কংগ্রেসের। কাগজে 
দেখছি সাগর সঙ্গমে চার লক্ষ A RIA করেছেন। 


s 


wa, city ১৩৭৪ 


আরে] কত পুণ্যার্থা তাদের প্রতীক্ষিত পুণ্য লাভে বঞ্চিত 
হয়েছেন তার হিসেব গাখ বার অবসর কোথায়? দেখছি 
মাৱ একটি ' ক্ষেত্রেই ১২*০ Hiatal Mate প্রত্যাবর্তনের 
ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সারা রাত্রি অতিবাহিত করেছেন হাওড়া 


etr 


GBI |. আবার জাহাজের অপটু ,ডেক -C ৭০ জন - 


গুরুতর আহত আর, ৪ লক্ষ লোকের আববণের স্থলে 
দৃশ হাজার লোকের মত BAR | এসব খবরে বিচলিত হবার 
মত “সাধারণ” ay কেউ, বড় বড় বিষয় তাদের “অসাধারণ” 
yke ভিড়- করে: আছে-_কিন্তু দেশবাসী সর্বপাধারণের 
নৈরাশ্ত, আশাভঙ্গ,..ক8, অবজ্ঞ। অমানুষিক ব্যবহার এদেশের 
জাতীয় DREF রক্ষা করতে পারবে ত? এবং জাতীয় 
চরিত্রকে হত্যা করে' জাতি-রক্া-পাবে তো? সর্ব-শ্রেণীর 
সরকারী, বেসরকারী, দেশ সেবার সব দাবীদারদের She 
দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ ক্ররছি। 
(*) fgos সৎকারের লজ্জাজনক 

884 । অব্যবস্ব] ৷ Se 
'এই বিশাল কপকাতা.. সহরে. লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের সৎকারের 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্পোরেশন ও অন্তান্ত সেবা প্রতিষ্ঠানও 
উদাসীন |. আমাদের YR অর হয়েছে যে হিন্দুসংকার 


সমিতির শববাহী গাড়ীর সংখ্যার অ-প্রতুলতাঁই শুধু নয় 
সেগুলি সুরক্ষিত 6 সু F বে রক্ষণাবেক্ষণেসণ. BLA - 


যন বি ও কি sinters পথিচিত এবটী-বিসিষ্ পারধাদ্র একটী 
মৃতদেহ, বহন .করবার জন্য a হিন্দু সকার সমিতির পূণিবর্তে 
শিধয়ংকার সমিতির গাড়ীরটব্যবস্থ। করতে asian. বাধ্য 


- f 
Fer > $ a4 


w A ‘ fos 1,7 
: ~ - ` 


আইনের. 


ee 


হন। মন্তব্য নিশ্ুয়োজন- কিন্তু আমদের নিজেদের আমরা 
ধিক্কার দিচ্ছি। { 
SPI অবস্থার, অবসান 

১৯৬২-তে চীনা আক্রমণের পর যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত 
হয়েছিল, ১০ই জানুয়ারী থেকে ভার অবসান হল। কিন্ত 
জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষিত হলেও ভারত রক্ষা আইনের 
আয়ু আরও ছয়মাস কাল বলবৎ থাঁকবে। জরুরী অবস্থার 
অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি 
আবার প্রতিষ্ঠিত হোলো । | 

জরুরী অবস্থা অপলারণের দাবী ক্রমশই দুর্বার হয়ে 
উঠেছিল । চীনা আক্রমণ, পাকিস্তানী আক্রমপ,' নাগা- 
মিজো বিদ্রোহ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনিশ্চিতি 
জরুরী অবস্থার পরিবেশ স্থাই করলেও, দলীয় স্বার্থে দরুরী 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণে এই অবস্থা সম্পর্কে গভীর অসন্তোষ 
ef safer) জরুরী অবস্থার অবসানের পর আরও 


"ছয়মাস ভারতরক্ষ। বিধির আয়ুফাল বৃদ্ধিতে সেই অসন্তোষ 


ও sigi থেকে যাবে। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা আইন ও 
বেআইনী কার্যকলাপ নিবোধ আইন জরুরী অবস্থার শুন্য 
স্থান পূর্ণ করবে। জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তার we -* 
কঠোর প্রয়োগ, জতীয়তাবাদী-- SFT 
বিশ্বাসীদেখ- wats পাবে। কিন্তু abasa goz 
আপে গণতন্ত্র রক্ষার মায়ে দুণরকার ০০ মাসিক 
হয়ে ওঠে। | 

১৫, ১০৩৮৭ 


২০৯, কারয়াপিশ সীট স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে ভ্রীকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
৬ ০ 2 এ vi Tie i MN ; 


সথচীপত্র 
জয়ী ঃ মাঘ £ 
বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 


ভাষা সমস্যা কি ও ফেম 
€আলোচলা ) 


তিনটি কবিতা (কবিতা) 
অভিষেক ( কবিতা) 

শেষ পরিক্রমা ( কবিতা ) 
yt ( কবিতা) 
প্রভু নয় বন্ধ 


পাকিস্তানের রাজনীতি 
(প্রবন্ধ) 
বুদ্ধের কঠিন হাসি, 
(ধারাবাহিক চিত্র) শঙ্করীপ্রযাদ বন 
নেতৃত্বের সংকট গণতঙ্ত্রের ভবিস্ত 
(প্রবন্ধ ) অরিন্দম সেনগুপ্ত 
দ্পীকারের সঙ্কট (আলোচনা) 


১৩৭৪ 


শশধর সিংহ 
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত 
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুধ 
মঞ্ষ দাশগুণ 
বিজয়কুমার দত্ত 


সুনীল দাস 
সমকালীন ‘ভারতীয় সাহিত্য 

| (সমালোচন! ) শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য 
SUA সরকার গটনকালে 
ূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিদোর 
রাজনৈতিক সংকট ও সামরিক শক্তি 

( খতিহাসিক ঘটনা) জেনারেল কাওয়াবে 


ক ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস ) 
মিছির মুখোপাধ্যায় 
জল মাটি মন 


(ধারাবাহিক Sot ) মহীতোষ বিখাস । 
পুস্তক পরিচয় 
কিছুকাল অমরতা শিক্ষা নেব বলে 
(কবিতা) গৌরাঙ্গ ভৌমিক 


জশোককুমার মজুমদার 
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'আগলার 


আয়াজনে 


Wife দ্জন-_এর পরিচয় নিষ্রয়োজন, 
1 এয় অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে 
| আছে RUST গঠন, সুন্দর আলে আর 
| কম কেরোসিন থরচ। 

খাস জনতা! কেরোসিন কুকার--নিত্য 
' প্রয়োজ্ষনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ । 
| এই কেরোসিন Bie ব্যবহারে কোন 
ঝামেলা! নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে 
| অন্দর, খরচে atata | অল্প সময়ে যে 
কোন রাছা হর! যায় । 

| শ্ৰীপতি’ যাৰা এনামেদের বাসম-_ 
\ Su দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর 
- 1 গুণের দ্বারা RITS হচ্ছে। 

fe ওরিয়েপ্টাল মেটাল 
toine প্রাইভেট লিমিটেড 
৬৯ ও ৭+ বিপিন বিহারী ai PD, 
কল্লিকাভা-১ং 












UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd. 

THE OUDH SUGAR MILLS Ltd. 

NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd, A 
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd. 
BHARAT SUGAR MILLS Ltd. - 

GOBIND SUGAR MILLS Ltd. 


t ফী 


Manufacturers of : 


PURE CRYSTAL CANE SUGAR 


কক T 


Managing Agents : 


BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD. 


INDUSTRY HOUSE, 


159, Churchgate Reclamation, 
BOMBAY—1 


g ] 


“ইনি স্কুলের একজন শিক্ষক । দেশ ও জাতির . 


প্রতি অনলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 
একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেম। এই পুরক্ষার 
বা এই সম্মানই অবশ্য তার আনন্দের উৎস 
aai তিনি বলেন, “arama সন্তানরা তাদের 
জীবনে Yass হতে চলেছে আর সেই 
জন্যই আমি সুধী । আমার দুটি মেয়ে। একটি 
মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি 
ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়াই 
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, Sl কারণ তাতে + 


ছেলেমেয়েদের যেমন 
উপযুক্তভাঁবে মানুষ করা 
যায় তেমনি নিজেদের ও 


2 দুর্ভাবন। কম থাকে। 


আমি সেজন্যই সুৰী।” 


JAYASREE, Phone 46-4116, Poush 1374,January 1968 Reg.No C.4019 


90 1801008 
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. বিজ্ঞপ্তি 

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল সওয়া সাঁতট। নাগাদ শ্রীযুক্ত! লীল! রায় অকস্মাৎ মস্তিফে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত 
হয়ে অচৈতন্ত হয়ে পড়েন। গত ১৩ই ডিসেম্বর atfacam হঠাৎ পড়ে গিয়ে Sta ডান উরুর হাড় ভেঙ্গে যায়। 
সেই অবধি পা teta করা অবস্থায় তিনি শধ্যাশায়ী ছিলেন। এই অবস্থায়ই মন্তিফে রক্তক্ষরণ রোগে সংজ্ঞাহীন হয়ে 
পড়েন। সেদিন বিকালেই তাকে সুধলাল কার্ণানী হাসপাতালে (প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল ) হাট 
ইউনিটের ক্যাবিনে স্থানাস্তরিত করা হয়। গত তেইশ দিন যাবৎ মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন সংগ্রামের পর বর্তমানে চিকিৎসকের 
মতে তার অবস্থ। কিছুটা ভালর দিকে, যদিও তর সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসে নি। তার শরীরের ডান দিকটা সম্পূর্ণ 
অবশ হয়ে আছে। 

ইতিপূর্বে ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ সালে তিনি করোন।রী থ হোসিস রোগে এবং ১৯৬৩ ও ১৭৬৭ সালে সেরিব্রেল 
ecu রেগে আক্রান্ত হন। এবার তৃতীয় সেরিব্রেল আক্রমণ । তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আবার আমাদের 
পরিচালনা করুন বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি । তীর রোগের প্রচণ্ডতার ও আকক্ষিকতার দরুণ হাসপাতালে 
আমাদের উদ্বিগ্ন দিনরাত যাপন করতে হয়েছে। এই কারণে জয়শ্রীর এই সংখ্য! বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা 
দুঃখিত | পরিচালকমণ্ডলী 

২৬,২৬৮ - জয়তী 





anh ajg, ১৩৭৪ 


পশ্চিম বে রাষ্ট্রপতির শাসন 

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন 
প্রবর্তিত হয়েছে। দেইদিনই পি, ভি, এফ-কংগ্রের মন্ত্রীনভা 
ক্যাবিনেটের বৈঠকের পর রাঁজ্যপালের নিকট পদত্যাগ 
করেন। ইতিপূর্বে এরা বলেছিলেন বিধান সভায় সংখ্যা- 
লধিঠঠত! প্রমাণিত না হওয়া পৰ্যন্ত পদত্যাগ করবেন AL | 
কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে 
গি, ডি, এফ-কংখ্রেস নেতৃবৃন্দ দিল্লী যাবার পর এদের মত 
পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। 

পি, ডি, এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের away ছিল তার! 
বিধান সভার সম্মুখীন হবার জন্য সর্বদাই গ্রস্তুত'। গত 
১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধান সভার অধিবেশনেও 
তারা শক্তি পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং সেখানে 
পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ 
করতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু ম্পীকার-এর রুলিং-এর 
ফলে গত ২৪শে.নভেঘ্বরের মত বিধান সভা জবার 
অনিপিউকালের অন্ত TIE ঘোষিত হওয়ায় ত! সম্ভব 
হোলো না। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সভায় পি, ভি, এফ- 
কংগ্রেন কোয়ালিশন নিশ্চিতভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে 
পরিণত হয়েছিল । স্পীফারের রুলিং তাই তাদের সুনিশ্চিত 
পরালয়ের হাত থেকে রক্ষা ফরে। 

পশ্চিম বাংলার পরিষদীয় রাজনীতিতে যুক্ত ফ্রণ্টের 
আমল থেকেই WCE দেখা যায়। যুক্ত ফ্রন্টের বড় 
শরীক মাক্সবাদী কম্যুনি্ট পার্টি এই অন্থর্যের জনক 
দলীয় নীতি ও কর্মপন্থার ett ও প্রভাব বিস্তারে 
আতিশয্য ও অসহিষুঃতার ay মন্ত্রীসভায় তাদের প্রতিনিধির! 
বার বার মন্ত্রীসভার যৌথদায়িত্ব লঙ্ঘন করে অন্থান্ত মন্ত্রীদের) 
এমন কি তদানীন্তন যুখ্যমস্ত্রীরও, বিরোধিতা করেছে; যুক্ত 
ফ্রণ্টের WEES কোনো কোনে! দলের বিরুদ্ধে প্রচার ও 
বলপ্রয়োগেও FA বোধ করে নাই। এমন কি পশ্চিম 


৬৩২ 


বাংলার রাজনীতিতে জাতীয়ঙার বিধ্বংসী চীনমুখীনভাকে 
এরা প্রশ্রয় দিয়ে চীনা-আমুগত্যের প্রবল বাঁনসিকতা 
প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের হর 
qna প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
এই কারণেই পদত্যাগে Sos হয়েছিলেন। যুক্ত ফ্রন্টের 
atea siaa বিরুদ্ধেও এদের নিরন্তর প্রচার, আইন 
ও শৃঙ্খলার অবনতি, বিরোধীপক্ষের সভ্যদের বিরুদ্ধে 
বলগ্রয়োগ, শ্রমনীতির ফলে শিল্পে অশান্তি, ভূমি সংস্কারে 
অবহেল! করে ভুমি-সমশ্তা সমাধানের g কৃষকের 
প্রতি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান ইত্যাদি ঘটনা যুক্ত 
ফ্রন্টের আমলেই পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে ates ডেকে 
এনেছিল। 

এই অদ্বৈৰ্যে ইন্ধন যুগিয়েছিল যুক্ত BS মন্ত্রীসভা বা ভিলে 
রাজ্যপালের ভুমিকা, যুক্ত ফ্রন্টের maaa দলত্যাগে 
প্ররোচনা দিয়ে পি, ভি, এফ-এর আবির্ভাব ও সঙ্জোপনে 
পি, ভি, এফ কর্তৃক MATS! গঠন এবং মা কয়েকমাস পূর্বে 
পরাজিত কংগ্রেসকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে অগ্রনীর 
ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ দান। | 

সর্বোপরি এই aaia স্থায়িত্বদানে পশ্চিম বাংলার 
বিধান সভার স্পীকারের অবদানও কম নয়। স্পীকার 
বিধান সভার অধিবেশনের পথরোধ করে যে সাংবিধানিক 
সঙ্কট we করেছিলেন সেই ngba মীমাংসার oe 
অনন্ভোপায় হয়েও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে 
উঠেছিল। স্পীকার বিধান সভার অধিকারের রক্ষক এবং 
জনমতের প্রতীক যে সভা সেই সভায় জমমতের প্রতিফণনের 
matt প্রহরী । কিন্তু স্পীকারের ares কার্যক্রম সেই 
সভার অধিবেশলগুলিকেই বাঁনচাশ করে firs এবং শেষ পর্যন্ত 
নিজের সর্বনাশ সাধন করলে || স্পীকারের এই আত্মধবংসী 
নীতি এবং জনমতের ইচ্ছার কঠরোধের বোধ হয় নজীর নাই। 
রাইপতির শাসনে স্পীকারকেও নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। 


৬৯৬ সম্পাদকীয় ও 

ma শাসন অনিবার্য করে তুলতে বিরোধীদের 
ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। বিধান সভায় সংধ্যালখিষ্ঠ ঘোষ- 
মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করার চাইতে তারা রাছ্যপালের উপর 
সকরুণ্তাবে নির্ভর করেছেন ঘেয-মন্ত্রীভ|কে বরখাস্ত 
করবার জন্ত | অথচ, এরাই Say se মন্ত্রীসভাকে 
রাজ/পাল কর্তৃক বরখাস্তের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন | রাজ্যপালের যে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের 
বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ জনমত প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, সেই 
অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপর একান্তভাবে নির্ভর 
করতে বিরোধীদের নীতিতে বাঁধে নাই। তাছাড়া বিধান 
সন্ভাকে এড়িয়ে গিয়ে এই সভাকে বাতিল করিয়ে রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের ow বিরোধীদের আকুল আবেদন, 
বিধান লভার সার্বভৌমত্ব তথা, পার্লামেন্টারী eaa প্রতি 
ডানাস্থ। ও অবজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করেছে। বিধান সভায় 
শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাহায্যে খোষ- 
মন্ত্রীসভার অপসারণ করে পরিষদীয় ক্ষমতাকে শাসনবিভাগের 
পদানত করতে বিরোধীরা সহায়ক হয়েছেন। অতঃপর 
পরিষদীয় রাজনীতির মর্যাদা শাসনবিভাগ কর্তৃক লঙ্ঘনের 
সুযোগ তৈরী হয়ে রইলো। 

রাইপতির শাসনের প্রয়োগে দলত্যাগীদের অবিসংবার্দী 
ভূমিকা রয়েছে । সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে সুবিধাবাদী 
নীতিহীন গোষ্ঠি যুক্ত ফ্রণ্টের সদস্যদের দলত্যাগে প্ররোচিত 
করে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিয়েছে, সেই নীতিহীনদেরই 


মন্ত্রীসভা গঠনে উৎসাহ দান ও সমর্থন দানে যুক্ত 


ফন্টের বিভিন্ন দল দ্বিধাবোধ করলেন ন|। যুক্ত ফ্রন্টের 
অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের পক্ষে, বিশেষ করে যে সব 
জাতীয়তাবাদী দল পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এই নীতিহীন 
. সুবিধাবাদী আচরণ সর্বতোভাবে গহিত ও নিন্দনীয়। যুক্ত 
ফ্রণ্টের খে সব দল গণতগ্ত্রে বিশ্বাস করে না তাদের কথা 
Aq তারা পরিষদীয় gates কবর খু'ড়তে ব্যস্ত। 


কংগ্রেস এতোঁকাল সেই কাজে sima সহায়তা করে 
এসেছে। যুক্ত BGA জাতীয়তাবাদী দলগুপিও সেই 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে রইলেন | 

রাষ্ট্রপতির শাসনের অ।মলেংবিধান সভা বহাল থাকবে 
এই বালস্থলত্ত ধারণা নিয়ে যারা! রাষ্ট্রপতির শাসনের আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন তারা হতাশ হয়েছেন লব চাইতে ধেশী। 
নীতিহীন রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত জাত্মধ্বংস ডেকে আনে 
সে খেয়াল তাদের ছিল না। এবার সে শিক্ষা হল। 

রাইউপতির শাসনের পরের পর্যায় মধ্যবর্তী নির্বাচন । 
নীতিহীন ও ক্ষবিধাবাদী নির্বাচনী জোট যে সমস্যার লদাধান 
দেয় নাঃ গত নির্বাচনে তা দেখা গেছে! সে-শিক্ষা নিয়ে 
এবার জাতীয়তাৰাদীর! অগ্রসর হবে কি ন! সেটাই লক্ষ্যণীয়। 


উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন 


উত্তর প্রদেশেও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সংযুক্ত 


বিধায়ক দঙ্গের তীব্র sayy চরণ সিং সরকারের অস্তিত্ব ' 
কয়েকবারই গুরুতররূপে বিপন্ন করে তুলেছে । গত rz 
ফেব্রুয়ারী তারিখে চরণ পিং-এর শেষবারের মত পদত্যাগের 
পর সংযুক্ত বিধায়কদলের চরম সঙ্কট দেখা দেয়। চরণ সিং 
মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব বহুদিন পূর্বেই বিপর্যস্ত হয়েছে। 
সংযুক্ত সমাজবাদী দল, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জনসভ্ঘ এই 
তিনটি দলই প্রকান্তে চরণ সিং-এর বিরোধিতা করে এসেছে। 
চরণ সিং তার পদত্যাগ পত্রে সুস্পঈভাবে তার উল্লেখ 
করেছেন। সংযুক্ত সমাজবাদী দল তো মন্ত্রীসভা থেকে 
এবং সংযুক্ত বিধায়ক দলের সকল সংগঠন থেকেই তাঁদের 
প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে শিয়েছিলেন। spa? পার্টিও 
মন্ত্রীসভা থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিয়ে গেছে 
পূর্বেই! সংযুক্ত বিধায়ক দল এদের পুনরায় যোগদানের 
অনুরোধ জানিয়েছিল। সে অনুরোধে কোনো সাড়া পাওয়! 
যায় নাই। চরণ সিং-এর স্থলবর্তী নেত! নির্বাচন নিয়ে 
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বিরোধেই সংযুক্ত বিধায়ক দলের afer শয্যা রচিত হয়। 
জনসজ্ঘ রাজ্যপালের কাছে রামচন্দ্র ভিকলের নাম সংযুক্ত 
বিধায়ক দলের নেতারপে প্রস্তাব করে পাঠাবার পরই অঙ্তাঙ্ক 
দল তার বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিধায়ক দলের 
চরম ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধায়ক দল কোনো নেতা! 
নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত 
হোলো। কিন্ত বিধায়ক দল এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার 
দরুণ বিধান সভায় তাদের পরাজয় ব্যতিরেকে এই শাসন 
প্রবর্তন গণতন্ত্রম্মত কাঁজ হয় ন|ই। তাছাড়া, এদের 
পরাজয়ের পর বিধান সভা জিইয়ে রাখবার যৌক্তিকতা দেখা 
দিত, বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভবনা নির্ণয়ের জন্ত । একে 
একে, কয়েকটি অকংগ্রেশী কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেল। 
এই ভাঙনের জন্তু কংগ্রেসের উপর সুলভ দোষারোপ করলে 


দায় এড়ানে। যাবে না। অকাগ্রেদী কোয়ালিশনের অন্তর্থ স্ব, 


artes মিলনই'এজন্ত দায়ী | 


দীন দয়।ল উপাধ্যায় 

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মোগল সরাই ঠেশনের নিকট 
জনগঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সন্দেহ- 
জনক মৃত্যুতে সমগ্র দেশ গভীর শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন 
হয়েছে। ACH থেকে পাটনা যাবার পথে পণ্ডিত 
উপাধ্যায়ের বগী মোগল সরাই ষ্টেশন ইয়র্ডে পাঠানকোট 
CHAT থেকে তুফান এক্সপ্রেসে জুড়ে দেবার পথে 
রাজনৈতিক কারণে আততায়ীর হাতে এই শোচনীয় ঘটনা 
ঘটছে বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা বিভাগের এবং উত্তর প্রদেশের গোয়েন্দ। বিভাগের 
উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিলরেরা অনুসন্ধান পরিচালনা করেও 
এ যাবৎ আততায়ীর সন্ধান পান নাই। আমরা গভীর 
উদ্বেগের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের VLBI ফলাফল লক্ষ্য 
করছি। মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে এই পণ্ডিত, অনাড়ম্বর ও 


জনসঙ্ঘের অন্ততম প্রাণশ্বর্ূপ জননেতার মৃত্যুতে আমরা 
গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং ভার সহকর্মীদের আন্তরিক 
সমবেদনা জান|চ্ছি। 


কচ্ছ ট্রাইবুন্াজের রায় 

১৯৬৫ র এপ্রিলে সিদ্ধু-গুদরাত সীমান্তে কচ্ছ-এর রান 
এলাকায় পাকিস্তান আক্রমণ করে। পাকিস্ত/দের দাবী ছিল 
কচ্ছের রানের মাঝামাঝি ২৪ অক্ষরেখা বরাবর এই সীমান্ত 
অবস্থিত ; আর ভারতের পক্ষ থেকে বলবার ছিল এই রানের 
উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে এই সীমান্ত রয়েছে | ইংরেজ সরকারের 
মধ্যস্থতায় দুই পক্ষই বিরোধটি একটি আন্তর্জাতিক 
ট্রাহিবুন্তালের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয় এবং অতঃপর 
সকল বিরোধই আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু কয়েক মাঁদ পরে, প্েশ্বছর 
সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তান পুনরায় কাশ্মীরের ছাম্ব এলাকায় 
আক্রমণ করে কচ্ছ চুক্তির প্রাথমিক সর্ত লঙ্ঘন করে। 
সে-সময়ই ভারতবর্ষ কচ্ছ বিরোধ নিষ্পত্তির ট্রাইবুন্তালের 
সর্ত অস্বীকার করতে পারতো। তার আগেই পার্লামেন্টে 
কচ্ছ ঠ্রাইবুন্তালের মীমাংসা দবর্থহীনভাবে মেনে নেবার জন্ত 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। 

রানের ৩৫০০ বর্গমাইল বিরে!ধ মীমাংসার লন্ত ভারতের 
প্রতিনিধি যুগোশ্লাভ জজ ওলেল cata, পাকিস্তানের 
প্রতিনিধি ইরাণের জজ নসকুল্পা areata ও রাষ্ট্রসভ্ঘের 
সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক মনোনীত সুইডিস aa 
গানার লেগেরগ্রেনকে নিয়ে ট্রাইবুন্তাল খটিত হয়েছিল। 
সংখ্যাধিক্যের মতে এই Regain রানের ৩৫০ বর্গমাইলে 
পাকিস্তানের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। ট্রাইবুন্তালের 
সভাপতি লেগেরগ্রেন বলেছেন পাকিস্থান তার দাবী 
অধিকতর যৌক্তিকতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত 
করেছেন। পাকিস্তানী এলাক! দ্বারা বেষ্টিত ভারতীয় দুইটি 
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vue 


ছিটমহলও পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে, এই যুক্তিতে যেহেতু 
এ এলাকাগুলি পাকিস্তান এলাকা দ্বার! পরিবেষ্টিত, সংঘাত 
এড়াবার oy এবং শান্তির খাতিরে এই দুইটি অঞ্চলকে 
পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়াই aes) এই যুক্তিতে 
অতঃপর সীমান্তে কোনো ছিট মহলের অবস্থিতিই অসম্ভব 
হয়ে উঠবে। 

কচ্ছ উ্রাইবুন্তালের রায় গুরুতর সঙ্কটের WP করেছে। 
ভারতের ৩৫০ বর্গ মাইল এলাকা পাকিস্তানী দখলে দেবার 
অধিকার কোনে! সরকারের নেই। ঠ্রাইবুন্তালের প্রধান 
বিচারপতির মতে পাকিস্তানী পক্ষ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে 
তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। ভাই প্রশ্ন 
হচ্ছে Stas সরকার সেদিকে ব্যর্থ হলেন কেন। পাকিস্তান 
কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণের পর কচ্ছ ট্রাইবুন্তালের সর্ত থেকে 
ভারত সরকাঁরের মুক্ত হওয়ার নৈতিক ও রাজনৈতিক 
প্রয়োজনীয়তা ছিল। বর্তমানে গণভোট গ্রহণ ছাড়া কচ্ছ 
ট্রাইবুন্তালের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় এলাক। পাকিস্তানের 
দখলে দেবার কোনো অধিকার ভারত সরকারের নাই। 
পাকিস্তান যাতে জবরদস্তি এই এলাকা দখল না করতে 
পারে সেদিক থেকেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সতর্ক teats 
প্রয়োজন আছে। 


রেলের বাজেট 

ভারত সরকারের রেল বাজেটে সবই বাড়তির দিকে, 
এক আয় ছাড়া। ঘাটতি বাড়তির দিকে, ভাড়া 
বাড়তির দিকে, মাশুল বাড়তির দিকে এবং aae 
বৃদ্ধির দিকে । এ-বছর (১৯৬৭-৬৮) ২ কোটি টাকার 
আমুমানিক খাঁটতি ২২,৫৯ টাকায় পৌঁচেছে। ১৯৬৮- 
erg আমুমালিক খাঁটিতি ২৭ কোটি ট।কা-__ভাড়া মাশুল 
ইত্যাদি বৃদ্ধি করে মাত্র এককোটি টাকা বাড়তির হিসাব করা 
হয়েছে। সকল শ্রেণীর যাত্রীদেরই ভাড়া বাড়ছে। শীতাতপ 


নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে শতকরা ১০ ভাগ, শীতাতপ নিয়স্ত্রিত 
fora গাড়ীর চেয়ারে অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া! লাগবে, 
তৃতীয় শ্রেণীর তিন মাচা কিম্বা দুই মাঁচা বিশি শয়ন কক্ষতে 
প্রতি রাত্রিতে অতিরিক্ত চার টাকা ভাড়া MIA I 
প্র্যাটফরম টিকিট ২০ পয়সা এবং ৫ টাক! পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
টিকিটের উপর অতিরিক্ত পাচ পয়সা, পাচ থেকে পনের 
টাকা পর্যন্ত টিকিটের উপর অতিরিক্ত দশ পয়সা এবং পনের 
টাকার উপরের টিকিটের ew অতিরিক্ত পনের পয়স। 
লাগবে। এ ছাড়া মালের মাশুলের উপর অতিরিক্ত চার্জের 
ওপর শতকরা ৩ ভাগ বেশী ভাড়া লাগবে। 

রেলওয়ের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ বল! হয়েছে IIÍ 
ভাতার পরিমাণ বর্তমাঁনে ৯২ কোটি টাকা,-বছরে ২৮ কোটি 
টাকা বেশী, রেলের জালানির খরচের পরিমাণ ২২ কোটি 
টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, কয়লার দাম ও সেলস ট্যাক্স বাড়বার 
দরুণ। যেসব লাইনে লোকসান হয় ব্যয় সঙ্কোচের aw 
সে গুলি তুলে দেবার প্রস্তাব রেলমন্ত্রী করেছেন। এই 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহু অঞ্চলের যোগাযোগ বিদ্বিত হবে। 
পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরতি, শস্য উৎপাদনে কমতি রেলের 
মাল চলাচলের পরিমাণ কমিয়ে আরো ঘাটিতি এনে দিয়েছে। 
পরিকল্পনার এই পরিহাসের খেসারত যেটাবার ees যাত্রীদের 
ও জনসাধারণের ভাক পড়েছে। 


পরমাণ, wa নিষিদ্ধকরণ 

সম্প্রতি কোপিজিনের ভারত-ত্যাগের পূর্বে ভারতের . 
প্রধান মন্ত্রী ও সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী যে যুক্ত বিবৃতি দেন 
তাতে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রসঙ্গটি প্রায় অনুল্লিখিত 
থেকে গেছে। সোভিয়েট রুশ ও আমেরিকা পরমাণু অন্তর 
প্রসারের নিষিদ্ধকরপ সম্পর্কে যে খসড়া প্রস্তাব রচনা করেছে 
তাতে পরমা atA রাষ্ট্র ও পরমাণু অগ্্র-বলিত রাষ্ট্রের 
প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের আভাস থাকাতেই পরমাণু 


৬৬৬ 
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eaa প্রসার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে সোভিয়েত রুশ ও ভারতের 
মনোভাব বিপরীতমুখী । সে-কারণে ভারতবর্ষের পক্ষে এই 
চুক্তিতে স্বাক্ষর কর! সম্ভব হবে না। প্রথমত, পারমাণবিক 
wa প্রসার সীমিত রাখবার চুক্তিতে পাঁচটি পারমাণবিক 
রাষ্ট্রের মধ্যে কেবলমাত্র সোঠিয়েত রুশ, আমেরিকা ও ব্রিটেন 
স্বাক্ষর দেবে, ফ্রাম্প ও চীন দেবে লা। সুতরাং বৃহৎ 
রাষ্টগুলির সকলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার নিরোধের দায়িত্ব 
মা নিলে পারমাণবিক অন্ত্র-বিহীন রাঁইগুলির বিবাদ 
থেকে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, পারমাণবিক অন্ত্রসম্পন্ন রাইগুলি 
পারমাণবিক Adea সম্পর্কে উদাসীন তো বটেই এবং 


i 


১৯৬৩ র আংশিক পারমাপবিক:পরীক্ষা চুক্তির পর এদের 
পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এ-ছাড়ি! 
পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পথেও পারমাণবিক 
we বিহীন রাইদের পক্ষে নানা বাধা! নিষেধ আরোপিত করে 
তাদের এই stans অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। 
সুতরাং ভারতের মত দেশের কোনোরূপেই এই প্রস্তাবে 
সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। 


২৩,২৬৮ 


Sai Aw fs ও CERP 


“ping সিংহ 


প্রায় বার তের বছর পূর্বে আমি যখন কেন্দ্রীয় সরকারে 
কাজ করতাম, তখন ভাষা প্রসঙ্গে একট! ঘটনা মনে পড়ে। 
আমাকে তখন প্রায়ই বেতার ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করা হত। 
একদিন দিল্লীব বেতার কেন্দ্রে ভাষণ দিতে গেছি, তখন 
সেখানকার একটি কর্মচারী এসে আমাকে স্বাগত করলেন 
এবং আমার ভাষণের কয়েক পঙতি বাদ দিতে অনুয়েধ 
করলেন। কারণ, তাঁর মতে, সেগুলি সরকারী ভাষানীতির 
বিরুদ্ধ মতাঁমত। 

উত্তরে আমি agin, “আমি স্বাধীন লেখক, কাউকে তুষ্ট 
করার oe লিখিন।। সুতরাং, প্রয়োজন হলে, অস্ত কাউকে 
ডাকুন। নমস্কার, আশি বাড়ী চল্লাম।” 

তখন তিনি ডাইরেক্টর-জেনারেলের সঙ্গে এ বিষয়ে 
আলোচনা করবার জন্তু অন্তর্ধান হলেন এবং আমাকে কিছু- 
RUA জন্তু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। সৌভাগ্য- 
বশতঃ, আমাকে বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না! কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে বল্লেন, “ডক্টর সিনৃহাঃ 
আপনার ভাষণে কোন পরিবর্তন করা Aate, আপনার 
বক্তব্য আপনি বলে যান ।* . 
o আমার ভাষণে আমি বক্তব্য রেখেছিলাম যে, সমগ্র 
দেশের প্রশাসনিক সংস্থাকে ভাষা-ভিত্তকনীতির উপর 
ত্বাপিত করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রক্যকে বিপন্ন করা হয়েছে। 
এই হেতু, ভারতীয় সরকারকে একদিন বেগ পেতে হবে। 
কিন্তু তখন আমি ভাবিনি যে, ভাষা-সমন্তাটা asia দেখা- 
দিবে ও ক্রমেই জটিলতর হযয়.উঠবে। 


বলাবাহুল্য এই মত কেবল জামার একার নয়, বহু দেশী 
ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ একই মত পোষণ করেন। উপাহরণ 
স্বরূপ, অধ্যাপক টয়নবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 

অর্থাৎ, আজ যদি দেশকে প্রশাসনিক ( administra- 
tive ) ভিত্তিতে ভাগ করা হত, তা হলে বর্তমানে Stata 
প্রশ্ন এইভাবে উঠত না বল্পে অত্যুক্তি করা হবে Al | 

সর্ব ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিক হিন্নুস্থানের সর্বত্র 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাঁ করবার সুযোগ পেত এবং এইক্সগে 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ate ই এদের চোখে প্রাধান্ত নাভ 
করত। ফলে, ভাষার স্থান হত অতি গৌণ, এমনকি নগণ্য 
হত বলে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। অধিকস্ত সহাবস্থান ও 
প্রশাসনিক স্থায়িত্বের দৌলতে, পর্ব ভারতবাসী নিলেব. 
agta ও সহরব।সীদের বিষয়ে গর্ব করতে শিখভ । কালে 
হয়ত বিবাহাপির ভিতর দিয়ে এরা সবাই ভারতবাসী বলে 
গৌরব অনুভব করতেও পশ্চাংপদ হত না। এটা হচ্ছে 
প্রকৃতির নিয়ম | 

এই সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ তার প্রণীত “Nationalism” 
পুস্তকে লিখেছেন, “Yet, remember that in 
Switzerland the races can intermarry, because 
they are of the same blood. In India there is 
no common birthright” 

একই ga তিনি আবার লিখেছেন, “And when 
we talk of Western Nationality we forget that 
the nations there do nob have tbe physical 
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repulsion, one for the other, that we have 
between different castes, Have we an instance 
in the whole world where a people who are 
not allowed to mingle their blood shed their 
blood for one another except by coercion or 
for mercenary purposes ?” 

একথাটা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার পাবেন যে, ভাষার 
প্রশ্ন মূলতঃ BR nge নয়, এটা গ্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক | 
ভাষার দোহাই দিয়ে তাই অনেক হিন্দীভাষী আজ এই 
সমস্তাটাকে রাজনীতির বাহনদ্বরূপ প্রয়োগ করবার স্থযোগ 
COR | বস্তুত, এরা যনে করেন যে, হিন্দী একমাত্র রাষ্টর 
ভাষা হলে তাঁদের রাজনৈতিক ৪ অর্থনৈতিক প্রধানত 
সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বঙ্গাবাহুপ্য, অহিন্দীভাষীরাও এই 
মনোভাবের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নন। তজ্জন্ত হিন্দীর 
বিরুদ্ধে এদের এত তীব্র বিরোধিতা | 

মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজী যখন আমাদের 
শাসকের Stal ছিল, তখন এটার উচ্ছেদ সাধন সমন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও অরবিন্দ প্রমুখ অনেক নেতৃস্থানীয় 
ভ|রতবাসী একই মত প্রকাশ করে গেছেন। PITTA, 
অরবিন্দ তার বিখ্যাত ‘The Ideal of Human unity’ 
পুস্তকে লিখেছেন “Modern 
Nothing has stood in the 
way of rapid progress in India, nothing has 


India is another 


striking example. 


more successfully prevented her self-finding 
and development under modern conditions 
than the long overshadowings of Indian 
tongues as cultural instruments by the English 
language.” 

অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইতিমধ্যেই এসমন্ধে 


লোকমতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলতঃ অধুনা অনেক 


লোক ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেন ও ইহাকে 
দেশ থেকে বিলুণ্চির হাত থেকে রক্ষা করবার ww উত্ভোগী 
হয়েছেন। 

এর কারণ আর কিছু নয়, ইংরেজের রাজনৈতিক ও 
সংশ্লিঃ ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
ইংরেলীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং ভাষাৰ 
প্রশ্নকে এক নতুন দিতে দেখতে শুরু করেছেন। কারণ, 
ইংরেজী ভাষা আজ আমাদের রাজনৈতিক বা sea 
মর্যাদার পরিপন্থী নয়। এটা আর আমাদের স্বাধীনতাকে 
কোনভাবে হু করেছে না। বরঞ্চ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের aw 
বহিজগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্ক ইংরেজী বা aw 
কোন বিদেশী ভাষ! জাতীয় জীবনে কোন স্থান অধিকার 
করা উচিৎ কি না সে mea তারা চিন্তা করতে ভারস্ত 
করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখ! প্রয়োজন যে, ইংরেজী- 
Adma হিন্দীবিরোধিতাও মূলতঃ রাজনৈতিক, কৃষির 
প্রয়োজনে নয় } 

ইংরেজী তো শিখতেই হবে, কারণ, সব যুরোপীয় 
ভাষার মধ্যে ইংরেজীর সঙ্গেই আমাদের এঁতিহ্র যোগসুূল্র 
সর্বাপেক্ষা প্রবল। আমাদের পক্ষে ইহ! Clete waia 
বিদেশী ভাষ! থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ | আর আমেরিকার 
ক্ষমতা প্রসারে» সঙ্গে সঙ্গে, এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব 
গুনেকাংশে BPRS হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হল, ইংরেজীকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া 
সমীচীন হবে কি, না? 

একথা মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষে, ইংরেজী ভাষা 
কোনকাঁলেই জনগণের ভাষা হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। 
এটা সবসময়েই শিক্ষিত সমাজের ভাষা হয়ে থাকবে, যেমন 
ফরাসী একসময় যুরোপে ছিল। 

এক্ষণে বিচার্য, নমগ্র ভারতে যোগাযোগের ভাষা ব! 
তথাকথিত “link language” কি হবে? 


w 


৩৯১ ভাষা সমস্তা fF ও কেন? 


এই প্রসঙ্গে, সকলেই Data করবেন যে, হিন্দী বা 
হিন্ৃস্থানী সংখ্য।গরিষ্ঠের lal) ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
সেই জন্ ইহাকে AIRE মর্যাদা Creat অনুচিত হবে না। 
মোগল আমলে, ফারসী মিতিত হিন্দী ব| উর্দূ, ( তাবুর 
ভাষ!) জাতীয় Vig ছিল। সুতরাং হিন্দী তথা হিন্দু- 
স্বানীকে জাতীয় সম্মান দিলে, আমাদের এতিহাসিক, 
এতিহকে Tes দান কর! হবে সাত্র। 

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, 
দেবনাগরী হরফের সংশোধন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যাতে 
করে সকলে ইহ! সহজে পড়তে ও লিখতে সক্ষম হয়। এর 
ফলে, আমাদের জাতীয় সংহতি AYP করা হবে এবং অন্তান্ত 
সংশ্লিষ্ট, যথা, ছাপা ও লেখার, TA তো আছেই। এই 
সম্পর্কে যুদ্ধকালীন Roman Hindia কথা৷ অনেকের qa 
থাকতে পারে। রে!মকলিপি যদি ভিয়েটন|মী, ইদ্দোনেশীয় 
ও তুর্কারা গ্রহণ ক?তে পারে, তা হলে আমাদের পক্ষে এই 
লিপি ব্যবহার করা কোন লজ্জার কারণ হতে পারে না। 
যথার্ঘথতঃ, অনেক পণ্ডিতদের মতে, সব ভারতীয় দিপিই 
FACIES | 

এখন দেখা যাক, হিন্দীভাষীরা কি চায়? বলাবাহুল্য, 
হিন্দীভাষা বলতে) আমাদের প্রধানতঃ, উত্তরপ্রদেশের কথাই 
ভাবা কর্তব্য। বিহার, aaga প্রভৃতি saty হিন্দী 
ভাষী প্রদেশ উত্তর প্রদেশের অনুচর বা! satellite qia | 
অবশ্য, যুগপৎ এ বথাটাও শ্বীকার করতে হবে যে, 


অদাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার দরুণ, এর! সবাই 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অল্প বিস্তর লাভবান 
হয়েছে। - 


উত্তর প্রদেশ ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্র এবং এই 
হল হিন্দী-ভাষীদের উচ্চাঙ্ষার মূল ভিত্তি। উপরস্ত, এই 
প্রদেশ হল নেহেরুর জন্মস্থান | 

পানিকার (Panikkar) লিখেছেন, ‘Uttar Pradesh 


is nearly equal to Andhra, ‘Telengana, 
Karnatak and Kerala put together.” 

একথাটাও সর্ব সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নেহরুর 
সর্বভারতীয় প্রাধান্য উত্তর প্রদেশের উপরই স্কাপিত। এই 
রাষ্ট্র সহায়তা ছাড়া তাঁর পক্ষে একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া 
কিছুতেই সম্ভব হতনা বলে আমার বিশ্বাস এবং তিনিও 
উত্তর প্রদেশের ক্ষমতা কোন প্রকারে লাঘব করতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অথাৎ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা 
উত্তর Acree, তিনি PNA ছিলেন বলে নয়। 

সর্দার পানিক্কার States Reorganisation এর সভ্য 
ছিলেন। সেই হিসাবেই তিনি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 
রিপোর্টে তার Note of Dissent এ লিখেছেন, 

“One of the commonest arguments 
advanced by leaders in Uttar Pradesh was 
that the existence of a large and welle 
organised “State” in the Gangetic Valley is 


& guarantee for India’s unity, that such a 


“State” 


disruptive 


would be able to correct the 


tendencies in other states, and 
to ensure the ordered progress of India, The 
same idea bas been put to us in many other 
Pradesh is the ‘backe 
bone’ of India, the centre from which all other 
“States” derive their ideas and culture, ete,” 
তিনি জারও লিখেছেন, 


examine these claims seriously, for nothing is 


forms such as Uttar 


“It is not necessary to 


more certain 60 undermine our growing sense 
of unity than this claim of suzerainty or 
paramountcy by one “State” over others,” 

কিন্তু এই প্রতিবাদ এবং এই অতিকায় রাষ্ট্রের বিস্তক্তি 


oye ভয়ঞ, মাধ ১৩৭৪ 

‘সম্বন্ধে প্রস্তাব কর! সত্তেও নেহেরু সর্দার পানিক্কারের মডামত 
উপেক্ষা করে গেছেন। এইভাবে তিনি ভাষাসমস্তার একটা 
স্থায়ী প্রতিকারের সুবর্ণ সুযোগ হারিয়েছেন । 

Sta Note of Dissent এ পানিষ্কার যা বলে গেছেন 
তা প্ৰণিধানযোগ্য । সংক্ষেপে, তিনি বলেছেন যে, যতদিন 
পর্যন্ত এই বৃহৎ রাষ্ট্র অবিভক্ত থাকবে অর্থাৎ, ইহা আকারে 
অন্ত aefa সমতুল্য না হবে ততদিন অন্তান্ত ভারতীয় 
রা্ের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা কোনকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। 
কারণ, যে নীতির উপর আমাদের সাংবিধানিক সাস্য 
নিহিত আছে, এই বৃহৎ al? চিরকালই তার বাধা শ্বরূপ হয়ে 
থকবে। 

তিনি লিখেছেন, “The consequence of the 
present imbalance caused by the denial of the 
federal principle of equality of unite; has been 
‘to create feelings of distrust and resentment 
in all States outside Uttar Pradesh not only 
in the southern Statés but also in Bengal, 
Punjab and elsewhere where the view was 
generally expressed before the Commision that 
the present structure of Government had led 
to the dominance of Uttar Pradesh in all- 
India matters. The existence of this feeling 
will hardly be denied by anyone, That, it 
will be a danger to our unity if such were 
allowed to exist and remedies are not sought 
and found now, will also not be denied. 

Since the formal constitutional device for 
equalising growing disparities bebween the 
units in a federation, that is the provision of 


equal or at least heavily weighted representa- 


` 


tion in the house representing the federal 
principle, is not possible and even if it were 
possible, would not now be a satisfactory 
solution, in view of the dominant position of 
the House of the People, the only remedy 
open to us is to reconstitute the overgrown 
State in 
the differences—in 
the State. 
solution.” 

এখন সবাই উপলব্ধি-করবেন যে, অগ্তকর ভাষ। সমস্যার 
আসল উৎস কোথায় ? 

এ বিষয়ে আমি আমার “Indian Independence in 
Perspective” পুস্তকে লিখেছিলাম, 

“Language thus got inextricably entangled 
up with polities, In fact, as is known, 


such a manner as to lessen 


shorb to partition 


This seems to me an obvious 


language bas become for many a convenience 
for political ends—for power and preference in 
life. 


Hence the exacerbation of regional rivalry and 


the country’s economic and political 


the growing struggle for power by those who 
hold the linguistic balance in their favour, It 
is also trae that the problem has been farther 
complicated, as has been pointed out, by the 
heavy slant the Mahatma gave it by his 
heavy dependence on certain favoured are as 
for the fulfilment of his political ambitions,” 
এখন সকলেই বুঝতে পারবেন যে, ১৯৪৭সালে ভারতবর্ষ 


, স্বাধীন হলেও, প্রত পক্ষে সামজ্যবা? এখনও অবসান হয় 


নাই। তাই বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 


e» ভাষা| সমন্তা কি ও কি? 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র । এই হল ভাষাগ্রশ্নের 
আসল কারণ 1 

সুতরাং উপরোক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রশ্নের 
একটা যথাযথ উত্তর পেতে হবে এবং পেলে পর ভাষা সমস্যার 
সমাধান সুগম হবে। ইহা! শ্বাভাবিক প্রগতি | 

অর্থাৎ এখন থেকে জনশিক্ষার, জন্তু আঞ্চলিক ভাষা 
হবে প্রধান ভাষ। এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
হলে, সেই শিক্ষাই জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে 
যথেই হবে, য। সবদেশেই হয়ে থাকে । মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারপর ছেলেমেয়েরা অনায়াসে হিন্দী বা 
হিনুস্থানী শিখতে পারবে দেশের সংহতি রক্ষার জন্য | এই 
প্রস্তাবে কারো আপত্তি থাকা উচিৎ নয়। বস্তুতঃ, উত্তর ও 
পশ্চিম ভারতীয়দের পক্ষে এতে কোন IRAI হওয়াব কোন 
কারণ নাই। একমাত্র তামিল ভাষীদের ছাড়া, অন্ত দক্ষিণ 
ভারতীয়দেরও, এ সম্বন্ধে আপত্তি থাকার ভয় ভিত্তিহীন | 
শেষ পর্যন্ত, তামিলভাষীরাও অর্থ নৈতিক ও নিরাপত্তার খাতিরে 
হিন্দী শিখতে বাধ্য হবে বলে আমার মনে হয়। যধার্থতঃ, 


A এ'রা যদি একট! বিদেশী ভাষা শিখতে পারে, তবে হিন্দী- 


ভাষা শেখার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিগঙ্গত কারণ থাকতে পারে 
না । অবশেষে, উচ্চ বিভালয় ও বিশ্ববি।লয়ের ভাষা হিসাবে, 
অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, ইংরালী শিক্ষা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত 
নাই, বস্তুতঃ থাকা উচিৎ না। দেশের ভাষাগুলির উন্নতি ও 
প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্য এদের প্রয়োজনীয়তার 
বিষয় ভাববার সময় হবে, এটা বর্তমান সমস্যা নয়। 


afaa sicsa 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মা্্স বাঁদ £ ৩৫০ টাক। 


“...সমাজতয়ের সহিত মার্ক্সবাদ বা কয়্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈভিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রানথ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাগ্ 1” 
*** ( ভূমিকা ) 


নেতাঁজীর জীবনবাদ : ১২৫ 


***নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। CGideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভার্তবর্ষের জন-সাঁধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাঁজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া Ste পন্থা বিভতে 
অয়নায়। (ভূমিকা) 

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে৷ 


পাওয়! যাবে £ 
জয়ভ্রী--৩০১, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 











টি ce eee EA i 2 a k 
Sa যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের D í 


= 
Gi 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 













উপভোগ করবার জন্য | 
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধমার অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ BA CAT, এ 
Care, , 
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর ; renn (nen) 
দুইবার করে দু'চামচ গ্রভসঞ্জীবনীর সঙ্গে | এম, নি,এম, (আমেরিকা, তালা 
চার চামচ মহাজ্রাক্ষাযিষ্ট (৬ বৎসরের ছি ৮ 
পুরাতন) থাবেন। এতে ক্লান্তি দুর করে, উ ই! কলিকাতা! com ডাঃ নয়েশ sa ঘোষ, 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সি কাশি ই j A এফ, Ram, আবুরকেদাচাখয | 
থেকে রেছাই পাবেন.। ə N C 4 > 
: ৩৬ সাধনা উষধালয় রোড 






' ə 
ASRA Daaa চাক। সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 


তিনটি কবিতা 
ATE দ!শগুপ্ত 

FN 
ঘৃণা, কিন্ত হাত-পা-মুখ নেই, 
কে যেন কী অন্ধকারে বলেছিলে! 
আমার সামনেই 
তৈরী নিলো 
gi; 
এখন তবে ভূতের সঙ্গে লড়াই, 
atl? 


খেদে রি 
কী এনেছো? আমার জন্যে কি আছে? 

তুমি এখন অনেক দূরে থাকো কেন? 

_ তুমি পাঠিয়েছিলে একটি ভাঙ! মানুষ 

(তোমার সঙ্গে থাকে? নাকি প্রেমিকই সে?) 


আমার তাকে ভালো লাগলে না ॥ 


কলহ ৃ 

এভাবে খেলার কোনো মানে হয় ন! 
তুমি যে নেশার ঘোরে উল বোনো, 
চাদ পাও এখানে সেখানে 

তারই বা কি মানে? 


বেঁচে থাকা যায়, যদি ভাব হয় সমানে-সমানে ॥ 


অভিষেক : সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত 
নয়তো অভ্যন্থে ফিরে আসা 

এ বিজন একান্তের ঘরে 

খুলে যায় হাজার sats 

দৃশ্য হতে দৃষ্যের অন্তরে | 


রম্য রুদ্র রাছে একসনে 
অকস্মাৎ খুশীর ঝলক 
অপগত সময়ের ঝড় 
ভিতরে তাকাই অপলক। 


বুকের ভিতর কী যে হয় 
বাতাসে দুরের পরিমল 
এ যেন নতুন অভিষেক 
হৃদয়ে মেলেছে শতদল। 


শেষ পরিক্রমা £ মঞ্জুয দাশগুপ্ত 
ওই চাদ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
পৃধিবীও করে সুর্য পরিক্রমা 
ভেবো না নিয়ত তোমারি চতুদিকে 
আমি ঘুরে যাধ প্রতিদিন প্রিয়তমা | 


আগ্রহ ছিল যদিও পিদ্ধরসে 
ভাঙবো না আমি পুরোনো দেউলটিরে, 


তবু AA জোয়ারে জলোচ্ছাসে 
সব ডুবে যায় কৃষ্ণাতিথির ভীড়ে। 


যদি ফুল তুলে প্রতিদিন সাজি ভরে 
টেবিলে রাখতে--কাজকরা ফুলদানী 
পূর্ণতা নিয়ে নিশ্চিত খুশী হডো-_ 
কত অসহায় অমর্ত্য রাজধানী । 


আজ বিকেলের নিরাল। অবাঞ্ছিত, 
জামার পৃথিবী সহসা কেন্দরচ্যুত 
আমি ঘুরে যাই অন্তকিছুর টানে 
আমার হৃদয় বেদনায় আধুত I 


জানলে না তুমি ভূকম্পনের ফলে 
আমি সরে গেছি অন্ত SICA | 


JAA : বিজয়কুমার দত্ত 

তোমার মুখের শান্ত ভাস্কর্যের নিটোল রেখায় 

কৈশোর জ্যোৎ্সস।র আলো চকিত বিদ্যুতে 

ফিরে আসে হৃদয়ে আমার 

যে দৃশ্য কখনো আমি দেখিনি আশ্চর্য 

সেই সব বনবীধি, খেছুর গাছের নীচে অপরাহ্ণ বেল! 

আমার চোখের সামনে ছায়াছবি হয়ে উঠতে চায়। 

যে নদীর Fae ধারাজল, 

নক্ষত্র আকাশভলে দৌরলোকে, ছিলজানি অস্পর্শ আমার, 

তোমার চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে 

সেই জলে যেন স্নানশেষে 

শুদ্ধ হয়ে উঠি । তোমার নরম ঠোটে 

দেখেছি নিফম্প ভাজ, যেন সেই পাথর প্রতিমা 

AREA যেতে যেতে, হঠাৎ g চোখ তরে আনে লোন|জল 

তুমি কি চিরটা কাল, দুরে দুরে পড়ে থাকবে, আর 

আমার বুকের ক্ষীণ ফাটলে নন্দিত থাকবে-_হইহকাল কিংবা 
প্রকাঁল 


FE 


প্রভু নয় বন্ধ 


a 


পাক্ষিপস্তান্নেন্জ avast fe 


অশোককুমার মজুমদার 


ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ stay খান, পাকিস্তানের বর্তমান 
রাষ্ট্রপতি ; তিনি সম্প্রতি Siete আক্সণীবনী১ প্রকাশ 
কগিয়।ছেন। 


বইটিতে যে সকল তথ্য, বিশেষতঃ মনোভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুবের বইকে এক 
হিসাবে ‘propaganda’ বলা যাইতে পায়ে) প্রথমত তিনি 
নিজের দেশের আত্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে কি করিয়াছেন 
A তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে। কিছু উন্নতি তিনি 
নিশ্চয়ই করিয়াছেন £ দেশে অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল, এখন 


আর তাহা নাই। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের amea ww ' 


ভিনি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের দে|ষ দিয়াছেন, তাহা! কতটা 
সত্য বলা কঠিন। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯১৭ ) পাকিস্তান 
জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রথম দিন, ডাঃ আলিম-আলি 
রাজি “প্রভু নয় বন্ধু”র উপর প্রশ্ন করিবার নোটীশ 
দিয়াছিলেন। পরিষদে এই প্রশ্নটি গৃহীত হয় এবং নম্বর হয় 
sel কিন্তু পরিষদের শধিবেশনের দিন প্রশ্নটি রহস্তজনক- 
ভাবে উধাও হইয়া যায়, এবং প্রশ্নের তালিকার ১৪ নম্বরের 
. পর ১৬ নম্বরের প্রশ্ন দেখা যায়। প্রশ্নকর্তা এবং তীর 
সমর্থকেরা এই ব্যাপার লইয়া আপত্তি করেন ও ম্পীকারের 

s} Mobamoed Ayub Khan, President of 


Pakistan: Friends not Masters; Oxford 
University Press, London, 1967. 


সঙ্গে যাগ-বিতণ্ডা আরম্ভ হয় । পরিশেষে ম্পীকারের নির্দেশে 
দুইজনকে সার্জেন্ট বলপূর্বক সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া 
দেয়, ফলে বিরোধী পঞ্ষ এই পরিষদের সেশন বয়কট কবেন। 
পূর্ববঙ্গের সভ্যদদের উত্তেজিত হইবার কারণ আয়ুব তাহার 
বইয়ে পূর্ববঙ্গবাসীগের বিরুদ্ধে নানারকম মন্তব্য করিয়াছেন, 
এমন কি পূর্ববঙ্গের মুপলমণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি 
কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন।২ যাই হোক Bel পাকিস্তানের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সুতরাং আমদের আলোচ্য বিষয় নয়। 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা বোধ হয় বলা আবশ্যক। 
আমাদের শাসক CfA অত্যাচারে MEAT হইয়! একদল 
লোক বলিতে atag করিয়াছেন যে ভারতেও পাকিস্তানের 
wis “সামরিক একনায়কত্বঃ অথবা military dictato- 
[8010 প্রতিষ্টিত হইলেই আমাদের সব সমস্যার অবসান 
হইবে। তাহারা পাকিস্তানের প্রকৃত তথ্য ভাল করিয়া 
জানেন বলিয়া মনে হয় মা। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী 
লিয়াকৎ আলি খাঁর মৃত্যুর পর হইতেই, পাঞ্জাবী ও অ- 
পাঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। সেই 


দীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বর্তমান প্রবন্ধে নিপ্রয়েজন, 


2 | Ibid, p. 187. 

আয়ুব প্রকারান্তরে বপিয়াছেন যে পুর্ব পাকিস্তানে 
অধিবাসীগণ ভারতের আদিম অর্থাৎ অসভ্য জাতিদের বংশধর 
এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা বিজেতাধের বংশধর | 


aah, মাৰ ১৩৭৪ 


৬৬ 


কেবল মলে রাখা উচিত যে আযুবশাহীর প্রবর্তনের সঙ্গে 
পাঞ্জাবীদের সম্পূর্ণ জয় হয়। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক 
ইউনিট করে পাঠান, বালুচ ইত্যাদি জাতিণের স্বায়ত্তশাসন 
কেডে নেওয়া হয়, এবং দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ পশ্চম 
পাবিস্ত মের উন্নতি কল্পে লাগান হয়। আগলে পাকিস্তানের 
eng বাহিনীকে, পাঞ্জাবী দৈষ্কবাহিনী, বললে অত্যুক্তি 
হয় লা। পূর্বপাকিস্তানের আপ্রাণ চেষ্টায় অভাবধি yah 
battalion পূর্ব পাকিস্তান হইতে men হইয়াছে | দুই 
batta ion এ প্রায় ১৫০০ (দেড় হাজার, ) WM; সমগ্র 
পাহিস্তান স্থগবাহিনীর nea অন্ততঃ দশ ডিভিশন, অর্থাৎ 
তুই পাধ। এই অবস্থায় পূর্ব স।কিস্তান-ব।লীরা পাকিস্তানে 
কি মর্যাদা! বা সম্মান লাভ করিবে, তাহা সহজেই অমুমেয়। 
ভারতেও সামরিক . একনান্কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে awl 
অবস্থ। হইবে তাহ। সহজেই অনমুমেয়। সামরিক অফিসার 
প্রায়, সবপ্রণেশ হইতে নিযুক্ত হইলেও, ভারতীয় পেনা- 
বাহিনী নানাকারণে রাজপুত, শিখ, জাঠ, পাঞ্জাবী গাড়ওয়ালী 
Sri, Tad, ওড়িয়া, বিহারী ও যুক্তপ্রদেশী ও মারি 
লইয়া গঠিত। যে ফোন প্রকার সামারক শাসনে এই 
সব Betta atiy লাভ ফরিষে। পূর্বোক্ত 
ভাযাঙাযীদের মধ্যে পাঞ্জাবী এবং শিখদের প্র!ধান্তই অধিক, 
স্থতরাং উত্তর ভারতে তাহার।ই প্রভুত্ব ফণিবে, এবং S 
শিবসেন।র ফার্য্যকদাপ দেখিয়া মনে হয় যে সামরিক শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইলে পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ saare আবার 
মারাঠ। রাণ্য প্রতিষ্ঠিত হুইবে। 

আয়ুবশাহীর এই দিকটি বিশেষ চাবে স্মরণ রাখা উচিত। 


bd + * 


SATA পক্ষে অবশ্য ‘প্রভু নয় apte আয়ুব তার 
saaien যে দিকট| দেখাইয়াছেল, তাহাই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । নিজের বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন 


করিবার ey Sia নানাগ্রকাঁর মিথ্যার আশ্রয় লইতে 
হইয়াছে © | 
এই কারণেই, প্রেসিডেন্ট আফুবের মতে, পাকিস্তানের 
সৃষ্টি may ফর্তব্য হইয়া ঈড়াইস। অর্থাৎ ১৯৪৭ Yere 
ভ্রাঙ্ছণেরা 'অত্রাহ্মমদের ছায়। মাড়ইতেন না। অতীতে কি 
হইয়াছিল ডাহার ইতিহাস পরে আপোচিত হইবে। 
 ইস্লাদের প্রতি হিন্দু নেতাদের মনে!ভাব সম্পর্কেও 
আয়ুব এই রকম ACTA অপলাপ Sacer, যথা ঃ 
Indian nationalism is besed on Hinduism, 
and 08151568058 naticnaliam is based on Islam. 
(p. 128) 
পাকিস্তানের Aas তথা-কথিত ইলগাসের 
fefers প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভারতীয় 
জাতীয়তাব!দের APTE এই অপপ্রচার কেন.? আয়ুব 
আবার লিখিতেছেন ২ 
“Tho Indian attitude oan be explaincd only 
The Indian 
have a deep hatred for the Muslims, and sinve 


in pathological terms. leaders 








©| Ib was Brahmin 01050510181 and arro- 


‘gance that hed forced us to seek a homeland 


of our own where we could order our life acero- 


ding to our thinking and faith. They wanted 


ug to remain as serfs, which was precisely the 
condition in which the Muslim minority in 
India lived to-day. ‘there was the funda- 
mental opposition between the ideologies of 
India and Pakistan, The whole Indian society 
was based on class distinction in which even 
the shadow of a low-oaste man was enough to 
pollute & member of the high caste, 
(I bid, p. 172 ) 


৬১৭ প্রভু লয় বন্ধু বাঁ পাকিস্তানের রাজনীতি 


they must disclaim and deny itall the time 
they are the victims of continual tension,” 
(p. 115) 

“India has a deep 
pathological hatred for the Muslims and her 
hostility to Pakistan 
refusal to see a Muslim power developing next 
door.” (p, 188) 

এই রকম fata) মিথ্যা উক্তির প্রত্যুত্তর সাধারণতঃ 
না দিয়! চুপ করিয়া থাকাই বুক্তি-যুস্ত। কিন্তু বর্তমান 
CRY ইহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়! উড়।ইয়া দেওয়! 
যায় না, কারণ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ala 
প্রেপিডেণট এই মন্তব্য করিয়াছেন; এই দেখ গত কুড়ি বছরে 
তিন বার আমাদের আক্রমণ করিয়াছে, এবং অধুন। আমদের 
আক্রমণ করিবার oe প্রাণপণ বেগে নিজের সামরিক শক্তি 
বাড়াইয়া চলিয়াছে, চীনের সাহায্য লইতেছে ইত্যাদি। 

হিন্দুরা ষে মুঘলমানব্বের নির্যাতন করে, এই অভিযোগ 
পুরাতন । সার পৈয়দ etgay খানের সময় হইজেই যখনই 
এক শ্রেণীর যুললমানদের ইংরাজের নিকট হইতে কৃপ1তিক্ষা 
করিতে হইয়াছে, তখনই ডাহার! এই ধুয়া ভুপিয়ছে। এই 
সঙ্গে তাহাব। আর একটি দাবীও উত্থাপন করিত, যে 
ইংরালেরা মুসলমানদের পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ জয় 
করিয়াছেন, সুতরাং মুগলমানদের দেশটা feaa ন! দিলেও, 
বিশেষ রাজনৈতিক আধার দেওয়া কর্তব্য | 


particularly 


stems from her 


এ দুইটি Ma পরস্পর-বিরোধী এবং ছুইটিই fafedia | 
দ্বিতীয়টিই প্রথমে আলোচনা করিতেছি । Bae 
ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল প্রধানতঃ মারাঠ। এবং feces 
নিকট হইতে। মুসপিম শক্তির মধ্যে হায়দরাবাদের নিজাম 
প্রান প্রথম হইতেই ইংরাজের আনুগত্য Nph করিয়া 


নিজেকে বাঁচান  টিপু-সুলতান অবশ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু অযোধ্যার নবাবকে যখন ভাগহোৌপি প্রায় ciatti 
পাঠাইয়া গ্রেপ্তার করেন ও রাজাচ্যুত করেন, তখন তিনি 
কিছুই করিতে পারেন নাই। পিরাজন্দৌপা অবশ্য যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু mad শক্তিতে নির্ভর করিয়া বোধ হয় 
লেখা যায় যে সে যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যত লোক হতাহত 
হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পশ্চিম বাংলায় 
ঘোষ মন্ত্রীত্বে হতাহত হইয়াছেনঃ এবং লর্ড ক্লাইভের হাতে 
হত বাদালী মরিয়াছিল, তদপেক্ষ। বেশী R কংগ্রেলী 
আমলে বাংসায় ঘায়েল হইয়াছে । অলম্‌ অভিথিত্তরেএ | . 

এইবার প্রথম দাবিটির আলোচনা কণা যাক অর্থাৎ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাপে বা অত্যাচারে মুদলমানপের 
ধর্ম, সদা ও এতিহ নাশ হইবার আশঙ্কা আছে fe না। 
wa, Raa দেশ দখল করিবার পূর্যে fay ও 
মুসলমানদের ইতিহাস আঁলে।চনা করিয়া দেখিতে হইযে, 
যেকে কাহার উপর ধর্ণান্ধতার বশীভূত হইয। অত্যাচার 
করিয়াছে। 

ইসলামের প্রতি হিন্দুর! চিরকাল পহ্বদয়তা দেখাইযাছে, 
ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আরবরা সিদ্ুদেশ দয় 
করার (710 খৃঃ) পরও, আরব বণিকগণ শ্বচ্ছন্দে ভারতে 
at yas করিতেন। সুলতান মাহমুদ ১০২৫ dis years 
আক্রমণ করিয়া aaa মন্দিরটি ধ্বংস বরেন, কিন্তু 
১০৫৩ খ্রীঃ বর্তমান agatat একটি মসজিধ নির্মিত হু | 
মুদপধান এতিহাসিক মুহম্মদ উফি পিখিয়াছেন যে বর্তমান 
ব্যাম্বে নগরে পাশাদের ঘারা উত্তেজিত হইয়া হিন্দুগণ এব টি 
মসজিদ ধ্বংশ করিলে গুজরাতেব AMI জয়সিংহ Mage 
(১০৯১১১৪৩ খৃঃ) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়। ow 
করিয়া অপরাধীদের দণ্ড দেন এবং মসজিদটি Aafia 
জন্য যুগলমানদের এক লক্ষ মুদ্রা দেন। উফি yea 
করিয়াছেন যে ইহার সহিত তুপনা করিবার ঘটনা! কখনও 


ese 


B, মাধ ১৩৭৪ 


শোনা যায় নাই। গুজরাতে এই সমরে হিন্দুর! মুসলমানদের 
মসজিদ নির্মাণের we আরো! সাহায্য করিয়াছিল তাহার 
Sete প্রমাণ আছে। 

কেবল গুজরাত নহে, মুস্লিম সাধকগণ। ভারতে 
মুমদযান স্থলত!নত,, প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই যথেচ্ছ বিচরণ 
করিভেন। এবং মাজমীব, acta, seals, বিলগ্রাম, এবং 
কাহারো কাহারো মতে বারাণশীতেও তাঁহ।দের বসবাস 
fe | 

হিন্দুরা যে মুপগম!নদের প্রতি কোনে! অত্যাচারই করে 
নাই, তাহ! নহে। পরবর্তী কালে গুজরাতে মুসলমান atan 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং গুদরাতের সুলতামেবা রাজস্থানের 
অনেক মন্দির ধ্বংস করার পর, মহারাণা FS গুজর।তের 
একটি iaf ধ্বংস করেন। এইভাবে অ]ওরঙগজেবের 
অত্যাচারের ফলে মহারাণ| র।জসিংহের পুত্র, কুনওয়ার ভীম, 
গুঞ্জরাতের কয়েকটি মসঙ্জিদ ধ্বংস করেন বপিয়া জনশ্রুতি 
আছে) কিন্তু ইহ] যে অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া তাহা 
মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যদি হিন্দু এবং 
শিখের! বাস্তবিকই ইস্পম বিদ্বেষী হইত, তাহা হইলে 
পরবর্তীকালে যখন শিখ এবং মাঝাঠ।রা পাঞ্জাব এবং উত্তর 
ভারতে agy বিস্তার করিল তখন পিখেরা কখনও 
মুসলমান ধর্মের অবধ।নন। কবে নাই, ইহা সর্বজন বিদিত। 
মারাঠাদের সম্বন্ধে ইতিহাসের alse তাই S | 

During the first half of the cighteeuth 
century, precisely the same question arose... 
The Marhatta Infidels had 
Muhammadan Empire of India. 
which 


Muealmans or Hindu Deputies, accroding to 


overrun the 
Provinces 


had formerly been ruled over by 


81 বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা আযমুবখানের পুস্তকের পৃষ্ঠার 
সংখ্যা নির্দেশ করে। 


the Muhammadan Law, were seized by an 
Unbelieving Dynasty. Among the more devont 
Musalmans, the question of their status under 
the conquerors and of their obligation to rebel ' 
against them, immediately arose. It was 
decided that, in as much as the Marhattas 
satisfied themselves with taking one-fourth of 
the reverue without further interfering with 
the actual administration, India still remained 
They left the 
Mubammadan Governors of Provinces untou- 
obed. They maintained the Muhammadan 
On the 


& new 


a country of Islam, 


Judges and Law officers undisturbed. 
demise of a Musalman Governor, 
ruler of the same religion was appointed. 
Indeed the confirmation of his hereditary 


succesor was considered a matter of 
of a present to the 
The following is the 
Decision whion the greatest authority of that 


time (Kazi Muhammad Ali) gave forth : ‘Now 


right upon payment 
distant Marhatta court. 


let us suppose that a Country of Islam has 
fallen into the hand of Infidels who, however, 
permit the Muhammadans to say their Friday 
and ’Id Festival prayers; who maintain the law 
of Islam, and appoint Kazis to carry it out 
according to the wishes of the Musalmans, but 
in which, nevertheless, the Muhammadans 
have to ask the Infidels to appoint (the 


Mausalm in). Governors. Such gountries ug- 


ye. 


os 


প্রভু নয় বন্ধু বা পাকিস্তানের রাদনীতি 


happily exist in our time, where Muhammadan 
Governors are appointed by Infidels, and 
where the Friday and ‘Id prayers are still 
For the Infidels (Marhattas) have taken 


It is 


said. 
possession cf some of our Provinces. 
therefore needful for every Muhammadan to 
know what the law says in such a case, 

‘The truth is that if such a Mahammadan 
A. Provinoe falls into the hands of the Infidels, it 
continues & Country of the Faithful, because 
no country of the Enemy is adjacent to it, and 
because the law of the Infidels is not intro- 
duced, and because the Governors and the 
Judges are Mahammadans, who decide accor- 
ding to the laws of I-lam, and because even 
the Infidels themselves refer all matters to the 

uhammadan law, and the Musalman Law 

officers pass sentence on the Infidels,’* 

এই ফণটোয়ার উপর সন্তব্য করিয়া হান্টার লিখিয়।ছেন £ 

Not one of the reasons here assigned for 
India continuing a Country of the Faithful 
holds good at the present time,® 


অর্থাৎ মারাঠাদের অধীনে মুসলমানগণ যে MTNA 
উপভোগ করিতেন, ইংরাল আমলে তাহা TS হয়। Wate 








৫ | W. W. Hunter: The Indian Musal- 
mans, The Comrade Publishers, 1945; pp. 
128-29, 

e] Ibid, p. 129, 


ইতিহাসের বিচারে দেখা যায় যে মুসলমানদের feg- 
বিভীষিকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক | 

এখানে বোধ হয় বলা আবগ্তক যে মারাঠাদের নিকট 
হইতে সমস্ত সুবিধা পাওয়া সত্বেও শাহ ওয়ালীউল্ল। sige 
নেতাগণ, আহ্ম্দশ। আবদালীকে ভাবত আক্রমণ করিতে 
অনুরোধ করেন। এবং এই ওয়ালীউল্লকেই, আযুবখ।ন 
ভারতে মুসলমানদের নব জাগরণের কৃতিত্বের ore উল্লেখ 
করিয়াছেন |? 

আহমদ MLE আবদ।লী মারাঠাদের পরাজিত করিলেও, 
ভারতে আর মুসলমান শক্তির APA হইল Al | 
ইংরাজ দেশ জয় করিতে আরম্ভ করিল। PIa 
ওয়াহাবীর! ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিল্লোহ করিয়া বার্থ হইল। 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া পিপাহী বিদ্রোহ 
করিল; ফলে ইংরাভের হাতে এমন নির্ধ্যাতন ভোগ করিল 
যাহা ভারতে মুসলমানদের কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। 
তাহার পর আর সৈয়দ আহ্গদের নেতৃত্বে তাহারা ইংরাজের 
সহিত যোগ দিয়া ভারতের গণজ|গরণের বিরুদ্ধে ইংরাজের 
সহায়তা করিতে আরস্ত করিল। এই কুকর্মে যে একশ্রেণীর 
মুসলম।ন নেতা ইংরাজের নিকট হইতে সর্বপ্রকারের সাহায্য 
পাইয়াছেন, তাহ] সর্বজনবিদিত! 

এই ধরণের রাজনীতির মূলে, মুদলমানদের ধর্মাভিমান। 
মুসলমানদের ধারণা যে তাহারা কখনও অন্যধর্ম|বলম্বীর অধীনে 
থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিজেতাভিমান। একসময়ে 
মুসলমানগণ উত্তর-ভারত বিজয় করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদের 





৭1109 Muslim renaissance in the sub 
continent began with Shah Waliullah who 
started probing into the past and thinking in 
terms of the future, 


Then came Sir 3৭৫ 
Abmed---( Ibid p. 202 ) i 


ere aa, মাঘ ১৩৭৪ 


উপর cing বিস্তার করিয়াছিলেন, R গর্ব মুসলমানদের 
মনে এখনও FICE | 

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর সার সৈয়দ বুঝিতে 
পারিলেন যে, ভারতে মুপলমান aaga পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
অসস্ভব। ভবিষ্যতে হয় ইংর!জ শাসন কায়েম হইবে, নচেৎ 
aiena যদি Rata শাসন কায়েম হয় তাহা হইলে 
নুতন স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, ইংরাগকে Aes 
করিতে পারিলে লানাপ্রকার সুবিধা পাওয়। যাইবে । আর 
স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা লাভ হইলেও গণতন্ত্র afeti 
হইতে বাধ্য | গণতন্ত্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে বাধ্য; 
স্থতর|ং মুসল্যালর। আর হিন্দুদের উপর agy বিস্তার করিতে 
পারিবে না। অষ্টাদশ asies, আহমদ শাহ 
আবাদলীকে আনিয়া হিন্দু-ম|রাঠাদের পরাজিত করা সম্ভব 
হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহ! অসম্ভব 
হইয়া দাড়াইল। একমাত্র ইংরাজের সাহায্য ভিন্ন ভারতীয় 
মুললমানদের ate প্রতিষ্ঠা করার আর অন্ত উপায় রহিল 
না। পৃবেই বণিয়াছ যে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীও এই ধরণের 
পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে উদ্মুখ হইয়/ছিলেন। 
সুতরাং সহজেই ইংরাল ও মুসলমানের এক্য স্থাপিত হইল। 
মুখ্যতঃ ইংরাজ ও মুসলমান অথবা মুসলিম লিগের একই 
উদ্দেশ্য হইলেও, মূলতঃ পার্থক্য ছিল। ইংরাজের উদ্দেশ্য 
qrar লিগের সাহায্যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদকে দ|বাইয়া 
রাখ! | মুললিম পিগ, বিশেষতঃ fania উদ্দেশ্য ইংর|জের 
সাহায্যে কংগ্রেস জাতীয়তাব!দকে শক্তিহীন করিয়া 
মুসলমানদের FS শক্তির পুনরুদ্ধার । বুদ্ধির যুদ্ধে g- 
পর্যন্ত লিন্নার জয় হইল; হংরাজের!--ভারতবর্ষ ছাড়িয়া 
যাইতে বাধ্য হইল সুতরাং মুসপিম তোষণনীতি তাহাদের 
বার্থ কায়েম করিতে 'পারিল না। কিন্তু font পাকিস্তান 
পাইলেন। 

কিন্তু পাকিস্তান প1ইয়াই feng এবং পাকিস্তানের নেতারা 


a 


mee হইলেন all তাহাদের চেষ্টা হুইল যে কিভাঁষে 
ভারতকে শক্তিহীন করিয়। এই উপমহাদেশে পুনরায় মুসলমান 
প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়। 

ভারত ও পাকিস্তান যখন স্বাধীনতা ate করে, তখন 
পাকিস্তানের তুলনায় ভারত এত অধিক শজিশ!লী ছিল যে, 
অমায়াসেই পাকিস্তান জয় করিতে পারিত। কিন্তু বিলেতা- 
RAB মলো ভব লইয়া, পাকিস্তান প্রথম হইতেই ভারতের 
লন্ত অত্যন্ত অসঘ্যবহার করিতে লাগিল । মুসলগ|নদের 


এই উত্রতার AFÈ পরিচয় পাওয়! যায় হায়দ্রাবাদে | ভারতীয় 4 


সেনাবাহিনী একরকম বিনা যুদ্ধেই হায়দ্রাবাদ দখল করে) 
কিন্তু তাহার পূর্বে হায়দ্রাবাদের মুললমান যে রূপ হুঙ্কার 
দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইতেছিল যেন, হায়দ্রাবাদের 
নেতা ফাশিম রিজভী সুলতান মাহ্‌যুদের ম্যায় হিন্দুদের 
AAE করিবেন। , 

যাহা হউক পাকিস্তানের নেতারা কাশিম রিজভীর মত 
মুর্খ নহেন ; কোনো একটি বৃহৎ শক্তির দাঁহায্য ব্যতীত 


ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে কি ফল হইবে, তাহা হারা. 


প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 
আয়ুবের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 

‘In 1951 when the Indiaas built up beavy 
military concentration against us ell along the 
border, Liaquat Ali Khan seemed tempted by 
He said, ‘I am tired of 
Let 33 fight it 
I submitted to him that before making 


the prospect of war, 
tl ese alarms and excursions, 
out.’ 
up his mind he should take into account the 


> 


views of those whose profession it was to fight, mm 


We had only thirteen tanks with about Forty 
to fifty bours engine life in them tc face the 


Indian army atthe time, and no} only our 


A 


` 


w 


৬৮১ agingga গাকিস্তাদের রাজনীতি 


politicians ‘ut our troops were itching to settle 
tecounts with India. It was my job to hold 
them back, which, thank Heavens, I did.’ 
(p. 40) 

(alga এই সময়ে পাকিস্তানের কমাওার-ইন-চিফ- 
[ছলেন।) 

সুতরাং ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পাঠানো 
গেলো না, এবং পাকিস্তানের নেতাগণ ভারতের সহিত 
শান্তিপূর্ণ ভাযে কাশ্দীব সমস্তা মিটাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য 
হইলেন। ১৯৫৩ আগষ্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান 
wh কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ জনমতের দ্বারা গৃহীত হইবে, এই 
মর্মে একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করিলেন! ইহার 
অব্যবহিত nat পণ্ডিত নেহরু জানিতে পারিলেন যে 
পাকিস্তান আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর সামরিক atela 
পাইবে। ২১ ভিসেম্বব ১৯৫৩, নেহরু এই সাহায্যের 
Sa প্রতিবাদ করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীকে পত্র 
দিলেন এবং আমেরিকার এই সাহায্যের ফল হইবে: 
“A qualitative change in the existing situation 
and, therofore, it affects Indo-Pakistani 
relations, and most especially, the Kashmir 
20101970551 

এই nega সত্বেও পাকিস্তান আমেরিকার বিপুল 
সামরিফ সাহায্য গ্রহণ করিল, বিনিময়ে তাহারা SEATO 
ও ঝাগণাদ চুক্তির অংশীপার হইল। পাকিস্তানের প্রধান 
মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে আমেরিকার সামরিক সাহায্য 
পাওয়াতে, কাশ্মীর সমস্ত। সহজেই মিটান যাইবে । উত্তরে 
পণ্ডিত নেহরু লিথিলেল £ 

That mens, thab you wish to settle this 


issue by force of arms or by threat to arms. 


প্রেলিডেন্ট aga এই চিঠির Bray করেন নাই, কিন্ত 
তিনি লিখিয়াছেন : 

On December 23, 1963, Pundit Nehru 
indicated that he could not go forward with 
agreements set out in the joint communique on 
Kashmir because the whole context in which 
these agreements were made will change if 


military aid comes to Pakistan from America. 
(p. 181) 


এইভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সমাগতপ্র।য় মৈজী সম্বন্ধ 
fan করিয়। পাকিস্তান আনন্দের সহিত আমেরিকার নিকট 
হইতে BE সাহায্য sey করিল, এবং আমেরিকা অকাতরে 
সাহায্য দান করিল। যেমন পূর্বে ইংরাজরা feat ও মুসলিম 
লিগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাহায্য ফাঁরয়া আপিয়াছে। 
এখন হইতে আমেরিকা হইল পাকিস্তানের API আয়ুব 
লিখিয়াছেন ঃ 

Now, I do not deny that the objectives 
whioh the Western powers wanted the 
Baghdad Pach to serve were quite different 
But 
we never made any secret of our interest. 
(Pp. 155-58) 


from the objectives we had in mind. 


অর্থাৎ আমেরিকার cre ay যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করিবে, we পাকিস্তান আমেরিকাকে জানান 
সত্বেও, আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়া আলিয়াছে। 
অবশ Fel VIIA কথা। 


( wa: ) 


in any language, it’s sweet < 


2 
as Pe e IP E 






In old French it was called ZUCHRE, In Arabic and Persian it is SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek 
One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind from the neolithic age. i 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound, There is no other satisfactory substitute for sugar. 
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“area IA হাসি” 
শঙ্করী প্রসাদ Ty . . . " 
(পূৰ্ব শ্রকাশিতের পর ) 











PR ১০০৭২ ED কি 
SOA AEE ses 
নতি aris, 


সা তত ৬ ৯: 35:85 sa 2 
ae ee SES “ ৮ $ ১ > 
৯৬ hare J ae as eo? ~ EN 
z te 2 ৬ চর 
> 






, QA কুতি চমকে শিউরে উঠলেন, Sta স্বামীও। আধ্যাত্মিক রর 
মানুষটির মুখে এ কী কথা ! অসস্তব _ অবিশ্বান্ত-_হঠাৎ ছন্দ পতন হল টার 
যেন-- ক ২ 

OIC একই মাহষ-_ভিনিই_ এসেছিলেন 'কুতি দম্পতির Sn i ais 
মধ্যাহছভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন প্রতীক্ষায় ছিলেন তারা, দরজায় me & 


ঘণ্টা বেলেছিল, তিনি ধীরে প্রবেশ করেছিলেন, we ভঙ্গিতে, 
অসাধারণ মর্যাদার লঙ্গে। সরুলে. টেবিলে বসেছিলেন, sfa 
আবহাওয়া এক বিচিত্র প্রভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, “মনে হয়েছিল 
বাণিনের পরিচিত ধূপর আলো যেন নির্মল উজ্জল হয়ে গেছে; পরম আকর্ষণীয় বিচিত্র মাগ্ষটিকে ঘিরে মিষ্টিদিদমের 
দ্যুতি’ 

আরও মনে হয়েছিল, এই মাহ্ষটির দৃষ্টি wis প্রবেশ করে যায়, ইনি অপর মামুষদের চেয়ে অনেক দ্রুত 
অনুভব করেন, ‘এই মধুর রহস্যময় স্রাতাটির অসাধারণ ক্ষমতা আছে অন্তের বক্তব্য উপলব্ধি sata’ এবং আছে মধুর 
মধুর হাসি, মুখে লেগেই আছে তা, SHIA আলোকের ধারার মত ঝড়ে পড়ছে নিয়ত। 

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্তু টেবিলে বসার পরে শ্রীমতী কুতি জেনেছিলেন, উনি মাংস খান ন! তা নয়, তবে অল্প খান, 
ইউরে!পীয়দের তুলনায় হিন্দুরা সামান্তই মাংস খায়। যখন তিনি কথা বলছিলেন, Sta নমনীয় হাতের আকার লক্ষ্য 
করেছিলেন শ্রীমতী কুর্তি, একেবারে প্রাচ্য হস্ত, Waly হাড়, সরু সংবেদনশীল আঙ্গুল, দেখে বোঝা সম্ভব নয় শক্তি 
আসে কোথা থেকে-. 

“মিঃ aR, বড় Ae রোদের দিনটি আজ; এখন বেড়িয়ে আসছেন না কি 1-_ শ্রীমতী কুতি প্রশ্ন করলেন। 
তারপরেই বোমা বিস্ফোরিত হল। কান ঝা ঝা! করে উঠল কুতি দৃম্পতির--এমন ধাক্কা খেলেন যে খানিকক্ষণ অসাড় 
হয়ে গেল ইন্দ্রিয় যেন। | 

মিঃ বসু বললেন-- 

“না, মিসেস gfe, মিঃ গোয়েরিঙের সঙ্গে আমার ধা ইন্টারভিউ ছিল। আমি সোজা Sta ফিল থেকেই 
. এধানে আসছি ।” 


৬৮৪ জয়, সাধ ১৩৭৪ 


নাজীদের সম্বন্ধে এই চেক মহিলার যে মনোভাবের কথা আগে জেনেছি, তাতে সহজেই বুঝতে পারি, কী 
দারুণ আহত তিনি হবেন সুভাষচন্ত্রের কথায় । সুভাষচন্দ্রের মত আধ্যাত্মিক এবং দীবুদ্ধি মানুষ অবশ্যই জানবেন, 
নাজী জার্মানী কাদের .প্রতিনিধি ? নিশ্চয় তিনি area করেছেন, জার্মানীতে “নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিনাশকে, নিদারুণ 
উদল্রান্তিকে। শুধু জার্মানীর নয়, ইউরোপের, কিংবা বলা চলে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ? 

কৃতি দম্পতি অসহ Tati বোধ করেছিলেন। গে যন্ত্রণায় কোনো ভঙ্গি ছিল না, অপরপক্গে ভালবাসা ছিল 
সত্যের ও ন্যায়ের প্রতি । সেইজন্যই তাঁদের পক্ষে অপরদিকে স্ুভাষচন্দরের যন্ত্রণার আকৃতিকে বোঝা সম্ভব হয়েছিল | 
তরুণ বালক কী যন্ত্রণায় নিষ্ষলে পাথরে মাথা কুটে মরে, তা তাঁরা জানতেন বলেই পাথর-ফ।টা অগ্রিগিরির অভ্যুথানকে 
শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পেরেছিলেন, যদিও জানতেন তা পৃথিবীকে নাড়া দেবে, মরবে, হয়ত মরবে মানুষ! 

এই অংশে শ্রীমতী কুতির মধিত-গভীর রচনাংশ অনুবাদ করে দিই = 


"গোয়েরিঙের সঙ্গে এমন মানুষের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? কি ভাবে ইনি লোকটার আকার, তার গন্ধ 
সহ করতে প|রেন-_সেই বৃহৎ পণ্ড _ নাজী, জার্মানীর খ্যাপ। যাড়টিকে -! যদি কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি 
মামুষ হয়ে থাকে, তাহলে গোয়েরিঙ ও বোস তাই। 

আমি অবশ্য বুঝেছিলাম, ইউরোপের, বিশেষত: গ্রেট ব্রিটেনের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভারত হয়ত স্বাধীনতা 
লাভে সমর্থ হবে। এবং তা ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলেই হওয়া সম্ভব, য! ইউরোপকে সম্পূর্ণ দুর্বল করে দিয়ে 
ভারত ও Mate উপনিবেশের মুক্তি এনে দেবে ।***** 

হিটলার--গোয়েরিউ গোয়েবলস্‌_-এই fale ইউরোপের আবর্জনার প্রতিনিধি আমি জানতাম। আর, 
সর্বদেশের নির্বোধ জনতার পিছনে Sei দিতে রয়েছে মহা স্থযোগ alta দল--বৃহৎ ব্যবসা, অতিকায় 
শিল্প, গ্রতিপত্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং নীতিহীন সংঝ|দপত্র__এরাই এখন বিজয়ী, পতনের যুগে যা হয়ে 
থাকে। জানতাম, এরা জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের সকলকে শেষ করে দিতে পারে--শরীরে মনে প্রাণে, ভিতরে 
বাহিরে, সর্বাংশে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভবপব | মিঃ aE তা জাঁনেন,স্পষ্টতঃই | এবং, সেই মুহূর্তে, আমি 
বুঝলাম, কেন তিনি বাপিনে। 

এক মুহুর্তের জন্ত আমর! পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। পরস্পরকে বুঝলাম SiR বিচলিত। তিনি 
কাধে একটু নাড়া দিলেন, যেন এই কথাটাই বলতে ঃ 

আর করবারই বা কী আছে? ave কাজ, কিন্তু করতেই হবে। কাউকে না কাউকে করতে হবে। একটি 
মাত্র সুযোগ এ জীবনে পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ভারতের জনগণকে অনাহারে, উৎপীড়নে। 
শোষণে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিরদিন এ জিনিস চলতে দেওয়া! যায় না। একাজ করতে এসেছি, 
কারণ না করে আমাদের উপায় নেই। পথ নেই, পথ নেই। বুঝতে পারছ না? 

এবার আমাকে ঈষৎ প্রতিবাদে কাধ নাড়াতেই হল। ইততস্ততঃ করে বললামঃ 

“হা, সে কথা ঠিক, তা বুঝি। আমি ও আমার দেশকে মুক্ত করতে সবকিছু করতাম--শুধু এ নাজীদের সঙ্গে 


ort 


বুদ্ধের কঠিন হাসি" 

সম্পর্ক করা ছাড়া। ওজিনিস কদাপি করতে পারতাম না| তাদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করা সম্ভব 
নয় আমার পক্ষে । aag ওরা। Yh, ছু'লে শিউরে উঠতে হয়, সংক্রামক রোগের মত। আপনি কি সত্যই 
নিজের পৃথিবীর রক্ষার জন্ত শয়তানের প্রতিনিধির সঙ্গে মিত্রতা করতে পারেন--বলুন 1 

“ভয়ঙ্কর, ABS, কিন্তু উপায় নেই”) তিনি বললেন, “আমাদের পক্ষে একটি পথই খোলা আছে। ভারতকে 
তার স্বাধীনতা পেতে হবেই, যে-কোনো যুল্যে। তার অর্থ হয়ত ইউরোপের ধ্বংস। কিন্তু ইউরোপ--এ 
ইউরোপ তো আবর্জনার GAL gea তার as আমার মাথাব্যথা নেই। নিশ্চয় চমৎকার কিছু 
মানুষ আছেন, এখানে, Barge, ধাদের জন্য আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি রয়েছে; তাদের কেউ 
থাকবেন, কেউ যাবেন, তাঁদের বিনাশে আমি বেদনাবোধ করব। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে কিছু লোক টিকে 
যাবে, যাদের বাঁচার অধিকার নেই। কিন্তু ভাবালু হয়ে ate নেই কিছু। আমাকে আমার নির্ধারিত 
বর্তব্যই করতে হচ্ছে। মিঃ কুতি, মিসেল কুতি, ভারতের crate, we, অপমানের চেহারা সম্বন্ধে আপনার 
কোনো ধারণা আছে? সেষেকী ক, কীলাঞ্চনা--কল্পন1! করতে পারেন? আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে 
পারি, এখানে নাজিতন্তর যেমন, ভারতে বৃটিশ স[আজ্যবাদ তেমনই--একই রকম অসহনীয়। কিন্তু, মনে হয়, 
এসব কিছু আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়।” 

খালিক নীরবতা, ঘনীভূত গাস্তীর্ষের মুহূর্ত । সঠিক উত্তর আমরা vee পেলুম না, কারণ তিনি যেভাবে 
অনুভব করছেন, সেভাবে অনুভব করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষটিকে আমরা যথার্থ ই বুঝেছি। 
মূলে তিনি আত্মিক পুরুষ, সুগভীর, যথার্থ তার aeg R, এবং অভিজ্ঞতা, নিজের আত্মার আকৃতিকে রুদ্ধ 
করে নিয়েছেন রাজনীতিকের ভূমিকায়। তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-_-গভীর এবং সত্য ।” 


ক্ুভাষচন্ত্রকে-_-তার অধ্যায় wets কুতি ঘম্পত্ভি কিছুটা বুঝেছিলেন, তীর বিপ্রবী স্বরূপকেও কিছুটা, 


এবং তীর! এ বিপ্লবচেতনার মুলে কেবল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই দেখেছেন, যা বহুলাংশে সত্য, কিন্ত 
সুভাঁষচন্দ্রের চরিত্রের একটি গভীর দিককে বোধহয় সম্পূর্ণ ধরতে পারেন নি, যেখানে রয়েছে তার বিপ্লব-চেতনার উৎস, 
যা কেবল ga প্রতিবাদ-স্পৃহা নয়, যা Sta আধ্যাত্মিক চরিত্রেরই বিশেষ প্রকাশ--সুভাষচন্দ্র নিজেকে নিয়তি-চালিত 
বলে মনে করতেন, মনে করতেন, কর্সেই তাঁর অধিকার। সুভাষচন্দ্র ভারতীয়, বিপ্লবী, কারণ তিনি শক্তিবাদী 
বৈদান্তিক, বিবেকানন্দের অনুগামী । স্হষ্টি যখন আবর্জনাপুঞ্জ, তাঁর অগ্নিসৎকার করতেই হয়, তথাকথিত ভালোর সঙ্গে 
মন্দও পোড়ে একই শয্যায় । ভয়ঙ্করকে দেখতে হয়-_-ভয়ঙ্করীকে দেখতে হয়__হু'চোখ খুলে । তাই দেখে এরা গেয়ে 
ওঠেন-_-কালী, তুই প্রলয় BAY আয় মাগো, আয় মোর পাশে e 





* এখানে মনে রাখতে হবে, স্থভাষচন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি কদাপি নীতিবাদী ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি an) গান্ধীজীর মত 


ছেলেমানুষি ব্যাখ্য। সুভাষচন্দ্র কখনো দিতে পারেন না। বিহারের ভূমিকম্পের পরে TA বলেছিলেন, অস্পৃশ্ঠতার 
পাপের ফলেই এই গ্রাক্কৃতিক ছুবিপাক ৷ রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই পাপে পাপী নন, এমন লোকও 


ebe জয়প্রী, মাধ ১৩৭৪ 


' মনে হয় না কৃতি দম্পতি ভারতীয় চিন্তার এই ভয়ানক দিকটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 


কয়েক বৎসর পরে। মধ্য তিরিশের সময়। “পায়ের তলায় পৃথিবী কাপছে। যুদ্ধের জঙ্ক প্রস্তুত হচ্ছে 
জার্মানী ৷” 

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি, আতঙ্ক-নীল বিষাক্ত দিনগুলি যখন ইউরোপের প্রতিটি সভ্যমান্ষের আনন্দ হরণ করে 
অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তেমনি একটি দিনে--সকাল বেলায়- শ্রীমতী gfe একল! প্রাতরাশের টেবিলে বসে, 
কেন না স্বামী কাজে বেরিয়ে গেছেন, বাইরে বেল বাদল। এ সময়ে হঠাৎ কে? BS ওঠে গেলেন 
দূরজীয়। দরজা খুলেই,চগকে ওঠেন-_বিস্ময়ের আনন্দের ধ্বনি বেরিয়ে আসে একই সঙ্গে। স্বয়ং RSA বস 
দ্বারে দাড়িয়ে । কী করে সন্ধান পেলেন এই বাসার ? শেষবার দেখা হওয়ার পরে দুবার বাসা বলেছেন 
এরা । 

“ex! মিঃ বসু | কী কাণ্ড, আপনি ! কী অপূর্ব! আপনার দেখা পেলুম 1” 

যথোচিত সম্ভাষণ বিনিময়ের পরে সুভাযচন্্রকে ঘরে এনে শ্রীমতী কুতি বসলেন। তাঁর আনন্দের সীমা নেই। 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেঙেন। 

“কত দিন যে আপনাকে দেখিনি? এক যুগ পরে দেখা । লোলা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন নাকি ?”? 

"না, এখন সোজা আসছি ভিয়েনা থেকে । এখানে কাজে এসেছি, কয়েকদিন মাত্র থাকব ।” 

আরও কিছু সংলপ। তারপরেই retata গম্ভীর ক__ 

“মিসেস কুর্তি, আপনাদের কাণ্ড দেখে আমি বিল্মিত। এখানে দারুণ অবস্থা, বিকট মনোভাব, তবু আঁপনারা 
এখানে আছেন কেন? এ দেশ আপনাদের ত্যাগ করা উচিত, যত তাড়াতাড়ি ততই ভাল i” 

` মিসেস কুর্তি বললেন, “আমাদের মতলব তাই। বিপদ সম্বন্ধে আমর! সচেতন। যত Ae পারি COCs 
ভাকিয়ায় ফিরে যাব । 

“চেকোক্পোভা কিয়া Pr — Voters প্রায় আতকে ওঠেন--"না নাঃ মিসেস কুর্তি, চেকোঙ্জোভাকিয়া একেবারে 
গায়ের কাছে, আর নিতান্ত দুর্বশ । TRS আগ্রাসী দেশের প্রতিবেশী সে, নিতান্ত সংকট অবস্থা তার। আচ্ছা, আপনি 
একবার ইউনাইটেড স্টেটসে যাবার কথা বলেছিলেন না” 

হুঁ, বলেছিলেন, তা ঠিক, কিন্তু স্বদেশ, স্বজন, চাকরি ছেড়ে যাওয়া কি সহজ ! তা ছাড়া সে দেশে যাওয়ার 
ভিপ] পেতেও থে সময় লাগে | তবু চেঃ! চালিয়ে যাচ্ছেন তারা | 

পহা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাঁন--কোনোমতে ব্যাপারট। was রাখবেন না। পরিস্থিতি শোচনীয় | 
পায়ের তলায় জমি নেই এখানে o” 


তো মরৈছে--তার ব্যাথ্যা কি? স্ভাষচন্দ্রের কাছে, মন্দ যে করলো, সেই কেবল মন্দ নয়, মন্দে যে বাধা দিল না, 
তেমন fafa তালোও মন্দেরই দলে পড়ে। 


৬৮৭ "বুদ্ধের কঠিন হাসি” 


সে কথা কি কুতিরা জানেন না? নিশ্চয় জানেন। তবু সুভাষচন্দ্র তাগিদ দেন--*মোটে দেরী করবেন না 
কদাপি নয়” | | 

“ভাল, আমরা তাহলে শীজ্রই যব_-” 

“azz তে” 

"হা, অবশ্যই" 


মিসেস কুতি অতঃপর লিখেছেন, “এ সকল কথা ভিনি অতীব সংযত ভাবে বলেছিলেন, তাঁর সেই frog 
অস|ধারণ উপায়ে। কিন্তু তার ভিতর থেকেই Sta উদ্বেগের আকার দেখতে CHAR, গভীর কৃতজ্ঞত! বোধ করলুম তার 
ভাম্য। নাজীদের প্রতি Sta সুগভীর দ্বণাও দেখলুষ--যে মনোভাবকে তিনি আমার কাছ থেকে গোপন করার একটুও 
চেষ্টা করেন নি।”» 

পাঠকদের একটি কথ! কেবল এখানে স্বরণ করিয়ে দিতে - চাই, যে-নাজীদের তিনি ঘৃণ! করডেন মনেপ্রাণে, 
তাদের সঙ্গেই তিনি মিত্রতা করছিলেন এই সময়ে, এবং যে আমেরিকায় যাবার জন্ তার এই বন্ধু দম্পতিকে প্রবল তাগিদ 
দিয়েছেন, দেই আমেরিকার বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে যুদ্ধথোষণ! করেছিলেন, কিছুদিন পরে। 

অর্থাৎ আগুন জ্বলবে, যা পোড়াবে এবং আলো দেবে। সেই আগুনকে যুগে যুগে আহরণ করবেন মানব 
সংসারের কল্যাণের জন্য প্রমিথিউসের অবতারের | 


সুভাষচন্দ্র ভারতের পক্ষে সেই অবতার | 
E A [ ক্রমশঃ ] 


A REEN bina a 
hj AFT Lina 





fo কি E ae মোহর থাকে, দেরি Gen লেডি 
[incre হতে পারেন I ঘি, মাখন, ডিন, মধু ইত্যাদি কৃষিজাত ও RRB জব্যাদি 
| বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয় । আপনি 
যখন এগমার্কা দেওয়া কোন জিনিস কেনেন তখন আপনি নিঃসল্েহ থাকতে পারেন 
যে সুকঠোর বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী সেগুলির শেণীবিভাগ ক' CH PUTS করে, বাজারজাত, 


ও হয়েছে। 


ও হুক তত তা 2- “ঠন 


এগমার্কা F 
\  বিশুদ্ধতার / 


| মাপকাঠি | 








CHSC RSS ও sitters Sire. 


অরিন্দম সেনগুপ্ত 


বর্তমানে ভারতবর্ষে--শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র এশিয়া 
ও আফ্রিকায় -গণতম্ত্ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই চিন্তিত । 
অনেকের মতে প্র[চ্যে MISE SEA] পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 
যেভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে ও বর্তমান পশ্চিমী 
সভ্যতায় গণতন্ত্র যেভাবে কাজ করছে প্র।চ্যেতা সম্ভব নয় 
-সজনেক পশ্চিমী চিন্তাবিদূই এই মতের সমর্থক | শুধু 
afta ও জশিক্ষাই নয়, গণতন্ত্রের আংশিক ব্যর্থতার মূলে 
আরও Sule কারণ রয়েছে। শিক্ষা ও সমৃদ্ধি হয়তো 
গণতান্ত্রিক উপায়ে মতনির্ধারণে সহায়তা করে কিন্তু নিজেদের 
প্রয়োজন, রাষ্ট্রের কার্য ও লক্ষ্য ও এগুপির পারস্পরিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে খচ্ছ ধারণা না থাকলে এবং উদ্দেশ্ত সাধনের 
বিকল্প রাজনৈতিক উপায়গুলির মধ্যে চরম পার্থক্য থাকলে 
বিভিন্ন পরস্পরবিরে।ধী মূল্যবোধ ও ধারণার ভিত্তিতে গঠিত 
বিকল্প আদর্শগুলির পছন্দক্রম নির্ধারণ কর! নির্বাচকদের পক্ষে 
খুবই শক্ত কাল, সন্দেহ নেই । এই কারণে আমাদের দেশে. 
নির্বাচকরা গণতাপ্তরিক ব্যবস্থায় তাদের রাজনৈতিক কার্য- 
সম্বন্ধে উদাসীন ও নিস্পৃহ হয়ে পড়ে । পশ্চিমী দেশগুলিতে 
নির্বাচকদের Orbe ভিন্ন প্রকৃতির । সে সব দেশে, বিশেষ 
করে যেসব দেশে দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত, নির্বাচকদের সামনে 
যেসব বিকল্পগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে AFS পার্থক্য খুবই 
সামান্ত। তা ছাড়া বিকল্পগুলি আঘর্শভিত্তিক নয়, 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দাধনের বৈকল্পিক কর্মপন্থা 
সংক্রাস্ত। এই কারণে সে সবদেশে নির্বাচকদের কাল 
অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বহ্কালের অভ্যাসের ফলে তার! 


প্রায় afas উপায়ে নিজেদের কার্য সম্পাদন করেন। এই 
ধরণের ওদাসীষ্তের ফলে পশ্চিমে গণতান্ত্রিক রাইব্যবস্থা 
সুঠুভাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রকার ওঁদাসীগ্ের 
ফলে আমাদের দেশে তা সম্ভব হয় না। এদেশে 
নির্বাচকর! ' গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ 
পুরাপুরি গ্রহণ করেন না এবং জাতীয় নেতারাও 
এগুলিকে উপেক্ষা করে সরাসরি তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেন ও তাদের রায় faa tae 
করতে চান। এই অবস্থার oy বিভিন্ন র।জনৈভিক 
দল ও নেতারাই WN) এরা নির্বাচকদের 
প্রতিনিধি-মূলক গণভনল্তের প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবঙ্থার 
করার শিক্ষা দেননি এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার 
বিকল্পগুলির স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণ! গঠন করতে 
দ্েননি। ফলে বর্তমান রাজনীতিতে আলোচনার | 
পরিবর্তে বল প্রয়োগের দ্বারা বিতর্ক ও বিরোধের 
মীমাংসা করার প্রবণতা দেখ! যাচ্ছে। 

বলপ্রক্লোগের এই প্রবণতা সরকার, রাজনৈতিক দল, 
গোষ্ঠী ইত্যাদি সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্তু সকলেই এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করে ও ডা STH সংগত বলে মনে করে। স্বাধীনতার 
পূর্বে (ইংরা আমলে ও' তারও আগে) আমাদের দেশে 
বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসস্থইির দ্বারা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, 
ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হয়েছে 
ইংরাজশাসনের প্রথম ভাগে ও তারও আগে অন্ত কোন 


wae 


জয়ী, মাঘ ১৬৭৪ 


উপায়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন দুঃসাধ্য ছিল। ইংরাঁজশাসনের 
উত্তর ভাগে প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিসর 
সীমিত হওয়ায় এই পদ্ধতির ব্যবহার একেবারে লোপ 
পায়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর কার্যকর গণতাম্ত্রিক ব্যবস্থার 
প্রচলন GON সত্বেও আজ কেন বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস স্ুষ্টির 
প্রয়োজন হয়? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাক! সত্বেও ষে 
পশ্চিমী দেশগুলিতে বলগ্রয়োগ ও mapa পদ্ধতি 
অবলঘ্িত হয়নি, এমন নয়? ফ্যাসীজ ম্‌ ও নাৎসীজ ম্‌-এর 
উদ্ভব ও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পশ্চিমেই হয়েছে। কিন্তু একথা 
ঠিক যে সেখানে একমাত্র চরম GIR (যে সংকট- 
জমক অবস্থায় অন্য কৌন উপায় কার্যকর হয় না) 
ছাড়! AP সবরকম অবস্থায় আলোচনার মাধ্যমে 
বিতর্ক ও বিরোধের মীমাংসা এবং নীতি ataca 
প্রয়াদ পরিলক্ষিত ET! এই কারণে রাজনৈতিক 
ভারসাম্যের স্থিরত্ব বজায় থাকে ও গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠীনগুলি কান্ড TATS পারে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে £ ভারতবর্ষে অনুরূপ রাজনৈতিক 
fray দেখা যার না কেন? এই faq কিসের উপর 
নির্ভর করে? মূলতঃ এ নির্ভর করে রাষ্ট্র আমাধের কি 
দিতে পারে এ সম্বন্ধে আমাদের বিভিন্ন ধারণ! ও সেগুলির 
বিস্তৃতি, সাদৃশ্য ও বিরোধিতার উপর। আমরা আমাদের 
রাষ্ট্রের কাছে যেসব জিনিষ দাবী করি, দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার সংগে সেগুপরি সামঞ্জস্ত বিধানের চেষ্টাও আমর! 
করি না। শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা কেন গণতান্ত্রিক রা 
ব্যবস্থার সীমিত উদ্দেশ্যগ্ুলির সঙ্গে সেগুলির সংগতিরক্ষার 
চেষ্টাও আমাদের নেই। তার উপর রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও দায়িত্ব 
সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকারের মত ও আদর্শ আমাদের দেশে 
প্রচলিত যে এ বিষয়ে কোন রকমের কার্যকর মতৈক্য গঠন 
করাও প্রায় অসস্ভব। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর 
আঁমর! এত বেশী চাপ দিচ্ছি ও তার উপর এত বেশী গুরুত্ব 


আরোপ করছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে এ ভার বহন 
করা খুবই কইটসাধ্য। এই কারণে দেশে রাজনৈতিক feay 
বঙ্গায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্্ব্যবস্থায় 
যে কোন মত (এমন কি গণভন্ত্রবিরোৌধী মতও) 
প্রকাশ ও সংগঠনের হ্বাধীনত। থাকায় এই সস্তার 
প্রকৃতি জটিল ও বিপজ্জ্রনক হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক 
উপায়ে কর্তৃত্ব বজায় রাখাও মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন 
হয়। অগণতান্ত্রিক এ|সনব্যবস্থায় অনুরূপ স্বাধীনতা নেই | 
রা্ট্রনায়কদের ইচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভবশীল। ফলে 
কেন্দ্রীভূত রারক্ষমতা ব্যবহার করে তার। তাদের অভীপ্সি ত 
লক্ষ্যে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের সাফল্য 
ও ব্যর্থতার উপর তাদের রাজনৈতিক জীবনের গতি ও 
পরিণতি নির্ভর করে। 

ভা হলে দেখা যাচ্ছে যে, গণভান্ত্রিক ব্যবস্থার wh 
কার্ধসম্পাদনের oH প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি 
নির্ভর করে নির্বাচকমণগ্ডলী, রাজনৈতিক দল ও 
নেভাদের ধারণা, কার্যকলাপ ও পারস্পরিক 


ate 


সম্পর্কের উপর। ভারতবর্ষে (wt এশিয়। ও ~ 


আক্রিকায় ) রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিক এক্ষেত্রে 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ | 

স্বাধীনতার-আন্দোলনের সময় দেশে যে 
জাতীয় নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল তা গণআন্দোলন 
সংগঠন ও ভার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা 
পরিচালনার স্যোগ পুরাপুরি গ্রহণ করেনি । 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একপ্রকার অতিমানবিক এনী ক্ষমতার 
বিকাশ হিসাবেই লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ও দলীয় 
ক্ষমতাও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ’ত। রাজনৈতিক দল ও 
তার কর্মী, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও শাসনব্যবস্থা সবকিছু 
ভিজিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগস্থত্র 
স্থাপনের চেষ্টা করা হ'ত ( এখনও হয়)। ফলে পশ্চিমী 


ead 


নেতৃত্বের সং কট ও গণতন্ত্রের তবিষ্ৎ 


গণতন্ত্রে জনমত গঠনের ও তদনুযায়ী রাজনৈতিক - দল, 


+ নির্বাচকমগুলী ও নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাই- 


পরিচালনার যে স্বাভাবিক পদ্ধতিটি প্রচলিত রয়েছে 
আ[মাদেব দেশে ঠিক্‌ সেবকমটি হয় নি। 

ওপনিবেশিক শাসনে আমাদের দেশ পাশ্চাত্য 
. সম্যভার, পাশ্চাভোর লমকালীন সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং 
পশ্চিমী মূল্যবোধ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় | 
ফলে দেশের চিন্তাধারা নানান নুতন খাতে বইতে সুরু 
করে ও সংগঠনের মাধ্যমে কার্যে পরিণত হতে থাকে। 
ওপনিবেশিক শাসনের সংঘাতে দেশের রাজনৈতিক, 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক, কাঠামোর ও পরিবর্তন সুরু হয় ও. 


ফলে সম।জে PAC নেতৃত্বের স্থলে নূতন নেতৃত্বের 
উন্ভব হয়। ইংরাজশীদনের শেষের face, বিশেষ 
করে স্বাধীনতার পরে, এই ক্রমগরিবর্তন অনেকগুণ 
ত্বরান্বিত হয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ 
অর্থনৈতিক উন্নযনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বণিয়াদ-গড়ে তোলার 
কাজ সুরু হয়। শ্বাধীনতা অর্জনের সময় জাতির নেতৃত্ব 
যাদের হাতে ছিল তারা we পশ্চিমীকরণের জন্ত রাষ্ট্রযস্ত্ 
ব্যবহারে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসীকেই লক্ষ্য 
ও পন্থা এবং এ WIA মধ্যে সামঞ্জশ্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কোন fasta ধারণা দিতে পারলেন না। এই সব 
অতিমানবিক নেতারা তাদের বিরাট কার্যক্রমের ভিত্তিতে 
সরাসরি জনগণের আনুগত্য দাবী করলেন। রাজনৈতিক 


কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে সংসদীয় 
গণতন্ত্রে জনমত প্রকাশ, সংগঠন ও তদমুযায়ী রাইশাসনের 


যে অনুক্ৰম পশ্চিমী গণতস্ত্রে নির্বাচকমগুলী, রাজনৈতিক 


দল, প্রতিনিধি set ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর রয়েছে 
আমাদের দেশে তা AAAS হয়েছে। জাতীয় নেতৃত্বের 
যে প্রকৃতি ও তার প্রতি জনগণের ষে মনোভাব 
আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয় তার পরিবর্তন ay 


ঘট্‌লে উচ্চস্তরের জাতীয় নেতৃত্বের অবর্তমানে 
নূতন নেতৃত্বের সৃষ্টি হবে AL) ফলে গণতন্ত্র ও 
জাতীয় লংহতি IATE হওয়ার ABTA সবসময়ই 
থেকে FITA | 

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিণভি 
নির্ভর করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের fS- 
প্রকৃতির উপর । স্বাধীনতাসংগ্রামের afgaat কংগ্রেস 
জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে পরিচিত। এই দল গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা ও তার মাধ্যমে পরিবর্তনের সমর্থক, কিন্তু এই 
দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীর! নির্বাচকমগ্ডলীর দিকে 
না তাকিয়ে নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফলে এরা 
গণতান্ত্রিক গ্রতিষ্ঠানগুলির যথাযথ ব্যবহারে নির্বাচকমণগ্ডলীকে 
শিক্ষিত করে gre পারেন নি। তবুও এরা বর্তমান ব্যবস্থা 
ও পরিবর্তনের বিরোধী নন, এই কারণে এই দলের 
প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায়নি। বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী 
ও পুরানো ব্যবস্থার সমর্থক দলগুলিকে (সাশ্রদায়িক ও 
ধর্মীয় দলগুলি ) পরিবর্তনশীল সমাজে টিকে থাকতে হলে, 
দলীয় নীতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। অর্থ নৈতিক 
স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত tetas ও জাতীয়তা - 
বাদী দলগুলির, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমীজবাদে 
বিশ্বাসী দলগুলির, দায়িত্ব অনেক । নির্বাচকমণ্ডলীকে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহারে শিক্ষিত করে তোল! এবং গণতন্ত্র 
কার্যকর করার ony উপযোগী, রাজনৈতিক অবস্থা oe কর! 
ও বজায় রাখার গুরুণায়িত্ব এই লব দলগুলিকে নিতে হবে। 

পাশ্চাত্য দৃঙিকেপ থেকে দেখলে ভারতে গণতন্ত্রের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সামান্ত দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পরে, কিন্ত 
ভিতর থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র এদেশে এসেছে 
ও থাকৃবে এবং পশ্চিমীকরণের কাজ এদেশে AH হয়েছে 
ও চল্বে। কোনটাই বন্ধ হবে না।- ইতিহাসে কখনও তা 
হয়নি, | পশ্চিমীকরণ অর্থাৎ শিল্পায়ন, শহরীকরণ) নিরক্ষরভা! 
দূরীকরণ ও সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্ষে নাগরিকদের ক্রমবর্ধঘান 
হারে অংশগ্রহণের ফলে'ষে নুতন নাগরিক গোষ্ঠী ও নেতৃত্বের 
aR হবে তা গণতান্ত্রিক রাই ব্যবস্থার সহায়ক হবে। 





SPOTS কেন - তা? ATION CHR, হাক উবে con. at e- ae 
/ urr পা, এক, দি, এন, (a01) এম (উক 
ae ফি A, এস, ( কমিঃ ) wagers o. aon কলা A E 


চপীক্ষাল্লেল্পস Tes 


সুনীল দাস 


পশ্চিম বাংলার বিধান সত্তা আবার এক কঠিন সমস্য 
mapa হয়েছে। বিধান সভার স্পীকার গত ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী তাঁর গত ২৯শে নভেম্বরের ‘প্রাইমা ফেলি’ 
রুলিং-এর পুনরাবৃত্তি করে বিধান সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্ত 
WED করে দিয়েছেন। স্পীকরের অধুনা-ধ্যাত 'প্রাইমা 
A ফেলি” রুপিং-এর গুণাঞ্চণের বিচারে না গিয়েও বলতে হয় 
যে গত 5৪ই ফেব্রুয়ারীতে এ রুপিং-এর পুনরাবৃত্তি এক 
area সাংবিধানিক সঙ্কট স্থষ্টি করেছে। 

স্পীকার বলেছেন গত ১৪ই ফেব্রুয়ারীর দুই সভার যুক্ত 
অধিবেশনে রাজ্যপাঁলের ভাষণদান সম্পর্কে তার কিছু জানা 
নেই। সেই কারণে সেই দিনেরই বিধান সভার পৃথক 
অধিবেশনে সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা অনথলারে রাজ্যপালের 
ভাষণ সেই সভার গোচরে আনবার কোনো কারণ ঘটে 
ate, বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যি এবিষয়ে 
বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে সেদিন দুই সভার 
যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল ভাষণ দিয়েছেন। সুতরাং, 
সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা পমুযায়ী ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
পরিষদের পৃথক অধিবেশনে চেয়ারম্যান রাজ্যপালের ভাষণ 
সম্পর্কে উল্লেখ BCAA | 

সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারায় wait স্পষ্টভাবে বিবৃত 
আছে যে প্রতি বছরের প্রথম অধিবেশনে রাজ্যপাল বিধান 
তায় ভাষণ দেবেন waat যে রাজ্যে বিধান পরিষদও 
রয়েছে সে রাজ্যে সত ও পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ 


aa) এই ভাষণ আবশ্যিক ie goats বছরের প্রথম 





“ 


# “......&b the commencement of the first 
session of each year the Governor shall 


অধিবেশনে--সে অধিবেশন বিধান সভ|রই হৌক feu 
বিধান সভা ও বিধান পরিষদের যৌথ অধিবেশনই হোক না 
কেন__রাজ্যপালের ভাষণ যদি উহ্‌ থেকে যায় কিনব! afew 
হয়, সেই প্রথম অধিবেশন সংবিধান অনুযায়ী অসিদ্ধ থেকে 
যায়। সংবিধানের ১৭৬ (5) ধারা জনুয়াযী সে ক্ষেত্রে এই 
সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে । সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারা 
aft কার্যকর না হতে পারে, adig অপূর্ণ থেকে যায় বছরের 
প্রধম লতার_সে লভা বিধান সভার একক সভাই হৌক 
কিম্বা সভা ও পরিষদের যৌথ সভায়ই হৌক না কেন 
রাজ্যপালের ভাষণ বঞ্জিত fen উহ থাকার দরুণ, সেক্ষেত্রে 
সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারার প্রয়োগ আদৌ সম্ভব হবে না। 
কারণ, যদি রাজ্যপাল প্রথম যৌথ অধিবেশনে ভাষণ 
না-ই দিলেন এবং ফলে সে সভা সাংবিধানিক দৃষ্টিতে 
শগিদ্ধ থেকে যায়, সংবিধানের ১৭৬ (২) ধারা অনুযায়ী 
রাজ্যপালের ভাষণ সেদিনকারই বিধান সভার পরবর্তী পৃথক 
অধিবেশনের গোচরীভূত করতে দ্পীকারের সাংবিধানিক 
দায়িত্ব পালনের BE আহুত এই পৃথক Aol সাংবিধানিক 
দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হয়ে যাবে। | 
লেদিনকার -baaa সম্পর্কে ম্পীকারের 
মতানুষায়ী যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপলের ভাষণ প্রাত্ত হয় 
নাই। অর্থাৎ, ১৭৬ (১) ধার! অনুযায়ী রাজ্যপালের 
সাংবিধানিক দায়িত্ব পালিত না হবার ফলে যেহেতু বছরের 


প্রথম পরিষদীয় অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারী আদৌ সুরু হয় 


address the Legislative Assembly or in the 
case ofa State having a Legislative 00001] 
both Houses assembled together... en.” 


রর, বার ১৩৭১ 

নাই, সেই কারণে বিধান সভার পরবর্তী পৃথক অধিবেশনের 
সাংবিধানিক অলিদ্ধতা Bidar সে-অবস্থায় ১৪ই 
ফেব্রুয়ারীর এই afaa বিধান সভার পৃথক অধিবেশনে 
স্পীকার কোনো বৈধ পদাধিকাঁর ব্যতিরেকেই (fanctus 
officio) উপস্থিত ছিলেন। অবৈধ সভায় অবৈধ উপস্থিতি 
সেই সভায় ema স্পীকারের “প্রাইম ফেসি' রুলিংকেও 
অসংলগ্ন ও অগিদ্ধ করে তুলেছে। যত অল্প সময়ের 
ast হউক না কেন যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের 
উপস্থিতি ও পরবর্তী ক্ষণস্থায়ী ভাষণকে অস্বীকার করে 
Tata বিধান সভার পরবর্তী পৃথক অধিবেশনে তার 


ens 


উপস্থিতিকে সাংবিধানিক বাতুলতার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন। . 


কারণ স্পীকারের নিজ শ্বীকৃতিতেই যেখানে ১৭৬ (১) ধারার 
প্রয়োগ অপূর্ণ রয়ে গেছে, ১৭৬ (২) ধারার প্রয়োগের 
সেখানে অবকাশই নেই। 

আইন সভা জনমতের প্রতীক | শাসন বিভাগের হাত 
থেকে আইন সভার সার্বভৌমত্ব HRA রাখবার দায়িত্ব 
একান্তভাবে স্পীকারের Sia wa | ভাগ্যের পরিহাস এই 
যেম্পীকার তার ‘প্রাইমা ফেসি’ কুলিং দিয়ে নিজের 
অভ্তাতসারে জনমতের নির্বাধ প্রকাশের পথ রোধ করে 
আইন সভার সার্বভৌমত্ব হ্রাসের সহায়ক হয়েছেন। 
ক্বাজ্যপালের কোনো অগণতান্ত্রিক কিম্বা সংবিধান বিরোধী 
কাজের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতেই হবে এবং আইন সভার 
সাংবিধানিক Adin রক্ষার জন্য স্পীকারেরও সতর্ক প্রহর। 
থাকবে। রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীসভার বৈধতা সম্পর্কে 
em তুলবার ম্পীকারের কোনো সাংবিধানিক অধিকার 
আছেকিনাসে সম্পর্কে গভীর সংশয় রয়েছে, যেমন 
অধিকার নাই কোনো ক্রিকেট খেলার আম্পায়ারের বিরোধী 
তুই খেলোয়ার দলের নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি উথাপন করে 
তাদের খেল! বন্ধ করে দেবার। স্পীকারের রাজনৈতিক 
সত্বা তার সাংবিধানিক বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করে 


তাঁকে পরিচালিত করেছে যার পরিণতিতে আইন Ai 
রুদ্ধকঠ হয়ে গেছে । এই দুঃখজনক পরিস্থিতির ভীব্রতার 
গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে! যখন দেখা! গেলো গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
যৌথ সভা সম্পর্কে প্পীকারের অভিমত এবং পরবর্তী পৃথক 
সভায় তার রুলিং-এর ফলে সেদিন বিধান সভায় একটি 
সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা 
পেলো। 

্পীকার যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় একটি 
সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভার ত্রাপকর্তাক্ূপেই শুধু চিহ্নত হয়েছেন তা 
নয়, সেই সংখ্যালধু মন্ত্রীসভাকে অপসারণের জন্ত সংবিধানের 
৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগের দাবী করে 
স্বীয় অধিকার বিপর্জন দিয়ে আইন সভার সার্বভৌমত্ব শাসন 


বিভাগের -পায়ের তলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। সংখ্যাধিক্য 
ভোটে বিধান সভায় সংখ্যালঘু কোয়ালিশন মন্ত্রীভাকে 
পরাজিত করার সুযোগ না নিয়ে তদের বরখাত্ত করার aw 
রাজ্যপালের উপর সকরুণ নির্ভরতা এমনিতেই একটি 


অশোভন কাজ-_-রাজ্যপাল কর্তৃক পূর্বতন মন্ত্রীসভা বরখান্তের ৫ 


বিরুদ্ধে সঙ্গতভাগেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যা এখনও 
অব্যাহত রুয়েছে--কিসন্ত নিজ সৃষ্ট সাংবিধানিক সঙ্কট 
উত্তরণের পথে বিধান vei বিলোপের oe শাসনবিভাগের 
ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানানো স্পীকারের পক্ষে 
শোচনীয়ন্ূপে অশোভন কাজ । বিধান সভা বিলোপের 
আহ্বান জানিয়ে কার্যত স্পীকার শ!সনবিভ্তাগকে নিজ 
ধ্বংসসাধনে Bw হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন । স্পীকার 
Ba কাজের দ্বারা অনিবার্ধভবে আত্ম-পরাজয় ও আত্ম 
ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্পীকারের কাজ বর্তমানে 
তাকে এই সঙ্কটের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। * 

১৫,২৬৮ 





* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখ!। প্রবন্ধটি কয়েকটি --৮” 


ইংরেজী দৈনিকে ছাপার wa পাঠানো হয়েছিল agf 
শাসন cafes হবার কয়েকদিন পূর্বেই । প্রবন্ধটিতে কয়েকটি 
মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে, ভাই পরিবতিত 
HICSS প্রবন্ধটির MATT ছাপা হোলো | জঃ সঃ 
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সাহিত্য অকাঁদেশী কোনো এক জায়গায় তাদের 
পরিকল্পনার অন্তর্গত এই walt বিজ্ঞাপিত করেছিলেন : 
‘ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন এবং পরস্পর 
সহযোগিতাই ইহার কার্ধন্থচী।..'অকাদেশীর প্রকাশন yes 
ভারতীয় ভাষাতেই। ইংরালী ভাষায় প্রকাশনের প্রচেষ্টা! 
সাধারণতঃ ভারতীয় লেখক ও তীহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ 
সরবরাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থকিবে। সম্ভবত সেই 
অনুযায়ী আলোচ্য বইখানিতে সমকালীন ভারতীয় প্রধান 
আঞ্চলিক ভাষাগুলির অনতিবিস্তারিত পরিচয় একত্রিত করা 
হয়েছে। যেহেতু আমাদের আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের 
নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই বললেই চলে আর যেহেতু 
ইংরেজি এখনে! আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের 
এমন কি ভাবনাবিনিময়ের cap, সেই হেতু 
ইংরেজি। লেখকেরা সকলেই সুপরিচিত, সেই পরিচয় 
আঞ্চলিকতার গওী-পেরোনো পরিচয়, আর সকলেই নিজের 
নিজের ভাষ! সঘন্ধে বলবারও অধিকারী | কাজেই এই 
প্রকাশনাটিতে সর্বভারতীয় জিজ্ঞাসুজনের অসংশয়ে নির্ভর 
করবার মতো CUMS রয়েছে। আবার আমাদের দেশের 
বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যগুণির সম্বন্ধে যে-সব অভার্তীয় 
কৌতুহলী আছেন, ইংরেজি ভাষা জান! থাকলে এই বইটি 
তাদেরও সবার উপকারে আসবে। 

চৌদ্বটি আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষ! ছাড়াও এই বইতে 
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' মতোই সমান জরুরি, সন্দেহ নেই। 


ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য এবং সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্বন্ধেও ছুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে । সংস্কৃত যদিও ভারতের 
নব্যপ্রাক্কত ভাষাসমূহের প্রাচীনা জননী, তথাপি আজও 
পর্যন্ত সংযোগত|ষা হিসেবে তার দাবি রয়েছে, আর লেই 
দাবী রয়েছে ইংরেজির বিকল্পে। অর্থাৎ সর্বভারতীয়তার 
পর্বনমান্ভতা এখনো তার খাস দখলে। নব্য আর্যভাষা- 
গুলির তো কথাই নেই, এমন কি আজকের দ্রাবিড়-ভাষাঞ্চলি 
পর্যন্ত তার ধনে যে কতখানি ধনী তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। কিন্তু শুধুমাত্র তাই নয়। সংস্কৃত আজও পর্যন্ত 
AAG ভাষা, আজও তাতে নতুন কাব্যনাটকাি লেখা হয়, 
চিন্তাকর সন্দর্ত প্রকাশিত হয়ে থাকে । তেমনি ভারতীয়দের 
ইংরেজি ভাষার সাহিত্যচর্চারও এতদিনে একটি aè 
ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এমন কি ইংরেজি 
সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতারাও শ্ব-ভাষার ইতিহ!স আলোচনা 
করতে গিয়ে তাদের ফেলতে পারেননি T জাতি-কুল- 
শীল নিয়েও তাঁদেব অনেকেই নিগগুণে বিদেশীভাষায় কীর্তি 
অর্জন করেছেন। ইংরেজী পাঠককুলের চিত্ত স্পর্শ করেছেন, 
তার স্বীক্কৃতিও পেয়েছে। ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য esta 
ইংরেজ-উপনিবেশের ইংরেজি সাহিত্যচর্চর সঙ্গেও my নয় 
--তার বিশেষত্বগুলি নিতান্তই তার নিজের, area এবং 
এবং শ্ববিছিত। কাজেই এই অধ্যায় ছুটি অন্থান্তগুলির 
আমাদের অজ 
জিজ্ঞাসার পরিপূরক হিসেবে তো বটেই, ভারতীয় স্থজনশীল 
চিত্তের অস্ততম প্রকাশ হিসেবেও অবিস্মরণীয় | 


bab al, মাঘ ১৩৭৫ 

বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি ধরা লিখেছেন Stora নাম করছি। 
অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখেছেন বিরিঞ্চিকুমার age | 
বাঙলার লিখেছেন কাজী আবদুল eyri emat: 
areata জাতেরী। হিন্দী : সচ্চিদানন্দ বাংস্যায়ন। 
কানডী £ ভি. কে. গোকাক। কাশ্মীরী £ পি. এন. পুলপ। 
মালয়ালম £ লি. কুণহন্‌ রাজা | মরাঠী : এম. ভি. রাজাধ্যক্ষ । 
ওড়িয়াঃ মায়াধর মানসিংহু । পাঞ্জাবী: eae সিং। 
fal: লালসিং হরি সিংহ আছোয়ানি। তমিল £ টি. পি, 
Aata তেলুগ্ড £ কে. রামকোটীশ্বর রাউ। ty: 
খাজা অহ্মদ ফারুকি। এছাড়া ইন্দো অ্যাংলিয়।ন বা 
ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসটি লিখেছেন শ্রীনিবাস 
আয়েঙ্গার। আর arge: ভি. রাঘবন। 

সমস্ত পরিচ্ছেদগুলিরই জোর মূলত আধুনিক সাহিত্য- 
পরিসরের উপরে, ইংরেজ-বিজয়ের পরেই মোটামুটিভাবে 
যে আধুনিক পরিসর গুরু হয়েছে। তথাপি সকলেই প্রাচীন 
উৎস ও উত্তর/ধিকারের প্রবাহটির একটি খসড় করে 
দিয়েছেন, ইতিহাসও পরম্পবা সম্বন্ধে পাঠকের যাতে একটি 
পুরো ও স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে। সেই অংশটি 
যথাসম্ভব অল্প কথায়-কখনে। খুবই সংক্ষেপে--সেরে 
নিয়েছেন পবাই। এই বইয়ের নামও “HR করেই লেখা 
আছে £ সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য | 

তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও কিন্তু নিশ্চিতভাবেই 
কৌতূহল মেটে ন! । এই ধরণের বইতে ভাষাগত আলোচনা 
খুব একট! জরুরি নয় ঠিকই | কিন্তু তবু ভাষা-গত ভূমিকার 
কোথাও কোথাও সমধিক প্রত্যাশা থাকে একথাও ঠিক। 
যেমন ধরা যাক হিন্দী সাহিত্যের কথ! । “হিন্দী: বলতে 
একসময়ে বোঝাতো সমস্ত হিন্দুদের ভাষ! । কিন্ত 
হিন্দী সাহিত্য sade অঞ্চলবিশেষের ভারতীয় আর্যভাষার 
উপরে দীঁড়িয়েঁভারতীয় আর্যভাষার মধ্যদেশীয় শ্রেণীতে তা 
পড়ে । আবার আধুনিক হিন্দী সাহিত্য যে ভাষায় লেখা তা 


P 


হলো একধরণের ঠেঠ হিন্দী বা খাঁটি হিন্দী ভাষা, একদিকে 
তৎসম অন্তদিকে আরবী-ফারসী যথাসস্তব ঝেড়ে ফেলা ভাষা 
_যার পারিভাষিক নাম পরিচয় 'খড়ী বেলী, বা খাড়া 
দাড়িয়ে থাকা জীয়স্ত ভাষ!। শ্রীযুক্ত সচ্চিদাননদ বাৎস্তায়ন 
লিখেছেন : ‘Khari Boli ie barely a century old, 
and as the channel of the main stream of 
Poetry it was established only with the 
of the আরো 
লিখেছেন: ‘There has always been controversy 


beginning present century’ 
about the delimitation of the frontiera of 
Hindi ; recent political dovelopments and the 
rising aspirations of regional languages have 
aggravated the situation, Philological study 
has only introduced fresh complications by 
introducing evidence, which militates against 
the historical and traditional status of Hindi’, 
কাজেই বোঝা যায় segis একটি বিশদ ভূমিকা এই - 
সাহিত্যের আলোচন।তে অন্তত নিরতিশয় জরুরি | 

সেই প্রয়োজন Sy! সাহিত্যের বেলায় আরো সমধিক, 
তার কারণ সেই অর্থে SY কোনো আঞ্চলিক ভারতীয় 
ভাষাও নয়--এরতিহ্থ থেকে যে জাত। উর্দু গ্রায় পুরোপুরিই 
তৈরি করা ভযা-মধ্যতারতীয় আর্য আর ফারসির মিশ্রণে 
মোগল রাঁজপরবারের অভারতীয় মুসলমানদের হাতে তার 
Bie প্রতিপত্তি: যার অভিধান আরবী-ফারসী শের, 
Beate রচনারীতি ফারসী সাহিত্যের অনুকারী, লিপি 
ফরাসী | উর্দু মূলত দিল্লীর নব্য মুসলমানী সাহিত্যিক ভাষা, 
'বান-ই-উদ্ুই-মু-অল্প৮ শরীফ বা অভিজাত ঘরানার 
মুসলমানদের ঘরে যার প্রসার ও প্রতিপত্তি। Sie শতক 
থেকেই মূলত এ ভাষায় সচেতন শাহিত্যপ্রয়াসের শুরু, এবং 
ছিন্দীর প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে তখন থেকেই তার SIN- 
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প্রতিষ্ঠার আয়োজন। এই ভাষার সাহিত্য আলোচনার 
গোড়াতেই ভাষা-গত একটি ভূমিকার প্রত্যাশা সর্বাগ্রে 
পাঠকের দাগ! স্বাভাবিক, খাজা আহমদ ফারুকী যা উপেক্ষা 
করেছেন | 
x এই উপেক্ষা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির বেলাতেও 
ঘটেছে। বাইরের যারা আর্যভারতীয় ভাষাগুলির মোটাযুটি 
খবর রাখেন, ভেলুণ্ড কানড়ী তমিল বা মালয়ালম ভাঁষাগুলির 
d সম্বন্ধে তাদেরও খুব একটা জান!শোনা আছে বলে মনে 
হয়না। এই ভাষাপ্তলিরও সুপ্রাচীন পরশ্র্যময় এতিহ আছে, 
কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাঁদের একটা যিলনমিশ্রনেরও 
| ইতিহাস আছে। একমাত্র তমিল সাহিত্যের আলোচয়িতা 
মীনাক্ষিসুন্দরমের লেখায় ক্ষীণ উল্লেখ ছাড়া তা কিন্ত 
একেবারেই অমানিত হয়েছে। তাঁরা সবাই সমস্ত তাদের 
নির্ভর রেখেছেন আধুনিক সাহিত্যের উপরে, যে আধুনিক 
সাহিত্য প্রাচীনের সঙ্গে তুলনায় হয়তো বা fafa কৃশই 
প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য সেটি আমাদের প্রশ্নও নয়, আমাদের 
যা কিছু জিজ্ঞাসা এ সাহিত্যগুলির ভাঁষাতত্বগত একটি 
পশ্চাৎপট সম্বন্ধে | 
এই অলোচন।গুলিতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু বলবার মতো সম্পন্নতা অবশ্যই নেই। যে কথা 
জানিয়েছেন লেখকের! শুধু সেই কথাই অসংশয়ে আমাদের 
গ্রহণ করবার আছে, তাঁর বেশি নয়। তাদের আলোচনার 
পদ্ধতি সব জায়গাতেই উপকারী ও সহজবোধ্য | কেউ কেউ 
প্রকরণের ভিত্তিতে কেউ বা কালামুক্ষযে সাজিয়েছেন 
আলোচনা | পরিশেষে একটি করে গ্রস্থপঞ্জিও সংযুক্ত আছে। 
তাতে এ ভাষার এবং এ ভাষার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশনাগুলির সংবাদ আছে | যদি বিশেষ করে এদের মধ্যে 
নাম করতে হয় কোনো! লেখার, তাহলে শ্রীনিবাস আয়েলার 
বারাখবনের লেখার কথাই প্রথমত মনে আসে : আঞ্চলিক 
কোনো ভাষাবিশেষ যাদের বিষয় নয়। কিন্তু শুষ্ক 


ate 


লেখাগুলিও ন্যুন নয় কোনোদিক থেকেই। বিশেষ, বাংস্তায়ন , 
বা মায়াধর মায়সিংহের লেখা চোখে পড়বার মতো লেখা, 
বলা যাঁর! 

আমাদের যা sical বিশেষভাবে চোখে পড়েছে তা 
হলো বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক লেখাটি। এই লেখাটি কিন্ত 
কাজী আবদুল ওদুদের মতো সুপপ্তিত ব্যক্তিও বিশেষ 
সুবিচার করতে পারেন নি, এবং এই লেখা এই বইয়ের 
অগ্যতম প্রধান রচনা । কাজী আবদুল ওছুদের আলোচনা- 
পদ্ধতিও অস্থান্তগুলির তুলনায় একটু অপরিচ্ছন্ন। Sta 
কোনে! কোনো সিদ্ধান্ত আমর! সমর্থন করতে পারিনি। 
যেমন were সঘন্ধে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে তার 
সিদ্ধান্ত আরো সুচিপ্তিত হলে আমাদের ভালো লাগতো। 
বাঙলা নাটকের মান সত্যিই, দুর্ভাগ্যত যথেষ্ট উঁচু নয়। কিন্ত 
যত সংক্ষেপে তিনি এ প্রকরণটির নিষ্পত্তি খটিয়েছেন তাতে 
যুক্তি বা বিচার কারোকেই মানা'হয়েছে বলে মনে হয় T I 
তিনি দীনবন্ধু সিত্রের ‘নীলদর্পণ' দিয়ে seza নির্দেশ 
করেছেন, যা অচিরে প্লাবিত হয়ে গেছে মেলোদ্বামায়, ভার 
মধ্যে AGIA দত্তের উল্লেখটুকুমাত্র রাখলে আর একটু জোর 
পেতো বলে মনে হুয়। ছুয়েকটি চোখে পড়ার মতো 
SUR রয়েছে আধুনিক সাহিত্যের mal পূর্ণেন্দু পত্রী 
এবং গোবিন্দ peat পর্যন্ত উদ্ভিবিত হয়েছেন কবি- 
তালিকায়, অথচ নীরেন্্রনাথ চক্রবর্তী কিংবা বীরেন 
চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ নেই। এমন কি অসীম রায়ের নামও 
তার অগানা নয়, কিন্তু aaga মজুমদার অনুষ্লিখিত। 
জার প্রবন্ধরচয়িতাদের তালিকাটি aega খণ্ডিত যে উল্লেখ- 
যোগ্য অমুলেধের কথা বলতে গেলেও তা আরো একটি 
তালিকা হয়ে দাড়াবে । প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাতেও 
তিনি চোখে পড়বার মতো সরলতার পরিচয় দিয়েছেন। 

অন্যত্র পারো যে এক আধটি অনুল্লেখ আমাদের চোখে 

[ শেষাং ৭২০ পৃঃ ] 
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লযানেলিন মেশানো 





OM ভালোভাবে মুখ ও | 
গা-হাত-প। ফাট! বন্ধ কৰে... 
সারা শরীরে এনে wT 


স্নিগ্ধ PINIO | ` 


নতুন তৃহিনায় আছে ল্যানোলিন আৰ ময়েশ্টারাইজাব-_মস্থণ, সুন্দর 
চামড়ার we এ ছুটি জিনিস al হলে নয | তুঁহিনা চামডার ভেতরে চলে 
fat চা্ডার atu ফেরায়, বাড়াযি=-মুধ ও গা-হাত-পা 

ফাটার সমস্যা থেকে বেহাই দেয়। চামড়া কোচকানে| কিংবা খসধনে 
zen আবে! ভালভাবে বন্ধ করে। সাবা শরীবে শিশিব-স্সিগ্জ কমর্নীহতা 
নিযে আসে । আপনার মুখে, গলাষ, কাধে, হাতে, PZT, পাষের 
পাতায় আব গোড়ালিতে (শবীবের যে যে জায়গা সবচেয়ে বেশী খদথসে Ba) 
তুহিন! মাখুন ৷ দেখবেন, ল্যানোলিন ও মযেশ্টারাইজাব মেশানো 

নতুন তুহিনা ত্বকের জৌলুস ফিরিযে দিযেছে। প্রতিদিন স্নানের পর 
আর শোবার আগে নিযমিত তুহিন! মাখতে ভুলবেন AL | সনে 

রাখবেন, মুখ থেকে পায়ের গোড়ালি_-সাবা শরীরেবই ag নেয তুহিনা । 





Swan Assia SIRPA jae Pata আজাদ fre 
sietates RAIA ও aise স্পক্তি 


জেনারেল কাওয়াবে 


ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে বর্ষা ad জাপানী tay বাহিনীর পরিচালনা করেন 
জেনারেল কাওয়াবে। সেই জাপ-সেনাপতি “নেভাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ ও জাপান? নামে জাপানী ভাষায় 
একটি বই লিখেছেন । জয়শ্রী সম্পাদকীয় বিভাগের অধ্যাপক সমর গুহ যখন দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় 
সফরে যান তখন জেনারেল কাওয়াবে বইটী তাকে দিয়ে এটী ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ 
করতে GAA করেন। এই বইটী থেকে ইতি পূর্বে কয়েকটা অংশ জয়ভ্রীতে অনুবাদ করে প্রকাশ 
করা হয়েছে। এই অংশটী তার গ্রন্থের আর একটী অমুচ্ছেদ। মূল জাপানী থেকে ইংরালীতে 
এবং ইংরেজী থেকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেছেন যথাক্রমে বারীন বর্ধন ও জয়ত্রীর সম্পাদকীয় 


_ বিভাগ । জঃ সঃ 


পূর্ব-এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্র axa সামনে দুইটি 
মূল কার্যক্রম ছিল, (১) অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন 
(২) আজাদ হিন্দ বাহিনীর ain শক্তি বৃদ্ধি। ব!ণিন 
থাকাকালীনই তীর মনে পূর্ব-এশিয়াকে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অগ্রবর্তী ভুমিতে পরিণত করবার ইচ্ছা তীর মনে বারবার 
আনাগোনা করেছে। এবার তার সুযোগ এলে | 

জাপানে পৌছে সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর 
এবং বিশেষ করে প্রধান মন্ত্রী তোজোব সঙ্গে আলোচনার 


পরই অস্থায়ী জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা তিনি সর্ব প্রথম, 


প্রকাশ্যে উল্লেখ করেন। এবিষয়ে তার এই প্রকাশ্য 
উল্লেখের পর জাপানী কর্তৃপক্ষ জানান যে তাদের কোনো 
মৌলিক আপত্তি নেই। প্রধানমন্ত্রী তোজের শোনান 
পরিদর্শনের পর এ-বিষয়ে জাপানী কর্তৃপক্ষের pole মতামত 
জ্ঞাপন করা হবে। স্থতরাং, শোনানে পৌছবার পর স্থভাষ 


চন্দ্র সেখানকার ভারতীয়দের কাছে ধীরে ধীরে অস্থায়ী জাতীয় 
সরকার সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। স্থানীয় 
ভারতীয়দের সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
হ্থাপনের মধ্য দিয়ে লীগের শক্তি-বৃদ্ধিও যেমন তার লক্ষ্য 
ছিল তেমনি পূর্ব-এশিয়।য় ভারত সীমান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রবল প্রভাবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গভীর আলোড়ন wee 
Sta আর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। 

অস্থায়ী সরকারের কর্মকর্ত। নির্বাচন এবং জাপানী 
সরকার কর্তৃক এই সরকারের স্বীকৃতি, এই দুইটি সমস্যাই 
প্রথমে দেখা দিল। সমগ্র পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলে উপযুক্ত 
লোকের সন্ধান করা হোলে! এবং বিশি ব্যক্তিদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হোলো। এদিকে পূর্ব-পরিকল্পনা 
অনুযায়ী শোনান পরিদর্শনকালে তোজো! অস্থায়ী সরকার 
গঠনে একমত হন এবং অক্টোবরের (১৯৪৩) দ্বিতীয়ার্ধে 


tee অস্থায়ী সরকার গঠনকাজে পূর্বে এশিযায় আজাদ হিন্দের রাঁ্নৈতিক সংগঠন ও সামরিক শক্তি 


জাপানী সরকার অস্থায়ী ভারত সরকারকে Dale দান 
করে। টোকিওতে ঘ্যক্তিগতভাঁবে aya উপস্থিতি জাপানী 
সরকার 'ও জনসাধারণের উপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার 
করে। টা 

আজাদ হিন্দ সরকার সুরুতে সাধ!সিধাভাবে গঠিত 
হলেও, কালক্রমে ভারতীয় জনসাধারণের নানা সমস্য! ও 
দাবীর মীমাংসাঁয় এই সরকারের কিছুটা প্রকৃতিগত পরিবর্তন 
করতে AN বাধ্য হন এবং দগুরবিহীন মন্ত্রীপদ we 
aes আমুসঙ্গিক পরিবর্তন করেন। অস্থায়ী জাতীয় 
সরকারের শক্তিবৃদ্ধির জন্য Bs ভারতের অভ্যন্তরে এলাকা 
দখলের প্রয়ে[জনীয়তা ay উপলদ্ধি করেন। জাপানী 
বাহিনীর সহযোগে ইম্ফল আক্রমণের পরিকল্পনাও এই 
কারণেই রচিত হয়েছিল। এই স্থযোগে অস্থায়ী জাতীয় 
সরকার বর্মার অভ্যন্তরে অগ্রলর হবে| বর্ধা সরকার Ge 
পথে কোনে! অন্তরায় হবে না। যদিও ভারতের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে ক্ষমতার কেন্দ্র UBS অস্থায়ী জাতীয় সরকার 
গঠনের লক্ষ্য ছিল, ইন্ফপের অভিযান ব্যর্থ হয়ে সে লক্ষ্য 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! 

চন্দ্র FR অস্থায়ী সরকারের রাষ্্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের 
পূর্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। অযোগ্য 
অফিসারেরা সেনাবাহিনীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল! 
ay ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় সেনাবাহিনীর শক্তি ছিল 
১৩,০০০ । এদের সংগঠন গরিলা যুদ্ধের উপযোগী ছিল 
এবং সেই কারণে এদের হাতে হান্ধা যুদ্ধান্রই বেনী ছিল। 
ay শোনানে উপস্থিত হয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদ দিলেন 
— বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল প্রায় ৫০,০০০ পর্য্যন্ত । কিন্তু জাপান 
যে পরিমাণ gaa সরবরাহে সক্ষম ছিল_-বিশেষ করে 
ast wae দিয়ে ৩০,০০০ হাজারের বেশী সেনাবাহিনীর 
বুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা হবে না। বঙ্গ ক্রুত তিন ডিভিশন 
--৩০,০*০ হাজার--সেনাবাহিনী এবং ২০১০০ SRAT 


সংগঠিত করেন। পূর্ব এশিয়ার যুবক নাগরিকদের এবং 
যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে এই সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হয়ে যাবে 
অনুমান করা গিয়েছিল । জাপানের সাদার্ণ কম্যাতার-এর 
দিক থেকে যদি আই এন, এর কমিশন-প্রাপ্তড অফিলারদের 
এবং জাপানের প্রতিশ্রুত অস্ত্রসরবরাহের কথা Rafs 
হোতো-যেখানে ৩০,০০০ হাজার সেনাবাহিনীর অন্তর 
সরবরাহের সীমাই জাপানীদের চুড়ান্ত ক্ষমতা--সেখানে 
সাঁময়িকভাবেও যদি Basha হেড কোয়াটার এবং অন্ত্রসরবরাহ 
ব্যতিরেকে ২০,০০০ ভলানটিয়ার বাহিনী সংগৃহীত হোলে 
অনতিবিলম্বে তাদের অংসহত সমষ্টিতে পরিণতির সম্ভাবনা 
fer) তা সত্বেও জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজের শোনান 
পরিদর্শনকালে বস্ু আই, এন, এর শক্তিবৃদ্ধির ore জাপানী 
সাঁহায্যবৃদ্ধির জন্য অমুরোধ জানান। কিন্তু তারপর থেকেই 
সাদার্ণ sapien কার্যকলাপে বসু অসন্ত হন এবং এই 
ধারণার WR হয় যে বস্থ ও তে|জোর মধ্যে ভুল বোঝ/বুঝি 
সৃষ্টিতে সাঁদার্ণ কম্যাণ্ড তৎপর হয়ে উঠেছে। 

১১৪৫ সালে ২০,০০০ নূতন ভল্ানটিয়ার সংগঠনের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সংগৃহীত ভলানটিয়ারদের 
নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করা হয়। আই, এন, 
এ-এর বধিত শক্তি ay তিনটি ভিভিমনে পুনঃ সংগঠিত 
করলেও, তাদের প্রকৃতি গরিল! যুদ্ধের উপযোগীই থেকে 
CHA কোনো ক্রমেই এই ডিভিসনগুলি নিয়মিত বিস্তাসের 
সময়োপযোগী ভিভিপন ছিল ন।। Fea প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল 
প্রচার। Šta নিজের ভাষায় “ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৃটিশ 
সেনার ছয়গুণ শক্তিবৃদ্ধি প্রচারিত হয়ে থাকে এবং ভ।রতীয়র! 
ভাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীর এই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি যে অস্থায়ী 
সরকার ত্রিশ ডিভিসনেরও বেশী সেনাবাহিনী সংগঠিত 
করেছে, আমরা আমল ভিত্তিসনের অনুরূপ সেনাবাহিনী তৈরী 
করবো! এবং SS তাঁর সংখ্যাবুদ্ধি আমাদের লক্ষ্য |” 


৭5১ ' am, মাঘ ১৩৭৪ 


আই, এন, এর অগ্রগতির সয়য় এই বাহিনী ইণ্ডিয়া 
ইত্ডিপেণ্ডেস লীগের শাখা মাত্র ছিল কিন্তু অস্থায়ী সরকার 
গঠিত হবার পর এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব, অস্থায়ী 
সরকার এবং সেনাবাহিনীর প্রধান গ্রহণ করেন। 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ ও ফরাসী 
সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে করে ay 
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১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ 


আই, এন, এ ও জাপানী সাদার্ণ কম্যাণ্ডএর সংহত 
নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন | কিন্তু এই ছুই 
কম্যাণ্ডের পারম্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি জটিল হয়ে দীড়ায়। 
মোট কথা, গোড়া থেকেই চন্দ্র FR বুদ্ধের পুরোভাগে 
আই এন এর নেতৃত্বদানের জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলেন। * 














শরীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 
বাংলার খষি ‘Oreo 
বাংলার মনীষী ১৩০ 
বাংলার বিদুষী ২০০ 
বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
ব্যায়ামে বাঙালী ২:০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪০০ 
রাজি রামমোহন ১৫০ 
রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 
যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
আচাধ APAA ১৫০ 
॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
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ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান। 
এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন 
সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের 
মধ্যে তার এই পদোন্নতি -হয়েছে। তিনি 
‘বলেন, “আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও Wz 
থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে 
,পারেন। তবে আমি যখনই যে কাঁজ-করি, 
তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন 
সহকর্মীর, ছেলেমেয়ে বেশী আর ভাদের 
দুরবস্থা আমি সব সময়েই দেখছি । আমার 











মাত্র ছুটী সন্তান 
এবং তাদের আমি, 
আমার সাধ্যানলুসারে 
মানুষ ক'রে তোলবার 


চেষ্টা করছি। সেই 





জন্যই আমি ely”. 
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coifa 
Atay বাবাজীর আশ্রমটি চমৎকার। সাটির wal খড়ের 
ছ।উনি, মাটির দেয়াল, বুকসমান উচু মাটির ভিত, বাঁশের 
খুটি। তক্তকে উঠোনে সি'ছুর পড়লে তুলে নেয়! যায়। 
প্রশস্ত উঠোনের চারপাশে সারি সারি ঘর। তুলসী মঞ্চ। 
পশ্চিমের ভিটের পূর্বমুখী অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ করে 
মহাপ্রভুর ঘর। FÈ পাথরের SHB, বামে শ্বেত পাথরের 
শ্রীরাধ।। দু'পাশে গৌর নিতাই। শ্বেত পাথরের উর্ধবাহু ছুই 
মৃতি। সুন্দর গঠন, প্রেম-বিহবল চোখ । মাধবদাস বাবাজী 
সারাদিন-এই ঠাকুরের পরিচর্যায় কাটান। ঠিক মানুষের 
মত-সেবা করেন। ঠাকুরকে স্নান করান, খাওয়ান, বাতাস 
করেন, পরম যত্বে হাত-পা মুখ মুছিয়ে দেন। রঘু একদিন 
বলেছিল মানুষটা! একটু ক্ষ্যাপা আছেন গো কর্তা, 
আপনাদের ওই মোঁহান্ত বাবাঠ!কুর__ 
কেন ক্ষ্যাপা বলছিস কেন, ক্ষ্যাপামির কি দেখলি 
তুই 
-ারাস্তির বেলা কেঃঠাকুরের পা টিপে ছান্‌, বলেন, সারা 
দিনমান ঠায় দাড়ায় থাকৃতি হয়, ঠাকুরের পা ব্যথা করে-_ 
প্রথমে বিশ্বাস করেনি ভারত । কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখল, 
কথাটা মিধ্যে নয়। 
cate সন্ধ্যায় আরতির পর ভোগ হয়। তারপর ঠাকুবকে 
বিছানায় শুইয়ে পদসেবা করেন মাধবদাস। সারাদিন 
দাড়িয়ে থাকতে হয বলে ঠাকুরের নাকি পা ব্যথা করে। 
ভারতকেও ওই কথা বলেছিলেন মাধবদাল। কিন্তু ঠাকুর 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


বলবে কি করে? ওতো দাড়ানো মুতি। 

পাথরের বিগহের আবার পা ব্যথা কি? এসব যুক্তির কথ! 
মনে এলেও মুখে বল্তে পারেনি ভারত, হাসি পেলেও 
হাসতে পারেনি । মাধবদাল বাবাদীর ভক্তি আর বিশ্বাসের 


- সামনে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। বাবাদীর কাছে 


ঠাকুর জীবন্ত, পরমন্রক্ষ, পরিপূর্ণ শজীব। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ 
স্পন্দনের কেন্ত্র যিনি, ‘যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রণিতে প্রণিতং 
জগত’, তিনি কি জড় পাথরের মুতিমাত্র হতে পারেন ? সমস্ত 
ভক্তজনের আনন্দ-বেদনার, WRIA সমভাগী তিনি। 
ধারা অজ্ঞান ভারা বুঝতে পারে না, তার! উপলব্ধি করতে 
পারেনা। তারচেয়ে নামগান শোনো । কলিযুগে নামগান 
ভিন্ন গতি নেই, নাম-কীৰ্তন ছাড়া মুক্তি নেই। পথে পথে 
বৃথাই ঘুরে বেড়ালে, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে। এবার বাইরের 
আন্দোলন থেকে মনকে ফেরাও, আপন অন্তরে সমাহিত Tey 
মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করো। এক একদিন 
এমনি কত কথ! বলেন মাধবদাস। PS বলৃতে এক 
একসময় তাঁর ক রুদ্ধ হয়, চোখে জল SCA) নামগান 
করতে করতে বিভোর হয়ে WA | 

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব নয়, বৈষ্ণবদের সঙ্গে তার অন্তরের কোন 
যোগ নেই, কিন্তু বৈষ্ণবদের আশুরিকতায় সে যুঞ্ধ, অভিভূত'। 
মাধবদাল বাবাজীর আশ্রমে প্রতি পুণিমায় অহোরাত্র কীর্তন 
হয়। অষ্ট প্রহর লামগান। তিনটে পুণিমার উৎসব দেখেছে 
ভারত। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা । সাধারণতঃ আশ্রমে 
আট দশ জন বৈষ্ণব আর ছ'সাতজন বৈষ্ণবী স্থায়ীভাবে 


ais কঠ ভয়া বিষ 


থাঁকেন। কিন্তু পূর্ণিমার দিন বহুভক্ত সমাগম হয়। ছু 
একখানা পান্ধী ও এসে আশ্রমের বাইরে অপেক্ষা করে। 
বিশিষঃ কেউ কেউ হয়তো মাপেন। মহিলা ভক্তবৃন্দ 
বৈষ্ণবীদের আশ্রম-ঘরের দাওয়ায় চিকের আড়ালে বসেন। 
মন্ত উঠোনে কীর্তনের আসর। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আগর 
জামে ওঠে। উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়। এক পূর্ণিমায় ভক্তদের 
সঙ্গে রঘুও নেচেছিল খুব। পরের দিন সর্বাঙ্গ ব্যথ।। 
নিরামিষ খেয়ে খেয়ে এই নাচ আর পোষাবে Al) 

রঘুর স্পট কথা-রাইতভর নাচবার পারুম না কর্তা, ওরে 
বাপরে, গা-গতর আর নাডবার পারি না - নিরামিষ খেয়ে 
খেয়ে রঘুখ মুখে অরুচি ধরে গেছে। জগন্নাথদেবের প্রিয় 
তরকারী কখারু অর্থাৎ চালকুম্ড়ো। দিনের পর দিন ওই 
কথার আর বেতারুর ঘণ্ট। অর্থাৎ চাল কুষড়ো জার AR 
কুমড়োর খ্যাট। চৈতন্তদেব নাকি বাইশ রকম শাক 
ভালব।সতেন। মাথায় থাকুন মহাপ্রভু । মাছ না খেয়ে 
কাহিল হয়ে পড়েছে রঘুনাথ। রোজ সমুদ্রে স্নান 
করে মন্দিরে খায় ভারতচন্দ্র। তারপর আশ্রমে 
ফিরে এসে পরিক্ষার ঠাণ্ডা কুয়োর জলে আরেকবার 
সান করে। সমুদ্রের জলে কেমন আশটে গন্ধ লাগে। 
চুল কেমন আঠা-আঠা হয়ে যায়। কুঁয়োর জলে স্নানের 
পর সন্ধ্যা আন্িক। তারপর কোনদিন চিড়ে গুড়, কোনদিন 
কিছু ফল খেয়ে ঘরের দাওয়ায় পুখি-পত্তর নিয়ে বসে। 
আশ্রমে কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে। চৈতন্কচরিতাযুতের 
বিশাল পুথি । একটু একটু করে পড়ছে ভারত। আশ্চর্য 
ববিত্বশক্তি gaa কবিরাজ গোস্বমীর। তাঁর কবিরাজ 
উপাধি সার্থক | যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি say, বৈষ্ণব 
দর্শনের ame বিষয় কত সহজ করে বলেছেন। আবার 
কী বিনয়। চৈতম্তলীল।র ব্যাস দাস বৃন্দাবন, Sta 
আজ্ঞায় করি তার উচ্ছিঃ চর্বন। আরে বাপ, কি কথার 
Hight, উচ্ছিষ্ট চর্বনের নমুনা যদি এই হয়। ভারত মুগ্ধ 


হয়ে গেছে, AS পড়ছে ততই বিশ্বয় বাডছে, আগ্রহ অনিবার <E 


RUG | 
রঘুর রাগ হয়। ছোটকর্তার ওই এক migi পু'ধি-পত্তর 
পেলে আর ধিদে-তে্টা থাকে না। ভাল-মন্দ, না ধেলে 
শরীর টিকবে কেন? রঘু সারাদিন কোথায় একটু দুধ, 
কোথায় একটু বি, কোথায় ভাল গুড় পাওয়া যায়, এই ধান্দায় 
ঘোরে। 

মাছের নাম মুখে আনতে পারেন।। একদিন এনেছিল। 
শুনে তো ভারত তেলে বেগুনে জলে উঠেছিল। ota 
বলে দিয়েছে, আর কোনদিন মাছ মাংসের নাম মুখে আনলে 
লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। বৈষ্বদের সঙ্গে থেকেও ছোট- 
কর্তার মেলাজটি Stet হয়নি ' ছোট বেলার সেই ate" 
শ্বভাবটিও তেমন বদলায়নি । একবার তো বাবা-মার কটু- 
কথা শুনে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। গেলেন তো 
গেলেন, আর বারো বছরের মধ্যে ঘরমুখো হলেন না। 
কতই বা বয়স ছিল তখন। পনেরো-ষোল। রঘুর চেয়ে 
বছর তিনেকের বড় হবেন। রঘু তাই ছোটকর্তার মেজাজ 
বুঝে চলে | 

সেদিন ঘরের aeaa বসে পুথি পড়ছিল SASA | 
চৈতগ্কচরিতামুতের Aha আদি, মধ্য, অন্ত্য--তিন খণ্ডে 
মহাপ্রভুর তিন লীলার বর্ণনা i 

পড়তে পড়তে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর এক সময় 
বিকেলের আলোও দিবে এল। পু'থির অক্ষরে ' আর চোখ 
চলে না। পুথি বন্ধ করল Stas 1 চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। 
আশ্রমের সামনেই মস্ত একট! নিম গাছ। উঠোনে নিমের 
ছায়।। আলো ছায়ার আলপনা । আগামী কাল পৃণিমা | 
ফাল্গুনী Ufa | মহাপ্রভুর জন্মদিন । আশ্রমে মহোৎসব | 


মহাপ্রভুর জন্মদিনের সেই পূর্ণিমা নিশীথে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল । ৮ 


wary কবিরাজ সেই নৈসগিক ঘটনাটি ast নৈপুণ্যের 
সঙ্গে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। 


F$ ভর! বিষ 


qet 


অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন | 

MAAS চন্দ্ৰে আর কোন প্রয়োজন ॥ 

এত জানি চন্দ্রে ale করিলা গ্রহণ | 

হরি হরি ee নামে ভাসে প্রিভুবন ॥ 
আশ্রমে অ্প্রহর নাঁসকীর্তন হবে সবাই সেই আয়োজনে 
ব্যস্ত । রঘুও সাধ্যমত সাহায্য করছে। আশ্রমের সকলেই 
কিছু না কিছু কাজ করে। কায়িক শ্রমের কাজ | 
জপ-তপ নামগান ছাড়াও কিছু না কিছু সংসারিক কাল 
সকলকেই করতে হয়। 
মোহাস্ত WAM থেকে শুরু করে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী হরিদ|সী 
পৰ্য্যন্ত সবাই সানন্দে এই কাজ করে। শ্রবশ-কীর্তন, স্মরণ 
-বন্দনের মত এই শ্রম সেবার অঙ্গ | 
আশ্রমবাসীরা সকলেই এই সেবার সুযোগ পায়। এক 
sissa ছাড়া | ইচ্ছে থাকলেও কোন কাজ করার উপায় 
নেই Sta -রঘুনাথ হা-হা। করে ছুটে আম্বে। : 
আপনে কাপড় কাঁচতি ল!গছেন ক্যান, আমি রইছি কোন্‌ 
কাঁদে. 828 8 চি 
কাপড় কাচা কিংবা ঘর ঝ।ট দেয়া, SH থেকে জল তোলা 
কিংবা নিজের এটো পাতা ফেলে দেয়া-কোন কাজই করার 
সুযোগ পায় না ভারত । সর্বক্ষণ সজাগ থাকে - রঘুনাথ। 
ছোটকর্তার যেন কোন অস্থবিধ! না হয়, কোন কষ্ট না হ্য়। 
এই মুহূর্তে ages কাছাকাছি দেখা গেল না বটে, তবে 
ভারতের প্রয়োজনের সময় যে এসে 8 হবে, তাতে 
সন্দেহ নেই। 78 
দাওয়া থেকে উঠোনে নামল ভারত। বেশ CONTRA 
ফুটেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল নিষগাঁছের নীচে ছায়ার 
অন্ধকারে একটি নারীমূতি। খননীল ওড়নায় ঢাকা AS lor 1 
সেই ওড়নার উপর অভ্রধণ্ডের মত coylewla আলো । ; - 
একটু আগে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল হরিদাসী। এখন 
নিমগাছের নিকটে Ra কথা বলছে। কোন বিশিষ্ট 


তেমন 
সমুদ্রের 


মহিলাভক্ত হবেন হয়তো ৷ সম্তরান্ত ঘরের কেউ। 
লক্ষ্য না করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ভারত। 
দিকে যাবে সে। 
হঠাৎ হরিদ।সী বল্লো-ওগে! নতুন বাবাঠাকুর, এই এ'কে 
একটু এগিয়ে দেবেন গো 
থম্‌কে দাড়াল ভারত । মাথায় নীল ওড়না । শুভ্র si 
কুস্তল চুৰ্ণ, এক জোড়! ধনুর মত ভুরু, আর গভীর কালে 
চোখে জ্যোৎস্থার মত নরম ARG দৃষ্টি ।, এক পলক শুধু 
দেখতে পেল ভারত। চোখে চোখে তাঁকিয়েছিল মেয়েটি, 
পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে মাথার ওড়না আরেকটু টেনে দিল। 
তারপর কোন কথা না বলেই সামনে এগিয়ে গেল। কোন 
কথা বলার অবসর পেল না ভারত! CHA Aleta সুযোগ 
হল না। মেয়েটির সুঠাম দেহভঙী, গবিত পদক্ষেপ যেন 
তাকে নিঃশব্দে শুধু অনুসরণ করার নির্দেশ দিল | 
পেছন থেকে হরিদাঁসীর গলা আর একবার লোনা গেল যাও 
গো বাবাঠাকুর, পৌছে দিয়ে এসো-_ 

Tafa 
উড়িষ্যা কিন্তু বেশী দিন মারাঠ। অধিকারে থাকল না। কয়েক 
মাপের মধ্যেই নবাব আলিবর্দী আবার Sega এলেন। 
এবার সব দিকের আঁটখাট বেধে এমনভাবে এলেন যাতে 
মারাঠার। তেমন সুবিধে করতে ন! পারে। কোঁনকালেই 
এক জায়গায় দাড়িয়ে সব শক্তি জড়ো করে মুখোমুখি 
লড়াই দিতে চায় না বঙ্গীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হরে 
আচমক| ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটপাট খুনজখম করে চটপট 
পালিয়ে যায়। আবার আরেকদিকে হান! দেয়! একই 
সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে 
আক্রমণ চালায় মারাঠারা। একটি কেন্ত্রীর ঘাটি ,থেকে 
সমস্ত অভিযান পরিচালিত হুয়। মেদিনীপুরের নারায়ণ- 
গড়ে এমনি খাঁটি গেড়ে বসেছিলেন পণ্ডিত ভাস্বর্রাম। 
তারপর সরে এলেন উড়িষ্যার দিকে । নবাবও তাঁর বাছা 


Seu 


aa ate, ১৩৭৪ 


বাছা সেনাপতিদের নিয়ে পেছন পেছন চললেন। বর্গীদের 
তিনি দম ফেলারও অবসর দেবেন ন! । কিন্তু এদিকে আরেক 
বিপদ উপস্থিত হল। 

দিল্লীর বাদশাহর হুকুমে অযোধ্যার gatia সফদারজঙ্গ 
বাংলা দেশ থেকে বগা তাড়াবার aw পাটনায় এসে হাজির 
ery | সঙ্গে ছয় হাজার পারলিক Cre, দশ হাজার 
হিন্দুন্তানী অশ্বারোহী আর বড় বড় তোপ। ভয়ানক 
Syaa এই স্থবাদারের tava বিশেষত Aafaa i 
এরা আগে ছিল নাদির শাহর দলে। দিল্লী লুঠ করে নাদির 
শাহ ফিরে যাবার পরেও এরা ছোট ছোট দলে £দেশেই 
রয়ে গেছে; এক একজন রাজা-মহারাজ। সুবাদার- 
ফৌজপারের দলে যোগ দিয়ে স্থবিধেমত লুঠ-পাট, খুন-জখম 
করে বেড়াচ্ছে। শফদারজঙ্গও পাটনায় এসে এমন হদ্বি- 
SA শুরু করলেন যে তিনিই সুবে-বাংলার নবাব। গুজব 
রটতেওদ্বেরী হ'ল না। দিল্লীর ae মুহম্মদ শাহ, নাকি 
সফদারজঙ্গকেই সুবে বাংলা-বিহার- Suta নবাব করে 
পাঠিয়েছেন। 

নবাব আপিবর্দী খান্‌ বাহাছুর পড়লেন মহামুদ্ষিলে । দক্ষিণে 
মারাঠা আর পশ্চিম থেকে এলেন বন্ধু বেশী এক শক্র। 
আফগান সর্দার মুস্তাফা খান আর রাজা জানকীরাম হলেন 
নবাবের ডান হাত আর বামহ!ত। এই ছুই প্রধান পরামর্শ 
দাতার সঙ্গে অনেক সল[পরামর্শের পর উপার স্থির হল। 
সফদারজদকে আর মুপিদাবাদের দিকে এগুতে দেয়া ঠিক 
নয়), 

অনেক মুসাবিদা করে সফগরজঙ্গবাহাছুর বরাবরেষু একখানি 
চিঠি লিখলেন নবাব আলিবদাঁ ধান। এলাহি ভরসা। বর্গ 
yaaga দমন'কর|র জন্ত ধোদাতালার দোয়া ছাড়া কোন 
মমৃষের মেহেরবাণী কামনা করেন না নবাব। সফদারজঙ্গ 
বাহাদুর যেন পাটনা থেকেই নিজের দেশ অযোধ্যা 
ফিরে যান। আল্লার কুদ্রতে নবাব আলিবর্দী খাঁন একাই 


দুষমনদের শাঁয়েন্ত। করতে পারবেন। 

চিঠি পাবার পরেও কিন্তু কিছুদিন পাটনায় খাঁটি গেডে বসে 
রইলেন সফদারজঙ্গ বাহাদুর । খুব ন|চগান আমেদ-ফুতি 
BALL অগ্রহায়ণ মাস কেটে গেল। ভারতচন্দ্র আর 
রঘুনাথ তখন পুরীধামে মাধবদাপ বাবালীর আশ্রমে আশ্রয় 
পেয়েছে। সেখানে বসেই খবর শুনল,, নবাব অ1লিবর্দী 
খান atoa তাড়া করে চিলকা হুদ পার -করে দিয়ে 
এসেছেন। ডড়িয়ায় মারাঠ। অধিকার শেষ হ'ল বটে, কিন্ত 
নবাবের কপালে বিশ্রামের সখ ছিল al) কটকে এসে 
শিবির স্থাপন করলেন আপিবর্দা খান। উড়িস্তার শাসন- 
শৃঙ্খগার ব্যবস্থ। করলেন | পৌষ মাগ শুরু হ'ল। কারো 
পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ । 

পৌষের মাঝাম।ঝি সফদারজঙ্গ পাটনা থেকে ডেরাডাগ। 
তুলে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন । নবাব কিন্তু স্বত্তির নিশ্বাস 
ফেলার অবলর পেলেন না। মাঁঘ--ফাল্গুনেই আরেক 
বিপদ ঘনিয়ে এল । মারাঠ রাজ্যের প্রধান গেশব। বাপাজী 
বাজিরাও oft হাজার tae নিয়ে সবে বাংলায় এসে. 
aifaa হলেন। কী ব্যাপার? না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে : 
বর্গা দমন করার জন্ত পাঠিয়েছেন। 

রঘুজী ডেল! যদিও কার্যত wha, তবুও পেশবার, প্রত 
আনুগতা থাকা উচিত। হোলকার, Mle, গায়কোর়াড়, 
-মারাঠা রাজ্যের সমস্ত প্রধানরা পেশবাকে ale করেন:। 
কিন্তু রঘুজীর হ’ল মভিভ্রম। ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে 
তিনিও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। Sfo 
হারিয়ে সম্মান নষ্ট হয়েছে রঘুদীর । সম্মানের লড়াই দিতে 
বিপুল বিক্ৰমে এলেন। 

বাংলা দেশে তখন তিনটি প্রবগ পঞ্চ। afa খান, 
রঘুজী ভৌসলা এবং শ্বয়ং পেশবা বালাজীরাও । . এই তিন 
প্রধানের লড়াইতে বাংলাদেশ এবার শ্মশান হয়ে যাবে। 
--চলে।, ঠাকুর, এই পোড়া দেশ ছেড়ে আমরা পালিয়ে 


pe 
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যাই--ভারতচন্ত্রের বুকের ওপর হাত রেখে প্রায় ফিস্ফিস্‌ 
করে বলেছিল faites | দেবদাসী বিশাধা। সুন্দরী বিশাখা। 
পদ্মপাতার মত নরম সেই হাতের ছোয়ায় রক্তের ভেতর যেন 
সমুদ্রের গর্জন শুন্তে পেয়েছিল Stas) একটু উত্তেজিত 
অস্থির কঠে আবার বলেছিল বিশাখা-_চলো, আমরা 
বৃন্দাবন পালিয়ে যাই, এখানে আমি আর টিকতে পারছি 
না, এই হতভাগা জায়গায় আর থাকতে পারবো নাঃ তোমাকে 
আমি বিশ্বাস করি, চলো, আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর-_পুরীর 
মন্দিরের দেবদাসী বিশাখা । সাধারণ মেয়ের মতো ভীরুতার 
সঙ্কোচ নেই, লজ্জার সংস্কার নেই। এই দুঃসহ জীবন যাপনের 
গ্লানি থেকে মুক্তি চাইছে। যুক্তিব জন্য ভারতের সাহায্য 
প্রার্থনা করেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মাথার মধ্যে যেন 
মহাপ্রভুর নগর. কীর্তন শুরু হয়েছে। যেন সহস্র দুপুর 
ক্রমাগত বেজে চলেছে । ঝম্‌-ঝম্-বম্-বম্‌ | 

মৃদঙ্গের তালে তালে পা ফেলে ফেলে নেচে চলেছে বিশাখা | 
মন্দির প্রাঙ্গনে আরতি নৃত্য। প্রথমে একক নৃত্য, তারপর 
সমবেত নৃত্য । তারপর আবার একক, আবার সমবেত | 
অনেকক্ষণ ধবে এই নৃত্য চলৃবে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এই 
নৃত্য সাধারণ কেউ দেখার সুযোগ পায় না। aata 
বাবাজীর আশ্রমের লোক বলে, মারাঠা নায়ক Pasta 
অনুগৃহীত বলে এই বিশেষ অনুমতি পেয়েছিল ভারতচন্ত্র । 


‘ঝম্‌-কম্‌-বম্-ঝম্‌ gam, মন্দিরা, বাশী। আট- pea. 


দেবদাসী আশেপাশে বসে বাজাচ্ছে। বিশ।খার নিয়াঙ্গে 
সাদ! জরির কাজ করা ঘননীল ঘাগরা, পায়ে ঘুঙ্র, উর্ধ্বাঙ্গে 
wena কীচুলি। কণ্ঠে, কর্ণে, বাহুতে ফুলেব alsa | 
wy মসলিনের ওড়না | কানাডী ছন্দে কবরী বাধা | 

প্রায় একশত প্রদীপ BEL ধৃপের 'সৌরভ। প্রশস্ত 
অঙ্গনের কোণে কোণে আবছা অন্ধকার । লেই অন্ধকারে 
ছাঁয়ার মত পুরোহিত আর পাগারা এদিক-ওদিক চলাফেরা 
করছে। 


আবছায়া অন্ধকারে একটি erga আড়ালে বসে আছে 
ভারতচন্ত্র | তীর ye দৃষ্টির সামনে এক অপরূপ অগ্রিশিখা। 
দুলছে ঘুরছে, কখনো নিকটে, কখনে! দুরে। কখনো 
মনে হয় ক্লান্ত বিষণ, করুণ। পরক্ষণেই উন্নত, উদ্দীপ্ত, 
অস্থির । A 

ataa তালে তালে সুঠাম শরীরে যেন সমুদ্র তরঙ্গের Ma | 
সেই প্রবল SACHA আঘাতে যেন ভেসে যাঁচ্ছে, হারিয়ে 
যাচ্ছে ভাগতচন্দ্র। Ty যুদ্ধ পতঙ্গের মত তার সমস্ত 
শরীর জবল্ছে। প্রতিটি শিরা উপশিরায় যেন তরল অগ্নির 
শ্রোত। বিশাখার কঠে১-কটাক্ষে, বাহুতে. শ্রীবায়, হাতের 
পাঁতায় আঙ্গুলে বিচিত্র মুদ্রার প্রকাশ। পতাকা, মুত্র ক্ষ, 
VIPS, হংসপক্ষমূ, অঞ্জলি, হংসাশ্ব। কখনে। THA মুদ্রা, 
কখনো ভ্রমর মুদ্রা, কখনো মৃগশীর্ষ, কখনো অরুপাভ। সেদিন 
হরিদাসীর অনুরোধে কতটা যেন মোহাবিষ্রের মতো৷ পেছন 
পেছন গিয়েছিল ভাঁরত। পরের দিন পূর্ণিমা ।- শুক্লপক্ষের 
ate | ea পৈকতদুমি | ভান পাশে FRAN সমুদ্র, বামে 
পুবীধামের Beet) সম্মুখে অবগুঠিতা রহস্তুময়ী | গুরু- 
শ্রোণিতারে মেন ঈষৎ meant) গতিছন্দের সঙ্গে 
সর্পাকৃতি দীর্ঘ বেণী মৃতু মৃতু আন্দোলিত হচ্ছে। গমনভঙ্গিমায 


gh হয়ে গেল ভারতচন্দ্র। AÀ নারীক্লভ দেহ সৌস্ঠব। 


যেতে যেতে একবার থমকে দাড়িয়েছিল সেই রহস্যময়ী | 
ঠাকুর, তোমার দেশ কোথায় গো--অন্তরঙ্গ সহজ সুর, 
কোন জড়তা নেই, BH নেই। . - 
বাংল! দেশ = 3 
-_তুমি বাঙালী !--পাশাপাশি যেতে যেতে মাবার জিজ্ঞেস 
করছিল মেয়েটি-_নাম কি গো তোমার? 

আমার নাম শ্রীরাধানাথ রায় 

--এই আশ্রমে কেন এসেছো, তুমি কি বৈষ্ণব-- 

লা বৈষ্ণব নই, হয়তো শাক্তও নই, কোন গোড়ামি নেই 
আমার,. হিন্দু ata আমি 


{er 
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--তবে এই আশ্রমে কেন, তুমি কি সম্্যাশ নেবে 

-সে অনেক কথা, সংসার ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছি, তবে সন্যাস নেব কি না জানি না, অন্ততঃ এখন 
পর্য্যন্ত কিছু স্থির করিনি 

— তোমার দেশে কে আছে- যেতে যেতে সামনে চোখ রেখে 
কথা বলছিল মেয়েটি, এবার পাশে যুখ তুলে তাকল। মাথার 
ঘোম্টা সরে গেছে । পরিপূর্ণ জ্যোৎন্না। মুহূর্তমাত্র ছুজনে 
চোখে চোখ রাখল। আবার সামনে তাকাল মেয়েটি। 
মাথায় আর ওড়না! তুলে দিল না। কাছাকাছি কেউ নেই। 
নির্জন সমুদ্র সৈকত । ছোট ছোট বলির টিপি। চন্্রালোকে 
WA CARAS স্ফটিক খণ্ডের মতো জলছে। বসন্তের হঠাৎ 
হাওয়া একপ্রকার ছুর্টে আপ্ছে। মেয়েটিব কপালের কাছে 
চুলের গুচ্ছ উড়ছে, আচল উড়ছে, বেণী দুলছে। ভারতের 
লম্বা চুল এলোমেলো! হয়ে যাচ্ছে। 

একটু ভেবে জবাব দিয়েছিল ভারত--সংসারে আমার 
আপন জন কেউ নেই - 
--কেউ নেই, বাবা-মা, ভাই-বোন, শ্রীপুর কেউ নেই - 
মেয়েটির ahaa কেমন বিষ মনে হল। 

সব থেকেও কেউ নেই, আমার সব কথা FLT গেলে 
মহাভারত, তার চেয়ে তোমার পরিচয় শুনি, তোমার নাম কী 
- আমার পরিচয়, আমার aeaaea একটু যেন 
হাসল মেয়েটি, থমকে থেকে ভারতের মুখের দিকে পরিপূর্ণ 
চোখে তাকিয়ে বলেছিণ-_আমার পরিচয় তুমি জানো না? 
--বাঃ কি করে জানবো 

— আবার পাশাপাশি ধীর পায়ে যেতে যেতে বল্লো সেয়েটি-_ 
আমাকে তুমি এর আগে আশ্রমে কখনো দেখনি ? 

ঠিক মনে পড়ছে মা, আশ্রমে তো অনেকেই আসে, 
অনেক মহিলাও আসেন, আমি তেমনভাবে কাউকে লক্ষ্য 
করিনি 


আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্য করেছি, যতবারই দেখেছি, তুমি 


শুধু পুধি-পত্তর নিয়ে বসে আছে, তুমি খুব পড়াশোনা কর, 
অনেক শান্তর পড়েছো তুমি, ঠিক না--ছোট মেয়ের মতে! 
খুশি খুশি মুখে মাথ! দুলিয়ে বলার ভঙ্গিটি দেখে একটু sina 
ভারত--কি করে বুঝলে আমি অনেক ste জানি 
"তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, কেমন সুন্দর পণ্ডিত পণ্ডিত 
চেহারা তোমার-- 

তাই নাকি- হালি মুখে বল্লো ভরত কিন্ত তোমার 
পরিচয় তো বললে না, তোমার নাম কি-- 

-আমার পরিচয় শুনে কি লাভ হবে তোমার, আমার জীবন 
বড় ছুঃখের-_ 

— তোমার আপত্তি না থাকলে বলো, আমি শুমবো তোমার 
দুঃখের কথা__ 

- আল সব কথা বলার সময় নেই_একট]1 চাপা নিঃশ্বাস 
ফেলে বলেছিল মেগেটি। 

-তুধু শুনে রাখে। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের আমি 
একজন দেবদালী-__ 

_দেবদালী !--চমকে উঠেছিল ভার্তচন্ত্র, থমকে দাড়িয়ে 
পড়েছিল, Raa বিমূঢ় চোখে তাকিয়েছিল একটু কাল | 
মেয়েটিও একটু থেমে আয়ত চোখ তুলে যান হেসে বলেছিল”. 
খুব অবাক হয়েছ না, আমাদের আর কোন পরিচয় নেই, 
কোন পরিচয় থাকেও না, কোন মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন 
আত্মীয়তা হয় না, হতে পারে না, আমাদের কোন সংসার 
নেই, সমাজ নেই, আমরা এক একজন ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ, সে 
যেকী শান্তি, ভুমি বুঝতে পারবে না--কঠঃম্বর ভারী হতে 
হুতে কথা থেমে গিয়েছিল, বোধহয় চোখের জল গোপন করার 
জন্যই মুখ নিচু করেছিল মেয়েটি | 

বেদনাহ্ত কণ্ঠে বলেছিল ভারতচন্দ্র_ তোমার নামটি জানতে 
পারি_ 

_ আসাদের পুরনো নাম আমরা ভুলে যাই--ধীরে ধীরে মুখ 
তুলেছিল সে, চোখের পাতা ভেজা ভেজা, থেমে থেমে 


a 


deb কর ভরা fä 

বলেছিল-দেবদাসী হবার পর, বৃন্দাবলের ষোঁলশত 
গোপিনীর নামে আমাদের নতুন নামকরণ হয়, আমার নাম 
বিশাখা 

বিশাখা) বিশাখা আস্তে আন্তে টেনে টেনে নামটি 
দুবার উচ্চারণ করেছিল Stas | 

আশ্চর্য মেয়ে, পরক্ষণেই চোখের জল মুছে BHT সুরে হেসে 
বপেছিপ--ও নাম জপ করে কোন লাভ নেই, বড় অভিশপ্ত 
নাম, কিন্তু তুমি এবার ফিরে ate, আমি এখন একাই যেতে 
পারবে, আবার দেখা হবে, আচ্ছা আদি-_ 
খেয়াল হল ভারতের । রাত্রির প্রথম প্রহর প্রায় উত্তীর্ণ । 
সামনেই কিছুদুরে জগন্নাথদেবের মন্দির চুড়া। একটি সংকীর্ণ 
গপি-পথের মুখে তার! দাড়িয়ে আছে। 

লঘু পায়ে BS ওই গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেপ সেই রহস্থময়ী 
নারী। দেবদ।সী বিশাখ!। 

(ক্রমশঃ) 





জয়গ্রীর নিয়মাবলা 
গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংল! মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। As সডাক ৯'৫০। যাণ্রাসিক 


৪'৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১, শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্থযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। | 

২. লেখা পরিদ্ধার হরফে ফুলস্ক্যাপের এবপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার ae আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে THE) পাওয়! যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 


৩৯৯) গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 




















আপনার মেয়ের বিষে বা ছেলের লেখাপড়া 

অথবা নিজের-একগানা বাড়ী যে উদ্দেস্তেই 
হোক না কেন তার জন্য যে টাকার দরকার 

, তার সহজ উত্তর ছল আমবর্ধমান- - 

নির্দিষ্টকালীন জমার একটি হিসেব. 

১। পোষ্ট অফিসে, আপনাব প্রয়োজন অনুধাধী 

৫, ১* বা ১৫ বছরের SP প্রতি মাসে টাকা জম 

বাখুন। তযে মেই টাকাব পরিমাণ (৫ টাকা দিযে 

| বিভাজ্য) ৩:৪ টাকার অনুর্ধে হওয়া চাই ৷ নির্দিষ্ট 
সময়ের পরেই মাপনি আপনার প্রযোজনীষ টাকা 

1 পেয়ে যাবেন ( অর্থাৎ আপনি যে টাকা জমা রেখেছেন 

তা এবং সেই' সঙ্গে করবিহীন Hey ' 

a যতদিন আগমি এই রকম স্কাবে সঞ্চয় করবেন 

ততদিন আপঁলি Shay ১৫ বছরের হিসৈধে থে 

টাকা BRI দেবেন দেই পরিমাণ টাকা, আপনার 

SANTA মোট আয় থেকে বাদ ধাবে। 

21 এই বকম ভাবে জমা টাকায় সম্পদ কবও 

দিতে হয়না । 


rane te 


নিকটবৰ্তী পোষ্ট অফিসে 
ক্রমবর্ধমান 
নির্দিইকালীন 
জমার একটি 
হিসেব খুলুন 


CELTS] 67/395 Bang 
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ম হী wa বিশ্বাস 


২৫ 
সাঝাদিন ধারে বপর।মদের দলটা এগিয়ে চলল। গড়ান- 
বেলায় গিয়ে হাজির হল বাঁউলির হাটে । আদ হাট নেই। 
সারি সারি চালাঘরগুলে। ফাকা পড়ে রয়েছে। সামন্ত 


দু'একটা লোক ছাড়া কেউ কোথাও নেই। একপাশে 
বড়ে। একটা বট Ne) ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। ওরা খানিকক্ষণ বিএম করল বটগাছের ছায়ায় 
বসে। জপ-টল থেলো। তারপর আবার চলতে শুরু 
করল। সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে পৌছলো নল-পে!তার থানার 
কাছে। থানার পাশ দিয়েই রাস্তা তৈরী হুচ্ছে। সত্যিই 
বটে! তাঁল গাছের মতনই উঁচু ater) SAFIA হয়ে এসেছে। 
কিন্তু এখনও জায়গার জায়গায় হারিকেন জালিয়ে কাজ 
চলছে। রাস্তার ছুই পাশ দিয়ে ফাকা মাঠ। সেখানে 
হোগলা পাতার-ছোটে! ছোটো RISA | রান্নার আয়োজন 
চলছে। কুগুলী পাকিয়ে ধোয়া উঠছে আকাশে। 

একে তো AFFA VCH এসেছে। তারপরে অচেন। 
জায়গা । তারও উপর সারাদিনের এতোখানি হাঁটাহাটির 
পরিশ্রম ।॥ ইচ্ছে থাকলেও সব জায়গা ভালো করে ঘুরে- 
ফিরে দেখা সম্ভব হলনা বলরামদের পক্ষে। যা দেখার বা 


করার, কাপ সকালে করলেই চলবে । গতরটা sie আর 
নড়তে চাচ্ছে না। একটা ফাক! জায়গা দেখে ওরা রাতের 
মতন বিশ্রামের আয়োজন করল। আজ রাতে আর atat- 
atata পাট নেই। সঙ্গে চিড়ে আছে। তার কতকগুলো 
চিবিয়ে পেটভরে জল খেয়ে সকলে শুয়ে AA | 

পরদিন লোকজনের হৈ-হল্লায় ভোর-ভোর ওদের ঘুম 
ভেঙে গেল। চারিদিক পরিষ্কার হতেই ভালো করে দেখল 
জায়গাট।। সত্যিই একট! কাজের মতন কাজ হচ্ছে বটে! 
আর setata খাটছে। রাস্তার কিছু দুরে দূরে অনেকখ।নি 
জায়গা জুড়ে বড়ো বড়ে খাদ । প্রতি খাদের মাঝখানে 
একটা করে মাটির থ।মের সাক্ষী । কোদালীর! মাটি কেটে 
ঝুড়ি বোঝাই করছে। তারপর সেই ঝুড়ি তুলে দিচ্ছে 
বওন-দারদের মাথায় । বওন-দারের! পি'পড়ের সারির মতন 
পিল্‌ পিল্‌ করে মাটি ঢেলে দিয়ে আলছে ateta | 

কিন্তু দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলে তো আর চলবে না। 
নিজেদেরও কাজের একট। BAY! করতে QII একটু 
বেলা হতেই বলরাম, CHB. বংশী এবং আরো কয়েকজন 
বেরিয়ে পড়ল। y খুঁজে কেষ্টর ভগ্নী-পতি মহীন্দরকে 
বের করল । মহীন্দররা আগে এসেছে। সুতরাং এখানকার 


৭১২ aaa, মাধ ১৩৭৪ 


হাল গতিকটা ওরা একটু বেশী RAL মহীন্দর বলরামদের 
কট্রাক্‌্টর বাবুর কাছে দিয়ে গেল। একটা Siga নীচে 
শোলার টুপি মাথায় দিয়ে চেয়ারে বসে কণ্ট,1কৃটরবাবু 
মজুরদের পাওনা-গণ্ড!র হিসাব-পত্তর করছিলেন। মহীন্দর 
বদরামদের নিয়ে পরিচয় করিয়ে fia) কাজ ফেলে মহীন্দর 
বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। পরে আবার দেখা হবে বলে 
তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। 

পিখতে-পলিখতে কণ্ট1ক্টর বাবু কপাল থেকে শোপার 
টুপিটা একটু উপরে ঠেলে ধরলেন। তারপর ওদের দিকে 
আড়-চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন--“তোমরা কাজ 
করতে চাও P” 

বলরাম তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এলো। হাত-ছুটে। 
জোড় হাতের ভঙ্গীতে এক করে বঙ্ল--“হয় বাবু, কাজ 
করবো বূলেই তো আইছি।” 

লিখতে লিখতে কণ্ট,াকৃটর বাবু প্রশ্ন করলেন “দলে 
কতোজন আঁছো তোমরা 1” 

বলরাম একটুখানি ভেবে বলল --“আজ্ঞে তিরিশজন 1” 

"তা মাটি কাটার কাজ করতে পারবে তো তোমরা?" 
FE (HHA বাবু প্রশ্ন করলেন। 

বলরাম কুষ্টিতভাবে একটু হেসে বলল--“আজ্ঞে কিযে 
ক'ন বাবু! আমরা হলাম কাঠুখালির চাষী মাহষ। নাঙ্গল 
ঠেলে খাই। আমরা মাটি কাটার বাজ করতি পারব না! 

কণ্ট,1কৃটরবাবু গস্তীর মুখে বললেন--“তা, কবে থেকে 
কাজ আরম্ভ করতে চাও p” 

উৎসাহিত বলরাম সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল 
--“আন্ঞে বাবু, আদেশ BLY তো আজকেই AC R 

কষ্টরাক্টরবাবু লেখা থামিয়ে জিজ্ঞাসা, করলেন__“মভুরী 
কি রকম চাও তোমরা P” 

এইঝারই আসল SI দর-দ!মের কথা কিছুই আগে 
ঠিক করা নেই। আম্তা AAS! ক'রে বলরাম বলল-- 


“আজ্ঞে বাবু, সে আপনি যেডা নেষ্য মনে করেন, তাই 
দেবেন 1” 

কণ্ট, ক্টরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন--“দেখো, অনেকেই 
আমার কাছে কাজের জন্ক আসছে। কিন্তু সকলকে আমি 
নিচ্ছি না। তা তোমরা যখন এতো ধরাধরি করছ, তখন 
তোমাদের কাঞ্জ দেব। তবে ফুরোনের কাজ আর দেব না। 
হিসেব মিলিয়ে দৈনিক মন্ত্রী হগু|হ অন্তর একদিন মিটিয়ে 
দেব। আর দৈনিকের মজুরী তোমাদের দেড়টাকার বেশী 
দিতে পারব না। থাই-খরচা ওরই মধ্যে ।৮ 

কথাট। শুনে বলরামের উৎসাহ কমে এলো | এ-হিসেবে 
কাজ করলে পরিশ্রম পোষাবে না। দুটো পয়সা ঘরে নিতে 
এসেছে। কিন্তু এ তো পরলা। তার উপরে আবার 
2 থেকে খাই-খরচা। বলরাম সকলের দিকে stata i 
দেখল, ওরাও নিরাশ হয়ে পড়েছে । এ-ওর মুখের দিকে 
তাকাচ্ছে। 

বংশী এতোক্ষণ পিছন দিকে দীড়িয়েছিল। . এগিয়ে এসে 
বলরামের পাশে দাড়িয়ে বল্প-_“দেন্‌, দেন, PRD, 
আর আটো আনা পয়সা অন্ততঃ বাড়ায়ে দেন। গরীব 
মানুষ আমরা। +H পড় তা মতন করে CH আপনার 
তো মেলাই নাভ হবে।” 

= "a, না_তোমাদের আমি কাজ দিতে পারব না। 
ওসব দরাদরির মধো আমি নেই। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাত 
ছড়ালে কাকের অভাব নেই ।” 

-_কট্রাক্‌টর বাবু গস্তীর মুখে রেখে দেওয়া কলমট! 
নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলেন। 

সকলেই হৃতাশ হয়ে পড়ণ। কিন্তু উপায় কি! এ 
AGATE রাজী হতে হবে। = 

বলরাম সকলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করল। তারপর 
বলল--”আামরা রাজী আছি বাবু। এ gae কাজ 
করবো। আমর! 1” 


৭১৩ অল, মাটি, মন 


কণ্ট,কৃ্টরবাবু লিখতে লিখতে বল্লেন, “বলাম তো, 
তোমাদের আদি কাজ দিতে পারব না। stata ata- 
লোকসানের হিসেব তোমাদের রাখতে হবে না। কাজও 
করতে হবে ন1।” 

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। বংশীর কথায় কণ্ট/কৃটর 
বাবু রেগে গেছেন বুঝতে পারল | সত্যিই যদি কাজ না দেন! 
কি হবে তাহলে ? 

বলরাম তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল --“আপনি 
রাগ হবেন না বাবু। ওর এট, মাথার গোলমাল আছে। 
ওর কথা ধরবেন না|» 

বলরামের দেখাদেখি ashe হাত জোড় করে বলল-. 
“মাপ করেন বাবু আমারে। চামড়ার মুখ তো বাবু, হড়কায়ে 
qaia গেছে কথাডা। তা অমন কথা আর কবোনা। 
মাপ করে নেন আমারে ।” 

কণ্ট, taba বাবু কটমট করে একবার তাকালেন বংশীর 
fice) তারপর বল্লেন --“ঠিক আছে। কাজ তোমাদের 
দিচ্ছি। কিন্তু ধবর্দ।র | কারে! মুখে যেন আল্তু-ফাল্তু 
কোনো কথা না শুনি | 

একে একে PABA বাবু ওদের সকলের নম ধাম লিখে 
নিলেন। 

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে BHABHA লোক এসে 
ওদের কাঁজ-পন্তর বুঝিয়ে দিল। কোথা থেকে মাটি কাটতে 
হবে। কোথায় ফেলতে হবে। সব কিছু। তাড়াতাড়ি 
করে এক আধ-গাল চিড়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিল সবাই। 
তারপর ও দিনই কাজ atag করে দিল। সারাদিন ধরে 
কাজ চলল। দুপুর বেলায় খাবার ছুটি। এবার তাড়াতাড়ি 
করে রান্নার জোগাড় করতে হবে। কিন্তু থেটেখুটে এসে 
সকলের হাত প যেন ধরে এসেছে । এখন দুটো র“ধা-ভাত 
পেলে বেশ হুত। সকলেরই মনটা একটু অন্যসনক্ক হয়ে 
গেল। হয়ত এক ঝলক বাড়ীর কথাও মনে পড়ল।- 


যাহোক, বসে থাকলে তো চলবে না। হাতে হাতে সবাই 
মিলে জোগাড় যন্তর দিয়ে ফ্যানে-ফ্যানে ছুটো ভাত সেদ্ধ 
করে নিল। খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করে আবার কাজ 
OF হল। , 

দশ বারোজন মিলে মাটি কেটে দিচ্ছিপ। বাকী সকলে 
ঝুড়ি ভর্তি মাটি নিয়ে রাস্তা ঢালছিল। খাদ থেকে ates 
বেশ খানিকটে gal এক-নাগাড়ে এতোখানি জায়গা 
মাটির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যেতে বেশী কষ্ট হয়। তাই 
মাঝখানে খানিকটে ফাক রেখে রেখে ওর] সারি বেধে 
দীড়াল। একজনে ঝুঁড়িটা মাথায় নিয়ে একটুখানি এগিয়ে 
আর একজনের মাথায় তুলে দেয়। সে আবার খানিকটে 
এগিয়ে আরএকজনের মাথায় তুলে দেয়। এইভাবে ভতি 
ঝুড়িগুলো এগিয়ে চলল। ফেরার সময় হাতে হাতে ফাক! 
ঝুড়ি-গুলোও ফিরে আসে কোদাীরক্ণুরাছে। নতুন করে 
মাটি ভরার দন্ত । বেশ এগিয়ে চলেছে কাজ। মাঝে মাঝে 
কণ্টাক্টর বাবু এসে দেখে শুনে যাচ্ছেন। মাঁপ-পত্তর্‌ বুঝিয়ে 
দিচ্ছেন । আর ঘণ্টাখানেক মতন ser করতে পারলেই 
আজকের মতন ছুটি । রাতের বিশ্রাম | 

বলরাম মাটি কেটে দিচ্ছিল। ওর সারিতে প্রথম 
বওনদার বংশী । শীর্ণ, দুর্বল মানুষট।| বেতের মতন 
লিকৃপিক্‌ করছে । মাথায় ঝুড়ি তুলে দিলে শরীরটা যেন 
ওর আবো কুজে। হয়ে আসে । পাথবের মতন ভারী মাটি | 
ঝুড়ি! মাথায় তুললে কানের পাশ দিয়ে কাধ পর্যন্ত যেন 
টাটিয়ে ওঠে। বংশীর মাথায় ঝুড়ি তুলে দিতে গিয়ে 
গ্রতিবারেই বড়ে! মায়া হচ্ছিল বলরামের। 

সকলেই এখন ব্যস্ত হযে উঠেছে। শরীরে জার 
কুলোচ্ছে না। ঝুড়ি মাথায় তুলছে আর তাবছে--কখন 
কণ্ট,কৃটরবাবু ঘড়ি দেখে ছুটির সময় বলবেন । হাত মাথার 
একটু জিরেন মিলবে | 

আর কিছুক্ষণ কাজ করলেই হয়ে যাবে। দৈনিক মজুরীর 


৭১৪ azk, সাধ ১৩৭৪ 


কাজ হলেও মোটামুটি মাটির মাপের একটা গড়-পড়তা 
হিসেব আছে। সেটুকু মাটি অন্ততঃ দিনে কাটতে হবে। 
কট্রাক্‌্টরবাবু বারবার সম্ঝে দিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে 
বলরাম ঝুড়িতে একটু কম-কম করেই মাটি তুলছিল। বংশীব 
মাথায় অতোখানি ভি ঝুঁড়িটা তুলে দিতে ভীষণ খারাপ 
লাগছিল। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই ঝুড়িতে পুরো মাটি 
তুলতে হচ্ছে! না-হলে মাপের মাটি শেষ হবে না। প্রথম 
দিকে বংশী ঝুড়ি অপল-বদল করার ফাকে বলরামের সঙ্গে 
এট। ওটা] কথাবাৰ্তা বলছিপ। হাসি ঠাট্টাও করছিল । 
কিন্তু এখন একেবারে চুপ করে গেছে । প্রাণপণে কোনোমতে 
ভি ঝুড়ি বয়ে নিচ্ছে। তারপর ফাকা ঝুড়িটা নিয়ে 
টলতে টলতে এসে বলরামের 'পাশে ফেলে দিচ্ছে। 

বংশীর মাথায় ঝুড়ি তুলে দিয়ে বলরাম কেবল পিছন 
ফিরেছে। fage একটা কোপ দিয়েছে । হঠাৎ 
ধপাস্‌ করে পিছনে একট! শব্দ ET বলরাম তাড়াতাড়ি 
মাথা Bg করে পিছন দিকে তাকাল। বংশীর মাথা থেকে 
ঝুঁড়িটা ছিটকে একপাশে কাত, হয়ে পড়ে আছে। আর 
ভার পাশে মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে বংশী। 
বলরাম ভাড়াতাডি ছুটে এসে বংশীকে তুলল । আশপাশ 
থেকে আরে! অনেকে ছুটে এলো। বংশীও ততক্ষণে একটু 
সামলে উঠেছে । নিজেই চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে 
টক্ঢক্‌ করে থানিকটে জল খেলো। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে 
উঠেছিল। টাল্‌ সামলাতে পারেনি | 

বংশীর মাথায় আর ঝুড়ি দেওয়া হল না। বাকী সকলে 
আবার কাজ Stas করল। শল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটি 
হয়ে গেল। 

ওদের fates জায়গায় সকলে ফিরে এলো! । জিনিষপত্র 
রাখবার জন্ক হোগ লা-পাতা দিয়ে একটুখানি জায়গ! ধিরে 
নিয়েছে । সকলেই বংশীকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। 
ধ-রকম হলে তো ওকে নিয়ে কাজ করা যাবে না। দলের 


তে হবেনা। 


বদ্ন।ম হবে। কেউ কেউ স্পট বলেই ফেলল--বংশীকে 
বাড়ী ফিরে alata জন্ত। বংশী কাঁরে। সাথে কোনো কথা 
বলল না। চুপচাপ এসে মুখ গৌজ করে এক একপাশে শুয়ে 
পড়ে থাকল। 

একটু জিরিয়ে-শিতিয়ে কেউ কেউ রান্নার জোগাড়ে লেগে 
গেল। কেইকে নিয়ে বলরাম গেল মহীন্দরের সঙ্গে দেখা 
করতে । দেখাসাঙ্ষাং করে যখন ফিরে এলো তখন বেশ 
অন্ধকার হয়ে গেছে । এসেই দেখে, সকলেরই মধ্যে বেশ 


খাওয়ার তাড়া পড়ে গেছে। সানাদিন বেদম খাটুলি গেছে। 


কোনো মতে দুটো পেটে দিতে পারলেই এখন টেনে ঘুম | 
রান্না হয়ে যেতেই যে যার থাশা নিয়ে বসে গেল। 


দুজনে পরিবেশন করল। ওরা পরে খাবে। বংশীকে 
'অনেক ডাকাডাকি করা হল। কিন্ত বংশী উঠলনা। লেই 
যে এসে শুয়েছে বংশী, আর একবারও ওঠেনি । সকলেরই 


পেট GATS | কে আর এখন ACS খে(স।মোদ করতে যায়। 
যে যার থালা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ভার ভার মুখে 
সকলে CHA যেতে লাগল। 

বলরাম আর কেউ পাশাপাশি খেতে বসেছিল। 
খেতে বলরাম সকলকে শুনিয়ে বলল -“বোংশের ব্যাপার 
তোমরা কিছু ঠিক করলে |” 

প্রথমে কেউ কোনো কথা বললো না। উল খুল, করতে 
লাগল । ওপাশ থেকে য়াধাই বলে উঠল-_-"চুপচাপ থাকল 
A$ কথা কওয়াই ভালো! | তা, আমার তে! 
মনে কয় বোংশে-দার বাড়ী চলে যাওয়াই ঠিক হবে 1” 

ম!ধাইয়ের বয়সী অনেকেই মাধাইয়ের কথায় সাঁয় দিল। 
বলরাম এবার অন্ত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল-_- 
"তোমাগেরও কি সেই মত নাকি Pp 

এবার কথা বলল নিবারণ । নিবারণের বয়সটা একটু 
বেশী ৷ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে সকলে কাজে-গরজে ডাকে। 
পরামর্শ নেয়। নিবারণ বলল--“বোংশেরে নিয়ে সগোলেরই 


খেতে 


* 


জল, মাটি, মল 


এট্রা ভাবন। হইছে। কিন্তুক ভাবনাডার কোনো মিটম।টই 
হচ্ছে না। সগোলে মিলে কাজ safe আইছি। কারো বাদ 
দিতি তো মন চায়না । কিন্তুক বোংশেরে নিয়ে তো xyi 
মুশকিল হলো! । এহেবারে. নরম মানুষ ++ 

নিবারণ কথাটা শেষ কর না| কিন্তু বোঝ। গেল, 
ঘুরিয়ে নিবারণও এ একই কথা বলতে চাইছে | 

আর কেউ কিছু বলে কিন! দেখল বলরাম। তারপর 
জোরালো গলায় বগল--“তোমরা যে যাই Beal ক্যানো, 
বোংশেরে বাদ দেয়া যাবে না। কারোরেই বাদ দেয়। 
যাবেনা ৷ Ra RE? আইছি। য| করবো, সগোলে 
একজোট হইয়ে করবো |” 

মাধাই ফস্‌ করে বলে উঠল--“বোংশেদার রী তুমি 
তা'পি বয়ে দিও বলা-দা।” 

মাধাইয়ের বথা শুনে অনেকে হেসে ফেলল | 

" কেষ্ট ধমক দিয়ে উঠল--“তুই চুপ করুনা মাধাই। তোরে 
ফোড়ন কাঁটতি কচ্ছে কেডা ?” 

"কেষ্টর ধমক খেয়ে যারা হালছিল তারা" চুপ করল। 
কে এবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল_-“বলরাম যা 
কইছে, আমারও সেই কথ।। একসাথে আইছি সগোলে। 
কারো বাদ দেয়া যাবে না!” 

নিবারণ বলল--“বোবলাম তোমাগের কথা। কিন্তুক 
বোংশে যদি না পারে ওঠে, তো করবানে কি?” 

বলরাম বলল--“সগোলের যদি মত হয় তো আমি এটা 
কথা ক’তি পারি।” 

তু-একজনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল । উঠি-উঠি safer | 
কিন্ত বলরামের কথ! শুনে সকলে চুপ করে বসল। 

বলরাম গলায় জোর দিয়ে বলল--“কথাড! আমি 
তোমাগের সগোলরেই কচ্ছি। ধির হইয়ে এট, বিবেচনা 
করো! Fatal | কচ্ছি কি--কাজকাম করে আসে লগোলেরই 
বড়ো ছেরোম হয়। তারপরে কারো আররান্ধা-বান্ধায় হাত 
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দিতি ইচ্ছে হয়না। আর এতো একদিনির কাঁ নাযে 
কোনোমতে দায় সা'রে Aa এ হলে! গিয়ে রোজকের 
কাজ । তাই আমি কচ্ছিপাঁস) বো।শেরে কাজে ন| নিয়ে 
ঘরে ধুয়ে যাব। ও হাটবাজার করবে আর রারা টানার 
কাজগুলো সারে রাখবে । তালি সুবিধে হবে। সগোলে 
qel amste খাওয়া যাবে। আর আমরা সগোণে 
কিছুকিছু দিয়ে বোংশের ভাগের পয়সা মিটেয়ে দেবো কি 
কও তোমরা সগোলে এ কথার 1” | 

কেই উঠে Aea বপল--“খুব ভালো কথা কইছে 
বলরাম । এর চাইতে সুযুক্তি আর কিছু হতি পারে না1% ' 

প্রায় সকলেই মেনে নিল এ কথা। দু’ একজনের একটু 
আপত্তি ছিল হয়ত। কিন্তু বলরাম আর কেইকে একজোটে 
কথা বলতে দেখে সকলেই চুপ করে গেল। এ কথাই ঠিক 
হল। কাল থেকে বংশী আর খাদে কাজ করতে যাবে না। 
রান্নাবান্নার দিকটা সামলাবে। 

খাওয়া শেষ হতেই সমতল মাটির উপরে যে যেখানে পারল 
পাট-পাট হয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর 
নেতিয়ে পড়েছে। শুতেই চোখ 'জড়িয়ে এলো ঘুমে। 
বলরামও কাথাট। পেতে এক পাশে শুয়ে ছিল। খানিকক্ষণ 
এপাশ ও-পাশ করল। কিন্ত কিছুতেই ঘুম এলো লা 
চোখে । উপরের দিকে তাকালেই agata আকাশটা দেখা 
যাচ্ছে। রাশি-রাশি তারার ফুল: ছড়ানো পারা আকাশ 
জুড়ে । কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে ঘেউ-ঘেউ করে। 
সারাদিন এতোলোকের হৈ-চৈ কথাবার্তা কাজকর্ম চলেছে 
জায়গাটায় । এখন সব চুপচাপ। স্থির | বাড়ীর কথ! মনে 
পড়ল। মনে পড়ল VAP আর নারাণের কথা। কালও 
এসময় বাড়ীতে. ছিল বলরাম। এখন ভাবতে যেন কেমন 
লাগছে। মনে হচ্ছে, কতোদিন যেন ওদের দেখেন! । আর 
কবে বাড়ী যাওয়া হবে, কে জানে নিশ্চয়ই কটা দিন 
eat চালিয়ে নিতে পারবে । - ঘরে ধান যা আছে। তাতে 
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* এখনো কুড়িয়ে বাড়িয়ে দিন পনেরো কুড়ি চলে যেতে পারে। 
নানাকথা এলোমেলো! খানিকক্ষণ ভাবল বলরাম। তারপর 
কখন চোখ ছুটো একটুখানি ঘুমে বুজে এসেছিল। হঠাৎ 
হাতে একটু নাড়া লাগতেই ব্লরামের YAEL ভেঙ্গে গেল | 
অচেনা জায়গা। সাবধানে থাকতে হয়। AAG করে উঠে 
বসে বলপ--“কেড1 ?% 

“আমিরে ! আমি বোংশে-” 
বংশী আস্তে আন্তে বসল বলরামের পাঁশে। 
বলরাম নিশ্চিন্ত গলায় বলল-_-“ওঃ, বোংশে ! আমি 
ভাবলাম Ul না কেডা। তা এ্যাতো রাত্তিরি ঘুরে 
ব্যাড়চ্ছিম--ঘোম পড়িদ্নি? ভাতও তো ia a” 
বশীর গলাটা বড়ো ক্লান্ত UAT | 
আস্তিছে না মোটে। ভাবলাম, তোর কাছে একবার ঘুরে 
যাই। মণডায় যদি এট, ভালো নাগে।” 
বলরাম সাহস দিয়ে বলল = মন অতো দুব্বন হলি 
চলবে ক্যান? fated আইছিস। মন শক্ত রাইহে কাজ 
করি হবে। তা, কাল তোর আর খাঁদে যাতি ga Al 
aisa কাজ থাকলো তোর পরে। মত করাইছি 
সগোলের 1? 
বংশী আস্তে আস্তে বলল--“আমি শুলিছি সব। তুই 
আমারে বচাইছিস ভাই! তেরা সগোলে মিলে আমারে 
বাদ দিলি কি আর seta আমি! চলিই যাভাম। fees 
বাড়ী আমি আর যাতাম না। বাড়ী গেলিও তো না খাইয়ে 
মরতি হ'তে! । তার চাইতে পথে-ঘাটে কোনো জাগায় ম'রে 
প’ড়ে থাকতাম 1” 
বলরাম ধমক দিল--“চুপ কর বোংশে, চুপ কর। ওগব 
ওসব CRA কথাগুলেন কোস্নে। সগোলে একসাথে 
আইছি। তোরে বাদ দেবো ক্যান 1” 
বলতে বলতে বলর|মের গলাটা কেঁপে উঠল। তারপর 
কথাটা পাল্টানোর জয্কই যেন বলল--"বাড়ী থুয়ে আইছিস 


বলল--“ঘোম 


ন।কি কারো? গোনেশের মা arte পারবেনে থাকতি PY 
ঘাড়ের ব্যথা জায়গাটায় হাত বুলোতে বুলোঁতে বংশী বলল 
--“গোলেশের দিদিমা আইছে। আমি না-যাওয়! পজ্জন্ত 
থাকবে এ-কয়ড! দিন | আর জেঠিরা-ও তে! আছে ও-পাশে। 
পারবে থাকতি। ধান যা আছে, তাতে মনে কয় আরে! 
কয়দিন চল্তি পারে । গোণেশের দিদিমা ক’য়ে দেছে_-বেশী 
আটকে গেলি ধার কজ্জে। করে চালায়ে নেবে। আমি বাড়ী 
যাইয়ে শোধ দেবো 1৮ 

একটু চুপ করে থেকে বলরাম বলল--“তো যা, এবার 
শুয়ে পড়গে। মেলা রাত হয়ে গেছে। কাল জাবার 
কাজকম্মো আছে।” ' 


- বংশী কোনে। কথা বলল না। Bal মাথায় 
হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকপ। | 


একটুখানি কি তাঁবল বলরাম। তারপর উঠে দীড়াল। 
গায়ের তলায় পাতা দোভাল্ করা ক!থাখান। ভাল খুলে বড়ে 
ক’রে পাতল । তারপর বংশীর দিকে তাকিয়ে বলল-_“আয়, 
তোর আর যাতি হবে না। আমার কাছেই শুয়ে থাক ।» 


বংশী উঠে এসে বলরামের পাশে ex হ'য়ে শুয়ে 
AGA | 


কাঠুখালির বিলের বির্ূপ ভাগ্য-দেবতা এখন কোথায় 
কতোঘুরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। আর এখানে খোল! 
আকাশের নীচে অসহায় মামুষগুলো দল! পাকিয়ে পড়ে 
রইল। কারো দু'চোখ ভরে ঘুম এসেছে। কারো বা ঘুম 
আসেনি। saar অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে 
বাড়ীর কথা ভাবছে । আর কেউব! ঘুষের ঘোরে পাশ ফিরতে 
গিয়ে গায়ের ব্যথায় Fiera উঠছে। 


কথাটা সকলে যেন একরকম ভুলেই গিয়েছিল । cafes 
খাদ থেকে ফিরে এসে হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল। কাল 
মাসের শেষ। চৈত্র-সংক্রান্তি। কথাটা মনে পড়তেই 
সকলের মনটা উদাস হয়ে গেল। আজ বাড়ী থাকলে কি. 


জল, মাটি, মন 


আমোদেই না কাটত দিনটা। সারা গ্রামটা পূজোর আনন্দে 
ভরে উঠতো । কতোবড়ো ফুতির দিনট! আজকে | 

খাওয়া-দাওয়ার পর আজ আর কেউ তাড়াতাড়ি শুয়ে 
গড়ল না। এক জায়গায় বলল সবাই গেল হয়ে। BCA 
গান ধরল। প্রথমে এক পদ বংশী গেয়ে যায়। ভারপর 
আর সকলে তুর টানে। রামের ব্নবাস পাল] । দেখতে 
দেখতে জমে উঠল। বংশীর সুরেলা গলাটা ফাক! মাঠের 
মাঝখানে যেন আরো কেদে উঠল। তন্ময় হয়ে বংশী গেয়ে 
চলল। ওর শীর্ণ মুখখামায় যেন এখন QT একট। আলে! 
খেলা করছে। আশ-প|শের মাটিকাটাদের দল থেকেও 
অনেকে এলে| গান শুনতে । সকলে বংশীর গানের ভারিফ- 
করল। অনেকেরই চোখের পাতা abi তিজে এলো - 
গান শুনতে শুনতে মানুষগুলোর বুকের মধ্যে পুত্র-হারা যা- 
কৌশল্যার বেদনা যেন গুমরে উঠল। ফেলে-আসা কাঠুখ|লির 
বিলটা যেন হুম্নছাড়া অযোধ্যার মতন ওদের “ফিরে আয়, ফিরে 
জায়' বলে ডাকতে লাগল। 


- Aya 


বড়ো রাস্তা থেকে খানিকটে এগিয়ে গেলে গ্রামের শুরু | 
এখনে সপ্তাহে দুর্দিন হাট বসে। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে 
মেলাও হয়। পরের দিন ata থেকে ফিরে বলরামের! দল 
বেঁধে মেলা দেখতে CTA] এক হপ্যার মন্ত্রী পেয়েছে। 
হাতে কিছু পয়সাকড়ি আছে। খুব বেশী সখ হলে এক- 
আধট। জিনিষও কেনা যাবে। 

মেলার মধ্যে সকলে ঘুরে ঘুরে দেখল । হরেক-রকমের 
famata এসেছে। ওদের হাতিনাড়ার মেলার চেয়ে এ- 
সেলাঁট। অনেক বড়ো। দোকান-পাটও অনেক বেশী। ঘুরতে 
ঘুরতে বলরাম হঠাৎ এক জায়গায় দাড়িয়ে পড়ল। পুতুল 
RÆ হচ্ছে। কতো রকমের জীবজন্ত আর মামুষের পুতুল। 


" ভারী লখ এটা পাথর বাটির। 


দোকানটার কাছে এগিয়ে গেল বলরাম। পুতুলগুলোর 
মাঝধানে বড়ো একটা ঘোড়। চোখে পড়ল। কি কুচকুচে 
কালে! রং খোড়াটার ! বেশ পছন্দ হয়ে গেল বলরামের 
mab একটু বেশীই পড়ল। তবু কিনে নিল বলরাম । 
খোড়াটা পেলে নারাণ খুব খুশী হবে।--নারাণের সেই 
খুশী-খুশী মৃখখ।নার কথা ভেবে ভারী ভালো লাগল 
বলরামের | 

দেকান থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই বংশীকে চোখে 
পড়ল। asthe বলরামকে দেখে এগিয়ে এলো। বলরাম 
ৰনল-_-“কিছু কিনূলি ন।কি 1” 

মুখখানা রাঙা করে একটু হাসল বংশী | তারপর বলল 
—“era কেনল|ম এট | জিনিষ ।» 

বলরাম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল-_“কই, দেহি নাতো! 
হাতে তোর কিছু। কিন্লিডা কি? 

বংশী কাপড়ের খুট থেকে একটা কাগজের পুটলি বের 
করল। পুটলিটা MACH খুলে বলল - “এই শ্তাখ! বউডার 
afs হুডো কাচের চুড়ি কেনপাম রে। -কমন কায়দার ফুল 
কাটা ARRAI গোনেশের মা পরলি যা মানাবে না!” 
খুশীতে বংশীর চোখ ছুটে। চকচক করে উঠল। 

তারপর চুড়ি ছটো! কাপড়ের খুঁটে বধতে বাধতে বলল 
-_“কিনতি তো কতে। কি ইচ্ছে করে রে! গোনেশের মার 
কিন্তুক যা দাম! ছোয়! 
যায় না” 

একটু থেমে আবার বলল--”তো! চল্‌, আন্ধার হ'য়ে 
আন্তিছে ৷ ফিরে a 

হাটতে হাটতে বলরাম বলল--”চল্‌।', 


(ক্রমশঃ) 


যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়। কাঁলীপদ বিশ্বাস। 
ওরিয়েট বুক কোম্পানী । কলিকাতা ঃ ১২৪ দাম 
পনেরো টাকা। | 


বাংল! দেশের রাজনীতির একটা wot ছিল বৈপ্লবিক_এই 
গ্রন্থে সে রূপের প্রতিবিধন নেই। ১৯০৫ সালে একবার 
এবং দেশবন্ধুর অধিনায়কত্বে দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে ব্যাপক 
বামপন্থী গণ-আন্দোলন সুরু হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম 
দিক পর্যন্ত সেই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল, ১৯৪৬ 
সালে সেই ধারাটি দুর্বার আকার ধারণ করার সম্ভাবনা দ্বারে 
Sins হয়েছিল ;--এই গ্রন্থে সেই গণআন্দোলনের 
বেগবান ধারাটির পরিচয়ও বিধৃত হয়নি। এই ছুটি ধারা 
বাদ দিলে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বাংলা দেশের রাজনীতির 
আর যে দিকগুলি অবশিষ্ট থাকে তা হল আইনসভার ভিতরে 
ও আইনসভাকেন্দ্রিক রাজনীতি, ইংরেজের অনুগ্রহপ্রার্থাদের 
রাজনীতি এবং সাল্রদায়িক রাজনীতি । বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গের 
তথা ভারতবিভাগের মুলে এই ক্রিবিধ রাজনীতিই ইন্ধন 


ধুগিয়েছে। লেখক Sta সমস্ত মনোযোগ বঙ্গীয় রাজনীতির. 


এই তিনটি কুটিল ধারা ও তাদের খাত-প্রতিঘাতে ন্ট 
ঘূর্ণাবর্তের ওপর নিবদ্ধ করেছেন। ফলে বাংলা দেশের 
রাষ্ট্রীয় সাধনার যে পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাই ত। একটা 
সামগ্রিক পরিচয় নয়, এমনকি সুস্থ, বলিষ্ঠ, প্রাণবস্ত পরিচয়ও 
নয়;-বাগালীর রাজনীতিচর্চার যে অংশটি ইংরেজের 
অদুলিহেলনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়েছিল সেই 
কংশটিরই বর্ণনা এই গ্রন্থে উপজীব্য । 


লেখক স্বৰ্গত ফজলুল হককে তার উপাখ্যানের a 


Hee পরিচয় 





'চরিত্র acer নির্বাচিত করেছেন এবং অপরিসীম দরদের সঙ্গে 


Sta জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। ফজলুল হকের জীবন, 
চরিত্র ও কার্যকলাপের প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় উভয় দিকের 
উপরই লেখক আলোকপাত করেছেন, তার আলোচনা ও 
বিশ্লেষণকে পক্ষপাতদ তাই কদাচিৎ মনে হয়। ফজলুল 
হকের কাহিনী aaga বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী ও নাটকীয় 
দৃশ্যের মধ্যে সংযোগস্থল্র রক্ষা করেছে,--অর্থাৎ লেখক ফজলুল 
হকের ভূমিকাকে ব্যবহার করেছেন মুখ্যত বাংলা দেশের 
বিশ বছরের রাজনৈতিক স্থার্ঘঘবন্বের একটা ইতিহাস ফুটিয়ে 
তোলার সহায়ক হিসাবে। গ্রন্থটি সুলিখিত ও সুললিত; 
কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা হতে. লেখক নিজেই 
Sta রচনাটিকে বঞ্চিত করেছেন এঁতিহাধিক ধারাবাহিকতা 
Se করে,__অর্থাৎ গোটা বইটি স্বতিকথা ও প্রসঙ্গ-কথার 
আকারে লেখা; মুখ্য ও গৌণ ঘটনাগুলিকে সমান আলে[চনার 
বিষয় হতে দিয়ে ঘটনাগুদির সন্গিবেশ বথেচ্ছাক্রমে ঘটিয়ে 
এবং একট! সামগ্রিক বক্তব্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির অভাব 
রেখে লেখক এই বইটির বৃহৎ শস্তাবনাকে বিনষ্ট করেছেন। 

অথচ বণিতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বর্ণগার 
সরস কিন্তু সংযত ভঙ্গী, বিচার করার নিপুণতা--এলবই 
লেখকের করায়ত্ত ছিল। তবু এবইয়ের Rowe: বিক্ষিগ্ড ও 
বিচ্ছিন্ন রচনাভঙ্গী কেন তা বোঝা AST I 

বইটির সবচেয়ে প্রশংসার দিক এই যে এমন বহু ঘটনায় 
কথা এখানে আছে যা আর কোথাও আমর! পাইন।। 
বাংলা দেশের একট! যুগের রাজনীতিচর্চার বিশেষ agii 
দিকের কথা পরিবেশন করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাঁজন 
হয়েছেন। -লেখকের দৃপ্ত অঙ্কনের ক্ষমতা অলাধারণ--ত।র 


aoa পুস্তক পরিচয় 
ফলে সেই ag দিনগুদির বহু জীবন্ত দৃশ্য উপভোগ করার 
সুযোগ আমাদের ঘটে | যেমন একটি EI o 
“arate! ইউনিভারসিটির aid নিয়ে বিধানসভায় 
আলোচনা | verse ইউনিভারসিটির তরফ ' থেকে প্রথম 
বলতেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ হরেন্সকুমার মুখাজি | ডাঃ যুখাজিরও 
abi ছিল বাৎসরিক কাজ । Sy বাঙালী, eae! রক্ষা 
করেই বক্তৃতা করতেন অনেকটা অনাসক্ত ভাবে। তার 
বন্তৃতান্তেই উঠতেন শ্রামাপ্রসাদ। হাউসে Sela শোরগোল 
গড়ে যেত। উভয় পক্ষের সদস্যের! ভীড় করে বসতেন Sia 
বক্তৃতা শুনতে । 


সামনে প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় ফজলুল হক গালে হাত 
রেখে শুনে চলেছেন একদিন সে ASO] হঠাৎ উত্তেলনা- 
ভরা কঠে বলে উঠলেন-_তাহলে গ্র্যাণ্ট দেবনা। | 

হাতে ধরা ক্লিপে আট! কাগজগুলো টেবিলের উপর ছুড়ে 
amtaa দীর্ঘমাত্রা দিয়ে উত্তর করলেন--তবে ভাই 
হোক। কখনো আপনার ধাত্রী-মা পাটের ছাল! পরে, 
ভিক্ষুক বেশে এখানে উপস্থিত হবে না। ' 

হাউসে বিদ্যুৎ সঞ্চারণ হয়ে গেল। দমকা হাওয়ার 
ঝ।পটায় সরকারী ও বিরোধী পক্ষ নিশ্চল ও নীরব। 

ফজলুল কিন্তু অবিচলিত। স্বগতোক্তি করলেন 
বাশের বাচ্চা ats | 

সে উক্তি শেনবার পর বিধানসভা cafes নিঃশ্বাস 
ফেলল।” (পৃঃ ৪৬) 

দেশবিভাগের জন্ত ইংরেজ সরকার ও এদেশীয় ইংরেজরা 
কত fags ভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল এ গ্রন্থে সে সম্পর্কে 
আনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, লেখক লিখেছেন যে 
পাকিস্তান ধ্বনি বাংলা দেশে প্রথম তোলা হয় হাওড়ার 
মাঠের এক জনসভায়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় সে সভার 
mate বিবরণ বেরিয়েছিল-_কেনন! মুল ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 
তখনো স্টেটসম্যান কর্তৃপক্ষ পরিচিত হয়নি। কিন্তু অবিলম্বে 


উচ্চমহল থেকে যখন তাদের তা জানিয়ে দেওয়া হল তখন 
দুদিন পরই এ একই জনসভার বিবরণ বৃহত্তর আকারে আবার 
প্রকাশিত'হল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একথাও জানানো হল 
যে এখন থেকে “পাকিস্তান? শব্দটি মাঠে-ঘাটে শোনা বাবে । 
১৯৪৬ লালের আগস্ট মাসে যেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে 
তার একমাস আগে ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন চটকলের 
সাহেবদের মধ্যে একটি গোপন সার্কুলার প্রচার করে। 
তাতে সাহেবদের সতর্ক করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে aii- 
হাঙগ।ম! বাধলে তারা কি করবে এবং কি করে অন্তর ব্যবহারই 
বা করবে। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই গোপন সাকুলারটি 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশনের 
কর্মকর্তারা পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা 
করে সে সাকু্লারের পশ্চাতে যে কোনই তাৎপর্য নেই সেই 
কথাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু একমাস পরে যখন দা বাধল 
তখন বোঝা গেল এই দাঙ্গার প্রাকপ্রস্ততি কত দুর পর্যন্ত 
fags | | 

চিত্তরঞ্জন দস, সরেন্স্নাথ ব্যানাজার যুগ থেকে দেশ- 
বিভাগের সময় পর্যন্ত বাংল ও ভারতের রাজনীতিতে Atay 
অংশগ্রহণ করেছিলেন ছোট বড় তেমন বহু নেতার আলেখ্য 
এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, ফজলুল 
হকের চরিত্রের ওপরই লেখকের আলো কসম্পাত বেশিমান্রায় 
ঘটেছে। লেখক ফজলুল হকের চরিত্রের একট! মৃল্যায়নও 
করেছেন। তিনি বলেছেন ফঞ্জলুপ হক - ছিলেন বছ 
আপ|ত-বিরোধিতার সমঘয়ে গড়া মামুষ। কিন্তু তার 
চরিত্রে এইসব আপাত-বিরোধী লক্ষণের সমাবেশ ঘটেছিল 
Sta সমাজ ও যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের. ward তিনি 
শিক্ষা-দীক্ষ। ও সংস্কৃতিতে উন্নত হিন্দু বাঙালী সমাজের দিকে 
তাকিয়ে সারাজীবন ভেবেছেন বাংলার দরিত্রু অশিক্ষিত ও 
অসংস্কৃত মুসলমান সমাজকে কেমন করে উন্নত করে তোলা 
যায়। সেই চেষ্টাই ছিল তার জীবনের সকল কর্মপ্রয়াসের 


4২5 wa, মাধ ১৩৭৪ 


মূল কথ।। কিন্তু তর এই কাজে তিনি বাধা পেয়েছিলেন 
fre বা ইংরেজদের কাছ থেকে নয়, মুসলমান সমাজেরই 
একাংশের নিকট হতে-স্যার নাঁজেমুদ্দীন প্রভৃতি যে অংশের 
নেতৃত্ব করতেন। উদারহদয়। একাত্তভাবে বাঙালী ফজলুল 
হক খটনার ট|নাপে|ড়েনে মুসলীম লীগের নেতৃত্ব করেছেন, 
আবার মুললিম লীগ হতে IFSS হয়েছেন। লাহোরে 
পাকিস্তান-প্রস্তাবের তিনিই ছিলেন উথাপক, আবার 
দেশবিভাগকেও প্রসন্ন চিত্তে তিনি মেনে নিতে পারেননি। 
কিন্তু দেশবিভাগ ও wale went ea ইতিহাসে 


ফজলুল হকের অবদান রয়েছে--লেখক সেকথাও বলেছেশ। 
আমদের আপশোস এই যে, লেখক যদি এলোপাথাড়ি 
ঘটনার সমাবেশ ও বর্ণনায় বইখানি পূর্ণ না করে শুধু ফজলুল 
হকেরই একখানা প্রামাণ্য জীবনী লিখতেন তবে তা 
অনেক মুল্যবান ও উপভোগ্য হত। প্রকৃতপক্ষে ফজলুল 
হকের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখন প্রকাশিত হওয়া 


দরকার | 
পবিভত্রকুমার ঘোষ 


[ সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য ৬৯৭ পৃষ্ঠার পর ] 


পড়েছে তার মধ্যে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের আলে।চনাটিই 
প্রধান AA সেখানে তরু দত্ত অরু দত্ত সদরে আলোচিত 
হরেছেন। কিন্তু তাদের যশস্বী পূর্ব স্থরিরা রামবাগান দত্ত 
পরিবারের গে[বিন্বচন্ত্র, হরচন্ত্র, গিরিশচন্দ্র বা শশিচন্ত্র-যাদের 
ইংরেজি স!হিত্যচর্চ। শুধু স্বদেশীয় খ্যাতিতেই সমাপ্ত ছিল না, 
তদের নাম নেই। অধুনাকালীন খ্যাতনাম! ইংরেজি সাহিত্য 
গবেষক লে. পি. ঘোষ এর নামও আমাদের প্রত্যাশা 
ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা পড়ে মনে হলে! অধুনা 
কালে ঝঙলাদেশে সংস্কতের কোনো স্থলনশীল BEL নেই । 





কিন্তু এই উল্লেখ-অনুল্লেখ দিয়ে এই প্রবন্ধগুপি কিছুতেই 
বিচার্য নয়। 
সাহিত্য fsi ও রচনা-চর্চ। চলেছে, এই প্রবন্ধগুলি তার 
একটা রূপরেখা মাত্র এ'কে দিতে শর্তবন্ধ। যাতে ভারতের 
এক প্রান্ত অন্ত প্রান্ত সম্বন্ধে মোটাযুটিভাবে অবহিত থাকে, 
যাতে অভারতীয় বৃহত্তর পাঠকপমাঙ্গের কাছে বহুধা-বিচিত্র 
ভারতবর্ষের মোটামুটি সামগ্রিক একটা সাহিত্য পরিচয় নিয়ে 
রাখা aia) এই বইতে তা যে বহুল পরিমাণেই সাধিত 
হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


২০৯, কর্ণওয়া শিশ NSS citar প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


সমকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব. 


সুচীপত্র 


জয়শ্রী £ ফান্তন £ ১৩৭৪ 


বিষয় 
সম্প।দকীয় 
ভাঁশনাল ডেমোক্র্যাসী £ 
ভারতীয় কম্যুনি পার্টির 
নৃতন কৌশল (প্রবন্ধ ) 


+ ইয়োরোপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


লেখক 


সুনীল দাস 


(প্রবাসের চিত্র) অশোক নাথ az 


পরামনোবিজ্ঞান ও 


ইন্সিয়াতীত অনুভব ( প্রবন্ধ ) অধ্যাপক মোহিতকুমার 


মুক্তি কোন্‌ পথে (প্রবন্ধ ) 
ফুলের হৃদয় (কবিতা) 
কবিতা গুচ্ছ (কবিতা) 


প্রভু নয় বন্ধ 
বা 
পাকিস্তানের রাজনীতি 


(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 


রায় 
শশধর সিংহ 
কিরণশঙ্কর সেন 
মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


অশেোককুমার মভুমদার 


ক ভরা বিষ ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


জল, মাটি, মন ( ধারাবাহিক Stat ) 


পুস্তক পরিচয় 


মহীতোষ বিশ্বাস 


পৃষ্ঠা 


৭২৩ 


৭৫৯ 
৭৬৩ 


৭৭১ 
৭৭৭ 





জয়ন্ত্রীর নিয়মাবলা 


গ্রাহকদের জন্য 


জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। As সডাক see) satire 
৪*৭৫ | যে কোনো! মাঁস থেকে গ্রাহক হওয়া যাঁয়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের হুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া ga | 

২. লেখা পরিক্কার হরফে ফুলস্কয/পের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার ew আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে SAS) পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
on ৩০৯, Teh বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 








A EE 


(J 
yn ALKIRE 






Fak», feat 


"Bite যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্ত 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 
উপভোগ করবার জন্য! 5 







আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার os সাধনার অধ্যক্ষ ভাঃ যোগেশ SE থোৰ, এস-এ, 

ef মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর , এফ,সি,এস, (লণ্ডন), 
দুইবার করে ছু'চামচ মুতসন্ভীবনীর সঙ্গে aa TH at, জারি ১৮০ 
চার চামচ সহাজ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের ছি i তে 
পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, |, টার রা রাজা 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি ই Io এম-বি, বি-এস, geet Hey । 


টি 3 > 9 ] 
{ ৩৬, সাধনা Caraga রোড 
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 


থেকে রেহাই পাবেন। a 
ASA শুস্রশ্থালস্জ ঢাকা 
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কিছুকাল অমরত। শিক্ষা নেব বলে : গৌরাঙ্গ ভৌমিক 


আরও এক বৃক্ষ আছে, ওইখানে চন্দনের 
দেহের সুবাসে 
আলোর পাঁখিবা আসে,. বাসা বাধে 
তাঁর fad ipsa ভালে । একাকী নির্জন হলে 
আমি সেই পাখিদের চোখে চোখ রাখি। 
কেননা, পাতার শব্দে তারা নাকি শুনে গেছে 
ভাগীরঘী নদীর সঙ্গীত। শিকড়ে পৌঁছার আগে 
আমি ater সে সংবাদ জেনে নিতে চাই। 


ইচ্ছে হয়, মাঝ পথে, শহরের কোলাহল ছুড়ে ফেলে দিই। 
ইচ্ছে হয়, আমি সেই বৃক্ষের সমীপে চলে যাই। 
আর সেই_- 
চন্দনের গন্ধ দিয়ে শহরের সারা অঙ্গ ঢাকি। 
কিংবা সেই বৃক্ষটাকে ale caa দিকে তুলে ধরি, 
অথব! সময় দিয়ে 
ডেকে ডেকে 
শহরের ঘুম কেড়ে নিই। 
কেননা, আমার ইচ্ছে আমারই রক্তের পুণ্যে কেনা | 


কোন্‌ সে জদিমকালে আমি সেই বৃক্ষটাকে নির্মাণ করেছি। 
আত্মজ রক্তের ত্রাণ তার দেহে মন্ত্রের মতন 
রাঞ্জকীয় অভিষেকে আমি তাঁর সঙ্গীত শুনেছি । 


যদিও এখন ওড়ে চতুর্দিকে SMITA ছাই। এ শহরে 
আজ রাতে দুর্ঘটনা! ঘটে যেতে পাঁরে। 

আমি সেই সর্বনাশ চোখ থেকে তীব্র ছু'ড়ে ফেলি s 
চন্দনবৃক্ষের কাছে কিছুকাল অমরতা শিক্ষা নেব বলে। 








আগনার 


পায়াঞজনে 


Wife দণঁন--এর পরিচয় নিশ্রায়োজন, 
! এর অধাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে 
| আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর 
ফ্রম কেরোসিন খরচ | 

' খাস জনতা! কেরোসিন কুকার-_নিত্য 
' প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ । 
। এই কেরোসিন ষ্টোভ ধ্যবহারে কোন 
' ঝামেলা! নেই। গঠনে মঅবুত, দেখতে 
qa, খরচে লামান্ত। অল্প সময়ে যে 
' ফোন atte করা যায়। | 
A মার্কা এনামেলের বাসন-_ 
en ছিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর 
গুণের Ti সমাদৃত হচ্ছে। 


| fe ওরিয়েণ্টাল মেটাল . 
: ইণ্ডাষ্টীক্ প্রাইভেট লিমিটেড 


! ৬৭ ও ৭৭ খিপিন বিহারী গাঙ্গুলী RB, 
ফলিকাতা-১২ 
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ইনি স্কুলের একজন fies) দেশ ও জাতির 


প্রতি অনলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ছেলেমেয়েদের যেমন 
একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরক্ষার উপযুক্তভাবে মানুষ Fal 


বা এই WTAE অবশ্য তার আনন্দের উৎস 
aa, তিনি বলেন, “তমমার সন্তানরা তাদের 
জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর সেই 
THE আমি সুখী । আমার দুটি মেয়ে। একটি 
মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি 
ডাক্তারি পড়ছে । ছেলেমেয়ে কম হওয়াই 


যায় তেমলি নিজেদেরও 
ুর্ভাবনা কম ATF! 
আমি সেজন্যই সুখী!” 

















FIST ১৩৭৪ 


শ্রীযুক্ত লীলা রায় বাহান্ন দিন যাবৎ পি. জি, হাসপাতালে। তেইশ দিন 
সংজ্ঞাহীন থাকার পর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। 
স্থৃতিও অনেকটা ফিরে এসেছে, যদিও সম্পূর্ণ নয়। কিন্ত বাকৃশক্তি তিনি 
আদ ফিরে পান নি আজ পর্যন্ত । ডান হাত পা'র অবশ অবস্থারও বিশেষ 
কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তার স্বাস্থ্যের এই ধীর-উন্নতি তাঁকে বাকশক্তি 


ফিরিয়ে দিক এবং তার অবশ অঙ্গগুলিকে পুনরায় সচল করে তুলুক, বিধাতার 
কাছে নিরন্তর আসরা এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর অগণিত esteem, 
অনুরাগী ও অনুসারীদের গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করে তার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা 


জানাচ্ছি। 
২২শে মার্চ, ১৯৬৮ 


কেন্দ্রীয় বাজেট 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট এবার ব্যবসায়ী-শিল্পপতি মহলে 
বুদ্ধিমানের বাজেট’ রূপে অভিনন্দিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ও 
আগামী বাধিক বছর সম্বন্ধে আশাবাদী । নুতন বছরে মন্দা 
দূর হয়ে বৈষয়িক উন্নতির গভিবেগ বৃদ্ধি পাবে বলে তার 


ধারণা । কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থমন্ত্রীর উল্লাসের কারণ এবং 


os 


তার ধারণা বর্ধিত কৃষি-উৎপাদন মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে এবং 
হাঁসে সহায়ক হবে। কিন্তু বাজেটে যে ঘাটতি রয়ে গেছে; 





পরিচালকমণ্ডলী 
wat 


ভা থেকে এই আশা সম্পর্কে স্বভাবতই সংশয় দেখা 
দেবে। চলতি বছরে ৩০০ কোটি টাকা বাজেটের 
ঘাটতি দেখা দেবে বলে অনুমিত হয়েছে এবং এই 
ঘাটতি পূরণের কোনো Butte নাই। আগামী 
বছরের sge বাজেটে ৩১৫ কোটি টাকার ঘাটতি 
রয়ে গেছে। তার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা রাজনের 
সাকুল্য বুদ্ধিতে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াবে ২৯০ কোটি টাকা | 
(শেষাংশ ৭৮১ পৃঃ) 


ভ্যাস্পম্বাতন cece: Sasa FAB oifea ae CRP 


স্থনীল দাস 


কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের AAA 
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে পাটন|য় RBS হয়ে গেল। তাদের সপ্তম কংগ্রেল 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে বিজয়বাড়াতে। তখন 
সবেমাত্র মলি কম্যুপিষ্টরা দল ভেঙে পৃথক দলের পত্তন 
করেছে। এবারকার পরিস্থিতি একটু আলাদা ধরণের। 
এই কয়বছরে ভারতীয় কম্যুনি্ট পার্টি মাঞ্জি কমুযনিইদের 
Bia বিদ্বেষ ও দুরন্ত অভিযোগের জালাময় আবহাওয়া থেকে 
কিছুটা] বেরিয়ে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে শোধনবাদের 
স্তিমিত অভিযোগ ifada? আর একটি উগ্র শাখা খাস 
মজিদের বিরুদ্ধেই নির্মম তীত্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করছে। 
ফলে কম্যুনি্ পার্টি ও wifes কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এক্যের 
বা মিলনের সেতু রচিত না হলেও এই ছুই দল পরস্পর 
কাছাকাছি এসেছে। বিভিন্ন রাজ্যে কর্মস্থটীগত সক্রিয়তার 
মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। যদিও 
আন্তর্জাতিক ক্যুনি আন্দোলন সম্পর্কে দুইদলের মত- 
পার্থক্য রয়েছে। বস্তরতপক্ষে কম্যুনিই পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক রাজ্যেখ্বর রাওকে বলতে শোনা গেছে যে দল 
ভাঙাভাঙির সময়ের চাইতে এখন এই ছুই দল পরস্পরের 
খুবই কাছাকাছি এসেছে। রাজ্যেখ্বর রাও আরও বলেছেন: 
“Since 1964 the C. P. I (M) has shifted its 
position considerably and its approach to 
broad and national issues was much nearer to 
that of the C. P. 1.» কিন্ত তা বলে ছুই দলের এখনই 


মিলন নয়, বিলয়ন নয়। পশ্চিম বাংলা, পাঞ্জাব ও বিহারের 
প্রতিনিধিদের মিলন সম্পর্কে জোরালো দাবী ছিল এবং 
পাটনায় দুই কম্যুনিই পার্টির এব্যখাদীর! সামন্ত ভোটেই 
(‘narrow margin”) পরাজিত হয়েছে। 


সোভিয়েত syfa পার্টির ভুমিকা 
aye পার্টির কংগ্রেসে সোভিয়েত apad পার্টির 
একটি শক্ধিশালী ডেপুটেশনের উপস্থিতি নৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দীড়িযেছে। এদের ষষ্ঠ কংগ্রেসে সোভিয়েত 
কম্যুনিই পার্টির মূল তাত্বিক স্বয়ং were উপস্থিত 
ছিলেন। সপ্তম কংগ্রেসে ছিলেন সোভিয়েত ayfa 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বি, এন, পোনোমারেভ | 
পোনেমারেভ পেধারকার কংগ্রেসে কম্যুনিই পার্টির 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন ঃ 
“your party is a distinguished detachment 
of the international communist movement,”® 
_আপ্নাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিই আন্দোলনের 
একটি বিশিষ্ট বাহিনী । এবারও এ, পেলস্বে নেতৃত্বে 
সোভিয়েত কম্যুনিই পার্টির একটি শক্তিশালী ডেপুটেশন 
পাটনায় উপস্থিত ছিলেন। পেলসের বক্তব্যে মাওসেতুং-এর 
নিন্দা থাকলেও ছুই কম্যুনি্ পার্টির Acasa ওপর জোর 
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ছিল বেশী! পেলসে আরও বলেন কয্যুনিষ পার্টির Swat 


৭২৫. ভাশনাল ডেমোক্র)াসি £ ভারতীয় কম্যুনিই পাটির নুতদ কোশল 


ভারতবর্ষের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক Rees 
Bay চাই এবং এই এঁক্যের ying ছুই কম্যুনিই পার্টির 
a5: ‘Key condition for securing the unity 
of all progressive and democratic forces in 
India,’ 


‘বামপন্থী’ ও গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপরীত্য 
অয কংগ্রেসে দেশের আন্যন্তরীণ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
এবং বামপন্থী 'শজিসমূহের জোটের উপর জোর দেওয়া! 
হয়েছে। এরা কারা ভা সুস্পষ্ট করে বলা না হলেও, তার 
রেখা ক্কন রয়েছে কয্যুনিষ কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে | 
BHR কংগ্রেসের মতে দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিগ্পন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীলদের সংহতির সামনে বামপন্থী নেতৃত্বের 
প্রয়োজনীয় সংহতি নেই। প্রস্তাবে বার বারই “Left and 
Democratic £০০৪৪/-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বামপন্থী’ 
এবং গণতান্ত্রিক এই ছুই প্রকৃতির শক্তির এক্য ও সংহতির 
অনিবার্ধভার মধ্যে ক্ষমতালাভের পরিণতি নিহিত রয়েছে, 
এই মর্মে পুনঃপুনঃ উল্লেখে “বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক, 
শক্তির মধ্যে একটা বৈপরীত্যের ইসারা দেওয়া হয়েছে। 
যেন মনে হয় যার! বামপন্থী তারা গণতান্ত্রিক না-ও হতে 
পারে কিম্বা সকল “গণতান্ত্রিক শক্তি 'বাষপন্থীর' মর্যাদায় 
চিহ্নিত হবার যোগ্যতা না-ও রাখতে পারে। এই আপাত- 
বৈপরীত্যের মধ্যে ‘বামপন্থী! এবং গণতান্ত্রিক শক্তির 
ভবিষ্যৎ পারস্পরিক সম্পর্কের সুত্র সপ্ত রয়েছে । এক্যের 
বা সংহতির আডালে যে বৈপরীত্য আপাতত চাপ! পড়বে 
ভবিষ্যতে ত1-ই বিরোধের আকারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে | 


যুক্ত ভ্রণ্টের GST Y 
১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর যুক্ত-ক্রণ্ট সরকারগুলির 
অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য gegt সরকারগুলি 
শক্তি-বৈপরীত্যে আকীর্ণ ছিল। এক এক রাজ্যে এক এক 


রকম বৈপরীত্য যুক্ত ফ্রণ্টে সংহত হয়েছিল। সময়ের 
অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈপরীত্য যত বেশী মাথা চাড়। 
দিয়ে উঠলো যুক্ত ফ্রুট সরকারগুলির পতনও সেই অনুপাতে 
অনিবার্য হয়ে উঠলো! | উত্তর প্রদেশ ও বিহারে জনদল্ঘ, 
সংযুক্ত সমাজবাদী ও কম্যুনিঃদের বিরোধ এবং পশ্চিমবঙ্গে 
মার্সবাদী কম্যুনিই দল ও তাদের সমর্থকদের সঙ্গে 
অ-কম্যুনিউদের বিরোধ, এই রাজ্যগুলিতে যুক্ত ফ্রণ্ট 
সরকারের পতনের আশু কারণ। কমুযুনিষ্ট athe casa 
শ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর মাত্রাতিরিক্ত দোষ চাপিয়ে যুক্ত ফন্টের sera 
অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ধেশাকা দেবার 
প্রবণত ' কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ স্বান পেয়েছে । 


মুখে Gay কাজে Sena: কম্যুনিষ্টদের 
'কোয়ালিশনী নীতি 
aay ও স্বতন্ত্র দলের শত্তিবৃদ্ধতে কম্যুনিই পার্টি 
কংগ্রেসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এদেরই সঙ্গে বিভিন্ন 
রাজ্যে অকংগ্রেণী মন্ত্রী সভা গঠনে কয্যুনি পার্টি Gra 
আগ্রহও দেখিয়েছে। MANTA প্রকৃতি বিচার করে কম্যুনি্ 
পার্ট বলছে £ “Jan Sangh is basically a party 
of reaction, championing obscurantism and 
the তবুও 
এদের সঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহের অবধি 
ছিল ai কম্যুনিষ পার্টির একবার যুক্ত Bo গঠন করে 
এদের সাহচর্ষে ক্ষমতা হাতে এনে কম্যুনিউ পার্টি এদের 
afs f আচরণ করবে, সে-সম্পর্কেও কমুুনিষ পার্টি যে 
নিঃসংশয় ছিল তা বোবা যায় ‘নিউ এজ’ পত্রিকায় অষ্টম 
কংগ্রেস সম্পর্কিত নিবন্ধের দ্বিতীয় স্তবকে। সেখানে 
লেখক দ্বার্থহীনভাবেই বলছেন £”.----.-bhe party was 
guided by the understanding that 


cause of- reactionary classes,” 


reaction 


ade aad, ফাম্তুন ১৩৭৪ 

must be isolated in all situations, whether 
inside coalition or outside.’ (New Age, 10th 
March’ 68 0019) কোয়ালিশনের এক অংশীদার সম্পর্কে 
যাদের এই মনোভাব, পৃথক আদর্শসম্পন্ন অন্ত কোনো 
অংশীদার সম্পর্কেই বা ভিন্ন মনোভাব হবে কেন! 
কম্যুনি্টদের এই মনোভাবই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুক্ত ফ্রণ্ট 
পরিচালিত করেছে এবং এই কৌশল প্রয়োগেই কম্যুনি্ 
পার্টি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোয়ালিশনে তার অংশীদ!রদের 
একে একে উৎসাদিত করেছে। মূখে Its, কাজে উৎসাদন £ 
যুক্ত ফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিপরীত আদর্শের রাজনৈতিক শক্তির 
বিরুদ্ধে কম্যুনি্ পার্টির বহু-ব্যবহত কৌশল | 


প্রকৃতি বিচারে পরিবর্তন 

জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দল সম্পর্কে কম্যুনি পার্টির শঙ্ক! 
প্রকাশ করলেও মাদ্রাজের দ্রাবিড় Waal কাজাগাম দল 
সম্পর্কে মতের পরিবর্তন করেছে। ডি, এম, কে বামপন্থী 
নয় কিন্তু কয্যুনি পার্টির দৃষ্টিতে অতঃপর আর প্রতিক্রিয়া- 
Hae aq) ডি, এম, কে এখন-.--""...es8ontially 
belonging to the democratic camp.” শুধু তাই 
নয়, amia পার্টি সম্পর্কেও spe পার্টির প্রক্ৃতি-নিরণয়ে 
(categorisation) গুরুতর রদবদল হয়েছে। সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে সংযুক্ত CUTIE পার্টি এবং প্রজ। সোস্যাল পার্টি; 
এরাও এখন salad পাটির ভাই ভাই, কংগ্রেসের “বি টিম’ 
নয়। রাজ্যস্তরে Sale পার্টিও রয়েছে। 


এবার যুক্তফ্রণ্ট নয় : ন্যাশনাল ডেমো ক্রিক HS 
এদের নিয়ে এবার আর যুজ ফ্রণ্ট নয়, স্যাশনাল 
ডেমোক্র্যাটিক FH গঠনই হোলো ays পাটির আশু 
রাজনৈতিক কর্তব্য । ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের NA ঘোষণ। 
ও সিদ্ধান্ত অমুযায়ী sae পার্টি কংগ্রেসও সমাজবাদে 


শান্তিপূর্ণ উত্তরণের নীতি গ্রহণ করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর - 
সশস্ত্র সংগ্রামের ভুমিকা আপাতত gash রেখে এই নীতি 
গৃহীত হলেও, ays পার্টি সকল অবস্থাতেই ‘non- 
peaceful methods’—e-«ifeyf সংগ্রথম_বাতিল না 
করেও "বামপন্থী এবং ‘গণতান্ত্রিক শজিগুলির সংহতির 
মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক সম্ভবনা বিস্তারের 
দায়িত্ব নেবার পক্ষপাতী । আর এরকম গণসমর্থণ সম্ভব 
করে তুলতে পারলে ma সংগ্রামের ভূমিকা আপনিই 
তৈরী হবে। সেজন্য কম্যুনিই পার্টি afa শিবিরের 
উগ্ৰপন্থী হঠকারিদের সতর্ক করে “বসছে ঃ “It is 
impermissible to resort to arms without the 
necessary mass support which only gives a 
handle to the reactionary force to isolate such 
a struggle,” 


লকল অবস্থার SHE তৈরী হও 
কম্যুনি পার্ট সাংবিধানিক ও পরিষণীয় গণতন্ত্রের 
মধ্যে আশু বর্মপন্ধতি সীমিত রেখে কেন্দ্রে ক্ষমতা 
দখলের জন্ত সচেষ্ট হলেও একটি “fei গণভিত্তিক 
দল গঠনে নিরন্তর সচেষ্ট থাকবে) যে দল পরিস্থিতির 
যে কোনো আকন্মিক পরিবর্তনের মুখোমুখী দাঁড়াবার 
সামর্থ রাখবে s 
Communist Party—a party that is able to 


“we must have a strong mass 


face all contingencies and sudden turn in the 
situation.” 

অর্থাৎ, পাটনা ক গ্রেসের প্রস্তাব ুম্প্ভাবেই বলছে, 
যতদিন পর্যন্ত সম্ভব পরিষদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রাম চলবে। অবস্থান্তরে বিকল্প GIT | 
পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থা থাকবে, তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হবে 
চরম মূল্য দিয়ে এই পদ্ধতির সংরক্ষণ । কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখে 


যাদের . 


+. 
bh. 


K 


nah gidai ডেমৌজ্যাসী £ Stada কম্যুনিই পার্টির নূতন ফোঁশলী 


‘all contingencies'-aa দ্বার্থহীন অর্থ হোলে এই যে 
সশস্ত্র বিপ্লবের সুযোগ উপস্থিত হলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা 
দখলের জন্ত সে পথে অবশ্যই পা বাড়াবে। 


পালণমেণ্টারী ডেমোক্রে্ীতে ধ্বস ঃ স্পীকারের 
আচরণ 

aye পার্টি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে আস্থাশীল হয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ স্পীকারের 'সাহপিকতার+ (courageous action) 
গ্রশংশা করেছে। অথচ এই স্পীকারই বিধান সভার রক্ষক 
হয়েও সভার কঠরোধে সহায়ক হয়েছেন এবং রাষ্পতির 
শাসন ডেকে এনে শ!সন বিভাগের পায়ের তলায় পরিষদের 
সার্বভৌমত্ব লুটিয়ে দিয়েছেন । শুধু ভাই নয় পরিষণীয় 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর এবং সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও 
ও উপেক্ষা চিহ্নিত হয়ে আছে, এই আচরণের মধা দিয়ে। 
কম্যুনি পার্টি তাকেই তারিফ করে পরীষদীয় গণতন্ত্র 
ধ্বসিয়ে ফেলার পথে এগিয়েছে | 


কমুযনিষ্ট বনাম ANSAT কংগ্রেল 
apa? পারি এ যাবৎ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একদল 
প্রগতিশীল কংগ্রেসসেবীদের masta করে তাদেরই 
সাহায্যে কংগ্রেসের প্রগতিমুখীনতায় ata করে এসেছে। 
ফলে দেখা গেছে নির্বাচনের সময়, অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস 
সদস্যদের বিরুদ্ধে কমযুনিষ্ট পার্টি কোনো প্রার্থী না দিয়ে 
তাদের MLW করেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই 
ধরণের কংগ্রেল সদস্তরা প্রচ্ছন্ন কম্যুনিই বলে চিহ্নিত হয়ে 
আছেন এবং কংগ্রেস সদস্য হয়েও আন্তর্জাতিক রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থের চাইতে বিভিন্ন সমস্তায় 


+ সোভিয়েত pela দৃষ্টিকোণকে প্রাধাঙ্ক দিয়ে এসেছেন। 


কম্যুনিষটদের দৃষ্টিতে Agg মেমন এ-রকম একজন ‘প্রগতিশীল’ 
কংগ্রেস সপ্ত ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস-এ 


জানা গেছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অতঃপর আর কোনে 
প্রগতিশীল প্রবণতার ভরসা না রেখে কম্যুনিঃ পার্টি 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করতে 
মনোযোগী হবে। 


~ 


কংগ্রেসের দক্ষিণাঁয়ন £ কম্যুমিইদের সুবিধাবাদ 
কংগ্রেসের দক্ষিণমুখী ciate বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় 
নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি ও 
দক্ষিণপস্থী শক্তির মধ্যে তুলনামূলকভাবে শেষে|ক্তদের 
পরিষদীয় শক্তি ক্রমাগত অধিকতর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম্যুনিষ্ 
কংগ্রেস বলছে একচেটিয়া পৃণ্জিবাদীদের ক্রদশ এই 
বিশ্বাস জন্মেছে যে কংগ্রেসের একক শক্তি তাদের 
USATA অসমর্থ হয়ে পড়েছে এবং ফলে Ble দক্ষিণ- 
পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন 
অনিবার্য হয়ে পড়েছে ; মুখে যদিও কংগ্রেস এই প্রকার 
কোয়ালিশনে গভীর অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। কংগ্রেসের 
ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীপদের সম্পর্কে এই সমালোচনা 
আদৌ! অযৌক্তিক না হলেও, অংকগ্রেসী সরকারগুপিতে 
শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের Bret আগ্রহে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ- 
সম্পন্ন এবং দক্ষিণমুখী শক্তির সঙ্গে কম্যুনিষ্ পার্টির জোটের 
প্রকৃতিগত বিভিন্নতা নেই। এই সুবিধাবাদী রজনী তিরও 
এই বলে কয্যুনি্ কংগ্রেস সাফাই দিয়েছে যে এর ফলশ্রুতি- 
রূপে দেশের বামপন্থীদলগ্ডলি কাছাকাছি এসেছে এটাই 
লাভ--”8০$ the great gain is to be measured 
in the coming together of the leftist parties 
in the country” ভারতীয় FLAI পার্টি ও মাব্সবাদী 
কম্যুনি্ট পার্টি কাছাকাছি এসেছে, এই ফলশ্রুতির কথাই 
বোধহয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্ত RAN 
দলগুলিও রাজ্য-ভিত্তিতে নিকটতর হয়েছিল 'অকংগ্রেসী 
সরকারগুলিতে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির বিচ্ছিন্নতা তাদের সংহতির 
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পথে প্রবগ অন্তরায় হয়ে রয়েছে । এ-ছাঁড়া মার্কসবাদী নয় 
এমন বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব পূর্বের মতই 
অব্যাহত রয়েছে। wae ee জীর্ণ হয়ে অকগ্রেলী সরকারের 
“মহত লাভ’ (‘great gain’) জনসাধারণের চোখে অপচিভ 
হয়ে গেছে। এই মহৎ লাভ? একদিকে যে কোলে প্রকারে 
ক্ষমতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার সুবিধাবাদী রাজনীতির, আর 
একদিকে ভারতীয় বম্যুনি্ পার্টির সপ্তম কংগেসে সে।ভিয়েট 
প্রতিনিধিষগুলীর নেতা পোনোমারেভের ভাষায় ‘distin- 
detachment of the 


guished international 


Communist movement’-.44 ভূমিকায় ভারতীয় 
কম্যুনিদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার অধিকতর সুযোগ এনে 


দিয়েছে। 


ন্যাপনাল ডেযোক্র্যাসী কৌশলের নবায়ন 
wey কাগ্রেসে গৃহীত ন্যাশনাল ভেমোক্র্যসীর নুতন 
কৌশলও এই রাজনীতিরই নবায়ন। একথা সঠ্য যে 
ভাব্তবর্ষের জটিল পরিস্থিতিতে কোনে! সহজ পদ্থার নির্দেশ 
দেওয়। সম্ভব নয়, এবং কোলো পুরাতন নজীব থেকে fag- 
নির্দেশ গ্রহণের অবকাঁশও নেই। BAB পার্টি অকপটে 
একথা শ্বীকারও করেছে যে এই দলের সাধ্য নাই যে 
পরিস্থিতির দায়িত্ব একক বহন করতে পারে। তাই 
চ্বাশন্তাল ডেমোক্রাসী নামক চসকগ্রুদ কৌশলের উদ্ভাবন 
হয়েছে। এই কৌশল ead শ্রমিকশ্রেণীর ang 
নেতৃত্বের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সহযোগে-_ 
“anti-imperialist, anti-feudal, anti-monopoly 
national democratic 7'85016100”- সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী এবং একচেটিয়া g faa- 
বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পুর্ণ করতে হবে) অষ্টম 
syle কংগ্রেসের এই স্থির fae হলেও পরিণতিতে 
শ্রমিকশ্রণীর নেতৃত্বেই সমাজবাদী বিপ্লব সার্থক করতে হবে। 


এটাই হবে তাদের শুস্তিম লক্ষ্য। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী 
বুর্জোয়াদের, সে-পর্যন্ত সঙ্গেও রাখতে হবে। কারণ 
কম্যুনিই পার্টি মনে করে দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম ব্যতিথেকে 
জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্বের অবলান ঘটানো যাবে নাঃ 
“The forging of working-class leadersbip in 
the national-liberation movement, in other 
words, dislodging the national bourgeoise from 
its position of leadership involves a very 
complicated, arduous and generally very 
prolonged struggle, extending over 
অর্থাং কম্যুনি্ট পাটির ate লক্ষ্য সমাজবাদী, গণতন্ত্রী ও 
জাতীয়তাবাদী vis দলগুলির মত একচেটিয়া পু'জিবাদের 
ধ্বংশ সাধন হলেও, অন্তিম লক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের 
বিলেপ। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্ত ন্যাশনাল 
Boy নামক রণকৌশলের আলিঙ্গনে অন্তান্ত 
অ-কম্যুলিই গণতান্ত্রিক দলগুলিকে আবদ্ধ রেখে তাঁদের 
আদর্শগত বৈপরীত্যের ক্ষুরধার তীক্ষৃতাকে পঙ্গু করে এই 
অন্তিম লক্ষ্যের পথ সুগম করবার মহৎ ASM নিহিত রয়েছে 
এই নুতন রণকৌশলের মধ্যে। 


years.” 


হ্যাশনাল ডেমোকত্র্যাসীর প্রকৃতি বিচার 
sat ডেমোক্র্যাসী’ নামক এই নুতন রণকৌশল 
আসলে খুব বেশী নুতন নয়। সোভিয়েত রুশের নীতি- 
নির্ধারবদের কাছে ঝর বার একটি মৌলিক নীতিগত সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশ- 
wes সোন্তিয়েত রাজনীতির প্রয়োগও বার বার এই 
সঙ্কটের মুখোমুখী হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সোভিয়েত 
FOIA পত্তনের সময় থেকেই এই সঙ্কটের উদ্তব। সোভিয়েত 
রুশের সম্পণ ও শক্তি পৃথিবীর বিভম্ন দেশ বিপ্লব সংগঠনে 
নিয়োজিত হবে, না, সোভিয়েতের উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্য বিভিন্ন 


gra 


দেশে জাতীয়তাবাদী, সাআজ্যবাদ-বিরে!ধী, অ-কম্যুনিই দল 
ও সরকারকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে অধিকতর শার্থকতার 
গঙ্গে সাধিত হবে--এই nger সোভিয়েত পররাষ্্রনীতিতে 
১১২০ সাল থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-বছর 
কোমিনটার্ম-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সোভিয়েত রুশের 
সমর্থক সংগ্রহের এবং নূতন ada বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী 
অবরোধ ভাদবার Gorey বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তা- 
বাদীদের Nationalist?) সম্থলের 
faste গ্রহণ করেন এবং সেই সব দেশের নব-গঠিত 
কম্যুনিষ্ট দপগুপিকেও এদের সমর্থনের নির্দেশ দেন £ উদাহরণ 
WHY বলা যায় ভারতের কংখ্রেসকে এবং PELT কেম।ল 
আ1ভাতুর্ক-এর দলকে সমর্থনের জন্য বলেন। এই সমর্থনের 
ফলে স্থানীয় কম্যুনিই পার্টিগুলিকে সাময়িকভাবে বর্জন 
করতে হতে পারে ; এই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুপি ক্ষমত[ল[ভ 
করে নিল নিজ দেশের অন্যন্তরে বম্যুনি-বিরোধী এবং 
দেশের বাইরে সোভিয়েতবিরোধী হতে পারে- সেই ঝুকি 
নিতেও লেনিন প্রস্তুত ছিলেন। কারণ লেনিন ভেবেছিলেন 
জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দুরন্ত আঘাতে সাম্রান্্যবাদ পিছু 
হটলে পু'জিবাদের পতন PRS 'হবে। অপরপক্গে, 
সোভিয়েত yaa সঙ্গে এ সব দেশের জাতীয়তাবাদীদের 
মৈত্রী, সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে দুর্বার আখাত দিয়ে সোভিয়েতের 
নিরাপত্তা ও মক্ষৌর afin) বৃদ্ধি করবে। 

স্টালিনের আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েতের 
শক্তি ও সম্পদ বিদেশে কমু/নিষ্ট কিম্ব। সোভিয়্তের বশংবদ 
রাষ্ট্র গঠনে উদ্ভোগী হয়েছে, সোভিয়েত রুশের সংলগ্ন 
রাষ্গুলিতে সেই লক্ষ্য সম্ভবপর করে তুলেছে এবং ১৯৪৮ 
লাল থেকে বছর কয়েক ইউরোপে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে 
বিপ্লবের প্ররোচনা যুগিয়েছে । স্টালনের মৃত্যুর পর GOSS 
সোভিয়েত পরর/উ্নীতির গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেন। 
এমনকি ৯৯৫৬-র ga মোলোটভ, ম্যালেনকত! 
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স্কাশনাল ডেমোক্রাসী s ভারতীয় কন্যুমি্ট পাঁট“র নুতন কৌশল 


কাগানোভিচ প্রমুখ তথাকথিত ‘anti-party group’ 
বহিষ্কারের সময় যে নেতৃত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার 
পূর্বেই ক্ষুশ্চেভের হাতে শোভিয়েত Aaa? নীতি দ্রুত 
পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। টিটোর সঙ্গে পুনগিলনের 
পদক্ষেপ, ১৯৫৫-এ জেনেভায় শীর্যসম্মেপনের শরীকিয়ানা, 
বুলগানিনকে সঙ্গে নিয়ে সে-বছর ভারতবর্ষ, qfi, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি are 
কালে সেভিয়েতের অব|রিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও 
সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি: afa ও আফ্রিকার সবেমান্র- 
স্বাধীন এবং পরাধীন দেশগুলিতে একটি নুতন শক্তিশালী 
বন্ধুর mala এলে দিয়ে এদের একদিকে যেমন সোভিয়েত 
রুশ-মুখীন করে তুললো, তেমনি অপর পক্ষে এই সব দেশে 
কয্যুনিজস সম্পর্কে অনুকূল মানলিক পরিবেশ স্থগিতে সহায়তা 
করলো। এশিয়া ও আফ্রিকার এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী 
চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের বাজার, AA এবং সলভ কাচা 
মালের উৎস থেকে বঞ্চিত করে সোভিয়েত রুশের পক্ষে নুতন 
সুযে|গ এনে দেবে এ ধারণা সোভিয়েত নেতৃত্বের মনে দৃঢ়মূল 
হয়ে গেলো । 

সোভিয়েতমুখীনতা ত্বরায়নে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ 
অনিবার্য হয়ে উঠলো স্কুশ্চেভ-নেতৃত্বের কাছে। স্টাপিনের 
আমলের কঠোর বিধি-নিষেধ শিথিল হল, কম্যুনিজযের লক্ষ্যে 
উপনীত হতে একাধিক পথ স্বীকৃতি পেলো । কোনো কোনো 
দেশে রক্তসিক্ত গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের 
পথে ক্ষমতা দখল যেমন TES হল, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবের 
পথও উম্মুক্ত রইলে। ৷ কোনে! দেশে BIT দলের সঙ্গে 
ক্ষমতার শরীক হবে; কোনে! দেশে কম্যুনি্ পার্টি 
একদলীয় শাসন কায়েম করবে। ১৯৫৭ সলালে যাটটি 
দেশের কম্যুনিই পার্টির বৈঠকের খে!ষণায় এই সিদ্ধান্তগুণি 
গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সোভিয়েতের নূতন নীতি তাদের 
হিসাব মৃত কার্যকর হয়নি। বিভিন্ন দেশ যেমন সোভিয়েত 


রি 
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সাহায্য গ্রহণ করেছে, তেমনি পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা 
এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহাষ্যও গ্রহণ করেছে। 
কিন্তু কিউবায় atea বিপ্লবেব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা 
গেলো | ষাট বছর আমেরিকার অধিক, রাজনৈতিক ৪ 
সামরিক প্রভাবের আওতায় বাস করেও ব্যাষ্টরোর 
কিউব! আমেরিকার সঙ্গে আপোষের কল agiata 
মূলোচ্ছেদ করে সে|ভিয়েত রুশের সহযাত্রী হয়ে দেখা 
দিল। mèta কিউবার দৃষ্টান্ত ‘স্তাশনাল ডেমো ক্র্যাসী/র 
অতিব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো | 

সাআজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং সোভিয়েতমুখীনতা 'দ্কাশনাল 
ডেমে।ক্র্য।সীর? অনিবার্য অনুষঙ্গ । “BMA ডেমোক্রযাসী”র 
প্রন্কতি-বিচারে তাদেরই চিহ্নিত করা যাবে, যে সব দেশ 
সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের আওতাযুক্ত ax epè 
ব্লকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এখনও 
সমাজবাদী গঠনের উপান্তে এসে পৌছাতে পারে নি কিন্ত 
বুর্জোয়াহথলভ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক 
পরিবর্তনের পত্তন করেছে। adis সোভিয়েত ব্লকের কনিষ্ঠ 
সহযোগীরূপে যে রাষ্ট্রের wa নির্ধারিত হয়েছে তাদেরই 
‘ভ্বাশঙ্কাল ডেমোক্র।সী' বলা যেতে পারে! * 


(se 





æ “National Democracy was defined as an 
intermediate stage in which an oppressed people 
has broken loose from imperialist oppression’ 
and has been taken under the wing of the 
Communist bloc, domestically, however, it is 
engaged in carrying through ‘bourgeois’ 
reforms and has not yet embarked on the 
Stated in other terms, 
that has 


achieved the statys of a junior associate of the 


‘building of socialism,’ 


& national democracy is a state 


BN কনিষ্ের মর্যাদা অগ্র।হা করে দাবী করে যে 
কিউবাতে সমাজবাদী সংগঠন সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মস্কৌ 
সহজে সে দাবী শ্বীকার করতে রাজী হতে চাইনি । ক্যাষ্্রোর 
দাবীয় উত্তরে sta বলেছে কিউবা সোস্তালি-পূর্ব 
(Pre-Socialist) স্তরে রয়েছে । পরিশেষে ১৯৬১ সালে 
কেনেডির কিউবা অভিযান ব্যর্থ হলে, কিউবা ‘opiate 
ডেমোক্র্যাসী'র স্তর অতিক্রম করবার স্বীকৃতি পায়। 


CASPAR ডেমোক্রেসী ঃ অপর এক শ্লোগান 

সোভিয়েত নীতি আর একবার মোড় নেয় ১৯৬৩ সালে। 
এবার সোভিয়েত নীতি আওয়াল তোলে 'রেভল্যুশ।নারী 
ডেমে।ক্র্য।সী'র ( ‘Revolutionary Democracy’ ) | 
অ-কম্যুনি্ট বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী রাইগুলিকে এই নুতন 
নামাকরণ দিয়ে চিহ্নিত করা হোলে! | এ-সব দেশ ক্যাঞ্টোর 
মত সমাজবাদী সংগঠনের (building socialism) 42 
তোলে নাই। বরং এরা, যেমন মিশরে ও আলজিরিয়াতে, 
রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কমু[নিষ্টদের নির্মমভাবে দমনও করেছে। 
অথচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে সে!ভিয়েতের উপর 
একান্ত রাজনৈতিক নির্ভরতা, তাদের সোভিয়েত পররাই 
নীতির সমর্থনে বাধ্য করেছে। গিনি, ঘানা, মালী, 
সংযুক্ত আরব রাই, আলঙিরিয়া কংগো, ত্রাজ!ভিল্যে 
প্রভৃতি sage একদলীয় adele “রেভল্যুশনারী 
ডেমোক্রাসীর” অভিব্যক্তি দেখা গেছে। এদের প্রভাবে 
নিজ fie এলাকায় পশ্চিমী ও ম|কিশী প্রভাব ga হয়ে 





Soviet bloc; only after it has entered the 
stage of “socialist construction” will it achieve 
full 
socialist nations, [Foreign Affairs Quarterly 3 


October 1967, Pp 67,] 


membership in the Commonwealth of 
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o সোভিয়েতের প্রভাব gfe পাবে। “রেভদুশগ্ারী 
ডেমোক্র্যাসীর' প্রয়োগ তাই অনিবধভাবে সোভিয়েত স্বার্থের 
সুচীযুখ সেই সব রাষ্ট্রে ee করবে। 


আন্তর্জাতিক কমুটনিজম-এর বন্থকেক্দ্রিকতা 
আন্তর্জাতিক pA? আন্দোলনের খাতিরে ভারতীয় 
কম্যুনি পার্টির নীতির বার বার পরিবর্তন ঘটেছে। 
ctas রুশে স্টালিনের আসলে কম্যুনিষট রাষ্ট্র সুসংগঠিত 
হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক BEA আন্দোলনও 
সোভিয়েত রুশ-এর Aaa নীতির হাতিয়ারে পর্যবসিত 
হয়েছিল-। প্রথমে যুগোশ্লাভিয়! ও পরে কুশ্চেভেরই আমলে 
চীন ও আলবানিয়া এ-নীতি অস্বীকার করে প্রধানত উন্নয়ণ- 
শীল দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে পু"জিবাদ-বা্লিত উন্নতির goss- 
তত্বের বিরোধিতা করে। (Theory of non-Capitalist 
in developing countries in a 
পোল্যাণ্ড ও হাঁদেরীতে সোভিয়েত 
তীাবেদারীর বিরুদ্ধে cate নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। 
পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বিজয়ী সোভিয়েত সেনাবাহিনী 
যে সব দেশে বমুযুনিষ্ট পার্টিকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
করেছিল, সেখানে বর্তমানে মক্ষৌর তাবেদারী থেকে 
মুক্তির চাঞ্চল্যের আভাপ দেখা যাচ্ছে। রুমানিয়া ভার 
একটি giel পে।ল্যাণ্ড ও চেকো্লেডাকিয়ার সাম্প্রতিক 
ঘটনাও সে-ইঙ্গিতই বহন করছে । আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের 
একক মকঙ্কৌ-কেন্রিকতা বহুকেন্দ্রিকতার (polycentric) 
রূপ নেবার পথে মোড় নিয়েছে । কিন্তু ভারতীয় FPP 
প|টি/ একান্তভাবে মক্ষৌ-নির্ভর, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম- 
এর ব্শংব্দ —‘faithful detachment of the inter- 


development 


peaceful manner) | 


national Communist movement.’ 
ভারতীয় কম্যুনিষ্টদ্ের মস্কৌমুখীনভা 
পূর্বেকার এতিহাসিক নজীরগুলি ছেড়ে দিয়েও দু একটি 
FIBA ২ 


জাশনাল ডেমোক্রযাপী £ ভারতী কম্যুনি্ট পাটির নূতন কৌশল 


সাম্প্রতিক ঘটনা দিয়ে ভারতীয় কয্যুনি পার্টির একান্ত 
মক্কৌযুখীনতার দৃষ্টান্ত wee হয়ে উঠবে। savea 
পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতীয় FPA পার্টি পাকিস্তানের 
বিরোধিতা করলেও, ত|পখন্দ বৈঠকের পর কাশ্মীর সম্পর্কে 
তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তাসধন্দ বৈঠকের 
পর সোভিয়েত রুশের চোখে কাশ্মীর আর ভারতের অবিচ্ছেদ 
অঙ্গ নয়, কাশ্মীর সমস্য! পাক-ভারত বিরোধের অন্যান্য 
উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণ ay] ভারতীয় কম্যুনি্ 
পাটিও অতঃপর কাশ্মীর সমস্যাকে এই EE? দেখতে শুরু 
করেছে। * কাশ্মীর সম্পর্কে সোভিয়েত রুশের এই মত 
পরিবর্তন দেশের সঙ্কটের তালিকায় আর একটি সংযোজন। 


২ * “That the right wing of the C. P. I 
blindly follows the Moscow line is beyond 
doubt, All rudiments of independent thought 
such as those which made their appearence 
following the condemnation of Stalin and the 
Hungarian uprising have withered away. The 
Party’s central Organ, the weekly magazine 
‘New Age’ follows every small meander or 
change of course dictated by Moscow. This 
was verified India- 
Pakistan conflict, After open hostilities had 


broken out between the two countries, ‘New 


in the event of the 


Age’ reported Soviet support for New Delhi, 
a policy that promised to be of great 


importance for the right wing. The paper 
published vehement attacks against Pakistan 
and opposed a solution put forward through 


the United Nations, When, however, the Soviet 


j 
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পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে ইসরায়েলের কাছে আরব 
রাইপুপ্জের পরায় সোভিয়েং রুশের কূটনীতি ও ataa 
পরাজয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের R সোভিয়েতের als পেলেও, 
ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিলোপের Sry নিয়ে আরব atè 
সমূহের সমরাক্লোজনে সোভিয়েত রুশ সহায়তা করেছে। 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের আসম স্বার্থে পশ্চিম এশিয়ায় আরবদের প্রতি 
আমুকুল্যের ফলে যে যুদ্ধে পরোক্ষে সোভিয়েত রুশ জড়িত 
হয়ে গেছে, ভারতীয় BAA পার্টিও তার নিধিচার সমর্থন 
করতে বাধ্য হয়েছে। | | 
ভিয়েতনাম সঙ্কট একটি মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকার বোদাবর্ষণ বিরতির 
ahas সত্বেও গোড়ায় ভিয়েত্নায যুদ্ধবিরতি, নির্ভর 
করছিল আলোচনা বৈঠকে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের 
অংশগ্রহণের সম্মতির etal এই অসন্মতি সোভিয়েত 
রুশকে বৃটেনের সঙ্গে ASA সময়মত ১৯৫৪ সালের 
জেনেভা সম্মেলন আহ্বান করে ভিয়েতনাম সঙ্কট উত্তরণের 
উদ্চেগী হতে দেয় নাই। আমেরিকার বোমাবর্ষণের 


. পাশ।প।শি হানয়-পিকিং-এর এই প্রতিবন্ধকতা যে বিশ্বশান্তি 


পুনঃস্থাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিল, সোভিয়েত 
রুশ সে কথা দ্যর্থহীনভাবে CUI করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
ভারতীয় কম্যুনিই পার্টিও সোভিয়েত রুশের এই গুরুতর 


Union decided to take & diplomatic initiative 
and promote negotiations in Tashkent, the 
Party Organ immediately took up the line 
although the two proposals for a solution were 
(Moscow’s Hand 
Pp, 164-165: Swiss 
Eastern Institute, Berne.) 


not substantially different,” 


in India; Peter Sager. 


দায়িত্বপালনের ব্যর্থতা সম্পর্কে মৃক হয়ে রয়েছে। এ-বিষয়ে 
চীন ও আঁদেরিকার দায়িত্ব খোষণ।য় তার! অবশ্য সঙ্গতভাবেই 
সরব। Í 


সঙ্কটের Ata 
দেশের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল শক্তি ও প্রুতিক্রিয়া- 
শীল শক্তির সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে অতঃপর 
ক্রমবর্ধণান রাজনৈতিক অস্থিরতা) Whe ক্ষমত। জাভীয়তা- 
বাদীদের (national bourgeois) একান্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখতে দেবে না একথা ভারতীয় spr 
পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে পরিস্থিতির 
বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে। শে-অবস্থায় অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিস্ফোরণ ' নৈমিত্তিক ঘটনা 
হয়ে দীড়াবে। এই সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হবে, 
ape পাটির মতে, যদি সুনিশ্চিতভাবে দেশের 
রাজনৈতিক জীবন বাম্যুখীন হয়ে ওঠে £ 
in the life a 
decisive shift to the left.» কম্যুনি পাটির দৃষ্টিতে 
sahaa ডেমোক্র্যাসী”র কৌশল এই বামযুখীনতার Ap? 
পন্থা, Catala ডেমোক্র্যাসী”র অন্তিম পরিচয় — The 
status of a junior associate of the Soviet bloo.” 
--সোভিয়েট ব্লকের কনিষ্ঠ সহচররূপে। পানা Fpa 
কংগ্রেসের aaga প্রর্কতি বিচার এই সিদ্ধান্তেই পৌছে 
দেয়। তাই ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত-চীন, 
পাক-ভারত বিরোধ, মিজো-নাগ!দের বিদ্রোহ, ভিয়েনাম 
ও পশ্চিম এশিয়ার age কি খাত-প্রতিথাত 2R করছে 
এবং তার পরিণতি জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে 


“bring 


about Gountry’s politioal 


পূর্বাঞ্চল ভারতে, কোন্‌ বিপদ সঙ্কেত বহন করতে a 


সে-সম্পর্কে পাটনার BAB কংগ্রেস সুচতুরভাবে নীরব 
রয়েছে। 


" কয়েকবছরের চূড়ান্ত প্রশাসনিক 


+৬৬  স্তাপনাল ডেসোক্রযামী ২ ভারতীয় wales পাটির নৃতদ কৌশল 


ভা্যন্তরীণ সঙ্কটের পাশাপাশি সীমান্ত সঙ্কট 

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-কথা সুস্পষ্ট যে দেশের অভ্যন্তরে 
বহুমুখী সঙ্কটের আঘাত আগামী দিনে ছুনিবার রাজনৈতিক 
সঙ্কটের ভূকম্পন WP করবে। পূর্বাঞ্চল ভারত যে এই 
ভুকম্পনের কেন্দ্র হবে ঘটনার গতিবেগ তার লক্ষণগুলি 
ফুটিয়ে তুপছে। এই আত্যত্তরীণ সঙ্কট অতিক্রম করবার 
ক্ষমতা বর্তমান কেন্দ্রীয় শপ দের যে আপৌ নাই গত 
ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তা 
সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ হয়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরে এই 
বিপর্যস্ত ভারসাম্যের পাশাপাশি সীমান্তে চীন ও পাকিস্তানের 
বিপদ, পূর্বাঞ্চল ভারতের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে আরও অস্থিরতা, 
আরও অনিশ্চিতি এবং আও তীব্রতার যুখোমুখী করে 
তুলবে। ভারতবর্ষে বর্তমান পরিষণীয় গণতন্ত্রের সঙ্কটও এই 
আসন্ন সঙ্কটের পূর্বাভাস মাত্র । 


সঙ্কটের পরিণতি: বৈদেশিক শক্তিবর্গের 
সম্ভাব্য সংগ্রামভুমি 

এই সামগ্রিক সঙ্কটের সুযোগে যাঁরা দেশের প্রতি 
আনুগত্যহীন, জাতীয়তাবাদ যাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল 
শৃঙ্খল মাত্র, জাতীয় জীবনে যারা বৈদেশিক শক্তির প্রসারিত 
বাহুর ছুমিকায নিয়োজিত, তাদের পক্ষে ভারতের জাতীয় 
নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন কর! সহজ হবে। “মাও সে 
তুং জিন্দাবাদ,” ভিয়েখ্নাম লাল aata, sta) বাংলার 
অপর নাম ভিয়েংনাম’, “ভিয়েতনামের পথ আমাদের পথ, 
বলে যার! পশ্চিণ বাংলার এবং পূর্বাঞ্চল ভারতের alpi- 
বাতাস মুখরিত করছেন তাদের লক্ষ্য ভিয়েতনামের মত 
পূর্বাঞ্চল ভারতকে বৃহৎ শক্তিবর্গের সংগ্রামভুমিতে পরিণত 
করে তোলা | অন্তর্থ/তমূলক প্রয়াস ও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি 
বৈদেশিক আহুগত্যসম্পননদের এই ম|নপিকতার পরিণত ফল। 

আভ্যন্তরীণ এবং সীমান্তবর্তী olay আন্তর্জ।তিক 


সঙ্কটের ঘত-প্রতিঘাত যে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার 


জনক, FAB কংগ্রেস সে-সম্পর্কে নীরব থেকে কেন্দ্রে 
ম্তাশন্ত।ল ডেমেক্র্যাটিক কোয়ালিশনের সমাধান দিয়ে 


সাধারণ মানুষকে আগামী বিপদের স্বরূপ ও প্রস্তুতি সম্পর্কে 
বিভ্রান্ত রাখতে তৎপর হয়েছে । একথা নিঃসন্দেহ কংগ্রসী 
শাসন দেশেষ সর্বনাশ সাধন করে বর্তমানের এই মারাত্মক 
সঙ্কট সুষ্টি করেছে। কংগ্রেস শাসনের অপগারণ তাই 
ভারতীর জনসাধারণের অনিবার্য কর্তব্য । কিন্তু কংগ্রেসের 
বিকল্প যে বিপরীত আদর্শগম্পন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলিয় 
কোয়াপিলন নয়, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট কিম্বা উত্তর প্রদেশের 
সংযুক্ত বিধায়ক সরকার বা অন্থান্ত রাজ্যে মাদর্শে স্বালাত্য- 
হীন রকমফের অকংগ্রেসী সরকার তা সপ্রমাণ করেছে। 
আ]গ।মী-দিনে আভ্যন্তরীণ ও সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক 
সঙ্কটের আঘাতে কংগ্নেসীশাসকদল চৌচির হয়ে যাবে এবং 
দেশের আনুগত্য চারটি শিবিরে অনিবা্যভাবে বিভক্ত হয়ে 
যাবে। এই সম্ভাব্য শিবিরপ্তপির মধ্যে তিনটি শিবির বিগত 
চতুর্থ নির্বাচনের উপর aad প্রভাব বিস্তার করেছে এবং 
আগামী নির্বচনগুলিতে উত্তরোত্তর বিত প্রভাব বিস্তার 
করবে। চীন, রুশ ও মাফিণ--এই তিন বৈদেশিক শিবির 
ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে ঠাই করে নিয়ে ভারতের 
সার্বভৌমত্বের শক্ত মাটিতে ফাটল ধরিয়েছে চতুর্থ 
শিবিরই এই ভারতীয় সার্বভৌমত্বের বা ভারতপন্থীদের 
শিবির । চীন, রুশ ও মাকিণপন্থীদের শিবিরের প্রস্তুতি 
চলছে পূর্ণেছমে | কিন্তু ভারতপন্থীদের শিবির আজও 
শগংহত, আজও আগমন বিপদ সম্পর্কে সর্বভোভাবে অচেতন 
ও নিরুদ্বেগ। অথচ জাতীয় জীবনে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 


কংগ্রেসের অপসারণ ও StS Viera দুর্বার 
সংগঠন £ সঙ্কটের সমাধান 


Rea “stata ডেমোক্র্যানী” নয়_দেশপ্রেমী] 


৭৩৪ জয়ী, ফান্তুন ১৬৭৪ 


জাতীয়তাবাদীদের আগু কর্তব্য ভারতপস্থীদের শিবিরকে দুর্বার 
করবার। আজ aigi করে ভারতপন্থাদের একযোগে 
দাড়িয়ে জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় মানসের সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জন্য রুখে দীড়াতে হবে। কংগ্রেসের অপগদারণ এই 
প্রতিরোধের প্রস্তুতির পথে পূর্বগর্ত হলেও সীমান্তবর্তী ছুনিবার 
আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সঙ্গে সংযুক্ত আভ্যন্তরীণ সঙ্কট রুখবার 
জন্য চাই দুর্বার সংগঠন, জাতীয়তার আদর্শে যার! একাগ্র, 
শক্তিবাদকে যার! অঙ্গীকার করেছে এবং শক্তিবাদ ও 
জাতীয়তাবাদের দ্বৈত আদর্শের প্রয়োগে যার। আত্মনিয়োগ 
করবে এবং ভারতপন্থ!র আহ্বানে যারা আত্মনিবেদন করবে। 
পরিষদীয় গণতন্ত্রের পাশ! খেলায় দিকল্রান্ত হলে পরিষদীয় 
গণতম্ত্রেেও যেমন অচিরে অন্তিমশয্যা রচিত হবে, জাতীয় 
জীবনেও তেমনি চীন-রুশ-ম[ফিণের প্রচণ্ড টানাপোড়েন 
ভারতবর্ষে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল ভারতে আর একটি 
ভিয়েতনামের 2R হবে। asro জীর্ণ ‘shaja 
ডেমো ক্র্য।সী'র কৌশল এই পরিণতিকেই ত্বর।ঘ্বিত করবে। 

| ১৮, ৩, ৬৮ 





qian ল্লান্লেন্ল 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে Ma aie £ wee টাকা 


“...সমাজতম্তরের সহিত A বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাঁজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহ্ণীয় তাহাই মুল afea 1” 
oo ( ভূগিকা ) 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১'২৫ 


“..'নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে । ideology q) চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া শান্ত পন্থা fans 
অয়নায় |” (ভুমিকা) 
লেভাজীর জীবনদর্শন ব| ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত কর! ETATE | 


পাওয়া যাবে : 
FIA] —oon, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:-8৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 





~~” 


ইইল্লোল্লোশ্পে CASSIS 
JOSSE 


অশোকনাথ TZ 


[ অশোকনাথ qg ৬শরৎচন্দ্র FRA CHS পুত্র । ১৯৩৭ সালে BAM যখন তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান সেই 


সময় লেখক [মিউনিক কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। 
নেভাঁজীর ঘনিষ্ঠ শায়িধ্যে বাশ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। নিয়মিত পত্র, টেলি গ্রাম, 


সেই সময়েই ইয়োরোপের নানাজায়গায় 


টেলিফোন মারফৎ উভয়ের যোগাযোগ থাকত । এই স্বপ্লপরিসর রচনায় লেখকের সেই সময়কার 
দিকপণ্তী ও পত্রাদির সাহায্যে ইউরোপে নেতাঁজীর বহুমুখী কাজের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র লেখক ফুটিয়ে 


তুলেছেন। জঃ সঃ] 


ইংলণ্ডে stalai কাটিয়ে এবং “আই, সি, এস” প্রত্যাধ্যান 
করে নেতাজী দেশে ফিরে আসেন ১৯২১ সালে। এইটি ছিল 
তীর প্রথম ইয়োরোপ প্রবাস। 

সহ নেতাজীর দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে অবস্থান কাল ১৯৩৩ 
-৩৬ সাল । ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে, হরিপুরা 
কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার প্রাক্কালে (১৯৩৮ সালে) 
কয়েক সপ্তাহের জন্তু তিনি তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান। 
ইয়োরেপে যে তার পুনরায় ali ঘটবে সে কথা তিনি 
ভেবেছিলেন এবং তার প্রস্ততি তিনি করেছিলেন মুলতঃ 
ইয়োরে।পে দ্বিতীয়বার অবস্থানের সময়। মারাত্মক রোগ 
যনত্রণাভোগ ও চিকিৎসা পর্বের মধ্যে কি ags কাজগুলি যে 
তিনি করেছিলেন আজও তাহা প্রায় অপরিজ্ঞাত। বিভিন্ন 
দেশের উচ্চতম পর্য্যায়ের ভাগ্য নিয়গ্তাদের সঙ্গে Sta 
সাক্ষাৎকার কেন যে হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়! গেছে 
নেতাজীর চতুর্থবার ইয়োরে!প অবস্থান কালের মধ্য দিয়ে। 
উপরস্ত তার প্রথম বই, “ইণ্ডিয়ান ষ্টরাগ ল্‌” তিনি এ সময়ের 


মধ্যে, অর্থাৎ ১১৩৪ সালে ইয়োরোপে লেখা atag ও 
সম্পূর্ণ করেন এবং তর দ্বিতীয় বই, "ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম” থা 
“ভারত পথিক”-এর উপাদানের বহুণাংশ এ সময়ে সংগৃহীত 
হয়। 

উপরোক্ত গুরুত্ববিশিই সময়ে নেত|জীর কার্যকলাপ 
সম্বন্ধে এ যাবৎ প্রায় কোনও তথ্যই ভারতীয় জন সাধারণের 
সামনে রীতিসঙ্গতভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। কিন্ত 
এতিহাসিক পর্য্যয়ক্রমে নেত|জীর Seely জীবনযাত্রা ও 
কাৰ্য্যকলাপ সমন্ধে আলোকপাত করার বোধহয় প্রয়োজন 
আছে। ইয়োরোপে নানা! জায়গায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ভিয়েনায় ও কার্লদবাদে নেতাজীর ঘণিষ্ঠ সারিধ্যে বাস 
করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। তাছাড়া, 
নেতাজীর সেই সময়ে ইয়োরোপে অবস্থান কালে Sta সঙ্গে 
পত্র, fasta ও টেলিফোন aag, লেখকের প্রাত্যহিক 
সংযোগ থাকত । গেতালীর তৎকালীন বিভিন্ন rath ও 
লেখকের নিজের দিনপপ্রীগুলির সাহায্যে তার বহুমুখী 


৭৬৯ aa, ফান্তুন ১৩৭৪ 


কাঁধ্যধ।র! সম্বন্ধে কিছু স্বল্প পরিজ্ঞাত তথ্য নীচে উপস্থাপিত 
করা হল। 

গোড়াতে, ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে ately 
ইয়োরোপ যাত্রার পটভূমিকা সম্বপ্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ 
করা বোধহয় অবান্তর হবে না। ১৯৩৩ সালের ভিসেম্বর 
মাসে লগুনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বর্তায় পর্ধ্যবলিত 
হয়ে যাবার পর ARTA গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সেই সময় বোম্বাইতে EIA গান্ধীর সাথে দেখ! করে ফিরে 
আসবার পথে ট্রেনেই বোম্বাই-এর অনতিদুরে aol কুখ্যাত 
তিন আইনে ( Regulation III of 1818 ) শেখার হন 
এবং SICH প্রথমে জব্বলপুর এবং পরে মধ্য প্রদেশের সেওনি 
জেলে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী হবার কিছুদিন 


পর থেকে তাপ নানারকম ব্যাধি দেখা দেয় এবং সেগুলি 


ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ FA | অতঃপর তাকে ক্রমান্বয়ে 
জব্বলপুর, UAH এবং HG জেল ও জেল হাসপাতালে 
স্বনাস্তরিত করবার পর শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩২ সালে অক্টোবর 
মাসে উত্তর প্রদেশের ভাওয়।লী URAUT পাঠান হয়। 
কিন্তু সেখানেও Sta যথার্থ রোগ নির্ণয় হয়নি বা 
সেখানক!র চিকিৎসায় আশামুক্মপ ফল পাওয়া যায়নি। 
ভাবশেষে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার. এনীলরতন সরকার প্রমুখ 
আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকদের অভিমত অনুযায়ী 
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্ত তাকে ইয়োরোপে যেতে দিতে 
রাজী হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে শেতাীকে সেই 
সময় বিদেশয।ত্রার জন্য যে ছাড়পত্র (পাসপোর্ট ) দেওয়া 
হয়েছিল তাতে aT এবং পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশসমূহ, 
এমনকি ইংলণ্ড Bade অমুমোদিত ছিলনা | 

অতঃপর নেতাজী ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সালে = 
‘লয়েড ট্রিয়েছিনো কোম্পানীর জাহাজ “8, 8. Ganges 
বোম্বাই থেকে ইয়োরোপের পথে যাত্র! করেন। তিনি 
জাহাজে ওঠবার পর তাঁকে বন্দীদশ। থেকে মুক্তির আদেশ 


দেওয়া হয়।: নেতাজী স্থির করেছিলেন যে তিনি ইতালীয় 
বন্দরে নেমে Cater ভিয়েনায় যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত 
চিকিৎসকদের etal পরীক্ষা করিয়ে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী 
পরবর্তী ব্যবস্থ। গ্রহণ করবেন। নেতাজী ৬ই aé তারিখে 
ইটাপির ভেনিস্‌ বন্দরে অবতরণ করেন। পূর্ব ব্যবস্থাধত 
বর্তমান লেখক লেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ বন্দরে 
ভেড়বার MA সঙ্গে জাহাজ কোম্পানীর বড় মাহেব এসে 
নেতাঁজীর সঙ্গে দেখ! করেন। সংবাদ পাওয়া! গেল যে 
রাজধানী রোমএর সরকারের উচ্চতম মহল থেকে আদেশ 
এসেছে asia হুধস্থবিধার দিকে নজর রাখতে | 
HÈT এর ঝর থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হল। 

তেনিলে ইটালীর সমস্ত মুখ্য সংবাদপত্রের যথা Popolo 
D'Italia, Popolo Di Roma, Chservatore 
Romano প্রভৃতির প্রতিনিধিরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নেতাজী বলেন যে তিনি 
প্রথমতঃ চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভের as ইয়োরোপে 
এপেছেন। কিন্তু তিনি যেখানে থাকুন ব। যে অবস্থাতেই 
থাকুন ভারতবর্ষের শ্বাধীনতালাভ Sta জীবনের চরম লক্ষ্য 
এবং CAS উদ্দেশ্যে এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবী এবং 
তার আশা, আকাজ্ষ। ও আদর্শের মর্য্যাদ। যাতে যথাযোগ্য 
Ae পায় এবং প্রয়োজনীয় কাঁজ করা যায় সে জন্ত 
তিনি সদ! সর্বদাই প্রস্তুত খাকবেন। ভেনিসে একদিনের 
জন্য RA নিয়ে পরের দিন ট্রেনযোগে রওন। হয়ে ৮ই মার্চ 
তারিখে নেতাণী ভিয়েনায় পৌছান। 

চিকিৎসা favi চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ভিয়েনার 
খ্যাতি BIBS । সেই সঙ্গে ভিয়েনার চিকিৎসকমণ্ডলীর, 
পারদশিতা অনুরূপ পর্যায়ে পড়ে। WEE বছরের মত 
গেই সময় বহু ভারতীয় ছাত্র ভিয়েনায় চিকিৎসাবিদ্থুয় 
স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে রত বা বিভিন্ন হাসপাতালে Age 
ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে ডাঃ. শর্শ্বা, 


৭৩৭  ইয়োরোপে নেতাজী সুভাধচন্তর 


i=? কটিয়ার ও ডাঃ গাইরে।না নেতাজীর সেবা ও তাকে 
সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। অন্থদিকে নেতাজীর 
ভিয়েনায় উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া মাত্র সেখানকার স্থানীয় 
এবং ate লাতিক সংবাদপত্রপুসির প্রতিনিধিরা দলে দলে 
তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ag আঁমতে লাগলেন | “abia” 
সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানও Sta উপস্থিতি উপেক্ষা! করতে 
পারেনি এবং তাঁদের তৎকালীন ভিয়েলার প্রতিনিধি 
ক্কোফিন্ড। মাঝে মাঝে BISA সঙ্গে দেখা করতে 
আসতেন। afcr ভিয়েনার Socialist Perty-র 

নেতারা Sta সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন। পরে BELT 
দলের, এমন কি Communist Partya নেতারা তীর সঙ্গে 
'সাক্ষাৎ করেছিলেন | 


ভিয়েনায় পৌছাবার কয়েকদিনের মধ্যে নেতাঁজীকে, 


ভিয়েনার কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা 
করান হয় এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও রোগের উপসর্গ|দি 
নিবিডভাবে পর্যবেক্ষণের জন্ত praha পরে Sanatorium 
Dr Furth লাগক স্বান্থ্যনিব।সে তকে স্থানান্তরিত করা হয়। 
“সেইসময় নেতাজীর প্রধান উপসর্গ ছিল পেটে তীব্র ব্যথা, 
যেটা! প্রাষ সর্বক্ষণই লেগে থাকত। অধিকাংশ চিকিৎসকদের 
মতে Sia ব্যাধির মূল ছিল পেটে ; ফুসফুস .ব! শ্বাসপ্রস্বাস 
সংক্রান্ত কোনও বিপ্রজ্জনক রোগের লক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ফলে পাওয়া যায়নি। 
উপবোক্ত শ্বাস্থ্য-মিবাসে নেতাজী wateas হবার 
gag দিনের মধ্যে ভিয়েনার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক, 
Mr Rene Fuelep-Miller ও Sta A, Frau 
Heddy Fuelmp-Miller Sty সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ 
করতে আসেন । শ্রীযুক্ত মিলার তার দুইটি বই “Lenin 
“tnd Gandhi” এবং “Mind and Face of Bols- 
hevism” লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাথমিক 
সাক্ষাৎ ও আলাপের পর মিলার দম্পতি, বিশেষ করে শ্রীমতী 


মিগার নেতাজীকে নিয়মিত দেখতে আসতেন এবং তার সখ 
স্বাচ্ছন্দ্যের SR যথাসাধ্য করতেন। ভিয়েনার সাহিত্যিক 
ও শিল্পী মহলে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মিলার এর বিশেষ আলাপ 
পরিচয় far) তাছাড়া, Sia sa রাষ্ট্রের ও ভিয়েনা 
প্রদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রায় সব ক'টি দলের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের এবং তদের পত্নী ও তদের বন্ধু-বান্ধুবদের সঙ্গে 
কতক!ংশে প্রত্যক্ষভাবে এবং কতকাংশে পরোক্ষভাবে 
পরিচিত ছিপেন। শ্রীগতী মিনার এবং পরে শ্রীযুক্ত ও 
শ্রীমতী ফেটার নামে ew আর একটী প্রভাবশালী দম্পতির 
সাহায্যে নেতাজীর সঙ্গে ahaa রাজনৈতিক ও সামাজিক 
ক্ষেত্রে ব্যজিত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ সহজ হয়ে গিয়েছিল | l 

এ সময়ে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, নেতাজী 
জার্শ্মাণ ভাষা ভালভাবে শেখবার AB করেন এবং 
রোগযন্ত্রণ। ও নানান কাঁজের মধ্যেও gaea এ ভাষ। 
শিখতে আর্ত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্ম্মাণ 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি ate করেন। পরবর্তীকালে তিনি দোভাষীর 
সাহায্য না নিয়ে জার্ম্মানভাষায় সরাসরি আলাপ আলোচন! 
চালিয়ে যেতে পারতেন। এমন কি শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারতেন । ১৯৪২-৪৩ লালে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েকবারই তিনি aha বিভিন্ন 
জায়গায় জার্শ্বাণ ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং cofa 
রেডিও মারফত শোনবার সুযোগও আমাদের হয়েছিল | 

শ্বান্থ্যণিবাসে প্রায় দু'মাস থাকবার পর রোগের তীব্রতা 
কিঞ্চিৎ উপশম হবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী অন্ত atag উঠে 
আসেন এবং জার্শ্মাী যাবার 'পাশপোর্ট-এর ore স্থানীয় 
‘বৃটিশ apapa দরখাস্ত করেন। লগুনে “Shea 
অফিন”-এর sgala নিয়ে প্রায় একমাল পরে বৃটিশ 
কনৃলালেট' তাকে জার্শ্মানী যাবার অনুমোদন দেয়। ‘a’ 


মাসে ৬ ভিটপভাই প্যাটেল Sta আমেরিকা সফর শেষ করে 


ver জয়ী, ফাল্গুন ১৬৭৪ 


অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনায় এসে পৌঁছান এবং চিকিৎসার 
অন্ত একটী স্বাস্থ্য নিবালে যেতে বাধ্য হন। জুন মাসে 
লগ্নে ভারতীয়রা সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি 
নির্ববচন করল ন্তোজীকে | কিন্তু এ সময় বুটিশ সরকার 
Stes Zaca যাবার অমুমতি না দেওয়ার ow তিনি ইংলগ্ডে 
যেতে পারেন নি। 

ভুন মাসের শেষের দিকে নেতাজী চেকোশ্লোভাকিয়ার 
রাজধানী 'প্রাগ/এ যান এবং শেখান থেকে গপিপসেন্*এ 
বিখ্যাত caler কোম্পানীর কারখানা এবং কাচের 
কারখানা, ইত্যাদি পরিদর্শন করবার oy আম স্রুত হন। 
চেকো্লে(ভাকিয়ায় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ-ব্যবস্থা 
খু'টিয়ে দেখেছিলেন। ‘elit? সহরে ওখানকার মেয়র নিজে 
তাকে সঘর্ধনা জানান। চেকোগ্লোভাকিয়। থেকে তিনি 
যান পোলাণ্ডের রাজধানী ‘ওয়ারস’-তে। সেখানকার 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী এবং agia 
সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ‘ওয়ার থেকে তিনি 
১৭ই জুলাই, ১৯৩৩এ 'বাপিনএ পৌঁছন। বালিন তথা 
জার্মামীতে সেই তাঁর প্রথম পদার্পণ। 

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে জার্শাণীতে হিটলার ও তর 
জাতীয় সমাঞ্জবাদী বা তথাকথিত National Socialist 
(বা সংক্ষেপে “Nazi” ) দল ক্ষমতায় আসীন হুন। ক্ষমতা 
দখলের পরই | দল অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ ( Chau- 
viniem ) প্রচার করতে থাকে । হিটলারের “আমার 
সংগ্রাম” (Mein Kampf) বই-এ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
কয়েকটি নিন্দাস্থচক sa ছিল এবং ১৯৩৩ সালে ‘নাজি’ 
দলের SPST নেতা এবং পরে অন্তত মন্ত্রী ডঃ রোজেনবার্গ 
তার এক Bwalya ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমনস্থচক মন্তব্য 
করেন। নেতাজী স্বয়ং এবং জার্ম্মাধীস্থিত ভারতীয় ছাত্ররা 
ওঁ ব্যাপারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। নেতাজী বাপিনে গিয়েই 
জাম্মান সরকারের Ato মহলে এ বিষয়ে কথাবার্ত। বলে 


প্রতিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় এ ব্যাপারে 
বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি । বালিনে প্রায় পাচ Nee 
থাকবার পর নেতাজী ভিটলভাই প্যাটেলের অমুরোধে 
চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত স্থাস্থ্যপ্রদ স্থান, 'যাঙ্গেনৃদ্ব।দ' 
( Franzensbad )-এ যন | শ্ৰী প্যাটেল সেই সময় ওখানে 
বাম করছিলেন। 'ফ্রানসেন্দ্বাদএ কয়েকদিন কাটিয়ে 
তিনি ও Raiki ১লা সেপ্টেম্বর একত্র ভিয়েনায় ফিরে 
যান। 

ভিয়েনা থেকে ১৫ই জুন নেভাজী সুইট্‌জারল্যাণ্ডে 
গেনিভায় যান। শ্রীপ্যাটেলও কয়েকদিন পূর্ব্বে জেনিভায় 
রওনা ga গিয়েছিলেন | জেনিভায় ভারতবর্ষ ana একটাঁ 
সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সম্মেলনে আহ্বান 
করেছিলেন International Committee for India, 
১৯৩২ লালে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি 
সম্পন্ন ইয়োরোপের কয়েকজন প্রভাবশালী ভদ্রলোক ও 
ভদ্রমহিলা মিলে এঁ কমিটি গঠন করেন এবং জেনিভায় তদের 
প্রধান অফিস স্থাপন করেন। কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন 
ম্যাডাম sey নামী ডেনমার্ক দেশের এক Farag. 
ভন্রযহিলা। $ কমিটি কয়েক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে মাসিক 
বুলেটিন প্রকাশ করতেন এবং তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে এবং বিশেষ করে ভারতের 
ত্বাধীনত। সংগ্রাম সমন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদ পরিবেশিত হত। 
নেতাজী এ বুলেটিন প্রকাশ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন এবং ইংরেজী, ফরাসী ও জার্শান এই তিন 
ভাষায় বুলেটিন-এর সম্পাদনা ও তার বহুল প্রচারে বিশেষ 
সাহায্য করেন। ভারতীয় সম্মেলন সম্বন্ধে নেতাঁজীর ২৮শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে জান! যায় যে “the India 
Conference on the 19th instant was a fair 


7 
suocess and we had a crowded public meeting 
in the evening.” | দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীপ্যাটেল জেনিভাঁয় 


ইয়োয়োপে নেতাজী etwa 


পৌঁছবার পর গুরুতর ere হয়ে পড়েন এবং Sits 
জেনিভার নিকটবর্তী একটা fame হাসপাতালে স্থানান্তরিত 
করতে হয়। যথাসাধ্য চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রধা কর! 
সত্বেও শ্রীপ্যাটেলের জীবনরক্ষা করা যায়নি এবং তিনি 
অক্টোবর মাপের শেষের দিকে জেনিভার নিকটবর্তী 
Gland এ মহাপ্ৰয়াণ করেন। শরীপ্যাটেলের শব লিয়ে 
নেতাজী ফ্রান্সের ‘মার্সেলস্‌' বন্দরে গিয়ে ataga জাহাজে 
পৌঁছে দেন। এ জাহাজ ৯ই নভেম্বর বোম্বাই পৌছায় এবং 
সেখানে রপ্যাটেলের অস্ত্যেষিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। “মাসেলিস্‌, 
থেকে জেনিভায় ফিরে casi সেখানে কিছুদিন বাস করেন 
এবং স্থানীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নভেম্বর 
মাসের মাঝাম!ঝি ফ্রান্সের "রিভিয়েরা জেলার “নিন, 
( Nice ) সহরে গিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি পর্য্যস্ত বাস 
করেন। 

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে Asie রোমে যান। 
সেখানে ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণে ইয়োরোপ প্রবাসী 
ছাত্রদের একটী বিরাট সম্মেলন হয় এবং সেখানকার 
~x Oriental Institute এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এ 
একই ANH রোমে ইয়োরোপস্থিত ভারতীয় ছাজদের 
বাৎসরিক সম্মেপন অনুষ্ঠিত হয়। রোমে নেতাজী প্রায় 
পনেরো দিন ছিগেন। এ সময়ের মধ্যে যুসে!লিনির সঙ্গে 
তার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং ওখানকার রাজনৈতিক ও 
সামজিক জীবনে নেতৃস্থানীয় avis ব্যক্তিদের সঙ্গেও 
_ আলাপ আলোচনা হয়েছিল। তাছাড়া, বিখ্যাত প্রাচ্য ও 
ভারতীয় শাস্ত্রে মনীষী, অধ্যাপক তুচ্চির (5001) সঙ্গেও 
দেখা ও sage) হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি 
মাসের মাঝামাঝি নেতাজী রোম থেকে জেলিভায় ফিরে যান 
এবং সেখানে প্রায় Waly বাস করেন এবং বলা বাহুল্য 
সেখানে থাকার সময় তিনি পুনরায় International 
Committee of India কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 

FI ৩ 


aea 


জেনিভায় থাকার সময় নেতাজী ইয়োরোপের শীতকাদীন 
ক্রীড়া Skiing শিক্ষা করেন। 

এ -সময়ে বৃটিশ citar বিভাগ নেতালীর 
কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারী 
(১৯৩৪) মাসে জেনিভা থেকে নেতাজী লেখককে 
এই মৰ্ম্মে লেখেন, “ইণ্ডিয়া আফিস না কি খুব 
চিন্তিত হয়েছে আমার TECH! তার! জানবার জন্য খুব 
উৎসুক আমার মতলব ও অভিসন্ধি WT রোমের সভার 
পর তাঁদের ওংসুক্য বেড়েছে ।” এঁ সময়ে ইয়োরোপের 
নানান জায়গায় ভারতীয় বাসিন্দা, বিশেষ করে ভারতীয় 
ছাত্রমহলের মধ্যে তার! চর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে এবং 
কতকাংশে সফলকাম BF | 

মার্চ মাসের শেষের দিকে মেতালী জেলিভা থেকে 
arida মিউনিক সহরে আসেন এবং সেখান থেকে 
রাজধানী বালিনএ যান। বাপিন জার্মানীর রাজধানী 
হলেও ‘নাজি’ দলের প্রধান আস্তানা ( Head quarters ) 
গোঁড়া থেকেই এবং তখনও, মিউনিকে ছিল ‘নাজি’ 
দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ মিউনিকেই বাস করতেন। হিটলার 
নিজেও প্রতি সপ্তাহে মিউনিকে আসতেন। তার বিশ্রাম 
স্থান Berchtesgaden মিউনিকের নিকটবর্তী fer | 

নাজি’ দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র 
জাতীয়তাবাদী ও তার সঙ্গে ইহুদী ও অশেতাঙ্গ জাতিদের 
প্রতি qe Rays আন্দোলন সুরু হয়েছিল সে কথা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নেতাদীর উপদেশ অনুযায়ী 
মিউনিক, বাঁপিন এবং জার্ম্মানীর wate সহর যেখানে 
ভারতীয় ছাত্রের অধ্যয়নরত ছিলেন সেই সমস্থ স্থানের 
ভারতীয় সমিতির পক্ষ থেকে জান্মানীর aad wha কাছে 
স্মারকলিপি পাঠিয়ে এ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ জানান 
হয় এবং দাবী বরা হয় যেন দৈনিক সংবাদপত্র 
ও syle পত্রিকায় yt ও aaas প্রবন্ধাদি অচিরে বন্ধ 


৮ 


৭৪০ aÂ, ফাল্গুন ১৩৭৪ 


করা হয়। হিটলারের আত্মজীবনীতে৪ ভারতবর্ষ AW যে 
মন্তব্য ছিল সেই বিষয়েও এ সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় 
এবং এ অংশ প্রত্যাহার করে নেবার জন্ত দাবী করা হয়। 
নেতাঁজী কয়েকদিন পরে বাঁপিনে পররাষ্ট্র wera নিজে গিয়ে 
এ দাবী পেশ করেন। Gag জাশ্মান সরকারের নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র অর্থ নৈতিক মন্ত্রী, ডঃ Faw, 
(Dr, Schmidt ) বাপিনে ছিলেন। Sta সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে নেভাজী সব কথা বিস্তারিতভাবে বলেন। ডঃ শ্রিড, 
নতাদীকে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি হিটলারের সঙ্গে সমস্ত 
বিষয়টি আলোচন! করে ভারতীয়দের অভিষোগগুলির 
যাতে প্রতিবিধান কর] হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। 
2 ব্যাপারে জাশ্মানীস্থিত ভারতীয়দের প্রতিবাদ এবং পরে 
ভারতবর্ষের সংবাদপত্র ও sete পত্রিকায় এ বিষয়ে 
আন্দোলন এবং সর্বোপরি নেতাজীর ব্যক্তিগত চেষ্টা শেষ 
পর্যন্ত ফলপ্রস্থ হয়েছিল | 

মিউনিকে একজন অতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে 
নেতাজীর ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয় যেটা সেই সময় এবং 
পরবর্তীকালে Šia কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। Sq- 
লোকের নাম অধ্যাপক ডঃ হাউসহোফার ( Haushofer ) | 
ইনি জার্মান সৈগ্ভবাহিনীর ভূতপূর্ব্ব মেজর-জেনারেদ এবং 
সেই সময়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বরাঁজনীতির অধ্যাপক 
ছিলেন | Grae, অধ্যাপক হাউসহোফার ‘নাজি’ দলের 
উচ্চতম মহলের একজন বিশিঃ সভ্য ছিলেন এবং এ দলের 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য 
হতেন | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অধ্যাপক হাউসহোফার 
অনেকদিন জাপানে বাস করেছিলেন এবং সেখানকার সম্রাট 
পরিবারের সঙ্গে gaa ও রাজনীতির বিষয়ে উপদেষ্টা 
হিসাবে যুক্ত ছিলেন। হিটলার ও ‘নাজি’ দলের নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে যোগস্বাপন এবং আলাপ-আলোচনা করতে অধ্যাপক 
'হাউসহোফার' এর সহায়ত! খুবই কাঁজে লেগেছিল | 


afa থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নেতাজী + 
ভিয়েনায় ফিরে যান এবং 2 মাসের শেষের দিকে বিশেষ ` 
কার্যেপলক্ষে রোমে ঘুরে আসেন। মে মাসের মাঝামাঝি 
তিনি gaara as হাদেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও . 
যুগে।জাভিয়! পরিদর্শন করে পুনরায় ভিয়েনায় ফিরে আসেন 
এবং তারপর নভেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে বাস 
করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভাই ( Versailles ) 
চুক্তির ফলে আড্র্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন 
এনেছে সেগুলি সরাসরি অনুধাবন কর! ছিল তার হাঙ্গেরী, 
রুমানিয়া যুগস্সাভিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ ভ্রমণের উদ্দেশ্য | 
জুন মাসে নেতাজী ভিয়েনায় কয়েক মাপের জন্ত একটি 
mie ভাড়। নেন। সেই সময় বিহারের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী 
ভ্রীমহামায়। ante সিংহ, চিকিৎসার জন্য সেখানে 
গিয়েছিলেন | ইনি নেতাজীর আমন্ত্রণে Sta বাঁসায় ওঠেন এবং 
সেখানে বেশ কিছুদিন বাস করেন। ১৯৩১-৩২ সালে আইন 
অমাম্য আন্দোলনে বন্দী হয়ে জেলে বাপ করবার সময় 
Area কঠনালীতে কঠিন ব্যাধি দেখা দেয় যার ফলে তার 
বাক্শক্ধি লোপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বাবু রাজেন্দ্র 


ante সেই সময় নেতাজীকে শ্রীশিংহর পরিচয় দিয়ে তাকে 


শ্রীসিংহর চিকিৎসা ও পরিচর্ঘ্যার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য 
অনুরোধ জানান। নেতাজী শ্রীশিংহকে নিজের বাসায় 
রেখে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। কয়েক 
মাস পরে শ্রীসিংহ আরোগ্যলাভ করে দেশে ফিরে যান।, 

এ axa নেতাজী ভার “INDIAN STRUGGLE” 
বইটি শিখতে আরম্ত করেন এবং অক্টোবর মাসে লেখা সম্পূর্ণ 
করে লগ্নে তার প্রকাশক, WISHART পাঠিয়ে দেন | 
এ সময় বইটির শ্রতলিপি নেবার ew এবং পরে পাগুলিপি 
টাইপ করে দেবার জন্য একজন উপযুক্ত, গুণশালী, ইংরেজী 


ভাষায় অভিজ্ঞ এবং সর্ব্বোপরি একজন সন্দেহমুক্ত ও. 


অতিমাত্রায় বিশ্বাসী সেক্রেট|রীর প্রয়োজন হয়। পুত্খামুপুন্ধ 


৭৬১ ইয়োরোগে নেতাজী ভাজ 
Tapat ও saa পর কুমারী এমিলি শেঙ্কল নামে এক 
মহিলাকে এ কাজের জন্য পাওয়া যায়। কুমারী শেঙ্কল 
অপূর্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে এবং সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় 
ছিল, একান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে, তর কর্তব্য সম্পাদন 
করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে, ১৯৩৭ সালে এবং 
পুনরায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১-৪৩ সালেও 
ABA কুমারী শেঙ্কলকে Sta সেক্রেটারীর কাজে মনোনীত 
করেন। 
১৯৩৪ সালের মধ্যে চিকিংসায় কোনও স্থায়ী সুফল না 
~~ পাওয়াতে নেভাজী নভেম্বর মাসে শল্য চিকিৎসার সাহায্য 
নেওয়া fea করেন। কিন্তু এ সময় Sta কলকাতার 
বাড়ী থেকে পিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদের সঙ্গে 
শল্য চিকিৎসা সামরিকভাবে স্থগিত রাখবার নির্দেশ পান। 
নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি তার কলকাতার বাড়ী 
থেকে তারবার্ত। পান যে Sta পিতার অবস্থা সঙ্কটজনক এবং 
তিনি যেন তখনই বিমানযোগে গৃহে রওনা হন। এ বার্তা 
পেয়ে নেতাজী বিমামযোগে রওনা হন এবং OM ডিসেম্বর 


বিকালে কলকাতায় পৌছেন। [ সেই সময় বিমানযাজা 
এখনকার মত we ছিল না এবং বিমান চলাচল কেবল মাত্র 
দিনের বেলা হত ]1 গৃহে ফিরে Sta পিতা, জানকীনাথ 
বঙুকে তিনি শেষ দেখা দেখতে পাননি। কারণ জানকীনাথ 
231 ভিসেঘবর অন্তিম প্রয়াণ করেন। কলকাতায় দমদম 
বিমান Bæ নামবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর উপর 
গৃহে অন্তরীণ থাকবার আদেশ জারি হয় এবং সেই 
অবস্থায় তিনি ৩৮/২, এলগিন Tee বাসভবনে অন্তর।ন 
থাকেন। 

Sta পিতার শ্রাদ্ধাদ্নিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর ১৯৩৫ 
সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী পুনরায় ইয়োরোপে ফিরে 
যান এবং তার পর সেখানে এক বছরের উপর অবস্থান 
করেন। এ সময় তাঁর সকল foal ও সকল কর্মের একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা । -তিপি উত্তরকালের 
কর্মক্ষেত্রের ভিত্তি এই সময় শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে 
স্থাপিত করেছিলেন i 






মলয় 
| স্যাণ্ডাল সে সোপ 





"মলয় ghet সোপের মননাতানো 

দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাগাল 

ট্যাল্কেও পাবেন এই চন্দন-স্থরভিত 

সাবান ও পাউডার--ছুষে মিলে | 5 

আপনাকে আরো aN, কমনীয় করে 

তুলবে। মলয় স্তাণডাল সোপের | 

Pre ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দুব হয়ে 

আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার 

গায়ের রঙ fae উচ্ছল হযে উঠবে । | 

মলয় স্যাগুাল সোপ মেখে স্নান সেরে 

সারাদেহে মলয় Theta ট্যাল্ক | 

ছড়িয়ে দিন--দেখবেন দিন ভর কত 

ঝরঝরে ও হাক্কা বোধ করেন। | 

মলয় শ্যাাল ট্যাল্কের চন্দন-সৌরভ 

প্রথর গ্রীষ্মের VTS যুহূর্তগুলিতেও j 

আপনাকে ঘিরে থাকবে। - ae a a- 
দি ক্যালকাট! a | 
কেমিক্যাল কোং 
লিমিটেডের তৈরী i 


পল্লামল্নোলিভ্তান্ন 


<$ 


' অধ্যাপক মোহিতকুমার রায় 


একদিন সকালে এক ভদ্রমহিলা তখন খাবার 


4 খাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি হোল হাতের ছুরিকাটা ফেলে দিয়ে 


অসহায় আর্তনাদ করে উঠলেন। তার প্রেমিক একজন 
ইঞ্জিনিয়ার, নাকি গভীর সমুদ্রে ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। 
যে কোন মুহুর্তে টুকরো৷ টুকরো হয়ে যাবার আশঙ্কা। 
fasta মহিলা ছুটে গিয়ে রেডিওট। খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে 


থবর ভেলে এলো বিস্তীর্ণ সমুত্রের বুকে এক জাহাজের 


অভ্যন্তরহ্থ বিস্ফোরক পদার্থগুলো হঠাৎ অগোছালো হয়ে 
গেছে, যে কোন সময়ে বিস্ফোরন ঘটে সমস্ত জাঁহাজটা 


একেবারে চুড়মার হয়ে যেতে পারে। একটু পরেই আবার 


খবর এলো অনেক কষ্টে বিস্ফোরক পদার্থপ্তলিকে যথাস্থানে 
সযত্রে সংরক্ষিত করা হয়েছে আর জাহজটিও বেঁচে CICK | 
কোনমতে ! wafer কিছুতেই বুঝতে পারলেন না এ 
সাংঘাতিক বিপদের খবর তিনি কেমন করে পেলেন। 


এক ভদ্রমহিলা রান্না করতে হঠাৎ কান্না জুড়লেন আমার 
বাবা মারা গেলেন, আমি তাকে চেয়ারে বসে থাকতে 
দেখলুম | পরিবারের সকলে তাকে সাত্বনা দিতে লাগলেন 
যে তিনি নিছক কল্পনা করে অকারণ কষ্ট পাচ্ছেন। সকলে 


-a তখনও বে।ঝাচ্ছে, এমন সময় ভত্ুমহিলার বাপের বাড়ী থেকে 


একটা টেলিগ্রাম এলো-_তার বাবা চেয়ারে বসা অবস্থায়ই 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত হয়েছেন! 


আর এক ভদ্রমহিলা-্বপ্র দেখলেন তার চারটি ছেলে 
সাঁতার কাটতে গেছে, নবছরেরটি লাল জামা পরে । হঠাৎ 
যেন ছেলেগুলি একটা স্রোতে পড়ে গেছে। জলে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে মা তখন অনেক কষ্টে ছেলেগুলিকে টেনে তুললেন। 
কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও তার নবছরের টুকটুকে লাল জামা 
পরা ছেলেটিকে কিছুতেই যেন তুলতে পারলেন না। দুশ্চিন্তায় 
Sta ঘুষ ভেঙে গেল। আর কি আশ্চর্য্য এই স্বপ্রের করেক 
সপ্তাহ পরেই সেই ছেলেটী এক সোতের টানে পড়ে প্রাণ 
হারায় । আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটীর নিজের কোন 
লাল জাম! না থাক! সত্বেও সে তার দ।দার একট! লাল জাম 
পরে চান করতে গিয়েছিল | 


এই ত সেদিন কলকাতায় বেড়াতে এসে এক আপাত- 
সুস্থ সবল, ভদ্রলোক পথ চলৃতে চলতে হঠাৎ রাস্তায় 

- বসে পড়লেন এবং মারা গেলেন। খোঁজ খবর করে 
তার বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে একটা টেলিগ্র!ম 
এসে রয়েছে যাতে তর স্ত্রী এ'র শরীর সম্বন্ধে ভয়ানক 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । কেমন করে এই হতভাগিধী 
A তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর আভায পেলেন? 


রাজস্থান বিশ্ববিগালয়ে ডঃ এইচ এন. ব্যানার্জ্জীর 
তত্বাবধানে পরামনেবিজ্ঞান বিভাগে সংগৃহীত সহজ ধিক 


ass aa’, ফান্তুন ১৬৭৪ 
ঘটনা! বিবরণীর থেকেই ওপরের কয়েকটা ঘটনা নেয়া হল। 
এইসব অদ্ভুত WV ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা কোথায় 
Cea? এমন কি হতে পারে যে এই--মা যাঁর একটী 
সন্তান সলিলসমাধি ate করল Sta কাছে এমন 
কোন রহসন্ডে ঘেরা পথ ধরে ভাবী ঘটনার খবর 
* এসেছিল, যার" সন্বন্ধে Sta চোখ, কান, নাক ইত্যাদি 
পঞ্চেন্সিয় একেবারেই কিছু জানত al অর্থাৎ সংক্ষেপে 
এ ধরণের ঘটনাগুলে!কে ইন্ত্রীয়াতীত অনুভব বা ESP 
বলে ব্যাখ্যা করতে পারি কি? তার মানে কিন্তু এই 
নয় যে যেকোন আপাত-ব্যাধ্য|হীন ঘটনাকেই E 8 P 
বলে ব্যাখ্যা করতে হবে বা ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ 
ES P অভিজ্ঞতার একটা প্রয়োজনীয় aé হল খবরটাকে 
বাস্তবে HAAS হতে হবে। আর তার চেয়েও বড় কথা 
হল খবরটা কোন ইন্ত্রীয়ের মাধ্যমে বা aie, অনুমান, 
যুক্তি ইত্যাদি কোন মানপিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও আসবে না। 
তাহলে আসে কি করে? কেমন করে এক ভদ্রমহিলা 
ভবিষ্যতের গর্ভে তার সন্তানের মৃত্যু দর্শন করলেন এবং কেমন 
ভাবে সে মৃত্যু ঘটবে তাও দেখলেন? এর কোন পুরো 
উত্তর নেই--কাঁরণ মানব মনের প্রকৃতি, তার গতিবিধি তার 
ক্রিয়াকলাপ এই সবই বিজ্ঞানের কাছে আজও গভীর 
yey আচ্ছন্ন । কিন্তু এখনও aes এক মানসিক 
ক্ষমতার অস্তিত্ব, থাকে Psi বলি তা মেনে নিলে 
এ-সব ঘটনার. কিছু ব্যাথ্যা পাওয়া atai Psi এর 
অঙ্গুশীলন এবং মানব মনের যে সব গোপনপথে Beats 
অনুভবের আনাগোনা--তার বৈজ্ঞানিক রীতিনির্ভর 
গবেষণার নামই Parapsychology ব। পরাযনোবিজ্ঞান। 
টেলিপ্যাথি (দুর থেকে BWA মনের খবর পাওয়া) 
এবং clairvoyance ( ব! স্বচ্ছন্দ দুরদর্শন )--এ Fae Pai 
এর afas প্রকাশ। telepathyce খবরটা আসে 
অন্তের fowl থেকে আর clairvoyance এ আসে ঘটনা 


বা বন্ধ থেকে। আর এক ধরণের ESP (Extra 
Sensory Perception) যাতে ভবিষ্যত ঘটনা সম্বন্ধে মানুষ 
নিশ্চিত পূর্ব্বাভাষ পায় তার নাম Precognition বা 
fala | বেশীরভাগ Pai ব্যাপারগুলো এই তিনধরণের 
কোন না কোন একটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা UH | 

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এক acta বিকেলে 
একটী মেয়ে খুশীতে উজ্জল হয়ে বাড়ী ফিরছিল, 
আর ভাবছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলার তার ষে নাচের 
প্রোগ্রাম আছে তার sey) হঠাৎ কি একটা অজানা 
বিপদের আশঙ্কায় তার সব আনন্দ এক মুহুর্তে মিলিয়ে 
গেল। বাড়ী এসে দেখে ভার বন্ধুরা সব তারই wey 
অপেক্গ! করছে সবাই মিলে একলঙে নাচের প্রোগ্রামে 
যাবে! “আমার ছোট বোনও নাঁচবার জন্কে বেরুছিল, 
আমি ভয়ার্ত চিৎকার করে তাকে বদৃল।ম বোনটি ওই 
গাড়ীটাতে তুমি চোড়না, না কিছুতেই লা, এইটাতে চড়ো। 
কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না, কারণ গাড়ীটা নতুন 
কিন্ত জোরে চলত না। রাত্রি প্রায় আড়াইটের সময় গাড়ী 
দুর্ঘটনায় আমার ছোটবে!ন মারা গেল। 


ESP বা ইন্দরিয়াতীত age অনেক সময় স্বপ্নের 
(নিদ্ৰিত বা জাগর ) পথ ধরে আসে । অমুভাবী অন্তকোঁন 
ব্যক্তিকে, যে হয়ত অনেক দুরেই রয়েছে, তাকে দেখতে পায় 
এবং কথাও শুনতে পেরে থাকে । 


একটি মেয়ে তার প্রিয়াম্পদকে বিয়ে করার জন্তে দঙ্ষিগ 
আফ্রিকায় গিয়েছিলো । তিন সপ্তাহ পরে এই ছুই প্রেমিক 
প্রেমিকার মধ্যে এক তুমুল ঝগড়া হয়ে যায়, ধার ফলে শেষ- 
পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। 


“পে সময়টা আমার ভেতর একট! কান্না গুমরে উঠত 


রর 


+ 


EE 


গ্রামনোবিজোম ও fantas অনুভব 


মাযাগো আমি কি করব, আমি কি করি বল না'। তবুও 
আমি ঠিক করলাম য| ঘটে গেছে সে সব জানিয়ে মাকে 
ata বিব্রত করবোনা । তার চারদিন পর মার কাছ থেকে 
একটা চিঠি এলো । তোমার কি কোন বিপদ হয়েছে বাছা? 
এক্ষুণি সি'ড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি পরিফার শুনতে 
পেল!ম, তুমি কাদছ আর বলছ মা মাগো আমি কি করব? 
মিলিয়ে দেখলাম মা চিঠিট। লিখেছেন সেইদিনই afia 
আমি ভয়ানক কেঁদেছিলাম। 


Ase 


স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যত দর্শনের অভিজ্ঞতার কথাও টেলিপ্যাধির 


t অভিজ্ঞতার মতই প্রায়ই শোনা যায়। অনেক সময় এ 


ধরণের ক্ষমতার সাহায্যেই লোকে হারান জিনিষ পেয়ে 
থাকে। 


এক ভন্্রমহিলা একদিন খাবারের থাল! বাসন ধোব।র 
সময় তার আংটিগুলো খুলে মিট্‌সেফে রেখে ছিলেন। সেদিন 
সন্ধ্যেবেলায় যখন তার আংটিগুলোর কথ! মনে পড়লো 
৯ খন গিয়ে সেইগুলোকে মিটসেফের ওপর পেলেন লা, 
তিনি এবং তার স্বামী ছুজনেই অনেক খু'জলেন, প্রথমে 
atata ও পরে সারাবাড়ী। হঠাৎ ভদ্রমহিলা! রেফি- 
জারেটারের কাছে চলে গেলেন এবং অত্যন্ত সহজ ও 
্বাভাবিকভাবে একট! বরফের Gy ভেতর থেকে আংটি- 
গুলোকে উদ্ধার করলেন। আসলে তার স্বামী মিট্‌সেফের 
ওপর থেকে একটা AI আনতে গিয়ে ওগুলো কাট দিয়ে 
ফেলে দেন নিজের অজান্তেই । এবং আংটিগলো সোজা 
da মধ্যে গিয়েই পড়ে । “আমি জানিনা কেন আমি হঠাৎ 
এ Bate খুলতে গেলুয । চোখের সামনে দেখলাম যেন 


-* ওগুলো CRA বরফের মধ্যে লড়োসড়ো হয়ে রয়েছে ।, 


এক Safer বাজারে বেরুনোর আগে তার হুবছরের 


মেয়েটাকে স্বামীর জিম্মায় রেখে গেলেন। ভদ্রমহিলা! 
শিখছেন-__"আমি তখন প্রায় সহরে পৌঁছে গ্রেছি। এমন 
সময় হঠাত্‌ মনে হ'ল আমার এক্ষুণি বাড়ী যাওয়া দরকার।, 
এক দুর্ঘটনার ভয় আমায় পেয়ে বসল । আমি সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়ী চলে এল।ম। এসে দেখি আমার স্বামী মেয়েটিকে 
নিয়ে সোফায় ঘুদিয়ে পড়েছেন, আর গ্যাসে গোটা বাড়ী 
ভর্তি হতে চলেছে। আমার স্বামী যখন ঘুষিয়েছিলেন 
তখন মেয়েটা স্টোভ লিয়ে খেলা করতে করতে গ্যাসের সব 
কটা মুখ খুলে দেয়, তারপর সোফায় উঠে তার বাবার পাশে 
ঘুমিয়ে পড়ে r 

Psi এর সঠিক প্রকৃতি যাই হ’ক না কেন, নিঃসন্দেহে 
দুরত্ব প্রভাবমুক্ত অর্থাৎ, অন্থভাবীর থেকে যতদুরেই ঘটনাটা 
ঘটুক না কেন-_তা পাশের ঘরেই হোক আর পৃথিবীর 
শন্তপ্রান্তেই হোক তাতে অনুভবের তারতম্য হয় না। 
Preoognition বা-নিশ্চিত পূর্ববাভাষের থেকেও তেমনি 
দেখি মানব মন সময় নিরপেক্ষ । যে ঘটনাট। ঘটবে বলে 
মন নিশ্চিত হল তা ঘটতে পারে একেবারে নিকটতম 
ভবিষ্যতে বা দূরতর ভাবিকালে। রাজস্থান বিশ্ববিভ।লয়ের 
পরামনোবিজ্ঞান বিভাগের সংগৃহীত বিবরণগুলো থেকে মনে 
হয় অনেক আপ|ত-সাধারণ মানুষও সময়ে সময়ে ভবিষ্যত 
দেখতে পায়। 


ES P ঘটনার সঙ্গে অনেক সময় শ্রবণ ও দর্শন ছুইই 
জড়িয়ে থাকে । নিউইয়র্কে মার্চ মাসে ১৪ তারিখের রাত্রি 
ঠিক তিনটের সময় এক ea মহিলা হঠাৎ ধড়মড় করে ঘুম 
থেকে উঠে বসলেন। ইতালী থেকে Sta বাবা তাকে 
ডাকছেন £ ম্যারিরা ম্যারিয়া। শৈশবের পর ম্যারির। 
তাঁর বাবাকে আর দেখেনি। তবুও হঠাৎ ঘুম থেকে 
উঠে জানল! দিয়ে দেখলেন বাইরেই Sta বাবা দাড়িয়ে 
রয়েছেন। ‘বাবা বলে ডেকে উঠতেই ছায়া মিলিয়ে 


জয়প্রী, Figa ১৪৭৪ 


ate 


গেল। পরিবারের সকলে অবিশ্বাসের সঙ্গে এই “গল্প” 
শুনলেন কিন্ত তিনদিন পরেই ইতালী থেকে একটা কেবল- 
গ্রাম এলো, ম্যারিয়ার বাবা ১৪ই মার্চ মারা গেছেন নিউইয়র্কে 
যখন ভোর রাত্রি তিনটে । কোন কোন RATS অনুভবে 
গন্ধও পাওয়া যায় | 


এক ভদ্রমহিলার রাত্রি ছুটোর সময় ধেশয়ার গন্ধে হঠাৎ 
ঘুমটা ভেঙে গেল। তিনি হোত, হিটার ইত্যাদি রারাঘরের 
যাবতীয় সরপ্রাম খুব ভাল করে দেখলেন। না--সবই ত 
ঠিক রয়েছে। “হঠাৎ আমার মনে হল, কেমন করে জানি না, 
আমাদের গুদামে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র- 
মহিলা গাঁড়ী নিয়ে ন মাইল দূর পৌছে গুদাম ঘরে গিয়ে 
হাজির । সেখানে দেখেন, aata সমস্ত জায়গাট। ভরে 
গেছে। পেছন দিককার একটা ঘরে আমার শ্বামী অচেতন 
হয়ে পড়ে FACET «ANTS অনুভব সংক্রান্ত 
অভিজ্ঞতায় যদি হ্যাজেডি বা! প্রায় ট্র(জেডিমূলক ঘটনাই 
বেশী পাওয়া যায় তাহলে তার জন্ত দাঁয়ী বোধহয় ‘ESP q 
প্রকৃতি নয় বরঞ্চ দায়ী কর! যেতে পাঞ্জে বোধ হয় মানব মনের 
প্রকৃতিকে । মানুষ তাঁর জীবনের আনন্দিত মুহূর্তগুলোকে 
অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করে কিন্তু গভীরভাবে দাগ রেখে যায় 
তার মনে জীবনের দুঃখের দিনগুলো-_প্রিয়জনের ব্যথা। 
যুগ যুগ ধরে মানুষ এ ধরণের ঘটনার সান্নিধ্যে এসেছে। 


প্রায় সব ধর্মেই এ ধরণের ঘটনার একটা ওরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আগে এ সব ঘটনার কথা 
মাঝে মাঝে শোনা যেত কিন্তু পারিপার্থিককে পরীক্ষা করা 
সম্ভব হতনা তাই বিজ্ঞানীর! এগুলোকে স্বভাবতঃই সন্দেহের 
চোখে দেখতেন। | 

১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডে কিছুলোক Psi, সংক্রান্ত সংস্থা 
(Sooiety for Psyohioal Research) প্রতিষ্ঠা করলেন। 


উদ্দেশ ইন্দিয়াভীত অনুভব সংক্রান্ত অনেক ঘটনা জোগাড় + 


করে Psi এর প্রকৃতি নির্থারণের Ge একট! বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ। সুরু করবেন । তার তিন বছর পর আমেরিকাতে 
American Society for Psychical Rescarch তৈরী 
aA) এখানেই পরামনোবিজ্ঞ!নের সুরু | 

১৯৬৪ সালে ataza বিশ্ববি।লয়েও পরামলোবিজ্ঞানের 
একটী বিভাগ খোলা হয়। এর পরিচালনা করছেন 
আন্তর্জ/তিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ. এইচ. এন, 
ব্যানাজ্জী। পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে সহশ্রধিক সম্ভাব্য 
ইন্জিয়াতীত অনুভবের বিবরণী ইনি জোগাড় করে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছেন। 

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে ESP ঘটনায়--জাতির কোন 
gF নেই। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ক্ষচ, 
আইরিশ এবং বেছুইনরা ইন্দরিয়াতীত অনুভবে সক্ষম । কিন্ত 
এখন দেখা যাচ্ছে ESP মোটেই বিশেষ কোন বা কয়েকটী 
জাতির মধ্যে সীমিত নেই। এও দেখা গেছে পুরুষ নারী 
উভয়েরই ইন্দরিয়াতীত অনুভব হ'তে পারে এবং অনুভবে 


কোন প্রক্তিগত পার্থক্য থাকে না। যদিও মেয়েদের মধ্যেই, p 


ESP সচরাচর দেখা যায়। Psi সংক্রান্ত ব্যাপারে বুদ্ধিরও 
কোন ভুমিকা নেই। যদিও বহিমুখী অমুভাবীর agaaa 
তীব্রতা সাধারণত অর্তমুখী ব্যক্তির অনুভবের তীব্রতার চেয়ে 
সামান্ কিছু বেশী, মনে হয় যে কোন ব্যক্তিই Psi সংক্রান্ত 
বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দূরবর্তী VAL সম্বন্ধে তাবীকাল সম্বন্ধে 
কেমন করে Psi কে নিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত ব্যবহার করা যেতে 
পারে। এ এক বিরাট বিস্তীর্ণ ভূমি । অমিত সম্তাবনাময়। 
হয়তো দীর্ঘ এবং একাগ্রচিত্ত বৈজ্ঞানিক agit অদূর 


fences কোনদিন ESP র সম্পূর্ণ স্বরূপ আবিষ্কার করবে। + 


আমরা সেই যুগান্তকারী আবিষারের প্রতীক্ষায় রইলুম। 


2 aby sa 
i + 


~ 


মুক্তি CERIA Siga pe 


শশধর সিংহ 


Nel mezzo del cammin di nostra vitae». 
জীবনের মাঝপথ থেকে....*. : 
আনতোল ফ্রান্স তার আত্মপীবনীমূলক আধ্য।য়িকা-_ 
Livre de Mon Ami (fàsa ছা মনামি) watts 
করেছেন দান্তের Divine Comedy থেকে উপরের gaf 
তুলে। 

গারা mata এই লাইনটি Sta মাথায় ক্রমাগত ঘুরপাক 
খাচ্ছিল । আর রাতে যখন তিনি আগুনের সামনে বসে 
চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন চকিতে Sta মনে হল, এই কথাগুলি 
যেন তাঁরই জীবনের say) অনেক রাত পর্যন্ত শান্তির 
পরিবেশে বসে, বাল্যকাল হতে কত কথা তাঁর মনে পড়তে 


৯ লাঁগল। নিঝুমরাতে প্রেঙাত্মাদের বার হবার সময়, কারণ, 


তারা অন্ধকারের জীব এবং স্বভাবতঃই ভীরু, একটু 
mw) পেলেই পালিষে যেতে চায় (qui sont timides et 
fuyants par nature) fage রাতে এরা ভিড় করে 
আসে, জীবিত বন্ধুদের সাথে কানে কানে কথা কইতে। 
আমার জীবনের এটা মাঝপথ ay, অমি শেষ জীবনে 
এসে পৌছেছি। অতীত জীবনের অনেক fs আমার কাছেও 
ভেসে আসে এবং আমি যখন একাকী ঘরে বসে থাকি বা 
অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকি, প্রেতাত্মার! আমার সঙ্গেও 
ফিস fan করে কথ| কইতে আসে। কিন্ত আমি সাহিত্যিক 


৯. নই বলে, নিজের জীবন নিয়ে উপন্তাস রচনা করার ক্ষমতা 


আমার নাই। সেই হেতু, কতিপয় বিষয় আলোচন! করেই 
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে। 
ফাস্তুন ৪ 


আগেই বলে রাখা দরকার যে, আত্মদীবনী লেধার 
আত্মস্তরিতা আমার নাই, আর কেইবা এই অকিকিৎকর 
জীবনের বিষয় জানতে চাইবে? 

তাই আজ এমন লব sei নিয়ে আলোচনা করব, যা 
আমার সমস[ময়িক ভারতবাপী সবাইকে অক্পবিস্তর ছুয়ে 
গেছে, আর যার প্রতিক্রিয়া বর্তমানকালে ভবিষ্যৎবংশীয়েরাও 
অনুভব FACE | 

“কেবলি ভাবি, আমাদের কি হল ও কি হতে পারত? 
চিরদিন দুঃখ রয়ে যাবে যে, জীবদ্দশায় ভারতের সুদিন দেখে 
যেতে পারলাম না। ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এ যাবৎ 
এল না। | 

ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র রামমোহন রায় প্রথম 
থেকেই উপলদ্ধি করেছিলেন যে, আমাদিগকে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অচলত!| থেকে উত্থিত করতে হলে, 
যা প্রধানতঃ প্রয়োজন, তা হচ্ছে (AAAA (renaissance), 
অর্থাত মনের মুক্তি, বিজ্ঞান, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক 
জ্ঞানের প্রসারণ, যদিও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করতেন না। এই ভাবে 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা হল। ১৮২৮ 
খৃষ্টাবে তার এক ইংরেজ বন্ধুকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, 
তা আমাদের জাতীয় ইতিহ!সে একটি স্বরণীয় ঘটনা । তিনি 
লিখেছিলেন) “Supposing that some 100 years 
hence, the Native character becomes elevated 


from constant intercourse with European, and 


৭6৮ 


aze, ফান্ভুন ১৩৭৪ 


the acquirements of general and political 
knowledge ag well as of modern arts and 
sciences, is it possible that they (ie. Indians) 
will not bave the spirit as well as the inclina- 
tion to resist any unjust and oppressive 
measures serving to degrade them in the scale 
of society 9” 

এই বিবর্তন যুরোপীয় অগ্রগতি থেকেই বোঝা! যায়। 
বস্তুতঃ, আধুনিক যুরোপকে সম্যকভাবে জানতে ও বুঝতে 
হলে এবং সর্ব বিষয়ে ইহার অসাধারণ প্রগতি, প্রভাব ও 
সক্রিয়তা উপলব্ধি করতে হলে, যুরোপীয় রেনেসান্সের 
ইতিহাসের সঙ্গে সকলের পরিচিত হওয়া কর্তব্য । এই যুগ 
হৃতে, Wats Tey hl হল, ইহার সংহতি BH হল, এমন 
কি যুরোপীয় সাত্রাজ্যবাদেরও ee হল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, 
তুকীরা কন্‌স্টেটিলোপল দখল করার পর থেকে, যুরোপে 
এক নবযুগের সুচনা হল । গ্রীসের এতিহ পশ্চিম যুরোপে 
ছড়িয়ে পড়ল এবং এই যুগের, অর্থাৎ রেনেসান্দের প্রভাব 
যার! অনুভব করলেন, তাদের মধ্যে অনেকে ধর্মসংস্কারেও 
অগ্রনী হলেন। Cath চার্চের প্রভাব এইভাবে ব্যাহত হল 
এবং প্রটেস্টেন্ট যুরোপের উত্থান We | | 

এই সম্পর্কে ফ্রান্সের সম্বন্ধে কিছু বল! দরকার । Jase, 
দেশ যদিও ক্যাথলিক রয়ে গেল, ফ্রান্সের অতুলনীয় মানবিক 
অবদান হুল মূলভঃ বেনেসান্প ARS মনের মুক্তি ৷ ফগাসীরা 
ধর্মকে পোষাকীভাবে গ্রহণ করেছে মাত্র । ভলট্যার, রুসে! 
প্রভৃতি ফরাসী মনীষী, ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং এ'রাই 
হলেন ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা | 

লেইজন্য, রামমোহন ata মনের যুক্তির উপর এত জোড় 
দিয়েছিলেন। আমার মতে, ধর্ম তার পরিকল্পনায় গৌণস্থান 
অধিকার করেছিল ata | 
stays যুগে, প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতারা, তারই 


আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এরা অর্থাৎ ইংরেজী T 
শিক্ষিত নেতারা তারই মানসপুত্র ছিলেন। এই বিষয়ে, আমি 
'আমাব রচিত “Indian Independence in Perspeo- 


tive’ পুস্তকে লিখেছিলাম, “Thus, although our 
nineteenth century forbears were proud of 
their country’s past, they had resolutely ‘set 
their hearts on recreating Indiain the image 
of the modern, just as the Japanese pioneers 
had done for their country, confronted as they 
had been with a challenge no less deadly than . 
the one we were facing in India in the same 
period.” 

নহাত্না গান্ধীও এই Aferea অধিকারী ছিলেন এবং 
আমার দৃঢ় বিশ্বাশ যে, শেষ পর্য্যন্ত যদি তিনি এই অধিকারকে 
অনুসরণ করে যেতে পারতেন, তা হলে আমাদের জাতীয় 
রাজনীতি এত নিক্ষণ হত না। দেশকে বিভক্ত করার কোন 
প্রয়োজন হত না, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একট! সুসঙ্গত 
সমাধান পাওয়া যেত এবং ভারতবর্ষে এড রাজনৈতিক ও. 
অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব ও উচ্ছঙ্খলার উদ্রেক হত Al | 

কিন্তু আমাদের জাতীয় তুর্তাগ্য এই যে, STOR হবার 
উগ্র অভিলাষ তাকে esd করেছে। বস্তুতঃ, তিনি 
কখনও প্রকৃত রাজনৈতিক CAG! হয়ে উঠতে পারেননি এবং 
এই ব্যর্থতাই তীর রাজনৈতিক অকৃতকার্যতার মূল কারণ। 
নিজের সম্বপ্ধে তিনি এক জায়গ|য় লিখেছেন, “Most 
religious men I have met are politicians in 
disguise, I, however, who wear the guise of a 


politician, am at heart a religious man,” 


ধর্ম ও রাজনীতির aga করার চেষ্টা অসফল হওয়াৰ 


অনিবার্য, কারণ, এই ছুই পদ্থ। পরস্পর বিরোধী । এদের লক্ষ্য 
হল ভিন্ন-_ একট! ভূমার সঙ্ধানের প্রচেষ্টা ও অন্টার প্রধান 


৭৪৯ মুক্তি কোন পথে? 


উপাদান হল দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ। 
বলা বাহুল্য, এই ছুই পথের মিলন সম্ভব নয়। 

গান্ধীর বহুবিধ অমূল্য গুণ থাকা সত্বেও, Sta মানিক 
ক্ষমতা ছিল সীমিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, Sta আদর্শ ছিল 
অতি nF) থার্থতঃ, তিনি কখনও চাননি যে, ভাবত 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অন্তদেশের আদর্শে 
ya হয়ে উঠুক তিনি ধর্মে ছিলেন রক্ষণশীগ ও বৈজ্ঞানিক 
প্রগতির সম্পূর্ণ বিরোধী । তিনি লিখেছেন, “ call 
myself a Sanatanist Hindu, because (i) I believe 
in the Vedas, the Upanishads, the Puranas 
and all that goes by the name Hindu sorip- 
tures, and therefore in avataras and rebirth ; 
(ii) I believe in the Varnashram Dharma ina 
sense in my opinion strictly Vedic, but not in 
its popular and crude sense , (iii) I believe in 
bhe protection of the cow in its much larger 
sense than the popular; (iv) I donot dis- 
believe in idol worship.” 

তিনি আরো বলেছেন) “India’s salvation consists 
in unlearning what she has learnt during the 
The 


hospitals, lawyers, doctors and such like have 


last fifty years. railways, telegraphs, 
all to go ; and the so called upper olasses have 
to learn consciously, religiously and delibera- 
tely the simple peasant life, knowing it to be 
a life giving true happiness, ete.” | 
আমার বিবেচনায় বর্তমান ভারতবর্ষ Sta ক্ষুদ্র মনোভাব 
ও সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী উত্তবাধিকার স্প্রে পেয়েছে এবং এই 
মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী চিরদিনেয় জন্ভ আমাদের সামাজিক 
অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে থাকবে। এই aca, আমি আমার 


উপরোক্ত পুস্তক, এই বলে wal করেছিলাম, “Hers 
lies the essential tragedy. His fatal weakness 
as I see it, lay in bis minimal vision for India. 
It never became the full-blooded emblem of & 
rounded life as behoves ৪ modern people, 
wanting to claim its rightful place among 
the free, intellectually alert and materially 
advancing peoples of the world.” 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বাঙলা দেশের পক্ষে অসহ- 
যোগ আন্দোলন একটা সর্বনাশা আন্দোলন হয়েছে এবং 
বর্তমান পরিস্থিতি তারই প্রতিফলন । সুভর!ং, বাঙলা দেশ 
কেবল যে বিভক্ত হয়েছে ত! নয়, এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব চিরকালের জন্য বিপর্যস্ত হয়েছে। 
চতুর্দিকের Cran, এরই একট] কুফল | 

যুব সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। কারণ, 
এখনকার চাঞ্চল্য, মহাত্মা ও তার অমুচরবৃদ্দেরই অবদান | 
এই সম্পর্কে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমি যা লিখেছিলাম, তার 
সঙ্গে দেশবঝ|লী অনেকেই হয়ত আগার লজে একমত QAT | 
আম।র প্রণীত “Sooial Thinking of Rabindranath 
Tagore” পুস্তকে তখন বলেছিলাম, “Notwithstanding 
the Mabatma’s non-violent teachings and 
example, violence has not been excorcised from. 
India’s social life and body-politio, Indian 
freedom was born in violence and its persis- 
tence to-date is too potent a fact -to be 
brushed aside as of no significance, It lies 
close to the surface, ready to erupt ab the 
slightest encouragement, Instances can bs 
taught to defy 
authority during the Non-co-operation moves 


multiplied. The masses 


heb aah, ফান ১৩৭৪ 

ment, grew up with no positive ideal, except 
that of defiance and direct-action—anunmistake- 
able aftermath of the almost exclusive empha- 
šis on the ‘non’, The ‘parasitic’ tendenoy to 
which the poet had referred is now coming 
Hatred of the 


instead of the positive love of the country was 


home to roost. foreigner 
the dominant note, People then became for 
the first time conscious of their ‘brute’ strength 
and they will not easily give up the habit of 
getting something for nothing by threat of 
This 


can be the only satisfactory explanation of the 


violence and resort to force if necessary, 


temper of violence that is the ruling passion 
of the country.” 

FEM গান্ধী Sta রাজনৈতিক চিন্তা ও পদ্ধতির oy 
বাঙল! দেশের কাছে অনেকভাবে ধরণী ছিলেন। তিনি 
তার হিন্দ স্বরাজ পুস্তকে লিখেছেন, “yet the real 
awakening took place after the -Partition of 
Bengal. For this we have to be thankful to 
Lord Curzon ৮৮৮46 that time of the Partition 
fhe people of Bengal reasoned with Lord 
Curzon, but in the pride of power he disregar- 
ded all their prayers, He took it for granted 
that Indians would only prattle, that they 
He 


used insulting language, and in the teeth of 


would never take any effective steps. 


opposition Partitioned Bengal. That may be 
considered to be the day of the Partition of 


i 





power received through the Partition has 
equalled by any other act.” 
বণ। বাহুল্য, স্বদেশী আন্দোলনই হল সর্বভারতীষ প্রেক্ষিতে, 
অসহযোগ আন্দোলনের IRP] | 

তথাপি, একথাটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তিনি 
বাঙালী নেতৃত্ব সম্বন্ধে ঈর্ষার উদ্ধে ছিলেন, তা তাঁর 
রাজনৈতিক আচরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। চিত্তরঞ্জন 
দশের মৃত্যুর পর, কংগ্রেসের অফিপকে এল।হ!বাদে 
স্বানাস্তরিত করার সিদ্ধান্ত, তার একটা ela) এরপর 
থেকেই বাঙলা দেশে কংগ্রেসের পতন শুরু হল এবং এই 
ভাবে বাঙলাদেশ তার সর্বভারতীষ নেতৃত্ব হারাতে বপল। 
তিনি বর্তমান উত্তরপ্রদ্বেশ ও vsakda ভিত্তিতে কংগ্রেস 
সংগঠনের LENS করলেন, কারণ, এদের উপর তিনি আস্থা 
স্থাপন করতে পারতেন, যা বাঙলার উপর তিনি কখনই 
পারেননি। গত কুড়ি বছরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। 

কিতাবে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক, বিশেষতঃ অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে, তা হয়ত অনেকের জান! 
নাই। এই বিষয়ে একটী কথা আম!র চিরদিন মনে থাকবে। 
১৯৫৭ লালে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ 
করে, বিলাত যাবার পূর্বে, আমি একদিন স্বর্গীয় ডক্টর জ্ঞান 
ঘোষের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে যাই। কথায় কথায় 
আমি তাকে জিজ্ঞালা করগাম ‘ডক্টর ঘোষ, আপনি co 
sie কমিশনের একজন উচ্চপদস্থ সভ্য, বাঙলা দেশের 
জন্য আপনি কিছু করেন না কেন?” উত্তরে তিনি বল্লেন, 
"কি করব বলুন, গেবিন্দবল্পভ Age বাংলার ae কোন 
অর্থনৈতিক অর্থাৎ শিল্পোপ্রয়নের es কোন সাহায্য 
দেওয়ার ঘোর বিরেধী। কারণ, তিনি, মনে করেন যে 


never been 
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the British Empire. The shock the British Chairman (সহকারী সভাপতি ) ছিলেন | 
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ao মুভি কোন পথে? 
বাঙলা দেশ ইতি মধ্যেই অভিপৃর্জে (Saturation ) 
পর্যায়ে এলে পৌছেছে। সেখানে আর বেশী শিল্প প্রসারণ 
হতে দেওয়া অন্ুচিৎ হবে। শিল্পে, সর্বত্র সমোন্নঠি হওয়া 
প্রয়োজন 1” 

স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতবর্ষের সব অনুন্নত রাজ্য 
বা স্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক পর্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
এ হলে, দেশের সংহতি সুদৃঢ় হবে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও 
বলা প্রয়োজন যে, সংঘতির অজুহাতে বাঙলা দেশকে অনুন্নত 
রেখে দেশের স্বায়ীস্বার্থের কোন উপকার তো হবেই না 
এই রাজ্যের বিবিধ জরুরী সমস্যার সমাধান তো হওয়া তো 
দূরে থাকুক । এই সমন্ধে বাঙালী নেতৃবৃন্দের গুরুদায়িত 
আছে এবং এই বিষয়ে বাঙালীদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য। 

নিঃপন্দেছ, গান্ধীর অমুচরদের নেতৃত্বে বাঙলা দেশের 
প্রতি প্রভূত অবিচার করা হয়েছে এবং এই নাচারের 
এখনও অবসান হয় নাই। 

রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সময়, মডার্ণ রিভিউ- 
পত্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সঙ্গে সবার 
পরিচয় থাকা কর্তব্যা তিনি বলেছিলেন, “Alien 
Government in India is a veritable chameleon, 
To-day it comes in the guise of the English- 
man; tomorrow perhaps as some other 
foreigner ; the next day without abating a jot 
of ita virulence, 16 may take the shape of 
our own countrymen. However determinedly 
hunt this monster of 

with lethal 


weapons, it will always elude our pursuit 


we may try to 


foreign dependence outside 


by changing its skin colour. But if we can 
gain within us the truth called our country all 


outward maya will vanieh of itself.” 


ব্ৰিটিশ সাত্রীজ্যবাদের অবদানের সঙ্গে সঙ্গে, কি ভাবে 
সাদা সাম্রাজ্যবাদ দেশী (brown, সাম্রাজ্যবাদে পরিণত 
হয়েছে, Vi আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা MERA 
অধ্যায় । প্রকৃতপক্ষে, আমাদের তথাকথিত “স্বাধীনতা” 
সংগ্রাম বিভিন্ন রাজ্য ও তাদের নেতাদের শ্বার্থসিদ্ধি ও 
প্রাধান্ধ বিস্তারের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে মাত্র । এতদিন 
উত্তরপ্রদেশ ও গুলরাট এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, কিন্তু আজ 
এই সাম ্জ্যবাদী গোষ্ঠীর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস 
রাজনীতি তার আ।জ্জল্য প্রমাণ দেয়। 
দেশী আন্দোশনের সময় রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তানিহিত 
শক্তি বিকাশ সাধনের উপর নানা বস্তৃতায় ও প্রবন্ধে বলে 
গেছেন, কিন্তু তার কথায় .খুব কম cated কর্ণপাত করেছে। 
Sia কথামত, বাঙালী নেতারা ও জনগণ যদি চলতেন, 
তাহলে, আমার মতে «apja জটীল সমস্যা উঠত ন1। 
বাঙালী সমাজ সংহত হত, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান 
then যেত ও কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের দ্বারা বাঙালী 
জাতি শক্তিশালী হত। বাঙলা কখনই বিভক্ত হত না এবং 
বাগালীকে পরের দ্বারে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে বেড়াতে হত a | 
্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর, অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেওয়া বাঙালীদের পক্ষে বিজ্ঞের কাল 
হয়নি, এ করা বাঁচালী জাতির উচ্ছাসের afer ও 
ভাবৃ্কতার প্র।বল্যের নিদর্শন মাত্র। 
রবীন্দ্রনাথ, আশুবাবু প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় অনেক বাঙালী, 
বাঙালীর পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশও শেষ পর্যন্ত বুঝতে 
পেরেছিলেন খে, অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা ভারতের 
স্বাধীনতা’ কম্মিনকালে আসবে না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ব্যতিরেকে আঁসতও না। Ba, ১৯২২ সালে গয়া 
কংগ্রেসে তিনি স্বরাজ পার্টি স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। 
১৯২ সালে, তিনি নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর সঙ্গে 
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যোগদান করেছিলেন সত্য এবং তাঁর সহযোগিতায় মহাত্ব! 
Ue প্রভৃতভাবে negas হয়েছিলেন। তথাপি, 
দেশবন্ধু শীন্তই বুঝতে পারলেন যে কেবলমাত্র গণআান্দোলনের 
মাধ্যমে, স্বাধীনতা অর্জন কর। সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে, 
গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা! তিনি শ্বীকার করতেন, কিন্ত 
একথাও তিনি জানতেন যে, এই আন্দোলনের ভূমিকা গৌণ 
ভূমিকা মাত্র হতে গারে। তখনও ইংরেজ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং তার ক্ষমতা তখনও অব্যাহত fer) উপরন্ত, তার 
দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, “Polities is the art of the 
সুতরাং তিনি মনে করতেন a, শ্বাধীনতার 
প্রথম স্তর ইংরেজদের সঙ্গে বোঝা পড়া দিয়েই সাধিত 
হবে। এই হেতু, তিনি প্রথম পর্যায়ে লাংবিধ।নিক 
সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সমাধান-তখন দেশবাসী 
HEY করলে পর, গণআন্দো।লনও এর সহায়ক হতে পারত 
এবং হতই বলে আমার দৃঢ় বিগ্বাস। 

বস্তুতঃ, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, কে এর সত্যতাকে 
অন্থীক।র TI উপেক্ষা করতে পারে? 

আমাদের পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, ১৯২৫ সালে, 
Sta মৃত্যু হল এবং তখন হতেই ভারত বিভাগ ও বাঙলার 
দুর্গতির LAUT হল। 

অবাঙালী নেতার! যে, এই বিভাগের as সম্পূর্ণ 
দায়ী ও তাহাদের ক্ষমতা Antata ow অপরেক্ষে তা 
চেয়েছিলেনও, তার অনেক এঁতিছাপিক নজীর আছে। 

এই সম্পর্কে, সম্ত্রাসবাদ সমন্ধে দেশবন্ধুর ফরিদপুরের 
ada প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে সভাপতির ভাষণ উল্লেখ- 
যেগ্য। 7 


possib'e” | 


তিনি বলেছিলেন, “+--+--our freedom will 
never be won by revolutionary violence, In the 
next place, apart from the special psychology 
of the Indian people, how is it possible, by 


offering such violence, as it is possible for 


a subject race to offer, to contend against the 
highly organised governmental violence of 
the present day ? It is no use quoting the 
incidents of the French and other Revolutions, 
Those were the days whenthe people fought 
with pikes and often won. Is it conceivable 
that at the present moment we can overthrow 
any organised government of the modern type 
by 


violence outs at the root of that consolidation, 


such method ?.....thea application of 
without which, as I have said, the attainment 
of swaraj is impossible’ 

তাই বছ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত থাক। সত্বেও 
ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ বর্তমানক!লে বিফল হয়েছে এবং ফলে, 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দুঃখ বেড়েছে AT) এই নীতির 
আরেকটা আত্মঘাতী কুফল হয়েছে যে, এই ছুদ্দিনে আমরা 
তীক্ষবুদ্ধিসন্পন্ন ও কর্মক্ষম যুবক যুবতীদের হারিয়েছি, ধারা 
এসময়ে হয়ত দেশের নেতৃত্ব করতে পারতেন ও ভারতকে 
তাঁর গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারতেন। 

IN. A র ভুমিকা এই প্রলজে উল্লেখযোগ্য। এই 
জাতীয় সৈনিক আম্দোপন একব্রিক, সম্পূর্ণ বর্তমান রণ- 
নীতি ও কৌশলের উপর স্থাপিত ছিল, ব্যক্তিগত সম্্রাপবাদের 
উপর নয়। 

সুভতাষবাবুর নেতৃত্বে, এই জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন 
করার পর থেকে, ইংরেজ শাপক সম্প্রদায় ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীর উপর আস্থা হারাল ও তার উপর আর নির্ভর 
করতে অসমর্থ হল। ভারতের স্বাধীনতা এইভাবেই এল, 


টক 


গান্ধীর বা তার অমুচরবৃন্দের দৌলতে লয়। এই কথাটা. এ 


সর্বকালে ও সর্বসময়ে স্মরণ রাখা সব ভাঁরতবাসীর কর্তব্য। 
দেশবন্ধু বেচে থাকলে, সাংবিধানিক পন্থ! অবলম্বন করে 


sto 


মুক্তি কোন পথে? 


দেশের স্বাধীনতা আগেই আসত, ভারত বিভাগের কোন 
প্রয়োজন হত না এবং আমাদের জাতীয় জীবনেও এত 
অস্থিরতা ও অস্থায়িত্বের Re হৃত না। ফলত, ভারতবর্ষ 
আজ প্রগতির oa সন্মিলিতভ।বে «গিয়ে আসতে পারত 
এবং পরযুখাপেক্ষী হয়ে দেশের সংহতি ও স্বাধীনতাকে 
এমনভাবে বিপন্ন করত না। 

তথাপি, বাঙালীদের হতাশ হবার কারণ নাই। 
“Victory from within” att মনীষী safga বলে 
গেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বা, সর্বদেশের নিপীড়িতদের জন্ত। 
আমরা ater একা নই। আমাদের meaty আজ দেশে ও 
বিদেশে সকলের সংগ্রাম | শেষ পর্য্যন্ত এই হল আমাদের 
আশার কারণ। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের ক্ষমতা 
WES করতে ব্যস্ত । MBA, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক 
সময়ে বিভিন্ন atcasa ৰ্বকীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারেন। 
সুতরাং, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর কবা পঞ্শ্রম হবে 
ata) আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্ত যথাসম্ভব 
qaga ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তা হলে বাঙলা sgi 
sats রাজের সম্মিলিত প্রয়াস কোন প্রকারেই ব্যাহত হতে 
পারে না। 

আমার বিশ্বাল আগামী কুড়ি বছরের ery যা প্রধানতঃ 
দরকার, তা হচ্ছে শিক্ষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। 
প্রকৃতপক্ষে, এই পরিকল্পনায় রাজনীতির স্থান হবে অতি 
গৌণ। এমন কি রাজনীতি কিছু কালের ae স্থগিত 
রাখলেও কোন ক্ষতি হবে না| বর্তমানের অকারণ রাজ- 
নৈতিক রেযারেধি, কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রে থাক! exits | 
ইহ! বাঙল!দেশের স্থ।যীশ্বার্থের বিরোধী | একমাত্র শিক্ষার 
প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারাই বাঙলার বিবিধ জাতীয় 
সমস্তার সমাধান হতে পারত ও হবে এবং এর মধ্যে সেই 


বাঙালী জাতি শক্তিশালী হবে। কোন বিভক্ত জাতি ও 
অনুগত সমাদকে, কেউ যথার্থ সম্মান দিতে পারে না, 
সাহায্য দেওয়া তো দূরে থাকুক। 

বর্তমান জগতে, জাপানী ও জর্শনদের স্থান এত উচ্চ 
কেন? এদের জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক এবং অর্থ 
নৈতিক প্রগতিই, এই প্রশ্নের এক মাত্র প্রকৃত জবাব হতে 
পারে। 

সাম্প্রতিক ইতিহাসের সহিত যাদের পরিচয় আছে, 
তারাই লানেন যে, জাপানী জাতিকে, যা ques শক্তিশালী 
করেছে তা হচ্ছে এদের ব্যাপক শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের 
প্রসারপ। এই হুল, এদের ক্ষমতার Ber | 

রবীন্দ্রনাথ তীর প্লাপান যত্রীতে”, জাপানী চরিত্র ও 
তাদের জাতীয় সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, একটা 
গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। তার কথায়, জাপানের সাফল্যের 
একট! প্রধান কারণ হল, জাপানীদের “মিতব্যয়িতা ৷? 
ওঁ দেশের লোক, অল্প কথা বলে, কিন্তু কাজ করে বেশী। 
আমরা! এই শুণট| পেলেই, আমাদেরও সাফল্য সুনিশ্চিত 
হবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু এই বুদ্ধিতে 
আমরা নিক্ষণ হয়েছি, কারণ, এই বুদ্ধিকে আমরা বাকৃ- 
চাতুরীতে পরিবতিত করেছি। “Stat দ্বারা কোন 
মহৎ কার্য সাধিত হয় ন:,” স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। 
এই কথাগুলি TA করার সময় এখন এসেছে | 

পরিশেষে, এই বঙ্লেই যে হবে যে, শিক্ষা দ্বার! আমরা 
প্রধানতঃ বুঝি, ধর্ম ও শ্রেণীনিধিশেষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা, যার ফলে আমাদের সমাজ থেকে অন্ঞতা দুর হবে, যা 
জাপানী সমাজে প্রথম থেকেই হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সর্য 
পর্যায়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষণ, যাতে করে যে 
আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে তা 
নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মৃঢ়তা ও কুসংস্কারও দুরীভূত হবে। 


In any langua 
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In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it ig SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.- 
One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind from the neolithic age. | 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 
Issued by: | ২ 


UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR 
MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW 
SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS 
LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD... ৰ 


| Managing Agents: g 
o BIRLA BOMBAY PVT, LTD. 4 


Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1 
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ফান্তুন ৫ 


ফুলের হৃদয় 

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 
নিজেকে আবার আমি খুঁজে পেতে চাই, 
মুখোমুখা Pas দিনে 
নম্র অন্ধকারে । চতুর্দিকে স্পষ্টতায় 
চোখ Wea বুক কাপে, দিনের সন্ধানী 
সমস্ত চিহ্নিত দিকরেখা! 
ডোবে অন্ধকারে 5 হেমন্তের কিছুটা হদিশ 
তখনই যে মেলে ; যেন শুন্য মাঠ 
এখন হৃদয়; আদিগন্ত সবুজ THA 
কাট! হলে যেমন নির্জন অন্বেষণ 
মাঠের হৃদয় । ঝরাপাতা Basta অস্তরালে 


হেমস্তের শেষ তবু দক্ষিণ বারান্দা কেউ 
খুলে দিল মনে হয়; বিশাল শাখার 
আন্দোলন শুরু হবে; পাখিরা আবার 
পাঁতাহীন GS ডালে সবুজ প্রাণের সঞ্চারণ 
দেখে জড়ো হবে নিমেষেই ; ভোর হ’লে 
নিমেষে প্রণয় জমে ফুলের হৃদয়ে | 


অন্ধকার থেকে আমি এখন কোথাও 

যেতে পারবো না । আমি যাবো অতঃপর 
যেখানে পাখিরা জড়ো হবে অন্ধকার শেষে 
ফুলের হৃদয়ে ॥ 


কবিতাগুচ্ছ 
মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


১, 
গাছপালার দিকে ওই পুকুরের দিকে ওই বাগানে বাগানে 
তাকাচ্ছি এখন 
পিচের রাস্তার দিকে রাস্তার পাশের ওই ধুলোর দিকে 

মোড়ে যে বাড়িট। তার শ্যামলী মেয়েটির দিকে 
তাকাচ্ছি এখন 
FAR বলেছিলে, চলো, একদিন Arata বেড়াতে নিয়ে চলো । 
মি্ট,কে একদিন খুব পাহাড় দেখাবে। কথ! ছিলে! 
AIA ধুলোয় এক রকম গন্ধ পাওয়া যায় 

পাতাবরা শুরু হ'লে আমি যেন জাতিস্মর হ'য়ে উঠি, হই 
এ গাড়ায় বৃষ্টি খুব শব্দ ক'রে নামে 
মনে পড়ছে নভেম্বরে রোদ্ধ,র প্রথম কবে ঠাণ্ডা মনে হ’ল 
এ পাড়ার কিছুই তেমন দেখাই হ’লো না 

গাছপালা বাগান পুকুর বাড়িগুপি 
আর কয়েকটি দিন--তারপরেই আরেক পাড়ায় উঠে যাবো 
এই রকমই আমাদের উপভোগ বুঝি 
নিস্পৃহ অক্ষম, 

গাভীগুলি কখন যেন ও পাশের খালে মুখ দেবে "* 


২. 
কোনো শান্ত দিঘি তার কাছে গিয়ে বসে থাকা যায় 


চকিত পাতার শব্দে চম্‌কে ওঠে বিকেলবেলার 

সমস্ত আড়াল গা-ধোবাঁর, ছি ছি ক'রে ওঠে পাখি_ 
ডালপালার ফাঁক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে উড়তে থাকে” 
মাঝে মাঝে এ রকম প্রকৃতির লজ্জা] দেখা যায়, 

কেউ কেউ যেঘকেও বধূ বলে, নিভৃতে মেঘের 

পাশে বসে হৃদয়ের AH উন্মোচন ক'রে আসে, 

সব প্রণয়েরই কিছু মানসিক অভিব্যক্তি আছে 
শারীরিক প্রকরণ; আর কিছু সৌনর্যবোধের 

পরিচয় থাকা চাই,-প্রাণীজগতেও এরকম 


মাঝে মাঝে দেখা যায়, _আঁহারবিরত বিচরণে 

গাভীগুলি ঘুরে যায়, বিশাল দুপুর ভ'রে থাকে 

নতুন বৃষ্টির পরে উড়তে থাকে প্রজাপতিগুলি__- 

HAM ঘাসের মধ্যে সবুজ পাখায় মিশে থাকে 

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বড়ই কঠিন এ রকম 

MAGS, সেই হেতু মানুষেয় মনে নিরন্তর 

যুদ্ধ লেগে থাকে, মানুষের! অন্তপথ পেতে চায় 

কোনো কর্মে ব্যস্ত রাখা এ রকম প্রতিষেধকের 

কথাও অনেকে বলে, গুরুর সমীপে যেতে বলে 

facea পোষাক নিজে ধোঁত করা, ঘরের দেয়ালে 

ঝুল বেশি জমে গেলে সারাদিন মুক্ত কর! যায় 

কিন্তু রিক্ত মনে হলে কারো গাঢ় সন্িধান চাই — 

কেননা রিক্ততা ভাঙলে ফুল ফোটে আর ফুল রমণীর! 
ভালোবাসে খুব! 


৩. 

পৃথিবীতে সৌধগ্ডগি গ’ড়ে ওঠে-*"থাকে."ভেঙে যায়." 
তবু ভারা চিরদিন অমলিন তীর্ঘ হ'য়ে থাকে। 

ধুলার ভিতর থেকে আলমারির মাথা 

ঘষলে পুরুনো কাল ফুটে ওঠে... [HF 

একটি সৌধ গণড়ে ওঠে মুহূর্তের --তাঁৎক্ষ ণিকের, 
সুন্দরী মেয়েটি পুরো dafam দিনে 

কয়েক হাজার বার দেখেছে আমাকে 

প্রথম মুহুর্ত হয়ত আকন্মিক, দ্বিতীয় তৃতীয় 

চতুর্থ মূহূর্তগুলি যেন বিলঘিত, কিঘা কোনো 

পরম্পর ক্রিয়াশীল অলৌকিক চুম্বকসপ্তাত 

কিন্তু অর্থহীন তবু অহেতুক অকারণ, কোনে! 
অন্তগন্ধ অন্তরঙ তার! কোনো গোলাপে আনে নি 
কয়েক হাজার শুধু সৌধ গড়ে উঠেছিল মলে, 

দীর্ঘ অদেখার দুঃখে সৌধগুলি, জানি, ভেঙে যাবে 
তখন শুন্ততাবোধে সেইখানে Def করতে যাওয়া..." 
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SPASE CHA — Ole ATH থোয, 


অধ্যক্ষ SUTIN ঘোষ, এষ, এ, | 


এডি (কি) আগাম | আপ ere 


প্রভু নয় বন্ধু 


al 


oft aia agen fe 


অশোককুমার মজুমদার 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর] 


৪ qiga, ১৯৫৮ আঁষুব পাকিস্তানের শাসন ভার 
গ্রহণ করেন। পর বৎসর (৯৫৯) আমেরিকা ও পাকিস্তান 
একটি বিনিময় চুক্তিতে (bilateral agreement ) আবদ্ধ 


হইল | 
“Under which the U, 8, A. was to come to 


Pakistan’s assistance should the latter be 
subjected to attack from any quarter, On 
several occasions proposals were made by the 
U.S, A. to fly oub a task force to Pakistan, 
Wo ( Pakistan ) wanted to know whether 
such a force would carry out & contingency 
plan with usin which our combined forces 
would have definite play. The 
Americans would not agree to this 3 all they 


role to 


wanted was to demonstrate to us their ability 
to fiy out to Pakistan from far-off bases, In 
this we were not interested.” ( p. 158 ) 

এই ‘contingency plan’ কি তাহা আয়ুব লেখেন 
নাই, কিন্তু ইহা যে ভারতকে আক্রমণ করিবার নকসা তাহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক আমেরিকা 
এ গ্রন্তাবে রাজি হয় নাই। আয়ুব পিখিয়ছেন £ 

“India demanded and, according to Mr, 


Nehru, received a specific assurance from 
Washington that this agreement could not be 
used against India, > ( p. 180 ) 

কমুনিষ্ট steers আমেরিকানগণ উৎকোচ দিয়া 
পাকিস্তানকে দলে আনিতে চাহিয়/ছিল, এতদিনে তাহার 
ফল পাইল। কিন্তু হাতেও আমেরিকান নেভাগণ দমিলেন 
না। 

এই সময়ে ভারতের সহিত চীনের শত্রুতা ক্রমেই ঘনীভূত 
হইয়! উঠিতেছিল, এবং পাকিস্তানের নেতাদের ভয় হইল 
যে হয়ত আমেরিকা ভারতকে কিছু অস্ত্র সাহায্য করিবে। 
স্থতরাং ১৯৬১ জুন মাসে, আয়ুব প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নলিখিত সর্তে অঙ্গীকার আদায় করিলেন : 

ee, that Pakistan would be consulted 
taken ( by the 
U.S. A.) on the question of giving arms to 
‘India.’ (p. 145), 

কিন্তু পর বৎসর ( ১৯৬২) চীন হঠাত ভারত আক্রমণ 


before any decision was 





৮। ১৯৫০ যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে; 
ফলে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। আয়ুব 
কি আঁশ। করিয়াছিলেন যে চুক্তি অনুসারে আমেরিকা 
পাকিস্তানকে সাহায্য করিবার জন্ত সৈম্ত পাঠাইবে! 


abe জয়ী, ফান্তুন ১৩৭৪ 


ফরিলে আমেরিকা ভারতকে কিছু সামরিক সাহায্য দেয় 
এবং আয়ুব তাহার তীর প্রতিবাদ জানান । (p. 143) 
আমেরিকার আম্থগত্যের ফলে পাকিস্তান এশিয়ায় 
আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ( America’s most allied ally 
in Asia, p. 180) বলিয়া অনেক সুবিধা ভোগ করিবার 
দয়ণ রাশিয়া এবং চীনের সহিত কোনোরূপ বন্ধন সৃষ্টি 
করিতে অপারগ হয়। এই অবস্থার পরিবর্তনই আধুবের 
পরয়াই নীতির প্রধান কৃতিত্ব । ভারতকে যেভাবে পাশ্চাত্য 
দেশগুলি, বিশেষতঃ, ইংলগু ও আমেরিকা হইতে, বিচ্যুত 
করিয়া কোণঠাস। করা হইয়াছে, সেইত|ৰে রাশিয়া ও চীনের 
নিকট হইতেও দুরে সরাইয়া দিতে পারিলে পাকিস্তান 
fafaa এই উপমহাদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে 
পারিবে। ইহাই আঘুবের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য । 

১৯৫৯ এ ভারত ও চীনের সম্বন্ধ অত্যন্ত তিক্ত হইয়া 
ওঠে | এ বসব ( এপ্রিল, ১৯৫৯) চীনারা তিব্বতীদের 
বিদ্রোহ নির্মগভাবে দমন করে, এবং দলাই লামা ভারতে 
গলাইয়া আসেন | ওই বছরের শেষভাগে সীমানা নির্ধীরণের 
ore পাকিস্তান চীনকে প্রস্তাব পাঠায়। আয়ুব বলেন যে 
১৯৬১ শে তিনি আমেরিক1 সফর হইতে না ফেরা পর্য্যন্ত 
চীন তাহার প্রস্তাবের কোনে! উত্তর দেয় নাই। উল্লেখ- 
যোগ্য যে এ বৎসর আসেরিক। সফরকালে আয়ুব FAB 
চীনকে যে ama প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত তাহা 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন! হহাতে মাকিনী সংবাদপত্রে 
তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয । (ইহা সত্বেও প্রেসিডেন্ট 
কেনেডি তাহাকে যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেন, তাহ। পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। ) 

আমেরিকা হইতে আয়ুবের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 
পরেই চীন পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায় 
সীমানা নির্ধারণের ay রাজি হয়। ইহাতে বোধহয় 
আমেরিক! খুসী হয় নাই। ga লিখিয়াছেন £ 


The United States at this time? was begin- 
ning to show some concern about the agree- 
ment for oil exploration which we were 
negotiating with the Soviet Union, and the 
prospects of demarcation of the boundary 
between Pakistan and China, 


on both these issues was that in view of the 


My position 


changing situation it was important for us to 
normalize our relations with the Soviet Union 
Republics of China. We 
could not carry unnecessary political burdens,” 
(p. 189) ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতি’ এবং “অপ্রয়োজনীয় 
রাজনৈতিক বোঝা’ কাহাকে বলে, আয়ুব তাহা 
te রাখিয়াছেন। অমুমান করা যায় যে “পরিবাতিত 
পরিস্থিতি অর্থ ভারতের প্রতি চীনের শক্রতা, রাশিয়া 
ও জ[মেরিকাব বৈরিতার মাজা হাস; এবং “অপ্রয়োজনীয় 
রাজনৈতিক বোঝার” অর্থ পাকিস্তানের saene 
কম্যুনিইঃ বিরোধী নীতি। চীন এবং রাশিয়ার সাহায্য 
পাওয়া গেলে, পাকিস্তানের পক্ষে আর -আমেরিকার 
সাহায্য পূর্বের ন্যায় প্রয়োজন থাকিবে না) বিশেষতঃ চীন 
ভারত আক্রমণ করিতে উদগ্রীব, আমেরিকা SBS; এমতা- 
বস্থায় তুপন।মূলকভাবে দেখিলে চীনের সহিত সাম্যই 
আদরণীয়। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা পাকিস্তানকে এত ateta 
করিয়াছে, এবং কাশ্মীর ব্যাপারে আমেরিকা এমনভাবে 
পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, যে অন্ততঃ কাশ্মীরের 
ব্যাপারে তাহার পক্ষে মত পরিবর্তন করা অসম্ভব। এইরূপ 
কুটনীতিব সাহায্যে আয়ুব আনেরিক। ও চীনের নিকট হইতে 
সাহায্য পাইলেন, এখনও পাইতেছেন। 


and the Peoples 


a| ১৯৬১-৬২ 


E 


y 


৭৬১ প্রভু ময় বু বা গাকিস্তাদেয় রাধ্নীতি 


বাকি রহিল রাশিয়া । রাষ্ট্র সংঘের পিকিউরিটি 
কাউনপিলের বৈঠকে কাশ্মীর বিতর্কে প্রথম দিকে রাশিয়া 
সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখায়, এসং কোন পক্ষকে সমর্থন 
করে না। ১৯৫১ এ সভায় কাশ্মীর বিতর্কের সময 
tfem দূত, মালিক, ভারতের পক্ষে বক্তৃতা দেন কিন্ত 
ভোট দিতে বিরত থাকেন | 

sate তে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন হয়। পাকিস্তান ওঁ বৎসর বাগ দাদ-চুক্তিতে 
(afata CENTO) যোগদান করে। আয়ুবের মতে এই 
চুক্তি আমেরিকার আদুকূল্যে হয় (sponsored by the 
United States, p. 184) তিনি আরও লিখিযাছেন যে 
সোভিয়েখ রাষ্ট্রের মতে “by joining the Baghdad 
Pact, Pakistan had become a member of ‘an 
aggressive western alliance, and it responded 
by radically altering its stand on Kashmir,” 
(p. 154). এঁ বংসরের (১৯৫৫) শেষে HS ও 
যুলগানিন ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন; ৯ই ডিসেম্বর, 
১৯৫৫ শ্রীনগরে বক্তৃতা দান উপলক্ষে GS ঘোষণা করেন 
যে কালীর যে ভারতের অন্যতম প্রদেশ তাহ! কাশ্রীরবাসী 
নিজেরাই স্থির করিয়াছে। ইহার পর হইতে সিকিউরিটি 
কাউনসিলে সোভিয়েং ভেটে! দিয়! ভারতকে সমর্থন করিতে 
আরম্ভ করেন, এবং তদবধি ইংলণ্ড ও আমেরিক| কাশ্মীর 
সম্পর্কে তাহাদের ফাওজ্ঞানহীন ব্যবহার অন্ততঃ কিছু 
পরিমাণে বদল!ইতে বাধ্য হয়। সুতরাং রাশিয়ার সাহায্য 
পাকিস্তানের নিকট অপরিহার্য হইয়া উঠিল | 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে ১৯৬১ হইতেই পাকিস্তান 


কম্যুনিই দেশগুলির সহিত সম্পর্কের উন্নতিসাধন করিতে 
etag করে। আয়ুব লিখিয়াছেন £ 

“Then there is the Soviet Union, By 
joining SEATO and CENTO wę had 


alienated her lost her 


been a party to 
any design against her and our member- 
ship of the Pacts was dictated solely by the 
requirements of our it would be 


possible to come to an undeistanding with the 


and sympathy, 


Since we had nevor 


security, 


Soviet Union by removing her doubts and 
misgivings” (p 117) এখানে আয়ুব স্বীকার করিতেছেন 
যে পাকিস্তান SEATO এবং CENTOa সত্য হইয়|ছিল, 
কম্যুনিদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য নহে, নিদের 
‘Security ew পাকিস্ত/নের ‘Seourity’ অবশ্য 
ভারতকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হতবল না করিতে পারিলে 
হইবে ন11১০ 





১০। পাকিস্তানে তথা-কথিত ‘inseourity’a অথবা 
মরক্ষিত অবস্থার, একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, যখন 
লিয়াকৎ বিনা কারণে ভারত আক্রমণ করিতে চ।হিয়াছিলেন। 
আর একটি দৃষ্টান্ত এই : সিন্ধু নদীর জলে বাঁধ দিবার 
ey World Bankaq প্রেসিডেন্ট Eugene Black 
পাকিস্তানকে ৫০ কোটি এবং ভারত ১৭৪ কোটি ডলার 
দিতে afas হয়। তাঁহার পর পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞগণ 
হিসাব করিয়। দেখেন যে আরো ২০ কোটি ডলারের 
গ্রয়োজন। আয়ুব লিখিয়াছেন £ This wasa stagger- 
ing figure, and I knew that when Eugene 
heard it he would hit the roof. And so he 
did. But I told him, and I quote the words 
as I recall using them: ‘I have been around 
these areas which are going to be affected by 
the withdrawal of water by India. 
„baye told me very plainly that if they have to 


People 
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যাহা হউক রাশিয়ার নেতাঁগণ, মাফিনী নেতাদের মত 
বিবেকহীন বা নির্বোধ নহেন। পাকিস্তান প্রথমে রাশিয়ায় 
কোন পাত্তা পাইল না। অবশেষে ১৯৬৪ তে কুশ্চেচের 
পতন হইল এবং রাশিয়ার নূতন নেভাগণ রাশিয়ার বৈদেশিক 
নীতির সংশোধনের জন্ভ তৎপর হইয়া উঠিলেন। পাকিস্তান 
তখন চীনের বন্ধু, এবং এই সময়ে সোিয়েৎ নেভাগণ 
বিশেষভাবে চীনের সহিত মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। ১৯৬৫ এপ্রিল মাসে আয়ুব রাশিয়ায় গিয়া 
ওরা এপ্রিল কোসিগিনের সহিত সাক্ষাত করেন এবং পূর্বের 
দোষ স্বীকার করেন। তিনি কোসিগিনকে বলেন £ 

“In the U-2 incident we were clearly at 
fault.” (p. 171) প্রসঙ্গক্রমে তিনি কোঁসিগিনকে আরও 
বলেন যে “Pakistan bad the will and the 
capacity to frustrate ber ( India’s ) expansio- 
nist designs.” (p, 172) 

বোধহয় নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই 
এ সময়েই পাকিস্তান Cre কচ্ছ প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে, 
ফলে ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫ ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রতিরক্ষ।- 
মূলক ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। 


die through thirst and hunger they would 


prefer to diein battle and they expected me 
to give them the chance, Our fawans and 
the rest of the people feel the same way. So 
this country is on the point of blowing up if 
you dont lend a helping hand... (p. 110) 

ভয় পাইয়া Black ৭৪ কোটি ভলার দিতে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন। আয়ব লিখিয়াছেন যে তাহার পূর্ববর্তা চৌধুরী 
মুহম্মদ আলি ১০ কি ১৫ কোটি ডলার খণ পাইলেই সন্ত 
হইতেন। '(p. 110) 

এই সকল ঘটনা বা ১৯৬৫র ভারত-পাক বুদ্ধের বিবরণ, 


আয়ুব লেখেন নাই। বস্তুতঃ রাশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়াই 
তিনি জীবনচরিতের সমাধি করিয়াছেন | 

এই প্রসঙ্গে আয়ুব ভারতের নামে কি রকম BAY রটন! 
করিয়াছেন তাহার ছু একটি নিদর্শন দিতেছি । কোসিগিনকে 
তিনি বলেন যে ঃ 

The Indian theoreticians were olaiming 
boundaries from the Oxus to the Mekong.” 

(p. 172) 

woa তিনি লিখিয়াছেন : 

She (India) then involved us in the- straggle 
for Kashmir ( p, 48 ) 


প্রশ্ন হইতে পারে যে এইরকম নির্জল। মিধ্যা ভাষণের 
লাভ কি? লাত যে আছে, তাহা পাকিস্তান বিলক্ষণ 
জানে) দৃষ্টান্ত স্বরূপ সার জাফর্পা খানের সিকিউরিটি 
কাউনৃসিলের বক্তৃতা পাঠ করিলেই বোবা যাইবে। 
জাফরুল্লা সিকিউরিটি কাউন্সিলে সম্পূর্ণ মিথ্যার সহায়ে 
কাশ্মীরে পাকিস্তানের দাবী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয়না যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাফরুল্লার 
ভাষণে সত্যই প্রতারিত হইয়াছিল; তখন তাহাদের স্বার্থ 
কাশ্মীরে পাকিস্তানের সহিত জড়িত হিল বলিয়াই হয়ত 
তাহারা বিনাধ্বিধায় জাফরুল্পার কথা বিশ্বাস করিবার ভান 
দেখাইয়া থাকিবে। সেইভাবে এখনও যাহাদের ate 
পাকিস্তানের সহিত জড়িত তাহারা আয়ুবের fagi কথায় 
বিশ্বাস করিবে। ফলত আয়ুব একটি কথা খুব পরিষ্কার 
করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন £ ভারতই পাকিস্তানের একনাত্র 
শত্রু, আর সকলেই fia) sla যুদ্ধে পরাজিত 
করিবার জন্য, আয়ুব যে কোনো শক্তিকে মিত্র রূপে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছুক, চীনই হউক বা আমেরিকাই হউক £ কর্ম- 
সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিলে আয়ুব তাহার মিল্রগপকে ত্যাগ 


করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। 
সমাপ্ত 


+ 


t 


SSsuq| fax 


ছয়ক্রিশ 
বাংলাদেশে তখন ভয়াবহ অবস্থা। চল্লিশ হাজার Ce 
নিয়ে পেশোয়া বাপাজী বাজিরাও বিহারে প্রবেশ করলেন। 
জমিদার মহাজনদের অবস্থ| হল শেচনীয়। যাঁরা কর দিতে 
পারল, ভেটের নামে ঘুষ দিতে পারল, তারাই শুধু প্রাণে 
বাঁচল। আর যারা সম্পত্তি রক্ষার জন্ত অন্যায় জুলুমের 
প্রতিবাদ করতে চাইল, ধনেপ্রাণে মারা পড়ল তার! । সর্বস্ব 
লুঠ হল তাদের। সবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্ঠাকে বর্গীদের 
হাত থেকে বাঁচাবার নাম করে পেশোয়া এলেন। কিন্তুসে 
আসাট। বড় মর্মান্তিক হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের গক্ষে। 
তবে মন্দের ভাল বালাজী পাটনার দিকে এলেন না। দাউপ- 


স.নগর থেকে টিকারি, TH, মানপুরের পথ ধরে যুঙ্গের ও 


ভাগলপুরের জঙ্গল পাহাড় পার হয়ে বীরভুমে এসে হাজির 
হলেন। আগেই দুজন দূত পাঠিয়েছিলেন পেশোয়া। 
গঙ্গাধর রাও আর অমৃত রাও। আলিবদাঁ খাঁর শিবিরে এসে 
অতিথি হলেন Stal | 

পেশোয়ার অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক লিলাজী যাদব ধীরে 
ধীরে মুপিদাবাদের দিকে এগিয়ে এলেন। নবাব তখন 
- আমিনগঞ্জের শিবিরে আছেন। খুব সতর্ক হয়ে আছেল। 


> সমস্ত জমিদার, ফৌজদারদের সাবধান করে দিয়েছেন। 


অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ | 


. পেশোয়া কোন্‌ মতলবে এসেছেন, কে জানে। সাধ্যমত 


ASS হলেন নবাব। 


৷ গোলাম মোস্তাফা খানকে পাঠালেন পিলাজী যাদবের কাছে। 


ফান্তুন ৬ 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


অনেক ches বিনিময়, অনেক কূটনৈতিক শিষাচারের 
আদান - প্রধান হ’ল। অনেক আদাব-তগলিম, ইনাম- - 
ayo ছড়াছড়ি হল। পিলাজী এসে দেখা করলেন 
নবাবের সঙ্গে। এক প্রহর ধরে শলা-পরামর্শ হ'ল। 
পিপাজী শপথ করলেন fga নামে, আপিবাঁ কসম - 
খেলেন খোদাতালার নামে । কেউ কারো ক্ষতি করবেন 
না। বিশ্বাস ভাঙবেন না, বেইমান হবেন না। 


একসঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে স্থবে-বাংলার ছুষমন বর্গীদের 


শায়েস্তা করবেন। 

কথা পাকা করে পিলাজী ফিরে গেলেন পেশোয়ার কাছে। 
নবাব আরো তিন ক্রোশ এগিয়ে এসে শিবির স্থাপন 
করলেন। এখান থেকে বালাজীর শিবির আরো তিল ক্রোশ 
দূর। ছুই পক্ষ থেকে সমান দুরে মাঝামাঝি একটা তাবু 
খাটানো হ’ল। ঝাড়, ঝালর, পর্দা, গালিচ! দিয়ে খুব 
জমকালো করে সাজানো হ'ল। 

পিলাজী যাদব, মণৃহররাও হোলকার এবং আরে! কিছু 
দেহরক্ষী নিয়ে পেশোয়া হাতীর পিঠে চেপে সেই তাঁবুর দিকে 
এলেন। গোলাম মোস্তাফাকে আগে পাঠিয়ে কিছু পরে 
নবাব নিজেও এলেন হাতির পিঠে চেপে। মুখোমুখি এসে 
দুজনেই হাতী থেকে ALAA | 

তারপর মারাঠা-রাজ্যের প্রধান পেশোয়া বালাজী বাঞিরাও 
এবং স্থবে-বাংলার নবাব মোহাম্মদ আলিবর্দী খাঁন বাহাদুর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। Ste বসে আলাপ- 
আলোচন] হ'ল ppa নায়কদের মধ্যে । নিরুপায় নবাব 


৭৬৪ জয় তরী, THA ১৩৭৪ 


মারাঠাদের শাহরাজাকে বাধিক চৌথ দিতে রাজি হলেন। 
Being পেশোয়! তার নিজস্ব খরচের জন্ত নগদ আদায় 


করলেন বাইশ লাখ টাকা । অসহায় নবাব আপিবর্দা খান। 


এই শর্তে রাজি ন! হয়ে উপায় নেই, টাকা না দিলে রক্ষা 
নেই। কারণ ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে রঘৃলী ভোধলা 
নিজে এসেছেন। যে কাটোয়া থেকে মাত্র WAT আগে 
মহামীর রাত্রে পালিয়ে গিয়েছিলেন ভাক্ষররাম ; সেই 
কাটোয়াতেই এসে ছাউনি ফেলেছেন রঘুলী ভোশলা। 
এই বিপদের মুখে পেশোয়ার সাহায্য একান্ত প্রয়োলন। 
সেই সাহায্যের ভরসা পেয়ে আশ্বস্ত হলেন নবাব। 
পেশোয়ার সম্মানে শিবিরে নাচগানের আয়োজন হ'ল। 
ছু’চার দিনের মধ্যেই একসঙ্গে অভিযান করবেন পেশোয়। 
বালাজী বাণীরাও এবং নবাব মোহাম্মদ আলিবদী খান। 
দেখা যাক এবার রঘুলী কিকরেন। 
নবাব-শিবিরে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। 
ফুতির জোয়ার লেগেছে। J 
wher পরেই হয়তো প্রবল যুদ্ধ হবে। কে মরবে, কে 
বাঁচবে ঠিক নেই। এই ভুগদিনের ছুনিয়ায় যত পার ফি 
করে ate: সিপাহীরা গাঁঢেলে আমোদে মেতেছে। 
ওদিকে কাটোয়ায় অজয় নদের কুলে বর্গীদের শিবিরে তখন 
তুরি-ভেরীর শব্দে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হ'ল। 
কষ্ণপক্ষের AS! রঘুজী ভোসলার চোখে ঘুম নেই। 
শিবিরে পায়চারী করছেন তিনি। কয়েকজন প্রধান সর্দার, 
পণ্ডিত ভাস্কররাম কোলহট কর, যশোব্স্তরাও ena, 
নীলকণ্ঠরাও মোহিতে, গোবিন্দরাও শেলুকর কাছাকাছি বসে 
আছেন। প্রহরে প্রহরে গুগুচরের মুখে সংবাদ আসছে। 
সংবাদ শুভ নয়। নবাব আর পেশোয়া মিলিত হয়েছেন | 
এই মিলিত শক্তির সঙ্গে লড়াই দিতে হবে। সহজ ব্যাপার 
নয়। রঘুজীর - চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। wate 
প্রধানরাও চিন্তিত মুখে বসে আছেন। ছুই হাত পেছনে, 


নাচ-গান. আমোদ 


মুখ নিচু করে পায়চারী করছেন রঘুজী। অজয় নদের ওপারের 


গাছ-গাছালির মাথায় Stel চাদ উঠল। 

ঠিক এই সময় বিশাখা বলছিল--ঠাকুর, কি উপায় স্থির 
করলে | 

ভারত pga fso উপায় 

- কেন, আমাকে নিয়ে যাবার, এখান থেকে বৃন্দাবন 
পালিয়ে যাব আমরা, আমি শুনেছি বোশেখ মাসের প্রথম 
দিকে মাধবদ!স বাবাজী তীর্থযান্রা করবেন, তুমিও চলো» 
আমাকেও নিয়ে Waly Bae! করে 

কোন উত্তর দিতে পারলো না ভারত। শুধু মুগ্ধ চো 
বিশাখার হুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। স্নান জ্যোৎস্না 
পড়েছে বিশাখার মুখে, নীল ওড়নার জরীর চুম্কিতে। 
একটু আগে মন্দিরের 0 অনেকক্ষণ 
ধরে নেচেছে বিশাখা! | 

একটু ক্লান্ত । কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। nee পেছনে, ! 
নিয়শ্রেণীর পরিচারিকাদের বাসগৃহ । সরু গলির দু'পাশে 
সারি সারি মাটির খর, খড়ের চাল। একপাশে কুয়োতলা, 
একটা অশ্বথগাছ। 
ইন্দুমতীর ঘর। এখানেই খুব গোপনে দেখা হয় দুন্জনের 
এর আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে ভারত। 
ইন্দুমতী ডেকে AACE | 

অধ্বথ গাছে ঠেস দিয়ে দাড়িয়েছিল ভারত। পাতায় 
পাতায় অন্ধকার | 

বিশাখা হঠাৎ আরো ঘন হয়ে এল। ছুই হাত ভারতের 
ছুই কাধে রাখল। 


সামনে বিশাখার নিজস্ব পরিচারিক!,- 


0 : 


+ 


মুখ তুলে মুখের কাছে এনে প্রায় ফিস্ফিস্‌ করে বঙ্লো--কি -হ 


ঠাকুর, কি ভাবছ, ভয় পেলে নাকি--রক্তের ভেতরে যেন 
ataa কোলাহল। মন্দিরের সব কীসর ঘণ্টা বুঝি, 
একমঙ্গে মাখার মধ্যে বেজে উঠেছে। মাত্র PA দূরে 


লাক্ষারাঙা ওষ্ঠাধর, কাজল আকা আয়ত চোখ, শুভ্র সুন্দর _. 


hog 


১১৫ কঠভর! বিধ 

ললাটে pigan, শ্বেদবিন্দু। উতলা Fetters সঙ্গে অর 
চন্দনের সুগন্ধ । বুকের কাছে উদ্ধত যৌবনের স্পর্শ। 
শরীরের nee শিরায় শিরায় যেন তরল আগ্নেয় l 
faataa পাল্লায় পড়ে একবার সেই বিদেশী সুরাপান করার 
পর যেমন হয়েছিল, তার চেয়েও সংঘ/তিক নেশ।। এ 
কোন্‌ মায়াজালে জড়িয়ে পড়ল সে। 

আর কেউ না বুঝুক, রঘু কিন্তু ঠিক বুঝেছে। ছোটকর্তা 
আবার মেয়েমান্ুষের পাল্লায় পড়েছেন। সেই বর্ধনে 
একবার যেমন হয়েছিল। হবে না কেন, VHA মানুষ 
দেখলেই এসব মেয়েরা ফাদে ফেলতে চায়। 

_রোজ রোজ সন্দেবেল। মন্দিরে যান কি জন্ঠি-_-রঘুর কথ! 
শুনে গরম হয়ে উঠেছিল ভারতচন্ত্র। 

আরতি দেখতে যাই, কেন কি হয়েছে 

-_ওই বুড়িট! কে, আপনারে ডাকতি আমে 

--তোর তাতে কি দরকার 

ওসব মাইয়ামাদুষ সব্বেনাশ করবার পারে. l 
তুই থাম্_-ধমক দিয়েছিল ভারত। রঘু থেমেছে বটে, 


৯ কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পায়নি সে। বিশাখা নিকটে এলে 


aafe হয়, আতঙ্ক হয়, আবার দুরে থাকলেও অস্থিরতা 
বাড়ে। রোজ সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে যেতেই হবে। এক 
নিভৃত কোণে বসে বিশাখার নৃত্য দেখতে হবে। না দেখতে 
পেলে রাত্রে তাল ঘুম হবে না, পরের দিনটাও কেমূন বিবর্ণ 
বিশ্বাদ্ মনে হবে। সবদিন বিশাখা একান্তে এসে কথা বলতে 
পারে না, গোপন সাক্ষাতের সুযোগ পায়না। তবু অন্তত 
একবার দূর হতে দেখেই তৃণ্থি। দোলপুর্ণিমার সময় থেকে 
প্রায় একমাস এই গোপন খেলা চল্ছে। এটা কি খেলা, না 
নেশা, না স্বপ্ন, না সত্য-_কিছুই বুঝতে পারে না ভারত। 


*_ সন্দির প্রাঙ্গণে উজ্জল আলোক বৃত্তের কেন্দ্রে বিশাধ! যখন 


নাচে, তখন অলিন্দের এক অন্ধকার আড়ালে বসে দেখতে 
দেখতে মনে হয় FAN] যেন এক ভয়ঙ্কর অথচ অপরুপ 


afte | ধার কাছে যাবার উপায় নেই, যাকে কাছে 
আনারও সাধ্য নেই। মনে হয়, ওকে স্পর্শ করলে হাত 
পুড়ে যাবে, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে গেলে সমস্ত শরীর জলে 
যাবে। আবার বিশাধ। যখন উন্নত মন্তকে দৃপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপে 
চলে যায়, তখন মনে হয় যেন সর্বসম্পদভুষিতা এক 
রাজেন্তরাণী, কি সুঠাম দেহসৌষ্টব, কি নিখুত প্রতিটি অঙ্গ- 
সংস্থান, কি গধিত সেই গমনভজিমা | - 

আবার এক এক রাত্রে নিভৃত সাক্ষাতের সময় নিতান্ত নিকটে 
এসে যখন ALAR করে, কখনো করুণ কামনায় ভেঙে পড়ে, 
তখন মনে হয় ওর মতো অসহায়, ওর মতে দুখিনী আর 
কেউ নেই। Beate হয়ে যায় ভারত, কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে 
পড়ে। 

চতুর্দিকে বিষণ্ন CI অশ্বথের অন্ধকারে, দারুত্রদ্দের 
মতো কঠিন হয়ে দাড়িয়ে আছে ভারতচন্ত্র। তার বুকে 
মাথা রেখে ফুলে ফুলে Fics কাঁদছে বিশাখা। পৃথিবীতে 
কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু স্নান জ্যোৎস্ন। আর রহস্তময় 
অন্ধকার আর অপূর্ব এক যৌবনের উষ্ণ সান্নিধ্য । একি 
মায়া না মতিভ্ৰম, একি স্বপ্ন না বাস্তব । 

রুদ্ধশ্বাস কয়েক মুহূর্তের পর শান্তকঠে আশ্বাস দিল ভারত-_ 
cala বিশাখা, আমি যাব তোমার সঙ্গে, যেখানে যেতে 
বলবে, যতদুর যেতে বলবে. , | 

যুখ তুলে ওঢ়নার প্রান্তে চোখ মুছে সোজা হয়ে দাড়াল 
বিশাখা) মলিন মুখে একটু হাস্ল। তারপর কান্না ভেজা 
গলায় বল্লো--তুমি কথা দিলে ঠাকুর, আমি বাচনুম-_ 
ওদিকে রঘুজী ভোলার শিবিরে তখন কাড়া-নাকাড়া বেজে 
উঠেছে। রাত ভোরের আগেই শিবির তুলে কাটোয়! ছেড়ে 
বীরভুমের পথে রওনা হলেন AAT | ` 


Rf 


শ্রবণ-কীর্ভন-স্মরপ-বন্দন, পাদ-সেবন দাসীরে-গান গাইছেন, 


~ 


৭৬৬ জননী, ডাৱৰ ১৩৭২ 

মাধবদাস বাবালী। বৈষবের দল চলেছে বৃন্দবিনের পথে। 
AAG বারোজন। একরকম MEM! মাথায় গেরুয়া 
পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আপখালা। গেরুয়া চাদর, কাধে 
ঝোল1। কারো কারো কাধে Aeta, হাতে মন্দিরা | 
সকলের আগে মাধবদাস বাবাজী । দু'হাতে তাপি বাজিয়ে 
গান গাইছেল। 

পাশে পাশে দন্দির! বাজাচ্ছে একটি কিশোর শিষ্য । অল্প- 
বয়ন, মাথায় মন্ত পাগড়ি, সর্বা্গে গেরুয়া চাদর, কাধে 
ঝোলা । ওদের ঠিক পেছনেই ভজদাল tagal কাধে 
yai চমৎকার বাদায় Min! বিপুল w, 
মসীরুষণবর্ণ। যখন গলায় শ্রীখোল ঝুলিয়ে ভাবে বিভোর 
হয়ে ধেই ধেই করে নাচে, আশ্রমের মাটিগুদ্ধ যেন কাপতে 
থাকে তখন। মৃতুনন্দভাবে Wels বাজাতে চলেছে 
ভক্তদাস। দলের সবার পেছনে রঘুনাথ আর ভারতচন্দ্র। 
ভাইনে সমুদ্রের বুকে অষ্পষ্ট একটা কুয়াশার পর্দা ছুলছে। 
এখনে স্র্যোদয় হয়নি। পূর্বদিগন্ত সীমায়, আকাশ আর 
সমুদ্রের মিলনরেখায়, একট! ধুসর রক্তিম আভাল। মনে 
মনে একটু উদ্বিগ্ন ভারত। বিশাখা বলেছিল, শেষরাতেই 
লুকিয়ে চলে আসবে আশ্রমে । যদিও পুরীখামের সর্বত্র 
চলাফেরার ম্বাধীনতা আছে দেবদাসীর। কিন্ত মন্দির 
ছেড়ে চলে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত 
হতে ATCA | : 
কারাবাস তো BRA মদ্দির ছেড়ে কোথাও যেতে 
পারবে না দেবদাসী। কোথাও যাবার নিয়ম নেই। 
বৃদ্ধবয়সে যখন রূপযোবন চলে যাবে, কঠে যখন আর সুর 
থাকবে না, পায়ে পায়ে থাকবে না নৃত্যের চাঞ্চল্য, শরীরে 
জাগবে না ছন্দের হিল্লোল, জীবনের সেই অপরাহ্ণ বেলায় 
অবসর গ্রহণের অমুমতি পাবে দেবদাসী। atate মহা- 
রাজের আদেশ নিয়ে তখন সে যেতে পারে কোন তীর্থক্ষেত্রে 
কিংব। তেমন সুবিধে পেলে অন্ত কোথাও গিয়ে বলবাঁসও 


| 


করতে পারে। কিন্তু কেউ যায় না, যেতে পারে না। সেই ` 
বয়সে আর কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে থাকবে, কে আশ্রয় 
দেবে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে, ভ্রমরকুঞ্চিত কেপদাম 
om বিবর্ণ হয়ে গেছে। উজ্জল গাত্রবর্ণ মলিন হয়েছে, 
QIZ ত্বকশোভ! বয়সের রেখায় রেখায় পরিণত হয়েছে. 
শিথিল লোলচর্নে। নিরুপায় বৃদ্ধা দেবদাসী তখন বাধ্য 
হয়েই মন্দিরের দুয়ারে পড়ে থাকে । নিম্নতম পরিচারিকার 
কাজ করে কিংবা যাত্রীদের কাছ থেকে সাহায্যের নামে 
fom প্রার্থন। করে। যদি কোন ভাগ্যবতীর সঞ্চিত কিছু 
অর্থের সংস্থান থাকে, তবে হয়তো শেষ জীবনটা কিছু শ্বস্তিভে Y 
সে কাটাতে পারে, নিশ্চিন্তে মরবার অবসর পায়। 

কিন্তু বিশাখার মত প্রবল যৌবন, নৃত্যগীতনিপুণা কোন 
দেবদাদীকে মন্দির কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। মোহান্ত 
মহারাজ অত্যন্ত কঠিন। আরো কঠিন মন্দিরের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা, প্রথাগত সংস্কার । 

তোমার অভিভাবক তোমাকে দেব-সেবায় উৎসর্গ করেছেন। 
শুদ্ধ মনে, AIH পাঠ করে, পবিত্র হোমশিখার সম্মুখে নত 
মস্তকে মস্ত্রোচ্চারণ শুনে তুমি দেখদাসীরূপে দীক্ষিত" 
RAR] তোমার দেহমন, BACAR, aape, 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা_ সমস্ত কিছু দেবতার পদে সমর্পণ করে তুমি ধন্ত 
হয়েছ, তোমার AIH লাভ হয়েছে। সমাল-সংসারের কোন 
বন্ধন তোমার নেই; মানবিক কোন সংস্কার তোমাকে আর 
স্পর্শ করতে পারবে ল।। তুমি এখন দেবতার সম্পত্তি। 
এবার থেকে তুমি শুধু দেবতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। 
কিন্তু কই বিশাখা তো এই বিধান মানতে পারলো না। 
সমস্ত নিষ্প্রাণ নিয়মের বিরুদ্ধে, সমস্থ অন্ধ সংস্কার, প্রচলিত 
প্রথার প্রতিবাদে তার মানুষী agi বিদ্রোহ ঘোষণ। করল। 
বহু যুগের ধর্মীয় অমুশাশন উপেক্ষা করে সমস্ত কামনা-বাসনা:777 
সমস্ত অ।শা-আকাজ্ষা নিয়ে তার অন্তরাস্সা we মানবিক 
শ্বভাব ধর্মের পথে মুক্তি প্রার্থনা করলে! | 


® 


de 


৭৬২ giia 

ege তার চরিত্র, আশ্চর্য তার জীবন-বৃত্তান্ত । একটু একটু 
করে ভারতকে বলেছিল বিশাখা | 

ছোটবেলার কথা, বাবার কথা তেমন মনে নেই তার। 
নবন্ধীপের কাছে কোন গাঁয়ে নাকি তাদের বাড়ি ছিল। 
সেই গায়ের নামও পে ভুলে গেছে । আবছাভাবে শুধু মনে 
পড়ে নবন্বীপের গঙ্গার বাটে বসে তার মা হাতে কাটা সুতো, 
তুলসীর মালা, ফুলের মালা বেচতো। সেই ঘাটেই 
মাধবদাস বাবাজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মায়ের। 
বাঝাজীর কপায় নবন্বীপের বৈষ্ণব-আ শ্রমে আশ্রম পেয়েছিল 
মা ও মেয়ে। আশ্রমের sie করে দিন কাটতো মায়ের, 
তার সুশ্রী মেয়েটিকে CHE করতো সবাই। 

কিন্তু ছুটি বছর ন! ঘুরতেই তিনদিনের জর-বিকারে মার। 
গেল মা। 

মাধদাস বাবাজীর সঙ্গে পুরীধামে এল মেয়েটি | তখন বোধ হয় 
পাঁচ ছয় বছরের বেশি বয়স হয়নি । কিন্তু খুব সুন্দরী আর 
RAFT | এখন মেয়েকে কোথায় রাখবেন Fatal | অনেক 
ভেবে চিন্তে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায় উৎনর্গ করলেন। 
সেখানে সেই নবন্বীপের অসহায় মেয়েটির পুনর্জন্ম হল। 
নতুন নাম পেল সে বিশাখা । নতুন নিয়মের মধ্যে নতুন 
জীবন শুরু হল তাঁর | তারপর এই পনের ষোল বছরে অনেক 
কিছু দেখেছে বিশাখা । অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, 
বুঝতে পেরেছে । নৃত্য-সীতে নিপুণ। হয়েছে, সংস্কৃত শিখেছে, 
stay অলঙ্কার কিছু কিছু পাঠ করেছে। পুষ্পাভরণ, মাল্য- 
রচনা, কবরী রচনা, বস্তুরগ্রন, আলিম্পন অঙ্কন fal ইত্যাদি 
চৌষটি কলার কয়েকটির কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে। 

কিন্তু এসব কিছু তাল লাগে লা বিশাখার। সংসার নেই, 
সমাজ নেই, কোন ভবিষ্যত নেই। 

যখন যৌবন এসেছে, সব কিছু বুঝতে শিখেছে, তখন থেকেই 
পালাবার উপায় খু'জেছে বিশাখা । কিন্তু বিশ্বাস করার 
মত নির্ভর করার মত তেমন কাউকে পায়নি। এতদিন 


পরে বহুভাগ্যে সেরকম মানুষের বুঝি দেখা পেয়েছে সে। 
অমন alata বলিষ্ঠ পরিপূর্ণ পুরুষ আর কোনদিন দেখেনি 
বিশাখা । দেখাম।ত্রই যেন আকর্ষণ জনে, শ্রদ্ধায় নত হতে 
হয়, একাস্তভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। মনের এসব 
কথা আপন মুখেই স্বীকার কবেছে বিশাখা । মন্দিরের 
জীবনে অনেক জটিলতা আছে, অনেক গোপন TSB ACHE | 
অনেক পাপ, অনেক ব্যাতিচারের eS আছে। 

আতাসে-ইঙ্গিতে সেসব কথাও ভারতচন্ত্রকে বলেছে সে। 


আরো বলেছে গোপন ইচ্ছের কথা। এই অপবিত্র জীবন 


থেকে পে মুক্তি চায়। এখান থেকে সে চলে যাবে সেই 
গজা-যযুনার দেশে । কাশী কিংবা বৃন্দাবন । সেখানে গঙ্গার 
ভালে কিংবা যমুনার জলে অথবা সম্ভব হলে প্রয়াগনঙ্গমে 
স্নান করে সর্বকলুষমুক্ত হবে। যে কথা সাধারণ কোন মেয়ে 
বলতে সঙ্কোচ বোধ করে, সে কথাও সোজাসুজি বলেছে 
বিশাখা--ঠাকুর আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আরো! afè 
BLS চাও, তা হলে বলি, ওই কাঠের পুতুল THY জগন্নাথের 
চেয়ে বরাবর আমি রক্তমাংসের জ্যান্ত কোন মানুষকে 
ভালবাসতে চেয়েছি, কিশোরী কাল থেকে সেই মানুষের শ্বপ্ন 
দেখেছি। এতদিন পরে মনে হয়েছে, আমার স্বপ্ন বোধ হয় 
সার্থক হল, আমি বুঝি সেই মনের মানুষের দেখা পেলুম-- 
স্তত্তিতের মতো গুনেছে ভারত। একবার নয়, দুইবার নয়, 
বহুবার রাতের পর রাত। এক এক সময় মনে হয়েছে 
বোধহয় অনন্তকাল ধরে সে এই কথা, একই কথা বারবার 
শুনে যাচ্ছে। , 
বুকের উপর হাত রেখে faran করেছে বিশাখা--কি ঠাকুর, 
কথ! বলছেন কেন? 

_ছিঃ, বিশাখা, তুমি জগন্নাথদেবকে অবজ্ঞা করো না, 
ঈশ্বরের নিন্দে করো না, ওতে পাপ ga — 

-কিস্ত ঈশ্বর আমাকে কি দিয়েছেন বলতে পারো, 
এই পনেরো ষোল বছরে মন্দিরের ভেতর আমি য! 


aur জয়ী, FER ১৩৭৪ 


দেখেছি, যা শুনেছি, ভাতে ঈশ্বরের উপর আমার ঘেন্না ধরে 
গেছে. 

বিশাখার কথা শুনে শিউরে উঠেছে ভারত, বাধা দিয়ে 
বলেছে_ছিঃ বিশাখা, ভুমি ক্ষেপে গেছ, তুমি নাস্তিকের মতো 
কথা বল্ছে!-_ 

তুমি চুপ করো ঠাকুর, আমাকে বলতে দাও, নাস্তিক" 
আস্তিকের কথা আমি জানি না, আমি আমার নিজের কথা 
বলছি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু এই মন্দিরে যে নেই, সে 
কথা আমি জোর করে বলতে পারি, কোথায় ঈশ্বর আছেন 
আমি জানি না, আমি সামান্য মেয়ে, ঈশ্বরকে পাবার কোন 
আগ্রহ আমার নেই, ঈশ্বরকে খুজে দেখার কোন শক্তিও 
আমার নেই, আমি খু'জে পেতে চেয়েছি একটি সংসার, 
একান্ত নিজের একটি ঘর, ঘরের সুখ, শাস্তি, স্বামী, সন্তান _ 
বলতে বলতে এক একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছে বিশাখা। 
ভারতের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। - কোন কথা 
বলতে পারেনি ভারতচন্্র। শুধু তার মাথায় হাত বুলিয়ে 
বলেছে--স্থির হও, শান্ত হও, বিশাখ।--_ 

এদিকে সুর্য উঠেছে অনেকক্ষণ। বেশ গরম লাগছে। 
বসন্তের দিন চলে গেছে, সামনে প্রবল শ্রী্ঘ। ভ।ইনে সমুদ্র 
সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে । কখনে। কিছুদুরে সরে যাচ্ছে, কখনো 
কাছে আসছে । যেতে যেতে এক এক বার পেছনে তাঁকাচ্ছে 
ভারত! কিন্তু যাকে আশা করছিল, চতুর্দিকে কোথাও ভার 
কোন foarta নেই। তবে কি আসতে পারলো না বিশাখা ? 
গত পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা অল্প কিছুক্ষণের জন্তু আশ্রমে 
এসেছিল সে! শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য ভারতের সঙ্গে 
কয়েকটিমাআ কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল | চাপা উত্তেজনার 
সুরে বলেছিল বিশাখা__বাবাজীকে সব বলে ব্যবস্থা করেছি, 
আমি শেষরাতেই আশ্রমে এসে তোমাদের সঙ্গে মিশব, শুধু 
তুমি জানো আর বাবাজী জানেন, আর কেউ জানে না, 
কাউকে ঘুপাক্ষরেও কিছু বলবে না, এর মধ্যে আর হয়তো 


দেখা হবে না, তুমি খুব সাবধানে থেকো ঠাকুর, জিনিসপত্তর 
গুছিয়ে নিও, আমি তা’হলে আলি, কেমন — 

প্রিনিসপত্তর তেমন আর কি, নিজের আর aga ছুটে! কম্বল, 
দু’খান। ধুতি, চাদর, বেনিয়ান। সব গেরুয়া রঙের, কিছু চিড়ে 
গুড়। এসব জিনিস রয়েছে aga কাধে সন্ত একটা ঝোলার 
মধ্যে, হাতে তার পাক! বাঁশের সাঠি। শুধু বরাবর যেমন 
থাকে, সেই পু'খিপত্তরের পু'টুলিটা নিজের হাতে নিয়েছে 
ভারত। কিন্তু বিশাখ।ই যদি আসতে ন। পারলো, তশহুলে 
বৃন্দাবন যাবার magtabi কি? সেতো দীক্ষিত বৈষ্ণব 
নয়। SIRS) Tener পরিক্রমার কোন প্রয়োজন নেই, 


ইচ্ছেও নেই। সে আর রঘু। তারা দু'জনেতো ভালই ছিল. 


পুরীধাষে | 

রোজ বলরামভে!গের wiare আসতো মন্দির থেকে। 
আহার ও আশ্রয়ের কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। তার চেয়েও 
বড় কথা, বাংলাদেশের বিশৃঙ্খলা থেকে, বর্ধাম[ন-রাজের অশুভ 
অধিকারের শীমানা থেকে অনেকদুরে নিশ্চিন্ত নিরাপদ ছিল 
সে। এখন আবার সেই বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যেতে 
হবে, দণ্ডভুক্তি, বর্ধমানভূক্তির সীমান! পর হতে হবে। 
বৰ্দ্াসানরাজের লোকজনের নজর এড়িয়ে চুপিচুপি চোরের মত 
পথ চলতে হবে। 


বিশাখার aed এই অনিশ্চিত আশঙ্কার পথে নেমেছে ভারত। 


নয়তো বৃন্দাবন যাবার এখন কিছু প্রয়োজন ছিল না তার। 
অথচ সেই বিশাখাই বোধহয় আগতে পারলো না । 

মাধবদাস বাবাজীকেও কিছু জিজ্ঞেল করার watt পাওয়া 
যাচ্ছে না। বাবাজীর মুখে কোন বিকার নেই। চোখ বুজে 
গান গাইছেন, গান গাইতে গাইতে পথ চলেছেন। বিশাখা 
নামে কাউকে চেনেন বলেও মনে হয়না; একজন 
দেবদাসীকে লুকিয়ে নিয়ে ষেতে গেলে যেমন সজাগ সতর্ক 


‘হওয়া প্রয়োজন, বাবালীর হাবভাবে, কই, তেমন তো কিছু 


মনে হচ্ছে না। 


Y 


পি 


৭৬৯ কঠছর! বিষ 


রঘু কিন্তু মোটামুটি খুশি । প্রায় একবছর পর আবার দেশে 
ফেরার সুযোগ হল। 

দুটি মাছের. ঝোল ভাত খাবার oT প্রাণটী আই-ঢাই করছে 
রঘুর। নিরামিষ খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেল, পেটে 
বোধহয় চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু বৃন্দাবন যাবার ega উঠল 
কেন? মাধবদাস বাবাজী ছ একবছর অন্তর ঝুলন পূর্ণিমায় 
বৃন্দাবন যান, রাসপৃণিষায় নবদ্বীপ, আবার রথযাত্রার সময় 
Bera পুরীধ!মে অআসেন। বয়সকালে নাকি প্রতি বছর এই 
সমস্ত পথ পায়ে ছেটে ঘুরডেন। এখন সে বয়স নেই। 
প্রত্যেক বছর আর পেরে ওঠেন না। তাই ছু,একবহর 
অন্তর পথে লামেন। তাও আর কতদিন পারবেন কে জানে? 
নিজেই বলেন-_-সকলই প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু ছোটকর্তার 


লিজ্রেস করেছিল রখু--হঠাঁৎ বৃন্দাবন যাবার চান কি afe— 
পু'ি-পত্তর গোছাচ্ছিল ভারত, মুখ ন! তুলেই জবাব দিল 
যাব, তীর্ঘধর্ম করার জন্য, সুযোগ যখন এল__আড়চোথে 
একবার তাকিয়ে দেখল, ভুরু কুচ্‌ কে পিটুপিট করে তাকাচ্ছে 
রঘুনাথ। | 

তারপর ReRe করে কি বকতে বকতে ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল। 

নরাণাং নাঁপিতো ধূর্ত; । ব্যাটার পেটে পেটে কুবুদ্ধি। কিছু 
আঁচ পেয়েছে কি না কে জানে? আর কোন কথা বলেনি 
রঘু, কিছু জিজ্ঞেস করেনি, বরং দেশে ফেরবার একটা 
সম্তাবন! হওয়ায় যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। 
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(ক্রমশঃ) 
বৃন্দাবন যাবার বাতিক উঠল কেন? 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. . জীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 
শ্রীগীতা ৬০০ বাংলার খাষি S'eo 
Agp ও ভাগবত ধৰ্ম Gree বাংলার মনীষী $৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী Gee বাংলার fag ২০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
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প্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ yag 
বিদ্যাসাগর ২২৫ যুগাচাৰ্য বিবেকানন্দ ১৫০ 
মি মত মানুষ KG আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শু রামায়ণ *৬২ AFA ১৫০ 
শিশু মহাভারত ৭৫ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
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1 টব র কারুশিল্প bl ৫5, oe জু 
বছর পূর্বের একটি ধাতু ভাবনাহীন AN 
ASS! মেয়েটির একটি নৃত্যভঙ্গীমা রূপায়িত ১ 
করেন । এটিতে যেন ছন্দ ও আনন্দ রূপ 
পেয়েছে | 


সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
ছন্দ মিলিয়ে, ছাচে ঢালাই মুর্তি তৈরীর 
পারম্প্ধ্য, এখনও চলে আসছে । আদিবাসী 
ঢালাই শিল্পীগণ, তাদের রক্ষাকর্তা দেব- 
দেবীগণের সহজ সরল মুক্তি তৈরী করেনা যে । 
HARKS বা পক্ষীর শক্তি, সজ্জীবতা ও 
আনন্দ, তাদের জীবনেও ছন্দ ও শক্তি 
যোগায় তীরা ধাতু ঢালাই ক'রে সেগুলির 
মুর্তি তৈরী করেন । 


প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ অবশ্য 
“শিল্প শাস্ত্রে বর্ণিত 
দেব দেবীগণের নির্দিষ্ট বিবরণী 
অনুযায়ী Phe তৈরী করেন | 
প্রতিটি মুণ্ডিতে মূল আকার যদিও 
যথাসম্ভব বজায় রাখ] হয় তবুও 
সুপবিত্ৰ জীবন সম্পর্কে শিল্পীর 
যে নিজস্ব কল্পনা থাকে তা সেই 

মুর্িতে রূপ পায়। 

: এমন কি বর্তমান কালেও সুদক্ষ 
শিল্পীগণ যে সব মুত্তি ঢালাই 
করেন, সেগুলিতে তাদের বিশ্বাস 
ও ধারণা রূপ পায় এবং বিভিন্ন 
ধরণের ঢালাই সম্পর্কে তাদের 
সুনিপুণ কুশলতাও প্রকাশিত হয়। 


অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড 
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বোশেখ মাসের মাঝামাঝি গড়িয়ে এলো। আকাশট! 
এবার বড়ো রুখু-রুখু। বিষটিবাদ্লার ছিটে-ফোটা নেই। 
বোশেখের প্রথম দিকে কয়েকদিন আকাশ জুড়ে মেখের 
পাহাড় উঠেছিল। কিন্তু বিষ্টি হয়নি। জল হয়ে গ’লে 
পড়বার আগেই ayem ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে 
নিয়েছিল। খর-রে।দের তাপে খানা খন্দ পুকুর বিলের জল 
বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগল । অল্পজলের পুকুরগুলো শুকিয়ে 
চিত্তির হয়ে গেল। vaa? দেখা দিল। কাঠুখালির বিলের 
HAC এখন খা-থা করছে। গ্রামে জোয়ান-পুরুষ 
বলতে একটাও নেই। কান্জ-কর্মের ধাদ্দায় সব নানাদিকে 
বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামে পুরুষসামুষ বলতে এখন কমবয়েশী 
ছেলেগুলো আর বেশী-বয়েসী বুড়ো মানুষগুলো | ঘন বিষ্টি 
পড়বার আগে আর জোয়ানগুলো বাড়ী আসবে না। যা 
gota পয়স। পারে জোগাড় ক'রে আনবে। অচেনা 
অজানা জায়গায় সকলে নানারকমের কাজ-কর্ম করে 
বেড়াচ্ছে । আর কাজের ফাকে ফাকে আকুল হয়ে আকাশের 
দিকে তাকাচ্ছে ।--আকাশ ছাপিয়ে কখন শীতল ধারা নেমে 
আসবে! উথাপ হয়ে উঠবে কাঠুধাণির বিশ। ওরা ছুটে 


FIA ৭ 


আসবে । ঘামে জলে ধানবীজগুলোকে স্নান করিয়ে i 
মুঠো করে ছড়িয়ে দেবে কাঠধালির সার! বিল ভুড়ে। 

ঘন RÈ না পড়লে চাষের কাজ জোর আসবে না। ভবে 
একেবারে নীচের দিকে জমিগুলে!র মাটি নরম। বিষ্টি না 
হলেও লাঙ্গল চলে। সোয়ানগুলো বাইরে কাজ করতে 
গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। ওদের জন্ভ তো সব 
ফেলে রাখলে চলবে না। বাড়ীর ছোট-ছোট ছেপেগুগোকে 
নিয়ে বুড়োরাই তাই নীচের দিকের ক্ষেভগুলোতে যেটুকু 
পারল চাষ দিতে শুরু করদ। 

অনাহারের কালো শকুনটা আন্তে আস্তে আবার ডানা 
মেলছে। ঘরের ধান একেবারে হলানীতে এসে ঠেকেছে। 
মাঝে মাঝে বীজ ধানেও হাত পডছে। একবার খাওয়া 
শুরু করলে ও-কটা ধান আর কতোক্ষণ ! ঘরে কিছু কিছু 
থেসারীর ডাল আছে। চাঁলে-ডালে মিশিয়ে কোনোমতে 
BALE | আর তার সঙ্গে শুকনো ধটখটে বিল থেকে তুলে 
আনা ছাচি fayi মন্মথি শাকের কড়াইখানেক ভালা gle 
কিম্বা অন্তকিছু । Sa হাড়ি চাপিয়ে মেয়েমানুষগুলোর 
হত পা বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে আসে। বুকের মধ্যে কাপে । 
কদিন আর এ ভাবে চলবে । কবে যে পুরুষমান্যগুলো বাড়ী 


৭৭২ aR, ফাল্গুন ১৬৭৪ 


ফিরে আসবে। মাথায় মাথায় ভাবল! এখন। গোটা 
সংসারটার দায়িত্ব রয়েছে মাথার 'পরে। ভালোমন্দ 
সামণ[নো,. আপদ-বিপদ্দ ঠ্যাকানো । ভালোয়-ভ।লোয় 
পুরুষমামুষগুলে। ঘরে ফিরে এলে ভাবনা ঘোচে। 

রোদটা একটু পড়তেই নকুল বেরিয়ে পড়ে। এই এক 
কাজ হয়েছে আজকাল । সকাল বিকাল দুইবেলা৷ সকলের 
বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া । ছু" একট! বাঁঙীতে 
হয়ত এক আধজন বুড়ো-হাব ড়া পুরুষ-নামুষ আছে। কিন্ত 
বেশীর ভাগ বাড়ীই তো ফশাকা। শুধু মেয়েমাহুষ আর 
কুচে। বাচ্চাগুলো রয়েছে। বাড়ী-বাড়ী গিয়ে তাই সকলের 
একটু খোঁজ খবর নিতে হয়। সাতট! পাঁচটা কথায় মনটাকে 
ভুলিয়ে রাখতে হয়। ছুঃখ-কগ্টের নিয়মই হল তাই | যতো 
বেশী প্রশ্রয় দেবে ওদের, মনের উপর তত বেশীই ভার হ'য়ে 
চেপে বসবে ওর! । সাত-পাঁচ কথায় মনটাকে হাল্কা 
- রাখার চেষ্টা করো । দুঃখক যতো বড়োই হোক, দেখবে, 
ভারট। তার কম লাগবে তখন। 

দ্বুটো-তিনটে বাড়ী ঘুরে ফে্টদের মজা-পুকুরের পাশ 
দিয়ে খাস-ওঠা ভাগাড়টা বেয়ে লাঠি $e ঠুক্‌ করে এগিয়ে 
চলেছিল নকুল। Agata একটা পাশ ঝাঁপানো কটুরী- 
পানায় ভতি। রোদের তাপে পাতাগুলো শুকিয়ে stre 
হয়েগেছে । আর একপাশে ফাটল-ধরা আধ-শুকনো কাদা। 
মাবখানে সর-কাদার পরে ফোটাখানেক জল । যেতে যেতে 
হঠাৎ থমকে দাড়াল নকুল । ভাগাড়ের পাশ ঘেষে একটা 
বাবলা-গাছ। তার তলায় একট! হাড়-বের করা কুকুর । 
অস্থির হয়ে ছটফট করছে । কি একটা যন্ত্রণায় যেন পাগল 
হয়ে উঠেছে কুকুরটা। ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের লেজ কামড়াচ্ছে। 
দাতের নাগালে শরীরের যে অংশটা পাচ্ছে, সেখানেই Ate 
বপিয়ে দিচ্ছে 

কুকুরটা খানিকক্ষণ আছড়া-পিছড়ি করল। তারপর 
কাদা ভেঙে ঝাপিয়ে পড়ল গিয়ে পুকুরের দলটুকুর মধ্যে | 


একটু বাদেই Brea মতন আবার উঠে এলো। ঘুরপাক 
খেয়ে বেড়াতে লাগল সরা ভাগাড় জুড়ে । হয়ত অধান্ঠ- 
কুখ!ভ কিছু খেয়েছে। ফলে কঠিন কোনো বোগ বেধেছে। 
কুকুরের আর দোষ কি। ক্ষিধের জালায় মানুষ-জনই eats 
FAIT খেতে শুরু করেছে। 

একট] দীর্ঘশ্বাস ফেলে নকুল আবার এগিয়ে চলল 
সামনের দিকে । মনট। বড়ো বিষণ্ন হ'য়ে ওঠে। চাল্‌্সে- 
ধরা চোখের দৃষ্টিটা মেলে যতদুর পারে বিস্তৃত ক'রে তাকায় 
সামনের রোদ ঝল্লানে wee বিলের দিকে । কেমন যেন 
হু-হু করে ওঠে বুকের মধ্যে । চোখ নামিয়ে আবার এগিয়ে 
চলে। বলরামদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে পড়ল। 
কচি-গলার ডাক কানে «লো —“e ঠাউদ্দা, আমাদের বাড়ী 
আসো-।” 

নকুল বুঝতে পারল, বলরামের ছেলে নারাণ ডাকছে। 
ake আস্তে feba পরে উঠে এলো নকুল। বাত।সী 
উঠোন কাট দিচ্ছিল। নারাপ ঠাকুরমার হাত ধরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল। নকুলকে আসতে দেখে নারাণ ছুটে এলে। 
agaa লাঠি ধরে টানতে টানতে বলল --“ও মা, Stêm 
আইচে ৮ 

স্থবাসী মাথায় একটু ঘে|মটা টেনে একখানা পিড়ি এনে 
বসতে দিল APACS | 

পিড়িতে বসে নারাণকে কোলের কাছে টেনে নিল 
AST | তারপর VAN ডেকে বলল--"এক খটি জল 
ঘাঁও দেহি বউমা । বড়ো তেযণা পাইছে i” 

RAIA তাড়াতাড়ি জল এনে দিল। 

ঢক্‌ঢক্‌ করে খানিকটে জল খেয়ে ঘটিট। নামিয়ে রাখল 
নকুল। gabia দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞালা করল-+“খবর- 
erata সব ভালো তো aay ?” 

শুকমো মুখে স্ববাসী বলল--"ভালো-মন্দের আর কি 
কবো ঠাউর। চলে যাচ্ছে কোনো গতিকি।” 


Bi 


"১৯, 


e 
ar 


৭৭৩৬ জল, মাটি, মন 


একটু চুপ ক'রে থেকে Ram করল--“তা, ও-দিগির 
কোনো খবর আইছে নাকি 1” 

নকুল বুঝতে পারে, বলরাগের খবর জানতে চাইছে 
স্থবাসী। 

নকুল উত্তর দেয়--“না তো বউমা, খবর কিছু আসেনি | 
তা ভাবনা-চিন্তার কি আছে! কাজকম্মো করতিছে সগোলে 
ভালো ভাবে। অষ্ট স্ধানি পথ তে জার না_যে ইচ্ছে 
হলো আর অমনি বাড়ী চলে আসলো । একদিন বাড়ী 
আস্লি তুডো দিন কামাই । পরের কাজ-_ বোবতো 1” 

RAN চুপ করে থাকে। বলরামের পিসীর সঙ্গে 
আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে নকুল। তারপর উঠবার 
জন্তু পা বাড়ার। নকুল একটু এগোতেই নারাণ ডেকে 
বলে-পঠাউদ্দা, কালকে আবার আস্বা fees i—” 

নকুল হেসে বলল-_“আস্বো রে অস্বো 1৮ 

ঘটনাটার শুরু হল বিনামেঘে বজ্রপাতের TA | আর 
দেখতে দেখতে খবরটা! ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামের মধ্যে । 
আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তায় শিউরে উঠল সারা গ্রামের esata | 
দক্ষিণ পাড়ার গগলের বউয়েব ভেদবমি শুরু হয়েছে । গগন 
বাড়ী নেই। কোথায় কাজ করতে গেছে। আগের সারাটা 
দিন উপোষ ক'রে ছিল বউটা। ata সকালে sta বাড়ী 
থেকে ছুটে খেসারী ডাল চেয়ে এনেছে । সেই ভাপ-সিদ্ধ 
আরকি কি নাকি খেয়েছিল। দুপুর গড়াতেই পায়খান! 
আর বমি। পরের দিন সকালে খবর পাওয়া গেল--গগনের 
বউ মারা গেছে। 

এই করেই সুত্রপাত হল। ওলাবিবির আবির্ভাব হ'ল 
গ্রামে | রাত্রির তরল অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলিয়ে বাতাসে 
তর করে ঘুরে বেড়ায় ওলাবিবি ;_এক গ্রাম থেকে আর 
এক গ্রামে। মানুষের পাপ আর দুর্বলতার fey খু'জে 
বেড়ায় । ফন্দী ফিকিরের অভাব নেই তার। একটু স্থযোগ 
পেলেই স্থচের মতন TA পাপের রগ্রুপধেও অনায়াসেই 


ওলাবিবি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে যায়। তার eti- 
বায়ুকে শোষণ করে নেয়। নানান্‌ জনে নানান কথা বলতে 
লাগল। অনেকেরই নাকি চোখে পড়েছে। হাজরাতলার 
ভিটেটার পাশে সঝবেলায় অন্ধকারে কদিন নাকি একট! 
মেয়েকে দেখা যাচ্ছে । কালো কুচকুচে রং। পাটের 
পাছ ড়ার মতন একমাথা রুখো PAL AI দেখলে দুরে 
সরে যায়। আর ইনিয়ে বিনিয়ে কাদে। কেউ ডাকে 
ভালো করে দেখতে পায়না । দেখার আগেই বাতাসে 
মিলিয়ে যায়। অন্ধকারের মতনই ওলাবিবির F) 
অন্ধকারের ব্যাখ্যা হয় না। ওলাবিবিরও ব্যাখ্যা হয় না। 
বাক্‌পী গ্রামের ভয়-চকিত মানুষগুলো যে ষেমনভাবে পারল 
ওদাবিবির রূপের ব্যাথ্য। দিল। 

এক একজনে এক একভাবে বর্ণনা দিল। কিন্তু তাতে 
কিছু আসে যায় না। তেনার রূপ চেন! কি মানুষের কাজ | 
ক্ষণে-ক্ষপে যে তিনি রূপ পাল্টাল। তাই ওলাবিবির চেহারা 
নিয়ে মতের অমিল হলেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত 
হুল। সাঁঝ-বেলার় হাগরাভিটের পাশে যাকে ওর! দেখেছে, 
সে ওলাবিবি ছাড়! আর কেউ নয়। গগনের বউ মার! 
যেতেই বিশ্ব/সটা আরো! পাকা হল। আস্তে আন্তে সব 
ধবরই বেরিয়ে পড়ল। হটনার আগের দিন গগনের বউ 
নাকি সীঝ হবো-হবো। সময়টায় হাজরা-ভিটেয় গিয়েছিল | 
বাহির-ভুতো কাজকর্মে আর কি! এয়ে স্ত্রী মানুষ! 
SANEA SRA অসাবধানে চলাফের! করলে ঘ। হয়, তাই 
হল। এ পাপের ছিন্ন দিয়েই ওপাবিবি এসে তার শরীরে 
ঢুকল | আর ফল যা, তা তো হাতে হাতেই দেখ। গেল । 

গগনের বউ মারা যেতেই গ্রামসুদ্ধ সকলে শঙ্কিত হয়ে 
উঠল। একবার যখন গ্রামে ঢুকেছে ওপাঁবিবি, তখন 
সহজে যে রেহাই দেবে তা তো মনে হয়না । হল-ও তাই। 
দুপুর নাগাদ গগনদের পাশের বাড়ীর নিবারণের ছোটো! 
মেয়েটার বমি-পায়খানা শুরু হল। সন্ধ্যে হতেই কচি 


aas জয়ী, ফাল্গুন ১৩৭৪ 


মেয়েটা! চলে পড়ল। পরের দিন থেকে আর বাগ, মানানো 
গেলনা । সারা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম দিকে 
মড়াগুলে! গাঙপারের শ্মশানে নেওয়া হল। পোড়ানে।ও 
হল। কিন্তু আন্তে আস্তে সাধ্যের বাইরে চলে গেল। 
প্রতিদিন গ্রাম থেকে gii তিনটে করে মানুষকে বিদায় 
দিতে হচ্ছে। SCRE হাতিনাড়ার শ্মশান পর্যন্ত বয়ে 
CASH | তারপর কোনোমতে মাটি-চাপা দিয়ে রাখা। 
কার যে কখন পরোয়ানা আসে, কিছুই ঠিক নেই। আশঙ্কা 
Bead আর বুকভাঙা কান্নায় সমস্ত থাকৃসী গ্রামটা আকুল 
হয়ে উঠল। 

সকালে YR থেকে উঠে সুবাসী রোজ দিনের মতনই 
ঘরের কাজকর্মগুলো সারপ। উঠোন ঝাঁট দিল। গোয়াল 
পরিষ্কার করল; গরুগুলে।কে ভাগাড়ে নিয়ে বেধে দিয়ে 
এলো! । গ্রামের মধ্যে ষা ডামাডোল কাণ্ড চলছে কদিন! 
সব সময়েই মনের মধ্যে একটা ভয় RT করছে। কিন্ত 
ভয় ক’রে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। 
সংসারের লালান্‌ কাজকর্ম । সব দিক সামলাতে হবে। 

ভাগাড় থেকে এলে রাক্মাঘরে ঢুকল স্ববাসী। AIA 
দুটো রায়! করতে হবে। রান্নাবামায় মন বসে না। ভালো 
লাগেন! কিছুই । ষনটার মধ্যে সব সময় দাপাদাপি করে। 


তবু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে যা হয় ছুটো রান্না করতে, 


হয়। সব হা-ছুতাশের মধ্যে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে বুক 
বাধতে হয় বাসীর | 
একটু বাদে রান্নাঘর থেকে কি একটা জিনিষ নিতে বাইরে 
এলো RAM | হঠাৎ শোয়ার ঘরের বারান্দার দিকে চোখ 
পড়তেই বুকের মধ্যে চমকে উঠপ। বারান্দার পেঠার 
পরে মাথা রেখে ছোটো শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে 
নারাণ। অসীম ক্লান্তিতে ওর চোখ ছুটে যেন বুজে আসছে। 
চীৎকার করে ছুটে গেল VPM” ছুই হাতে বুকে তুলে 
লিল নারাপকে। চীৎকার ক'রে শাশুড়ীকে ডাকল-_ ওমা, 


কনে গেলে AeA আসো। নারাণ য্যানো ক্যামোন 
করতিছে।” ` á 

Wi কাছেই কোথাও ছিল। a ডাক শুনে 
পড়ি-মরি ক'রে ছুটে এলো।। নারাণের চোখে মুখে জলের 
ছিটে দিয়ে বুড়ী ব্যাকুল গলায় ডাকতে লাগল-_”ও নারাঁপ! 
দাদারে! ও দাদা! কি হলো তোর? চোখ mq !” 

কিছু একট বলতে গেল নারাণ। কিন্তু গলা দিয়ে va 
বেরোলো না। শুধু ঠোট ছুটে। নড়ল বারকয়েক। নার 


তারপরেই Baha কোল ভরে হড়-হড় wea খানিকটে . 


পায়খান! করে দিল। চাল-ধে।য় জলের মতন ASN 
আঁশটে দুর্গন্ধ | 
কপাল চাপড়ে Vl আর্ত চীৎকার ক'রে উঠল 


“satata, এ তুমি কি করলে ভগোমান-!" 


নকুল বালার বারান্দায় বুড়োর! দশ বারোজন মিলে 
কথাবার্ত। বলছিল । সকলেরই মুখে শঙ্কা আর দুশ্চিন্তার ছায়া, 
শরীরে ক্লান্তির ছাপ। সকালেও একবার শ্মশানে যেতে 
হয়েছে। দুশ্চিন্তা আর পরিশ্রমে বুড়ো মানুষগুলোর বয়স 
যেন আরে দশ বছর ক'রে বেড়ে গেছে। সকলে পরামর্শ 
কারে উমাচরণকে খুব সকালে পাঠিয়ে দিয়েছে মান্দার- 
গাতি। একবেলার পথ। মান্দার-গাতি দিমে ওঝার থান। 
মস্ত বড়ে Oy নিমে ওঝ।। গ্রামের যা অবস্থা, তাতে একটা 
কিছু বাধাবন্ধ না দিলে আর চলে না। নিমে ওঝা এমনিতে 
যেতে চায়ন! বড়ো একট। কোথাও । বেজায় কড়া সেজ।জের 
মাঁমুষ। অ!সবে কিনা কে জানে । তবে হাতে পায়ে ধরে 
কেঁদে-কেটে পড়লে বোধহয় ন! এসে পারবে না। নিমে 
ওবাকে একবার আনতে পারলে আর ভাবনা নেই। সেই 
ভরসাতেই সকলে পরামর্শ করে ভোর-ভোর উমাচরণকে 
পাঠিয়ে দিয়েছে নিমে ওঝার কাছে। 

বারান্দার খু'টিতে হেলান দিয়ে বসেছিল নকুল । আঁশ 
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৭৭৫ জল, মাটি, মন 


পাশে আর সকলে। 
করছে। 

নকুল ঝিমোনো গলাটা একটু চাঙা ক'রে বলল--“যদি 
CHG বাগড়া না বাধে, তালি মনে কয় নিমে ওঝারে নিয়ে 
উমোচরণ কালকেই চলে আঁসতি পারবে। তা এদিগি 
আসাগের আর এটা কাজ করতি হবে।” 

সকলে উৎস্থক হ'য়ে কুলের মুখের দিকে তাকায়। 

নকুল বলে--”কেডা যে কোনৃদিগি কাঁজকাম করতি, 
গেছে, তার তো হদিশ নেই । কারেই বা ক'নে খরর দেবা। 
তা মাটি কাটতি যারা গেছে, ওগের জাগড| তো জান! 
আছে। €গের এট! খবর দেয়া দরকার। তাড়াতাড়ি 
সগোলে বাড়ী চ'লে আস্থক ।--এই ভারডা এবার একজনে 
নাও 1” 

কেউ কোনো উত্তর দিল al | 
পড়েছে সবাই। 

সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে wees বসল-_"আমি 
গেলি যদি হয় তো আমিই যাচ্ছি » 

নকুল বলল- “একজনে গেলিই হুলো। আসল 
কথা ,হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ওগের বাড়ী নিয়ে আসা। তা 
তুমি যদি যাতি চাও তো ভালো কথা। তাড়াতাড়ি চলে 
ate 1° 

হঠাৎ তীব্র কান্নার শব্দে সকলে চমকে উঠল। কার 


ছ'কোটা হাতে হাতে ঘোরাঘুরি 


কেমন যেন ঝিমিয়ে 


আর গেল না। 


বাড়ী আবার কি হলো কে জানে। তাড়াতাড়ি করে সকলে 
উঠোনে নেমে এলো। 

হাউ-হাউ ক'রে ছুটে এলো বলরামের পিসী । দুইহাতে 
নকুলের gie জড়িয়ে ধ'রে কাদতে কাদতে বলল--“তোমরা 
একবার তাড়াতাড়ি আসো নকুলদা। আমার নারাণ হ্যালো 
ক্যামোন করতিছে।” 

“নারাণ? নারাণ ক্যামোন করতিছে? কোস্‌ কি 
তুই?” 

Beadta নকুলের গলা যেন শুকিয়ে এলো। বিমূঢ় 
দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে তাকাল। ক।লও একবার নকুল 
গিয়েছে ওদের ঝাড়ী। নারাণকে কোলে নিয়েছে । দেখলেই 
ছেলেট| ডাকতে ডাকতে এসে জড়িয়ে ধরে। বড়ো মায়া 
পড়ে গেছে ছেলেটার পরে । কিন্তু একি হ'ল হঠাৎ! 

তাড়াতাড়ি সকলে ছুটল বলরামদের বাড়ী। ভজহরি 
কিইবাহবে গিয়ে! সত্যিই যদি তেমন 
কিছু হয়ে থাকে, তবে চুপচাপ দীড়িয়ে থেকে শেষ সময়টুকু 
পর্যন্ত দেখা ছাড়া মার কোনো উপায় নেই। তার চেয়ে 
তাড়াতাড়ি ওদের খবর দেবার ব্যবস্থ। করা ats | 

saga বাড়ী চলে এলো। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে 
বেড়িয়ে প$ল। ওঝা এসে গ্রাম বন্ধ দেবার আগেই সকলকে 
গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে। 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ) ) 


জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি 
[ সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী ] 


" ৮নং কুল HPT ) 


১। যেস্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা £ 
২। প্রকাশের কাল : 
৩। মুন্রাকরের নাম, জাতি, 
ঠিকানা £ 
81 প্রকাশকের নাম, জাতি, 
| ঠিকানা ঃ 
৫। সম্পাদকের নাম, জাতি, 
| ঠিকানাঃ 
৬। ত্বত্বাধিকারীর নাম, etfs, 
ঠিকানাঃ 
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২০৯ কর্ণওয়|লিস ট্রাট, কলিকাতা-৬ 
মাসিক 
কিরণচন্দ মিত্র, ভারতীয়, 
১০।৬৯এ, দেশপ্রাপ শাসমল রোড, কলিকাঁতা-৩৩ 
কিরণচন্দর মিত্র, ভারতীয়, 
১০/৬৯এ দেশপ্ৰাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩ 
লীলা রায়, ভারতীয়, 
৩০৯, MEAN বাগান, কলিকাতা-৪৭ 
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আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্র বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। t: 


কিরণচন্র মিত্র 
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আধুনিক কবিতার ইতিহাস $ অলোকরঞ্জন 
দাশগুপ্ত; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
বাক্-সাহিত্য 8 ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। 
দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা । পৃষ্ঠা ২৭২। 


যে কোনও সাহিত্যেই আধুনিকতা শব্দটিকে ধিরে 
তর্কবিতর্কের অস্ত নেই। কাঁকে বলবো আধুনিক, কি তার 
চরিঅস্লক্ষণ, পূর্বশোভা কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগ এবং 
ব্যবধান নির্ধারিত হ'তে পারে কোন মৌলিক সুত্রমালার 
ভিত্তিতে ইত্যাদি প্রসঙ্গগুপি চিরকালই সমালোচকদের 
ভাঁবিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ Sal অভিমান এবং 
স্বীকৃতি-স্ফুরিত ‘আধুনিক sia’ কিম্বা “কাব্যে নবত্ব' প্রবন্ধ 
ছুটি থেকে “আধুনিক কবিতার ইতিহাস' গ্রন্থটি পর্যন্ত ala 
আলোচনার যদি একটি সুত্র মনে রাখা যায় তাহলে 
নিঃসন্দেহে একথা বল যায় যে পূর্বন্থরীরা আধুনিকতার 
অনুরাগী পাঠক-চৈতন্তে ষে কথা বারবার নানা ভাবে 
সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন পরবর্তী কালের তরুণ কবিসম['জ 
(কেনন! এ গ্রন্থের অধিকাংশ আলোচকই প্রতিষ্ঠিত তরুণ 
কবি) এবং প্রাবন্ধিকেরা তাকে একটি সংবন্ধ আলে|চনা- 
ক্রমের মধ্যে ধরতে ' সমর্থ হয়েছেল। ঠিক এই কারণেই 
এ প্রস্থ একটি Sealine মর্যাদার অপেক্ষা রাখে | 

ঠিক 'ইতিছাগ' বলতে আমরা যা বুঝি, এ গ্রন্থ অবস্টই সেই 
তথ্যানুভিত্তিক সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই আমর] এই গ্রন্থের উপ-শিরোনামটির প্রতি ates 
et) লেখানে ব্লাহয়েছে যে বর্তমান গ্রন্থটি “ater 


পুস্তক পরিচয় 


কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার ও বিবর্তনের বৃত্তান্ত ।৮ 
বৃত্তান্ত’ শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যেত 
“বিবরণ” “বার্তা” mate) অতএব উনবিংশ শতাবীতে 
পুরনো দেবায়ত বাঙলা! কবিতার বেদীতে কেমন করে নুতন 
মন্ত্র এবং নুতন মামুষের জত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটলো, সেই মন্ত্র 
রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের পর্বে পর্বে নান! wary টানা- 
পোড়েনের মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রবিরে!ধ এবং রবীন্্রবরণের নানা 
বম্থবিধুর পর্ব অতিক্রম করে কেমন করে উত্তীর্ণ হল পরবর্তী 
ভিন্নভাষী এবং ভিন্ন-প্রকাশী আধুনিকতায়, তারপর এই 
শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষ্ঠ দশক অতিক্রম করে 
সামপ্রতিকতম সময় পর্যন্ত কেমন করে ঘটলো তার নান! 
রূপান্তর তারই নানা ‘বার্তা? “বিবরণ কিংবা “সংবাদের 
আকর যে এ গ্রন্থটি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ঝাক্যে 
'আকর' শব্দটির আগে 'নির্ভরযোগ্য শব্দটি বসাতে পারলে 
হয়তো সবচেয়ে সুখী হওয়া যেত। কিন্তু, সম্পাদক দুজন এমন 
কয়েকটি দায়িত্বহীন ্বতিচারণ’ কিমা ‘অসতর্ক' বিচারকে 
এখানে অন্তর্ভুক্তির ছাড়পত্র দিয়েছেন সেগুলির কথা মনে 
রেখে উক্ত শব্দটি সমগ্রভাবে গ্রন্থটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা 
গেল না। ‘সংবাদ’ সেগুলি নিশ্চয়ই, কিন্তু এরকম নিধিচার 
সংবাদ? পরিবেষণার দায়বহনই সমালোচকের একমান্র 
কর্তব্য AH | 

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত আধুনিক বাঙলা কাব্য সংকলনটির 
ভুমিকা, আবু whe আইয়ূব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত আধুনিক কাব্য সংকলনের ভূমিকা, বুদ্ধদেব ay 
সম্পাদিত আধুনিক বাঙলা কবিতার ভুমিকা, তীর wade. 


৭৭৮ BEA, ফান্তুন ১৯৭৪ 


‘কালের পুতুল” ‘আযান eq অফ Ay গ্রাস’ সাহিত্য চর্চার 
“রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল’ নামক প্রবন্ধটি, বিষ্ণু দে র ‘রুচি 
ও প্রগতি (পরবর্তী-সাহিত্যের ভবিম্যৎ) কিছ তার 
সম্পাদিত একালের কবিতার ভূমিকাংশ, জীবনানন্দ দাশের 
“কবিতার ser; স্ুধীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ কাব্যের মুক্তি 
নামীয় প্রবন্ধটি, সঞ্জয় ভুট্াচার্যের “তিনজন আধুনিক কবি’ 
এবং পরবর্তীকালে রচিত ‘আধুনিক কবিতার gist, অরুণ 
ভট্টাচার্যের আধুনিক বাঙ ল। কবিতার ‘খতুবদল’, CMG বসু 
প্রণীত ‘আধুনিক বাঙলা! কাব্যের গতিপ্রকৃতি+ দীপ্তি fata 
উল্লেখযোগ্য ‘গবেষণা ety’ 'আধুনিক বাঙলা! কাব্য পরিচয়”, 
হরপ্রসাদ মিত্রের ‘কবিতার বিচিত্র কথাঃ, অরুশকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের ‘ated কবিসমা€/, রঞ্জিত সিংহের 
শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি’, age বসুর জীবনানন্দ-পাসঙ্গিক 
তত্র ory “একটি নক্ষত্র ভাসে’ কিম্বা এই গ্রন্থ প্রকাশের পর 
প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যবিচার, ভবতে।ষ দত প্রণীত 
“কাব্যবাধী'_ আধুলিক কাব্যের উৎস এবং উজানে নানা 
অন্তর পরিচায়িকার সুত্রে উল্লিখিত নানা আলোচনার কথা 
প্রঙগক্রমে মনে পড়ে । কিন্ত কেন জানিনা সম্পাদকের! 
এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ‘আধুনিক বাঙলা! কবিতা সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞরা যে লব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেগুলি প্রঘানত £ 
দীক্ষিতদের জন্ত।' তাই সম্ভবতঃ 'অদীক্ষিত” পাঠক ধারা 
আধুনিক বাঙলা! কাব্যের ক্রম-পরম্পরা, ভার ‘সঞ্চা এবং 
বিবর্তনের' বিষয়ে নেহাতই অনবহিত সেই ‘বৃহত্তর পাঠব- 
সমাজের উদ্দেশে আয়োজিত? ভারা জানাতে চেয়েছেন “এই 
সংকলনের ন।মকরণ ও APARA থেকে জানা যাবে ষে 
এর উদ্দেশ্য বহুলাংশে ভিন্ন |” 

তাঁদের এই বৃহত্তর পাঠক সম্বেধন কি পরি-াণে চরতার্থ 
হয়েছে সেটিই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য । বর্তমান আলোচনার 
একটি সুচিন্তিত পূর্বলেখ রচনা করেছেন অলোকরগ্রন 
* দাশ তার -Afe প্রথম আলোচন।টিতে ; 


রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের নানাতর ধিতৃপরিবর্তন' এবং 
তার সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যবোধের সংঘাত ও EA 
আলোচনা করেছেন শ্রী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তীর 
রবীন্দ্রনাথ নামক দীর্ঘ দ্বিতীয় আলোচনাটির মধ্যে ; তারপর 
বাঙলা কবিতার চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দক এই তিনটি আপাত- 
বিচ্ছিন্ন কালপর্ষের নান! প।রিপার্থিক এবং কবিতার উক্তি 
ও উপলব্িগত বিবর্তনের আলোচনা করেছেন যথাক্রমে 
অশ্রকুমার শিকদার, adag দাশগুপ্ত aa তারাপদ রায়। 


এর পর এই পর্যযয়বিন্তপ্ত আলোচনার একটি সামগ্রিক, 


পর্য্য।লোচনা করেছেন দেবীপ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায় Era 
ফলশ্ৰুতি’ শীর্ষক আলোচনাটির মধ্যে । প্রাসঙ্গিক ভাবে 
শিব ‘ছন্দ’ এবং ‘ছন্দোমুক্তি ও পয়ারঃ এই তিনটি আলো- 
চনায় আধুনিক কবিতা প্রাকরণিক বিবর্তনের আলোচন! 
করেছেন যথাক্রমে অলোকরঞ্জন Mle, -সম্ঘ ঘোষ ও 
দীপঙ্কর Hes বাঙ্‌জ! কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার 
ও বিবর্তনের এই ধারাবাহিক আলোচনার শেষে সম্পাদক 
দুজন পরিশিষ্ট? অংশে ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাব্যপ।ঠক” “কবিতা 
ও সামাজিকতা, ‘সংগীত কাব্য চিত্ৰকলা’ ‘আধুনিক ate al 
কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার’ ‘রূপকের সংকট” ‘প্রতীকের 
প্রয়োগ’ ‘জুরাণের প্রয়োগ” ‘Mask বা যুখচ্ছদ? ‘কবিতার 
সাময়িকী ও আধুনিকতা" ‘বিভাগোত্তর পূর্ববাঙ লাঁৎ কবিতাঃ 
‘কবিমনীষ! ও পরিভাষা, ইত্যাদি আলোচন! পরম্প্রার 
মধ্য দিয়ে aean কবিতায় আধুনিকতার অনুষঙ্গী কতকগুলি 
অন]লে!চিত-পূর্য জরুরি প্রসঙ্গের অবতারণা করে আধুনিক 
কবিতার একটি সমগ্র TGS রচনা করেছেন। সবশেষে 
যদিও অপূর্ণ, তবুও ১৯০০-১৯৬০ Pore পর্য্যন্ত বাঙলা 
কাব্যগ্রন্থ, প্রাসঙ্গিক আলে!চন। গ্রন্থ, স্বরণীয় প্রবন্ধদাল! এবং 
উল্লেখযোগ্য কবিতা-সাময়িকী গুলির কটি তালিকা সম্নিবি্ 
হয়েছে। 

আলোচনাগুলির প্রণেতা যথাক্রমে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 
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ata পুস্তক পরিচয় 


কষ ধর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ ay, কিরণশঙ্কর 
CASS, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ( পুবাণ' 
ও ‘gis ছুটি পরপর আলোচনা), সুবীর রায়চৌধুবী, 
আশরাফ, সিদ্দিকী এবং রঞ্জিত সিংহ। গ্রন্থপঞ্জিটির 
সংকলয়িতা নচিকেতা sagter | 

উপরের আলোচনা পর্সিরটির দিকে চোখ ফের!লে যে 
কোনও পাঠকই সর্বাগ্রে যে বিষয়ে else বোধ করবেন সেটি 
এর স্থপ্রসর এসঙ্গ-বিচিন্তা) যে কোন পাঠকই প্রত্যাশা 
রাখবে যে, এ আঅলে[চনাগুলির সুত্রমালা অনুদরণ করে সে 
তার চেতলালোকে এক অমাবিদ্কৃত ভূখণ্ডের আনন্দিত 
পরিব্রাজকের স্বাধিকার অর্জন করবে। প্রথমেই বলে রাখা 
ভালে। আধুনিক কবিতার রূপ ও রীতি সম্পর্কে যারা কিঞ্চিং 
ওয়াকিবহাল, কবিতার বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে যারা 
কিঞ্চিৎ অবহিত তাদের কাছে এ বই-এর মুল্য অনেকখানি, 
কেননা তাদের জিজ্ঞাসার বহুতর আলোকিত সমাধান পাওয়া 
যাবে এই গ্রন্থে; কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে এ ‘বৃহত্তর পাঠকসম|জের 
পক্ষ থেকে। EBAY অংশে অলোকরপ্রন দাশগুপ্ত 
আধুনিকতার একটি অসামান্ প্রস্তাবনা রচনা করেছেন; 
তার আলোচনার কুত্র-নির্ভর AgI রবীন্তর-পূর্ব এবং 
রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের চারিব্রবিচারে এবং Beaga 
সংষোগবাহ রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিবর্তমান অন্তঃস্বরূপ 
উন্মোচনে বিস্ময়কর মনীষার প্রমাণ রেখেছে; কিন্তু তৎসম 
শব্দের নৃতনার্থবাহী ব্যবহার, বিশ্ববিষ্থ/সংগ্রহী মনীষাকে 
প্রসঙ্গমত স্মরণ করবার প্রবণতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তার 
আলোচনা এবং উল্লেখ অদীক্ষিত কাব্য পাঠকদের সঙ্গে 
কতদূর “কমিউনিকেটেড” হবে যে সমস্যাটা বিচার্য। “উল্লিধিত 
সকল কবিই সেই TOMA মহত্বকে কখনো না কখনে। 
স্পর্শ করেছেন, কিন্তু তাৰ লাফর্গকথিত বৈদ্যুতিক 
গহররে নিজেদের সমর্পণ করেননি |৮ (পৃঃ ১৩) উপরের বড় 
অক্ষরের উল্লেখটির সামনে এসে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করতে 

ফান্তুন ৮ 


পারেন বলে বর্তমান আলোচকের যনে হয়েছে, যেমন একই 
রকম অস্বস্তির যুখোযুখি হতে হয় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীব আলোচন!টির সম্মুখীন হয়ে। দেবীপ্রসাদের Bq” 
তথ্যসমাহার এবং তথ্যব্যবহার খুবই গ্রতর্কসিদ্ধ কিন্তু তিনিও 
কখনও ব। নিজেকে সমর্পণ কবেছেন অথজু এবং কাব্যশে St 
এক ধরণের গন্য ভাষাভঙ্গির হাতে- উদ্দেশ্য হয়তো বক্তব্যের 
ব্যঞ্জনা বাড়ান, কিন্তু তা কতদূর পাঠকদের কাছে পৌছোয় 
সন্দেহ থেকে যায় সে বিষয়ে; আবার মধুসুদন প্রসঙ্গে যখন 
তিনি লেখেন পপরক্ষণে প্রমিথু A থেকে জাইভান 
কারামাসফ, পর্য্যন্ত বিদ্রোহী শোভাযাত্রায় অত্যন্ত 
AASS অনায়াসে মানিয়ে যায় রাবণকে” (পৃঃ৩$); 
এবং “পূর্বোক্ত Fey ‘ease my heart of verse 
and Jet me nest’ বলে সেই ধ্রুপদী হ্বংকেল মানীয় 
wea tees কাছাকাছি এনে ফেলেছেন আমাদের 
(পৃঃ ৩৬) এবং ক্রমলায়ম!ন সামাজিক চেতনার অভিমুখী 
রবীন্দ্রধানস প্রসঙ্গে Sty উক্তি যে তিনি ফিরেছিলেন 
“বোদলেয়রের মর্ধিভিটি থেকে গেটের অবিচল 
স্বাস্থ্যে, ক্রমশঃ অতীম্পিত সৌরকর সান্লিধ্যে। (পৃঃ ৩৮); 
ও বিচারের FIs স্বীকার করেও একথা বলা যেতে পারে 
যে বর্তমান গ্রন্থের অন্ততম সম্পাদক নিজেই হয়তে। তাদের 
প্রস্তাবিত গ্রন্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটি fags হয়েছেন। 
অষ্তুদিকে অরুণকুমার মুখে।পাধ্যায় হয়তো যথার্থই ইতিহাস 
লিখতে চেয়েছেন “রবীন্দ্রযুহূর্তে'র, কিন্তু তিনি আবার যতখানি 
তথ্যনিষ্ঠ ততখ|নি sane) নন, ফলে Sty লেখায় 
অতি সরলীকরণের প্রশ্রন্ন থেকে গেছে অনেকখানি | দশক 
ধরে কবিতার বিচার কিমা সাহিত্য বিচারের সঙ্গতি কতদূর 
সে বিষয়ে প্রশ্ন লাগলেও মোটামুটি ভাবে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, 
ইত্যাদি পরস্পধ1তিক্রম দশকের কবিতার কুললক্ষণের বিচার 
আধুনিকতার বিবর্তমান চরিক্র-পরিচয়ে মোটামুটি একটা 
পদ্ধতি হিসেবে Fale হ'তে পারে। অস্রকুমার পিকদার 
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প্রভূত তথ্য, সমকালীন পরিপার্খগত বিন্যাস এবং অব্যবহিত 
উত্তরাধিকারের পটভুমিকায় বাউলা কবিতার ‘চতুর্থ দশকের 
আলোচনা করেছেন; তুলনামূলকভাবে তার লেখার 
ME প্রত্যক্ষতা যে কোন সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করবে, 
তবে তীর gasi ছোটে।খাট মন্তব্য কিম্বা, শব্দ সম্পর্কে 
পাঠক অবশ্যই fami fer দ্বিযিত হতে পারেন। যেমন 
৮৬ পৃষ্ঠায় Baws তাঁর “চৈতন্তচিন্তা' শব্দটি, "রোমান্টিক 
আমদ্দোলন যখন স্তিমিত শক্তি তারপর একদল কবি চিত্তল 
প্রির্যাফেলাইটে, হুরিদ্রাভ নববইয়ে, ইমেজিজমের 
ছন্সঞ্রপদে জঞ্রিয়ান গোপগাথার নকল ভাঁটিয়ালে 
দেখা দিয়েছিলেন, (পৃঃ ৮৮) ইত্যাদি পংক্রির অনুবাদধ্মী 
ইজিতময়তা, কিম্বা ‘বিবস্ত্র ব্যর্থতা” (পৃঃ ১১), কিংবা wha 
নাথকে একবার ‘বুদ্ধির সন্ন্যাসী” নামে অভিহিত করে আবার 
এরকম মন্তব্য করা ‘সধীন্রনাথ মননশীল কবি, বিঞু দে 
বুদ্ধিমান কবি’ প্রভৃতি উক্তি একটু অন্যরকম মনে হলেও তার 
আলোচনায় বাঙ্‌লা কবিতায় আধুনিকতার জন্ম এবং 
আত্মবিকাশের একটি পালাবদলের স্মরণীয় পরিচয় মেলে। 
তুলনায় পঞ্চম দশকের, আলোচনায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর 
লেখাটিকে বেশ একটু অসংলগ্ন এবং অমনোযোগী বলে মনে 
হয়। একথ। ঠিক যে পঞ্চম দশকের বাঙলা কবিতায় ENA 
ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষ প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল অংশত, কিন্তু 
তিনি যেমন ভেবেছেন ঠিক তেমন যাস্ত্রিকভ।বে এ কালের 
কবিদের বামপন্থী এবং দক্ষিণপস্থী এই ছুটি জল-অচল শিবিরে 
ভাগ করা যায় কি? এবং তীর “যতদুব জেনেছি তখন বিশুদ্ধ 
বামপন্থী কবিরা দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের ছাঁয়া মাড়াতেন না, 
যুযুধান দক্ষিণপন্থীরা! প্রগতিশীল বা তথাকথিত প্রগতিশীল 
কবিদের সঙ্গে কলহুতণ্পর থাকতেন? (পুঃ১০৯) কিন্াস্থভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লঘু অথচ ক্ষিগু-গতিময় শব্দশক্তি 
প্রসঙ্গে তার স্মরণোক্তি “ইমেজিষ্টদের জন্তে লেখ! 
পাউণ্ডের সেই বিখ্যাত ফতোয়ার এই গুণটির উল্লেখ 


~ 


ও সমর্থন আছে, এবং স্থভাষ মুখোপাধ্য!যের সমগ্র রচনাকর্ে 
এই গুপটির বিবর্তন amta” (পৃঃ ১০৯)--এ সব ক্ষেত্রে 
তার কাছে etas কিছুট। বিশ্লেষণী স্বচ্ছতা! প্রত্যাশিত fan | 
সব মিলিযে এটুকু বলা যায় যে এই দশকের কিছু প্রাসঙ্গিক 
সুত্র তিনি হয়তো খু'জেছেন, কিন্তু আলোচিত কবিদের 
চেনাতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ তিনি উপস্থাপিত করেননি | 
‘ab দশকের’ আলোচনা করেছেন তারাপদ রায়। আমার 
কেমন যেন সন্দেহ হয় তার নীচে “Pe fafeay নামটি 
সম্ভবতঃ সম্পাদকের! বপিয়ে দিযে একট! বিস্তারিত তথ্য এবং 
চুত্রণি্ঠ আলোচনা থেকে তারাপদ রায় এবং গিজেদেরও 
রেহাই দিয়েছেন। এই 'স্বৃতি-বিচিত্র!” র mee fers ক্ষতি 
ছিল না, কিন্তু এরই সঙ্গে যদি আর একটু বিচার শাসিত 
নিরাবেগ তথ্যগ্রাহ কোনও পরিচ|য়িক। সম্পাদকের] 
অন্তর্ভুক্ত করতেন তাহলে হয়তো সবদিক থেকেই প্রসঙ্গটির 
প্রতি যথোপযুক্ত স্থবিবেচনা করা হতো। অত্যন্ত 'নষ্ট্য।লৃজিক্‌' 
গলায় কিছু কবি, কবিতা-সংক্রা্ত কিছু মনে পড়ার মত প্রসঙ্গ, 
কিছু কবিতার পংক্তি, কিছু ভালো-লাগ। কবিতা পুস্তকের 
নাম-প্রসঙ্গ- সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপস্থাপন-রীতি 
উপযোগিতায় নিজেই সন্দেহ পোষণ করে তারাপদ রায় তীর 
প্রসঙ্গটির আলোচনা-কৃত্য উদ্যাপন করেছেন। তার লেখায় 
অধ্যয়নের ভার নেই, আছে মরমীর আন্তরিকতা যে কারণে 
পরবর্তী ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এই WS হুরতিত 
তথ্যগুলিরও মূল্য হয়ত নেহাতই উপেক্ষণীয় নয়। 

‘ফলশ্ৰুতি’ অধ্যায়ে দেবীপ্রসাদ খুবই আন্তরিকভাবে 
সচেঃ হয়েছেন বাঙলা কবিতার এই বহুধা শ্োতের উদ্বেল 
তরঙ্গগুলিকে অনুধাবন করার, কিন্তু এখানেও সমালে।চক 
দেবীপ্রসাদ প্রায়শঃই কবি দেবীগ্রলাদের দ্বার! সমাক্রান্ত, 
আর Sia কবিতা প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিনিবেশ বৃহত্তর 
পাঠক সমাজের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সেতু না হয়ে 
হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়।. আশা করি 


a 


a 
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w> পুস্তক পরিচয় 


এ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এ সমস্যাটি Sta একটু ভেবে 
দেখবেন। AP “ছন্দ এবং “ছন্দোমুক্তি ও Hala’ — 
এই তিনটি আলোচনার মধ্য পিয়ে-প্রকরণগত আলোচনার 
অলোকরঞ্জনের ব্যক্তিগত শব্ব্যবহারগত তির্যকতাটুকু মেনে 
নিয়ে সুলিখিত, এবং “কাব্যের হতিহ!স যে তার টেকৃনিকের 
ইতিহাদ-_লই আরগঁর এই উক্তির সার্থক বিশ্লেষপও বটে। 
পরিশিষ্ট অংশের প্রতিটি রচনাই প্রতীচিদীফ্ষিত এবং আধুনিক 
বাঙলা কবিতার নানা অব্যবহিত সমস্তার তথ্যময় উৎস, 
তবুও তার মধ্যে জগন্নাথ চক্রবর্তী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কি 
অলে|করপ্জন দাশগুঞ্তের লেখা “পুরাণের প্রয়োগ’ নাষক 
রচনাটির কথা মনে পড়ে। সুবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধটি 
সম্পর্কে মতপার্ধক্যের অবকাশ অবশ্যই থেকে যায়, কিন্তু 
উপযুক্ত তথ্যের সমাহারে তিনি যে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটির 
অবতারণ! করেছেন তার ইতিহাসনিষ্ঠ মুল্যবত্তা অনস্বীকার্য | 
প্রবীণ কবি আশরাফ, সিদ্দিকীর লেখাতেও তথ্যের পরিমাণ 
কম নয়, কিন্তু তার লেখাতে বিভাগোত্তর পুববাঙলার কাব্য- 
জগতের যে সমগ্র SIRT প্রত্যাশিত ছিল তা ঠিক মেলে AL | 
একধরণের ছাত্র পাঠ্য-্স্থের অতি সরলীকরণ Sta লেখায় 
যেন ছাপ ফেলেছে । আধুনিক কাব্য সমালোচনায় ব্যবহৃত 
পরিভাষার একটি যুগপৎ শ্রম ও বিচারনি্ঠ siasa 
করেছেন রঞ্জিত fare) গ্রন্থপঞ্জিটিয় অসম্পূর্ণতা বিষয়ে 


‘সংকলক এবং সম্পাদকের! সবাই অবহিত, সুতরাং সে 


সম্পাদ্কীয়_( প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 
অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এ যাবৎ ফাপাই মুদ্রা 
( deficit financing ) দিয়ে ঘাটতি গেটাবার বিরোধী 
ছিলেন। ঘাটতির কারণ দিতে গিয়ে ada বলেছেন 
অব্যবন্ধত বৈদেশিক সাহায্য এবং atga আদায়ে খাটভি; 
চলতি বাজেটে ৮৬৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের 
ব্যবস্থ। ছিল, কিন্তু মন্দার দরুণ তার মধ্যে ১০৯ কোটি টাকা 


সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে বাঙলা কবিতার একটি 
প্রামাণ্য গ্রন্বস্থচি রচনার প্রাথমিক কর্তব্য পালনে নচিকেতা 
wage age নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন | 

সম্পাদক দুজন সাগারণ পাঠক সমাজের HD একটি 
আধুনিক কবিত! বোধিনী কেন প্রণয়ণ করলেন না আমার 
বক্তব্য নিশ্চয়ই পে রকম নয়। কিন্তু পাঠকের দীর্ঘলালিত 
আলস্তকে শচকিত করতে গেলে আলোচক যে নিতান্তই 
কোনও বিশেষ নির্বাচিত পাঠকের ory লিখছেন না বরং তার 
Bees পরিধি যে বিস্বৃত্তর ভার প্রমাণ দিতে হয় 
আলোচনাভঙ্গির সর্বজন গ্রহিতার মধ্য দিয়ে। দুঃখের বিষয় 
কাব্যোৎসাহী অনেক সাধারণ পাঠকের পরিসংখ্যানে জেনেছি 
এ গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে তাদের আগ্রহ প্রতিহত হয়েছে 
আ.লো1চনাগুলির তির্যকতারই জন্ত। তবে আলোচনার প্রথম 
দিকে যে agea ব| প্রবন্ধগুলির কথ। mat করেছি এ গ্রন্থ 
নিঃসন্দেহে তার থেকে আলাদা জাতের এমন একটি বই a 
যেকোনও মনোযোগী পাঠককেই নুতনতর নান! জিজ্ঞাসায় 
অনুপ্রাণিত করবে। আর সেখানেই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা 
এবং প্রলঙ্গ-বিষ্ভাসের জন্ত সম্পাদক দুজন ধন্তাবাদারহ। 
একেবারে হাল আমল পর্য্যন্ত আধুনিক বাঙলা কবিতা যে 
কত পথ পেরিয়ে এল, পেরিয়ে এল FSA, এই সংকলনের 
বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির তাৎপর্যময় ‘এঁকিকতার’ সুত্রে বাঙলা 
কবিতায় আধুনিকতার? সেই সঞ্চার ও বিবর্তনের এই বৃত্তান্ত 
ভবিষ্যৎ প্রামাণ্য ইতিহাসের এক qada উত্তরাধিকারের 
মর্য্যাদায় অবশ্যই গ্রাহ্‌ হবে-_সেদিক থেকেও সম্পাদক FOCI 


ভুমিক! মনে রাখব? মতে! । 
সুশান্ত বঙ্গ 


অব্যবহৃত রয়ে গেছে । আমদানী Ss, রেলের aay, ডাক 
ও ভার বিভাগের ater এবং পাবলিক সেকটার শিল্পে 
আয়ে ঘাটতি atera ঘাটতির we দায়ী। ফ'পাই মুদ্রার 
সাফাই দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেনঃ "If I have reconoi- 
led to a deficit next year, it isin the expecta- 





tion that by assisting the revival of the 
economy at this stage, we shall be able to 


৭৮২ Ba, BHAA ১৩৭৪ 


more satisfactory budgetary 
ফাপাই qala পরিণতিতে ya 
অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক বাজেট পরিস্থিতিব স্থষ্টি কববে বলে 
'মোবার্জী দেশাই যে আশ! পোষণ করেছেন তার পেছনকার 
‘যুক্তি হল এবারকার ভাল ফগগ YIT চড়তে দেবে না 
এবং আগামীবারের শিল্পেৎপদন শতকরা ৫ থেকে ও ভাগ 
বৃদ্ধি পেলে চাহিদা ও যোগানে সামগ্রশ্য ee হয়ে মুল্যবৃদ্ধ 
রোধ করবে। এটা অনুমান মাত্র । গত তিনটি পব্কিল্পনায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের মুগ্যন্তর রোধে ব্যর্থতা এ-সম্পর্কে নুতন 
কোনে! আশার সঞ্চার করবে AL | 
এমুয়িটি ডিপজিট রদ করে মোরারজী দেশাই অবশ্যই 
ধন্তবাদার্থ হয়েছেন। কিন্তু খাম, পে।ইকার্ড, মণি অর্ডার, 
রেজেষ্ট্রী প্রভৃতি ড।ক-তারের মাশুল বাড়িয়ে দরিদ্রের ওপর 
অপ্রত্যক্ষ কর চাপিয়েছেন। কারখানায় তৈরী তামাকের 
ওপর শতকর। দশ Bin Ss বৃদ্ধি হয়ে দরিদ্রের বিড়ি- 
সিগারেটের ওপরও টান পড়েছে। নুতন যে ছয়টি দ্রব্যের 
ওপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য হয়েছে, তার সব কয়টিকেই বিলাল" 
ga বলা যায় না। অপর পক্ষে করপোরেট সেকট|রে নানা 
দিকে করভার লাঘব করে শিল্পেৎ্পাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ 
দেবার অজুহাত সম্পদশালীদের রেহাই দিয়েছে fefee 
ট্যাক্স বাতিল, ডিভিগ্ডেভের আয়ের প্রথম ৫০০ টাকা থেকে 
কর মকুব, অজিত ও অনপ্রিত আয়ের নির্দিষ্ট সীমার ওপর 
পৃথক সারচার্জ বাতিল, কোম্পানী আয়ের সারট্য/ক শতকরা 
৩৫ থেকে ২৫এ হ্রাস প্রভৃতি ব্যবস্থা সে-সাক্ষ্য বহন করছে। 
qea ৬৫:৭৩ কোটি টাকা ধার্য করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের 
পরিমাপ দশ কোটি, উৎপাদন we ৩৫৪৩ কোটি এবং 
BBN থেকে ১৪৩০ কোটি টাকা আদায় হবে। 
বাজেটে ১৮৫৯ কোটি টকা আগামী বছর প্র্যানের oy 
ববাদ্দ হয়েছে; চলতি বছরের চাইতে ৫০ কোটি টাকা 


achieve a 


balance.” 


বেশী। এ-থেকে ese কোটি রাজ্য প্ল্যানগুপিতে, ৬৫ কোটি 
টাক। ইউনিয়ন এলাকায় ব্যয় হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় 
প্র্যানের বরাদ্দ ১,১৭৯ কোটি টাকা, তাঁর মধ্যে ১১০ কোটি 
টাক। বোকারে। ইস্পাত কারখানার জন্ত । প্রতিরক্ষা ব্যয়ের 
alate এ-বছরের তুগনায় ৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে 
১০১৫ কোটি টাকায় দাড়াবে । এ ছাড়! মূল্যবৃদ্ধি রোধের 
জন্য খান্ভ-ভাণ্ডার TS ১৪০ কোটি ব্যয় হবে। 

সরকারী খপ এবং বৈদেশিক খণ-দুইই মাত্রাতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পাবে। সেই অমুপাতে খণের দেয় সুদের মাত্জাও। গত 
তিন বছরে সরকারী acta পরিমাণ ৩৯৫০-৫৭ কোটি টাকা 
বৃদ্ধি পেয়েছে; চলতি-বছরের সরকারী খণের পরিমাণ 
১১,১৫৯৮৪ কোটি টাকা, '৯৬৫-৬৬ সনে wl ছিল 
৮০০৯"২৭ কোটি টাকা | আগ|মী বছব এব পরিমাণ আরও 
১১৯৭'৩২ কেটি টাকা বাডবে। বিদেশে সরকারী acta 
পরিমাণ গত তিন বছরে দ্বিওণ বেড়েছে। 
মালে যেখানে এই খণ ছিল ২৫৯০'৬২ কোটি টাকার, চলতি 
বছরে তার পরিমাণ ৫৪০০৮ কোটি টাকার। চলতি 
বছরের ৫০৮. কোটি ধরণের সুদের পরিবর্তে এবারক।র দেয় 
Q ৫৫০ কোটি টাকার। 

বাজেট পেশের পরই -রিভার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের 
সুদের হার ৬ট|কা থেকে ১৯৬৪ সালের ৫ টাকায় কমিয়ে 
এনে সুলভ টাকার পথ স্থগম করে দিযেছেন। মজুতদারেরা 
এই সুযোগ না নেয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। 
এর ফলে মুদ্র।স্ফীতিও দেখা দিতে পারে। তবে বিনিয়োগের 
জন্য বেশী টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা এবং কম সুদে খপ 
গাবার সুযোগে শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্বানের সুযোগ 
যদি বৃদ্ধ পায় এবং মন্দা দুরের অনুকুল পরিস্থিতির wR হয় 
তবেই এই নূতন নীতির সার্থকতা | 


১৪৬৫-৬৬ 


১৬. ৩. ৬৮ 
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চৈত্র ১৩৭৪ 


Ree 





বিজ্ঞপ্তি 


প্রায় তিন মাপ হোলো শ্রীযুক্তা লীলা রায় হাসপাতালে আছেন। সাধারণভাবে 
Sia স্বাস্থ্যের সামান্ত উন্নতি হলেও, তিনি এখনও বাকৃশক্জি ফিরে না 
পাওয়ায় উদ্বেগের কারণ রয়েছে । শরীরের ভান দিকের অবশ অবস্থারও খুবই 
ধীর উন্নতি হচ্ছে। অবস্থ! দেখে মনে হয় আরও মাস ছুই তাকে হাসপাতালে 
থাকতে হবে। তিনি বাকৃশক্তি ফিরে পান এবং আবার সুস্থ হয়ে উঠুন এই 








প্রার্থনা জানাই | 
পরিচালক মণ্ডলী 
জয়শ্রী 
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় পথে অগ্রসর হবার প্রতিস্রতিও বহন করে চলেছিলেন। 


বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যসেবী, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় মাত্র ৪৪ 
বছর বয়সে গত ৩১শে মার্চ পরলোকগমন করেছেন | কঠোর 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রধীনবাবু অভি অল্প সময়েই দুর্লভ 
প্রতিষ্ঠা ate করেছিলেন, এবং বাংল! সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থেকে, সেই প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সমৃদ্ধির 


বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকর্ূপে ইতি- 
মধ্যেই রথীনবাবুর স্থান চিহ্নিত হয়েছিলে]। তাঁর বান্মিতা, 
বাচনভুঙগী ও শব্দচয়ন তার বক্তব্যকে স্বচ্ছ, BFE ও প্রাণবন্ত 
করে তুলতে! ala সঙ্গে রথীনবাবুর সম্পর্ক ছিল 
গভীর ও নিবিড় এবং রখীনবাবুর অনেক প্রবন্ধ জয়ত্রীর পৃষ্ঠায় 
প্রকাশের সুযোগও আমাদের হয়েছিল। এই প্রতিভাধর 


avs জযুত্রী, চৈত্র ১৩৭৪ 


বাঙালীর অকাল বিয়োগে একটি, বাঙালী মনীষার ধীর ও 
স্থির অভ্যুদয়ের পথে অকস্মাৎ ছেদ পড়ে গেলো। আমরা! 
Sta বিদুষী সহধদিনী ও citanee পরিবার্বর্গকে মান্তরিক 
o সমবেদনা এবং বিধাতার কাছে তার আত্মার শাভির ae 
প্রার্থনা জানাচ্ছি। 


ইউরী NAA 

পৃথিবীর -প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত রুশের গৌরব, 
ইউরী গাগারিন একটি মামুলী শিক্ষানবীশী বিমান পরি- 
চালনার সময় মহাকাশচারী ইপ্রিনিয়ায় sein ভ ল্যাডিমির 
সেরিওগিন সহ দুর্ঘটনায় গত ২৮শে মার্চ মারা যান। 
১৯৬২র ১২ই এপ্রিল সর্বপ্রথন যেদিন গাগারিন মহাকাশ- 
যানে মহাকাশ প্রদক্ষিণ করেছিলেন সেদিন সমগ্র বিশ্ব 
সচকিত বিদ্ময়ে গাগারিনের এই কৃতিত্বে উদ্বেল হয়ে 
উঠেছিল এবং মহাকাশ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সোভিয়েতের 
জন্ত মহাগৌরবের আসন fae হয়ে গিয়েছিল। গত বছর 
এপ্রিল মাসে মহাকাশচারী কোমারোভের মহাকাশে দুর্ঘটনায় 
মৃত্যু, সোভিয়েত মহাকাশ প্রোগ্রামে প্রথম giaa 
সংবাদ বহন করে এলেছিপ। গাগারিশের মৃত্যু হয়তো 
femsa মমুষ্যবাহী মহাকাশযান প্রেরণের কর্মসুচী 
পিছিয়ে দিলো। 

গাগ।রিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাকাশের সোভিয়েত 
quart সুপরিচিত হয়ে পৃথিবীর মানুষের আপনজন হয়ে 
উঠেছিলেন । গাঁগরিনের মৃত্যুতে তাই শুধু সোভিয়েত রুশের 
অপূরণীয় ক্ষতি নয়, সমগ্র বিশ্ব আজ ভারাক্রান্ত চিত্তে 
গাগারিনের স্বতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। 


GATE করপোরেশনে শিবসেনা 
বোম্বে করপোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হারিয়েছে । বিগত করপোরেশনে নিরগ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাঁর 


উর্ধে আরও তিনটি আসন তাঁদের sate ছিল। ১৪০ 
সদস্য বিশিষ্ট করপোরেশনে এবার কংগ্রেস MIA সংখ্যা 
৬৪ এবং কংগ্রেসের সহযাত্রী রিপাবলিকান দলের সদস্যসংখ্যা 
২, অর্থাৎ কংগ্রেসের স্বপক্ষে ৬৬ জন | কিন্তু তার চাইতেও 
মারাত্মকক্ষপে বিপর্যস্ত হয়েছে সংযুক্ত সোস্যাল, spa? 
ও মার্সবাদী কমুনিদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র 
সমিতি। গত করপোরেশনে এদের AAD সংখ্যা ছিল ৩৪ 
এবং এরাই ছিল সব চাইতে বড় বিবোধী দল। এবার 
এদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এবার এদের সংখ্যা © | 
সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতিকে পরাজিত করে শিবসেনা নামক 
একটি স্থানীয় দল ৪০টি আলন দখল করেছে। এদের 
সহযোগিতায় পি, এস, পি ১১টি আসন দখল করেছে। 
এ-ছাড়া রয়েছে জনসঙ্ঘের ৬টি, স্বতন্ত্র দলের একটি আসন 
লাভ হয়েছে | 

মহারাষ্রীয় ভোটারদের উপর কম্যুনি্ প্রভাব শিবসেনা 
প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে । মহা রাষ্টীয়দের আধিক ছুর্গাতির 
ভিত্তিতে শিবসেনার অভিযান, aye অধ্যুষিত শ্রমিক 
এলাকায় মহারাষ্্রীয় মানপিকত।কে পুষ্ট করে কম্যুনিই ও 
apy বামপন্থীদের ঘায়েল করেছে। শিবসেনার বিপুল 
জয়, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী কিনা সেটাই বিচার্ধ। 
মহারাষ্ট্র মহারাষ্্রীয়দের ae, বাংলাদেশ বাঙালীদের জন্ত, 
আসাম অসমীয়াদের 'জন্ক এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠলে 
ভারতীয় সংহতি জঅনিবার্যভাবে বিপন্ন হয়ে পডবে। কিন্ত 
ভারতীর সংহতির আশ্রয়ে ঘি বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের 
আধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমান সুযোগ স্যরি না হয়, 
জাতীয় মানস ও আঞ্চলিক মানসের যদি Ales বিধান না 
হয়, সমগ্র জাতির ভারসাম্য বিন হয়ে জাতিকে দুর্বল ও 
পঙ্গু করে ফেলবে । আঞ্চলিকতার বিষবৃক্ষ দূর করতে হলে 
afa অসম উন্নতির মুলোচ্ছেদ করে জাতীয় মানসের 
ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্টিত করতে হবে। 
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সম্পাদকীয় 
পশ্চিমবঙ্গে aCe TRAPS! 


ছুই বছরের মধ্যে খাঘে স্বয়ং-সপপূর্ণতা অর্জনের oD 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 
৪০,০০০ অ-গভীর নলকূপ খনন বরে বারোমস ৪ লক্ষ 
একর জাতে জল সেচের সুযোগ স্থষ্টি হবে এবং তার ফলে 
অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন শস্য উৎপাদিত হবে। এই পরি- 
কল্পনার জন্য so কোটি টাকা! প্রয়োজন হবে, যার ব্রিশকোটি 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, বিভিন্ন খাতে feat ata I 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমান এই রাজ্যের জনসংখ্যা 
১৯৬৯ সালে ৪ কোটিতে পৌছাবে। প্রতি বরস্কের দৈনিক 
১৪.৪৩ আউন্স শস্তের প্রয়োজন, এই হিসেবে এ বছরের 
শেষে রাজ্যের প্রয়োজন হবে ৬০ লক্ষ টন শস্য । শতকরা 
দশভাগ বীজের জন্ত অপচয় হিসাব করলে বছরে শস্যের 
প্রয়োজন হবে ৬৬ লক্ষ টন। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় 
শত্তের উৎপাদন প্রায় ৫০ লক্ষ টন। সুতরাং আগামী বছর 
প্রয়োজন ABITS হলে আরও ২০ দক্ষ টন BIE | 

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ একর জমিতে 
চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৩১ লক্ষ একরে সেচ ব্যবস্থা 
রয়েছে। কিন্তু বারোমেসে সেচের মাত্র একলক্ষ একরে 
ব্যবস্থা রয়েছে তাই আরও ৪ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা 
করতে সরকার Groth হয়েছে। একটি নলকূপ খননের 
জন্য ৫৯০০ টাকা ব্যয় হবে এবং যে চাষীর TAH ৫ 
একর জমি আছে তারাই কো-অপাখ্টিত ব্যাঙ্ক থেকে এই 
পরিম!ণ খণ নিতে প|রবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 
পরিকল্পনা কাঁগজে-কলমে খুবই উপযোগী মনে হলেও, 
প্রয়োগের দিক থেকে কতট। সার্থক হবে সেটাই লক্ষ্যণীয় | 


স্লীকারের অরাজকত। 
পাঞ্জাবের স্পীকার গত ৭ই মার্চ অকস্মাৎ দুই মাসের জন্য 


বিধান সভা মুলতবী বরে সাংবিধানিক অরাজকতার ee 


পি 


করেছেন। পূর্বের দিন তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থ। প্রস্তাব 
পেশ করা হলে ১০২-সদস্ত বিশি সভার ৫৬ জন দেই 
প্রস্তাবের সমর্থনে উঠে দীড়ালে প্রস্তাবটি আলোচনার ow 
গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি আলোচনার wy দিন ধার্য করতেও 
স্পীকার স্বীকৃত হল। কিন্তু পরের দিন বাজেট আলোচনার - 
মাঝখানে ata বিধান সভা! মুলতুবী করে দেন। একটি 
afea বলে পাঞ্জাবের গভর্ণর ম্পীকারের সভা যুলতুবী 
করার ক্ষমতা বাতিল করে সভার হাতে এই ক্ষমতা se 
করেন। রাজ্যপাল সভা মুলতুবী করে পুনরায় সভা আহ্বান 
করলে সেই সভা বেআইনী এই অজুহাতে স্পীকার পুনরায় 
সভা ছুই মাসের জন্য যুলতুবী করে চুড়ান্ত সাংবিধানিক 
অরাজকত! WE করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার ক্ষমতা 
বহিভূর্ড কাল করে যে 'ভাবে বিধানসতার কঠরোধ 
করে সভার সার্বভৌমত্ব শাসন বিভ্তাগের পায়ের তলায় 
লুটিয়ে দিয়েছিলেন, পাঞ্জারের স্পীকারও সে-পথ ধরেছেন। 
প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করে এবং বিধান সভার 
নিয়মকানুন পরিবর্তন করে অবিলম্বে স্পীকারদের ডিক্টেটারীর 
CHAIR বন্ধ করতে হবে। 

nels লোকসভার স্পীকারের উদ্ভোগে বিধান সভা ও 
পরিষদের স্পীকার ও সন্তাপতিদের বৈঠকে লোকসভার 
অধ্যক্ষ এই সমন্তাটির উপর প্রবলভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফে 
সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন স্পীকার সম্মেলন প্রায় তার 
সবটাই গ্রহণ করেছেন। | 

"এই সম্মেলন মংব্ধানে বিভিন্ন পর্যায়ে শাসন বিভাগ ও 
পরিষদীয় বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক আলোচনা 
করে পশ্চিম বঙ্গের ও পাঞ্জাবের অধ্যক্ষের আচরণের নিন্দা 
করে তাদের বিধান neta ক্ষমতাহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত 
করেছেন। স্পীকারের মুলতুবী করবার ক্ষমতা সীমিত করবার 
সুপারিশও এরা করেছেন। এর] দ্বার্থহীনভাবে বলেছেন 
্পীকারের কর্তব্য বিধান সভা চালু রাখা এবং পরিচ(লনা 


are 


ari, চৈত্র ১৩৭৯ 


করা। মন্ত্রীসভা সংখ্যালধিষ্ঠ কিনা তার যাচাই হবে 
বিধান সভায়, রাজ্যপ|লের নিরিখে নয়। এবং বিধান সভা 
আহ্বানের দিন ধার্ষেরও চুড়ান্ত দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী 
সভার, রাজ্যপ|লের A | 

লোকসভার অধ্যক্ষ পরিষদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অগ্রবর্তী 
হয়ে যে দায়িত্ব প্রহপ করেছেন সেজন্ত তিনি গণতন্ত্রের সকল 
কল্যাণকামীদেরই ধন্তবাদার্হ হবেন। 


বিহারে পটপরিবর্তন 

গত ১৮ই মার্চ বিহার বিধান সভায় আবার পট পরিবর্তন 
হয়েছে। ১৬৫-১৪৮ ভোটে বিদ্ধ্যেশরী প্রসাদ মগুলের 
শোষিত দল সরকার পরাজিড হয়েছে। গত ২৫শে জানুয়ারী 
১৬৩-১৫০ ভোটে দশম|সের যুক্ত ফট সরকার পরাজিত হয়। 
CHS eraa কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী Areng 
যে সাংবিধানিক কারচুপী করে বিধান পরিষদে সরকারী 
মনোনয়ন দিয়ে মুখ্যমনত্ীত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, 
সে কারণে এই সরকারের পতনে একটি গভীর সাংবিধানিক 
অনৈতিকতার সঙ্গত পরাজয় হয়েছে। কংগ্রেস দলে? 
কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ৪ বিশিষ্ট নেতার মণ্ডল মন্ত্রীসভার 
বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভই এই মস্ত্রীসভার পতনেত্র আগু 
কারণ। এরা কংগ্রেস দলত্যাগ করে বিহার atesa 
কংগ্রেস দল নামে যুক্ত ফ্রণ্টের শরীক হয়ে প্রাক্তন কংগ্রেপী 
মন্ত্রী তোলা পাসওয়ান Mila নেতৃত্বে নুতন যুক্ত ফ্রণ্ট 
সরকার গঠন করেছে। প্রথমত শ্রীশান্্রীকেই এই যুজস্রণ্টের 
নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল, শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিং-এর 
পরিবর্তে। পরে দেখা গেল যুক্ত SD পরিষ্দীর দলের 
এবং যু ফ্রন্টের নেতা যথাক্রমে SAM ও শ্রীসহামায়া 
প্রসাদ fae নির্বাচিত হয়েছেন। ক্ষমতার এই দ্বৈতত', নুতন 
সরকারের দুর্বলতার WA বহন করছে। এই সরকারের 
আয়ুও ক্ষণস্থায়ী HPS! | ২ 


বেকার ইঞ্জিনিয়ার 

ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকারী ভয়াবহ রূপ ধারণ 
করেছে । ভারতবর্ষে এযাঁবৎ ৪০১০০ ইঞ্জিনিয়ার--ভাদ্গের 
মধ্যে ৩৩,৫০০ জন ডিপ্লোমাধারী এবং ৬,৫০০ জন ডিগ্রিধারী 
-বেকার হয়েছেন এবং এই জুনের মধ্যে আরও ৫০ হাজার 
তাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। ইঞ্জিনিয়ারীং পড়বার জন্ত ভর্তির 
সংখ্যা অবিলম্বে না কমালে ৭৩-৭৫ সালে অথবা ৭৮-৭৯ 
সালে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর আধিক্য দেখা দেবে। বদি দেশের 
আধিক স্থিতির উন্নয়নের eta গত পনের বছরে শতকরা 
৩ ভাগ থেকে শতকরা ৯ sqai so ভাগে বৃদ্ধি করা 
যেতো, তবে ইঞ্জিনিয়ারদের বেকারত্ব ভয়াবহ হে।তো না। 

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্সে 
ইঞ্জিনিয়ারদের ভতির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অথচ তাদের 
কর্মনংস্থানের ow বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রোজেক্গুলির কাজ 
বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই ভয়াবহ অবস্থার P হয়েছে । যে 
শব পরিকল্পনায় প্রচুর ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগের অবকাশ রয়েছে 
সেগুলি অবিলম্বে আরম্ত করে দেশের বহু মেধাবী তরুণের 
জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশ! দুর করবার জন্ত ভারত সরকারকে 
কাল বিলম্ব না করে এগিয়ে আসতে হুবে। বেকার 
ইঞ্জিনিয়ারদের সাম্প্রতিক বিক্ষো এই ব্যর্থভাবোধে 
চিন্কিত। শিক্ষামন্ত্রী ৪২ কোঁটি টাকা ব্যয়ে যে টেকনিক্যাল 
কোরের পরিকল্পনা করেছেন, তা একেবারে অবান্তব। 
কারণ এই কোরকে ফলপ্রস্থ কাজে নিয়োগ করতে হলে আরও 
প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া বেকার 
ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অর্থগঙ্গতির স্থষ্টিতে অন্তান্ত বেকার 
গোঠিদের জন্তও সেই সঙ্গতি Ba দাবী উঠবে। এই 
ধরণের অর্থব্যয় করে তার বিনিময়ে উৎপাদনমূলক সম্পদ না 
পেলে একদিকে যেমন প্রচুর অপচয়ের সন্মুখীন হতে 
হবে, অন্তদিকে পরিণামে এদের মধ্যে হতাশা আরও বেশী 
বৃদ্ধি পাবে। 
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৭৮৭ সম্পাদকীয় 


সাম্প্রদ্বায়িক দাক 

গত ১৫ই মাৰ্চ কলকাতায় হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দানা দেখা 
দিলে mast ও বে-সরকারী চেষ্টায় অল্প কয়েকদিনের 
মধ্যে ত। প্রশমিত হয়। গত ১৭ই মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য 
উপক্রুত অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর অঘোষিত সফর শাস্তি পতিষ্ঠার 
উদ্োগে সহায়ক হয়েছে । এলাহাবাদেও দাঙ্গা হয়ে গেছে 
একই সময়ে। কিছুদিন পূর্বে কাছারেও অনুরূপ ঘটনা 
ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন যুগিয়ে 
বিশৃঙ্খল! Ba পেছনে পাকিস্তান ও sale ধবংসাত্বক- 
কারীদের কতটা হাত আছে, দেশের অভ্যন্তরে সাশ্প্রপায়িক 
গোষঠিদেরও ব| কতটা! সংযোগ আছে, তা অবিলম্বে খু'জে 
বার করে বে-আইনী কার্যকলাপ বিরোধী আইন প্রয়োগে 
তাদের দমন করতে ACA | 


ভারভ সীমান্তে চীনের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি 


প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ১৯৬৭-৬৮ সালের বাধিক রিপোর্টে 


ভারত সীমান্তে চীনের বধিত সামরিক তৎপরতার 
এবং চীনের আনবিক সমরান্রের ga উদ্ভোগের 
ফলে ভারতবর্ষের সীমান্তে বিপদ ws বৃদ্ধি সম্পর্কে 
সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর সীমান্তে চীনের 
অবস্থান অধিকতর শক্তিশালী কুরে পূর্ব সীমান্তের ছুই 
দিকেই বিদ্রোহীদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করছে। এ ছাড়া ভারত সীমান্তে চীন-পাকিস্তানের যৌথ 
সামরিক সংঘাত সম্পর্কে উল্লেখ করে রিপোর্টে এ কথাও বলা 
হয়েছে চীনা বিপদ দীর্ঘমেয়াদী হলেও, পাকিস্তানী বিপদের 
কতকগুলি উপাদান এর প্রকৃতি দীর্ঘমেয়াদী করে তুলতে 
পারবে না। - 


আসামে নাগ। অঞ্চলে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


পৃথক নাগ।রাজ্য ও ets পাহাড়ী রাজ্য গঠনের জন্ত 
প্ররোচনার পশ্চাতে যে চীনাদের প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে, 


B 


aia ধৃত বোমা ও seki চীনা চিহ্ন থেকেই Ot বোঝা 
গেছে। বিদ্রোহী নাগাদের মধ্যে কেউ কেউ চীনে 
RAAF কাজ শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে এসেছে । নাগ! 
বিদ্রোহীদের থেকে ধ্বংসাত্বক কাজে শিক্ষা গ্রহণ করে 
ফেরার পথে শিবসাগর জেলার পানিনোরা গ্রামের বাপুতে 
সৈকিয়া ধৃত হলে এরকম আরও তেরজনকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। সাম্প্রতি আসামে ধৃত ব্যজিদের সঙ্গে 
মার্ক্সবাদী কয্যুনিষদের সম্পর্ক আছে বলে জানাও গেছে। 
স্থতরাং সীমান্তের এপারে ভারতের অত্যন্তরেও যে চীন! 
অমুচরদের অবিসম্বাদী অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনে! 
সংশয় নেই। 


উত্তর প্রদেশে-বাষট্রপতভির শাসন 
১৫ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশের বিধান সভা বাতিল করে 
দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষিত হয়েছে । গত ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে বিধান সভা সাময়িকভাবে 
বাতিল করে দেওয়া হয়। সরকার গঠনের ow প্রায় দুই 
মাস সময় দেবার পর “সংযুক্ত বিধায়ক দল" কিম্বা কংগ্রেস 
কোনো পক্ষই স্থিতিশীল সরকার গঠনে সমর্থ নয় এই 
অজুহাতে রাজ্যপাপণের অনুমোদন ক্রমে বিধান সভ। 
বাতিল হয়েগেল। বিধান সভায় কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, 


আদৌ কারো কোনো গরিষ্ঠতা আছে কিন! সেটা যাচাই হবে 


বিধান সভায় ভোটে, রাজ্যপালের অনুমানে নয়। বিধান 
সভার প্রাধান্তের নীতি উত্তরপ্রদেশেও লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় 
সরকার পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভিস্তিমুলকে আর একবার আঘাত 
করলেন। 


মুনেরে বিষাক্ত গঙ্গার জল 
বারৌণী তৈল শোধান/গারের আবর্জনার সঙ্গে পেট্রোল 
ও গ্যাস গঙ্গার জলে নিক্ষিথ হয়ে যেমন গঙ্গাবক্ষে 


১৮ আয়তী, চিত্ৰ ১৩৭৪ 


অগ্নিকাণ্ডের স্থষ্টি করে কয়েকটি নৌকা ও গাধাযোট পুডিয়ে 
দিয়েছে, তেমনি yaaa নিকট গঙ্গার জল দুষিত হওয়ায় 
সমগ্র ACA সপ্ডাহকাল জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া ZT | 
ফলে গোটা মুঙ্গের শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং 
শহরের মানুষ দারুণ জলকষ্টের সম্মুখীন হয়। কলকারখানা 
আবর্জনা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়ে গঙ্গার জল দূষিত হওয়া সম্পর্কে 
পূর্বেই কেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রহণ কব! হয় নাই, 
সেটাই গভীর বিস্ময়ের। এই ধরণের মনুষ্যুহ্থট বিপদের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই দায়িত্ব 
রয়েছে এবং অবিলম্বে এ-সম্পর্কে তদত্ত করে কাদের 
WARS ও অবিষৃষ্যকারিতায় এ-ধরণের ঘটনা ঘটতে 
পারে তাঁর মীমাংসা করতে হবে | 

উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বাংলায় গঙ্গার ছুই কুল জুড়ে 
কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং তাদের আবর্জনা গঙ্গার জলে 
নিক্ষি হয়ে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। গঙ্গার 
দুই ভীরবর্তী অধিবাসীদের জীবন যাতে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন ন! 
হয় সে সম্পর্কে অবিলম্বে NSS] BAVA করতে TI | 


পি, এস, পির যুক্তক্রণ্ট ott 

রায়গঞ্জে রাজ্য পার্টি সম্মেলনে পি, এস, পি যুক্তফ্রন্ট 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত MATS) মাসে 
কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে যক্তফ্রণ্ট- 
গুলিকে আত্মঘন্থক্রিইরূপে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এই 
দলকে যত Àa সম্ভব Fy ও তাদের চক্রের সহযোগ 
ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । তাছাড়া কংগ্রেসকে 
পরাজিত করবার এবং জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদী 
বিরোধী শকিগুলিকে খর্ব করবার we জাতীয়তাবাদী 
দেশপ্রেমী শক্তিগুলির সংহতি সাধনে সচেষ্ট হতে বলেছিল ; 
তা সম্ভব ন। হলে পি, এস) পি একলাই চলবে এ-কথও বলা 
হয়েছিল। & 


রায়গঞ্জে কানপুর প্রন্তাবকেই পি, এস, পি পরিপূর্ণতা 
দিয়েছে। geada আত্মপরায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি ও 
FHM এবং তার অমুচর্দের সহযোগ ত্যাগের যে নির্দেশ 
কানপুব সম্মেলন দিয়েছিল, ahaa তা কার্যকরীরূপ নিল | 
অভঃপর পি, এল, পি অকংগ্রেসী, অ-সাশ্রদার়িক, পু'লিবাদ- 
বিরোধী জাতীয়তাবাদী দলগুলির সংহতি সাধনে চে্টিত 
হবে। Sl সম্ভব লা হোলে নিজের শক্তির উপর ভর করে 
পি, এস, পি অগ্রসর হবে। লীতিবিহীন রাজনীতির ব্যুহ 
ভেদ করে পি, এস, পি অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে পথ 
দেখিয়েছে। আদর্শবর্জন ও.দলবর্জন রাজনীতি ও রাজনীতিক 
সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে অনীহ। স্থষ্টি করেছে, তার ফলে 
অ-গণতাস্িক শক্তির প্রভাবই বৃদ্ধি পাবে । আদর্শভিত্তিক 
রাজনীতি, রাজনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার 
মনোভাব যদি কিছুমাত্র দুর করতে পারে, তবেই পি এস, 
পি”এর এই পদক্ষেপ সার্থক। পি এন, পি দৃঢ়তার পরিচয় 
দিলে সে-সস্তাবন! রয়েছে | 


পশ্চিম বজে প্রাথমিক শিক্ষা 
গত ২৫শে মার্চ পশ্চিম বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষ 
থেকে দিল্লীতে বি ক্গাভ প্রকাশ mal হয় এবং রাষ্ট্রপতির 
নিকট তাদের পক্ষ থেকে 'ছয-সদন্য বিশি্ একটি প্রতিনিধি 
দল একটি স্মারক লিপি দাখিল করেন। পশ্চিম বাংলায় 
প্রাথমিক শিক্ষা এখনও আবশ্যিক ময়, বিনা বেতনেও নয়। 
কলকাতায় গত বিশ বছরে একটিও নুতন প্রাথমিক বিস্ঞালয় 
স্থাপিত হয় নাই, প্রাথমিক শিক্ষকদের জবস্থ। শোচনীয়। 
শতকরা মাত্র ৩৮ ভাগ শিক্ষক শিক্ষপপ্রাধ। শহর ও 
প্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষ। নিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিক আইন 
প্রণয়ণের দাবী বহু পুরাতন । সে-সম্পর্কেও কিছু করা হয় 
নাই। শিক্ষকদের wy বেতন ও ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারীদের বেতন ও ভাত! অনুপাতে দাবী করা হয়েছে। 
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সম্পাদকীয় 
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কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও পশ্চিম aala প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় 
অবস্থা স্বীকার করে বলেছেন যে শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজ্য 
সরকারের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত, কেন্দ্র তাদের সাহায্য 
করতে পারে মাত্র, এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুরুতর ক্রটিগুলির 
কিছু কিছু নতুন পরিকল্পনায় সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে। 
প্রাথমিক শিক্ষা! সম্বন্ধে কেন্দ্র কিম! ates কোনো সরকারেরই 
স্তোকবাক্যে সময়ক্ষেপণ করা চলবে না। জাতির কৃষি, শিল্প, 
প্রশাসন সকপ উন্নতির ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা । সুতরাং, 
অগ্রাধিকার দিয়ে Sta সর্বাঙীন উন্নতির ব্যবস্থ। করতে হবে। 


হাসপাতালে ধনুষ্টঙ্কার 
নীলরতন সরকার হাসপাতালে ও আর, fa, কর 
হাসপাতালে অন্ত্রোপচারের পর রোগীরা sigta রোগে 
আক্রান্ত হবার কালে মারাত্বক অবস্থার স্ুষ্টি হয়েছে। 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অস্ত্রোপচার বন্ধ করে দিয়েছেন এবং 
সরকার থেকে তদন্তের ব্যবস্থ। হয়েছে। তদন্তের ফলাফল 
যাই হৌক না কেন হাঁসপাঁতালে অস্ত্রোপচারের রোগীর 
HARTA আক্রান্ত হবার সংবাদ হাসপাতালগুলি যে মৃত্যুর 
ফাঁদ সে কথাই CHAT করছে। হাঁসপাতাপগুলি সামগ্রিক- 
ভাবে, অস্ত্রোপচারের ঘরগুলি এবং অস্্রসমূহ বীজামুযুক্ত 
করবার জন্য অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 
Sey জনমতের রোষ হাসপাতালের প্রশাপন বিপন্ন করে 
তুলবে। i 
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জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়ী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাঁধিক সডাঁক seo} garth 
৪'৭৫। যে কোনো মাপ থেকে গ্রাহক হওয়া ate বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয না। 


লেখকদের জন্য 
১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 
২, লেখা পরিফার হরফে ফুলস্ক্যাপের এবপৃষ্ঠায় লিখে 
e পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 
৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 
শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার ae আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে THA) পাওয়] যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাভা-৪৭ 
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In old French tt was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it Is SUKKAR and. 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind “rom the neolithic age. ` 

Today SUGAR usually means 37518111119 sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 


Issued by: 


UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR 
MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW 
SWADESH! SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS 


LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD. 
N Managing Agents: 
/BIRLA BOMBAY PYT. LTD. 
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Siew ife=s পু 
সুনীল দাস 


বুদ্ধাপেন্ত বৈঠক . 
কিছুদিন পূর্বে mees metè aye দেশের 
ACHAR হয়ে গেল। এই সম্মেপনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক 
কম্যুনিই আন্দোলনের ARPA নেতৃত্বে সোভিয়েত রুশের 
পুনঃস্কাপনার উদভ্ভোগে sis দলগুলির শীর্ষ সম্মেলন 
অনুষ্ঠান। চীন-রুশের প্রকাশ্য ছন্দের পর ১৯৬৩ শালে 
শেষবারের মত চীন। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা মস্কোর 
দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ত্যাগ করে চলে আলে। তারপর এ যাবৎ 
এই ছুই শিবিরের, নৈকট্য দুরে থাকুক, ফাটল ক্রমশই 
বৃদ্ধি পেয়েছে । চীন! শিবিরের সঙ্গে আলবামিয়ার' সম্পর্ক 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ | উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েখনাম ও কিউব। 
এই a শিবিরের আপিজন থেকেই নিজেদের বাচিয়ে 
চলেছে। যুগোশ্লাভিয়া. তো বছদিন যাবংই ইালিনের 
নাগপাশ লঙ্ঘন করে সদর্পে এগিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে 
ROSS এই দেশের সঙ্গে মৈত্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন 
এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হলেও চীন-রুশ 
TY যুগোশ্লাভিয়া কখনও মক্ষোর শিবিরে আসন গ্রহণ 
করে নি, যদিও চীনের নীতির প্রবল সমালোচকরূপে 
যুগোশ্লাভিয়া চীনের বিষোদগারে জর্জরিত হয়েছে। 
Tees এর! faa হয় নাই। জাপানের ayh 
দলও ALL . 


রুমানিয় 2 বহুকেন্দ্রিকভার জনক 
বুদ্াপেন্তে স্থির হয়েছে আগাশী নভেম্বর-ডিসেম্বরে 
চৈত্র ২ 


মস্কৌতে কম্যুনিষ্ট শীর্ষ লন্মেপন অনুষ্টিত হবে। এই সিদ্ধান্ত 
cea দেশের সম্মিলিত আলোচনার ফলশ্রুতি। রুমানিয়া 
TAS সম্মেলন থেকে বার হয়ে যায় এবং মঙ্কৌ সম্মেলনে 
যোগ দেবে কিনা সে-সম্পর্কেও গভীর সংশয় রয়েছে। 
রুমানিয়ার মত হোলো কোনে! সম্মেলনে এক বয্যুনিই পার্টি 
অপর কম্যুনি্ পার্টির সমালোচনা করলে রুমানিয়া সে- 
সম্মেলনে যোগ দেবে না। রুমানিয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল 
আন্তর্জাতিক pd সম্মেলনে চীনা কম্যুনি্ পার্টির 
সমালোচনা না হয় এবং এরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখা। তাছাড়া, পূর্ব ইউরোপে রুশ-নিরপেক্ষ অবস্থান 
ও রুমানিয়ার পক্ষে দুর্মহ সমস্যা । একমাত্র চীন-সোভিয়েত 
বিরোধের হুযোগেই রুমানিয়ার পক্ষে পূর্ব ইউরোপে রুশ- 
নিরপেক্ষ qey অবস্থান সম্ভব। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর 
সোভিয়েত রুশ যুদ্ধের খেসারতের নামে রুমানিয়া থেকে 
বহু কারখানা, Atle সমূলে উৎপ|টিত করে জাহাজ 
বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে এসেছে। রুমানিয়ায় 
কোম্পানীর পত্তন করে তাদের উৎপাদিত মাল জবরদস্তি 
সোভিয়েত রুশে রপ্ডানি করিয়ে খেসারতের ক্ষতিপূরণ 
করেছে। রুমানিয়ার শিল্পায়নে ই/লিনের আমলে সোভিয়েত 
রুশ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রুশ শিল্পের জন্তু ক|চাম!লের 
যোগানদারের গর্যায়ে রুমানিয়ার অর্থনীতি অবনমিত রাখবার 
চেষ্টা! করেছে। সুতরাং, সে।ভিয়েত রুশের আওতার বাইরে 
শ্বনির্ভর aphid আন্দোলন wa অনিবার্ষতা রুমানিয়া 
স্বীয় অস্বিত্বের খাঁতিরেই বোধ করে এসেছে এবং বর্তমান 


axl, চৈত্র ১৩৭৪ 


৭৯২ 


কুশ-চীন সংঘাতের পটভূমিতে spa আন্দোলনে 
সোভিয়েতের অসপত্ব নেতৃত্ব জন্বীকার করে আন্তর্জাতিক 
কম্যুনিঃ আন্দোলনের বহুকেন্সিকতার অন্ততম জনকরূপে 
pfn কমু)ুনিষ জগতে স্থান করে নিয়েছে। 

যুগোশ্লাভিয়া অবশ্য এ-পথের প্রথম পথিক । অ ন্তর্জাতিক 
কম্যুনি্ট আন্দোলনে মস্কোর এককেন্সরিক ক্ষদতার বিরুদ্ধে 
বহুকেন্দ্রিফ আন্দোলনের দাবী দুর্বার হয়ে ওঠার স্বাক্ষর 
বুদপেস্ত সম্মেলনে রুম|নিয়া বহন করেছে। ইতানীর 
কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এই আন্দোলনের জনক বল! ষেতে পারে। 
অবশ্য যুগোশ্লাভ pfa পার্টির পর। বুদাপেন্তে এই 
বহফেন্লিক প্রবণতাকে আপাতদ্ৃষ্টতে নেনে নিয়েও wha 
নেতৃত্ব aaa রাখবার কৌশল নিহিত রয়েছে সোভিয়েত 
wea মনোভাবে। এই বহছকেন্দিকতার দুর্বার দাবীর 
Pals স্বরূপ ফোভিয়েত রুশ প্রতিনিধিদের নেতা স্থশলভ 
বুদ্াপেত্তে বলেছেন “neither daring tho prepara- 
tion of such a conference nor at the conference 
itself can we at all think of denouncing or 
‘excommunicating’ the 
- communist movement? এই ঘোষণার পর A 
সম্মেলনে মাওবাদের নিন্দ! সম্ভব হবে না! তা না হলেও 
mA এই শীর্ষ সম্মেলনের অনুষ্ঠঠন আন্তর্জাতিক apa? 
আন্দোলনে মস্কোর নেতৃত্ব যে আজও কার্যকরী সে কথ। 
পৃথিবীর অধিবাসীদের স্মরণ কবিয়ে দেবে এবং এই কয্যুনিষ্ 
সংহতি প্রয়োজনমত চীন ও পশ্চিমী রাষ্রগুলির বিরুদ্ধে 
ব্যবহারের HW ACTA হাতিয়াররূপে কাজ করবে। 

কিন্তু মস্কোর পথ অথচ ner নয়। পৃথিবীর কমবেশী 
৯০টি কয্যুলি পার্টির মধ্যে মাঝ ৬৭টি বুদাপেন্তে প্রতিনিধি 
পাঠিয়েছে । ১৪টি ape দ্েশের_যেখানে কম্যুনিষ্টরা 
শাসন ক্ষমতায় আসীন-_ মধ্যে ৬টি দেশের প্রতিনিধি বৃদাপেন্তে 
অমুপস্থিত ছিপ। উপস্থিতদের মধ্যে রুমানিয়া সম্মেলন 


any party from 


“হয়ে উঠবে না, তা নিশ্চিত বলা যায় না। 
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বর্জন করে চলে যাঁয়। যদি রুমানিয়। সস্ধৌতেও অনুপস্থিত A 


থাকে, ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টি কি করবে বলা যায় না। 
কারণ বহুকেন্দ্রিকতার ঝটিকা কেন্দ্রুরপে ইতালীয় বম্যুনিষ্ট 
পার্ট কখনও মক্ষৌর আধিপত্য যেনে নিতে চাইবে না এবং 
এমন কি সমান মর্যাদা সম্পন্নদের মধ্যেও মক্ফৌকে উচ্চতর" 
মর্যাদা দিতে ইতালীয় কমু/নি্ পার্ট নারাজ। চেক্‌ agfa 
পার্টি বুগাপেত্তে মক্ধৌোর ১৯৫৭এর ঘোষণা! ও ১৯৬*এর 
বিবৃতিগুলি ভ্রান্ত বলে বাতিল করতে চেয়েছিল । বুদাপেন্তে 
চেকদের এই দাবী অবশ্যি সমর্থন পায় নাই। কিন্তু ACR 
সম্মেলনে পরিবতিত অবস্থায় যে এই দাবী আবার সোচ্চার 
সে-শীর্ষ বৈঠকে 
হয়তো এ-সম্পর্কে আরও দাবীদার দেখা দিতে পারে। 
ইতালীর কম্যুনিষ্ট পার্টির কথাই ধরা যাক। তার; বুদাপেন্তে 
এ সম্পর্কে লীরব ছিল। কিন্তু এই নীরবতা তাদের শেষ 
কথা নাও হতে পারে। কিন্তু মক্ষৌও চতুরতাঁয় কম যাঁয় না। 
হয়তো “পর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধ, Cale’ নীতি গ্রহণ করে 
বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নি নিজ জাতীয় স্বার্থের 
ভিত্তিতে স্বাধিকার দিয়েও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে 
AHA প্রচ্ছন্ন নেতৃত্ব আরও MRSA করবার কৌশল 
আবিফার করবে। স্থশলভ তাঁর ইদ্দিতও দিয়ে রেখেছেন। 
আন্তর্জাতিক কম্যুনিই আন্দোলনের বর্তমান লক্ষ্য ও কার্যক্রম 
কি হবে গে সম্পর্কে একটি নুতন দলিল রচনার কথা HTS 
বলে রেখেছেন? “The adoption of such a docu- 
ment would be the logical result of the big 
work we are commencing here at Budapest |” 
এই নূতন দলিলের সুক্ষ্ম শৃঙ্খলে বিভিন্ন দেশের কয্যুনিঃ 
আন্দোলন Stal পড়লেই acala উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। 


চেকোঙ্লোভাকিয়ার রক্তপাতন্ধীন বিচীব 
কিন্তু ইতিমধ্যেই faataa পতাকা উড়তে সুরু করেছে 


৯ | 
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ayo 


~ 


্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট 


পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি কয্যুনিঃ রাষ্রে। গত জানুয়ারী 
মাসে চেক কম্যনি্ পার্টির নেতৃত্ব পদ থেকে ালিনের সহচর 
নভেতনি বিদায় নিতে বাধ্য হয় এবং ভুবচেক তার স্থপবর্তী 


ans 


হয়ে কম্যুনি পার্টির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে। নভোৎ্নির- 


সমর্থক এবং সেনাবাহিনীর প্রধান রাগনীতিক কর্মকতা 
মেজর জেনারেল জান সেজনা নভে!ৎনির সহায়তার ow 
সেনাবাহিনীকে কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু 
ভুবচেক-এর সাফল্যের গর সেজনা আমেরিকায় আশ্রয় 
নিয়েছে। সেনা মস্কোর অনেক সামরিক গোপন তথ্য 
জানতো । সেই কারণে সেজনার পলায়ন মক্ষৌর উদ্বেগের 
কারণও হয়েছে। 

শ্লোভাকিয়াণ অধিবাপী আলেকজাদ্দার ডুবচেকের 
চেক্‌ BUA পার্টিতে ক্ষমতা দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই 
চেক কম্যুনি্ট দল ও চেক SHAT সরকার থেকে প্রাচীনপন্থী 
বম্যুনি্টরা দ্রুত উৎসাদিত হয়েছে। গত জানুয়ারীতে 
নভোৎনির পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়নের পরই 
তার ক্ষমতালোপের দিনগুলি ঘনিয়ে এসেছিল। ষ্টালিনের 
আমলে যারা একবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রাণহানিও 
অবিলম্বে ঘটেছে। কিন্তু gosa ARINC wa পর 
থেকে বিরোধীদের meal জীবনহ।নিয় পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত 
না হয়ে, অপমান ও অসম্দানের বোঝা নিয়ে পুরাতন 
আমলের নেতৃত্বকে বিস্বৃতির অন্তর।লে সরে যেতে হয়েছে। 
WAFS, WHS, কাগানোভিচ তার সাক্ষ্য বহন 
করছে, যদিও বেরিয়ার মৃত্যুদণ্ড তার ব্যতিক্রম | 

নভোৎনির ভাগ্যেও পরাজয় ক্রুত ঘনিয়ে আস'ছল, 
তার যথেই পূর্বাভাস পাওয়। গেছে। পার্টি সম্পাদকের 
পদ থেকে নভোতনির বিভাড়নের পর লেখক ও 
সাংবাদিকের দলবদ্ধভাবে অধিকতর খাঁধীনতার দাবীতে 
সোচ্চার হয়ে ওঠে। “সমাজবাদী গণতস্ত্রীকরণের” 
(“Socialist demooratisaion”) তুমুল আলে|চন] ও বিতর্ক 


সমগ্র চেকোষ্লোভাকিয় উত্তাল হয়ে ওঠে। ্রালিনীঘুগের 
কঠোর নিয়ন্ত্রণের বাধ ভেঙে নমনীয়তার নব জাগরণের মুখে 
ছাত্র, সাহিত্যিক লেখক, সাংবাদিকদের অবিসংবাদী ভূমিক! 
রয়েছে। aerfa যে সাহিত্যপত্র নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, 
ASLO ফেব্রুয়ারী তারিখে তারই স্থসবর্তী নূতন সাহিত্যপত্র 
আত্মপ্রকাশ করে। এই সাহিত্যপত্রে বয্যুনি্ট শাসনে যা 
অভাবনীয় সেই স্বাধীন নির্বাচনের দাবী ওঠে এবং 
আন্তর্জাতিক crea চেফোশ্লোভাকিয়ার নিরপেক্ষতা দাবী 
করে। ডূবচেক সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধও শিথিল 
করে দেন। 

ডুবচেকের গতি-প্রক্কৃতি অধীরভাবে লোভিয়েত রুশের 
নেতৃবর্গ লক্ষ্য করতে থাকেন। ১৯৫৬ সালের হাদেরীর বথ। 
তাদের মনে পড়ে। Bia নেতৃত্বে হােরীতেও ষ্টালিনী 
নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে চিন্তার ও সাংস্কৃতিক বিভ্রোহ দুর্বার হয়ে 
উঠে হাঙ্গেরীর জীবনের উপর সোভিয়েতের আধিপত্য 
নির্ব।সনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সোভিয়েত রুশের বম 
থেকে Rta স্বাধীনতার দুরন্ত আকুতি হালেরীর বুদ্ধি- 
জীবীদের, তকুণদের বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করে। সেই 
বিদ্রোহ দমন করতে হাঙ্গেরীর উপর সোভিয়েত ট্যাঙ্ক 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পোভিয়েতের সেই নির্মম অত্যাচারের 
mecha এগিয়ে চলেছিলে। giada কযুযুনিষ্ট পার্টির 
জানোস tinal সেদিন সোভিয়েত রুশে ক্ষমতায় আসীন 
ছিলেন উ!ণিন ay ক্লুশ্চেভ, যিনি সোভিয়েত ayfa 
পার্টির ঘ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে ষ্টালিনী আমলের নির্মম 
অত্যাচার ও সন্ত্রাসের কাহিনী উদঘ।টন করে সোভিয়েত 
MCA জনজীবনে নমনীয়তার CG বইয়েছিলেন। 

ডুঝচেক সে।ভিয়েত উদ্বেগকে প্রশমিত করতে চাইলেও 
চেকো্রেভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতম্রীকরণের 
ছুর্বার দাবীর সামনে ই!গিনী আমলের কট্টর পদ্থীদের একে 
একে বিদায় নিতে হোলে! এবং শেষ পর্যন্ত নভোত্যান 


জয়ী, চৈত্র ১৩৭৪ 


bl) 


চেকোগ্লোভাঁক sys পার্টির প্রিসিডিয়ামের পদ থেকে 
শুধু যে অপসারিত হলেন তা নয়, গত ২১শে মার্চ 
চেকোষ্লোভাকিরায় প্রেসিডেন্টের পদ থেকেও সরে দীড়াতে 
বাধ্য হলেন। তার'স্থলবর্তা হলেন ডূবচেকের প্রস্তাবক্রমে 
৭২ বৎসর বয়ঞ্চ সুপরিচিত সেনাধ্যক্ষ লুডভিগ wate | 
চেকোক্পোত।কিয়ায় সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
পরিবর্তনের neta পার্শ্ববর্তী sais  কয্যুনিই 
ate স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের ঢেউ তুলবে। খাস 
চেকোক্লে'তাকিয়ার পরিবর্তনের সুচন! লক্ষ্য করে একজন 
কুটনীতিবিদ বলেছেনঃ “lf they carry the program 
ont to the hilt, the only thing unchanged in 
Czechoslovakia will bo the word Communism,” 
BATUR সম্মেলন 
চেকোষঙ্জোভাকিয়ার রক্তপাতহীন পরিবর্তনের ফলে পূর্ব 
ইউরোপের apd দেশগুলির গভীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা 
গেলে! অল্পসময়ের মধ্যে গত ২৩শে মার্চ পূর্ব জার্মানীর 
স্বেসডেনে দ্রুত কম্যুণি্ শীর্ষপন্মেলনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে। 
এই শীৰ্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে ব্রেঞজনেভ- 
কোঁসিগিন দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। রুমানিয় ড্রেদডেন 
বৈঠক বর্জন করে। (GMBA বৈঠকে ভুবচেকের তলব 
গড়ে। gaos চেকোগ্লোভাকিয়াকে কম্যুণি্ঠ আওতার 
বাইরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান কিনা এবং ভার পরিণতি কি 
হতে পারে এ সম্পর্কে ডুবচেককে সাবধান করাই কয্যুনি্ট 
শীর্ষ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। চেকোলোভাকিয়] কমুযুনিই 
আওতার WUE ক্রই থাকবে, ভুবচেকের পক্ষ থেকে এই 
আধ্বাস পেয়ে দ্রেঘডেন সম্মেঘন চেকোম্লোভাকিয়ার নুতন 
নেতৃত্বের উপর আস্থা স্থাপন করেও একেবারে যে নিঃসংশয় 
হতে পারে নাই তা বোঝা যায় BAR বিশ্বে mata- 
বাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে নুতন হু'শিয়ারীতে “enhance- 


ment of vigilance with regard to the 
aggressive aspirations and subersive aotions 
of the imperialist forces” 

কিন্তু ডুবচেকের আশ্বাসের পরও পূর্ব জার্মানীর প্রমুখ 
তাত্বিক SE হাগের চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্টি সংস্কারকদের 
ওপর প্রবল অভিযোগ উতাপন করে বলেন এর! মার্সবাদ ও 
লেনিনবাদের মূল তত্বকে অগ্রাহ করেছে। ভ্রেলডেনে 
সমবেত নেতারাও ডুবচেকের আশ্বালকে পুরোপুরি বিশ্বাস 
করতে না পেরে ওয়ারস সামরিক চুক্তির শত্তিবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। তাদের কাছে প্রাগই শুধু বিপদের ল।লসঙ্ষেত 
জ্বালায় নি। পোল্যাণ্ডেও wa এবং বুদ্ধিজীবীর! দেশের 
আত্যন্তরীণ জীবনে গণতন্ত্রীকরণের দাবী তুলে তোলপাড় 
করেছে। সোভিয়েত রুশ নভেখনিকে রক্ষা করতে 
না পারলেও চেকোষ্টোভাকিয়ায় কম্যুনিজমের অবিছিন্নতার 
স্বীকৃতির পর ডুবচেককে মেনে নিলেও, aice 
গোমুলকাকে নভোৎনির মত ভাগ্যবিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে 
সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসবে। অর্থাত ১৯৫৬ সালে 
সোভিয়েত trices শলায় হালেরীয় বিপ্লব যে ভাবে চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হয়োছিল সই সম্ভাবন! দেখ! দেবে। 

ডুবচেক সোভিয়েত রুশের কর্তাদের CHATS আশ্বাস 
দিয়েছেন বটে, কিন্তু সোভিয়েত রুশ কতটা Pte হয়েছে 
মে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ জাছে। হাঙ্গেরী ও পূর্ব 
জার্মানীতে অবস্থিত সোভিয়েত বাহিনীকে চেকোল্লোভাকিয়ার 
সীমান্তে কুচ-কাওয়াজ ( manoeuvres ) করতে পাঠিয়ে 
সোভিয়েত রুশ তাই প্রমাণ করেছে। এই ঘটনায় 
চেকোষ্লোভাকিয়ায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়। দেখ! দিয়েছে। 


ফলে ১৩৪ জন fae লেখক ও শিল্পী দলের 


প্রতিনিধিদল প্রিসিডিয়ামকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে A 
ডুবচেকের প্রাথমিক আমুগত্য তার নিজের দেশের 
প্রতি, spè বকের প্রতি নয়। RACECAR 
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৭১৪  জাত্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট 


সামনে উভয় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দেশের ছাত্র, 
শিক্ষক, শিল্পীরা চেকোল্লোভ।কিয়ার গণতস্ত্রীকরণের 
রজপাতহীন বিপ্লবের অগ্রবর্তীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, 
qea তাদের অগ্রাহ করলে ভুবচেক আভ্যন্তরীণ 
জীবনে বিপদ ডেকে আনলবে। অপরপক্ষে তাদের 
প্রবল সোভিয়েত-বিরোধী নীতির নিকট আত্মসমর্পণ 
করলে ১৯৫৩ সালে পূর্ব জার্মানীতে, ৯৫৬ সালে 
পোপ্যাণ্ডের পোপ্নানে এবং সে বছর হাঙ্গেরীর 
বুদাপেন্তে যে নির্মম নিপীড়নে সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ 
দমন করা হয়েছিল, চেকোশ্লোভাকিয়।ও সেই বিপদ ডেকে 
এনে সব কিছু খুইয়ে বসবে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান 
CARAS গত ২১শে মার্চ পোল্যাওড ও চেকোগ্লোভাকিয়ায় 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার বুদ্ধিলীবিদের এই বলে সতর্ক 
করে দিয়েছেন তাদের দেশে কোলে! রকম তাত্বিক কিনা 
সাহিত্যিক Yaa (deviation) বরদাস্ত Fal হবে না এবং 
কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন হলেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবন্থ! 
গ্রহণ করবে। কম্যুনি্ট বিশ্বের স্বাধীনতার সীমানা বিবৃত 
করে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যই বলেছেন “As 
far as Moscow is concerned, freedom in the 
should 
challenges the ideology and the foreign poliey 
course of a country’ (8. Nihal Siugh 
Statesman the 45 March, 268) 


Communist world end where it 


আর্থিক সংস্কার ও বন্ধন-মুক্তি 
পূর্ব ইউরোপের, spe চক্রের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের 
সুপ্ত বীজ শুরুতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার দাবীতে জাগ্রত 
হলেও পরিণতিতে আথিক সংস্কারের অনিবার্যতা এই 
বিদ্রোংকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শিল্পেও 
উৎপাদনে কেন্ত্রীভূত প্রশাসন যেদিন উৎপাদন সম্পর্কিত 


সিদ্ধান্তের afer দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisa- 
tion~ in decision-making ) করে কয্যুনিষ্ট cate, 
সেদিন থেকেই পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থ নৈতিক 
বুনিয়াদের মুক্তি কয্যুনিঃ চক্রে মনের মুক্তির 
awia খুলে দিল। চেকোক্লে(ভাকিয়াতেও অর্থ নৈতিক 
সক্কারের দাবীর মুখে aeaa পশ্চাদপসরণ 
যে পরিমাণে ws হতে থাকে বুদ্ধিলীবিদের মুক্তির 
আন্দোলনে সেই পরিমাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রাগ 
বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদল এই মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণীর 
ভূমিকার দায়িত্ব নিয়ে দন আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিপ। নভ্তোৎনির নীতির বিরুদ্ধে pasta 
প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন বিশ ওপন্ত|সিক ল্য) ডিশ্লাভ 
ম্যাকো। ম্যাকেকে আটম।স পূর্বে চেকোগ্লোভাকিয়া 
ত্যাগ করে ইসরায়েপ-এ আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি 
চেকোষ্সোভাকিয়ার বিত্রোহকে শ্যোস্তালিজমের আওতায় 
বৃধিত চেকদের পক্ষে সমাজব!দের আরও প্রয়োগের দাবীরপে 
চিন্তিত করেছেন “It was the revolt of the genera- 
tion that grew up under socialism and there- 
fore expected more socialism than those who 


brought the system into being,” 


জন মাপারিক ন্ররণ 

চেকোঙ্গোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক ও উপারনৈতিক বিপ্লব 
সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চেক বুদ্ধিলীবিরা তাদের দেশের 
শেষ SpA’ aaa জন মালারিকের সমধিশ্থলে 
পুষ্পার্থ অর্পণ করে। ১৯৪৮ সালে চেকোগ্লোভাকিয়া 
কম্যুনি্ শাসনের কয়ায়ত্ত হবার পর তৎকালীন 
চেক Aaga রহম্যপ্নকভাবে লোকান্তরিত হন। 
YALA এ-যাবৎ প্রচার করেছে জন মাসারিক আত্মহত্যা! 
করেছেন, যদিও তাকে হত্যা কর! হয়েছে, 'এই সন্দেহের 


৭৯৬ জয়ী, চৈতে ১৩৭৪ 


যথেষ্ট কারণ আছে। তাই দেখক সংঘের একজন 
পদাধিকারী খোলা চিঠি দিয়ে মাসারিকের মৃত্যুরহস্ত 
উদবাটনের দাবী লানিয়েছেন। says শাসনে এই প্রকার 
প্রকাশ্য দাবী এক অভ্ভুতপূর্ব ঘটনা। 


BOT কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে উদ্বেগ 

চেকোঙ্পোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক বিপ্লব 
পূর্ব জার্মানীর উপত্রিখটকে গভীরভাবে চিন্তিত করে 
তুলেছে। প্যোলাণ্ডের গোমুলকাও ae বুলগেরিয়ায়ও 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। খাস মক্ষোর উদ্বেগ, বুদ্ধিজীবিদের 
প্রতি ব্রেজনেতের হুমকি. থেকেই i হয়ে উঠেছে। 
২ আশা করা যায় বার বছর পূর্বে হালেরীর বিদ্রোহের 
অভিজ্রতা থেকে ডুবচেক শিক্ষাগ্রহণ করবেন এবং 
সোভিয়েত poea সঙ্গে ste mets এড়িয়ে 
ঘাবেন। কিন্তু ডুবচেকের সদিচ্ছা ও সতর্কতা সত্বেও 
চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার ঢেউ সারা পূর্ব ইউরোপে 
তরঙ্গ eB করবে। হয় সেই উত্তাল তরলের সম্মুখে 
কম্যুনিষ্ট alea সাধারণ agaa মনের বন্ধন যুক্তি 
পূর্ণতা পাবে আর ন! হয় দুঃসহ পীড়নের মধ্য দিয়ে তাঁদের 
মনের মুক্তি প্রতিহত হয়ে তারা নুতন ম]নপিক শৃঙ্খল বরণ 
করে লেবে। এর মাঝে কোন বিকল্প পথ নেই। * 


মাকিনী পরিস্থিতি 

aye ব্লকে যেমন উদারপস্থার ও গণতন্ত্রীকরণের বিপ্লব 
প্রসারিত হয়ে পূর্ব ইউবোপ তোলপাড় করে, তুলেছে, 
তেমনি প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েংনাম নীতির বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড আলোড়নে mfeA “জীবন তীব্র বিভেদে জীর্ণ হয়ে 
ace) আগামী si নভেম্বর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী নিয়ে প্রবল প্রতি্বন্দিতা 
সুরু হয়েছিল। জনসনের ভিয়েতনাম যুদ্ধনীতির প্রতিবাদ, 


প্রথমে ম্যাকাধি ও পরে রবার্ট কেনেডির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে 
গড়ে। দলীয় একটি প্রাথমিক নির্বাচনে জনগনের সমর্বন 
যে কি পরিম।ণ হাস পেয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং 
জনসনের ডেমে।ক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন লাভ সম্পর্কে গভীর 
সংশয় দেখা পেয়। রিপাবলিকান পার্টিতেও অনিশ্চিতি 
রয়েছে নিক্সন at অপর .কেউ | কিন্তু জনপনের বেলায় 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। জনদন রাষ্ট্রপতি পদে আসীন 
রয়েছেন, পুনর্মনোয়নের ww তাকে প্রার্থী হতে হবে। 
অতীতে একবার মাজ একজন ক্ষমতায় আদীন gifs 
পুনর্থনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। জনসনের ভাঁগ্যেও কি 
সেই শোচনীয় পরিণতি অপেক্ষা! করছে? 

আর ala ছুই দিন পর উইসকনপিন প্রাইমারী 
নির্বাচনে জনসনকে ম্যাকাধির কাছে নিশ্চিত পরাজয় 
মেনে নিতে হতো। এবং তারপরের প্রাইমারী 


~ 


w 


নির্বাচনগুলি জনসন-কেনেভী-ম্য।কার্থীর ত্রিমুখী wae a 


জনসনের ভাগ্যবিপর্যয়ের 
৩০শে মার্চ জনসন 

দুইটি ঘোষণায় সার। পৃথিবীতে বিশ্ময় স্থষ্টি করলেন। 
জনগন ঘেষণ| করলেন উত্তর ভিয়েংনামের বৃহদংশের 
ওপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়। হল, কেবলমাত্র 
fade এলাকার উত্তরে, যেখানে উত্তর ভিয়েৎনামের 
সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে সমরসজ্জা প্রেরণের ay 
এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অগ্রবর্তী খাঁটিগুলি বিপন্ন করার 
জন্য SW থাকবে সেখানেই, বোম! বধিত হবে। সেই 
সঙ্গে জনসন পোষণ! করলেন তিনি আর একবারের জন্য 
নির্বাচন প্রার্থী হবেন না কিম্বা ডেমোজ্ঞাটিক দলের 


তীব্র সম্ভাবনার মুখে গত 


মনোনয়নও গ্রহণ করবেন না। জনগনের এই ঘোষণার . 


পশ্চাতে মাধিণীগীবনে ভিয়েৎনাস সমস্ত! বিভেদ-ন্ ef 
করে Rife) মানসিকতায়, যে চির ধরিয়েছে, মাকিনী 
জীবনের সেই সমূহ বিপদের কথা রয়েছে। আব্রাহাম 


শুধু আমেরিকাবাসীদের নয়, x 


< 


», 


৭৯৭ 


আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট 


k লিঙ্কনের অনুসরণে জনসন বলেন ‘A house divided 


against itself cannot stand? | জনসনের এই fate 
তার বিরোধীসমেত সমস্ত আমেরিকা প্রথম ধাক্কায় উদ্বেল হয়ে 
উঠে বিচার করতে শুরু করেছে এটা কি একটা কূটনৈতিক 
চাল? না জনগনের তীব্র নৈতিক প্রেরণার পরিণত ফল। 
এটা সত্য জনসনের এই সিদ্ধান্ত ভিয়েংনামের যুদ্ধে শান্তি 
স্থাপনেও যেমন তাঁর উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমত! বৃদ্ধি করেছে, 
তেমনি শেষ পর্যন্ত যদি শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, অপ্রতিরোধ্য 
পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার পথে জর্সনও নিধিপ্প হবে। 
আর যদি aan শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয়। এটাও সম্ভব 
সর্বসপ্মতিক্রমে ডেমোক্রাট দলের কনভেশনে রাষ্ট্রপতি পদের 
wT জনসনের পুনর্মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। জনসনের 
প্রস্তাবে হানয় সাড়া দিয়েছে এবং বর্তমানে আলোচন! 
বৈঠকের স্থান নির্ধারণে মততেদ দেখা যাচ্ছে। হায় 
ওয়ারশ কিন্বা নম ফেন-এর নাম প্রস্তাব করেছিল! 
আমেরিকা তাতে রাণী নয়। রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী, রেঙ্গুন 
পর পর রাজধানীর নামগুলি প্রস্তাবিত হয়েছে। জেনেভার 


Eae উঠেছে ।_ এই স্থান নির্ধারণ নিয়ে মতভেদে LATTA 


~us 


দিক থেকে কালক্ষেপণের উদ্দেশ্য যে নাই সে কথা জোর 
করে বলা যায় না। হানয়-এর দিক থেকে এ কথা উঠতে 
পারে যে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট wanga চাইতে মুভল 
প্রেলিভেপ্টের সঙ্গে বৈঠক করাই সার্থক । অবশ্যি জনসন 
উত্তর ভিয়েংনামের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেছেন 
“It is our hope that North Vietnam, after 
yeara of fighting that has left the issue 


unresolved, will mow cease its efforts 


to achieve a military victory and join 
উত্তর 


১৯৫৪ সালের 
যৌথ সভাপতি সোভিয়েত 


towards 
ভিয়েখনামের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে 
জেনেভা সম্মেলনের 


in moving peace.” 


রুশ ও ব্রিটেনের উভোগী হয়ে সম্মেলন আহ্বানের সময় 
এসেছে। 

জনসনের এই ওঁতিহাসিক বিবৃতির পাঁচদিনের মধ্যেই 
গত ebi এপ্ৰিল শাস্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এবং 
নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার সংগ্রামের অপ্রতিদ্বন্থা নেতা! 
ডঃ মার্টিন লুথার কিং মেমফিস-এর এক হোটেলে শ্বেতাঙ্গ 
আততায়ীর দুর পান্তার বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। ডঃ 
মার্টিন দুখার কিং নৈতিক শক্তির ওপর বলীয়ান হয়ে 
শান্তিপূর্ণ পথে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের ay 
১৯৫৫সাল থেকে সংগ্রাম করে আলছেন এবং তার 
সংগ্রামের পরিণতিতে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি 
ব্যাপকতর ভিত্তিতে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের 
বিল প্রণয়ন করেন। ডঃ মার্টিন mata কিং গান্ধীপীর 
অহিংশ আন্দেলনের শিক্ষা গ্রহণ করে নিগ্রো 


"আন্দোলন পরিচালনা sane, কিছুদিন যাবং নিগ্রোদের 


Sarda ডঃ কিংএর অহিংস আন্দোলনের পথ বর্জন 
॥করবার জন্ত সচেষ্ট হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
মেমফিসে ডঃ কিং পরিচালিত একটি শান্তিপূর্ণ 
শোভাযাল্জার সময় উগ্রপস্থাদের বিশৃঙ্ঘলতায় শোভাযা্া 
ভেঙ্গে যায় এবং লুটপ|টও অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ কিং এর 
হত্যার সঙ্গে লঙ্গে সমস্ত আমেরিকায় af বিথেষের আগুন 
জলে উঠে আমেরিকার প্রমুখ চল্লিশটি শহরে দানা, হত্যা, 
লুঠ, অগ্নিগংযোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। জনসন 
সৈষ্ক তলব করেন। এপ্রিলের সাতদিন আমেরিকার 
শহরগুলিকে যেমন দঞ্চ-বিধবন্ত করেছে_-তেষনি মাকিনী 
জীবনের ও”র বর্ণবিদ্বেষের ছুরপন্যে কলঙ্কের কালিম! 
লেপন করে দিয়ে গেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, 
ভিয়েতনামে শান্তি স্বাপন_এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত গুলিকে 
পেছনে ফেলে দিয়ে মাকিনী সমাজ-জীবনের ক্লেদাক্ত বৈষম্য 
ও বিভেদের স্বরূপ ifs) জীবনকে যেমন প্রবলভাবে 


av wah, তৈত ১৩৭৪ 
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আলোড়িত করে দিয়ে গেল, - তেমনি আত্স্তরীণ ও 
আত্র্জাতিক TD সমাধানে, জাতীয় জীবনে প্রচণ্ড 
i JAYASREE 7 
দুর্বপতার ফাঁদ অতিক্রম না করতে পারলে, আমেরিকার ; * 
নৈতিক অধিকার a = হবে নী নোবধা ভা নাকী Socio-Oultural Bengali Monthly 
di 7 > bi Founded in 1981 
সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের বর্ণধারদের শতীরভাবে 


fowl ক্বার সময় এসেছে। এই মর্দবাধী মূর্ত হয়ে উঠেছে Advertisement Rate Schedule 
জনসনের নীচের কথায় “If we are to have the Current from April, 1966 
America we mean to have, men of all rages... . = 
must stand their ground to deny violence their বেচা | 
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Cover Page 
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- Jayasres, 
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~ (৪৮৪), 
we স্বীকার 
ফান্তুন ১৩৭৪ সংখ্যায় অশোকনাথ Sy রচিত “ইয়োরোপে 
নেতাজী ete প্রবন্ধের 'যুখবন্ধে একটি Ea হয়েছে Contact 
--“১৯৩৭ সালে নেতাজী তৃতীয়বার ইয়োরোপে যান”-_এটি Manager, Jayasree 
হবে “১৯৩৩ সালে নেতাজী দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে যান! ` 809, Ganguli Bagan, 
Calcutta—47 


অসাব্ধানতাবশতঃ এই ভুলের TT আমরা অত্যন্ত Blas | 


Phone : 46-4116 
জয়ী, সম্পাদকীয় বিভাগ 
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ললীজ্ছলাঞেন্র Ass 
[ একটি স্বরণীয় atate ] 


স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


“লাখে ন মিলল এক”-_মহা পুরুষের সমধর্মী সম্বন্ধে একথা! বলা যায় | | 
রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্যক্ৰমে কয়েকটি সমধর্মী মিলেছিল। তাঁদের কেউ কেউ অকালে প্রাণত্যাগ করেন। 
যেমন অধ্যাপক সতীশচন্ত্র রায়, অধ্যাপক অজিতকুম!র চক্রবর্তী | | 
সমধর্মীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের cre স্বতোৎসাঁরিত নির্ঝরের sa শতধারে বাধিত হতো। শেষ বয়সে তীর 
অবশিষ্ট সমধর্মীগণ প্রায় সকলেই তাঁকে একে একে ছেড়ে চলে যান। l 
রীজ্ত্রনাথের, বিশেষত্বব-তিনি সকলকেই ভালবাসতে পারতেন, সমধর্মী না হলেও সকলের সঙ্গেই পরমাগ্রহে 
মেলামেশা করতেন । যে যেমন তাঁর সঙ্গে তেমনি ভাবেই মিশতেল। যিনি etal প্রক্কৃতির Sta সঙ্গে হাক্কা কথাবার্তা, : 
ay হাস্তপরিহাসে সময় কাটাতেল। এইভাবে সুকুমার শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, ছাত্র, 
শিক্ষক, সাধারণ কর্মী, গ্রামবাসী চাষী, গৃহস্থ, এবং ভৃত্যদের ere সাগ্রহে বার্তালাপ করতেন। 
কিন্তু সমধর্মী পেলে Sta অস্তরের AAG আগল খুলে যেতো। তাঁর আনন্দ উচ্ছৃসিত হয়ে উঠতো। 
১৯৩৭-৩৪ সালের কোনো এক সময়ে, একদিন aake রবীন্দ্রনাথ উদয়ণের দক্ষিণের বারান্দায় বসে 
আছেন। আদার শ্রদ্ধাম্পদ আচার্যদেবের সঙ্গে তার কাছে গিয়ে বপলাষ। প্রায় ঘন্টাখানেক তিনি নানা বিষয়ে 
আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর কতকটা অন্ভমনক্ষ হয়ে পড়লেন। Sew আচার্ষদেব বুঝলেন এবার তিনি 
ক্লান্ত হয়েছেন, Vat বিদায় নেওয়া উচিত। 
প্রণাম করে’ আমরা বিদায় নিচ্ছি এমন সময় অকম্মাৎ মুষলধ!রে বর্ষণ শুরু হলে! । আমাদের আর বিদায় 
নেওয়। হলো না। 
প্রায় চুপচাপ বসে আছি। রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি তর চোখে মুখে পরিক্ষুট । তবু মাঝে মাঝে দু-একট! কথ! 
বলছেন। হঠাৎ ভেতরের দিক থেকে শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তীর প্রবেশ | তিনি সেই বিকেলের dea নেমেছেন 
এবং নেমেই কবির সঙ্গে দেখ! করতে এসেছেন। 
রবীন্দ্রন/থ উচ্ৃসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন--পঅমিয় 1” 
Sta চোখযুখ উদ্ভাসিত হলো। কোথায় গেল বৃদ্ধের ক্লান্তি ! কোথায় গেল তাঁর অবস|দ! “উজ্জীবিত”-- 
কথাটার অর্থ অক্ষরে অক্ষরে বোধগম্য হলো। 
চৈত্র ও 


veo জয়ী, চৈত্র ১৩৭৪ 


পুনরায় ঘণ্টাধিক কাল কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলো gioa মুখে উভয়ের আলাপ চললো । আমরাও 
সেই হাসি ও আনন্দের ভাগ পেলাম | 

সেদিনের সেই আলাপের মধ্যে কয়েকটি বেশ মজার কথা নিয়ে__হাম্য পরিহাস চলে। 

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো কবি (লেখক বা লেখিক! ) অনেক কাসিনিক কথা লিখেছিলেন । যেমন £ 

প্রভাতে FAR তরুণীগণ গান গেয়ে কবির ঘুম ভাঙান। সনের পূর্বে তারা Stora সুকোমল করপল্পবে 
কবির দেহে তৈল মর্দন করেন--সুগন্ধি জলে স্থান করান--৮ এমনি বা এই ধরণের অনেক কথা। 

রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে বল্লেন--“কল্পনা করতে মন্দ লাগে না। হ'লে তো ভালই হতো। কিন্তু এ জন্মে 
আর হলো a” 

Sta বলার ভঙ্গিতে আমর] হেসে উঠলাম। 

যা হোক, সমধর্মী কাকে বলে সেদিন তা বেশ ভালভাবেই বুঝেছিপাম। এমন একজন সমধ্মীও শেষবয়সে 

, কবিকে ছেড়ে যান। এ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কত ছ্ুঃখদ|য়ক_-তা বুঝতে অস্থবিধা হয় না। 





খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. Safire ঘোষ এম. এ, 
শ্রীগীতা ৬০০ বাংলার খষি S'eo 
AFP ও ভাগবত ধর্ম Gree বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী Gree বাংলার বিদুষী ২:০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা see বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাঁণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২:০০ 
Soul of India Speaks 500 বিজ্ঞানে বাঙালী 8০০ 
' ® রাজধি রামমোহন ১৫০ 

Matfer ঘোষ এম.এ, বি.টি, রবীন্দ্রনাথ yag 
বিদ্ভাসাগর ২২৫ যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মান্য KG আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 


আচাধ প্রফুল্পচ্্র | ১:৫০ 
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fa 


afs æa] 
স্থধাকান্ত রায় চৌধুরী 


বক্ষমান স্বৃতি-কথ|য় রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভাবতীর সহিত 
৬ ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধের বিষয়ই 
বিশেষভাবে বগিতেছি। যাহারা কালিদাস বাবুর অসাধারণ 
মণীযার বিষয় অবগত আছেন তাঁহাদের কাছে এই স্থৃতি- 
FU হয়তো! চিত্তাকৰ্ষক না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা 
রবীন্ত্রনথ ও বিশ্বতারতীর (বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্তালয় হইবার 
পূর্বে) সহিত ৬ কালিদাস বাবুর কী গভীর সংযোগ ছিল 
তাহা জানিতে siga তাহাদের কাছে এই স্ৃতি-কথ। 
আশাকরি নিশ্চদই পাঠযোগ্য হইবে। 

যতদুর মনে পড়ে ১৯১১ সাল হইতে. কালিদাস বাবুর 
সহিত আমি পরিচিত ছিলাম । যতদুব মনে পড়ে ১৯১১ 
সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের “ater? অভিনয়ের সময় 
কালিদাসবাবু ও আরে! কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের অমুরোধ- 
ক্রমে শান্তিনিকেতনে সেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, 
সেই উপলক্ষ্যেই তাঁহার সহিত আম|ব প্রথম পরিচয় হয়। 
সেই প্রথম পরিচয়েই তাহার প্রতি আমার অন্তরে একটি 
গভীর শ্রদ্ধা! জম্মায়-_কারপ Stata সম্বন্ধে সেই যুগেই বতট। 
গ্রশংস|বাক্য রবীন্দ্রন।থের কাছে শুনিয়াছিলাম সেইজন্ভই 
তাহার প্রতি মনে মনে একটা শ্রদ্ধা পূর্ব হইতেই ছিল। বলা 
বাছল্য সেই সময়ের পরবর্তাকাপ হইতে তাঁহার জীবনের 
শেষ সময় পর্যন্ত তিনি মণীষীদের জগতে যে বিপুল খ্যাতি, 
শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, ১৯১১ সালে ভতট। খ্যাতি লাভ 
করেন নাই । তবু সেই সময়েই তাঁহার কথাবার্ডায় 


আলাপ আলোচনার ভারী পাঞ্ডিত্যের যেটুকু পরিচয়? 
পাইয়াছিলাম তাহাই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ ছিল) যথে কারণ এই জন্তুই ছিল যে, 
বিদ্যায়, জ্ঞানে আমার অবস্থা ছিল তাহার জ্ঞান ও বিষ্যার 
তুলনায় নিতান্ত শিশুর মতো। কাজেই তিনি শবচ্ছন্দে সহজ 
ঘরোয়! মানুষের মতন আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা যখন 
আমাদের সহিত করিতেন তখন মনেই হইত না যে তিনি' 
আমাদের তুলনায় কত জ্ঞানী কত বিদ্বান। 

তারপর ধীরে ধীরে নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত 
পরিচয়-সুত্র যত লম্বা হইতে লাগিল বন্ধত্বও ততো গাঁ 
হইতে লাগিল। তিনি, রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশরমে 
( শান্তিনিকেতন Rotary ) বহুবার নান! উপলক্ষে আলিতেন 
এবং এই ব্রহ্গচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া যখন বিশ্বভারতী 
সৃষ্টি হইল তখনও তিনি বছবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া" 
ছিলেন। বিশ্বভারতীর যুগে আরও কয়েকজন যাহারা প্রায় 
প্রতি রবিবারে শান্তিনিকেতনের আমরকুঞ্জে নালা শিক্ষণীয় 
বিষয় বক্তৃতা দিতে আসিতেন তাহাদের মধ্যে ধাহাদের সহিত 
আমার পরিচয় ভালরকম ভাবেই হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে 
কতকট। বন্ধুত্বের সমন্ধ হইয়াছিল তাঁহাদের কয়েকজনের 
নাম এখনও আমি ভুলি নাই, ভুলিডেও পারিব না। 
ধাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি তাঁহাদের নাম a 
সরোজ দাস, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী তটিনী দাস 
(যিনি পীর্ঘকাল কলিকাতা বেথুন কলেজের প্রিন্দিপ্যাল 


ver ogi, চৈত্র ১৩৭৪ 


ছিলেন |) আরও যাহারা আপিতেন এবং যাহাদের সহিত 
আমার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছিল তাহাদের নাম Baca 
বাগচী (কবি ), শ্রীপত্যেন্্রনাথ দত্ত, স্যার যদুনাথ সরকার, 
Hays হোম, অধ্যাপক meow মহালনবীশ, শ্রীরামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় । ইহার! ব্যতীত আরও বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি 
শান্তিনিকেতনে আপিতেন দেশী এবং বিদেশী । এই সব 
জ্ঞানী গুণীজনের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা বন্তৃতাদি 
দুর হইতেই শুনিতাম, কাছে গিয়া আলাপ-আলোচনা 
করিবার সাহস হয় নাই।' 

কালিদাস বাবুর সহিত ক্রমে ক্রমে AQIS ঘনিষ্ঠতা 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুমুখী 
জ্ঞানের এবং বছ বিষয় জানিবার- এবং বুঝিবার সুস্পষ্ট 
আগ্রহ দেখিয়া ক্রমশই Sala প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব 
বাড়িতে লাগিল। .এই শ্রদ্ধার ভাব ও বৃদ্ধির প্রধান কারণ 
ছিল তাহার গভীর' পাণ্ডিত্য অথচ সেই পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণ 
অহংকার বঙ্গিত।- যখন দেশে-বিদেশে তাঁহার পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি ছডাইয়! পড়িয়াছে, ষধন তিনি দেশে বিদেশে একজন 
মণীষীক্পপে সন্মানিত তখনও তাঁহার সহিত যখনই আলাপ 
akatea ahaa সৌভাগ্য ঘটিত দেখিতাম তিনি আমার 
সুহিত এমন ভাবে আলাপ আলে|চনা করিতেন যেন আমি 
তাহারই সমপঞ্ডতির একজন । তাঁহার আলাপ আলোচনার 
বিশেষ বিষয় ছিল ভারতীয় উচ্চাদর্শের এবং উচ্চ সংস্কৃতির 
বিষয় এবং সেই উচ্চ।দর্শ এবং সংস্কৃতির প্রভাব কত বিচিত্র 
প্রণালাতে ভারতের বাহিরে কোন কোন দেশে শিয়া 
Afaa এবং সেইসব দেশবাসীর! অনেকেই কী কী ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব আলাপ-আলোচনা স্পঃই 
বুঝিতে পারিতাম, তিনি এঁতিহ|পিক হইলেঞ তাহার 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাহার fas চিন্ত|ধারায় বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ । তিনি ভারতীয় নানা সমাজের ata জাতির সম্বন্ধে 
প্রচলিত ইতিহাসের ধারার সহিত পরিচিত হইলেও সেই 


ধারাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে এহপ করেন নাই। তিনি 
ইতিহাস afis জাতি এবং সম্প্রদায়গুলির বহু প্রচলিত 
অবাঞ্ছনীয় রীতিনীতির, এবং যুদ্ধে জয় পরাজয়ের বিষয়টিকে 
বড় করিয়া দেখিতেন না--তিনি দেখিতেন কোন কোন 
জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ের রীতি নীতির ভালদিকের 
বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকায় তাহার 
মধ্যে একটি বিখমানবিকতার মহত্ব ছিল। সেই মহত্ব-গুণেই 
সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সকল: জাতির প্রতি তাহার AS 
ছিল। তিনি শুধু যে বই পড়িয়াই ইতিহাসের জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা নহে-তিনি Steta ইতিহাসলঞ্জ জ্ঞানকে 
তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যাচাই করিতেন দেশে-বিদেশে 
নানা জায়গায় গিয়া সেখানকার সামাজিক, রাষইনৈতিক, 


অর্থনৈতিক এবং শিল্পকলা ইত্যাদি যথাসম্ভব স্বচক্ষে দেখিয়া |? 


তিনি উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ ন! হইলেও সংগীতের প্রতি 
তাহার was অনুর!গ ছিল, তিনি গ|হিভেও পারিতেন। foa- 
কল! ভাক্ষর্যকল! সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট eat ছিলি। 
সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি যে শুধু প/ত্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ 
লিখিতেন তাহ! নহে, তিনি সুপাঠ্য কবিতাও লিখিতেন। 
এই সব কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজনদের মধ্যে 
ছিলেন অন্যতম | 

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের বক্তব্য আর বেশি না 
লিখিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সহিত তাহার was সম্বন্ধের 
স্মৃতিকথা তাহার ভাষাতেই waa পাঠক পাঠিকাদের 
উপহার দ্বিতেছি। 

১৯৬৪ সালে Stata সম্বন্ধে এবং রামানন্দবাযু সমন্ধে 
কিছু স্বতিকথ! লিখিবার চিন্তা আনার মাথায় আসে। 
Be আমি সুযোগ ya 
ক্লিকাতাশ্থব বাসায় গিয়। উপস্থিত হই এবং আমার. স্থতির 
বিষয় Stela সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করি,--কিন্ত তিনি 
তখন অসুস্থ থাকায় বেশিক্ষণ আলাপ কর! সমীচীন মনে করি 





একদিন আমি তাঁহার 


5 


La 
a 


ib 


স্মৃতিকথা 
নাই । আমার cherne: আমার অনুরোধেই oh 
অতি সংক্ষেপে তাহার -g কথা আমাকে . লিখিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন অসুস্থতা সত্তেও) 'এই . পত্রে লিখিত 
বিষয়গুলি তাহার সহিত আলাপের . সময় আমার স্মৃতি কথার 
অন্তর্গত অনেক বিষয় ছিল। যাই হোক আমার সেই স্থৃতি- 
কথা নিজের ভাষায় না লিখিয়া তাহার ভাষাতেই বজায় 
রাধিলাম। 


beto 


bee 


Stata নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের অমুলিপি এই qf 


কথার অন্তর্গত করা হইল। একটি প্রস্তাবের কথ! এই প্রসঙ্গে - 


মনে পড়িয়া গেল ভারত AB জাতীর পতাকায় গেরুয়ারঙ, 
ATA, এবং শ্বেতরঙ,_এই তিনটি as কেন থাক! 
প্রয়োজন তাহার AEFI সহ একটি প্রস্তাব পত্র 


VPA এর মারফতে ১৯২৪ লালে মহাত্মাগান্ধীলীকে 


পাঠানো হইয়াছিল এই প্রস্তাবটি-_“ইয়ংইত্ডয়ার” 
১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এই প্রস্তাবটির বল্পনা ছিল জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ gfe 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের । তিনি এ প্রস্তাব সমর্থনের 
ory শান্তিনিকেতনে 1 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে 
উপস্থিত হইলে দ্বিজেন্্রনাথ "ঠাকুর সানন্দে এই লিখিত 
প্রস্তাবের নীচে প্রথমেই নিজের' নাম সহি করেন। এই 
প্রস্তাবে অন্ত যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন way সুনীতি 
বাবু, কালিদাসবাবুঃ মহামহোপাধ্যায় বিধুশেধর দি oo 
ছিলেন।, 

পরে যখন তিন বর্ণ সম্বলিত জাতীয় পতাকার wifedta 
হইল, দেখ গেল তাহাতে, creed, a. af 
ঠিকই আছে, কিন্তু ara বর্ণের পরিবর্তে আছে 
জাফরাণী afi কেন গেরুয়া রঙের পরিবর্তে জাফর18 
বর্ণ দেওয়া হইল তাহার RI এবং কারণ আমার জান। 
নাই। 


একালিদাস বাবুর চিঠিটি এই 
“বন্ধুবরেযু-- 
১৯১০-১১ সালে আনি ( কালিদাস ) কবির ntfs 


t 


লাভে ধন্ত হই ও দেহলী বাসী রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য লা, 


করি- ১৯১৭ সাল থেকে কবির সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করি; 
তখন আমি সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ও Scottish 
Church College এর ইতিহাস অধ্য/পক (1915-1919) 


সেখান থেকে সিংহল Mahinda College, Galli চলে- 


যাই বৌদ্ধ কলেজের Principal (1919-1920) হয়ে সে 


কথা গুরুদেব তধন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ছেপেছেন।; 


গল্প-ভারতী__রবীন্র যুগ প্রবন্ধ ag 1920-21 সালে, 
গুরুদেবের সঙ্গে Europe পৌঁছে Sylvain Leyi, ও 
Romain Rolland র সঙ্গে পরিচিত হই তাদের aa 
আমার কাছে আাছে। l 

1925-24 Paris থেকে ফিরে ৭ পৌষ উৎসবে প্রাক্তন 
ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দিই তখন গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন 
ama আমার Europe ও চীন জাপান ভ্রমণের ভাষণেও 
রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে দিয়ে Sta গানও 
গাইয়ে ছিপেন। . রখীবাবু ভাল এল্রাদ ঝাজাতেন। আমার 
গানের সঙ্গে রথীবাবু সঙ্গত করতেন। YA শেখাতেন 
গুরুদেব ও viana ঠাকুর। তাদের নামে আমি 
কলিকাতায় “গীতবিতান এ fiaa সঙ্গীতায়তন” চালিয়ে 
এসেছি বহু বৎসর ধরে। এবং গগনেন্্র অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কৃপায় চিত্র-শিল্পের আলোচন। ও করেছি। বিদেশী 
aM a এদেশে এলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে রবীল্প সকাশে 
যেতেন। Noguchi কে আমিই শান্তিনিকেতনে নিয়ে 


যাই। Sylvain Levi efas আদি “বিশ্বভারতী”র 


oy নিয়ে আসি । হয়ত সব কথ! প্রভাত মুখোর জীবনীতে 
ছাঁপ| হয়নি। শ্রীনিকেতনে Elmhrist (Mr. Mrs) 
Andrews ও Pearson প্রভৃতির সঙ্গে যেতাম। 


ves ai, চৈত্র ১৩৭৪ 

Methodist পাজী ও তদের সহকর্মী সুধাকান্ত রায় 
চৌধুরীর সঙ্গে আমার ভাব তারও বহু আগে ১৯১১ 'রাজা। 
অভিনয়ের সময় থেকে। তার কাছ থেকে সেকালের 
শস্তিনিকেতনের বহু ভুলে atoa কথা শুনবাঁর আশা 
রাখি। কালীমেহন ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেও 
বহুকালের পরিচয়। শান্তিদেব ঘোষকে Java ভ্রমণের পথে 
পরিচয় ota দিয়েছিলাম | Piles নদ্দলাল gga সঙ্গেও 
গভীর ভাব আমার ছিল হয়ত তাঁর আত্মীয় wa করসে 
কথ বলতে পারবেন রথীবাবু ২ বিঘা জমি আমাকে দেন 
কিন্তু বাড়ী করতে পারিনি । তাই বিশ্বভারতী সে জমি ফেরত 
নিয়েছেন তবু আমি নিজেকে শাস্তিনিকেতলের আশ্রমবালী 
বলে 1H করি যদিও এখনকার-বেশি কেউ জানেন না। 


শ্রীকালিদাস নাগ 
পি-২৬ রাজ বসন্ত রায় রোড 
১৩1৫1৬৪ 


(পুনঃ) ১৯১৭র শ্রীন্মের ছুটিতে রামানন্দ বাবু সপরিবারে 
শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন। দেহলীর পাশের 
বাড়ীতে নেপাল বাবুর ব্যবহৃত ঘরে। এই সসয় রবীন্দ্রনাথ 
লেখেন “রামানন্দ বাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে 
ফেলবার wee অনেকদিন থেকে সাধনা করছি।” 

এই বৎসরই জুলাই মাসে মাটির ঝাড়ীটি ক্রয় করা হয় 
এবং ছুটির পর এইখানে ছুই বৎসর রামানন্দবাবু যুলুকে ও 
কম্কাদের লিয়ে বাপ করেছিলেন। মুলুর মৃত্যুর পর 
শান্তিনিকেতনে আর তিনি সে সময় যান নাই। বাড়ীটি 
বিশ্বভারতীর কাছে কেনা নয়, কারণ বিশ্বভারতী তখনও হয় 
ন|ই। পরে এই বাড়ী বিশ্বভারতী গ্রহণ করেন। 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কলকাতায় যখন জাপানী বোদা 


পড়ে তখন ১৯৪২ শাস্তাদেবী সীতা দেবী ও zeta oF 
পল্লীতে স্ুজিতবাবুর বাড়ী ভাড়া করে কয়েক মাস বাস 
করেছিলেন | পুরুষরা কলকাতাতেই বেশীর ভাগ সময় 
থাকতেন। কর্তার! শ্রীভবনে ভর্তি হন। 


রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ বাবুর কর্ণওয়ালিশ Biba বাড়ীতে 
মাঝে মাঝে পদব্রজে অসতেন। তখন Sta মোটর গাড়ি 
ছিল না। ফিরবার সময় ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দেওয়া 
হত | 

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ বাবু একটান। অনেক দিন 
শ।ভিনিকেতনে ছিলেন। ১৯২৫-এ ও ছিপেন। Stata 
জন্য adma একটি ছোট বাড়ী একবার দিয়েছিলেন। 
কিছুদিন উত্তর(য়ণেও ছিলেন। ১৯৩০ এবং ৩১শে সুকেশী 
দেবী বাড়ী ভাড়া করিয়! থাকিতেন। কিছুদিন আশা! 
অধিকারীদের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ীতে ছিলেন। 

১৯২৫ এর জুলাই মাসে তিনি বিশ্বভারতী কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল হন। কিন্তু কলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয় ষে সর্তে 
বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পরীক্ষ। দিবার অনুমতি দিতে চান 
তাহাতে রামানন্দ বাবু রাজী ন! হওয়ায় তিনি প্রিন্সিপ্য/লের 
কাজ ছাড়িয়া দেন। 
Andrews সাহেব তাহার নীচে ste করিতেন। 


অল্পক(লের জন্য বীরেন লেনের বাড়ীতে তিনি অনেকবার, 


বাস করিয়ছেন। 

১৯২৩ এ অশোক চট্টো, কাপিদ!স নাগ ও সরোজ দাস 
প্রভৃতি নবপ্রতিষ্টিত বিশ্বভ।রভীতে অধ্যাপন। করতে CCEA | 
সেই সময় উইনটারনিটজ ও লেজনী ছিলেন! তটিণী দাস 
ছাত্রী ছিলেন তাদের | 


অধ্যক্ষ থাকাকালীন ম।লিকজীও. 


B 
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কবিভাগুচ্ছ £ শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 


একটি ধোঁতাবাসের খোঁজে 


চোখের ওপর হাতের পাঁধনা মেলে ধরে 

লাল রক্ত শিরাউপশিরা দিয়ে বয়ে যায় 

বয়ে যায় ভালবাস! বনচর পেখমমেলানো 

সমস্ত শরীরে। 

pe কিংবা শব্দ সব 

কুচকাওয়াজের acy মাঠের নিকটে এ প্রস্তুত এখন 


ভালবাসা বুকের ভিতর দিকে Sei হয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 


কাতর পা-ধরে যায় হাফ লাগে একটু হেঁটে গেলে 


দুঃখের বিছুটি-লাগা মুখচোখ ফুলে ওঠে ফেঁপে ওঠে Bees 


তুমি বুঝি ভালবাসা দেখে! নি হাতের পাখনা মেলে ধরে 
ক্ষতি নেই, 

খালিপায়ে সারাদিন টো-টে! করে ঘোরা ঢের ভাল 
রাজার মুকুটও ব্যবহারে ম্লান হলে 

মন্ত্রী রোজই খোজে ধৌভাবাস। 


ইতিহাসের পথিক 


কোথায় বিকট শব্দে হা-হ। করে বেজে উঠলে! হালি 
পুরনো খণ্টাটা কেউ টেনে টেনে বাজায় ETA 
মর্চেধর! সহরের চারিদিকে মরা ইতুরের গন্ধ 
আরশোলারা চায়ের কাপের কিলার এখন চেটে গেছে, 
দুর্গন্ধ বুকের মধ্যে পুষেছি এতকাল'*" 
এখন নতুন গন্ধ ফুল ফুটছে কোন এক TIC 
এখন বুকের মধ্যে জেগে উঠছে তীব্র অহঙ্কার 
এখানে ধুলোর রঙে মনে হয় ফাস্তুনের বসন্তবিজুরী 
চমকে উঠছে অভ্রসাবিরের হেলাফেলা--- 
আমি এক একটা HHA মধ্যে ঢুকে ঢুকে 

akma পরধ করছি 


দুরে বারুদের ছুমদাম 
সাঁদোয়াবাহিনী কিছু বড় বড় কামানসমেত 
আমবাগানে দাড়িয়ে আছে, বিশ্বাসঘাতক কে কে 

রণে ভঙ্গ দেয়. 
শিরন্মাণ, Pants, রাঁজমুকুট বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি.-- 
আমার এক এক তাবু-রসদ, অদ্রের HCW বিখ্যাত, এবং 
শেষতম তীবুগুলি সুসজ্জিত সুগন্ধ হারেম 
পচা সহরের মধ্যে এই ইতিহাস কামাকড়ি দামে 
বিকোয় যে কোন ছেঁড়া বইয়ের দোকানে--- 
sa আবিরের লাল গোলাপী age ঝরে পড়ে 
বস্তির gata এডকাল পরে আজো! 
রঙ খেলছে পথের ধুলোয় | 


কাল একবার শুধু 


কাল এক অস্পষ্ট গোলাপি 
আমায় মাতাল করেছিল 
আমি পাপড়ি ছি'ড়তে ছি'ড়তে 
এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম 
সেখানে ছেঁড়ার মত আর কিছু অবশিষ্ট মেই। 
, পেঁয়াজের খোলাগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে সব শেষ" 
ঝড় থেমে গেলে ভাবি সুরু কর! যাবে 
চর পড়বে নদীর মাঝখানে 
gutena পাতায় পাতায় পৃথিবীতে সর পড়ে... 
অথচ কোথাও ঈড়িয়ে নেই প্রেম 
কোন fay ছু'তে পারি এরকম হওয়া অসম্ভব 
শুধু পাপড়ি ছি'ড়ে যাই 
ছিড়ে যেতে যেতে গন্ধ 
ars আলোর আভাটুকু 
মাঝে মাঝে মাতাল এবং উথালপ।তাল দোলাচল 
কাল একবার শুধু Be হয়ে সেকথা ভেবেছি। 


` 


একতাই শষ্টি r es 
সাধারণতন্ত্র AA 'এল এবং চলে গেল । 

spaa দিবসের উংসবগুলিৰ কথা মনে করার সময় আমাদের : : এ 
এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে এঁক্যেব মধ্যেই আমাদেব শ্রক্তি 


নিহিত রয়েছে এবং একমাত্র একতার মাধ্যনেই আমরা 
আমাদের ইপ্দিত লক্ষ্য শাস্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে গারি। VAVA 
এই মহান দেশেব অধিবাসী বলে আমরা যখন গর্ব A AS ৯ ০ ৪৮ a 
অনুভব করি ভন আমাদের সন্মুখে যে FST রয়েছে . একতাই 
তা সস ক'রে তোলার জন্ত আসুন আমরা সকলে জাতিকে = roa 
আনাৰ প্রতিত্তা গ্রহণ করি। সেই কর্তব্য ও লক্ষ্য হ'লঃ poe : a 
এক মহান দেশ, এক মহান aS | A '' তোলে gel 
| A n AN | + 
x 
cn "০৯ 1 
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পল্পস্ণসলি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার 


ঘুরে ফিরে আবার দিল্লী । সেই কালীবাড়ী আর তের 
নম্বর ঘর। ঘণে ঢুকতেই পুরানো পরিচিত বন্ধু অধ্যাপক 
HY কলরব করে আমাকে অভ্যর্থনা করে উঠলেন। কাজের 
খাতিরে প্রায়ই দিল্লী আলি। গত কয়েক বছরে অনেকের 
সঙ্গে এই কালীবাড়ীতে দেখ! হয়েছে, জানাশুনা হয়েছে ও 
আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। ১৯৬৪র মাঝামাঝি প্রথম 
দিল্লীতেই অধ্যাপক Hea সাথে আলাপ পরিচয়। ইন্টারভিউ 
দিতে ৩সেছিলেন। abt লোক। tahte 
জানেন না বলেই অনেক ইণ্টারভিউ দিয়েও কিছু করে 
উঠতে পারছেন না। লগুন ইউনির্ভাসিটির ড্টরেট। খুব 
কষ্ট করে বিলেতে পড়াশুনা করেছেন। গল্প করেছেন। 
কমদামী আপেল খেয়ে অনেক দিন বিদেশে কাটাতে হয়েছে। 
তার সরপতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, আত্মীয়ত!গভীর হয়েছে। 
ছোট্ট ছোট্ট করে বিলেতের গল্প করেছেন। আজও যেন সব 

মনে করতে পারছি। 
তিনি আবার আমার গল্প শুনেছেন। দেশ, বিদেশের, 
শিশু বয়সের, বন্দীজীবমের আরো কত fei ঘুরেছি 
অনেক। দেখতেও পেয়েছি অনেক। তিনি শুনতে 
চাইতেন সব, কতো কি-_বিশেষভাবে রাঁজপুভনার কাহিনী । 
বলতাম আম গভীর দরদ দিয়ে। দিল্লী কাপীবাড়ীতেই 
দেখা হলো তার সঙ্গে বার চারেক। দেখলেই জড়িয়ে 
ধরে নতুন নতুন জায়গার গল্প শুনতেন আর আমার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। পাঁচ ছয় বার ইন্টারভিউ দিয়েও 
অধ্যাপক কু আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় একটু মনমরা 
চৈত্র 8 | 


হয়ে গেলেম। ছুঃখ ভুলতে শুধু আমাকে নিয়ে গল্প করতেন। 
আমি Sice বরাবর ভরসা দিয়ে এসেছি। ভগবানে বিশ্বাস 
রাখতে বলেছি। 

অনেকদিন পর এবার দেখা হলো। দেখা হতেই চেপে 
ধরলেন, বলতে বললেন কোন্‌ কোন্‌ জায়গা হয়ে দিল্লীতে 
এলুম। এবারকার কাজের তালিকাটা ছিল একটু বিচিত্র। 
কলকাতা থেকে cates, বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদ। 
আমেদাবাদের কাজ সেরে এক বন্ধুর সঙ্গে তার গাড়ী করে 
Beata) ঘুরে বেড়ানুম রাপুতনার অনেক দেখা গ্রাম ও 
সহর। দেখলাম বৈষব মন্দির নাধদ্বার। আমীরের 
পুর aa, ব্রহ্মার মন্দির । জয়পুরে আমেরের যশোরেশ্বরী 
আর গোবিন্দলীর মন্দির আরো! কতকি। ae বৈষ্ণব 
সমস্রদায়ের লোক। Attala বলতেই তিনি যেন অনেক 
ভাবনায় পড়লেন। তাঁর দেখ! হয়নি শ্রীনাথজীর বিগ্রহ ৷ 
ভাববারও সাহস হারিয়ে ফেলেছেন কোনদিন দেখবেন 
বলে। আমাদের মধ্যবিত্তের ব্যর্থতা । আমি কথা বলে 
চলছি তিনি যেন কিছুই শুনছেন না। কোথায় কোন এক 
দুঃখের দেশে যেন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্তত চোখ 
দুটো স্থির হয়ে আছে মনে হয় কিন্তু সে চোখ পলকে পলকে 
নতুন ভাবনার উপর দিয়ে ছুটে চলছে | মুখধান! দেখতে 
দেখতে বিষাদে ata হয়ে উঠলো। আমি আনমনা হয়ে 
গেলুষ । বন্ধুর দুঃখ বুঝতে দেরী হল না। চোখের সামনে 
ভেসে উঠলো এক বিচিত্র অনুভূতির ছবি | 

১৯৬৬র নভেম্বর, আমি পত্ডিচেরীতে । আমার বিচিত্র 


৮৬৮ জয়ী, চৈত্র ১৬৭৪ 


জীবন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পেছনে মাঝে মাঝে উকি দেয় 
ব্যাবনায় জগতের আমার গভীর BLS] আমার অনেক 


সময় ভারা কেড়েও নেয়। অন্তরজদের বলি আমার - 


মনের ছুঃখ। শুনতে না চেয়ে উপ্টে। তারা জানতে চান, 
আমার সৌভাগ্যের fears) তুলে ধরেন এক এক 
করে গত পাঁচ বছরের মায়ের অজন্র করুণার কাহিনী 
আমাকে ঘিরে। কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সে সব। দেখতে 
পাই সেই করুণ|ধারার তরঙ্গ বয়ে চলেছে দেহ মনকে 
বিধৌত করে। aia সুষমার ফুলের ছাতা মাথার ওপর 
খোল1। আলোকে ও সৌরভে প্রীত হয়ে ওঠে দেহ ও 
মন। ঠিক করে নিলুম দুঃখকে ঝেড়ে ফেলতে 
হবে। আর বলা চলবে না এসব গল্প কাউকে কোন 
অছিলায়। সেদিন বিকেলে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে 
প্রণাম করতে গিয়েই মনে হলো যে দুঃখের পোষাকটাকে 
আজ খুলে রেখে যাব তার পায়ের কাছে । কোটটা খুলতে 
গিয়ে দেখি এক অবাক FT| শত শত কোট যেন 
সমাধিটিকে ঢেকে ফেলেছে । আর কোট রাখবার যায়গা 
কোথায়? রাখতে গেলে টুপ টাপ করে সব পড়ে যাবে। 
মহখির ধ্যান ভেঙ্গে যাবে। কত বিচিত্র কোটে যে ছেয়ে 
আছে সে সমাধি। এযেন কোটের এক চলন্ত মিছিল। 
মিছিলের সাঁড়িতে ভিড় করে আছেন কত চেনা অচেনা মুখ 
তার শেষ নেই। কত শুনবো । একে শুনতে গেলে ওকে 
হারিয়ে ফেলি। এ যেন এক রঙের রথযাত্রা। সে ভিড়ে 
কাউকে অমুপস্থিত দেখলুম না । ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ 
সব মিলে মিশে গেছেন সে মিছিলে। 
দুঃখের কোট খুলে ধরতে--কাঁদছে সবাই সেই মহামুনির 
পদতলে | আমি যেন মাথা তুলতে পারছি না। বোজা 
চোখের সামনে এক আলোর পথ। সে পথে কত রঙ- 
বেরঙের কোট । চোখের সামনে চলছে তাঁরা ছবির রীলের 
মত ধীরে ধীরে- ঘুরে চলছে আর মনের গভীরে একটু একটু 


সবাই ব্যস্ত তাদের, 


করে নতুন কথ! শুনিয়ে যাচ্ছে। 
দামীদামী গাড়ীগুলো মিছিলের পিছনে মুখ লুকিয়ে 
আছে চলবার কথ! যেন গেছে ভুলে । সমাধির ওপরের 


সেই সাভিসর্টি থেকে কিছু ফুল ও পাতা পড়ে পড়ে 


গাড়ীগুলোকেও যেন নিয়ে গেছে কোন এক দেশে । বিদ্ময় 


জাগে। 


আমারো যেন সব কিছু খোয়। গেছে সেই মিছিলের 


ভিড়ে। খুব ভালো লাগছে--খুব হানা বেধ হচ্ছে। শিট 
গানের সুর যেন এদিকে ওদিকে। উপনিষদ খুলে কে যেন 
আমাকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। সব ভয় মুছে গেল। 
দুঃখ, সে তো আমদের জীবনের সাথী-জীবনের দিকণর্শন। 
একে অবাঞ্ছিত ভাবা! সে তো নিবুর্ধিতা। একে ay করে 
আদর দিয়ে সসম্মাণে জীবনের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। 
তবেই তে| সে হবে জীবনের সোলার কাঠি। দুঃখের কোট 
আঁকড়ে ধরে রাখলুম, দিলুম না আর তীর পায়ে। 


নেক ছোট্ট ছোট্র বিক্ষিপ্ত fom চোখের সামনে হেটে 
চললে! | দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় চলে 
এসেছি । ফেলে এসেছি নিজের হাত গড়! স্পিনিং মিল। 
কলকাতায় অফিস নিলুম | চেষ্টা করে চলছি মিলটিকে 
চালিয়ে যাবার। কিন্তু দেশ ভাগের প্যাচে দিন 
দিন শক্ত দেওয়াল খাড়া হয়ে উঠছে দেশের 
ছুদিকে। ওদিকে টাকার অভাব বেড়েই চলছে। 
কিছু কিছু করে যোগাড় করে শিয়ালদা ষ্টেশনে 
গিয়ে পাঠাতে হচ্ছে । শীতের fal গায়ের গরম চাদর 
নেই। ভোর সকালে ষ্টেশনে ষেতে হয় চিঠি ও টাকা 
নিয়ে। ঠাণ্ডায় বড্ড কষ্ট হয়। একদিন বৈঠকখানা বাজার 
হয়ে শিয়ালদ! ছুটছি। মনে মনে দুঃখ করছিলাম--শীত, 
চাদর নেই। হঠাৎ চোখ গেল এক বাড়ীর রোয়াকে একটি 
মুটে একখানা ছেঁড়া গামছা গায়ে শুয়ে আছে। তা দেখে 


vob পরশমণি 


আমার দুঃখ এক নিমেষে উবে গেল। কত যে কাজে 
লেগেছে এই ছোট্ট ছবি। জীবনের অবিরল দুঃখের বর্ষার 
অস্তে যেন উজ্ল প্রভাত। 


আরো নতুন ছবি। ১৯৫০ ইংরেজী । তিন নম্বর 
সুইনো AG বন্ধুর বাড়ী, সুখ দুঃখের গল্প হচ্ছে। দুঃখের 
ছায়াই বেশী। দুঃখের পর্দাট। একটু একটু করে নারতেই 
বন্ধু অপ্রত্যাশিত ভাবে এক আশ্চর্য গল্প তুলে ধরলেন 
Sta এক বন্ধুর কাছে শোনা । বন্ধু ব্যারিষ্টার, বর্তমানে 
হাইকোর্টের aa afis তকে চিনি। কিছুদিন, আগেও 
দেখা হতেই অনেক গল্প করলেন। যাবার পথে গাড়ীতে 
আমাকে লিফট দিলেশ। বিদায়ের মুহূর্তে গভীর আবেগে 
আমার কল্যাণ কামন। করলেন। 

গল্পটি তিনি আম!র বন্ধুকে অনেককাল আগে বলেছিলেন 
--পৃথিবীর নীচে এক মুনি আবহমান কাল ধরে তপস্ত। 
করছেন। তিনি একট|ন। বলে চলছেন তথাস্ত, তথাস্ত। 
আমরা দুঃখে ক্ষোভে আনন্দে-আরামে, মনে মনে চাইকি 
উচ্চ|রিত কণ্ঠে যা বলি--তার পিঠে যদি সেই মুনির “wate 
উচ্চারিত হয়-_-তবে তাই হবে, 

আমার জীবনে এ গল্পের দম আমিই শুধু বুঝি। দুঃখ 
ঘুচতে পারেনি আমার সংগ্রামের চৌহদ্দিতে। এ গল্প 
কতবার যে কত রকমে শুনিয়েছি কত বন্ধুকে কত TAU | 
এক বন্ধু গল্প করছিলেন Sta দুঃখের | মনে হলে| বন্ধু যেন 
দুঃখ কাটিয়ে, AS মাটিতে দ1ড়িয়ে আমাদের দুঃখের গল্প 
শোনাচ্ছেন | নিজকে খাতির করছেন--দ।ম দিতে চাচ্ছেন। 


রেগে গেলুম। ' দুঃখের বিরুদ্ধে টুকরো টুকরো কথা বলতে 
যেতেই বন্ধু খেপে গিয়ে আরো বেশী জোরালো সুরে দুঃখের 
কাহিনী বলতে লাগলেন। আমাকেও পেয়েছে নেশায়। 
টুকরো টুকরো করে grees উড়িয়ে দিতে চাইলুম। তিনি 
শুনবেন কেন? শেষে বন্ধুকে আমার এক বন্ধুর ছুঃখের 
কথা বলতে চাইলুম। কি মনে করে যেন তিনি শুনতে 
রাজী হয়ে গেলেন। এ গল্প, সে গল্প করতে করতে এসে 
গেলুম সেই গল্লে। বন্ধু গেঞ্জী ছাড়! জামা পরতে পারেন না। 
একদিন দেখেন যে গ্রেপ্রীতে গ! দেবার আর কিছু 
নেই। সবটাই Bol টাকার চেষ্টায় বেরুবেন। একটু 
হুকচকিয়ে গেলেন। মুহুর্তে টেনে নিলেন স্ত্রীর রাউজ। 
জমা চাপিয়ে বেরিয়ে পরলেন । শুনেতো বন্ধু AIF | 
এমন VPS যে আছে ভাবতেও যেন পারছেন না। বেচারা 
যেন বিশ্বাস-অবিশ্ব'সের দোলনায় ছুলছেন। টক করে আমি 
জামার বোতাম খুলে স্ত্রীর ব্র/উজটি দেখিয়ে দিতেই তিনি যেন 
একেবারে fie হয়ে গেলেন। বোধহয় সে বন্ধুর সঙ্গে 
আমার আর দেখা হয়ে ওঠেনি । কোথায় যে তিনি আছেন 
আজ, ভেবেই চোখ খুলতেই দেখি অধ্যাপক fancy আমার 


"মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে মুখে তীর প্রশান্ত 


MAS) কেন যেন আমার মনে হলো তিনি আগাগোড়া 
ছবিটি আমার মুখের পর্দায় চোখ রেখে দেখতে পেয়েছেন। 
আমি হাত জোড় করে শ্রীঅরবিন্দের সমাধির উদ্দেশ্যে আবার 
প্রণাম জানানুম । মনের ঈশান কোণে কে যেন বলছেন-- 
ale, স্বস্তি? স্বত্তি। 
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আটত্রিশ 
তিন প্রহর বেলায় গরমে ঘেমে ধুলোয় ধূলর হয়ে প্রায় ছয় 
কোশ পথ হেটে যাত্রিদল পৌছুল সাক্ষীগোপলের মন্দিরে । 
খুব ক্লান্ত সধাই। ঠাকুর প্রণাম করে, সামনের নাট-মওপে 
যুগ, মন্দিরা ঝোলাঝুলি নামিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছে 
সকলে | কেউ কেউ গেছে মন্দিরের ANCA | জাল খাবে, 
হাত মুখ ধোবে। 
হঠাৎ হুকুম দিলেন মাধবদাল বাবাজী--ওহে ওঠে! সবাই, 
এখনে বগবো না, চলো ওই দীঘির পাড়ে চলে 
অ।ধক্রোশট[|ক দুরে পুরনে। প্রায় মা দীখি। কয়েকটি 
পলাশ, পিপুল আর একস|র State) আবার কিছুট! 
পথ ভাঙতে হবে। 
ব্যাজার মুখে বললো ভজদাস_কেন প্রভু, এখানে কি 
অন্থবিধে হল? 
সোজাসুজি কোন জবাব দিলেন না বাবাজী । নিজের 
ঝোলাটি কাধে লিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর 
ভক্তটি। ছেলেটির মুখ এখনো স্প্ভাবে দেখতে পায়নি 
ভারভ। অমুমান করল, বাবাজির সেই ওড়িয়! শিষ্যুটি নিশ্চয়। 
নাম, নীলমণি প্রধান । সতেরো আঠারো বছর বয়স, সুন্দর 
চেহারা, চমৎকার গলায় কীর্তন গায়। বাড়ির অবস্থ। ভাল। 
প্রায়ই লুকিয়ে আশ্রমে আসে। বাড়ির লোকেরা তেমন 
পছন্দ করে না। কার বাড়িতেই ব। পছন্দ করে যে, ছেলে 
এই বয়সেই বিবাগী হোক, বোই্মের দলে নাম -লেখাক। 
বোধহয় বাড়িতে কিছু না বলেই বাবাজীর সঙ্গে চলে এসেছে 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


নীলমণি। বাবাজী যখন উঠলেন, অগত্যা সকলকেই উঠতে 
হ'ল। যেতে হ’ল সেই দীঘির পাড়ে । যেতে যেতে বিড়- 
বিড় করে বল্লো রঘুনাথ -আশ্চয্যি মানুষ বাপু! এমন 
মন্দির থাকতি, বন বাদাড়ে ale টুকতি চায় কি জন্ভি_ 
জায়গাটি একেবারে বন-বাদাড় না হলেও, বেশ fake | 
কয়েকটি আকন্দের ঝোপ । 

Hae বেলার রোদে পলাশের Aleta রক্তবর্ণের সমারোহ । 
অজস্র ফুল ধরেছে গাছে গাছে। সামনে পুরনো দীঘি। 
efsta টলটলে ছল। অনেক পদ্মপাতা। বর্ষাকালে 
হয়তো-জল বাড়ে, কিন্তু এখন চৈত্রের শেষে অনেকটা কাদা! 
ভেঙে জলের কাছে যেতে হয়। দীঘির পশ্চিম পাড়ে 
একসার তালগাছ। তাদের ঝাঁকড়া মাথার পেছনে xz 
নেমেছে। গাছের ছারাগুলি ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছিল। একটি 
পলাশ গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে বল ভারত। একটু 
পরে কাপড়ের পুটুলিট! মাথায় দিয়ে শুয়েই পড়ল। 

মন্দির থেকে চাল-ডাল কাচাকপার সিধে পাওয়া গেছে। 
সঙ্গে তেল-মুন-মসলা। 

মাধবদাস বাবাজী বললেন_ওহে থিচুড়ি ভোগ লাগাও, 
BEG রান্না সেরে নাও. 

রঘু বিড়বিড় করলো--এই অবেলায় আবার রান্না, উঠুন 
কর্তা, চান-টান সেরে নিন্‌__ 

অগত্যা উঠতে হ’ল। মন্দির থেকে একট! লোহার শাবল 
জোগার করেছে রঘু। 

তাড়াতাড়ি তিনটে উনুন খুঁড়ে ফেলল । এক বোঝা Fide 


৮১২ HR, চৈত্র ১৬৭৪ 


পাওয়া গেছে aga তিনটি মাটর হাঁড়িতে রায়না চাপল। 
তারপর বড় বড় পদ্মপাতায় চাল-ডালের থিচুড়ি আর 
কাচাকলা সিদ্ধ দিয়ে ষখন বসল সবাই, তখন বিশাল মাঠের 
শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল । সেদিকে একটু কাল তাকিয়ে রইল 
ভারত। বাণভট্রের সেই অপরুপ বর্ণনা মনে পড়ল, 
দিনশেষে রক্তচক্ষু ₹পোবনের কপিলবর্ণ। ধেনুটির মত 
ধুশরকায়া সন্ধ্যা অবতীর্ণ।। কিছুসময় পরে যে যেমন স্থবিধে 
পেল আসন পেতে বসল । কেউ কেউ শুয়ে'পড়ল। 
ভক্তদাস NIAT মনে বসে বসে JNA JAIN বোল তুগছিল। 
পাকা বাশের পাঠিটি হাতে নিয়ে রঘু বোধহয় একটু টহল, 
দিতে বেরিয়েছে। আহারের ঠিক পরক্ষণেই শুতে চায় ন। 
সে। ওতে নাকি মেদবৃদ্ধি হয়, বাতব্যাধি হয়। Ig- 
রক্ষার অনেকরকম নিয়ম মানে রঘু । ভারত কিন্তু কোন- 
দিনই কোন নিয়ম নেনে চলেনি, বরং সবরকম অনিশ্চিত 
অনিয়দের মধ্যেই এতকাল কেটেছে Sat অথচ স্বাস্থ্যটি 
খারাপ নয়। Sia দীর্ঘ সুগঠিত দেহে কোন রোগ-ব্যধির 
বালাই নেই। কিছুক্ষণ চোখ বুজে ছিল Slaw একটু, 
wala মত এসেছিল। হঠাৎ দুরের মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির 
Fina ঘণ্টার ধ্বনি শুনে -উঠে বসল । দু হাত জোড় করে 
কপালে 'ঠেকাল ভক্তদাস । একটু দুরে আর একটা 
পলাশ গাছের নিচে নিশ্প হয়ে বসে আছেন মাধবদ!স 
বাবাজী | তার পেছনে গাছের গায়ে ছায়ার মত মিশে আছে 
কিশোর ভক্তটি। একটুকাল বসে থেকে আঁবার শুয়ে পড়ল 
Stas | : i । 

কিছু সময় পরে শুনতে পেল ভক্তদাস 'বলছে-- প্রভু নাট- 
মন্দিরের, আশ্রয় ছেড়ে এই খোলা মাঠেই কি রাত কাটাবেন 
স্থির করলেন = EE | 
একটু নড়েচড়ে বসলেন মাধবদাস, .তারপরু শান্ত গম্ভীর 
গলায় বললেন--এখানে রাত কাটাবো কেন, আর কয়েক 
দণ্ড পরেই রওনা হব, কাল বিকেলে যুকুন্দপুর পৌছে, 


পুরো রাতটা বিশ্রাম করবে! 

বোধহয় একটু অবাক হ'ল ভজপ।স, সিন্মিন করে বললো — 
সেকি, এত তাড়াহুড়ো করে এই অন্ধকারে 

অন্ধকার কোথায়--বাধা দিলেন ম|ধবদাস--তিন প্রহর 
রাতে দিব্যি চাদ উঠবে, আর এতকালের চেন! এই পথ 
অসুবিধেটাই বা কি -- 

আর কথা বাড়াল না Wey) আশ্রমের সবাই জানে 
মাধবদাস বাবাজীর কথার নড়চড় হয় না। একবার যখন 
স্থির বরে ফেলেছেন, তখন আর কেউ যাক বানা WF, 
BHA যতই ঘন হোক, পথ যতই দুর্গম হোক, বাবাজী 
একলাই চলে UCR | 

এত তাড়াহুড়ে। করে দুপুর রাতে রওনা হবার ক!রণটা আর 
কেউ না বুঝলেও কিছুটা শুমুমান করেছে ভারত। ওই 
নীলমণি ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার 
আত্মীয়স্বজন এসে যদি পাকড়াও করে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি 
চলে যেতে চাইছেন বাবাজী । রাতারাতি যতটা দুরে চলে 
যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল । কিন্ত যার eT এদের সঙ্গে পথে 
নামল ভারত, সেই বিশ।খাই যেতে পারলো না। 

এপন হয়তো জগমাথদেবের মন্দিরে আরতি নৃত্য শুরু হয়েছে। 
উজ্জল আলোক-বৃত্তের কেন্দ্রে মৃতু জলতরঙের আন্দোলনে 
একটি শ্বেতকমলের মতো মন্দ মন্দ দুলছে বিশাখার সর্ব 
শরীর । নেত্র, গ্রীবা আর চম্পক অন্গুলিতে দেবতার 
আবাহন মুদ্র।। সমবেত বছবৃন্দের তালে তালে ধাপে ধাপে 
এগিয়ে চলেছে নৃত্যের ছন্দ । তাতা থৈ থে, তাতা থৈ থে। 
বিশাখা দুল্‌ছে, ঘুরছে । কখনো এ পাশে, কখনো ও পাশে। 
এক এক সময় চটুল পদক্ষেপের লীলায়িত ছন্দে এগিয়ে 
আসছে, আবার দুরে সরে যাচ্ছে। হাতে হাতে, আঙুলে 
আহলে, করপদ্মের বিভিন্ন বিস্তাম অলৌকিক মুদ্রার প্রকাশ | 
কখনে। TOM রচনা, কখনো রেচক afte | 

বিশাখার চঞ্চল চোখে, সুন্দর মুখে বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা। 


ক 


y 


ae 


কঠভর| বিষ 


৮১৩ 


*১ কখনো যেন আকুল প্রার্থনায় ভেঙে পড়ছে, পরক্ষণেই আবার 


উল্লাসে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে | 

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে বুঝি খপ দেখছে BIAS | 
সমস্ত স্বৃতির ছবিগুলি যেন দ্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল । যেন 
জলিন্দের এককোণে একটি araa পাশে বসে. আরতি-নৃত্য 
দেখছিল ভারত। | 
চারপাশে আর কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু সে আর বিশাখা। 
হঠা এক সময় যেন নাচতে নাচতে নিকটে এলো 
বিশাখা । একেবারে ভারতের কাছে এসে হাঁটু ভেঙে 


বপলো। সর্বাঙ্গ বিশাখার উতলা নিশ্বাসের উত্তাপ । বুকে 


হাত রেখে ডাকলো -ও ঠাকুর, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, ওঠো, 
ওঠে 

ধড়মড় করে উঠে বসল Stas) সত্যিই বোধহয় ঘুমিয়ে 
পড়েছিল। কিছুদুরে, কার হাঁতে যেন একট! জলন্ত মশাল । 
তার আবছা আলোয় দেখতে পেল ভারত, মাথায় মস্ত 
পাগড়ি, কপালে নাকে ফোটা তিলক কাট! বাবাজীর সেই 
কিশোর ভক্তটি, পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে 
আছে। কিন্ত অবিকল বিশাখার মত গল|| মাথার মস্ত 
পাগড়ি দুলিযে হাসি হাসি মুখে আবার বল্‌পে ছেলেটি _ 
কি ঠাকুব, ভেবেছিলে বুঝি আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে 
fancy বিমূঢ় ভারত শুধু বলতে পাবলো-_একি, বিশাখা 
ভুমি শি 

সহ্যাগো, আমি, খুব অবাক হয়েছো, না? 

--অবাক হবো নাঃ বলকি, আমি তো ভেবেছিলুম নীলমণি 
--নীলমণির বদলে আমি এসেছি-__হালিযুখে -বল্দো বিশাখা 
এখন আমার নাম নীলমণি, নীলমণি প্রধান, কেউ যদি নাম 
জিজ্ঞেস করে, Beal, যু নীলমণি অছি--বল্‌্তে বলৃতে 
হেসে উঠল বিশাখা । 

কিন্ত agata কোথায়? শঙ্কিত চোখে একবার এদিক-ওদিক 
তাকিয়ে বললো ভারত-_রঘুকে দেখছি না.যে__ 


- ওইতো মশাল হাতে ঘুরছে--হাত তুলে দেখাল বিশ।খা 
_ তুমি জিনিষ পত্তব গুছিয়ে ate ঠাকুব, এখুনি রওন| হবে! 
aal = 

যেযার জিনিস পত্তর পোটলপুটলি গুছিয়ে নিচ্ছে। ay 
একটা মশাল হাতে এক একণার এক একজনের কাছে গিয়ে 
দীড়াচ্ছে, তদারক করছে। 

গৌরগোপাল জয় হে। বৈষ্ণবের দল আবার পথে নামল। 
সকলের আগে আগে পাক৷ বাঁশের লাঠি হাতে agate ! 
পাশে পাশে মৃদঙ্গ কাধে ভক্তদাদ বৈরাগী । 

একটু পেছনে মদ্দিরা হাতে ঝেলাকীধে, aae, TATA 
aia} তারপর geta আর chatoa কাধে আরো 
দুটো মৃদঙ্গ । তারপর পাশাপাশি গৌরদাস, গোপাঁলদ[স, 
হরিদাস । ন্‌ 
ওদের পেছনে আরো! একটা মৃদদ কাধে মথুরাদাস। 

মশালটা এখন নিবিয়ে রেখেছে রঘু । দরকার হলে আলাবে। 
যান Aga চাদ উঠেছে। সকলের পেছনে পাশাপাশি 
তিনজন | একপাশে মাধবদাস, আরেকগাশে ভারতচন্তর, 
agata বিশাখ।। সেই শেষবাতির বিবর্ণ cwta 


"ছাযামৃতিব মত বিশ।খার হাত ধরে বাংলাদেশের পথে ফিরে 


চলেছে ভারতচন্ত্র। 
উনচল্লিশ 

বৈষ্ণব যান্রীদল চলেছে । বৈশাখের প্রথম। প্রখর সর্ষের 
দিন। ভর দুপুরে তাই পথ চলা মুক্ষিপ। সকাল-সন্ধ্যায় 
যতটা সম্ভব চলতে হয়। শেষরার্রিতে যাল্রা শুরু করে দুপুরের 
আগেই কোন গাছের stata কিংবা পথের পাশে কোন 
গায়ের চটিতে আশ্রয় নিতে gal সাঁনাহার বিশ্রামের পর 
বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আবার পথ চল | দীর্ঘ tesa 
বেলা সহজে BAH না। হুর্য অস্ত যাবার পরেও গোধূলি 
বেলায় অনেকক্ষণ পথ চলা যায়। , 
ছোট ছোট গ্রাম, যুকুন্নপুর, পিল্‌পি । বায়ে ভাগর্ব নদী সঙ্গে 


৮১৪ জয়তী, চৈত্র ১৩৭৪ 


সঙ্গে চললে! কিছুদুর! কটকের কাছে ভার্গব মিশেছে 
মহানদীর সঙ্গে | কটক শহরে ঢুকলেন না মাধবদাস বাবাজী। 
শহরের জ্লোশখানেক দুরে মহানপীর খেয়া পার হ'ল 
যাত্রীগণ। তারপর আরে! ছুটে! বড় নদীর খেয়া। ব্রাঙ্গণী 
নদী, শালন্দী নদী । মধ্যে মধ্যে কোন গাঁয়ের গেরস্থ বাড়িতে 
বিশ্রাম কিংবা পথের পাশে কোন গাছ sata বসে চিড়ে 
গুড়ের প্রলপান । এ পথে অনেকবার যাতায়াত করেছেন 
মাধব্দ[স বাবাজী । কোন কোন গায়ের Wota ঘর গেরস্থ 
অনেক কালের জানাশোনা। এর আগেও অনেকবার অতিথি 
হয়েছেন । পরম যত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব Cetera সেবা 
করেন তারা । তবে দেশে এখন আকাল। 

আগের মত আদর আপ্যায়ন করার MIB নেই কারোর । 
সেই কথাই বলছিল জলেশ্বরের পাচু মোড়ল বড় অসময়ে 
এলেন গো প্রভু ধাঁনপান সব লুঠ হয়ে গেল, এখন কি দিয়ে 
যে আপনাদের সেবা করবো-.. 

_ তুমি কিছু cecal al পাঁচুবাবা, BBS হয়ো নাঃ তোমার 
যা সাধ্য তাই দেবে-বললেন মাধবদাঁস। স্বর্ণ বেখার 
পূ্বকূলে জলেম্বর গাম । পুরীধাম থেকে বেরিয়ে ঠিক এক 
পক্ষকাল পরে এক হুপুর বেলায় স্থবর্ণরেখার খেয়া পার হয়ে 
জলেশ্বর পৌছুল যাত্রীদল। 

গায়ে মোড়ল পীচুগোপাল পাত্র । সম্পন্ন চাষী YER I 
লোকেবলে, TG মোড়ল ৷ 

মাধবদাস ডাকেন, IBAA! বহুকালের পরিচয় atata 
পরম ভক্ত TIRIPA | 

মন্ত আঁটচাল!। খড়ের ঘরের ateata এধার-ওধার ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আরাম করে বসেছে AMS! বরাবর এই ঘরেই 
এসে থাকেন বৈষ্ণব যাত্রীরা । বয়স হয়েছে পচুমোড়লের, 
তবু নিজের ates হাওয়া দিতে লাগল। ছেলেদের লাতিদের 
হাকডাক করে জল গামছা দিতে VACA | 

মাধবদাস তীর হাত ধরে বললেন--তুমি থামে হে পাঁচুবাবা। 


বসো এখানটায়, এই আমার পাশে, তারপর বলে। দেশগ।য়ের 
হালচাল শুনি 

কি আর বলবে পাঁচুমোড়ল, বাবালীই বা নতুন কি শুনবেন। 
দেশের হালচাল মোটেই ভাল নয়। জলেশ্বরেও বারতিনেক 
এসেছিল বঙ্গার দল। খুনজখম তেমন হয়নি বটে, কিন্ত 
ঘরদোর কিছু জাঙলিয়েছে, ধান-পাল লুঠ করেছে। প্রায় 
ছুটি বচ্ছর বাদে এদিকপানে এলেন বাবাজী । এখন 
দলভুক্তির ভেতর যতই যাবেন, ততই এমনধারা অবস্থা 
আরো দেখতে পাবেন। 

পাচুমোংলের মুখে আর কিছু বলতে হবে না। ,মাড়লের 
কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ভাবতচন্ত্র 1 বেশ লাগছিল 
Star অনেকদিন পরে বাংলাদেশের চাষী গেরস্থ মানুষের 
সঙ্গে দেখা হ'ল । সেই বিশেষ টানে কথা বল।র ভঙ্গিটি 
ভারী মিষ্টি শোনাঁয়। সারা গায়ে রোদ্দুরের গন্ধ, মাটির 
গন্ধ, সহজ সরল মাটির মামুষ। শহরে বন্দরে, রাজধানীর 
রাজসভার কিংবা তীর্ঘক্ষেত্রের দেবমন্দিরে এদের দেখ! পওয়া 
যায় না। 

বীরভত্রপুরের ভূপতি জানাও ছিল এই দলের। বীরভদ্রপুর 
ঠিক কোনদিকে আন্দাজ করতে পারলো না Stas | 
অমুমান করল, এখান থেকে বোধহয় কয়েকক্রোশ উত্তর 
পশ্চিমে হবে। ন্থবর্ণরেখা যদিও পূর্ববাহিনী an কিন্তু 
এখানে এই জলেম্বরের কিছু উত্তরে এসে বাক ঘুরে কিছুদূর 
পর্ধ্যন্ত সোজা দক্ষিণে নেমে গেছে। 

উত্তর পূর্বগামী বাংলা দেশে যাবার পথ কিছুটা ডাইনে বেঁকে 
সুবর্ণরেখার পশ্চিম কুলে এসেছে। 

এখান থেকে সোজা উত্তরে দীতন, তারপর মারায়ণগড় | 
শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছে কয়েকদিন জাগে । সামনে পৃণিম' । 
মাধবদ!স বললেন--ঘাঁড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে ate 
হে, কিছু বিশ্রা করে দুপুর রাতে বেরিয়ে পড়ব, দিব্যি 
ফুটফুটে জ্যোক্সায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে যাব, কাল সকালে 


J- 


abun বিষ 


৮১৫ 


দীতন পৌছব, সেখানে শ্যামলেশ্বর শিবমন্দিরে অনস্তঠাকুর 
আছেন, খুব খুশি হবেন, জয় গৌর গোপাল জয় হে 

সবাই চুপচাপ শুনল। শুধু ব্যালার মুখে বললো ভক্তদাস 
প্রভু যেন এ যাত্রা ঘোড়ায় জিন দিযে যাচ্ছেন, এই শ্রীখোল 
কাধে নিযে হাঁটছি, একটু দম ফেলারও সময দিচ্ছেন ন! 
hier গিয়ে দম ফেলো--একটু হাসলেন মাধবদাস — 
কলা হলে তো! চলবে না SSAA, এখনে। অনেক পথ, 
Hier গিয়ে না হয় দুটো দিন বিশ্রাম করবে, ওখানে 


জগন্নাথদেবের মন্দির আছে, শ্যামলেশ্বরের মন্দির আছে, 


পৃ্দিমায় কীর্তন করবে, এখানে বেশিদিন থাকতে চাই না. 


বল্তে WS একবার চোখ টিপলেন বাবাজী - তোমরা এক 
একজন, বলতে নেই, মহাপ্রভুব Site দেঁড়সের চিড়ে দিয়ে 
জলপান করো, পথে নেমে যেন RAIMI আরো বেড়েছে 
সকলের, এখন কথা হল পাচুবাবুর অবস্থা তে! VACA, এখন 
বিবেচনা করো, তার ঘাড়ে বসে দুদিন সেবা আদায় করা 
পেছনে বসেছিল বিশাখা, মুখ নীচু করে হাসল একটু । 

tty মোড়ল লম্বা জিভ কেটে, হাত জোড় করে বললো-_. 
ওকথা বলে আমাকে মহাপাতকের ভাগী করবেন না! প্রভু, 
আপনারা যতদিন ইচ্ছে থাকুন ন। _ 

— আরে নানা, আমি ঠাট! করছিলুম-- বাবাজী প্রসন্ন হান্ডে 
প্রসারিত হলেন- পথে তো দেরি Fal ঠিক নয় পাঁচুবাবা, 
তেমন বর্ষা নামার আগেই বৃন্দাবন পৌছুতে হবে, তারপর 
এখন বর্গীর উৎপাত কিছু কম আছে, হয়তো আবার বর্ষার 
পর শুরু হবে, তখন পথ ঘাটের অবস্থা কেমন থাকবে কে 
ata — 

অতএব সেই কথাই স্থির হল। দুপুরে কলায়ের ডাল, 


কুমড়োর Wi, তেঁতুলের টক, ঘন দুধ আর মর্তমান কলা 
দিয়ে পরিপাটি অন্নভে।গের Aa দীর্ঘ দিবানিদ্র। দিল সকলে | 
সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ ন!মকীর্তন হল। তারপর চিড়ে দই 
ফলার করে কয়েক দণ্ড বিশ্রামের পর রাত ছুই প্রহরে ‘জয় 
গৌর গোপাল জয় হে” বোল তুলে পথে নামল যান্রীদল। 


চৈত্র ¢ 


সবচেয়ে অস্থবিধে হচ্ছিল বিশাখার। রোজ সন করার 
সুযোগ পায় না, এমন কি বেশভ্ষা বদল করার মত কোন 
আড়ালও পায় না। এরকম পথ চলার কষ্টকর অভিজ্ঞতাও 
কোনদিন হয়লি। পাঁচবছর বয়সে সেই যে পুরীধামে 
এসেছিল,» তারপরতো আর কোথাও যায়নি। সেবারও 
এসেছিল একরকম মাধবদ!স বাবাজীর কোলে পিঠে চেপে, ' 
ঘন ঘন বিশ্রাম করে। মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধা রুক্ষ 
চুলে ধুলোয় ঘামে জট পাকিয়েছে, গাষের রঙ মলিন হয়েছে, 
মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে, একটু যেন রোগাও হয়ে গেছে 
বিশাখা । শুধু যুক্তির আনন্দে চোখ ছুটি সর্বক্ষণ উচ্ছল, 
পথের এই কষ্টকে তৃণের মতোও জ্ঞান করছে না G 
করে গান গাইছে বিশাখা 

তোহরি gah যব শ্রবণে প্রবেশলু, ছোড়লু গৃহস্থখ HPA 1 
পম্থক দুখ তৃণ হেণ মানলু, কহতহি গোবিন্দদাঁস 1 

অমল ধবল HIST ভেসে যাচ্ছে চতুদিক। ORC 
এমন মুগ্ধ রাৱে পথ চলতেও আনন্দ । আগের মতই সকলের 
আগে আগে যাচ্ছে রঘুনাথ। তার পেছনে ভক্তদাস, 
SVAN, বনযালীদ।স, ব্রলদাস বৈরাগী মৃদঙ্গ মন্দির! বাজিয়ে 
গান জুড়েছে। 

সকলের পেছনে আগের মতই তিনজন পাশাপাশি । মাধব 
দাস, বিশাখা আর ভারতচন্ত্র। কখনো আপন মনে গুনগুন 
করছে বিশাখা, কখনো বা চুপ করে AHA গান শুনছে, 
কথা শুনছে। বিশাখার এই আন্না উপলব্ধি করে ভারত 
চন্দও বেশ খুশি মনে তার হাত ধরে পথ চলেছে। 

চল্তে চল্তে কথ। বলছেন মাধবদ|স__ আমরা এখন যাচ্ছি 
(তন, সেখান থেকে ন ক্রোশ পথ নারায়ণগড, দীতন নাম 


হুল কেন জানো, পুবীধাম যাবার পথে মহাপ্রভু এখানে 
এসে নিমের ডাল দিয়ে দত মেজেছিলেন, আর নারায়ণ গড়ে 
আছে ধলেশ্বর শিবের মন্দির, মহাপ্রভু সেখানে নাম-কীর্ভন 
করেছিলেন, নারাধণ গড়ের ভুম্বামী কেশব সামন্ত মহাপ্রভুর 
মহিমায় মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব-গ্রহণ করেছিলেন. (ক্রমশঃ) 


পথ: ছুর্গাদাস সরকার 
পথ খুঁজছি সবাই। তাই পথ দেখাচ্ছে সবাই! 
আজ এনে যে আজই খাচ্ছে, জম্ম দেবে কাল, 
সে ও দেখাচ্ছে পথ। 
রেসের বাজি যে হেরেছে : চাঁপরাচ্ছে কপাল ই 


, সেও বলেছে পথ। 


সভা হচ্ছে, মিটিং সুরু, 

পথের মধ্যে হাট, 

কমিশন, কনফারেন্স, 

cof পেপার, নভেল ও সাঁরমন, 

এবং এই কবিতা 

চারিদিঝেই পথ দেখাবার ঠাট। 

অথচ পথ নিজেই জানে নাক’ 

পথ যে জানে নিজে সে বেপথে 

কিংবা গেছে চিরদিনের মতন পথে বসে। 

এবং কুকুর যেমন ভ্রাণের জন্তে 

পথের চিহ্কে ঘোরে 

তেমনি ঠিক কেউ সহজ পথের অস্ত জানে At | 

কেউ বা বলেন চটকদরী কথা £ 
পাঠশালাতে পথের হুরু-_যেখানে সেই লেজভাঙ] নীল গরু 
জাবর কাটে ঘাস; 

পাকস্থলী থেকে 

মুখের ভিতর 

খড়কুটোদের আসা যাওয়া BATE | 

সেইখানে, সেইখানে [+ 

বলছে সবাই বলছে 

“পথ জানে না কেউ |” 

মদ-মাতাল সেই গাঁয়ের লোকটি হাসছে এবং বলছে 
“সেই যে কবে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারক, 

এই আশাডে-গেঁয়ো লোককে পথ দেখাবেন বলে 
ভগবানের পথ; 


w 
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' “কে দেয় আলো? ভীষণ খবর. -- - বি 


হায়রে নিজে ধর্ম প্রচারক 
পান নি খু'জে গ্রামে ঢোকার একটি সরল পথ p» 


পথ দেখাবে কে? 

করব তারা! 

আলোতে তার ফসল ফলবে? 

হবে 

জম্ম-নিয়ন্ত্রণ, 
স্ব adina ? 

ছোট্ট এই cites 

একটি ফুলের গন্ধে 

থেকে থেকে 

পথ পেল কি আপন অমুভবে ! 

গন্ধ যেমন সেই পুরাতন বাতাস করে নূতন, 
বাতাসও দেয় পথের খবর তাকে | 


পথ আছেঃ পথ আছে 

মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, আযুধ মধ্যে পথ) 
যদিও বা দিগদশী ay gota ভিন্নমুখী F151 
agga চাঁক।। 

যেহেতু তা যায় না দেখা, 

দেখা যায় না বলেই জানা যায় না 

উত্তর বা দক্ষিণ। 

শুধু নাবিক জানে £ 

কাটা আছে উত্তরে দক্ষিণে। 

ভীষণ অন্ধক|র 

তেমনি মনে 

বার মধ্যে আছে পাতা পথ দেখাবার যন্ত্রে ছুটি কাট।। 


আলো যে চাই। আলো শুধু আলো। কে জালাল! ? 
কি সেই আলো? 


খু'লি নিরন্তর | 









=- 5 =" 


“Wife লওঁন--এর পরিচয় নিশ্রয়োজন, 
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে 
আছে মত্ববৃতী গঠন, সুন্দর আলো আর 
কম কেরোসিন থরচ ৷ 

থাস ভঅমভা কেরোসিন কুকার-_নিত্য 
প্রয়োদ্রনের একটি আবশ্তকীয় জিনিষ । 
' এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন 
ঝামেলা নেই । গঠনে TAGS, দেখতে 
সুন্দর, খরচে সাষান্ত । অল্প সময়ে যে 
| কোন যারা করা যায়। 

i দীপ্তি’ দার্কা প্রনামেলের বামন-- 
we দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর 
পুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে। 


শা 


ee টিপ শি 


৭ ও ৭৭ বিপিন বিহারী Re, 
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fe ওরিয়েণ্টাল মেটাল 
Rohe প্রাইভেট লিমিটেড .. 
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মাটি-কাটাদের খাদে গিয়ে পৌছতে ভজহরির বেশ 
রাত্রি হয়ে গেল। একে তো বুড়ো ARE] তার পরে 
এতোখানি রাস্তা । বাড়ী থেকে বেরিয়েছে-ও খানিক বেলা 
Weal তাই পৌছতে বেশ রাৰ্রিই হয়ে গেল। অনেকেই 
খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছিল । ড।কাড।কিতে সকলে জেগে 


,গেল। ভজহরিকে ঘিরে বসল। অনেকদিন বাড়ীর খবর 


পাওয়! যায় না। RAL ব্যস্ত হয়ে রয়েছে সকলেরই। 
ভঞ্জহবি কিন্তু ভিতরের কথ! কিছু ফাস করল না। খাটুয়ে 
মাঙমুষগুলোর কানে এখন আর এ-দুঃসংবাদের কথা তুলে 
দেওয়! ঠিক হবে al) A ছানার তা তো গায়ে ফিরে 
গিয়েই জানতে পারবে। | 

ভজঞহরি চারিদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞালা করল-__- 
*ক|জকম্মে ক্যামোঁন চদতিছে তোমাগের 2” 

কেই জনাব দিপ _*তা এক রম চলতিছে মন্দ না। 
যুজরো ঝড়ে! কম দেচ্ছে। ভট্ট কাজ করতিছি সগোলে। 
কয়দিন হলে! ফুরে।নের কাজ পাইছি। এতে ASB এট, 
বেশী হচ্ছে। দুই চারডে টাহা-ও হাতে জমিছে। তা বাড়ীর 
খবর-অবোর কি কও দেহি 1” 


ভজহরি একটু Tala হয়ে থাকল-__। তারপর বলল 

“খবর আর কি! ভালই ।”--একটু থেমে আবার বলল-- 
“নিবারণ, বলর।ম--ওরা সব গেল কনে? 

l নিবারণ, বলরাম এবং আরো কয়েকজন এ পাশে বসে 
ভজহরির কথ! শুনছিল। ভঙ্জহরির ডাক শুনে উঠে এসে 
ওর পাশে বসল । 

বলরাম বলল --“কবা al কি কিছু আমাগের 2” 

জহরি যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল--“হয়, কবে! এটু। 
কথা তোমাগের agani আমারে পাঠায়ে দেছে। 
সগোলরে বাড়ী AS কইছে! 

নকুলের তিন ছেলে পাশে বসা ছিল। বডে] ছেলে 
হারাধন জিজ্ঞাসা করপ--প্বাবার শরীল গতিক তালে 
আছে তো?” 

ভঙহরি বগল--"আছে। ভালোই আছে তোমার বাবা 
তোম!গের বাড়ীর খবর-অববও ভালে!” 

বলরাম বলল --" এদিগি কাজকল্মে। চল্তিছে। ছুই 
চারডে Mate হাতে আস্তিছে। তা সব থুয়ে বাড়ী 
যাওয়ার ates তাগেদা পড়লো কি afa? আমি তো 
কচ্ছিলাম যে, আরো কয়ডা দিন পরে যাবে!” 


vee জয়ী, চৈত্র ১৩৭৪ 


ভলহরি চুপ ক'রে থাকল একটু কাল। তারপর বলরামের 
দিকে তাকিয়ে বলল--“ন বাব! বলরাম, শেড! হয়না। 
তোমাগের সগোলের যাঁতিই হবে। নকুলদা আমারে 
বারেবারে কইয়ে দেছে।” 

নিবারণ Cfat গলায় বলল-_ক্যানো, কিছু খারাপ- 
টারাপ ঘটিছে নাকি?” 

ভজহরি গম্ভীর হ’য়ে বলল-_ “হয়, wl খারাপের ভাব 
হইছে। গেরামে এট, ওলাবিবির gem Bret দেছে।” 

কথাটা! শুনে সকলে হুমূড়ি খেয়ে এগিয়ে এলে। | ব্যস্ত 
গলায় জিজ্ঞাসা করল--“কও কি কথাডা? ভালো-মন্দ 
হইছে নাকি কারো কিছু 1” 
- ভজহরি আশ্বাস দেওয়ার চেষ্ট। করে বলে “না, না, 
-'তোমাগের অতো ভাবতি হবে না। ভালো আছে 
সগোলে। তা কালকে যাতে বাডী যাতি পারো, তার 
জোগাড় করে|”? 

সেই রাত্রেই কট্রাক্টরবাবুর Sts গিয়ে পয়সাকড়ি 
যার যা বাকী ছিল মিটিয়ে নিল। ভোরের দিকে বেশ 
অন্ধকার থাকতেই ঝুড়ি-কোদ।ল পেটপা-পু্টলি নিয়ে 
সকলে চলতে শুরু করল। সকলেরই মনটার মধ্যে ধুক- 
পুক করছে । safi অবশ্য বলেছে যে, ভালো আছে 
সকলে। কিন্তু মনটা যেমন মানতে চায় না। ভযষ-ভীতির 
ধরণই তে! তাই । মনটা একবার কাঁপিয়ে দিতে পারল তে! 
আর কথ। নেই। থুকৃ-পুকানি চলবে সারাক্ষণ । 
পথে att আর কেউ বিশ্রামের কথা তুলল না। 
সকলেরই মন বাড়ীতে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী 
পৌঁছতে পারলেই এখন যেন We oben যায়। টাঁচি- 
পাড়ার জঙ্গুলে জায়াগাট। পার হতেই কাঠুখালির বিল আর 
আশপাশের গ্রামণ্ডলো চোখের সামনে ভেসে উঠল । দুপুর 
গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। কিন্ত রোদের ঝাঁজ এখনে! 
কমেলি। থেকে থেকে গরম বাতাসের হল্কা বইছে। 


এক-নাগাড়ে খানিকক্ষণ ফাকা মাঠের দিকে তাকিয়ে 
থাকলে মাথার মধ্যে বিম্ঝিম্‌ করে ওঠে। শরীর অবশ 
হয়ে আসতে চাঃ। সারাদিন cate cat মধ্যে হেঁটে হেঁটে 
সকলেরই কান-দথা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। ক্ষিধে 
তেষ্টায় বুকের মধ্যে জগছে। তবু ওরই মধ্যে বাড়ী ফিরে 
আশার আনন্দে সকলের মনট। ভরে BSA | 

বলরাম সকলের থেকে একটু এগিয়ে পড়েছিল। যে 
যার মতন এখন এগিয়ে-পিছিয়ে চপছে। বাড়ী পৌছানো 
নিয়েই কথা aga | একটু জোর পায়ে সকলের আগে- 
আগে হাটছিল বলরাম । আর খাণিক-ক্ষণ পরেই বাড়ী 
পৌছে যেতে পারবে । RAM, নারাণ_তার জন্তু অপেক্ষা 
করে আছে। নারাণ তো দেখতে পেলেই হাই-ফাই করে 
ছুটে আলবে। বেশ মনে রাখতে পারে ছেলেটা। 
আপার দিন ঘোড়া কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। ঠিক 
মনে করে রেখেছে । কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরেই বলবে 
"বাবা, আমার ঘোড়। কই 1” 

বলরাম পিঠের পরে ঝোলানো পৌঁটলাটার sica 
একবার হাত বুপোলো। পৌটলার মধ্যে নস্তবড়ো মাটির" 
খোড়াটা হাতে ঠেকল। উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল বলরামের মন। 
প| দুটো ষেন আরো তাড়াতাড়ি এগোবার জন্তু ব্যস্ত হ'য়ে 
ABA | l 

একটুখানি অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলরাম। হাটতে 
হাঁটতে হঠাৎ, থমকে দাড়িয়ে পড়ল। ছোট একটা পায়ে- 
চলা পথ। দু'পাশে শুকনো খটখটে শূন্ত-ক্ষেত। রোদের 
তাপে যেন পুড়ে বললে গেছে । বলরাম থমকে দীড়িয়েই 
পথের ও-পাশটাঘ তাকাল। একট! প্রকাণ্ড ঘূর্ণা-বাতাস 
সৌ-সে। ক'রে ছুটে চলেছে । শুকনো পাতা খড়কুটো ধুলো 
বালি চক্কর দিতে দিতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। অন্ধকার 
হয়ে গেছে ও পাশটা। বলরাম দিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। 
আগে ওটা পরিষ্কার হয়ে যাক। আল্লেশবাল্পে বাতান। 


A 


A 


৮ং১ জল, মাটি, মন 


বাতাসটা ভালো না। গতি না-হুওয়া ess আত্মাগুলো 
নাকি এ-বাতাসে ভর দিয়ে ঘুরে বেডাঁয়। ও-বাতাসের 
মুখে গিয়ে পড়তে নেই। 

একটু দ/ড়িয়ে থেকে বলরাম আবার চলতে শুরু করল। 
কিছুক্ষণ হাঁটতেই সকলে নিজেদের গ্রামে এসে পড়ল। যে 
যার বাড়ীর কাছে এসে এবার দল ছেড়ে ঘরে যেতে লাগল। 
বলরাম কোথাও আর দেরী ন! করে eq ay ক'রে এগিয়ে 
চলল বাড়ীর দিকে। গ্রামের চারদিকে যেন একট। থমথমে 
ভাব। বলরামের মনটা ভালো লাগতে লাগল না। বাডী 
praia যুখে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, ভজহরি পিছনে 
পিছনে stagi কিন্তু বলরাম আর কোনোদিকে না 
তাকিয়ে সোজা ভিটের উপর উঠেগেপ। গোয়াল qb 
ছাড়িয়ে উঠোনে গিয়ে পড়তেই চোখে পড়ল বারান্দার নীচে 
জন-বয়েক ABS আর বুড়ী মুখে হাত দিয়ে Yor আছে। 

বলরাঁমকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল বলরামের পিসী 

--*ও বাবা বলা-রে--সোনার চাদ আমার কনে 
গ্যালোরে--৮ 

নকুল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বুড়ীকে সরিয়ে দিয়ে 
বলল-_-“ঘরে যাঁও বলরাম --ঘরে যাও!” 

বলরাম টান মেরে কাঁধের ঝুড়িকোদাপ আর পৌটলাট! 
ছুড়ে ফেলে দিল । বুকভাঙা আর্তনাদে গল|ট। ওর ফেটে 
পড়ল-..“নারাণরে--!” তারপর একলাফে বারান্দা ছেড়ে 
ঘরে গিয়েই স্তম্ভিত va দীড়িয়ে পড়ল। ছেঁড়া একটা 
মাছুরের পরে কাঁথা দিয়ে নারণের শরীরটা ঢাকা রয়েছে। 
বেড়ার পায়ে হেলান গিয়ে বসে আছে সুবাসী। গায়ের 
কাপড় এলোমেলো! | হু'শ নেই কোনো । বলরামকে দেখে 
হিহি করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো IA 
বপরামের হাত জড়িয়ে ধরে বদল "তুমি আইছে! বুঝি 
বাড়ী? নারাণকে দেখতি আইছে? তা দহো, sical 
কতো ছাখবা সাহে -* 


বলরামের হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাসী এগিয়ে গেল 
নারাণের বিছানার দিকে । নারাণের মুখের উপর থেকে 
কাথাখান! সরিয়ে দিল। পরম মমতায় কপালের উপর 
হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল_-"ও নারাণ”_নারাণরে ! 
Bl কেডা আইছে । তুই ন! কইপি ঘোড়া আনতি। উঠে 
Ble না ক্যামোন ঘোড়া আনিছে।৮ 

হঠাৎ নারাণের মাথাটা ধরে ঠক্‌ করে মাটিতে ফেলে 
দিয়ে উঠে দীড়াল gat) চীৎকার করে ওঠে -“ন! 
উঠিল, না উঠগে। পারবো না আমি কারো খোপ।মোদ 
করতি 1” 

Stata ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলরামের বুকের 
Bia) আঁচড়ে AAG বলরামকে একেবারে দিশেহারা 
করে তুলল। আচল দিয়ে চোখের জল চেপে সুবাসীর মা 
এসে স্থবালীকে ধ'রে সরিয়ে নিল অন্দিকে। 

আস্তে wke পৃথিবীতে দিনের দাহ ক'মে এলো। 
সারাদিন ধরে যে জলন্ত ধাতব-পিওট! কাঠুখ|লির বিল জুড়ে 
অগ্নিবৃষ্টি করে চলছিল, এবার তা ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে 
ডুব দিল। 

পরদিন পহর-খানেক বেলার সময় লিমে-ওঝাকে সঙ্গে 
নিয়ে এসে পৌছল উনাচরণ। আরো একটু আগে আসা 
উচিত ছিল | কিন্তু নিমে ওঝার বেরোতে দেরী হয়ে গেল। 
শুণিন্‌ মানুষের বিপদ অনেক । সাবধানে চল/ফেরা করতে 
হয়।-পরের ঘরেব বিপদ বন্ধ করতে যাবার আগে নিজের 
ঘরের ঘাট-ঘোট বন্ধ ক'রে যেতে হয়। কোন্‌ এক গুণিনের 
গল্প আছে। গুণিন্‌ গিয়েছিল অন্ত এক গাঁয়ে ওলাবিবির 
বন্ধ দিতে। আগুণের মতন গুণিনের মন্তরের জোর । 
গ্রাম ছেড়ে পালাল ওপ|বিবি। কিন্তু অতো সহলে 
গুণিবৃকে রেহাই দিল না। বাড়ী ছাড়বার সময় ভুলোমন 
গুণিন্‌ নিজের বাড়ী বন্ধ দিতে ভুলে গিয়েছিল। তাড়া 
খাওয়। ক্ষেপী ধলাবিবি এসে আশ্রয় নিল গণিম্রে 


৮২২ wa, চৈত্র ১৩৭৪ 


asi কাজকর্ম পেরে গুণিন্‌ যখন বাড়ী ফিরল তখন 
ওসাবিবির কাজ হাঁসিপ। গুণিনের বংশে বাতি দিতে 
কাউকে রাখেনি । গুণিনৃকে তাই বড়ো! সাবধানে থাকতে 
হয। একটু বে-চাঁল হ’লে তাঁর মরণই আগে। 

নিখে-ওঝ। এসে বসল উমাচরণেব বারান্দা । খামিকটে 
লম্বা, রোগ! কালো মানুষট।। ছোপানো লাল কাপড় পরা। 
খালি গা। গাজার ধেশয়য় চোখ দুটো সব সময় জব! 
ফুলের মতন HES করছে। চুল-দাঁড়ির মধ্যে মুখখান। 
হঠাৎ চোখে পড়লে বুকের মধ্যে Brig করে ওঠে । নিমে- 
eal এসে পৌছতেই গ্রামের লোকের অর্ধেক সাহস যেন 
ফিরে এলো । একে বিশ্বাস বলো-বিশ্ব/স। সংস্কার বলে৷ 
সংস্কার। কিন্তু এর জোর বড়ো সাংঘাতিক । সেই সংস্কার 
আর বিশ্বাসের জোরেই সারা গায়ের মামুষগুলে! শক্ত হয়ে 
দাড়ান । নিমে ওঝা গস্তীর হয়ে বসে আদি-_অস্ত সব কিছু 
শুনল। তারপর মুখে মুখে লম্বা একটা ফর্দ তৈরী করল। 
সবই পূজোর fafai উম|চরণের দিকে তাকিয়ে 
বলে-পফদ্দের জিনিসপত্তরগুলো আজই জোগাড় হওয়। 


BIg | আজকে রাত্তিরেই আমি থান বপাবো | গেরাম বন্ধ 
দেব i” 


abia বার কয়েক টান দিল নিমে ওঝা । এক ফোটা 


tate বাইরে “ছাড়ল না। গিলে ফেলল। তাবপর, 


সকলের দিকে তাকিয়ে বিধান দিল--“তোমরা শোনো 
সগোলে আমার কথা । মন দিযে CUM | এর য্যানো 
কোনো হের-ফের না হয়। সাত দিনির বন্ধ দেবো আমি 
গেরাম। এই সাত দিনির মধ্যি আমার অনুমতি বিনে কেউ 
গেরাম BITS কোনো জাগায় AS পারবনা । আসতিও 
পারবা ন!। রাতির atata তোমাগের বাপ-ও যদি আসে তো 
গেরামের সীমেনার Ree দেবা না। সওদ1-পাতি যা 
কেনাকাটি আছে, আজকেই কিনে ন্তাও। ঘরের পুরোনি 


হাড়ি-কলল সব ফেলে Ble] নতুন কল্‌্সিতি জল খাবা। 


aga ই।ড়িতি' রান্না করবা। বিনি দরকারে কেউ কারে 
বাড়ী যাবা না । বালি পচা খাবা না। মোটের উপর 
পয়-পোক্ষের হ'য়ে থাকবা সব সোমায় |” 

eala নির্দেশমতন কাজ শুরু হয়ে গেল। আজ 
বাস্থন্দের হাটবার। দুপুর নাগাদ আট-দশনকে হাটে 


পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাটে সকলেরই দরকার | ঘরে চাল- 
নেই। হাট থেকে চাল আর কিছু আনাপ-পাতি এনে. 


রাখতে হবে। সেই সঙ্গে কিনতে হবে পূজোর জিনিষপত্র। 
হাতে টাকা-পয়সা খুব বেশী নেই। তবে যা আছে তাই 


যাবে। 

সন্ধ্যে হতেই যে যেখানে ছিল গ্রামে ফিরে এলো। 
ছুর্গাপুজো হয় যে বট তলায়, সেইখানে থান পাতল নিষে 
etl) বাশ আর Soi তালপাতা দিয়ে বানানো চারটি 
তীর চারপাশে পুতে তার ম।ঝখানে লি"ছুর-মাখানে] স-ডাব 
মাটির কলসী স্বাপন কর! হল। তারপর ঘটা করে 


পূজে! দিল। রাত একটু গভীর হতেই একহাতে বড়ো একটা. 


aaa ধুমুচি আর অন্যহাতে প্রকাণ্ড একখানা লাঠি 
নিয়ে নিমে eth বেরিয়ে Aea i 
জোয়নগুলো বড়ো বড়ো লাঠি হাতে অনুসরণ করে BAM | 
বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পডতে নিমে ওঝ। সারা গ্রামের 
চারপাশে সীমানা ঘুরে এসে গ্রাম বন্ধ দিল। তারপর 


আবার ফিরে এলে। বটতলায় থানের কাছে। অন্ধকারে 


নিমে ওঝার চোখ দুটো MECH ক'রে BMH! কপালের 
দুই পাশ দিয়ে ঘাম জমেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে গাজার 
BUSEY সেজে ASIC শেষ করে ফেলল । সকলের দিকে 
তাকিয়ে এবার বিশ্রীভাবে খিস্তি দিয়ে উঠল। অন্ধকারের 
মধ্যে নিমে ওঝার সেই ভয়াল চেহারার দিকে তাকিয়ে 
সকলের বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। একটা জীবন্ত 


পিশাচের মতন নিমে চীৎকার ক'রে উঠল--"শোন্‌ শাল।রা 


দিয়ে এখনকার মতন তো চলুক । তারপরে যা হয় Fal. 


পিছনে পিছনে সাহসী - 


এলার্ট 


+. 


৮২৩ জল. মাটি, মন 


CHL সার। রাত ধরে গেরামে পহরা দিয়ে ব্যাড়াবি। 
যে শালা wale, সে শালা বেজন্মা সে শালার oee 
CN গে শালার ea মাথায় পেচ্ছাপ করি আমি। 
--য! শালারা-যা এবার--1৮-বলেই নিষে ওঝা লাঠি 
হাতে তাড়। করল সবাইকে । সকলে সরে গেল ওঝার 
সামলে থেকে। কিন্তু কেউ বাড়ী গেল না। সারা গ্রামের 
মধ্য দিয়ে রাত-তর পাহারা দিয়ে বেড়াতে লাগল 

কটা দিন age একট! উত্তেজনার মধ্যে কাটে। সন্ধ্যে 
হতেই খোল করতাল নিয়ে সংকীর্ভনের দল বেরিয়ে পড়ে | 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে নাম কীর্তন করে বেছায়। নাম কীর্তনের 
গগন-ফাটা আওয়াদে বুকের মধ্যে BAR করে ওঠে। তবু 
যেন মনের মধ্যে একট। সাহস জন্মায়। ভয়েশক্কায় এ- 
কিনে stabi একেবারে অপাড় হ'য়ে পড়েছিল। fa- 
alfecaa ভেদ ছিল লা। কিন্তু এখন সেই ভাবটা যেন 
অনেকখানি কেটে গেল। এর মধ্যেও যে POA সরল 
না, ভা নয়। ভবে আগের চেয়ে বেগট। যেন একটু 
কমেছে। 

নিষ্ট সাত দ্বিমের শেষ দিনে এসে সকালবেলায় থালের 
কাছে মন্ত-বড়ো একট! ধুনি aaa নিমে watt সারা 
দিন ধরে অলবে ধুনিটা। আগুনের শিখ! agag করে 
উঠে গিয়ে নীচু বটপাতাগুলে|কে ঝলসে দিতে লাগল । নিমে 
ওঝার চেহারা আজ যেন আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। আজ 
হল শেষদিন । আকেই গ্রাম থেকে ওপ।বিবিকে চালান 
দিতে হবে অন্য কোনো জাঁয়গায়। ওলাবিবি আর fara 
ওঝার শেষ শক্তি পরীক্ষার দিন আজ। গ্রামের ভালো মন্দ 
জার নিমে ওঝ|র মান-সম্মান নির্ভর করছে এই দিনটার 
উপর সকলকে ডেকে নিযে ওঝা হুকুম জারী করল-_ 
ধ্ব্যাল। ডোঁব! পজ্জন্ত তোমাগের সোমায় দেলাম। তাঁর 
ও-পাশে য্যানো ন! যায়। গেলি কারো Picea দেবো না। 


গেরামের যে য্যানে আছো, একখান করে কে! আনে 


চৈত্র ৬ 


ghia আগুনি দিয়ে যাবা। বুড়ো গুড়ো, মাইয়ে-পুরুষ- 


কেউ য্যানে। বাদ না পড়ে।। কচি-কাচ্চা যেগ্ুলে| হ।টতি 
পারে না, সেগুপোরে কোলে কাকে ক'রে নিয়ে আসবা। 
খবদ্দার,_বাদ AGA না CHB” 

fara ওঝার আদেশ ALS করার সাধ্য নেই কারে। 
সারাদিন ধ'রে বাক্‌নী গ্রামের মানুষগুলো কাজকর্মের ফাঁকে 
ফাকে এক একজন ক'রে এসে ধুনিতে একখান! করে কাঠ 
গু'জে দিয়ে যেতে লাগল । AA দপ, করে অলে চলল ধুনির 
আগুন। 

বলরাম, সুবাসী কদিনে শোকের dgb একটু সামলে 
উঠেছে। waa নেই Seals ভাবট। এখন আর নেই। 
তবে কেমন যেন একটু হত-চেতন হয়ে পড়েছে। কেউ 
দুটো খাইয়ে দিল তো দিল। নইলে খাওয়া হয় না। 
কোথাও বসল তো বসেই থাকল। ওঠার কথা মনে 
থাকে না। ফ্য।ল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে । মবস্ময়েই 
একট! আচ্ছন্ন, উদাস ভাব। . 

arcs নিয়ে বলরাম যখন ধূনিতে কাঠ দিয়ে বাড়ী 
ফিরগ, তখন বেলা আর বেশী বাকী নেই। aA এসেই 
উঠেনের কোণে আদগাছের তলায় বসে পড়ল । এতোটা 
পথ হেটে এসে-ক্লাস্ত হয়ে পড়ছে। কি একট! জিনিষ 
আনতে War ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু বারান্দায় 
উঠেই থমকে দাড়িয়ে পড়ল। চাপা কান্নার আওয়াজ এলো 
কানে। মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভিতরে তাকাল। লক্ষ্মীর 
পি'ড়ির পাশে নারাপের ছেঁড়া জামাকাপড় আর Ram- 
বালিশ জড় ক'রে তার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে পিসী 
Wi ফু’পিয়ে-ফু'পিয়ে কাদছে আর লক্ষ্মীর পিড়ি পরে 
মাথ! ঠুকতে-ঠুকতে বলছে-_”ঠ[উর, এও আমার কপালে 
নেহিলে তুমি ঠাউর। তে-কালে Ve আমি! আমারে 
তুমি চোহে দেখলে না ঠাউর 1” , 

বলরামের চোখ দুটো ছাপিয়ে জল এলো একটু কাল 


_ ৮২৪ aa, চৈত্র ১৩৭৪ 


দাঁতিয়ে থেকে চোখ মুছে ঘরে ঢুকল | পিসিকে ধরে বাইরে 
নিয়ে এলো। গলাটা যধাসম্ভব সহ করে বলল-_“ধুনিতি 
কারে! দিতে যাওনি তুমি পেশী 1” 

বুড়ী কাদতে কাদতে বলল--”না রে বাবা, আমারে 
আর তোরা যাতি কোস্নে কোনো জাগায়। যা হবে 
আমার, বাড়ী বমেই cata” 

কিন্তু তা বললে তো হয় T | 
কয়ে বলরাম পিপিকে পাঠিয়ে দিল। | 

লাঠি Sess করে BW যখন ধুনির কাছে এসে পৌছলো, 
তখন বেলা ডুবে গেছে। কিন্তু বুড়ীর অতোসব খেয়াল 
নেই। একখান! কাঠ নিয়ে প্রায়-মিভে-যাওয়|। gra 
wema মধ্যে গুজে দিল। খানিক দূরে দাড়িয়ে ছিল 
নিমে sai বুড়ীকে দেখেই মুখ তুড়ে গালাগালি দিয়ে 
উঠলো--গুখেগোর বেটি, তুই আর সোমায় পালি না? 
মরতি আধলি শ্যাষকালডায় { তাও আন্লি এহেবারে ব্যাপাডা 
ডুবোয়ে ! তো যা-মরগে | তোরে নিয়েই ওল|বিবি 
বিদেয় নিক 1” 

Wa কানে ওসব গেলোন1। লাঠি ঠৃক-ঠৃক্‌ করে 
যেমন এসেছিল, তেমনি আবার চলে CTA | 

সারারাত ধরে নিমে ওঝা ধুনির পাশে বসে চালান-মস্তর 
আউড়ে চলল। . 

পরদিন সকালে ভেদ-বমি উঠে বলরামের পিসি ata 
গেল। 


ওবা রেগে যাবে । ঝ'লে 


২৮ 
হঠাৎ-ই সেদিন ঈশান--কোণে গুর-গুরু ক'রে ঘন কালো 
মেঘ জমল। শ্যামল মায়া বিস্তার করে বিটি নামল ঝামঝম 
করে। ক্ষেত খামার আর গ্রাম-গীঁয়ের খখা-করা 
বুকে শীতল শান্তি নেমে এলো। পরপর কদিনই বেশ খন 
বিটি হল। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল বোশেখ মাস। 
fia ওঝার চালান-মন্তরের জোরেই হোক, কিন্বা 


বাকৃলী গায়ের মানুষগুলোর বিশ্বাসের জোরেই হোক, কিনা 
ক'দিলের সাবধানতা আর পরিষার-পরিচ্ছন্নতার জন্যই হোক, 
-রোগট। আর ছড়াতে পারলনা। আস্তে আস্তে ভয় 
আর উৎকণ্ঠা কেটে গেল সকণের মন থেকে । বিষ্টি পড়াতে 
মনের মধ্যে সাহসও ফিরে এলো | 

জেগে উঠলো ঝিমিয়ে পড়া বাক্‌সী গ্রাম । কোলাহলে 
কলরে!লে মুখর হয়ে উঠল কাঠুখালির বিলের আশপাশের 
আর দশ বারোখাঁনা গ্রাম। পরুষ হাতের কর্ষণ ঘর্ষণ 
পাবার পেতে Gya হয়ে উঠল কাঠুখালির বিলের জবজবে 
মানময়ী Seal মাটি। ক্ষিধে তেষ্ট। ঘুচে গেল মানুষগুলোর । 
Crate সমান তালে খেটে চলল । লাঙলের ফল।য়-ফলায় 
চৌচির হয়ে গেল মাটির বুক। কুড়িয়ে বাড়িয়ে বীলধান- 
গুলোকে মুঠো-মুঠো করে ওর! ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল মাতৃত্ব- 
msa মাটির গর্ভে। আস্তে আন্তে শ্যামল রঙের ছোয়ায় 
Fas হয়ে উঠল কাঠুখালির রুক্ষ TA বৃক। 

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল । উপযুক্ত ay আর পরিচর্যায় 
আউশ ও আমন ধানের গাছগুলো আর পাটের AFIFI 


ডগাগুলে কোমর দুলিয়ে বেড়ে চপল | 


শ্রাবণের কয়েকদিন হতেই আউশ ধানে পৌচ পড়ল। 
দেখতে দেখতে বডো-ব্ডো ধানের পালায় ভ'রে উঠল 
সারা উঠেন। ক্ষেত ছাপিয়ে এবার ধান হয়েছে। বড়ে। 
দুঃখের মধ্যে সকলের FH হাসি FAL গত সনটা বড়ো 
কষ্টে কেটেছে! অভাব-সনটনের আর অনাহার ছাড়া 
একটা দিনও geya মুখ চোখে পড়েনি । এবার বুঝি দুঃখ- 
কষ্টের দিন শেষ হলো! 

মনের শোক মনে চেপে রেখে ব্লরামও সমান তালে 
খেটেছে। ক্ষেতে চাষ দিয়েছে। বীজ ছড়িয়েছে। 
কাঠুখালির আর সব চাষী মানুষের মতন ধান কেটে 
ভারে ভারে বয়ে এনে উঠোন ভরে পালা সাজিয়েছে। 
মলা-ডলার ব্যবস্থা করেছে। 


ah 


yi শি 


SEFA Vass: শোক্ষি Fesa 


শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


গোকি যে তার sanh ‘cite (তিক্ত) বলে চালু 
করেছিলেন তা বোধ করি কোন আকম্মিক ঘটনা লয়, 
জীবনযন্ত্রণর তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাকে এ নামটি গ্রহণ 
করতে প্ররোচিত করে। আমাদের দেশের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত 
কি আশ্চর্যভাবে এই alate বিষয়টির সঙ্গে মিলে যায়! 
নীলক$ঠ শিবের কথাই বলছি। কঠে তিনি লব হলাহল 
ধারণ করে তাবৎ বিধ্বচরাচরের aa রেখে দিলেন তা? 
মুখের সৌ্যভাব, দৃষ্টির নিমীলতা। সেই শিবও আবার 
জনল|ধারণের দেবতা--গাছের তলায়, ঘরের তাকে যখন 
যেখানে তখন সেখানে তার অধিষ্ঠান! গোকি কি 
প্রাচ্যদেশের এই rasa দেবতাটির কথা ভেবেছিলেন? 

গরীব অমজীবীর ঘরে জম্মেও AS বছর বয়সে পিতৃ- 
মাতৃহীন হয়ে আরে| গরীব অবস্থার সম্মুখীন হন এই 
প্রতিভাবান কিশোর । সেই অন্পবয়সেই কঠিন কায়িক শরম, 
AFA অবস্থা, ক্ষুধার জালা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল 
Sia) নিচুতলার জীবনের ঘটনাবহুল উঁচুনিচু ঢেউগুলির 
সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে তীর সাহিত্যেও সেই জীবনের 
প্রতিফপন হয়েছিল ম্প্ভাবে_জারের আমলের রাশিয়ার 
ভয়াবহ অবস্থা তিনি নিখু'তভাবে দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু 
সেই দুঃখের জীবন তাঁকে ও তীর সাহিত্যের টরিব্রগুলিকে 
কাবু করতে পারে নি, তিনি সর্বদাই জীবনের জয়যাত্রার কথা 
সে।চ্চারে ঘোষণা করেছেন। জীবন সম্পর্কে তার আশাবাদ 
এক মহান আদর্শবাদেরই AeA) সমাজচেতন! তার 


জন্ম[বধি গুণবিশেষ--একবার তিনি বলেছিলেন £ পৃথিবীতে 
আমি জন্মেছি মতবিরোধ হবে বলেই। সমস্থ সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকাধ জগ্ভে তাকে মাঝে মাঝেই 
দেশত্য!গী হতে হয়েছে, পরে ১৯১৭-র ARIAT জয়যুক্ত 
হওয়ার পর থেকেই তিনি aci যোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 
হন, বিদেশে Sta মর্যাদ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । 

টমাস মান গে|কির ৬০ তম জন্মবাখিবী উপলক্ষ্যে 
বলেছিলেন যে ofe যদি mel চটকদার gigi রচনা 
লিখতেন তাহলে পৃথিবীতে Bia এই জন্মদিন নিযে এত 
সাড়া পড়তো না। আমাদের কালে ভোতা মনন ও অল্প 
উদ্দীপনার সাহিত্যের কোন দাম নেই। গোফির সাহিত্যের 
সমাজচেতনা এক নৈতিক ও aliya আদর্শ তুলে ধবেছে 
সকলের সামনে । টমাস মানের এই উক্তি আজকের বিশ্ব 
সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গোকফির রচনার আলোচনা করলে 
আমরা এক AAAS সত্য বলে স্বীকার করি, এবং স্বীকার 
করে চমকে উঠি। স্টেফ।ন ৎসভাইগ নানা! লেখকের 
পাতুলিপির পাতা সংগ্রহ করতে ভাগবালতেন। তিনি 
গোকির কাছেও এরকম পাঞ্ুলিপির পাতা চেয়েছিলেন এক 
চিঠিতে-_এবং তা শুধু গোকির প্রতি পরম শ্রদ্ধাবশেই তিনি 
করেছিলেন। 

সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর রচনাকে চ।কিটি বিভাগে 
ভাগ কর! হয়ে থাকে। প্রথম বিভাগে পড়ে নিচুতলার 
জীবন নিয়ে তীর রোমান্টিক ও অলঙ্কারবৃহুল রচনা । দ্বিতীয় 


৮২৮ জয়ী, চৈ ১৩৭৪ 

বিভাগে পড়ে Sta কিছু সম|জসচেতন রচনা (যেমন “মা?)। 
তারপরের বিভাগে তাঁর আত্মজীবনীমুলক রচনা; শৈশব 
(১৯১৩), শিক্ষানবীশী (১৯১৫) ও বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৩) 
— ACG | 
aata রচন। যার অধিকাংশই মননধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী ও 
গভীর SAMA 1 ‘ফোম। গডিয়েভ' থেকে আরম্ভ করে 
“ক্রিম শমগিনঃ প্রভৃতি যাবতীয় Baan, নাটক ও 
mae রচনা এই বিভাগে পড়ে। নিজের এসব রচনা 
ছাড়াও গোকি Rea নানা পত্রপত্রিকার acm যুক্ত, 
রাশিয়ার শহিত্য শান্দোলনের প্রধান পুরোহিত এবং 
তথাকথিত সর্বহ!র!দের স।হিত্যের বিরাট উদ্বোধক | জারের 
আমলের সাহিত্যকৃতি ও সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্যকৃতির 
মধ্যে গেকি এক প্রোজ্ঞণ সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। 
সাহিত্যে কিন্তু তিনি শুধু যে সমাজব|দ ও ম[নবিকত।বাদের 
সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন তাই নয়, অক্টোবর বিপ্লবের পর মাহিত্য 
যাতে একপেশে 'র্বহারা” সাহিত্য না হয় সেদিকেও Sia 
দৃষ্টি ছিল। এ ছাড়া তিনি বিশ্বপাহিত্যের পটভূমিতে দেশের 
শাহিত্য পর্যালোচন। করার Ag সংকল্প মনে মনে পোষণ 


শেষ ও বৃহত্তম কালব্যাপী বিভাগে পড়ে তার, 


করতেন) সেকারণে বিশ্বাহিত্যে অনুবাদের জগ্ভে দেশে 
একটি সংস্থাও গড়ে তোলেন। | 
আমাদের দেশে cifera আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এক 
বিরাট অভিভাবক বলেই বোধ হয়। এখন আমাদের দেশের 
সাহিত্যের কোন অভিভাবক নেই, কোন বিবেকবান 
পৃষ্ঠপোষক নেই। রবীন্দ্রনাথ Sta আপন eka মাধ্যমে 
সাহিত্যের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন । গোকি 
নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশে সাহিত্যের গতিগ্রকৃতি এক 
মানবতার আদর্শে Sea তথ। নিরূপিত করতে চেয়েছিলেন | 
আজ আমরা যদি তেমন একজন অভিভাবক পেতাম, তাহলে 
সাহিত্য নিশ্চয়ই দিগল্ৰান্তের মত এলোমেলো ছুটোছুটি করতো 
Ml বাংলাদেশে গোকির জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন বস্তুত যে 
কোন দেশেরই আদর্শবান সাহিত্যের প্রতিই. শ্রদ্ধাজ্ঞাপন | 
এই নীলক পুরুষটি জীবনের সমস্ত হলাহল নিজে ধারণ 
করে লাহিত্যে যেমন ফুল ফুটিয়ে গেছেন, সাহিত্যের 
আঁন্দোলনেও তেমনি সক্রিয় থেকে সেই ফুলের শৌন্দ্ 
agd রাখার সত্ব প্রয়াস করে গেছেন। বর্তমানের বাংলা- 
দেশে তার সম্পর্কে চিন্তা করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 


< 


X 


ie 


৮২৫ অল, মাটি, মন 


সময় সব কিছুই ভুলিয়ে দেয়। ভুপাতে না পারুক,_ 
অন্ততঃ মনের পরে একট। পর্দা ফেলে য় ৷ সংসারের সব 

দুঃখ শোক আঘাত বেদন| আস্তে আস্তে তার তলায় stygia 
" পড়ে ধায় । সুবাসীও দিনে দিনে সহজ আর স্বাভাবিক 
হয়ে এসেছে। একান্তে অলক্ষ্যে চোখেব জল মুছে স্বামীর 
পাশে পাশে দাড়িয়ে সংসারের কাজ কর্মে মন বসিয়েছে। 
দুঃসহ স্থৃতিটাকে ভুলতে না পারুক, মনের মধ্যে চাপা দিয়ে 
রাখার চেষ্টা করেছে। 

সার! সকালট। ধান কেটে দুপুর বেলায় কয়েকটা CSM 
ধনের আঁটি মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরল বলরাম। জল- 


কাদার মধ্যে কাজ। বেশীক্ষণ পেরে ওঠ! যায় না। 
উঠে|নের পরে বোঝাট। নামিয়ে রেখে বলরাম তেল মেখে 
স্বান করতে গ্লে। Balt) তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বারান্দায় 
পি'ড়ি পেতে ঠাই করে দিল। গা-হাত-প! মুছে কাপড় 
পড়ে বলরাম এসে খেতে বসল । NUN থালাভরে ভাত 
সাজিয়ে সযত্বে এনে নামিয়ে রাখল বলরামের ACAI 
নতুন রাত’ল ধানের ভাত। শিউলি ফুলের মতন ফুর-ফুর 
করছে। সুগন্ধেই পেটের মধ্যে ক্ষিধে জমে ওঠে | 

থাল।ট| নামিয়ে দিয়ে হুবাসী aaa ঢুকল একটু 
ডাল কি তরকারী আনতে । পরম পব্তৃথ্ডিতে বলরাম 
থাল!টাকে কোলের কাছে টেনে নিল হত দিয়ে নেড়েচেড়ে 
একমুঠো গরম ভাত তুলে নিয়ে মুখে দিতে গেল। হঠাৎ 
মনে হলো, দু'খানি কচি নরম হাত যেন বলরামের মুঠো-ভতি 
তাতে হাতখান!কে টেনে ধরেছে। ক্ষুধার্ত অসহায় চোখ 
ছুটো মে’লে বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে “বাবা--বাব।-? 
বলে ডাকছে। 

জ্বালা ক'রে উঠল বলরামের চোখ ছুটে!। ভাত 
কট|কে নামিয়ে রাখল থাপার উপরে! তারপর থাল।ট! 
ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দীড়াল। আসন্তে আস্তে এসে 
দাড়াল গোয়ালঘরের পাশটিতে |] তাকাল সামনের দিকে। 
প্রগাগিত কাঠুখালির বিল খররোদের আলোয় ঝক্ঝক্‌ 
AE! যতদূর চোখ যায়, কোথাও দৃষ্টি বাধা মানে না। 
ধু ধান আরধান! জলে হাওয়ার নাচছে। দোল খাচ্ছে। 





আস্তে আন্তে বলরামের মন একটা অদ্ভুত প্রশ|স্তিতে 
ভরে উঠল। দিগন্তর-জোডা কাঠখালির ভাগ্যদেবতা ওর 
চোখের সামনে যেন একটি পরম সত্যকে তুলে ধরল। 
Riaad কাঠ্খালির বিল। mA রূপে aAA 
শ্যামলত!, কোমলতা! এবং প্রাচূর্যে কখনে। পে মধুর। আবার 
ছলনায়, বঞ্চনায় কখনে। সে Afal কখনো বা সে উদার 
দক্ষিণে; persa অঞ্জলি কানায় কানায় পূর্ণ করে ঢেলে 
দেয়। আবার কখনো বা রুক্ষ রূঢ় ওদাসীন্যে বিমুখ হয়ে 
বসে থাকে। কাঠুখাণির বিল কারো খেয়ালের ধার 
ধারেন! আপন খেয়ালই তার খেয়াল ।--মামুষ যাবে, 
আসবে । হাসবে, কাদবে। সমস্ত জন্ম-মৃত্যু আর হাসি- 
কান্নার মধ্যে কাঠুধাপির বিল fea অবিচগ। মানুষের 
স্থুধ-দুঃব আর আনন্দ-বেদনার নীরব সাক্ষী হয়ে অপলকে 
দাড়িয়ে থাকবে নিস্পৃহ কাঠখালির বিল। 

কাঠুধালির বিল faga ছলনাময়ী। তবু বলরাম বুঝতে 
পারল, কাঠখালির সমস্ত মামুযের প্রাণপখি এখানেই বাঁধা 
পড়ে আছে। এখানেই তাঁদের সারাজীবনের সুধ-দুঃখের 
খেলা চলে | আনন্দ বোমার CRA AUT ম'রে গিয়েও 
তারা যেন এখান থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারে না। 
কাঠুখলির আকাশে-বাতাসে, পাক! ধানের শিহরণে, 
বৃভুক্ষার দীর্ঘশ্বাসে সেই সব বিদেহী আত্মাগুলো ঘুরে 
বেড়ায় । কাঠ্খালির ছয়খতুর হয়রূপের আলো হাওয়ায় 
তারাও হাসে। কাদে। আনন্দ-বেদনা অনুভব করে। 

দুটো অপলক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বলরাদ। 
চোখের সামনে গাছপালা, ক্ষেত-প্রাস্তর যেন একাকার হয়ে 
যাচ্ছে। বহু দুরে শ্তাম-দিগন্তের শেষ মাথায় একটা অস্প্ 
ধোয়ার আভাল। আর তার মধ্য দিয়ে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 
পদ্ম,- নারাণ। কেউই যেন ওরা হারিয়ে যায়নি। অদৃশ্য 
মায়ার বাঁধনে বলরামের আশেপাশে কাঠুখালির ক্ষেত-প্রাস্তরে 
ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

নিঃশব্দে পাশে এসে দীড়াল RIIN | 
ওকে কাছে টেনে নিল। 


বলরাম -ধীরেধীরে 


সমাপ্ত 


í 





Ag ARTIN ঘোষ, এম. এ. 


l EKINA, এক, A E (aN) এম, সি, এন ছেিফ) & 
এষ. ঝি, বি, এস, ( কলিঃ ) আামূ্েদাচা্ 3. SIRTI ফলেদের রতন eat GOTH অধ্যাপক g, 








CUISEAN 





x 


দ্বাংলাম্ল 


[ ২৮শে মার্চ ১৮৬৮ গোকীর জন্ম । গোর শতবর্ষ 
উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ নানা অনুষ্ঠানাদির 
আয়োজন করেন। ১৯শে সার্চ জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সব 
অমুষ্ঠানাদির একটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ‘ভারতে 
citar শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়। ভারতীয় 
ভাষ! সমুহে প্রকাশিত গোকী-রচনাবলীর একটি 
নির্বাচিত গ্রন্থপ্রদর্শনী করা হয়েছিল, ও উপলক্ষ্যে জাতীয় 
গ্রন্থাগার ভাবতীয় ভাষায় গোর্কার aride প্রকাশ 
করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং 


শোক 


সাহিত্যপ্রেমী পাঠক সমাজে এবমবিধ সাহিত্যনিষঠ ক্রিয়াদিই 
আদরণীয়। 

আমরা aaa পাতায় খু গ্রস্থপঞ্জীর বাংলা ভাষায় 
গোকাঁ অংশ সংকলিত করে দিলাম । এই অমুবাদ পঞ্জী বা 
রচন! A অসম্পূর্ণ |. আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে 
asa গ্রন্থাগার লেখক-কেন্তরিক পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী প্রকাশের 
প্রচেষ্টা করবেন। Bows: পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত 
লেখকদের বহু TAS রচন।পঞ্জী সংগ্রহে Soh হলে 
আমরা পাঠক হিসেবে বিশেষ উপকৃত হব। জঃ সঃ] 


গ্রন্থপ্জী 


১। একদিন যারা মানুষ ছিল, অনুবাদ, পবিত্র গঙ্গো- 
পাধ্যার, কলিকাতা Aew লাইব্রেরী, ১৯৪১১ ১০৬ পৃঃ _ 

২। Gish কি, অনুবাদ, সমর সেন, মস্কো) বিদেশী 
ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৬০, ১৩১ পৃঃ 

৩। তিন পুরুষ ১ম খণ্ড, ক্ষয় দ্বিতীয় খণ্ড, অমুবাদ 
সীতাংশু মৈত্র, ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২-১৯৫৪, 

৪1 আমার ছেলেবেল।£ অমুঃ থগেন্ত্রনাথ মিত্র, বুক 
এস্পোরিয়াম, ১৯৪৫, ২৯৮ পুঃ 

৫ | আমার ছেলেবেলা ore অমল AVS, মক্ষে ও 
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশ।লয়, ১৯৫৭১ ৪4৪৪২ পৃঃ 

৬। ঝড় যখন এলো, অনু: গঙগেশ রায়চৌধুরী, বর্মণ 
পাবলিশিং হাউস্‌ ১৯৫৭, ৪ + ১১৬ পূঃ 

বুলিচত ও avis নাটকের উপন্তাসে রূপান্তর | 


৭। ফোমা গরদিয়েফ £ অনুবাদ $ সত্য we, সাস্কতি- 
ভবন, কলিকাতা, ২+-২৮৪ পৃঃ 
৮। অঙ্কুশ, চলভ্তিকা প্ৰকাশক, কপিকাঁতা ১৯৬৫, ৬ 
+৩৩৮ পৃঃ 
al মনিব, sg অমল Tee, র্যাডিকাল বুক 
ক্লাব, কলিকাতা ১৯৫৫, ১৭০ পৃঃ 
১০। Samal, অনুবাদ ২ শসৌযীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা, ১৯৫১ ৮+ ১৪৪ পৃঃ 
MAS! ও রেড গার্ল-এর অনুবাদ 
১১। মালভাঃ: অমুবাদ 8 শঙ্কর সেন, চক্রবর্তী ব্রাদার্স” 
১৯৫৪১ ১২৭ পৃঃ 


১২। মা, ag বিমল সেন, ১৭ম সংস্করণ, বর্মন 
পাবলিশিং হাউস কলিকাতা, ১৯৫২, ৬+২০৪ পৃঃ 
প্রথম প্রকাশ ২৯৩৩ 


bee aaa, চৈত্র ১৩৭৪ 


১৩! মা, প্রথম খণ্ড। অনুঃ goage চট্টোপাধ্যায়, 
CS ফ্রেগুদ্‌ কলিকাতা, ১৯৩৩, ৪টি চিত্র, ১৬১ পূঃ 

১৪। মা, অনুবাদ । অশোক গুহ, ভারতী লাইব্রেরী, 
কলিকাতা ১৯৫৪, ১০4-৩১৬ পৃঃ সম্পূর্ণ অনুবাদ | 

বাণী, জ্যোৎস্নরাণী বিশ্বাস, ১৯৬১১ ৬4৩৮৫ পৃঃ 

sei মা, শুমুবাদ। পুষ্পময়ী বস্তু, whl বুক 
এজেন্সী, কলিকাতা ১৯৫৪, ২+২৯১ পৃঃ 
১৬1 ছোটদের গোকীর মা। অনুবাদ, খগেন্্রনাথ fia, 
তৃতীয় সংস্করণ, শিশু সাহিত্য সংঘ, ১৯৫৬; ৪4 ১৩৭ পৃঃ 

১৭। মা; মস্কো, বিদেশী ভাষায় মাহিত্য aetta, 
১৯৬২, ৪৫৮ পুঃ l 

১৮। যৌবন g অনুবাদ: খগেল্পনাথ fia, 
ইণ্ডিয়া পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯৪৭, ৪+ ২৫৭ পৃঃ 

১৯। পৃথিবীর পাঠশালায় £ agate: রবীন্দ্র সরকার, 
মস্কো, বিদেশীভাষায় সাহিত্য একাশালয়, ১৯:৭, ২৬৬ পৃঃ 

২০। ATRIA জম্ম ঃ অনুবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 


বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, গে) 
১২০ পৃঃ 
২১। ইতালীর wid: অনুবাদ ননী ভৌমিক, 


বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, ACH, ১৯৬১, ১৭৪ পূঃ 

২২। বুড়ো! । নাটক: অনুবাদ £ সমর পেন, বিদেশী 
ভাষায় সাহিত্য প্রকাণালয় মস্কো, ১৯৬২ পৃঃ 

২৩। নতুন আলো ঃ AZITI CANRAN মুখো- 
পাধ্যায়, গুরুণ।স চট্টোপাধ্যায়, FAFS ১৯৫৪, ১৫৫ পৃঃ 

২৪। তাদেরই তিনজন ₹ অনুবাদ £ হনীলকুমার দত্ত, 
ওরিয়েপ্ট বুক, কলিকাতা sate, ২4৫০৫ পৃঃ 

২৫। শিল্প ও সংগ্রাম £ প্রথম খণ্ড সংকলিত প্রফুল্ত 
রায়, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৪৮ ৬+২২২ পৃঃ 

ae! গোকীঁর চেখে আমেরিকা: অনুবাদ aa 
কুমার দত্ত, স্তাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৫৪+৬৯পৃঃ 


aa) লেনিনের সহিত £ অনুবাদ মণিলাল শ্রীমানী, 
কল্যাণময় Batt, কলিকাতা, ১৯৩৫, ৯০ পৃঃ 

২৮। পৃথিবীর পথে: syste খগেন্দ্রনাথ faa, 
পুরবী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১১৪৮ ৬4-২৫০ পৃঃ 
২৯। পৃথিবীর পথে; অনুবাদ সত্য 
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, A, 
tso পৃঃ 


vo |} 


গুগ, 
১১৫৮১ 


স্বতিচিত্র £ অনুবাদ eats গুহ পপুলার 
লাইব্রেরী, কপিকাঁতা, ১৯৫৮, ২১৫ পৃঃ 

os) টলঃয়ের স্বতি ই অনুবাদ eR দাশ, ওরিয়েন্টেল 
বুক, কলিকাতা, ১৯৪৮, ৮+৯০ পৃঃ 

৩২। গোককীর ডায়রী £ অনুবাদ খগেন্্রনাথ মিত্র, ইউ, 
এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪২ ( ৩ চিত্র, ) ২০১ পৃঃ 

oo} ক্রিম সামধিন [ ১৯৫০-এর ay বিপ্লব ও তার 
আগে ও পরে ] অনুবাদ সৌবীন রায়, র্যাভিকাল বুক ক্লাব, 
১৯৬৪১ ৫৭০ পৃঃ | 

৩৪। মাতভি কোবঝেমিয়াকিনের জীবন ; অমুবাদ 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা, ১৯৬৫ 8+ 
toe পৃঃ | 

৩৫। হুট গল্পঃ অনুবাদ রমাপতি বস্তু £ aR 
বর্মন, কলিকাতা, ১৯৪১, ৪৮ পূঃ 

৩৬ |" গোকীর ছোট গল্পঃ অনুবাদ খগেন্দ্রনাথ মির 
ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪২ ( ৩ চিত্র, ) ৩৫৭ পৃঃ 

৩৭। atia তিনটি গল্পঃ অনুবাদ atte মিত্র, 
ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯৪৬ e+ ১৯৪ পৃঃ 

৩৮। গোর্বীর ছোট গল্প £ অনুবাদ খগেন্্রনাথ Ba, 
ইউ, এন, ধর, কলিকাতা, ১৯)৭ ৪4১৬৪ পৃঃ 
নবজাতক £ অনুবাদ নীহার WMG, (লেখকের 
আত্মজীবনী সহ) ইণ্টারন্তাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা 
১৯৪৭ ৩৫২১৩ পৃঃ 


৩৯৪ | 


A, 








# 


~ “PE 





৮৩১ বাংলায় cata 


Bo} সহযাত্রী £ অনুবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্তাশনাল 
বুক এজেন্সি, ১৯৫৩, ৯৩ পৃঃ 

৪১ | গল্প সংগ্রহ £ (ছোট গল্পেব সংকলন YIN 
লীলা fag এবং wate, র্যাডিকাপ বুক ক্লাব, কলিকাতা, 
১৯৫৪ ১০-4-১৯৩ পৃঃ 

5২ | আনা লেখা ঃ অনুবাদ সরোজকুমার দত্ত ঃ 
ষ্কাশন্ত/ল বুক এজেন্সী, কলিক|তা, ১৯৫৪ ১০+২৯৩ পৃঃ 

go) নীচের মহলঃ গোঁকীর লোয়ার ডেপথস্‌ 
অবলম্বনে উমানাথ ভট্টাচার্য, সবুজ বলাক! চক্র, ৩০ জুন ৫৮, 

s8) মেদিবসঃ [atat গোকাঁর মা অবলম্বনে ] 
(ঘুম নেই-মে দিবগ--দ্বীপ ) উৎপল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য 
পরিষদ, SAL বৈশাখ, ১৩৬৮ 

st) ম্যাজিম গোকাঁঃ অমল দাশগুধ, স্বাক্ষর) 
কলিকাতা, ১৯৫৫ ৪4-৬১, (২ চিত্র) 

৪৬। ম্যাক্সিম গোর্কার মৃত্যু ও মক্ষৌ বিচার £ 
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়, 
মিত্রালয়, ১৯৪৭ ৪ +১৪০ 

৪৭1 ম্যকিম UÑ: EE রায়, বেঙ্গল 
পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৪৫ ৩+ ২৬৭ পৃঃ 

৪৮। ত্ৰয়ী? শৌগ্যন্্রনাথ ঠাকুর, অভিযান পাবলিশিং 
হাউস, কলিকাতা, ১৯৪৮ ates পৃঃ 

[ গোকীঁর সহিত সাক্ষাতের বিবরণীশহ ] 


চৈত্র ৭ 





afaa sea 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
মমাজভঙ্্ীর দৃষ্টিতে মার্সবাদ £ ৩৫০ টাক! 


“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থ 
ARES করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ৷ - সমাজতন্ত্র অথ 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত ats 
ষে দর্শনতত্ব, mieg ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যো 


করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহ্ণীয় তাহাই মূল প্রতিপাগ্ঠ। 


waf ভূমিকা ) 


i 


নেভাজীর জীবনবাদ : ১'২৫ 


“...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহ 
করতে হবে। Gideology বা চিন্তাধারাকে নেতা 


নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবা 


নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদে 
অবশম্বন কবতে হবে। নেতজীর পথই ভারতবর্ষে 
সম্মুখে একমাত্র গথ। এছাড়া Sty পন্থা বিজ্ঞ 
অয়নায়। (ভুমিকা ) 
মেভাজীর জীবনদর্শলি ql ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হুয়েছে। 


পাওয়া যাবে £ 
জয়গ্রী--৩০৯, tg বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা -৯- 





অনুবাদ £ 

কাদম্বরী। Baise) অনুবাদক জীপ্রবোধেন্দুনাথ 
ঠাকুর। A ২৭+৩০৭ BA She কোম্পানি। 
কলিকাতা ১২। দাম বারো টাকা। 


প্রদীপ? পত্রিকায় প্রকাশিত য|মিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যা- 
aa একখানি তেলরওে আঁকা কাঁন্ষরী-চিত্রের পরিচয় দিতে 
গিয়ে ‘বৰ্দচ্ছটায় অঙ্কিত’ কাদঘ্বরী-কথ|র যে বর্ণনা করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাণভট্রের এ রচনা সম্বন্ধে বাঙালি 
পাঠককে এলে।ভিত করার সমস্ত রূণাভাসই ভার মধ্যে ধর! 
ছিল। মাল তিনেকের মধ্যেই কাদধরী-কাহিনীর অন|দৃতা 
এক সুকুমারী--পত্রলেখাকে তিনি উপেক্ষিত বলে সিদ্ধান্ত 
করে তাকে আরো অপন্নপা এবং রচনাটিকে আরো 
মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন আমাদের FICE | 

গত শতাব্দীর মধ্যদশকে অর্থাৎ আজ থেকে শতাধিক 
বছরেরও আগে কাদঘ্বরী-কথার বাঙলা অনুবাদ সাধিত 
হয়েছিল। অমুবাদক তারাশঙ্কর eag এই অনুবাদ 
ঠিক অবিকল অনুবাদ নয়, তারাশঙ্কর কাদঘরীর 
sapaa বাঙলায় বর্ণনা করেছিলেন। তারপর 
pigsa বন্দ্যোপাধ্যায় ও afata গঙ্গোপাধ্যর 
এ অমুবাদটিকেই আশ্রয় করে এবং মূলের কোনে! 
কোনে! বর্ণনার কিছু কিছু অংশ তাতে জুড়ে দিয়ে নতুন 
একটি aten কাদন্বরী প্রণয়ন করেন | কিন্তু এই অনুব|দও 
নিরতিশয় খঁগ্তিত । প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে অধও বাঙলা 
কাদশ্বরীর প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পূর্ণভাবে যথার্থভাবে ও 





পুস্তক পরিচয় 





শিল্পাতিরামভাবে প্রণীত হয়ে ওঠে প্রঝোধেদ্দুনাথ ঠাকুরেরই 
হাতে | প্রমথ চৌধুরী প্রবোধেন্দুনাথের এ অন্থবাদের UH 
যা লিখেছিলেন তা হলো! ঃ 

মূল FUND ধারা গড়তে পারেন না, অথবা ঈষৎ কষ্ট 
করে পড়েন না, State যাতে কাদঘ্বরীর রস আস্বাদন করতে 
পারেন তার sag আমি বাঙলা কাদঘ্বরীর সাক্ষাতের 
প্রত্যাশী ছিলুম । ata আশা, ছিল যে, একদিন না একদিন 
কোন নুতন লেখক আমাদের সঙ্গে কাদশ্বরীর পরিচয় করিয়ে 
দেবেন। শ্রীযুক্ত Aata ঠাকুরের অনুবাদ আমার সে 
আশা পূর্ণ করেছে। 

শ্রীমান প্রবোধেন্দুর অনুবাদ প্রথমত aes নয়, 
দ্বিতীয়ত তার ভাষ! বাঙলা । অতএব তা যথার্থ বাঙলা 
কাদম্বরী। 
শ্রীপ্রবোধে্কুনাথ ঠাকুরের এই SEA প্রায় বছর তিরিশ 
আগেকার। তখন থেকেই এই অমুবাদ বহু পরিচয় এবং 
বহুতর সমাদর লাভ করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্চুসিত 
ভাষায় মন্তব্য করেছেনঃ কাদম্বরীর মতো গন্ভকাব্যকে 
ataa গ্রন্থি ছাড়িয়ে নিতান্ত aga বাঙলায় এমন রসিয়ে 
তর্জমা করতে পার! কম কথা নয়। এ যেন স্বর্গের 
মন্দাকিনীকে বাংলার মাটিতে ভাগীরথীধারার মতে নামিয়ে 
আনা।, এবং শুধু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই সম্মানের swe 
নয়, বাঙলা ভাষাভাষী sees জনই যে তাঁরই অনুবাদ পড়ে 
BAAR লাভ করেছেন, তাতে সংশয়ের কারণ cae | 
প্রবোধেন্ুনাথ শুধু যে কাদশ্বরীর নির্যাসটুকু অবিকলভাবে 
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ved পুস্তক পরিচয় 
বাঙলায় সঙ্কলন করে দিয়েছেন তাই নয়, Sta এই অনুবাদ 
এতদূর wife যে তা ey ea কোঠাতেও গিয়ে 


পৌছেছে। 
নিজের অনুবাদরীতি সম্বন্ধে ভূমিকায় তিনি কৈফিয়ত 


“দিয়েছেন, অক্ষরের উপাসনা ত্যাগ করে পদাবলীঞ্লীন 


ভাবান্বিত রসের wga করবার চেষ্টা করেছি এবং 
শ্রীবাণভষ্টের, ভাষ। ও পদলালিত্যের মাধুর্যচন্দন চয়ন করে 
বাংলার সরত্বতীর বেদীমুলে রচন! করেছি as তাঁর 
রচনায় যে সাবলীল ম্পর্শময়তার গুণ এসেছে, তা বোধ করি 
এই অনুবাদ পদ্ধতিরই গুণে | 

Freda এই সংস্করণের ভূমিকায় বিধুশেখর ভট্টাচার্যের 
একটি ARa ভূমিকা স্থাপিত আছে। আর পরিশেষে 
কাদন্বরী-কথার যে উৎস-সোমদেব-ক্কৃত কথালরিৎস!গরের 
শক্তিযশ নামক লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ-স্থিত সেই মূলটির 
অনুবাদ ও সঙ্কলন করে দেওয়া আছে! আরও আছে 
শব্দার্থবহ একটি পরিশিষ্ট | 

ধারা এই বইয়ের পুরে!ণে সংস্করণ দেখেছেন, BETA 
এই নতুন রূপা-সংস্করণ কিন্তু তদের প্রত্যাশাকে একটু BA 
করবে। বইয়ের আকার নতুন সংস্করণে খাটে! হয়েছে 


way পরিচ্ছন্ন লাইনো-হরফে মুদ্রণ সৌকর্ষও বিধান করা 


আছে। কিন্ত প্রচ্ছদ চিত্রটি আমরা কোনোক্রহে পছন্দ 
করতে পারিনি। 
উজ্জয়িনী বন্দ্যোপাধ্যায় 


উপন্যাস £ 
জল দাও a লন্তোষকুমার ঘোষ। 
প্রাঃ লিঃ। কলকাঁতা-৯ পৃঃ ১১৪ | 
ভাল দাও আমায় জল দাও, 
Gg প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ, 
আমায় জল wel 


মুল্য 2৩৫৩ 


আনন্দ পাবলিশার্ম 


আমি তাঁপিত পিপাসিত, 

আমায় জল দাও। 

আমি ate, 

আমায় জল ate | 

৪ -আননের উক্তি, satrp 
পুশ কাধে শিয়ে---এক-গলা জলে ঈ]ড়িয়েছি। নদি, 
আমার দু'টি প্রার্থনা: হয় তুমি শব আর ঘাতক ছু'জনকেই 
তোমার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও, নর এক গণ্য জল দাও, 

যাতে পুনর্জন্ম পেতে পারি 1” 
--তিসিরকুমার চাকলাদারের ডায়েরির পরিশেষপ্রার্থনা 


আমরা নিশ্চিতভাবে অবগত আছি, উক্তি gh, ছু-টি 
ভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে এসেছে। FR, আনন্দের কীসের 
পিপাসা, কেন শ্রান্তি-আধর! জানতে পারিনি। আমাদের 
ধারণ! তার সব পিপাসার ক্ষান্তি হয়েছিল বুদ্ধশরণ 
নিয়ে। তা ছাড়া ‘চত্ডালিকা’ নাটকে আনন্দের ভূমিকা 
নিরতিশয় পরোক্ষ, এবং ভার কোনো নিবেদনও নেই। 

অপর দিকে ‘জল ate’ উপন্তাস আগাগোড়া তিমির 
কুমারের et ও নিবেদন, যে আবার এই উপস্কাসের 
নায়কও বটে। তিমিরকুমার আপাদমস্তক ঈঙ্বরব্যবহিত, 
নিজের কাছেও অবিশ্বাসী ! তার কোনো! প্রত্যাশা পোরেনিঃ 
সমস্ত ASP শরীর থেকে তার আত্মায় গিয়ে জমে BIB I 
আর তার সমস্ত পথপরিক্রম। উম্মার্গ দিয়ে। 

অথচ সেই সমস্ত কিছু প্রত্যেক মুহূর্তে টের পেযে 
আত্মাকে সে দেহের আগে স্থাপিত করে রেখেছে । বোধ- 
করি সেইদিক থেকে সে আনন্দের থেকেও AGIRE | 
বিবেকবাদী ।- অবিমিশ্র ইন্দিয়ের উপরে ভার অধিষ্ঠান, 
কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রত্যেক মুহুর্তে সে জেনেছে কে।নখানে 
রয়েছে তার আম্মার শাস্তি । তরঙ্গভদিল অগাধ জলরাশি, 
সেই জল অনেক দুরের দেশের কিংবদস্তীও নয়, সেই জল 


"yes an, চিত ১৩৭৪ 
তার শরীরে।পান্তে । কিন্তু তার গলায় ঘ।। নে জল খেতে 
পারে ai 

সমস্ত উপন্ত!সখানিতে জলের প্রার্থনা ola মন্ত্রের মতো 
ক্ষরিত হয়েছে। আগাগেড়া অঙুচ্চারিত, কিংবা শুনতে 
ন। পাবার মতে! ay, কিন্তু Sta মতো! ways 
ন|ভিমূল পর্যন্ত পিপাঁপ। নিয়ে সে এসে প্রকাশিত হয়েছে। 
একের পর এক সংগ্রহ করেছে তৃষ্ণার উপকরণ, বলা যায় 
গেল|সের পর খেলাদ। কিন্তু সেই জল তার মুখে ওঠে fa 
আর শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটেছে সেই পিপাল।য়। 

সবচেয়ে বড় কথা, তিমিরকুম!র সবসময়েই জানতো যে 
সে নিজে হাতে হত্যা করছে তার সেই লিপা গার্ড সত্ত/টিকে। 
সে জানতো তা তার নিজেরই অপরাধ, সে পাপ করছে। 
এবং জানতো এ জল একদিকে তার অনিবারণীয় নিয়তিতুল্য 
অপরাধ আগ অপরাধজাত পাঁপ পারে ধুইয়ে দিতে; আরে! 
পারে তাকে পুনর্জন্ম দিতে। তার প্রার্থনা তার নিভৃততম 
'আভিলাষও ছিল তা-ই । কেনন! সে. জেনেছিল, আর 
কোনো নিসর্গশক্তির সাধ্য নেই তাকে ota) অতএব ঃ 
জল আমায় পাপ থেকে পুত করে নাও, জল আমায় 
বাচাও-মাপঃ OFS মৈনসঃ, HA আপঃ-এই ely ও 
‘চিরন্তন অব্যক্ত-প্রার্থনায় সে দীর্ঘ হয়ে রইলো। এই প্রার্থনা 
নিয়েই সে একেবারে বিপরীত শ্োতের চলচ্ছবিতে গেল 
জড়িয়ে, নিজেকে gs করে ঘিলের-বিপরীত-নিজের 
ভিতরে অনংচ্ছিন্নভাবে পরিক্ষূর্ত ছয়ে চললো | 

-সন্তোষকুমার ঘোষের ইদানীস্তন এই উপন্তাসখানির 
তুল্য MSS রটনা খুব সমপ্রতিকালে আর পড়েছি বলে 
মনে পড়ে ALT অত্যন্ত গুঢ়ভাষী £ এর যা কিছু বক্তব্য 
তা এত অদারে রাখা যে খুব নিবি কাণে ছাড়! হয়তো! 
ধর! পড়তে চায় না । আর আপাতত ভয়ানক male 
বাস্তবতায় মণ্ডিত; ভয়ানক চটুলভাবে শপ্রতিভ, ote 
থাকার মতো ধারাবাহিকতাও নেই কাহিনীতে, কিংব। মুগ্ধ 


qista মতো রচনাগুণ। কিন্তু কাপ পাঁতলে মনে হয় তির 
তির-করে ফন্তুধারার মতো! সংগোঁপিত রোগা ও সুকুমার 
আত্মা নির্গলিত হয়ে চলেছে তলে তলে । সেই নিরবচ্ছিন্ন 
ধারাবাহিকতায় ভিতর থেকে গল্পটি বাধ! r 

সবটুকুই BY এতখানি লুকোনে। নয়, অন্তত শুরু 


'থেকেই লেখক তার দ্বর্থ-প্রণবর্তার ast যে ধরিয়ে 


দিয়েছেন তাতে ভুল নেই। যেভাবে গল্প বুনেছেন এবং 
সেই গল্পের শব্দান্থয়ের ফাকে ফাকে যেভাবে তার HSB 
চরিত্রটি ক্রমশ HAS হয়ে উঠেছে তাতে তীর পরোক্ষ- 
প্রিয়তা অব্যক্ত নয়। বরং বোঝাই যায়, এখানে প্রত্যক্ষ 
কথ! বলার ব্যাপারটি কম, সব কথাই এখানে অনুরণনে ভরা 
-প্রতীকার্থে গ্রহ্ণীয়। 

যদি কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিপাঞ্ত বলতে হয়, বলা যায় 
তাহলো তিমিরকুমার নামে বিবেক ও আবেগের টানাপোড়েনে 
শতচ্ছিন। সময়-সমাজের হাতে অপব্যবহৃত, অগ্তর্দেবতার 
কাছে অগ্রমাণিত এক আধুনিক মানুষের কাহিনী । সবাই 
যাকে নানানরকমভাবে চেনে এবং শানানরকম ভুলভাবে 
চেনে, অর্থাৎ সত্যিই কেউ যাবে জানেন। যার সব জবান- 
বন্দী একমাত্র তার নিজের কাছে রাখা। এই Crater 
সেই রকম স্পষ্ট ছুটি পরিচ্ছেদ-বিভাগও আছে। এক £ 
জগতের কাছে ব্যক্তি। দ্বিতীয় ঃ নিজের কাছে ব্যক্তি। 
তিমিরকুমারকে আমরা অন্তত চারজনের কাছে থেকে চাঁর- 
রকমভাবে চেনবার পর তার স্বরচিত আত্মচরিত থেকে 
আরেকরকমভাবে চিনতে পারি। এবং সেই লেখাও যেহেতু 
পরার্থে সম্পাদকের সমীপে এবং প|ঠকসম।জের উদ্দেশে 
নিবেদিত, তাই তা-ও দেখা যায় দ্বিধাখিন্ন। তিমির খুব 
প্রতীকী ভাষায় এইটুকুমাত্র সেখানে বোঝাতে পেরেছিল, 
সে কারোকে খুন করছে, বা লে কারোকে খুন করেছে। 
সেই কার্যকারণের আঁভাসটুকুও হয়তো বোঝাতে "পেরেছিল 
সে। কিন্ত সেই. পরম-আত্তরিক আত্মনিবেদন ও অন্ত যে 


kia 


৮৩৫ 


পুস্তক Afisa 


কারো কাছে নিবেদিত হবার মুহুর্তেই স্বভাববদল করে যেতে 
চায়, স্বভাববদশ কবে রোগহর্ষক উপাধ্যানে পরিণত হবার 
প্রার্থনায় মুয়ে যেতে চায় দেখে সেই কাহিনীও তার শেষ 
করা হয়নি। এই উপন্তাসের শেষ অংশ আসলে শ্বগভোজি, 


—, অকথিত বা একমাত্ৰ নিজের কাছে sgela কথিত কথা। 


যা কারোকে জানবার কথ! নয়, যা কারোর জানারও কথা 

নয়। শুধু উপন্তাসকার সেই কথাগুলিকেও দাবি করেন 

বলে, ওঁকে সেই শ্বগতোকিনিচয়কে ত্বীকারোজির বেশ 

পরিয়ে নিতে হলে! | 

সন্তোষকুমারের এই লেখার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব অবশ্য 

Sia অতিধপ্রতিভ বলার ভঙ্গিটি, যাকে দোষ বা গুণ Gamez 

১ প্রতিপন্ন কর যেতে পারে। অনেকে এই গুণেই হয়তো 
 উপন্তাসটিকে ভালোবেসে ফেপবেন। অনেকের এ অতি- 
চটুপত!বশতই হয়তে| মন বপবে না উপন্থাসে। কিন্তু এই 

লেখার যুগ কথাটি যে ঘরে লুকোনে। আছে সেখানে ধারা 


+ পৌছোতে পারবেন, তারাই বুঝবেন, এই লেখা "শুধু ভালো 


বা মন্দ বলে চেনা ভুল চেনা। এই বই আললে sicate 
নয়, মন্দও নয়, কিন্তু খুব নৈতিকভাবে যৃল্যবান। লেখক 
এই উপন্যাসে খুব নীতিগ্রাহ ছু'একটি কথা লিপিবদ্ধ করতে 
চেয়েছেন-ভিতরক|র নিভৃত agia কথা, যাতে আনন্দ 
যদি পাওয়া যায় তা বাড়তি, পরামর্শ টুকুট প্রধান। 


শ্রীনিবাস আচার্য 


মনোনয়ন £ বিমল কর। ব্রিবেধী প্রকাশন প্রাইভেট 
লিমিটেড । কলিকাঁতা-১২- দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা 
সাহিত্যে অনেক বিভাগের মতোই বোধ হয় ছোট গল্পেব 
কোনো সংজ্ঞা হয় ন।। ছোটগল্পের রূপের, রীতির, অন্ত 
প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বর্ণন! দেখেছি কিন্তু স্বক্পপের এমন 


কোনো বিশ্লেষণ দেখিনি যাতে নিশ্চিত বিশ্বাসে বল! চলে-এই 
হলো ছেট গল্প। অথবা এই ন। হলে ছোটগল্প হয় না, অথব। 
এই বিষয় আদৌ ছোটগল্পের sae ee নয়। এই সব 
প্রসঙ্গ আরো একবার মনে এলে! বিমল করের মনোনয়ন 
পড়তে পড়তে | 

আজকের আলোচনায় একথা বলার সার্থকতা এই যে 
হালের ছোটপল্প পড়তে গেলে অনেক সময়েই এমন কোনো! 
কথ। মনে পড়ে নাঁ। রুচিৎ কথখনে! বিদ্যুতের মতে! চকিত 
চমক বা তীব্র দীপ্তি কারো কারো লেখাতে নিশ্চয়ই পাওয়া 
যায় কিন্ত তাতেও সেই সুনিশ্চিত প্রথ।পিদ্ধ পথে বিচরণ, © 
হয় মনে|হরণ প্রেমের পুবানে! কাহিনী, অথবা সংশারের 
চিরায়ত ছুঃখ বিষাদ সমপ্ত। সংকট, বড়জের মনোঁবিকঙ্গন 
বা চেতন! প্রথাহ।- ভাবতাম, গল্পের জগতের পরিসীমাটা 
কি তবে আমাদের চেন! হয়ে গেছে? তার প্রতান্ত প্রদেশে 
কোনো fama নেই বলে কি gaat পথে Stata 
সন্ধান? যেমন চাদের উণ্টে। পিঠের শাদামাটা রূপের 
আলোকচিত্র দেখে নির।সক্ত এ যুগের কবি-বিজ্ঞানীরা। 
কিন্তু ছোটগল্পের এই পরিণতিই যদি সত্য বলে মেনে নিতে 
হয় সেই বৈচিত্রযহীন অবক্ষয়ের রূপ দেখতে আর নুতন করে 
ছোটগল্প পড়বো কেন আমরা? মনোনয়ন গল্পগুচ্ছে শ্রদ্ধেয় 
কথাশিল্পী আমাদের বহুদিনের এই ক্ষোভ দুর করেছেন। 
Sta কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 

ভার মানে এ নয়, মনোনয়ন তার আশ্চর্য fafaa 
সাহিত্য । বিমল কর শক্তিমান ও প্রতিষিত সাছিত্যিক। 
এবং স্বভাবতই এমন লেখকের যে বৈশিষ্ট্য তার MCW যখন 
তার বই পড়তে গেছি তখন মনে অহেতু প্রত্যাশাও রাখিনি 
অথবা হতাশাও। জানি কাহিনীর রাগর্মপ হবে নিটোল, 
সুঠাম বাণী fagin, এবং একটি ছুটি চমকপ্রদ অথবা 
হৃদয়স্পশী কাহিনীও প্রত্যাশা করা যেতে পারে। তার 
চেয়ে বেশীও কিছু চাইনি, কম হবে তাও ভাবিনি, কিন্তু 


anf, tta ১৩৭৪ 

গল্পগুলো পড়ে দেখলাম প্রবীণের প্রজ্ঞার পথে বিমল কর 
হাটেননি--বরং যে পথ বেছে নিয়েছেন তা ছুঃসাহসী এবং 
নিঃসঙ্গ | 

মাত্র সাতটি গল্পের এই সংকলনে ব্যান্ডিও 'বৈচিত্রই শুধু 
লক্ষ্য করবার 1 প্রথম গল্প ‘অপেক্ষা’ একটি প্রতীকের 
বিস্তার মাত্র। প্রতীকটি খুব সার্থক এবং ক্ুপ্রযুজ্জ এমন 
বলা যায় না। কিন্তু গল্প হওয়ার জন্তে তার যে প্রয়োজন 
আছে খুব, তাও মনে হয় না। একটি হারিয়ে ফেলা চিঠিকে 
cam করে একটু বিচিত্র স্বভাবের মামুষ শিবতে!ষের মনের 
এই উদ্বেগ, অস্বস্তি এবং অশান্তি এই কি গল্প নয়। 

‘aay গল্পের বিষয়ে অভিনবত্ব নেই কিন্তু জীবনের 
একট| সত্যতর স্পর্শ আছে-_মান্ুষের মন তার আশা, স্বপ্ন, 
fagin, তার প্রেম সম্পর্কে ধারণ। কি ভাবে জাশৈশব নান! 
স্বৃতিশ্রাতির নিক্তিতে গড়ে ওঠে তারপর বাস্তব জীবনে সেই 
সব বোধ কিভাবে ঘা খেতে খেতে চলে, কিভাবে যে সুখ 
মানুষ চায়, নিজের স্বন্তাবের অতিরেখে দাস্তিকতায় জেদে 
অহ্মিকাঁয় তাকে নিজেই টুকরো করে বলে থকে তারপর 
শেষ অধ্যায়ে পৌছে সেই আশাতে অতীতের দিকে তাকিয়ে 
থাকে ক্লান্ত করুণ তার বোধ হব, ফিরে পাওয়া যায় না ফিরে 
চাওয়া যায় না পুরামো প্রিরলনকে। জয় পরাজয় একটা 
দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে এসে দমিত হয়ে যাঁয়। রূপকথার সৌমতীর 
প্রেম Maata মধ্যে ছিল না, ছিল না হিরণের মধ্যেও । তবু 
হিরণ Masta কাছে সেই প্রেম আকাঙ্খা! করেছিল। 
কিন্তু সয় যখন তাঁদের বিয়েকে ব্যর্থ প্রমাণ করে অনেক 
দুরে সরিয়ে দিল তখন একদিন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে হিরণ 
বুঝলো "মানুষ জানে ন। যে কেন অপেক্ষা করে, আমি 
চলে আসার পর থেকেই অপেক্ষা করছি। তবু যখন 
নীরজার সেই শখের বাড়ি, অহিক। we শ্বেচ্ছাচারিতা 
সমস্তই চলে গিয়েছে, তখনও মনে সৌমতীর সংকল্প রেখেও 
হিরণ তাঁকে আনন্দভবনের দরজায় পৌছে দিয়ে ফিরে এলো। 


৮৩৬ 


: উদ্বেগ, গল্পটি একটি কল্যাণকামী মানুষের মহামারীতে 
মৃত্যুর ভয় এবং উদ্বেগ কে ধিরে ধরেছে কোনো স্বার্থপর 
চিন্তা য' নয়, যা অহেতু মৃত্যুর "আক্রমণের মোকাবিলা , 
করতে এগিয়ে আসতে sta সকলকে জাসতে বলে তার 
সেই হাত শিষ্ঠুর অপমানে ভেঙে cree! হয়। কেননা, 
আপাতত এই শহর। কেবলমাত্র এবং অধিকারী ব্যক্তিদের 
উপদেশ মতন পরিচালিত হবে। রাজারামবাবু আরও 
দেদার ব্রিচিং পাউডার ছড়াতে 'হুকুম করবেন, তিনি 
চেয়ারম্যান । যুখাজি সাহেব Sga মাছি থেকে সাবধানে 
থাকতে বলবেন, কেন না তিনি হাকিম, শিশির কিছু বলতে 
পারবেনা-কেন ন। প্রতিটি মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ . 
করছে। সে শুধু লজ্জিত হবে। অনুতপ্ত হবে। 

স্বপ্ন গল্পটি রূপকথার ঢংয়ের প্রতীকী কিন্তু সহজ i 
সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ ভালবাসা শাস্তি ভগবান--এই সব 
কত যে সহজ লত্য কত YAS সেটাই যেন লেখক এখানে 
বলতে চেয়েছেন, অথচ আশ্চর্য তবু আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে 
জৈবিক ভাবে শ্বধার্ত হয়ে এই সব ARA না করে চলে 
যাচ্ছি। এ কাহিনীতে যে গল্প হতে পারে নীতি গল্পের খোলশ 
ছাড়িয়ে বেরিয়ে থাকতে পারে এ ভাবতেও বিশ্ময়। 
এ সংকলনের বোধহয় সার্থকতম গল্প ( অন্তত আমি বলব 
ভাই) জননী মায়ের মৃত্যু হয়েছে। নানা দুঃখে ব্যর্থতায় 
তার সন্তানদের জীবন পঙ্গু । তারা অভিপ্রেত স্বাচ্ছন্দ্য 
পায়নি, সুখ পায়নি, তার মূলে জীবনের কোথাও একটা 
প্রবঞ্চনা ছিল। যাঁর উৎস মুখে জননীর কিছুটা দায়িত্বও 
ছিল হয় তো। আজ মায়ের শ্রাদ্ধের পরে একদিন Sta 
চিতার বেদিতে ভাইবোন পাঁচজনে এক ইচ্ছায় পৌঁছালো-- 
মার হাতে আজ তারা কি দিতে পারে যা নিয়ে মার মৃত্যুর 
পর দীর্ঘপথ যাত্রা সহজ হবে। মার মনে অনেক দুঃখ ছিল 
অনেককে নিয়ে, কিন্তু বড়ছেলেকে নিয়ে তার যে সাধ এক 
সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার স|ধ যা পূর্ণ হয়নি কেননা 









"$৭ পুস্তক পরিচয় 


ণই মেয়েটি ছেলের ag অবনীকে ভাঁপবাসত এ জেনেও 

লে তাকে বিয়ে করতে পাঁরেনি। সে বলল ‘আমি 

nat ভালবাসি কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি। 

: | এই কথাটা কেন যে বুঝল না। আমি মাকে আমার 

ই ভালবাসার মন দিতে পারি বড় মেয়ে বলেছিল ‘মা 

{in চাইত আমি সাহস চাইতাম, মাকে আমি মাহুষের 

চিত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়। 
ছাট বলেছিল ‘মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখেনি। 

a জানত নাঃ জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিরে 

_ সারানে। যায় না। আশা পাওয়া অনেক ভরসা পাওয়ার 
কত শক্তি । মা যেন মনে ভরসা পায়। অনু বললে ‘মা 
ত্যাগ জানত ন1'***আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি 
কে স্বার্থত্যাগদেব, আর কিছু না। অন্ধ মেদদা অবশেষে 
ছিল মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা 
মামার হৃদয় চক্ষু পাক।? সর্বগ্রাস এই দুঃখেও ওরা মার 
fan যাত্রা কামনা করছিল। ওদের যা দেবার সাধ্যমত 

/য়েছে। 

4% “ত্ৰিলোচন নন্দীর নামে ছড়া, গল্পটি বিচিত্র । এবং 
লৌবিকলনের। সুতরাং agge ছুর্বেধধ্য। প্রিলোচন 
নী এক পাখি কিলেছিল, তাকে ঠকিয়েছিল পাখিওয়ালী | 
রং করা পাখি দিয়ে। তার নামে ছড়া হলো সেই পাখি 
য়ে তার বৌএর উপরে। তার বৌ যেন সেই পাখি। 
বথচ ফুল্পরার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েও গল্পকার মুরারী ভ্রিলে!চনের 

- জ্যাতিষীর চোখে ধরা পড়ে গেছে ভাবল, ভেবে ভয় পেল। 
হয় পেয়ে অপমান করতে গেল সেই ছড়ার কথাটা বলে। 


সে ইচ্ছাটা বুমেরাংএর মতো ফিরে এলো। আর সেই 
বর্ষার are রাত, শরীরের উত্তেজিত চেতনা ত্রিদোচন নন্দীর 
আতস কাচের মত চোখের নিচে রয়েছে মনে করে জোগে 
উঠে BRST করলে! ব্রিলেচনের কথার সত্যতা! যে, আমার 
হাতে আমি ধর! wife | 

স্থধাময় সুধার সন্ধানে বেরিয়েছিল, প্রেম সেই সুধা, যে 
মেয়েটিকে মে প্রথম ভালবেসেছিল 'তাঁর যৌবনের রঙে সে 
মেয়েটিকে হারিয়ে ফেলতে। বলে ভেবেছিল ARA 
নেই। লে তাকে এড়িয়ে চলে গিয়েছিল। তারপরে 
টি. বি. পেনিটরিয়মে সে মেয়েটির চোখে যে আশ্চর্য 
নিথরতার বুনন অনুভব করেছিল। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ACA যে 
হৈমন্তী অত্যন্ত সীমিত-_তভেবেছিল সেই awe এক 
দেহাতীত অদৃশ্য অখণ্ড অস্তিত্বে তাকে গাথছে--এই তার 
অভীপ্সার প্রেম । কিন্তু হৈমস্তীর দেহটা যখন শুষ্তে মিশে 
যেতে চলেছে, মিশে গেল তখন অনুভব করল আবার তার 
আগের চিন্তার পিছনে কি atf রয়ে গেছে। রাজেশ্বরীর 
মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খু'জেছিল পায়নি। 
CORBA মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে 
সার বন্ধ পেয়েছে ভেবেছিল। সে জানত না তার দেহের 
সঙ্গে এত গভীরভাবে সে অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। sea fF- 
তার ভালবাসা অন্ধকারের মতন। প্রদীপের কাছে যতক্ষণ 
আছে ততক্ষণ আলোকিত, একে ভালবাসা বলে। এ প্রশ্নের 
জবাব পেতে শে কোথায় গিয়ে পৌছালো? 


অন্বজ বন্ধ 
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মলয় shots সৌপের মনমাতানো 












দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাগাল 
ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-স্থর ভিত 
সাবান ও পাউডার--দুয়ে মিলে 
আপনাকে আরে! রমণীয়, কমনীয় করে 
তুলবে | মলয় স্যাণ্ডাল সোপের \ 
fe ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূৰ হয়ে 
আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার 
গায়ের রঙ fee উজ্জল হযে উঠবে। | 
মলয় স্তাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে 
আরাদেহে মলয় শ্যাগডাল ট্যাল্ক 1 
ছড়িয়ে দিন--দেখবেন দিন ভর কত 
ঝরঝরে ও হান্ধা বোধ কবেন। j 


মলয় শ্যাগাল ট্যাল্কের চন্দন-সৌরভ 
প্রখর গ্রীঘ্ের ite মুহূর্তগুলিতেও / 
আপনাকে fica থাকবে। .- 
দি ক্যালকাটা A | 
কেমিক্যাল কোং see 
লিমিটেডের তৈরী :' 
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